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পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির ছায়া 

পশ্চিমবঙ্ষে অশান্তি ও বিশৃঙ্খল স্ট্টির জন নানা দিক 
হইতে বিশেষভাবে চে চলিতেছে । কমুমি&, প্রচ্ছন্ন কমুানি& 
"লেবার লীভার” ও অধ্যাপক, কাগুজ্ঞানবিহ্বীন ছা ও তরুণ- 
তরুঈী, বিদেশীর ক্রীতদাস গুপ্তচর “পঞ্চমবাছিনী?, সংগঠক, 
দ্বায়িত্ববিহ্থীন অর্থলোলুপ ব] ক্ষমতালোতী “কংগ্রেপী” 'নতা, 
তথাকথিত বাস্তস্থার1-_-সকলেই দেশের শাসনব্যবস্থা! বানচাল 
করিতে বাস্ত। অনেকের মনে ইতিমধোই আশক্ক] জগ্বিয়াছে 
যে, দেশে অরাজকত! ও মাতগভায়ের প্লাবন আলিবেই, তাহার 
প্রতিরোধ অসম্ভব । বস্ততঃ, এই সকল ভয়ই কাটিয়া যাইত 
যদ্দি দেশের শাগন, সংস্কার ও পৌঁষণ সবল ও যোগ্য ব্যক্তির 
হাতে থাকিত এবং দেশের প্রত অধিবাসীবর্গের সহিত দেশের 
শাসন-শুঙ্খলার উচ্চতম অধিকারীবর্গের_এক্ষেত্রে মন্ত্রিমগুলী 
__সংযোগ ও সহামহ্থভূতি থাকিত। দেশের প্রকৃত অধিবাসী বৃন্দ 
যদি উৎপীড়িত, অবচ্থেলিত ও অসন্থষ্ট হয় তবে দেশে অরাজ- 
কত! ও অশান্তি অনিবার্ধ্য। এই স্বতঃসিত্ব-সত্য বুঝিতে ন! 
পারায় *দিল্গীস্বরে। ব! জগদীস্বরে] বা” মোগল বাদশাহ্‌, সাম্রাজ্য 
থোয়াইয়াছিলেন এবং সসাগরা বন্ুন্বপলার প্রবলতম অধিক্তারী 
ব্রিটিশ সিংহও আজ নখদস্তবিহীন জরাগএগ্ড অবস্থায় পতিত 
হইয়াছে। ছঃখের বিষয়, আমাদের অকম্মাংলন্ব-দৈবধন 
__ স্বাধীনতার-_-অধিকা বীবর্গও অনত্যন্ত ক্ষঘত] প্রাপ্তির মতততার 
কল্যাণে এই অক্সদ্দিনের মধ্যেই পেই তুল করিতে বসিয়াছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের মস্ত্রিমঙুলের মধ্যে যোগ্য লোক মান কয়েক- 
জম আছেন। সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অকর্প্প্য চারি জন আছেন 
এবং সামান্ত যোগ্যতাযুস্ত বাকী কয়জন আছেন। এ দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় গর লোক কোন কথ! কোন দিনই বুঝিবেন 
না, কেমন] গাছাদের বুদ্ধির ট প্রায় শু্ত বা একেবারেই শুফ। 
কিন্তু যে কয়জন যোগ্য লোক আছেন তাহাদের এখন বুঝ] 
উচিত যে, তাহার] সর্বজ্ঞ নছেন। দেশের কথ বলিতে 
ভাঁহারা এখনও বুঝিতেছেন কলিকাতা, যেন কলিকাত। 
বঞ্জিত পশ্চিমবঙ্গ আর কিছুই নাই, এবং সমস্ড। বুঝিতে 
সাহারা কেবল বুঝিতেছেন বাস্তহার! সমস্ত বা! কম্যুনি& 


সমস্ত । তাহাদের এখন জান] প্রয়োজন যে, চাটুজারের 
স্ততিবাক্যই একমাজ্র সংপরামর্শ নে । সময় থাকতে কঠোর 
অপ্রিয় সত্য তাহাদের শুদতে হইবে ন'ছলে দেশে নিদারুণ 
বিক্ষোভ ও তাহাদের চরম ছুনণীদ হইবেই । দেশের যথা পর্ববন্ব 
ঢালিয়া দিলেও প্রবঞ্ধক নকল শবাত্তহার”্দিগের কু'ক্ষপৃরণ 
অসম্ভব, প্রকৃত বাস্তহারার তে! &:খ দু'চবেই মা, এবং দেশ- 
ব্যার্পা অসস্তোষের প্লাবন বছিলে লক্ষ লশস্ত্র পূলসে কমুনিঃ 
দমন হইবে না। 


কম্যুনিষ্ট আন্দোলন 

পশ্চিমবঙ্গে কমুযনি্ আন্দোলন অল্পে অল্পে ইতস্তত বিস্তার- 
লাভ করিতেছে । শুধু কলিকাতায় নহে, গ্রামাধলেও ইহ! 
ক্রমেই বাড়িতেছে । লুঠপাট, পুলিসের সহিত খণ্ডমু্ধ, ডাকাতি 
প্রভৃতি বেশ বাড়িতেছে। ধৃত আসামীকে বলপ্রয়োগে উদ্ধারের 
চেষ্টাও হইতেছে । কলিকাতায় এই উপদ্রব প্রায় শিতানৈমিত্ডিক 
হইয়। ধাড়াইয়াছে । ১৪৪ ধার! যখন শহরে বলবং ছিল তখন 
আন্দোলনের ধুয়া! ছিল ১৪৪ ধারা তোল; উহা তৃলিয়] 
দেওয়ার পর সভ1 ও শোভাযাঁঅ। হইতেছে কিন্তু শোভাযান্র! 
হইতে পুলিগের উপর বোম! নিক্ষেপ হইতেছে আন্দোলনের 
নবতম বিশেষত্ব । এ সঙ্গে আছে ৫8ট বাসে অগ্নি প্র্ধান। 

এইস্থলে ই! বলা প্রয়োজন যে, এখনও এই আন্দোলন 
কোনও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেনাই। কলিকাতার 
বাঞ্িরে এই আন্দোলন সম্পর্কে যেকধপ ফলাও করিয়া সংবাদ 
প্রেরিত হইতেছে, এবং কলিকাতার সংবাদপজে মাঝে মাঝে _ 
বিশেষতঃ একটি দায়িত্ববিহ্থীন ইংরেজী দৈণিকে-_-যন্ধপ রংচং 
করিয়] সংবাদ সরবরাহ কর! হইতেছে, তাহাতে বাহিরের 
লোকের ষনে বারণ! জন্মিতেছে যে, কলিকাতায় (বিস্তৃত 
অরাজজকত] ও মাংস্যভায়ের শোত বছিতেছে। বল! বাহুল্য, 
ই] সম্পূর্ণ ভুল, কেনন| যেখানে ৮০ লক্ষ লোকের বলসতি 
সেখানে সামা ছই পাচ শত লোকের আন্দোলন সেরূপ 
গুরুত্বপূর্ণ হইতেই পারে না। তবে প্রেগ মহামারী ইত্যাদি 
যেমন সময় থাকিতে প্রতিরোধ করা উচিত এইরূপ 
আন্দোলমেও সেরাপ ব্যবস্থা! প্রয়োঞ্জন। 


৪৯৮ 


কলেজ দ্রীটে মেডিক্যাল কলে হইতে বিশ্ববিভালয় পর্ধ্যস্ত 
আদ্দোলনের প্রধানক্ষে্জ এবং প্রকৃতপক্ষে এই সীমানার মধ্যে 
এখন পর্যন্ত উহ সীমাবদ্ধ আছে। গত ১০ই নবেম্বর বিশেষ 
গোলযোগ হইয়াছে । এ দিনেপ্ন একটি বাগ আক্রমণের দৃষ্ঠ 
আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং 
বর্ধমান আন্দোলনের একটি বিশেষ রূপ এদিন আমাদের 
চোঁথে পড়িয়াছে। কলেজ ছ্রীট এবং মির্াপুরের মোড়ে ইট 
মারিয়] বালটি থামান হয়। তার পর উহার ব্যাটাপ্সিটি 
ঝুলিবাঁর চে] চলে । অতঃপর ড্রাইভারের আসনের গদীটি 
বাহির করিয়া উহার ছোবডাগুলির সাহায্যে আগুন ধরাইবাঁর 
আয়োজন হইতে দেখা যায়। এই প্রপঞ্জে দুইটি বিষয় বিশেষ- 
ভাবে আমর! লক্ষা কণিয়াছি। এই দলের উদ্ধেস্ট ছিল 
নিছক আন্দোলন নয়, তাঁহার সঙ্গে লুঠ। শুধু বাসের 
ব্যাটাপ্ি নয়, এখানক।র দরিদ্র ফেরীওয়ালাদের কাপ, 
গাঁমছ। প্রভৃতিও লুঠ হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, যে লোকটি আগুন 
দেওয়ার বিশেষ চেষ্ট| কপ্সিতেছিল তাহার পোশাক এবং দাড়ি 
গোফের বিশেষত্ব দেখিয়। ও কথা শুনিয়! স্প& বুঝ! 
গিয়াছিল গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান। কম্যুনি্ট আন্দোলনে 
পাকিস্থানীর যোগ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । বিশৃখলা স্থপ্রি যেখানে 
উদ্দেন্ট, সেখানে এই হছুইয়ের যে!গ আঁদে৷ বিচি নয়) অন্ততঃ 
তার একটি চাক্ষুষ প্রমাণ আমর] পাইয়াছি। বাঁস আক্রমণ 
অরস্ত করায় একজন ২৫২৬ বংলর বয়স্ক হাফ-শার্ট ও সাদ! 





ফুল প্যান্ট পরিঞিত মুবক চীংকাঁর করিয়াই “কমরেড. 


কমরেড, বাস পোঁড়াও” বলয়! আক্রমণ আরগ্ত করাইয়াই 
ছুট চলিয়া যাঁয়। তাঁহার সহযোগী আট-দশ জনের মধ্যে 
এ মুসলমান যুবক ও তিন-চারি জন ফুলের ছেলে, বাকী 
রাখার সাধারপ লোক যাহার মধ্যে অন্ততঃ আরও এক 
জন পূর্ধববন্গবাসী। 


বাঘ আক্রমণ ও সরকারী প্রেঘনোট 

&ট বাস আক্রমণ সম্বন্ধে ছুইটি সরকার প্রেপনোট 
প্রকাশিত হইয়াছে । আমর] বলতে বাধ্য যে, ছইটিতেই 
শেষের দিকে সরকারী মন্তব্য যাহ হইয়াছে তাহছু। সুবিখেচিত 
হয় নাই। প্রথমট প্রকাশিত হয় ১১ই নবেশ্বর উত। এইন্ধপ £ 

“১০ই নবেশর, বৃহুন্পতিবার অপরাহ্ে ছাঞ্র ফেডারেশন ও 
অভাগুদের আহুত একটি সভার পরে মহম্মদ আলি পার্কের 
আশেপাশে পুনরায় হাঙ্গামা ঘটরাছে। ছাত্রদের একটি 
শোভাযাঞ্জ! ( উহাতে কয়েকটি বালিকাও ছিল) হিংসাম্মক 
কার্ধ্যকলাপে আহ্বান জানাইয়। আপগ্ডিকর ধ্বনি করিতে 
করিতে পার্কের দিকে অগ্রসর হুয়। সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় 
যেনপ দেখ! গিয়াছে, গেরূপ বর্তমান ক্ষেত কোন কোন 
শোভাবাহাকা রর হাতে রেশনের খলিয়া ছিল। এ সকল 
খলিয়ায় বোম] ও পটক! রহিয়াছে বলির! সঙ্গেহ হ্য়। কার্যে 


প্রধান 


িশপিসিপাস্পিা নপক জপ পণ কপ রী, 


১৩৫৬ 


পেন পাাসপিেসপস্পি শাস্পিস্পিনপশি পারক্পশি 








নিযুক্ত ছই জন কনষ্টেবল ছুই গন শোভাযাআ্রাকারীকে বরিয় 
ফেলে । উহ্থাদ্দের রেশনের থলিয়ায় বাস্তবিকই বোঁহ। ছিল। 
ছুই জন শোভা যাজ্াকারীফে ধরিয়া ফেল! হইয়াছে দেখিতে 
পাইয়া অনা শোতাধাজ্াকারীর। ক্ষেপিয়। উঠে এবং 
কনষ্টেবল ছুই জনকে আহত করিয়! উহ্নাদিগকে মুক্ত করির! 
লয়। কর্তব্যরত পুলিসের এসিষ্ান্ট কমিশনার এ সময় জনত| 
বেআইনী ঘোষণ| করেন এবং তাঞাপ্দিগকে চলিয়। যাইতে 
বলেন। জনতা ইট-পাটকেল ও পোভা-ওয়াটার বোতলের 
সাহায্যে পুলিসের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতে থাকিলে 
স্ব লাঠিচ!লন। করিতে হছুইয়াছে। জনত! হুঙ্তঙ্গ হইয়া ছুই 
দিকে পলায়ন করে, কিন্তু তৎসত্বেও তাহার] পুলিসের প্রতি 
৪টি বোম। নিক্ষেপ করে । তাহার] দ্রুত প্যারী সরকার 
ধীট ও হাগ্নিগন রোডে অবরোধ স্থষ্টি করে এবং অনেকক্ষণ 
যাবৎ নিকটবর্তা অলি-গলি হইতে পুলিগের প্রতি ইটপাটকেল 
ও পটকা নিক্ষেপ করে। উগ্ডেক্িত দ্বনতাকে ছন্দ করার 
অন্ত কাছনে গ্যাপ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । ৪৬ জনকে 
গ্রেপ্তার কণা হইয়াছে ; তন্মধো দই জনের চিকিৎসার প্রয়ো- 
জন হুইয়াছে। বহু কনুানিষ্ পুদ্ধিকাঁও পুলিঙগের হস্তগত 
হইয়াছে । 


হালামাকালে যানবাহ্নই হাঙ্গীমাঁকারীদের আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য ছল। উল্ত অঞ্চলে ছুই ঘণ্টারও অধিক সময় 
ট্রাম চলাচল বধ্ধ রাখিতে হুইয়াছে! হ্ারিলন রোড ও 
কলেজ ছ্রাটের মোড়ে একখান! রেট বাধে অগ্নিসংযোগ করিয়া 
উহার ক্ষতি করা হ্য়। আমহার্টদ্রাট ও কেশব সেন গ্রাটের 
মোড়ে বার একখান! &েট বাঁশে অগ্রিপংযোগ করা হয়। 
কেশব সেন প্রীট ও আপার মারকুল'র বোডেপ মোড়ে অপর 
একখান! ষ্টেট বাঁসেব্র প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হুয়। 
এ সকল বিক্ষিপ্ত আফ্রমশের কলে সকল দেকসনেই &্টেট বাস 
চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হুইয়াছে'। 

গবন্মেটি জনসাধারণকে এ কথাই জানাইতে চাঁছেন যে, 
সরকারী অর্থে এই সকল &ট বাঁপ চালানো] হইতেছে । জন- 
সাধারণ যাহাতে যাতায়াতে নুবিধা পান তজ্জত জনসাধারণের 
স্বার্থেই এগুলি চাল!নে! হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি 
জনসাধারণেরই সম্পতি। গভীপ্ পণ্নিতাপের কথা এই যে, 
দারিত্বঞ্জখনহীন ছরস্বথ লোকের! যখন এ সকল বাপ আক্রমণ 
করে তখন বাসের যাত্রীর] খা্থাদ্দের সংখ্যা জ্রিশের কম 
হইবে ন'_ নিঃশকে উহ! সহা করেন এবং গ্াছাধের নিজন্ব 
সম্পন্ভকে এ ভাবে ন& হইতে দেন। জনলাধারণের মধ্যে 
ধারা ঘটপাস্থলের নিকটে থাকেন, জনসাধারণের সম্পতভি 
এভাবে নষ্ট , হইতেছে দেখিয়া তাহারাও নিতান্ত নির্গত 
থাকেন। যদ্দি এ অবস্থাই চলিতে থাকে তবে জনলাধারণের 
ব্যবহ্থার্ধ্য যানবাহন রক্ষা কর! পুলিসের পক্ষে অসপ্তব না 


অগ্রহারণ 


শ, 





হইলেও কঠিন হইবে এবং যে সকল অঞ্চলে এ ধরণের 
ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাকিবে গবন্মেন্ট সেই সকল অঞ্লে 
ঞ্েট বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হুয়ত বাঁধ্য হইবেন? 
উদ্বার ফলে যে জনপাধারণের খুবই অন্ুবিধ! হুইবে, গব্ষেন্ট 
তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু উহ1 কর] ছাড়! গবশ্েণ্টের 
গত্যস্তর নাই ।” 

দ্বিতীরট প্রকাশিত হইয়াছে ১৩ই নবেস্বর | উচ্ছ! এইব্সপ 2 

“শনিবার বেল! প্রায় ৩টার সময় ব্যক্তিশ্বাধীনত| কমিটি, 
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাজ ফেঢারেশন এবং বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে জক্টারলোনী 
অন্থমে্টের পাদদেশে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় 
প্রায় সাত শত জন লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সমভ্ভাস্তে 
অপরাহু প্রান ৫টার সময় প্রায় ১ শত মঞ্চিল। সমেত প্রায় 
৫ শত জ্বন লেকের এক শাভাযাঞ্জা বহছ্ির্গিত হয়। শোভা- 
যাআাটি বর্্তল] গ্রীট বরাবন্র অপর হইতে থাকে । পিপলস 
রিলিফ কমিটি"র একটি এখুলেন্দের গাঁড়ীও শৌভাঁযাঁজার সঙ্গে 
ছিল। পথ চলিবার সময় শোভাধাত্রীর! ক্রমাগত হিংসাত্মক 
কার্যে প্ররো5ন'দায়ক উত্তেজনাপূর্ণ নানাঁরপ ধ্বনি করিতে 
থাকে । ওয়েলিংটন ক্ষৌয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উপনীত 
হইবার পর তাহার| অকণ্মাৎ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের নিকট 
মোতায়েন পুলিস দলের নিকট বোম! দিক্ষেপ করিতে থাকে । 
তশোভাধাজার অন্থগমনকারী এগুলেন্শ গাড়ীটি হইতে শোড]- 
যাজীদের মধ্যে উক্ত বোমাগুলি বিতরণ করিতে দেখ! 
পিশ্স'ছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি আগুনে বোম ও মারাত্মক 
বরণের বেমাও ছিল। বোমার টুকরাঁয় তিন জন কশষ্টেবল 
আহত হুয়। অতঃপর পুলিদ কীছুনে গ্যাস বাবহার করে 
এবং লাঠি চাঁজ করে। শোভাযাভ্রীপা অতঃপর বোমাবর্ধণ 
করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে । ওঁ সময়ে সগ্রিহিত 
এলাকার গৃহুগুলির ছাদ হুইতেও বোম] নিক্ষিপ্ত হইতে থাঁকে। 
ফলে একটি ট্রাম গাড়ীতে আগুন লাগে এবং অপর একটি ট্রাম 
গাড়ীর ক্ষতি সাবিত হয়। 

উক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে পুলিস ছয় জন মন্িলা সমেত 
৭২ জনকে গ্রেপ্তার করে। এঘুলেন্স গাড়ীটিও আটক কর! 
হয় এবং ইচ্ছার ডাক্তার ও চালককে ধ্রেণ্তার কর! হুয়। 

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে চিকিংসার্থ হাসপাতালে 
প্রেরণ কর! হয়। শনিবার রাত্রি ৯ট1| পধ্যস্ত জনগাঁধারণের 
মধ্যে কাহারও জাত হইবার কোনও সংবাদ পাওয়! যায় 
মাই। এমুলে্স গাড়ীটিতে বহুসংখ্যক কম্যুনিষ্ট পুন্িকা 
পাওয়া! যায়। 
হইতে বোম! নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এগুলিতেও তল্লাী চলিতে 
থাকে । 

- এই প্রণঙ্গে গবন্ধেন্ট কলিকাতার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের 
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একটি বিষয়ের প্রতি দবঙি আকর্ষণ করিতে চাহেন। এই 
নগরীর অধিকাংশ অধিবাসীই শান্তিকামী । গত কয়েকদিন 
যাবৎ এই সকল শোষ্াবাতী গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল] স্তি 
করিতেছে। তাঁহারা বিভিন্বরূপ অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। ম্প8ই 
বুঝা যাইতেছে যে, অপরাধঙ্গনক কাধ্য করার উদ্বেন্ঠ লইয়াই, 
তাহার] শোভাধাত্রায় যোগ দেয়। শনিবার অপরাহে 
অসছুদ্ষেক্টে গঠিত এক দল লোকই গৃহগুলির ছাদ হইতে 
বোম! নিক্ষেপ করিয়াছে । ছুদ্তকারীর] এই গাঁবে নুতন 
একটি কৌশল অবঙ্ঘন করিয়াছে। ইটপাটকেল এবং 
বোমা বহনের জঙ্জ হাঙ্গামাকারীর। একটি এখুলেনস গাড়ী 
সঙ্গে লইয়াছিল। ইহ] জাঁএও আপন্তকণ খটনা। 'পিপলস্‌ 
রিলিফ কমিটর" জনৈক চিকিৎসককে খ্রেপ্তার কর? হুইয়াছে। 
একটি বিশৃঙ্খল! স্থ্টিক!রী ঘটনার সহিত ( এবুলেন্স গাড়ীর) 
এটন্ূপ যোগাযোগ একটি অস্বাভাবিক হুটন। এই সমস্ত 
ঘটন]| বন্ধ করিবার জর্ত গবন্মেন্ট প্রয়োজনীয় সর্বববিধ ব্যবস্থাই 
অবলম্বন করিতেছেন। এতত্বার! শান্তিপূর্ণভাবে দৈনন্দিন 
কর্তব্যাদি পালনে ইচ্ছুক নাগরিকদেয় সক্রিয় সাহাযা ও সহ- 
যোগিতার জন বিশেষভাবে আবেদন জানান যাইতেছে ।” 


প্রেসনোটের প্রধান বক্তব্য এই যে, বাশের যাতীর1 ভীকর 
স্বায় বাস ছাড়িয়া নামিয়] ঘাওয়াতেই বাস ন& করিবার 
সুযোগ আঙ্দোলনকানীর1 পাঁয়। যেহেতু যাত্রীরা বাস রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করেন না সেইহেতু সরকার গোঁলযোগের স্থাশ 
এড়্াইয়া বাস চাঁলাইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং রেট বাস 
এখন এভাবেই চলিতেছে । এখনে আমাদের বক্তব] এই যে, 
মরকারী পক্ষ কার্ধাতঃ যাঁছাই করুন তাহাদের এইরূপ ঘোষণ! 
প্রকাশ্ত্ভ!বে কর] উচিত হয় নাই, কেনন! এটাকে কমুযনিষ্টর] 
অনায়াসে জয়লাভ বলিয়া বরিয়! দিগুপ উৎসাহে বিক্ষোভ 
চালাইবে । 

এখন দেখ! ঘাঁক, লোকে কেন কমুযনিষঞ্ কর্তৃক &ট বাস 
আক্রমণে বাধ! দিতে আঁসে না। ইচারও ছুইটি কারণ আমর! 
লক্ষা করিয়াছি । প্রথমতঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা 
প্রভৃতি সমস্ত প্রাথমিক সমন্তার সমাধানে গবন্মেন্টের শোচনীয় 
অক্ষমত|। ট্যাক্স বৃদ্ধি, আশ্রিত বাংসল্য, অপচয় বৃদ্ধি প্রভৃতির 
দোষে জনদাধারপণের মনে গবন্মেন্ট সম্বপ্ধে একট! বিরূপ ভাব 
রহিয়াছে । এই গবন্মেন্টকে নিজ গবন্থেন্ট বলিয়া লোকে 
মনে করিতে পারিতেছে না। লোকে যখন কাঁহাকেও আপন 
মনে ন করিয়া! কাট। তাবে এবং নিজে তাঁহার বিরদ্ধে কিছু 
করিতে পারে না তখন অপরকে তাছার বিরদ্ধে লড়িতে দেখিলে 
সে মনে কোন ব্যথ। পায় না এবং অন্ততঃ পক্ষে নিক্ষিপ্ন থাকিয়া 
তাহাকে পরোক্ষে সহায়ত! করে। ইহা! মনোবিজানের 
একটি মুল কথ! । বাংলার জনসাধারণের চিত ঠিক এইকাপ 
হুইয়। রহিয়াছে এবং ভায্য প্রতিবাদ ও সদালোচন! পর্ধযগ্ত 


১০৩ 


শপ 





কমুানিষ্ কার্যকলাপ আখ্য। পাওয়াতে লোকের মম আরও 
তিজ্ত হুইয়াছে। এইজন্ত বহু লোক জাগাইয়! আসে না। 
তাহার উপর যখন তার] দেখে য়েগোলযোগের সংবাদ পাই- 
লেও ঘটনাস্থলে কেন মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্শচারী বা 
কংগ্রেস-নেত! উপস্থিত হুম না, অথচ আড়াল হইতে বেতার 
গ্বভত! বা প্রেপনোট মারফত হারাই জনসাধারণের 
“কাপুরুষতার” তীব্র নিশ্দ! করেন তখন লোকে আরও 
অসন্তষ্ঠ হয়। বাল আক্রমণ, রাস্ত| ব্যারিকেড প্রভৃতি যেক্বপ 
আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝা যায় বাস 
আক্রমণ প্রভৃতি থামাইতে যাওয়ার একমাঁ্ অর্থ মারামারি 
কর]। নাগর্লিকতাবোধ সম্পন্ন কোন লোক বা সঙ্ঘবন্ধ দল 
আক্রমণ বন্ধ করিতে গেলে তাহার কি অবস্থ। হয় তাছাও 
দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হুইয়াছে। স্ভামবাজারে এরূপ 
একটি সঙ্ঘবন্ধ দল ট্রাম আক্রঘণকারীপেের ঠেঙ্গাইয়া সরাইয়! 
দিয়! যখন আগুন মিবাইতেছিল সেই সময়ে পুলিস আসে এবং 
এই ছেলেদের সাড়ম্বরে গ্রেপ্তার করিয়। লইয়] যাঁয়। ইছাগিগকে 
পুলিসের কবল হইতে মুক্ত করিতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে 
এবং কোন মন্ত্রী দিতে এই চেষ্টা করাতেই এত কম সময়ে 
ইহার] প্েহাই পায়। গত বংসর মহ্রমের সময় যাহার] 
বিশ্ব্খল। নিবারণের চে করিয়াছিল তাহাদের একজন বিশিষ্ট 
যুবককে প্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হুয়। 
সেই সাহ্ছসী যুবককে উদ্ধার করিতে আঁঘাঞ্েরই বিশেষ বেগ 
পাইতে হুয়, যাঞ্থার ফলে এ জঞলের সমস্ত যুবক গবন্দেন্ট 
বিরোধী হুইয়] [গয়াছে। এই বিক্ধপ অবস্থার জন্য দায়ী 
পুলম ও মন্ত্রীগুপী | এরপে এ সময়ে অভ একজন নেতৃ- 
স্থানীয় যুখকন্চে সাধান্ত কারণে দীর্ঘদিন আবদ্ধ রাখায় অন্য 
এক শ্রধান অঞ্চলের যুবসঙ্ঘ নিশ্তিগ্ন হুইয়] [গিয়াছে । ইহ্থারও 
দ্বায়িত্ব সরকারের । আমর] লক্ষ্য করিয়াছি কমুযনি& বিরোধী 
যুবকের! পুলিসের দ্বারা লা'ছুত হইয়াছে এবং এখনও 
হুইতেছে। একটি তীব্র মুনি বিরোধী যুবককে পুলিস দীর্ঘ- 
কাল তাড়া কিয়া ফিরয়াছে। এক রাছে কোথাও তাহার 
অবস্থিতির ভুল সংবাদ পাইয় সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়! 
তাহারা একটি মুবককে সম্পৃণ অকাএণে গুলি করিয়া হৃত্য! 
করিয়াছে । যে পু'লস কশ্মচারী গু করিয়াছিল সে পরে 
পদ্দোক্নাতি লাভ ক রয়াছে, অথচ যে পরিবারের নির্দোষ ছেলে 
নিত হুইল তাহাদের জঙ্ড গবন্ধেন্ট একটি সহাম্বভৃতির কথাও 
খুছিয়া পাইলেন না । এই তে] কমুনিঞ্ বিরোধীদের প্রতি 
পুলিসের মণোতাব, হ্বতরাং শহরে এই শ্রেণীর পুলিস বিভষান 
থাকিতে ইচ্ছ। থাকিলেও কোন্‌ সং নাগরিক ৫&ট বাসে অগ্নি 
প্রধান নিবারণে অগ্রসর হইতে সাহস পাইবে?" যাত্রীর! 
যে ভয়ে বাস হইতে মামিয়া যায় তান কারণ এই 
ছইটই-_কম্যুনিইদের বোমায় বা চিলে আহত হওয়ার 


গ্রবানী 





১৩৫৬ 





আশঙ্কা এবং ততোধিকভাবে পুলিগের হাতে লাঞ্ছনার 
ভয়। 

রেট বাস সরকারী সম্পতি। উহার ক্ষতি নিবারণ 
করিবার দায়িত্ব আঁগে সরকারের, পরে জনসাধারণের | 
১০ই তারিখের গোলযোগের দিন দেখ] গিয়াছে ঘটনাস্থলের 
অতি নিকটে, সেখান হইতে দেখ! যায় এত কাছে, দারোগ! 
কমেবল সশস্ত্র পুলিপ প্রভৃতির এক একটি বিরাট বাহিনী 
এক বনী অবাঙালীর ছইটি বাড়ী পাছার! দিতেছিল, তাহার! 
নাগরিক দারিত্ব পর্ধাতস্ত পালন করে নাই। বাঁস আক্রমণ বন্ধ 
করিতে আসে নাই। পুলিসের কোন্‌ কর্তব্য আগে? 
সরকারী সম্পভি ধংস হইতে রক্ষ! করা, ন| অবাঁঙালী ধনীর 
বাড়ী পাহার! দেওয়া? 


শাস্তিশৃঙ্খল! রক্ষার সরকারা দায়িত্ব 


আমরা আগেও অনেকবার দেখাইয়াছি যে, মফঙ্ল ও 
কলিকাতাপ্ন পুলিস একাকার করিলে শহরের শিক্াপন্ত] ধ্বংস 
হইবে । গ্রামের যে পুলিস লাউ চুরি, ছাগল চুরির মাঁধলার 
তদন্তে এবং দুষ খাইয়! জীবন কাটাইয়াছে তাহার] কলিকাতায় 
আসিয়া কিছুই করিতে পারিবে নাঃ বরঞ্চ শাস্ছিশুখলর কার্ধ্য- 
ক্রম লগ্ুতও্ড করায় সহায়তা করিবে । ডাঃ প্রচ ঘোষ এই 
কাধ্যটি করিয়! পিয়াছেন এবং আমর] পরম বিন্ময়ের সহিত 
ভাবি ভাঃখিধাণ রায় কেমন করিয়। ইছা! কায়েম করিলেন 
এবং স্বরাষ্ বিভাগের সেক্েটারীই ব। কোন্‌ বুদ্ধিতে ইহার 
অন্থমোন করিলেন। কমুামিষ্টদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ 
রাখা হয় না, তাহাদের কে।ন কার্ধ্যের সংবাদ পুলিস আগে 
পায় না। আদর] অল্প কি&ুদিন পুর্ধ্বে এক বিবাছ্ের নিমন্ত্রণে 
দেখিয়াছিলাম যে, প্রকাণ্ড দিবালোকে অল্প তফাতে একই সভায় 
পুলিসের ছই জন উচ্চতম অধিকারী ও কমুানিষ্ পার্টির এক জন 
বিশি্ নেতা__যিনি তখন “আগ্তারগ্রাউ” অর্থাং অজ্ঞাতবাস 
করিতেছেন-_বিরাঞজ ও বিহ্বার করিতেছেন | পাকিস্বানীদের 
উপর কোনরূপ দৃষ্টি কলিকাতা পুলিস রাখে না ইহা! গত 
বৎসর মহ্রমের সময়ই প্রমাণিত হ্ইয়াছে, পরেও অনেক পরিচয় 
পাওয়। যাইতেছে । পঙ্ডিত জবাহরলালের সভায় তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া বোধ] ছেড়। হইল, একজন সশগ্র পুলিস নিহত হুইল, 
কয়েকক্ষদকে গ্রেপ্তার কর! হুইল, কিন্তু সকলেই বেকগ্ুর 
খালাস পাইয়াছে | এইক্প অযোগ্য অপজার্ধ মামসর্ববধ পুলিস- 
বাহিমী বাঙালী কেন পুধষিবে? এই অপদার্থ পুলিসের উপর 
কম্ুনি& দলের ভাঁয় বেপরোয়া, সুগঠিত এবং বৈদেশিক 
শত অর্থে পু্ট সুকৌশলী ঘলের এবং পাকিস্থানীর যড়যন্ত্ 
নিবারণের তার দেওয়] কি বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয়? 
গবন্ছে্ট জনসাধারণকে বলিতেছেন, &েঁট বাস আকফ্কমণ 
বন্ধ কর, লোকে তাহার জবাবে এই মাত বলিবে-- 


অগ্রহায়ণ 


আক্রমণ নিবারণের একমাজ অর্থ মারামারি, আক্রমণকারীদের 
ধরিয়া ঠেঙানে! | তাঙ্ছার] প্রথমেই তাবিবে এই মারামারি 
বাঞ্ছনীয় কিনা এবং করিলে বাধাদানকারীদের পুলিসের 
হাতে লাঞ্ছিত হুইতে হইবে ফিনা । নাগরিক দায়িত্ববোধ- 
সম্পন্ন নাগরিকদের রক্ষার ও নিরাপভার, বাবস্থা! ন৷ করিয়! 
ষ্টেট বাস আক্রমণ নিবারণের দায়িত্ব তাহাদের উপর 
চাপাইবার অধিকার গবর্মেমেন্টের নাই । 

নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সন্বদ্ধে আমাদের উচ্চতম 
অধিকারীবর্গের ধারণ! কি তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ পায় 
নাই। তাহার! কি আশ করেন যে, সঙ্ঘবন্ধ ছুক্ধতকারীর 
বিরুদ্ধে এক জন বা ছই জন বা তিন জন নাগরিক ফ্রাড়াইবে? 
তাহারা কি জানেন না| যে, একজন নেতৃত্ব লইলে অজানা 
অপরিচিত লোকসম্ির মধ্যে সহায়তা পাওয়ার আশ! তাহার 
কতটুকু? তাহাদের বুঝ। উচিত যে, দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলাঁকা রর 
প্রতিরোধে সেই লৌকই সফল হুইবে, যাহার পিছনে সঙ্ঘবন্ধ 
সাহসী দল আছে। এইরপ বাধ! এক স্থলে হইলে অন্ঠ স্থলের 
লোকের সাহস ও উৎসাহ বাড়ে এবং তাহাতে কার্ধা সিদ্ধি হুয়। 
তাহার পর হইল নেতৃত্বের কথ, সংসাহুস প্রদর্শনের কথা। 
সাধারণকে নাহয় উপদেশ য| দেওয়] হইয়াছে তাহা! সমী- 
চীন। কিগ্তু যে মহা'শয় বাক্তিগণ সাধারণের নেত। ব! প্রতিনিধি 
সাঁজিয়া দেশের যথাসর্বব্ধ নিজের স্বার্থে ও নিজের পেবায় 
টানিয়া কৃক্ষিগত করিতেছেন, পেই ত্যানী মহাপুরুষধিগের কি 
শনিগ্ধের পাতে ঝোল টানা” বাদে কোনও দাঝিত্ব নাই? 

বাংলায় কমুমশি্ উপদ্রব নিবারণ অপস্তভব বলিয়] আমর] 
মনে কর ন1। সর্ব ধথমে পুলিসকে ঢ।লিয়! সাঞ্জিতে হইবে । 
বর্তমান পুলিস-কমিশনার যত টাক যত লোক চাহিয়াছেন 
তাহাকে তাহ! প্রায় সবই দেওয়!.হুইঘ়াছে, কিন্ত তিনি 
তৎপরতা দেখাইয়াছেন শুধু অবাঙালী বণীধের বাড়ী পাহারায় 
এবং কলিক'তা পুলিসকে দলাদলির আবর্তে ফেলিয়া সম্পূর্ণ 
ধ্বংস সাধনে । আমাদের কর্তৃপক্ষ ইহাকে ও হার সহকারী ও 
সহযোগয়ন্দকে পোধণ করিতে যদি চাহেন তবে তাহা করিতে 
পারেন। যেখানে কৃষি, মৎপ্য চাষ, পূর্ববঙ্গ আগত শরণা ধাঁর 
পুনর্বসতি ইত্যাদিতে কোটি কোটি টাকার অপব্য় ও অপচয় 
হইতেছে, সেখানে পুলিলের হিসাবে দশ-বিশ লক্ষ টাকা জলে 
ঢালিলে অতাগ! পশ্চিমবঙ্গবাপীর বলিবার কি আছে? কিন্তু 
কলিকাতার শান্তি-শুখলা রক্ষা! করিতে হুইলে হহাদ্দের 
অধিকার খর্বা ও সীমাবদ্ধ করিয়া, কিছু মফখলের পুলিস 
মফলে ফেরত দিয়! এবং উপবুক্ত লোকের উপযুক্ত পদে 
নিযুক্ত করির! পুলিসবাহ্নী পুনর্গঠন করিতে হুইবে। প্রয়োজন 
হইলে সামরিক বিভাগ হুইতে এবং উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগের 
মধ্য হইতে বিশেষ ঘল গঠণ করিয়! নুতন লোক ভর্তি করিতে 
হইবে । কলিকাত। পুলিসকে এমন হুইতে হইবে যাহাতে 
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তাহার! স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পাঁরিবে, কাছা রা 
প্রন্তত কমুনিষ্ট বিরোধী তাছাদের পরিচয় জানিয়। তাহাদের 
সাহায্য লইতে পারিবে এবং অপরাধ নিবারণ, অপরাধী 
গ্রেপ্তার এবং ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যখাবথতাঁবে মামল। পরি- 
চালনা করিয়! প্রকৃত পুলিসের পরিচয় দিতে পারিবে । 
অপদার্থ পুলিদ পুষিয় রাখিয়া জনসাধারণের ঘাড়ে কম্যুনি& 
আঁঙ্গোলন দমনের দায়িত্ব চাপাইয়। প্রেলনোট জাছির করিলে 
কোন কাঙ্গ হুইবে না, অবস্থ! ক্রমশঃ আরও খারাপ হইবে । 


ন্যাশনাল লাইব্রেরী 

জাশন্যাল লাইব্রেরীর পুস্তকপমৃহ্ এলপ্লানেভের বাড়ী 
কইতে বেলতেডিয়ারে স্বানাস্তরিত হ্ইয়াছে। ব্রিডিং রুম 
এখনও এসপ্লীনেভে আছে এবং বই বাছ্ছিরে দেওয়ার 
বিতাগটিও আছে । আগের দিন মিপ দিলে পরের দিন বই 
আনাইয়া দেওয়! হয়। কিন্তু জামর! শুনিতে পাইতেছি যে, 
রিডিং রুম এবং লেঙ্ডিং সেকদন ধীরে ধীরে তুলিয়া বেল- 
তেভিম্ারে সরাইবার কথ]! চলিতেছে । 

স্।শনাল লাইব্রেরী এবলভে ডিয়ারে সরানোর সময়েই কথ! 
ছিল যে, এপপ্লানেডের রিডিং কুমটি সেখানেই রাখ]! হুইবে। 
বেলভেডিয়্ারে লাইব্রেণী লওয়ার একমাজ কারণ ছিল 
এসপ্লানেভের বাড়ীতে স্বান/ভাব। এখনে বইগুলি তাল ভাবে 
রাখিবার স্থান সন্কুলান হইতেছে না বলিয়া! মুল্যবান পুরানে! 
গরগধার্দি নষ& হুওয়ার সম্ভাবনা রছ্য়াছে। বেলনেডিয়ারে 
যাতায়াতের অন্টবিধাপ জজ সেখানে লাইব্রেরী সরানোতে 
অনেকে আপভি কাঁরয়াছিলেন। বর্তমানে ৩বি বাস হুওয়ায় 
এই আপনি খানকট! কমিয়াছে, কিন্ত সম্পূর্ণ দুর হুয় মাই এই 
জন্ত যে ছুপুরবেল! সপ্নকারী বাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় 
না। তাহ ছাড়! আমর| জানিতে পারিলাম বেলভেডিয়ারে 
ল।ইরেরীর দ্বারে কার্ড দেখ! লইয়া গোলযোগ হইতেছে, 
পুলিপ কার্ড দেখিতে চাহিতেছে। জাতীয় ল্যইব্রেরীতে 
শিক্ষিত লোকমাঞ্রেরই প্রবেশাধিকার আছে, বেলতেডিয়ারে 
লাইব্রেরীর এলাকার মধ্যে পুলিসের খবরদারী সম্পূর্ণ 
অবাঞ্ছশীয়। অবিলম্বে ইহ! দুর হওয়া উচিত। লাইব্রেরী এখন 
'ন যখে৷ ন তস্থোঁ অবস্থায় আছে। বেলভেডিয়ারে যাওয়ার 
অস্বিধা, এসপ্লানেডে বই পাওয়ার জনুবিধা, এই ছই কারণে 
পাঠকসংখ্য। অপপ্তব কমিয়! গিয়াছে । এই লাইব্রেরীটকে 
দিল্লী লইয়! যাওয়ার জন্ত বহুবার চেষ্টা] হ্ইয়াছে। বর্তঘানে 
পাঠকদের লাইব্রেরী ব্যবহারের পথে নানারপ বাধ! সৃষ্টির 
বারা পাঠকসংখ্া] কমাইতে যে তাবে সাহাযা কর! 
হইতেছে তাহ! দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ কগিতেছেন যে, 
কিছুদিন বাদে বল! হুইবে লাইব্রেরীতে আর লোকজন যায় 
না, সুতরাং উহ] দিল্লী পাঠাইয়। দেওয়া! হউক । এই আশঙা 
অমূলক মনে কথিবার কোন কারণ আনরা দেখিতেছি না। 
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পা পা পা পাপ পা তত পপ তা পিপিপি 





ভাশনাল লাইরেরী ঘত বেশী লোকে ব্যবহার করে তার জন্য 
যেখানে সর্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়] কর্তব্য, সেখানে বাধা- 
নিষেধ কড়াকড়ি এবং নানাবিধ অগ্ুবিধার অন্ভুকাতে বই 
দিতে বিলগ্ব করিলে এই ধারণ] লোকের মনে হুইবেই। 

এসপ্লামেভের রিডিং রুম হইতে বেলভেডিক়ারের দুরত্ব 
গাড়ীতে বড় জোর দশ ধিনিট। সুতরাং ঘিভিং রুম এবং 
লেগিং সেকসন উতয়েরই পাঠক ও গ্রাঙ্ুকদের অকারণ 
অনুবিধ! কর] হুয়। লেঙিং দেকসনের সংখ্যা আমাদের 
হতে জমেক বাড়ানো উচিত। স্টামবাদীর, কলেজ দ্বীট, 
বেলেঘাটা, পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ, উ:লিগঞ্জ, ভবানীপুর এবং 
হাওড়ায় কেন লেগ্ডিং ৫সকসন থাকিবে না? লাইব্রেরীর 
নিজন্ব মোটর ত্যান থাকিলে তাতে অনায়াধে বট 
সরবরাহ কর যায়। বিদেশে প্রত্যেক নগরে নাগরিক 
প্রতিষ্ঠানরপে লেঙিং লাইব্রেরী থাকে । নিউটয়র্কে 
এরপ লাইব্রেরীর বু শাখা শহরের মধ্যেই আছে। 
এখানেও তাহা! কর! উচিত । অবন্ঠ মুলাবান ও ছুপ্রাপ্য 
বই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বলিয়া দেখিতে হইবে। অগ্জ বই 
একাধিক সংখ্যায় আনাইয় রাখ! যাইতে পাপে । 

আমরা যত দূর জানি হ্টাশনাল লাইব্রেরীতে বাংল! 
সরকার অর্থ সাহায্য কপিয়! থাঁকেন। শ্ৃতরাঁং উহার পরি- 
চালন! সম্বন্ধে কথ! বলিবার অধিকার তাঁদের আছে। 
এদপ্লীমেডের রিডিং রুঘ এবং লেিং পেকপন যাহাতে উঠি 
ন1 যায়, উভয়টতে যাহাতে দ্িণে ছই তিন বার বই সরবগাক্থের 
বাবস্থা! হয় এবং লেখিং ফেকসনের সংখা। যাহাতে বাড়ে 
ততপ্রতি তাহাদের বিশেষভাবে অবছিত হুওয়া উচিত। 
স্কাশনাল লাইরেরার বাবহাপ্ের সুযোগ গানের অন্ত সামানা 
অর্থধায়ে গবন্মেন্টের আপত্ি হুওয়া উচিত নয়। 


পাকিস্থান ও আফগানিস্থান 

পাকিস্থান শুধু যে নিগ্ের দেশে এলামিক রা গড়িয়া! 
ভুলিতেছে তাহা নথে, দিশগ্ন হইতে পাকিস্থান পর্ধ্যস্ত এক 
অথগ্ড এলামিক এক গঠনের শ্বপ্রধ সে দেখিতেছে। কিছু 
দিন আগে চৌধুরী খালিকুছ্ছদাণ এই উদ্দেগ্তে মিশর 
প্রভৃতি ভ্রমণ কাঁরতেও পিয়াছিলেন। করাচীতে একট! 
এল্লামিক অথ নৈতিক সম্মেলন হুইয়! গিয়াছে, আর একটার 
আয়োজন চলিতেছে। কিন্ধযে পাকিস্থান পশ্চিম এশিয়- 
ব্যাপী এল মিক বক গঠনে এত আগ্রহণীল এবং তৎপর, তার 
পার্খ্ববন্তাী দেশ আফগানিস্থানের সঙ্গে মিলনেপ্প বদলে তার 
শত্রুতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে । পাকিস্থানের উপর 
দিবা আফগানিস্থানে রেলে পেট্রল প্রেরণ সম্বন্ধে যে চুক্তি ছিল, 
সন্প্রতি পাকিস্বান তাহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং এ বিষয়ে 
আফগান গবন্থেন্ট যে দুবিধাতোগ করিতেছিল তাহা! প্রত্যাহার 
করিয়াছে । ১৯০৮ সালে ভারত-সরকাঁর এবং আফগাঁন- 
সরকারের সঙ্গে এই অর্পে এক চুক্তি হর যে, আফগানিস্থানে 


প্রবালী 


শপ পা পা পাপা পাসে সপাস্পশ পার” সপ” পর শর পি পা » শী শা সপ সানি” সপ», 


১৩৫৬ 
পেট্রল প্রেরণের রেলভাড়া আফগানিস্থান সরকার অর্ধেক 
দিলেই চলিবে । পাকিস্থান এ চুক্ি অগ্রাহ করিয়া পুর! 
ভাড়া চাছ্িতেছে। পাঁকিস্বান এখন গ্বতন্ত্র দেশ, ভারত- 
সরকারের পুরানো চুক্তি তাহারা বাতিল করিতেছে । আফ- 
গানিহান বলিতেছে ইহা! তাঁহারা পারে মা, এই কার্ধ্য 
আন্তর্জাতিক রীতিবিরোধী । কাবুলের আধা-সরফান্নী সংবাদ- 
পত্র 'আনিস' এইজন্ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আফগান-সরকার 
কর্থক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানাইয়াছেন। 
“আনিস” লিখিয়াছেন যে, পাঠান উপজাতিদের সঙ্গে পাকি- 
স্থানের বিরোধ চলিতেছে এবং বিশেষভাবে উহ্থাদিগকে 
দমন করিবার জঙ্ই পাকিস্থান পেটটল বঞ্ধ এবং অর্থনৈতিক 
অবরোধের আয়োঞ্ধন করিতেছে । একই সঙ্গে আফগানি- 
স্থানকে জব করা এবং পাঠানিথ্থান আন্দোলন ধ্বংস কর! 
তার আঙল অভিপ্রায় । 

অধ্যাপক ধর্মঘট 

বিশ্ববিস্কালয় ও কলেজসমূহের এক দল কম্যুনি্ 
জধ্যাপক ১৫ই ও ১৬ই নবেম্বর ধর্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । যেভাবে ধর্ঘথটের সঙ্থল্প গ্রহণ কর] হুইয়াঁছে 
এবং উহ! কার্যে পরিণত করিতে সাহায্য করিবার জন্ত 
ছাএদের উদ্কাণে! হইতেছে তাহা আমাদের ভাল লাগে নাই। 

বাংল-সরফার বেসরকারী কলেজপমুহের অধ্যঠপকদের 
গড মাসিক ১০২ টাক মাগগিতাতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। 
অধ্যাপকের! ই বাড়াইবার জগ্ঠ আন্দোলন করিয়া! ব্যর্থ 
হুইয়] শষ পধ্যস্ত ভাতাব নগণ্যত:প্র প্রতিবাদে উহ্‌! প্রত্যাখ্যান 
করেন। গবদ্দেন্টও ইনার পর চুপ করিয়া যাঁন। ইহা লইয়া 
ধর্মঘট কর! হইবে কিন! ও বিষয়ে বিশ্ববিভলয় ও কলেজ 
অধ্যাপক সমতি সমস্ত অধ্যাপকের গোপন ভোট গ্রন্থণ 
করেন, োটে ধর্থঘটের প্রভাব অগ্রাহা হয়। অতঃপর ২র] 
অক্টোবপ্র এক দল কর্যুনিষ্ঠ অধ্যাপক একটি রিকুই শন 
সতার নোটিশ অধ্যাপক সমিতির সেন্ডেটারীকে ধেন। 
তঙনুলারে এক ম'সের যধ্যে সতা আহ্বান করিবার কথ!। 
সেক্রেটারী বলেন যে, পুজ্জার ছুটি উপলক্ষে সদিতির আপিসও 
বন্ধ, কলেজগুলিও ৪ঠ! নবেম্বরের জাগে খুলিবে না। ন্ুতরাং 
ভাঙার] যেন নবেম্বরের গোড়ায় আপিস খুলিলে রিকুইজিশন 
দাখিল করেন। হইথার1 তাহ! ন। শুণিয়া জক্টোবরের শেষ 
সপ্তাঞ্থে নিজেরাই সভা করেন এবং ৫৭ তোটে ১৫ই ও ১৬ই 
নবেশ্বরের বর্ঘঘটের প্রস্তাব পাঁস করেন। 

এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । ঝোট প্রায় ১২০০ 
অধ্যাপকের মধ্যে মাত্র ৫৭ জন বর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। বর্ধটের পিদ্ান্ত গ্রহণ করিবার জন্ত যে সঙ! 
ডাক! হইয়াছিল তাহার তারিখ ফেল! হইয়াছে পুজার ছু্টর 
মধ্যে, যখন অধিকাংশ অধ্যাপক কলিকাতাঁর বাছিরে। 
সাতটা] দিন দেরি করিয়াও যদি হঁছার! নোটিশ দিতেন তাহা! 





অগ্রহায়ণ 


হইলে ৬ই নবেস্বর সভ| হইতে পারিত, তবে ইহাতে ভাহাদের 
অনুবিবা হইত এই যে, অধিকাংশ সন্ত উপস্থিত হইতে 
পারিতেন। ব্যালট তোর পর অধাপকদের মনের ভাব 
তাহাদের জানা হইয়া গিয়াছিল। হার নিজেদের দ্বারা 
জানত সতাকে 'কন্টিটউশনাল” সত] বলিয়া] দাবি করিতেছেন, 
কিন্ত অধিকাংশকে বাদ দিয়া নিজেদের মতলব হাসিল 
করিবার এই মোটা কৌশল যে 11)030] হইয়াছে সেদিকট! 
ঠাছার] দেখিতেছেন না। অধ্যাপক সমিতি আপিস খুলিবাঁর 
পর যথারীতি গাহাদের নোটিশ গ্রাহ করিয়াছেন এবং 
তাহাদের দাবি অনুসারে ২৭শে নবেম্বর রিকুইজিসন সভা 
আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং সেদিক দিয়াও তাহাদের 
বলিবার কোন পথ নাই। 

ধর্ঘঘট সফল করিবার অন্ত কয়ানিষ্ অধ্যাপকের! ছাত্র- 
দের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং কম্যুনি্ ছা 
ফেডারেশনকে কাঞজ্জে লাগাইতেছেন। ইহ! আমর] অতিশয় 
গরিত কাজ বলিয়া মনে করি এবং বু জঅধাঁপক এ বিষয়ে 
ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপকদ্দের সুগঠিত 
সমিতি রহিয়াছে, ধর্মঘট কর] হইবে কিন। তাহ! প্রথমতঃ 
তাহার নিক্ষের] মেজরিটি ভোটে গ্বির করিবেন, বর্মঘট 
অপরিতাধ্য হইলে তার] নিজেরাই উচ্ন] চালাইবেন, ছাঁজ- 
দরের ইহার সহিত জড়াঁইবেন না! ইহ] অবন্ঠই আশা কর! 
যাইতে পারে । অধিক্কাংশ অধ্যাপক বর্ছঘটের [বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করায় তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিয়া প্রচারপঞ্জ 
প্রভৃতিও বিলি হইতেছে । ১২০০ অধ্যাপকের মধ্যে ৫৭ জন 
মাত্র এই সব কাজ করিতেছেন। অবঙ্চ কলেজ গেটে এক 
ঘল ছা লইয়া দল পাকাইয়া বিশৃখখল] স্ট্টির পক্ষে এই 
সংখ্যাই বথে&। কমুানি& প্লে'গান “ছা শ্রমিক অধ্যাপক 
এক হও” অছ্্‌সারে কলেজ গেটে শিকেটং-এর জন কিছু 
চটকল শ্রমিক আমদানী করিলেও আমর! বিশ্মিত হইব ন]1। 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠীনে কম্যুনিষ্ট 

আজকাল রাস্তায় রাস্তায় বিশ্ব্খল! সৃষ্টিকারী কম্যুনি& 
ঘলের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাও খুব বাড়িতেছে। ঘেয়ের! 
এই সব কুশিক্ষ! পাইয়! কোন্‌ স্তর হইতে পট্‌ হইয়া! উঠিতেছে 
সে বিষয়ে অহ্থসন্ধান করিয়া আমর] অন্ততঃ একট দৃাত্ত 
পাইয়াছি, ঘাঁছা1 বাঁন্তবিকই বিশ্বন্কর । ঘটনাবলীর কথ! 
উল্লেখ ন1 করিয়া আমর! শুধু প্রচারকার্ধের কথ| লিখিতেছি। 

বেলতল। বালিক। বিস্ভালয়ের একটি প্রাতঃকালীন শাখ। 
আছে। “উবা” নাথে উহার একটি পত্রিক আছে। শ্রাবণ 
১৩৫৬-এ এই পঞ্জিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হইয়াছে । উদ্থার আঙীর্ধাঈতে প্রধান) শিক্ষিত্রী লিখিতেছেন 
আসর এক ঝঞাটের ছায়াপাতের সাধনে প্রবীণ আমর] 
হতবুদ্ধি হয়ে কাপছি। আমাদের একমাজ নির্ভর তোমাদের 
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উপর--তোঁমরা সফল রকমেই কীচ। বলে তোমাদের কোমল 
মনের কাচ] মাটি দিয়ে গড়ে ভুলবে নঙুন পৃথিবী, যেখানে 
মান্য ধরিজী-মায়ের সন্তান বলেই হুবে মাঙ্ষের তাই,__ 
এতদিনকার মুখের কথার ব| বর্থের কথার তাই নয়।... 
তোমর! প্রাণ খুলে যা খুসী তাই বলে জগতের সকল ছোটদের 
লঙ্ধে যোগাযোগ করার জন্ত শিখবে কি করে-_আধ্যান্থিক 
ভাবে নয়-_জতি সাধারণ তাবে সকলকে সমান ভাবে দেখা 
যায়।” 

প্রধান শিক্ষপ্িত্রী গোঁড়া হইতে ধর্টের বিরুদ্ধে, 
আবধ্যাম্তিকতার বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য সুরু করিয়াছেন। স্কুলটির 
এই বিভাগে কম্যুমিষ্ট কার্যকলাপ ও প্রভাবের কথ! শুনিয়াই 
আনর। অন্থসন্ধান করিয়া পঞ্জিকাট হাতে পাই। 

“পম্পার শিক্ষা সমস্যা” প্রবন্ধে দশম গ্রেদগর একটি ছাত্রী 
পিখিতেছে, “আঘার বাব৷ একঞ্জন রেলের কেরানী। তিনি 
য|মায়ন পান তাতে পনর দ্বিনও যায় না। সেইজচই 
তাছাপ্ন। তাহাদের দাবি জানিয়েছিল পরকারকে কিছু মাইনে 
বাড়িয়ে দ্রিতে। বাঁচতে চায় তারা মাসুষের মত খেয়ে পরে। 
কিন্তু সরকার তাদের সেবীচার দাবিকে ৪৫ হাঁঞার খিলি-. 
টারীর বুটের তলায় চেপে মেরেছিল। আমার বাব! প্রথমে 
কাজে যেতে চাননি কিন্ততাকে ক্বোর করে পুলিস দিয়ে 
বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে মিলিটারী গাঁ দিয়ে কাজ করাতে 
বাধ্য কর! হয়েছিল । আমার ছোট ভাই বয়স কতই বাহুবে, 
বড় কোর বার বংলর। বেড়াতে গিয়েছিল যশোরে । তাই 
তাকে বুটের লাখি দিয়েছিল মিলিটারী । সে ওদ্ধতা সহ্‌ 
করতে না পেরে বলেছিল তোমাদের রাজ আর কদিন, 
এর পর আপবে আমাদের রাজত্ব তখন দেখে মেব 
তোমাদের । এই বুটের লাধিরও সমুচিত উত্তর দেব সেদিন। 
***এই কথ] বলার জন্ভ তাঁকে খুব মারধোর কর] হয়, পরে 
ওকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী কর! হয়েছে বল] হয়। যেইমাঞ্জ 
ও শুনল একথ! ওমনি ও বলে উঠল তোমাদের নিরাপস্তা 
আইন কি তা আমর] অনেক পিন আগেই জেনে গিয়েছি? 
ওট। আমাদের সএকারের দমননীতির একট] উদ্দাহুরণ ৷... 
আচ্ছা! বলতে পার (যে সরকার আমাদের ইচ্ছাকে দেন 
দাবিয়ে সেই সরকার কি আমাদের ?"*এর পর ২৮শে মাচ্চ 
বেরোল আমাদের এক মণ্ত বড় প্রসেশন।"*-তাত, কাপড়, 
শিক্ষা দাও নইলে গদী ছেতে দাও।” 

এ ঘেয়েটি পঞ্জিকার ছাত্রী সম্পার্ধিকা। আর একটি 
প্রবন্ধে সে লিখিতেছে, “যে দেশে প্রয়োঙ্জম রা&গঠনের 
জন্ত গচুর বৈজ্ঞামিক এবং ভাক্গারের এবং যে দেশের 
লোক বিনা চিকিৎসায় মার যাচ্ছে__লেই দেশের ছাদের 
কি করস! উচিত 1-_-এই সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বোহ করা, 
না! এই সরফারকেই মেনে নেওয়া 1...বিদেশী আমলে শিক্ষার 
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উদ্বেউউ ছিল তাহাদের শোষণ চালু রাখার জন আর 
আমাদের দেঙঈী সরকারের পে উদ্ছেষ্ঠ নেই, তার! চান খদেশের 
লোক যাতে শিক্ষ! গেয়ে তাঁদের স্বরূপ জানতে না! পারে তাই 
দেশের লোকদের মূর্থ করে রাখতে ।” 

স্ুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি উদ্ধার 
শিক্ষপিজ্ীরা মিজেরাই ধর এবং আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে 
প্রচারকাঁধ্য করেন, এবং কমুযুনি& ছাআীদের রাজনীতি চর্চায় 
সাঙ্থায্য করেন, তবে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী ন। হওয়াই 
অন্বাভাবিক। স্কুল-কলেজে এইরূপ ধ্বংসাস্থক রাজনীতি ও 
জাতীয় সংস্কতি বিরোধী প্রকান্ঠ প্রচারকার্ধের নুযোগ 
পৃথিবীর কোন দেশের গবন্মেন্ট দেয় বলিয়া তো! আমর! 
শুনি নাই। অন্ততঃ সোভিয়েট রাশিয়া যে এইরূপ বিশ্বোহু 
প্রচারকাঁধ্য চালাইয়। এক মিনিটে নিঃশেষ করিত তাঁহার 
সহম্র উদাহরণ আমাদের চোঁখের সামনেই আছে । আমাদের 
সরকার কি এইব্প নিথা। প্রচারও বন্ধ করিতে অক্ষম? সময় 
মত ব্যবস্থ! করিলে পরে বল প্রয়োগের প্রয়োজনও হুয় না। 


হত্যাকারী গ্রেপ্তারে পুলিসের অনিচ্ছা 

ব্যারাকপুরের ডেপুটি ম্যাজিঞ্রেট শ্রীযুক্ত এন, এন. মঞ্তুম- 
দ্বারের এজলাসে শ্রীমতী অনুন্ূপা দেবী এই মর্শে এক 
অভিযোগ করেন যে, বিড়লার টেজসমাঁকে। কারধান।র শ্রমিক 
ইউনিয়নের সেক্রেটারী এবং তাহার স্বামী সুবোধকুম!র সর- 
ফারকে হত্যা কর] হইয়াছে । ম্যাজিএেট তদন্ত করিয়! মহুকুম। 
হাঁকিমকে এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে, সুবোধ সরকারের 
সৃচ্যু ঘটাইবার জন্ত কারখানার হেড জমাদার গোরথ সিং এবং 
এঁ ঘটনায় জড়িত থাকার জন্ত কারখানার প্রধান কর্মচারী 
ম্যানেজার রামলাল রাজগড়িয়ার বিরুদ্ধে শমন জারী কর! 
হউক । রিপোর্টে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, কারখানার 
অনা দাঁরোয়াঁনদেরও বেকনুর রেছাই পাওয়া উচিত নয়। 
জ্ববোধ সরকারের হুতাকাপ্লীকে গ্রেপ্তার ন] করায় পুলিসের 
বিরুদ্ধেও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। মহ্কুম! হাকিম ময়ন] 
তদন্তের এবং গুলিচালনার রিপোর্ট লব করিয়াছেন। তদস্ত 
চলিতেছে । আদালতের এই রিপোর্ট ৩০শে অক্টোবর 
প্রকাশিত হইয়াছে, তার পর লিখিবার দিন (১২ই নবেম্বর) 
পর্ধ্যস্ত এবিষয়ে আর কোন সংবাদ আমাদের চোখে পড়ে 
নাই। 

বিষয়টি অত্যন্ত গুঞ্তর বলিয়! আমর] হনে করি। 
কংগ্রেস রাজত্বে ক্যাপিটালি&দের সাত খুষ মাপ এমনি একট! 
ভ্রান্ত ধারণ] জনসাধারণের মনে বন্ধূল হইতেছে । এই সময়ে 
যদি বিড্ভলার কারখানার দারোয়ানের গুলিতে মানুষ 
ছুন হয়, কারখানার ম্যানেজার তাছা। ধাড়াইয় দেখে এবং 
উভয়কেই যদি পুলিস প্রেগ্ডার না করে তবে লোকের মুখ 
চাপা দেওয়া! যাইবে কি প্রকারে? হৃত্যাকারীকে খ্েগ্তার 
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কর। পুলিলের সর্বাপ্রধান কর্তব্য, আইনতঃ পুলিল এই কর্তবা 
পালনে বাব্য ।, হত্যাকারী পলায়ন করিলে তাহাকে খু'জিয়! 
বাছির করিবার জন্ত পুলিসের স্বতন্ত্র বিভাগ রহিয়াছে। 
এক্ষেকরে হৃত্যাকারী বলিয়া যাছাদের বিরুদ্ধে আদালতে 
অভিযোগ হুইয়াছে পুলিস কেন তাহাদিগকে খ্রেপ্ডার করিবে 
না? জেলার পুলিস সুপারিপ্টেণ্ডন্টে এবং প্রদেশের ইজপেক্টর- 
জেনারেল অব পুলিস এবিষয়ে কর্তব্যচ্যুতির কারণে 
সাধারণের সন্দেহভাজন হুইতেছেন একথ। বলা প্রয়োজন । 
সুবোধ সরকার প্রকান্ত দিবালোকে বন্থুকের গুলিতে 
নিত হুইয়াছে, তাঁছার বিধব1 পরী এবং স্থানীয় লোকের! 
হত্যাকারী বলিয়! কতকঞ্চলি লোকের নাম কগ্পিতেছে, 
এক্ষেতজে উদ্ছার্দিপকে গ্রেপ্তার না করার কারণ অত্যন্ত 
রহ্ৃস্ভময় বলিয়। লোকে মনে করিবেই এবং ইচ্ছার নাঁনা- 
কূপ বিকৃত ব্যাখ্যা হুওয়া! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । যে ছুই- 
একটি সংবাপপঞজ্জে আমরা এই মামলার বিবরণ দেখিয়াছি 
তাহাতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কারখানাটি যে বিড়লার সে কথা৷ 
চাঁপিয়া যাওয়। হুইয়াছে এবং “বেলঘরিয়ার একটি কারখানা” 
মান্র বলিয়া ঘটনাঞ্চলের উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহা সংবাদ- 
পঞ্জের কণ্তব্য পালনের পরিচায়ক নয়। 

এই ঘটনা্টর প্রতি আমর! প্রবানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । তদন্ত শেষে ম্যাজি্রেট যাহাদিগকে হুত্যাঁকারী 
সন্দেহে তদন্তের আদেশ দিয়াছেন তাছাদ্িগকে অবিলম্বে 
খ্বেপ্তার কর] উচিত এবং সংশ্লিষ্ট যে সমপ্ত পুলিস কর্মচারী এত 
প্রমাণ অত্বেও উচ্বাপ্দিগকে গ্রেপ্তার করে মাই তাহাদের 
জবাবদিছ্ি করানো উচিত, এক্সপ ব্যাপারে আদালতের বিচার 
ব্যতীত কোনও লোক নির্দোষ প্রমাণিত হইতে পারে ন।। 

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাটতি ? 

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় 
অপ্রচুর। সরকারী এই তথ্যের উপরই প্রেশের সরবরাহ 
বিভাগ গড়ির| উঠিয়াছে, এবং এই তথ্য জঙত্য হইলে এই 
*শ্বেতহত্তী” পুধিবার প্রয়োঞ্জনও কুরাইয়া যায়। সেইজত 
এই বিভাগের কর্দচারিবৃন্দের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক যে, 
তাহারা প্রমাণিত কর্রিবেন, পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি এলাক1; 
খাদ্যশন্ড নিয়ন্ত্রণ না করিলে ১৩৫০ সনের মত ছুতিক্ষ দেখা 
দিবে । খাদ্যশন্তের নিরক্ত্রণের দৌলতে কলিকাতার শিল্পাঞফলে 
প্রায় ৬৪ লক্ষ লোকে ১৭ টাক! মূল্যে চাউল পাইয়া থাকেন, 
কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাহিরের এলাকায় চাউল বিক্রয় হুয় পরার ২৫২ 
টাক] মূল্যে। 

কোন ফোন বাঙালী সাংবাদিক বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
চা্টলের প্ররুত ঘাটতি নাই। ক্ৃবিবন্ত্রী গীধাদবেজনাথ 
পাঞ্জ। কিন্ত বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গে চার লক্ষ টন খাঘ্য- 
শস্তের ঘাটতি। আর একজন মন্ত্রী, রনিকুঞ্ধবিহারী মাইতিনর 





অগ্রহায়ণ 
সুখপঅ__-”সত্যাগ্রহ” পত্রিকার-__১৪ই কাকের সংখ্য! পাঠ 
করিলে এই পূর্বোক্ত ধারণ! সত্য বলিয়! মনে কর যায়। 
বোরে! ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি কপ্সিবার জব আবেদন করিতে 
পির] প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন £ 
পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি চাউলের পরিমাণ যে এ বংসর 
এক লক্ষ টন তাহা! পাঠকের অবগত আছেন। এই 
প্রদেশের বাংসরিক মোট চাউল খরচের পরিমাণ ৩৬ লক্ষ 
উন। এখন পর্যন্ত আমন ধানের সন্বন্ধষে যে আশ! 
পাওয়া যাচ্ছে তাঁতে তার আগামী ফসলের দ্বারা ৩৫ লক্ষ 
টন চাউল উৎপন্ন হবে বলে বিশেষজ্ঞের! বলেন। তা হলে 
ঘাটতি পড়বে ১ লক্ষ টন বা ২৭ লক্ষ মণ, ধানের ছিপাবে 
প্রায় ৪০ লক্ষ মণ ধান। 
এই ৪০ লক্ষ মণ ধান উৎপাদন করতে পারলে 
আগামী বংপর চাঁউলের জন্ত আমাদের বাইরে ঘেতে হবে 
না। এটাকি আমরা করতে পারি না? আমাদের 
মনে হুয় উদ্ভষের সহিত প্রযর্ত করলে আমর কৃতকার্ধ্য 
হতে পারব । 


কারণ বোঁরে! ও আউশ ধানের চাষ এখনও বাকী 
আছে। যে সকল জমিতে আমন হুয় না, বোরে। ব! 
আউশ হয়, সেই সকল জায়গায় যদি বোৌরে! বা! আউশ হুয় 
এবং সেজগ্র সবিশেষ উৎশাহ ও সাহায্য দেওয়। হয় তা 
হলে আমর] এই ঘাটতি পূরণ করে উঠতে পারি। 
আমর] বর্তমান বোরে! চাষের কথাই আলোচন! 
করব । কারণ আউশের চাঁষ সুরু হতে এখনও অনেক 
ধাকী। কিন্তুবোরে] চাষের সময় অত্যন্ত নিকটবভাঁ। 
এখনই এবিষয়ে উদ্যোগ ও আয়োঞ্জন নুরু করতে হুয়। 
১৯৪৬-৪৭ সালের যে ফিসাব পাওয়া যায় তাতে 
দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বিঘা 
জমিতে বোরে! চাষ হয়েছিল । আমরা জানি বোরে। 
ধানের উপযোগী বছ জমি জঙ্গাভাবে চাষ নাহ্‌য়ে পতিত 
থেকে যায়। জল সংরক্ষণ করে সেই জমিগুলিতে বোরে! 
চাষের ব্যবস্থা করতে হুবে। 
যদি গড়ে বিঘ। প্রতি ৫ মণ ক্সাবে বোরে] ধান 
হয় তা ছলে ৮ লক্ষ বিখা জবিতে বোরে! চাষ করতে 
পারলে আমাদের ৪০ লক্ষ মণবধানবা ২৭ লক্ষ মণবা ১ 
লক্ষ টন'চাউল কিনবার জন ৬ কোটি টাকার উপর 
বাইরে পাঠিয়ে দ্রিতে হবে না! । 
ম্যালেরিয়া গ্ন্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের! ধানের ছইট ফসল 
ভুলিতে পারিবে কি, সেই প্রশ্ন করা যার । বোরে! ধানের 
চাষ সম্বন্ধে তাহাদের ফোঁশল ও অভিজ্ঞত1] কম এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের মন্িমগুলীর মধ্যে এমন কে আছেন যিনি প্রদেশের জন- 
গণেম্ব এই নুতন কসল উৎপাদনে পথপ্রদর্শক হইতে পারেন ? 
ঙ 


বিবিধ গ্রাসঙ্গ-_ারতরাষ্ট্ের খাদ্য-মন্তা 
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স্াহারাও সরকারী ক্ৃষিবিভাগ ফাইলেত্র উপর হইতে চক্ষু 
স্থলিবার পরিশ্রমে তয় পাঁন । 


ভারতরাষ্ট্রের খাগ্য-সমস্থা 


ভারতরাষ্রের খাদ্য-সমন্তা এখনও মিটে নাই । ১৯৫১ 
সালের মধ্যে মিটাইয়! ফেলিবার ব্রত লইয়া “খাদ্য-যুদ্ধের” 
জত একজন সর্বাধিনায়ক নিযুগ্ত হুইয়াছেন। তাহার নান 
শ্রী এপ, কে, পাটিল। তিনি মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী হিলেন। 
তাহার শক্তির কোন বিশেষ পরিচয় পাইয়! কেশ্রীয় সরকার 
গাহাকে এই দাযিত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেণ। 
সম্প্রতি হই দিনের জঙ্ভ তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া- 
ছিলেন। দেই উপলক্ষে তিনি কলিকাতার সাংবাদিক ও 
বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এট সমন্তা সম্বন্ধে আলোচম] 
করেন। এই আলোচনায় অত্যন্ত তাস]! ভাস] ভাবে তাহার 
পরিকল্পনার বিবরণ দেন। ভগ্রলৌক এত ব্যস্ত ছিলেন যে, 
সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়! সমস্ভাটি আলোচন] হুইতে পারে নাই। 
বন্ত] বার বার হাত-ঘড়ির দ্রিকে তাকাইলে কোন জালোচনা 
সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। এই ছইদিনে তিনি সরকারী 
মহলের সঙ্গে কি আলোচন! করিয়াছেন, তাহার বিশদ বিবরণ 
পাওয়া যার নাই। 


“অধিক খাদ্যশস্য কলাও” আন্দোলন কেন জাশাহ্রপ 
সাফল্যলাত করে নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত পাটিল তিনটি 
কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম, কেক্জরীয় সকার 
এতদিন সমস্তার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেন মাই 7 প্বিতীয়, 
*নোকরসাহীর”, আমলাতন্ত্রের, লাল-ফিতার প্রতি গ্রীতি 
(760-৮/))00 ) $ তৃতীয়, দেশের জনগণের নিশ্চে&তা | এই 
উদ্ভরে আমর! খুশী হইতে পারিতেছি না । জনগণের মনে 
উৎসাহ জাগাইতে পারা যায় ন! কেন, সেই প্রশ্ন অন্ক্ত রিয়া 
গিয়াছে । দেশের স্বাভাবিক চিন্তাধার| ও গতানুগতিক কর্ণ 
পদ্ধতির পরিবর্তন আশু প্রয়োজন তৎসম্বদ্ধে কোন দ্বিমত নাই। 
কে এই শিক্ষা দিবে? গাখ্ধীজী ঠাহার গঠনমূলক পরিকল্পনার 
মাধ্যমে একটা শিক্ষার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন । সেই শিক্ষ! 
আমর] গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং নেহরু গবন্দেন্ট 
এই শিক্ষার্ধানে সম্পুর্ণ অঙ্ৃপযুক্ত । ছুই বংসরের অভিজ্ঞতার 
পর এইরপ পিথ্ধান্তে আস! প্রীতিপদ হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত পাঁটল মাত্র ছুই দিনের জন্ত কেন কলিকাতার 
আদিলেন তাহা! বুঝিলাম না । পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও সেচ 
বিভাগকে কর্দতৎপর করিবার জন্ত আসিলে আমাদের বলিবার 
কিছু নাই। বেলরকারী বুদ্ধিজীবী ও কৃষক শ্রেনীর প্রতিনিবি- 
বর্গকে এমন কিছু তিমি দিয়া যাইতে পারেন মাই যাহার জ্ 
তাহার আবির্ভাব প্বরণীয় হইবে। তাহার ব্যাপক পরিকল্সন1- 
সমূহ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, একটি সরকারী 
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প্রবার্সী 
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বিবৃতিতে তাহা! দেখিতে পাইতেছি। ১০ই কা্িক যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারতরাষ্্রের “থাভাবস্থার” বিবরণ এইর্প £ 

মধ্যভারত-_সম্প্রতি ভিন্দে অদ্ুতিত এক জনসভায় খা, 
জনসম্ভরণ ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জরামেশ্বর 
দয়ালজী তোতুল] বস্তৃত] প্রসঙ্গে বলেন যে, মধ্যভারতে ইতি- 
মব্যেই ১ লক্ষ একর নুতন জমিতে চাষ নুরু কর] হইয়াছে 
উহা2হইতে রবিশস্য পাওয়া বাইবে। 

আসাম-_আসাম সরকারের কৃষি বিভাগ ১৯৪৯-৫০ 
লালের জন্ত যান্ত্রিক চাষের একটি সংশোধিত পরিকল্সন] প্রণয়ন 
করিয়াছেন। এই পৰিকঞজনাহ্থযান্ী খানোৎপাদন বৃদ্ধির 
১০ হাজার একর পতিত জমিতে চাষ কর! হইবে । এই 
পরিকজনাটি ২ হাজার একর পরিমিত ৫টি জমিতে কার্ধ্যকরী 
করা হইবে । 

বিছার-__বিহারের রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত সেচ 
অভিযানের ফলে গত এপ্রিল হইতে আগষ& মালে ৩,৩২৭টি 
ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কার্ধ্য নুরু কর| হইয়াছে। 
১৯৪৯-৫০ সালের হ্ৃত বরাদ্বকৃত ১ কোটি টাক] হইতে গত 
আগঞ& মাসের শেষ পর্ধ্স্ত এই সকল পরিকল্পনার জন মোট 
৪৯ লক্ষ ৭ হাজ্জার ৮৭৬ টাকাব্যয় হইয়াছে । গত আগ 
মাসেই বিহ্বার প্রদেশে ৫০৬টি ছোট ছোট সেচ-পরিকজনার 
কাধ্য শেষ কর! হুয়। বর্তমান বংসরের এপ্রিল হইতে আগ& 
মাসে সমগ্র প্রদেশে অন্থরূপ ৫৫৭২টি পরিকজনার মঞ্জুর অথব! 
তাহার কাধ্য সুরু কর! হয়। 

যুক্তপ্রদেশ-__ক্কষি পুনর্গঠন কথিটির সুপারিশ অনুযায়ী 
সুক্তপ্রার্দেশিক সরকার ক্কষি ভাইরেট্টরের সদর দণ্ডতরের একটি 
তথ্য সরবরাহ সংস্থা স্থাপনের বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন । 
গবেষণা] বা পরীক্ষাকাধ্য অব্যাহুত রাখা এবং উহাদের কল 
জনসমক্ষে উপস্বাপিত করাই এই সংস্থার মুল কার্য হুইবে। 
প্রদ্বেশের ক্কযি-উদ্নয়নের জন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়? 
এই সংস্থ। তাহার সদ্্যবহার করিবে । 

_ পশ্চিমবঙ্গ__জলপাইগুতিস্থিত ফাটাপুকুরীর ১০ হাজার 
এফর চাঁষযোগা পতিত জমির সংক্কার-কাধ্য শেষ হইয়াছে, 
এবং প্রদেশের বিক্িন্ব জেলায় ছোট ছোট সেচ-পরিকঞজনার 
কাধ্য সুরু কর! হইয়াছে। কৃষকর্ধিগের ভিতর চাষের 
উচ্ছেষ্তে ব্টনের জন ৫ হাঞ্জার একর পতিত জমির সংস্কার- 
ফাধ্য প্রার সমাপ্ত হুইয়াছে। 

এই বিবরণীর মধ্যে যে কর্ধ-প্রচেষ্টার একটা অসম্পূর্ণ 
পরিচয় পাই, তাহা! সার ভারতে বিস্তৃত হইলে, দেশের খানত- 
সমস্যার সঙ্ধাধান হুইতে পারে। আগামী ২৪ মাপের প্রতি 
আমর] নিবন্ধ-দৃ্টি হইয়] থাকিব । 
পৌর-প্রতিষ্ঠানে কর্মম-বিরতি 


ডাঃ দুয়েশচআ বন্দ্যোপাধ্যায় বনদীয় জ্বাতীয় ট্রেড- 


ইউনিয়নের সভাপতি । তাহার নেতৃত্বে কলিকাতা পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের কন্থাবন্দ পরার ৯ দিন কর হইতে বিরত থাকেন। 
কেন্ত্রীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই কর্ঘ-বিরতিকে নিন্দা 
করিয়াছেন। আমর] ইছাকে বর্দঘট আখ্যা দিতে পারিতেছি 
ম1। কারণ ইহার নৈতিক বা অর্থনীতিক প্রয়োঙ্জন ছিল না। 
এই কম্ধ-বিরতিতে চার-পাঁচ হানার কেরা ক্ষতিগ্রত্ত 
হইয়াছেন। ৯ দিনের মাহিন| তাহাদের কাটা হুইয়াছে। 
যে ৪২ টাক! মালিক লাভ হইবে তাহ] এই মাহ্িন1 কর্তনের 
ক্ষতি পুরাইতে ১২ মাসেও পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 
চৌদ্ব পনর হাজার শ্রমজীবী, মেখর, ধাঙগর এই শ্রেনীর লাভ 
হইয়াছে । কারণ বদিও তাহার! ৯ দিনের মাহিনা হারাইয়াছে 
তবুও উপর্লি কাক করিয়া আট নয় দিনেই তাহা! পোধাইয়!] 
লইতে পারিবে । 

সমাজের একটি ক্ষুর অংশ নিজের স্বার্থে এইভাবে সমাজ- 
জীবন বিপন্ন করিতে পারে কিনা তাহা! বিবেচ্য হইয়া 
পড়িয়াছে। সমাঞ্জ-মম এই বিষয়ে মোহাচ্ছন্্ন বলিয়াই এই 
উপগ্রব সম্ভব হুইতেছে। কলিকাতার যুবক শ্রেদ যেভাবে 
ইহাকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় এই 
বিষয়ে সমান্ব-মন জাগ্রত হইতেছে । যেভাবে তাহার! অনভত্যন্ত 
কান্দে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং যে নিষ্ঠার সক 
তাহার! নাগরিক জীবনের একট। কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন 
তজ্জভ তাহাদের আমর! অভিনন্দিত করিতেছি। বয়ঃকনিষ্ঠ 
হইলেও আমর] তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধ! নিবেদন করি । 


পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত অবস্থা 

পশ্চিম পঞ্জাব, সিক্ষুদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীষান্ব প্রভৃতি 
“পাকিস্তান” রাষ্রের প্রদেশসমূহ হইতে প্রায় যাট-পয়ষটি লক্ষ 
লোক পাকিস্তানী “সাম্যবাদের” কল্যাণে পিতৃতূমি ত্যাগ 
করিয়াছে । তাহারা ভারতেত্র কেক্জীয় গবর্েশ্টের চক্ষের 
সামণে আসিয়! ভীড় করিতেছে ) নুতরাঁং বাধ্য হৃইয়াই সেই 
গবন্মেন্টকে তাহাদের পুনর্ধবসতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে ঃ 
না হইলে কেন্জীয় গবর্ধেন্ট শান্তিতে থাকিতে পারিবেন না। 
পূর্বব্ক পপাকিল্তান” রাষ্্রের অঙ্গ) সেখানেও “সরিয়ং 
বিধান” অন্থসারে “কাফেরের” নাগরিক অধিকার মুলমানের 
সমপধ্যায়ের হইতে পারে না। দ্ুতরাং লক্ষ লক্ষ ভয়ার্ত 
পুরুষ-নারী-শিশু তাহাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছে তাহার! 
পশ্চিমবঙ্গে ভিড় করিয়াছে । আসাম প্রদেশেও কয়েক লক্ষ 
পিয়াছে। কেন্রীয় গবন্ধেন্ট দুর হইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি 
দিতে পারিতেছেন না। 

গ্কুতরাং এই ছুই গবঙ্ছেন্ট কি করিয়াছেন বা করিবার 
চেষ্ঠা! করিতেছেন, তাহার হিসাব পাওয়া! প্রয়োজন । পশ্চিম 
বঙ্গ গবন্দে ্ট সন্ত্রতি একট বিন্বতি প্রকাশ করিয়াছেন। €সই 
বিশ্বৃতিটি ভুলিয়া! দিলাম, 


অগ্রহায়ণ 


১০৭ 





পূর্ববঙ্ধ হইতে আগত বাস্তত্যাঈীদের পুমর্যস 
জন্ভ পশ্চিমব্ধ সরফার প্রদেশের বিভিন্ব অঞ্চলে জমি দখল 
করিয়াছেন। 

সরকার যে পুনর্বসতি পরিকল্সন] গ্রহণ করিয়াছেন তাহ! 
তিন ভাগে ভাগ কর] হইয়াছে । যথা :--(১) পঙ্গী উন্নয়ন 
পরিকজন]। কারিগর, ছোটখাট ব্যবসায়ী প্রভৃতির জ্ড পুম- 
বসতির ব্যবস্থা করা হইবে; (২) শহর উন্নয়ন পরিকজ্পন1। 
যাহার! শহর অঞ্চলে বসবাস করিতে চাছে, তাছছাদের এই 
পরিকজনার অন্তভূক্ত কর! হুইয়াছে। (৩) চাষীদের জন্ত 
পুমর্বসতি পরিকজ্জন] ৷ 

পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনান্গযায়ী নিয়লিখিত স্থানে কাজ 
অগ্রসর হইতেছে £ (১) হ্বাবর'-বাইগাছি (পল্লী অঞল)__-৪৫২ 
একর জমি ১০ কাঠ! করিয়া ১৩৮৪ প্রটে ভাগ করা হ্ইয়াছে 
এবং এ সব জমির উন্নয়ন কর] হৃটয়াছে। উচ্বার মধো ১২০০ 
প্লট বাস্ততাগীদের মধ্যে ইতিমধ্যে বিতরণ কর! হুইয়াছে। 
০০ পরিবারকে বাড়ী তৈয়ারির জন্ত অগ্রিম খণ দেওয়] 
হইয়াছে । প্রায় ১০০ বাড়ী ইতিমধ্যে নির্মিত হুইয়াছে। 

(২) কাচড়াপাড়া__-৪০০ একর জমি ৪ কাঠ। করিয়া ৩৫০ 
প্লটে ভাগ কর। হইয়াছে । বাণ্তত্যাগীদের বাসের জন্ক এ স্থানে 
অপপারণের যোগ্য কুটিরসমূ ( প্রি-ফেব্রিকেটেড ) স্থাপনের 
প্রস্তাব হুইয়াছে। প্রত্যেক কুটিরের জন্ত মোট ১৫০০ টাক! 
লাগিবে। 


(৩) গড়িয়া পরিকল্পনা__কলিকাতা হইতে ৪ মাইল দূরে 
৮ শত একর জমি দখল করার প্রস্তাব হইয়াছে । ১০ কাঠা 
করিয়! ৩৬০০ প্রটে ত্বধষি তাগ কর] হইবে । প্রকাশ, সরকার 
এই সম্পর্কে নোটিশ জারী করিয়াছেন এবং জমির মাপের কাজ 
চলিতেছে। | 

(৪) চৌট্রা-রা্পুর পরিকল্পন]__-২৫১ একর জমিতে ১০ 
কাঠ! করিয়া ১০৮০ প্লটে জমি ভাগ কর] হুইয়াছে। 

নিয়লিখিত গুকত্বপূর্ণ শহর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কাজ 
অএএসর হইতেছে £__ 

(১) হাবর-বাইগাছি শহর পরিকল্পন! £__ ১৫০০ একর 
জমি ৬ কাঠা করিয়া ৯ হাজার প্রটে জাগ করার প্রগডাব হুই- 
যাছে। ৩০০০ প্লট কোঠাবাড়ী নিশ্ধাণের পর বিতরণ করা 
হুইবে। প্রত্যেকখান! বাড়ীর বুল্য ৫০০০ টাক! লাগিবে। 
৬ হাজার প্লট ৮ শত টাক! মূল্যে বিতরণ কর! হইবে। জমির 
অধিকার ইতিমধ্যে লওয়] হইয়াছে । কিছু অংশ দখল কর! 
হইয়াছে । 

(২) পাতিপুস্থর শহুরতল পরিকল্পনা-_-২৫ বিঘা জমিতে 
প্লট ভাগ করিয়া উহ্ধাতে বাড়ী তৈয়ারি কর! হুইবে। 

(৩) বেছাল! পরিকল্পনা-_-৯৫০ এফর জমি এই পরি- 
কল্পনায় উন্নয়নের প্রস্তাব কর] হইয়াছে । ভ্বহি দখলের জজ 


নোটিশ জ্বারী কমা হুইরাছে। ৫ কাঠা করিয়া প্লট ভাগ 
করিয়া! বিতরণ কর! হইবে । কতকগুলি প্লট বাড়ী তৈয়ারীর 
পর বিতরণ কর! হইবে । প্রতিটি বাড়ীর মূল্য মোট আট 
হাজার টাক। লাগিবে। 

মকঃহল শহরের পরিকজপন! £_-(ক) মেদিনীপুর-__-৪৬০ 
একর ২,৪০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (খ) হুগলী-_-১৬৬ 
একর ৮০০ প্লটে ভাগ কর! হইবে) (গ) বালুরঘাট--২০৪ 
একর ১,০০০ প্্টে ভাগ কর! হুইবে ; (ঘ) জঙ্গীপুর-_৬৫ একর 
৩৫০ প্লটে ভাগ কর! হুইবে ; (5) কফনগর-_৮৮ একর ৪৫০ 
প্লটে ভাগ কর] হুইবে ; (চ) জলপাইগ্জড়ী__৬৫ একর ৩,০০০ 
প্লটে ভাগ কর] হুইবে ; (ছ) তালুক-খের (জলপা ইগুড়)-__ 
২০০ একর ৯০০ প্লটে ভাগ কর! হইবে ; (জ) আলিপুর-ছয়ার-_ 
৪২৩ একর ১,০০০ প্লটে তাগ করা হইবে; (ব) শিলিগুণ্ড__ 
১০০ একর ৮০০ প্ট্টে ভাগ কর! হইবে । 

নিয়লিখিত কৃষি পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ কর! হুইয়াছে £_ 

(১ ফতেপুকুর পরিকঞ্পন] (জলপাইগুড়ী )-_সরকারী 
ট্রাক্টরযোগে ১,৩০০ একর পতিত জমি উদ্ধার করা হইয়াছে 
এবং পরিবার পিছু ৫ বিঘ! আবাদী জমি ও এক বিঘা ভিটা 
জমি দিয়া ২৫০টি পদ্মিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
এখানে পাট ও ধান জন্মে। 

(২) শুক্কাপুর পরিকজ্ন| ( জলপাইগুড়ী জেল! )--১০০ 
একর পতিত জমি উদ্ধার কর! হুইয়াছে এবং ৩০টি পরিবারের 
পু্র্বসতির ব্যবস্থা! হইয়াছে । বর্তমান মরগুমে ধান হুইয়াছে। 

(৩) হুন্দরবনে মধুবাপুর থানা পরিকজ্পন1!_-৮০০ একর 
খাস মহলের দ্ধমি দখলে আনা! হুইতেছে। ২৫০ পরিবার 
ইতিমধোই সেখানে বসবাস করিতেছে । 

(৪) কুলটি পরিকল্পনা _কুলটি খাল বরাবর করপো।- 
রেশনের ১,৪০০ বিঘ! জমি ছাড়! হইতেছে । এখানে কলিকাতা 
বাজারের জন্ত তগিতরকারী উৎপাদ্দনক্ষম ২০০ চাঁধী বসবাল 
করিতে পারে । 

(৫) বেধুত্বাধারী পরিকজ্পনা__৫,০০০ একর জমি জ্বরীপ 
কর! হইয়াছে এবং ট্রারযোগে আবাদযোগ্য কর] হুইয়াছে। 
কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় একটি সংযুক্ত পরিকল্সন! প্রস্তুত 
কর] হইতেছে। 

আসাম গবন্মেন্ট চাঁন না যে সেই প্রদ্দেশে বাঙালী গিয়! 
তাহাদের উচ্চাকাজ্ষায় বিদ্ব ঘটার । বর্তমানে আসাষের বঙ্গ- 
ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্য। প্রায় ২৫ লক্ষ ; অহ্ম্‌তাষা-তাষী 
লোকের সংখ্যাও এইরপ। বাকী ৫ লক্ষ লোক-_খাসিয়! 
গারো, মণিপুরী, লুসাই, মিকির, কুকি প্রভৃতি নান] ভাষায় 
কথ। বলেন। আলাম গবর্মেটে কিছুই করিতেছে নাঃ 
সুতরাং তাহাদের বিন্ৃতি দিবারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 
আলামে উদ্বাত্তদের অবন্থ। নিয়লিখিত বিবরণ হুইতে বুঝা। 
যায়। শিলঙ হইতে ১৪ই কাক ইহা প্ররিত হুয়। “আনন্ম- 
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স্যাছার” পঞ্জিকা ইহ! প্রড়াশিত হইয়াছে 2 বঙগ হতে 
আসাম সরকারের উদ্ধত উপদে্া ররোহিনীকূমার চৌধুস্রীর 
নিকট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লামডিং-এ 
প্রায় ১০ সঙ্শ্র উদ্বান্তকে এ পধ্যস্ত সাঙাধ্য হিসাবে কোন 
মগদ টাকাপয়গ! ব! ভ্রব্যাদি দেওয়| হয় নাই। তাছার] 
অতিশয় কণ্ঠের মধ্যে দিনযাপন করিতেছে । ইতিমধ্যে 
অনশনের দরুন বলিয়া অনুমিত যে কয়েকটি স্বত্যুসংবা 
প্রকাশিত হইয়াছে সরকারীভাবে উহ! এখনও অস্বীকার 
কর! হয নাইউ। 

জানা গিয়াছে যে, এই সমস্ত উদ্বাস্তর অসহ্ছায় অবস্থ1 ভারত- 
সরকারের পুনর্বসতি দপ্তরকে জানান হুইয়াছে। আরও 
জানান হইয়াছে যে, লামডিং অঞলের জনসাধারণের জন্ত 
কোন হাসপাতাল না থাকায় অনুস্থ উদ্বাত্তর! কোন চিকিৎসার 
সাঙ্ছায্য পাইতেছে না । জ্বান। গিয়াছে যে, পুনর্বসতি সচিব 
শ্রমোহ্নলাল শকসেন| রেলওয়ে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
জীগোপালহ্বামী আয়েঙ্জার ও শররোহিনীকমার চৌধুরীর সহিত 
আলোচনাক্রমে স্থানীয় রেল হাসপাতালে উদ্ধান্তদের চিকিংস!র 
জর আসাম রেল-কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

এই সমস্ত উদ্ধাত্তকে বর্তধানে প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারী 
ও পথচারীদের দানের উপর নির্ভর করিতে হুয়। এক শ্রেনীর 
লোকের] অবস্থার গুরুত্বকে ছোট করিয়! দেখাইবার চেষ্া 
করিতেছে । এই সমস্ত উদ্বাত্তর অবস্থ] ক্রত শোচনীয় আঁকার 
ধারণ করিতেছে । অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না 
করিলে আরও লোক মার! যাইবে। 


বরিশাল--পপুণ্যে বিশাল” 

বিংশ শতাবীর প্রথম দশকে বাঙালী সমান্ষে যে নব- 
ছ্বীবনের সাড়া পড়িয়াছিল, দেই সময়ে বরিশাল "্পুণ্যে 
বিশাল” রূপে দেখ] দিয়াছিল। এই আবির্ভাবের সম্ভব 
হইয়াছিল অঙ্বিনীকৃমার-জগণদীশচন্দ্রের সাধনার ফলে। ইতি- 
হাসের দাপটে সেই বরিশাল আক্ক মূল বাঙালী জীবন হইতে 
বিচ্ছিন্ন হুইয়] পড়িয়াছে। মাউন্টব্যা্টেন বিধানের প্রয়োজনে 
শ্রবং আমানের স্বীকৃতির ফলে এই অঘটন ঘটয়াছে। যে 
রাত্রের অধীনে বরিশাল গিয়া পড়িয়াছে, সেই ইস্লামী রা্রের 
প্রক্কতির ঘধো পর মত ও পথ সম্বন্ধে এমন একট! অসছিফুতা 
বিদ্তধান যে বরিশালের তথা পূর্ববঙ্গের হিন্ছু সম্প্রদায় নিজেদের 
প্রাণ, মান, ধন সন্বক্ধে আকুল হইয়া উঠিরাছেন। এই বিষয়ে 
ফোন তর্কের অবসর মাই । পাকিস্থানী” রাধের কর্ণধারগণ 
নিজেদের প্রয়োজনে মুসলিম সন্দ্রদধায়ের হনে “কাঁফের” 
বিদ্বেষ এমনভাবে ছিয়াইয়| রাখিতেছেন যে, তাহাদের বক্তৃতা 
ও ঘোষণ] ভরস] ন। দিয়! তয়ই জাগায়। 

এর প্রমাণ ভুরি ভুরি পাওয়া! ধায়। কংগ্রেসী মেতৃবর্গের 
জনেকে পূর্ধেই দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দু 






ক্র পি নি পি পতি শিপ এ শে আনতে সপ তক অিপাসপাপ 


সহান্ধের মেতৃবর্গকে উদ্বান্ত করিবার জন ভাহাছের বাজী 
সরকারী প্রয়োজনের অন্ধুহাঁতে দখল করিবার চেষ্টা হইতেছে । 
কিন্ত এই দখলের বিরুদ্ধে জাপতি করিতে গেলে শুনিতে 
হয় এই কথা-_.”“আপনার্দের সব্িষ্বা যাইতে ছুই বৎসরের 
অধিক সময় দেওয়! হইয়াছে ।” বরিশালের নিকটবস্তাঁ কোন 
জেলার কতা! একজন হিন্দু প্রধানকে এই উত্তর দিতে দ্বিধা! 
করেন নাই। যীচ্ছার|] পূর্ববঙ্গ ছাড়িবেন না৷ এইরূপ মনস্থ 
করিয়াছেন, যাহার] “পাকিস্থানের” সরকারী খণের আহ্বানে 
লক্ষ লক্ষ টাকার “খত” কিনিয়াছেন তাহাদেরও রেছাই দেওয়] 
হইতেছে না। ব্যাপার দেখিয়া মনে হুয় যে উচ্চঞ্রেনীর 
হিন্মুকে তাহাদের মাতৃভুমিতে থাকিতে দেওয়া হইবে না_ 
ইহাই “পাকিস্বানের” স্বরাষ্্-নীতি হুইয়া উঠিয়াছে। এই 
সমন্তায় কি কর] কর্তব্য তৎসম্বন্ধে লোকের মন নিশ্চেষ্ট হুইয়! 
নাই। প্রবর্তক সঙ্ঘের মুখপত্র “নব-সঙজ্ঘের” ২র! আশ্বিনের 
সংখ্যায় সঙ্ঘগুরুর নিয়লিখিত বিবৃতিট প্রকাশিত হইয়াছে £ 


বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর, শনিবার ৬১নং বহুবাজার রী 
“প্রবর্তক ভবনে” সঙ্বগ্ুর শ্মমতিলাল রায় বলেদ-_- 
“বরিশালে শ্রীসরলক্মার দত, ই্রন্ষবনীমোহন ঘোষ ও 
গ্প্রাণকৃমার পেমের সহিত আমার যে ক্ষুদ্ধ বৈঠক হুয়, 
সেই বৈঠকের মর্্দকথা ব্যক্ত করার জন আমি অনুরুদ্ধ। 
বরিশালবাসী সংখ্যালপু সম্প্রদায় আজ স্থান ত্যাগ 
করিবেন কিনা _এই প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের আলোচন! 
হয়। আমি গুনিয়াছি ৩৬ লক্ষ বরিশালের অধিবাসী- 
সংখ্যার মধ্যে ২৬ লক্ষ মুসলমান । ৮ লক্ষ জল-অচল 
অস্পৃষ্ত জাতি । মান ২ লক্ষ বিভিন্ন জল-চল জাতির 
বাস। ৮ লক্ষ অন্পৃষ্ঠ, ধর্শ্হীন ; তাহার! নামে হিন্দু। 
অবশিষ্ট ২ লক্ষ হিন্মু অবিবাসীর সম্বদ্ধেই সমন্ডা! উঠিয়াছে। 
এই সমন্তার সঘাধানে আমি বলিয়াছি, বরিশালের এক 
শত অধিবাসীকে সর্ধপ্রথথে সংহতিবঙ্ধ হইতে হুইবে। 
প্রতি জন প্রথম বংসবের জন একশত টাক! এই সংহতির 
ভাগারে দান করিবেন। এই টাকায় বরিশালবাসীর 
৫ জন প্রচারক জীবিক নির্বাহ করিবেন। আগামী 
৪ মাসের মধ্যে এই ৫ জন প্রচারকের জীবন গঠনের 
দ্বায়িত্ব আমি গ্রহণ করিব। হঁহার! বরিশালের প্রতি 
পাবে, প্রতি পর্গীতে ভ্রমণ করিবেন । অন্পৃন্ভ, জল-অচল 
বলিয়া কাহাকেও দূরে রাখ! হুইবে ন!। হিন্দু মান্তকেই 
সমশ্রেনতুক্ত করিয়! লইতে হুইবে। হিন্ছু সংস্কৃতির 
ভিদ্তিতে বরিশালের সংখ্যালঘু জাতি স্থির-প্রতিষ্ঠ হুইয়। 
জমি চষিবে, কাপড় বুনিবে, ঘানি চালাইবে। শ্রমসাব্য 
কর্থে জীবনযাপনের ব্যবস্থা! করিয়! লইবে । বরিশীলের 
শিক্ষিত শ্রেমী আত্ম-সংস্কতি লইয়া! লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর অস্পৃ 
হিচ্ছু জ্বাতিফে আপনার কৃদ্ধিয়া লইবে। ব্রাধ্শকি লাতের 


অগ্রহায়ণ 





এই সংহতির লক্ষ্য দৃঢ় রাখিতে হইবে । এই কর্টে অঞ্র- 
গামীদের আমি আহ্বান জানাইতেছি। পাকিস্থান 
ঈশ্বরবিধান বলিয়! রা্-বিরুদ্ধ কোন কথাই এই সংহতি 
আলোচনা! করিবে না। বরিশালবাসী অশ্বিনীকূমার, 
জগ্ীশচন্ত্রের দেশে আত্ব-প্রতিষ্ঠ জীবন লইয়। বাস 
ফরুক-_ ইহাই আমার কাঁমন]।” 


সীমান্ত-রেখার হেরফের 
একজন নুইডেনবাসী বিচারকের সভাপতিত্বে ভারত- 
“পাকিস্থানের” সীমাস্ত-রেখার হেরফের করিবার জ্বন্ত একটি 
অনুসন্ধান কমিশনের আয়োজন চলিতেছে । পঞ্জাব ও বঙ্দেশ 
বিভাগ করিবার ফলে এই সীমান্ত-রেখার নির্দেশে একট] 
জটলতার হৃঠি হুইয়াছিল ; লর্ড মাউন্টব্যা্টেন নিয়োজিত 
একজন ইংরেজ -_সার সিরিল র্যাডক্লিফ-__ইছার জন্ত দায়ী। 
হার নাম হয়ত দেশের লোক তুলিয়! গিয়াছে, কিন্তু তাহার 
কীণ্ডি নদীয়! ও শ্রীহট ক্েলার লেকের মনে এখনও ইংরেজের 
প্রতি বিরূপ ভাবের পরিচয় প্রান করে। ইংরেজের শাসন- 
পাশ হইতে মুক্ত হুইবার হ্বন্ত দেশের লোক এমনই পাগল 
হইয়া গিয়াছিল যে, একজন ইংরেজ-নিয়োগের বিপদ সন্বন্ধে 
অবহিত হইবার জময় ছিল না। সেইজজন আন্গও পূর্ব্- 
পঞ্তাবের লোকে র্যাঁডক্লিফ সীমাস্ত-রেখাকে অভিশাপ 
দিতেছে ; বাঙালী-_ নদীয়ার ও শ্হটের বাঁঙালী-_“পাকি- 
স্থানী” শাসনের মাহাত্ম্য বুঝিতেছে। 
বিভক্ত পঞ্জাবের কথাও শুনিয়াছি যে, ছুই প্রদেশের সীমারেখ! 
খুঁজিয়! পাওয়া কঠিন__“(110 011018%1) [8001170116৮ | 
এই অনিশ্চয়তার সুযোগ লইতে পাকিস্থানীর] সদাই তৎপর । 
ছই-তিন মাস পুর্বে স্ুলেমান্কি বাধ রক্ষার নাষে তাহার! 
পূর্ব্ব-পঞ্জাবের ভিতরে চুকিয়া পড়ে; এই বাঁধ ভারতের 
এলাকাঁয়-যেমন আমাদের ছশেনওয়াল! বাধ পাকিস্থানী 
এলাকায় অবস্থিত। পরস্পর ব্যবস্থার ফলে এই ছুই বাধ 
সম্বন্ধে অসাঁমরিক শ্রমিক ও কর্মচারীর চলাচলে কোন 
অন্ুবিধ! হুয় না । কিন্ত পাকিস্থানী সামরিক রক্ষিবৃন্দ এই 
ব্যবস্থা মানে না, তাছার1 জোর করিয়! ভারতের এলাকায় 
প্রবেশ করে৷ ভারতীয় রক্ষিবৃন্দ দিজীর দ্রিকে চাহিয়া! নিশ্চেষ্ট 
হুইয়। বসিয়! থাকে । 
বাঙালী জীবনে র্যাঁডক্লিফ সীমান্ত-রেখার বিপর্ধ্যয় আরও 
চমৎকার । নদীয়]! জেলার মাথাভাঙ্গ| নদীর উৎপদ্থি-্বানের 
ম্যাপ জ্বাল করিয়া! সোরহওয়াঞ্ছি মন্ত্রমগ্লী র্যাডর্লিফ 
সাছেবকে তুল বুঝাইয়াছিল ; ফলে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল পুর্ধব- 
বঙ্গে চলিয়া! গিয়াছে । শ্রীহট জেলায় কুশিয়ার] নদীর বুকে-_ 
মধ্যভাগে__সীমারেখ টানিয়! রযাডক্রিক-কলমের হাত সাফাই 
লোকচক্ষে কৃটয়। উঠিয়াছে। ফলে এ অঞ্চলে পাকিস্থানী 
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কাম লাগিযবাই আছে । গত ২৪শে কাকের একটি সংবাষে 
ভারতরাগ্রের নিশ্চেষ্তার আর একট! প্রমাণ পাওয়। পিয়াছে-। 
সন্দ্রতি স্থায়ী পররা্র-মন্ত্রী ্ীগোপালম্বামী আয়েছ্গার আসামে 
গিয়াছেন ; উদ্বে্ড মনে হয়, আগামী অনুসন্ধানের অন্ত প্রস্তত 
হওয়া । সেই উপলক্ষে খাসিয়া-জয়স্তিয়। পাহাড়ের ও পূর্বব- 
বঙ্গের সীমান্ত-রেখার সপ্তিকটে তিনি ঘোরাফেরা করিতেছেম। 
শিলং হুইতে প্রেরিত সংবাদটি এইক্প £-_ 

*স্থানীয় জনসাধারণ শ্রীযুক্ত আয়েঙ্জগারকে জানাইয়াছে 
এবং সরকান্ীভাবেও এই কথা সমর্থিত হুইয়াছে যে, 
ভারত-পাকিস্থানের মব্যবর্ভা সীমাস্ত-রেখ! হাফলং-এর 
শিকটে শিলং-ট্রহ্ রাহ্গপথের ৫৩ মাইলে ছিল। কিন্তু 
১৯৪৯ সালের ১ল] জানুয়ারী তাঁরখে পাকিস্থানের 
সরকারী কর্মচারী এই সীমারেখ। ন্ট করিয়া ফেলে এবং 
খাসিয়া-জয়দ্িয়] পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হুইয়! আসিয়] 
প্রায় ৫১ মাইল ৭ ফার্ল-এর নিকটে খাটি স্থাপন করে। 
এ-ভাবেই তাঁরা এক শত মাইল সীমান্ত বরাবর ভারতীয় 
ভোমিনিয়নের এক মাইলের অভ্যন্তরে বেআইনী ভাবে 
প্রবেশ করিয়াছে। 
এই সংবাদ পাঠ করিয়া বুঝিতেছি যে তারতরাষ্ত্রের পক্ষ 

হইতে এই *পুকুর-চুরিপ্র ব্যাপারে কোন কিছুই কর! হয় 
মাই। এই সংবাদ নিশ্চয়ই দিল্লীতে পৌছিয়াছিল। তবু 
প্রায় এগার মাসের মধ্যে পাঁকিস্থানদের হ্ঠাইয়৷ দিবার জভ 
কোন ব্যবস্থা হুয়'নাই কেন, তাহা জানিবার জন কৌতুহল 
ছওয়! ্বাভাবিক। আমর! সেই উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। 


আসামের সঙ্গে রেল-সংযোগ স্থাপন 

মাউণ্টব্যাটেনের বিধানান্থপারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ায় 
ভাঁরতরা& হইতে আসাম প্রস্তুতি পূর্ব-সীমাত্ত অঞ্চলের রেল 
ও জাহাজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হুইয়। গিয়াছিল। র্যাডক্রিফ 
বাটোয়ারানীম1] যখন জলপাইগুর়ির সঙ্গে মালদহ জেলার সম্পর্ক 
ছেদ করিয়া দিল, তখন পূর্ববঙ্গ রেলপথের আশ্রয় গ্রহণ 
ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। পররাঠ্রের মধ্য ্লিয়া এই 
যোগাযোগের স্থ্র এমনই ঠুনকো যে, তাহার উপর নির্ভর 
কিয়! কোন রা& চলিতে পারে ন1। বাণিজ্য ব্যাপারে 
ছাঙ্গামার কথ! ছাড়িয়া দিলেও, ভারতরাহ্রের পূর্বব-সীমাস্ত 
রক্ষার জন জত্-নিয়ন্ত্রপাধীন যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা 
প্রয়োজন । এই অভাব অুহুতব করিয়াই তারতরা& 
আসামের সঙ্গে রেলপথ সংযোগের ব্যবস্থা করে। আমর! 
শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পুরাপুরিভাবে ভারতীয় এলাকার 
মধ্য দিয়! ভারতের অবশিষ্ঠাংশের সহিত আঁসাষের রেলওয়ে 
অংঘোগ সাধন আগামী ফান্তন-চৈজজ মাস মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে। 

এই পরিকজনাহথযায়ী আসাম ও কুচবিষারের মধ্যে ১৪৫ 
মাইলবাযাপী একটি রেলওয়ে লাইন খোল! হুইবে। এই নূতন 
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লাইনটি আদা রেলওয়ে লাইমের ককিরাগ্রীম হইতে পশ্চেম 
ঘঞ্ের আলীপুর ছুয়ারের মধ্য দিয়া অভিক্রম করিবে । 
আসামের ছত্র, গৌসাইগাঁও হাট এবং গ্ীরামপুর নামক তিনটি 
নুতন রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ঘ্ঘাণ-কার্ধ্য ব্যতীত প্রথমোক্ত লাইনের 
নির্ঘাণ-কাধ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে । 

এই সকল কাজ ছয়টি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনের মধ্যে ভাগ 
করিয়] দেওয়! হইয়াছে । ইহাদের প্রধান কেন্ত্র কাশিয়াঙে 
অবস্থিত । এই নুতন লাইনের কাজে ইঞ্চিশীয়ার, শ্রমিক এবং 
কম্মচারী সমেত প্রায় ১,০০০ কম্মা এখানে নিযুক্ত রহ্িয়াছেন। 
গভীর অরণ্য পরিষ্কার করিয়া এই নুতন লাইনের কিছু অংশ 
বাহির করিতে হুইয়াছে। তিস্তা, তোরসা, রাইদ্ক এবং 
সানকোস| নদীর উপর সেন নির্্বাণ-কাধ্য খুবই কষ্টসাধ্য বলিয়া 
মনে হুটয়াছিল। বাহির হইতে নির্্মাণ-কার্ধের জন্ত যে 
সকল জিনিস আমদানী কর] হইত, বস্ততঃ উহ্ধাদের অতাবের 
জভই নির্ঘ্াণ-কার্ধে বিশেষ বিলম্ব হইতেছে । এই লাইন 
নিশ্থাণ করিতে শুধু যে কেবল নৃতন লাইনই বসাইতে হইয়াছে 
তাহ! নে, উপরস্ধ কিছু অংশকে ভ্ভারো গেজ হইতে মিটার 
গেন্ধে পরিবণ্তিত কর! হ্ইয়াছে । স্মরণ থাকিতে পারে, দ্বেশ 
বিভাগের অব্যবছিত পরেই আসামের সঙ্গে ভারতের 
অবশিষ্ঠাংশের সংযোগকপ্জে রেল লাইন নির্ঘাণ-পরিকজ্সন! 
স্থির হয়। এই ব্যবস্থায় পাকিস্থান রাষ্ট্রের হাতধর] হুইয়! 
থাকিবার প্রয়োজনের শেষ হইল, এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়ার 
অবসানের সন্তাবনায় আমরা আশ্বন্ত হইলাম £-_ 


বর্দঘমীনের তীত-শিল্প 
সন্প্রতি বর্ধমান জেলার তাঁত-শিল্প সম্বপ্ধে আমরা কিছু 
সুতন কথ! শুনিয়াছি। তাহা) “বর্ধমানের কথা” হইতে তুলিয়! 

পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশন করিলাম £-_ 
এখানকার (বর্ধমানের ) বেশীর তাগ লোকই 
জানেন ন1 যে, বর্ধমানের তত্ববায়ের কত উচ্চ স্তরের 
ধুতি, শাড়ী তৈয়ারি করে থাকেন। ফরাস্ডাঙ্গার 
ধুতির কথা অনেকেই গুনে থাকবেন। দেই ফরাঁস- 
ভাঙ্গার ধুতি মেমারী থামার দেবীপুর ইউনিয়নের তত্ধ- 
বাছছেরাই মান্জ বয়ম করেন এবং এই ধুতি দেবীপুর ছাড়া 
আর ফোথায়ও প্রস্তত ছয় না। অভান্ত জেলার মহাজন 
এসে এখানকার নিরক্ষর ও গরীব তত্ভবায়দের শোষণ 
করে ত নিয়ে যায়ই, উপরস্ধ এদের নাম পধ্যস্ত লোপ 
পাওয়ান হয়েছে । বনেখালির মাম হ'ল আর এর! 
চিরান্ধকারেই রইলেন; তার কারণ এই যে, এদের টাক! 
নেই, এবং ধনেখালির মহান্ধমের প্রদন্ত সামান্ত মজুরী 

নিয়ে নিঙ্েদের সর্বনাশ করে থাকেন। 
প্রবন্ধ-লেখক বড় হুঃখেই এই কথা লিখিয়াছেন। তিমি 
আমাদের আশার কথাও শুনাইয়াছেন। বর্ধমানের তাতীর! 


প্রবাসী 
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সমবায় প্রথায় সংগঠিত হইতেছে, মিহি স্থতা পাইলে তাহার! 
প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়! আনিতে পারিবেন । সাহার আসতে, 
"মাঝারি স্থতায়” (২৮নং হইতে ৪০নং সুতায়) বাহার] কান 
করেন তাহাদের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হটবে, যখন কাপড়ের উপর 
কন্টে ল প্রথা উঠির! যাইবে । মিহি স্থতার ধুতি-শাড়ী ও 
মোটা সুতার গামছ' ইত্যাদির বাজার অব্যাহত থাকিবে। 
বাঙালীর জীবনে যে ওলট-পালট আরম্ত হইয়াছে, সেই সময়ে 
বর্ধধানের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুগোপযোরী ব্যবস্থা করাই 
বাচিবার একমাত্র উপায়। 


ভারতরাষ্ট্রের আয়-ব্যয় 
গত ফাস্তন-চৈজ্জ মাসে ঘো'ষণ1 কর] হইয়াছিল যে. তারত- 
রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাবে ১৯৪৯-৫০ সনে প্রায় ৪৫ লক্ষ 
টাকা উদ্ধত থাকিবে । এখন শুনিতেছি, বংসরের শেষে 
৪৫ কোটি টাকা ঘাটতি হৃইবে। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ 
অভিযানেই নাকি ৩৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাক! ব্যয় হুইয়াছে। 
ইংরেজ আমাদের গত বিশ্বযুদ্ধে জড়িত করিয়! প্রায় ৬৮০ কোটি 
টাকা খণের তার ঘাড়ে চাপাইয়! দিয়া চলিয়! গিয়াছে ; তাহার 
ছুদ বংসরে প্রায় ২০ কোটি টাকা। এই অবস্থায় অধৈর্ধ্য 
হইবার কারণ আছে। কিন্তু এই বিপদ হুটতে রঙ্গ! পাইবার 
উপায় জামাদেরই থুঁজিয়। বাছির করিতে হুইবে। প্ষুগবানী” 
পদ্জধিকার ১৯শে কার্ঠিকের সংখ্যায় বলা হইয়াছে £ 
কিন্ত সব টাকা যদ্ধি সামরিক বিভাগ এবং সরকারী 
কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাতেই শেষ হুইয়! যাঁয় তবে 
আর জাতীয় কল্যাণের জন্ত টাক। থাকে না; বাজেটে 
ঘাটতি হইলে খণ বাড়ে, খণ বাড়িলে সুদ বাড়ে, দরীর্ঘ- 
কালের জন্ভ একট! অনাবস্ঠক খরচের বোঝ] করদাতাদের 
উপর চাপিয়! থাকে । যুদ্ধের সময় ইংরেজ নিজেদের 
প্রয়োজনে ভারত-সরকাতের বান্ধেটের যে ছরবস্থা কারয়! 
গিয়াছে, এখনও তাহার প্রতিকার হয় নাই, বরং হূর্দশ! 
আরও বৃদ্ধির দিকেই .চলিয়াছে। সামরিক বায় ১২ 
বংসর আগে যাহ! ছিল এখন তার চার গুণ এবং জসাম- 
রিক ব্যয় প্রায় পাচ গুণ । অসামরিক ব্যয় শ্বাধীনতার 
স্থই বংসরে যাহ দাড়াইয়ান্ছে যুদ্ধের সময়েও তাহ! ছিল 
না । হুইবেই বান! কেন? নয়াদিস্ীর সেক্রেটারিয়েট্টে 
আগে চার হাঞ্জার টাক! বেতনের জাটটি সেক্কেটারী ছিল, 
এখন হৃইয়াছে ২১টি। সেদিন পার্লামেন্টে ডাঃ মাথাই 
বলিয়াছেন, আমাদের বৈদেশিক দুতাবাস, “বিশেষজদের” 
বিদেশ ভ্রমণ প্রতৃতিতে এবার প্রায় ৬ কোটি টাক] ব্যয় 
হ্ইয়াছে। 
এরূপ অব্যয়ের আরও অনেক উদ্দা্রণ আছে। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি অবন্তস্ভাবী হইলেও খরচ 
হথাবথ হওয়া প্রয়োজন । এই সব কথা বুঝিয়! আমাদের 
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ব্যয়-সংক্ষেপের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। শুমিতেছি 
সর্দার প্যাটেলের নির্ধেশে ৮০ কোটি টাক] ব্যর সঙ্কোচের 
ব্যরস্থা! হইয়াছে । তাহার ফলাফল কি হইবে জ্বানি না। 
কর্মচারীবৃন্দ সং ও কর্খঠ হইলে নানাভাবে আয় বাড়িতে 
পারে। এক রেল-বিভাগের পরিচালন যদি সংপথে চলে, 
তবে সরকারের আঁয় বাতিবে, শ্্রব্যাদ্ির মূল্য কমিবে, লোকের 
ক্রয় ক্ষমত| বাঁড়িবে। মস্ত্রিবর্গের কর্তব্য গাাদ্বের অধীনস্থ 
কর্ধচারিবন্দকে সং পথে পরিচালিত করা । সেই চেষ্টার 
এখনও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়] যায় নাই। 


ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ 


প্রায় দেড়মাস টানা-হাচড়া করিয়া পূর্বব-এশিয়ার 
কয়েকটি দেশের__জাভা, নুমাজ!, মাছুর] প্রভৃতি ঘীপপুঞ্ধের-_. 
ডাচ সাত্রাজ্যবাদের পাশ ছি হইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হুইয়াছে। 
মাঘ মাসের শেষ দিনের পূর্বেই ইন্দোনেশিয়া তথাকথিত 
সার্বভৌম রা্রের মর্ধ্যাদালাত করিবে। 

আর একটি সাঁআাজাবাদ ইন্দোচীনে নিজের আপন অটুট 
রাখিবার জন্ত শেষ যুদ্ধ করিয়া] যাইতেছে । গণতঙ্ত্রের আদর্শ, 
রা&, সামা মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধারক করাসী রাষ্্রের কথাই 
বলিতেছি। ছুই-ছুই বার জাশ্্ানীর কাছে হারিয়াও ফরাসী- 
গণতন্ত্র পরদেশ শাসন ও শোষণের প্রলোভন দমন করিতে 
পারিল না, পরাধীনতার অপমান নিজের জীবনে জন্ুভব 
করিয়াও অপর জাতিকে নিজের অধীনে রাখিবার এইযে 
প্রত্বত্তি এই কথ! মনে করিয়। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে নিরাশ 
হইতে হুয়। কফরাপী দ্বেশের জীবনে কি আরও অপমানের 
প্রয়োজন আছে? 

কোন্‌ তরসায় ফরাসীর! এই অপকর্ করিয়া যাইতেছে, 
তাহ! সহ্জ-বুদ্ধির লোকে বুঝিতে পারে না । ঝিশ বংসরের 
মধ্যে ছইট। *বিশ্ব-যুদ্ধ” তাঁহাদের অগণিত্ত লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় 
করিয়াছে। আনব মার্কিনি আধিক সাহায্যের উপর নির্ভর 
করিয়া তাঙাঙ্জের চলিতে হইতেছে । ইন্দো-চীনের গণ-নেত] 
ভাঁঃ ছে! চীন-মিন্হ ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মালে করাদী 
নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবন্থ। প্রবর্তন করায় এ দেশের আড়াই 
ফোষ্ট লোকের শতকর! নব্বই জন গাহার প্রতি আহ্ুগত্য 
স্বীকার করে। তবুও ছুই লক্ষ সৈভবাহিনী লইয়া ফরাসী 
সাম্রাজাবাদ এই গণ-বিপ্রবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে । এই 
যুদ্ধের বায় কোথা হইতে আগিতেছে, তংসম্বন্ধে ফোম প্রশ্ন 
সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের নেতৃবর্গ কেছই করিতেছেন না। এমন 
যে ভারতরা& যাহ! ইন্দোনেশিয়াকে লইয়া, ডাঃ সুয়েকর্শো, 
ভাঃ হাতাকে লইয়া! এত হৈ চৈ করিল, তাহার মুখেও ইন্দে]- 
চীনের, ব। ভাঃ ছো-র নান পর্যন্ত প্রকান্ড উচ্চারিত হয় না। 

ভারতরাঞ্জেও করাপী উপনিবেশ কয়েকটি আছে চন্দন- 
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নগর, প্িচেত্রী, মাছে, কারিকল প্রভৃতি কয়েকটি শহর, 
বন্দর লইয়া! ফরাসীর রাজত্ব । গণভোটের দ্বারা তাহাদের 
ভবিস্তং হ্থির হইবে । চন্দননগর নিষ্ষের পথ বাছিয়৷ লইয়াছে। 
অঙ্জান্ের] আগামী পৌষ মাসের মধ্যে তাহ! করিবে। 
ইত্যবসরে করালী সাম্রাজ্যবাদ কি খেলা খেলিতেছে তাহ! 
ঠিক বুঝ! যাইতেছে না) তবে গণতোটের দিন পিছাইয়] 
দিয়াছে । এই কয়েকটি স্থানকে নিজের সঙ্গে জড়াইয়। রাঁখিয়! 
কি লাত হুইবে তাঁছ! তাহারাই জানে । যুগের ইঙ্গিত বুবিয়! 
চলিতে পারিলে তারতরা্্রের পক্ষ হইতে তাহাদের ক্ষতি- 
সাধনের সম্ভাবনা নাই। 
আর ফরাসী অবিকৃত এই অঞলের অধিকাংশ লোকের 
মনোভাব সম্বন্ধে আমার্দের মনে কোন সঙ্দেহ নাই । ভারত- 
রাও তাহার নীতি পরিফার করেয়৷ ঘোষণ। করিয়াছে । গত 
১০ই কাডিক দিল্লী হইতে বল! হইয়াছে £-_ 
ভারতের ফরাসী উপনিবেশসবৃহ যদ্ধি তারত ইউনিয়নে 
যোগদানের সিন্ধাত্ত করে, তাছা হইলে এই লকল উপনি- 
বেশের শাপনকাধ্য স্বায়ভশাসনশ্গীল অংশ হিপাবে কেন্ত্রীয় 
সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্রণাধীনে পরিচালিত হুইবে বলিয়। 
স্থির হইয়াছে। 
পরে আত্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্ডন সাধন 
করিতে হইলে জনমত গ্রহণ করিয়! তাহ! কর! হুইবে। 
এই উপনিবেশসবূছের জনসাধারণের ভাষা ও সংস্কতিগত 
স্বার্থ অক্ষু্জ বাথ] হইবে । 
শাসনকাধ্য পরিচালনার জন্ত ভারত-সরকার যথোপযুক্ত 
অর্থসংস্থান করিবেন এবং বর্তমান শাসন-কর্তৃপক্ষ পেন 
প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, 
ভারত-সরকার তাহ! পালন করিবেন। 
কেন্ত্রীর় আইনসভায় এই সকল উপনিবেশ হইতে 
প্রতিনিধি প্রেরণের বিধানও ভারতের আসন শাসনতন্ত্র 
সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 


সাত্রীজ্যবাদের তর্ক 


বলশেতিক বিপ্লবের ৩২তম বাধিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
সোভিয়েট রাষ্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ ম্যালেনকত 
বলিয়াছেন :-_ 
সমএ বিশ্বকে দাসত্বশ্ত্খলে বাঁধার পরিকল্পনাই 
আমেরিকা করিতেছে । হিটলার ও গোয়েরিং এবং 
জাপানী সাম্রাজ্যবার্দীর আক্রমণমূলক পরিকল্পনার সহিত 
এই নৃতন যুস্তবাদ্দীদের পরিকঞ্সনার পার্থক্য শুধু এই যে, 
ইহার! পুর্ব জাপান ফাসি& ও জ্াপানীদের সব দিক 
দিয়াই ছাড়াইয়! গিয়াছে । এশিয়াতে প্রতূত্ব বিস্তাহের 
একটা প্রধান ঘাটি হিসাবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে 
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পরিবে্নের ব্যাপারে একট! গুরুত্বপূর্ণ শৃরখখলে পরিণত 
করার জন্ত মার্ফিণ সাম্রাজ্যবাদীর| চীনকে ব্যবহার 
ফরিতে চাহিয়াছিল। 
একজন পাশ্চাত্য সাংবাদিক, “নর্থ চায়ম। ডেলী নিউজ” 
পজ্জিকার প্রাক্তন সম্পাদক মি: ও. এম. গ্রিন সান্দ্রতিক একটি 
প্রবন্ধে রাশিয়া! সাআ্াজ্যের উদ্ভর এশিয়] বিষয়ের ইতিকথ! 
বলিয়াছেন ॥ ১৬৮৯ সালে তাহ! আরম হয়, খলু-কুটিল পথে 
ভ্রমণ করিয়| ১৯৪৯ সালে তাহা! একট] পরিণতি লাঁত করি- 
ঝাছে। ই্ার বর্তমান রূপ লোকচক্ষে এইভাবে কুটিয়! উঠিয়াছে ঃ 
গত ৩০ বৎসরের মধ্যে হুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সোভিয়েট 
রাশিয়। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত কিরূপ বিস্ভীণ তৃভাগের 
উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ভৃক্তভোগী তির 
সে সংবাদ হয়ত অনেকেই রাখেন ন1। 
ভারত সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে প্রশান্ত 
মহাসাগরের তীরবন্ভা ভাভিভষ্টক বন্দর পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ 
বর্গমাইল পরিমিত স্থান বর্তমানে রাশিয়ার প্রতাক্ষ 
নিয়ন্ত্রণাধীন । ৭০০ মাইল দীর্ঘ শাখালিন ও কিউরাইল 
স্বীপণুঞ্ধ যাহা! জাপানের শীর্ধদেশ প্রায় স্পর্শ করিয়াছে, 
তাহু। বর্তমানে রুশ অধিকারতুক্ত। গত মহাযুদ্ধের ফলে 
মিঞপক্ষীয় ছেশগুলর মধ্যে একমাজ রাশিয়াই উক্ত দ্বীপ- 
গুল আর্ধকার করিয়া! আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ ক্ইয়াছে। 
এশিয়া] মহাদ্ধেশে রুশ রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস 
আলোচন! করিলে ম্পঞ্ই বুঝিতে পার] যাঁয় যে, রাশিয়া 
দবীর্ঘবকাল ঘাবং এক গুনিদ্ধি্ পরিকজ্ন1 অঙ্থযায়ী কার্য 
করিয়া আলিতেছে। অবস্থার চাপে এই কাধ্য কখনও 
কখনও সাময়িকাবে স্থপিত থাকিলেও সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যক্ত হয় নাই। 


এই বিরাটত্বের সন্মুখীন হুইয়! পৃথিবীর কোট কোটি 
লোক ভাঁত-সম্ত্স্ভ হুইয়াছে। একদিকে মার্কিন সংঘ, অর 
দিকে সোভিয়েট শক্তিপুপ্ধ_ এই হুইয়ের আসন্ন সংঘর্ষের 
আশঙ্কা বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্ড। পরোক্ষভাবে 
প্রায় ১০০ কোট নরনারী ইহার মধ্যে জড়িত। আমাদের 
রাইপ্রবানগণ বলিতেছেন যে, আমর! তফাতে দাড়ায়! থাকিতে 
চাই। বর্তমান ফুগে ই! সন্ভব বলিয়। কেছই মনেকরে 
না। ৩৪ কোটি নরনারী, ভারতরাগ্্রের নাগরিক; প্রকৃতি 
আমাদের দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার কেজ্রস্থলে বসাইয়া দিয়াছে। 
সামগ্রিক যুদ্ধের শক্তি আমরা এখনও অর্জন করিতে পারি 
নাই। ইতিহাস কিন্তু আমাদের জন বসিয়া থাকিবে না। 
ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আসম্গ লংঘর্ধ আমাদের কোন 
না ফোন পক্ষে টানিয়া লইবে। ইহাই হুইল আমাদের 
পরন্া&নীতির গোড়ার কথ! । 


শ্রবা্ী 





১৩৪৫৬ 


সপ শা পি শী পি, 





তা 

জ্যোতিশচন্দ্র দাশ 

স্বদেশী যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত জার একজন বাঙালী 
প্রধান ৬৪ বংসর বয়সে মর্তালোক ত্যাগ করিলেন। বর্তমান 
শতাব্বীর প্রারন্তে দেশে শিল্প-বিজ্ঞান বিস্তারের উদ্ষেক্টে একটি 
সমিতি স্থাপিত হয়) যোগেশ্্নাথ ঘোষ (হাইকোর্টের 
বিচারপতি চক্রমাধব ঘোষের পুর) এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 
ও জঅম্পাদক ছিলেন। বিদেশে ভারতীয় যুবকদের শিজ- 
বিজ্ঞানের কৌশল শ্িক্ষালাত করিবার জঙ্ড তাহাদের তথায় 
প্রেরণ কর! সমিতির একট! কর্তব্য ছিল। জ্যোতিশচঙ্জ সেই 
সুযোগ গ্রহণ করেন। জাপান তখন সবেমাজ রাশিয়াকে 
পরাদ্ধিত করিয়া এশিয়। মহাদেশের নেতৃত্ব প্র লাত করিবার 
যোগ্যতা অর্জন করিতেছিল ; দুতরাং ভারতীয় যুবকের নিকট 
জাপানের শিক্ষাদীক্ষা আকর্ষনীয় ছিল। জ্যোতিশচশ্রও এই 
আকর্ষণে জাপান গমন করেন । জাপানে কাচ, পেম্সিল এবং 
অঙ্তান্ত বিবিধ শিল্পে ব্যংপত্ভি অর্জন করিয়া তিনি আরও উচ্চ- 
শিক্ষালাভার্থ আমেরিকায় যান। এই সময় তিনি অনুতব 
করেন যে, সাফল্যের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে 
হুইলে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ জান অর্জন কর! প্রয়োজন । 
দুতরাং তিনি অর্থশান্ত্র ও বাণিজ্য বিদ্যার ব্যাস্কিং, ইন্সিওরেন্স 
ও একাউন্টেল্সি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন কগিবেন বলিয়া 
স্থির করেন। ১৯১০ সনে তিনি ক্যালিফো নিয়! বিশ্ববিদ্তালয় 
হইতে গ্র্যাুয়েট হুন। 

এই শিক্ষাই গ্ৰাহার তবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। 
বেঙ্ল সেপ্ট)াল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাত। ও পরিচালকরূপে তিনি 
সার্থকতা লাভ করেন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি- 
প্রচেষ্টার উদ্বেও তাহার একটা আবন ছিল। গঠনমূলক 
জাতীয়তার সেবার অকু$ দান ও পরামর্শ গ্াহার জীবনের 
গৌরব । সেই গৌরব অঞ্জন রাখিয়| তিনি চলিয়া! গেলেন । 


বিশপ ফসূ ওয়েষ্টকট 


চার্লস এগ ভারতবন্ধু ও দ্রীনবন্থু নামে পরিচিত। 
তাহার বন্ধু ও সতীর্ষ ফল ওয়ে&কটও আমাদের দেশে 
শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি তারতবর্ধে সরকারী 
ধর্-বিভাগের প্রধান ছিলেন। কিন্তু এই সরকারী লম্পর্ক 
সাহার যানবত! ও মহত্ব বিপ্ত করিতে পারে নাই। আমাদের 
জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ষার প্রতি তাহার সহানুভূতি 
ও শ্রাদ্ধ! ছিল অকৃছিম। হিন্দু মুসলমানের, ভারতের সকল সম্প্র- 
দ্বায়ের মধ্যে যাহাতে সন্প্রীতি অক্ষুণ্ন থাকে সেইজভ ঠাহার 
অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। এই মানব-কতৈষী ও ভারত-হিতৈষী 
লোক-শ্রেষ্ঠের তিরোধানে আমর] জত্বীর বিয়োগজনিত 
শোক অঙ্থতখ করিতেছি । ৮৩ বংসর বয়সে তিনি মর-জগং 
ত্যাগ করিয়া পিয়াছেন। তাহার স্মৃতি এগুত্ের হত 
জানাদের দেশে জাগরক থাকিবে। 


প্রাচীন ভারতে বিদ্যা প্রতিষ্ঠা 


প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


ধর্ক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র যুগযুগাস্তর ধরিয়া দেবমন্দির 
নিশ্মিত হইয়া আপিয়াছে এবং তন্ম্যে বিভিন্ন দেবতার 
প্রতিমা শাস্বান্ুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ 
আধ্যপন্তানের প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতি অন্যাপি অক্ষুণ্ন 
বাখিতেছে। যে শান্মান্ুসারে এই প্রতিষ্ঠাকাধ্য সম্পার্দিত 
হয় তাহার নাম “পঞ্চরাত্র” বা “সাত্বত” আগম। এই 
সুপ্রাচীন বৈষ্ণব আগমের উল্লেখ মহাভারতাদি গ্রশ্থে প্রাপ্ত 
হওয়া ধায় এবং এই আগম-প্রতিপাদিত নারায়ণের বাহ্থ- 
দেবাদি চতুবৃর্ঠহবাদ ভগবান্‌ বাদরাণ বেদান্তক্থত্রে 
(২২।৪৩-৫) খগুন কৰিলেও রামান্থজাদি বৈষ্ণবাচার্ধযগণ 
বিচারপূর্ববক্ক পঞ্চরা ত্রমতের প্রামাণা স্থাপনা করিয়া গিয়! 
ছেন-শ্রীভাধোর “অব্যাহতং প্রামাণ্যং সাত্বতাগমানাং” 
প্রভৃতি উক্তি দ্রষ্টব্য । পঞ্চরাত্রমতের বহুতর গ্রন্থ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত অতি অন্পই মুদ্রিত হইয়াছে । নব্যন্তায়ের 
ও নব্যস্থৃতির অতিমাত্রায় অক্যুদয়কালে বাঙ্গলা1 দেশে 
“পঞ্চবাত্র” শব্দটি পধ্যন্ত যে ভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়া- 
ছিল তাহার একটি ফৌতুকজনক গল্প আমরা পরিজ্ঞাত 
আহি। শতাধিক বৎসর পূর্বে একজন লক্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান 
নৈয়ায়িকের নিকট তাহার এক ছাত্র শিবরাত্রি-ব্রতকথার 
-পিঞ্চরাত্রবিধানেন মুলমন্ত্রণে টব হি”--পঙ্ক্তিটির অর্থ 
জিজ্ঞাসা করেন। নৈয়ায়িক বলিলেন, পাঠে ভূল আছে-_ 
বিশ্তদ্ধ পাঠ হইবে “পঞ্চপর্তিবিধানেন” ! রঘুনন্দনের কৃত্য- 
তত্বের অনেক প্রতিলিপিতে শেষোক্ত ভ্রান্তপাঠ বস্ততটে দুষ্ট 
হয়। 


খ্ীটীপ্ন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিথিলার দেবনাথ 
তর্কপঞ্চানন নান! শাস্খ্রে বুতর গ্রস্থ রচনা! করেন। তদ্রচিত 
“মন্ত্রকৌমুদদী” নামক উতকষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধ হইতে ( রচনা- 
কাল ৪০০ লক্ষণাব্ষ) আমরা পঞ্চরাত্র মতের পঁচিশটি মূল 
তন্ত্রের নামমাল! উদ্ধত করিলাম ঃ 


প্রোক্তানি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাত্রাণি বৈ ময়] । 

বাস্তানি মুনিভিলে কে পঞ্চবিংশতিসংখ্যরা ॥ 

হয়শীর্ধং তস্ত্রমাস্তং তন্ত্রং ব্রেলোক্যমোহনং | 

ভৈরবং পৌফরং তন্ত্র প্রাহলাদং গার্গা-গোতমম্‌ ॥ 
নায়দীয়ঞচ মাওব্যং শাগ্ডিলাং রৈণুকস্তখ|। 

সতোক্তং শৌনকং তত্রং বাপিষ্ঠং জ্ঞানসাগরম্‌। 
স্বায়সূধং কাগিলঞ্চ তাক্ষণন্নারায়ণাস্ম কম্‌ ॥ 
আহ্রেরল্লারসিংহাখামান্দাখাং তথারুণষ্‌। 

বৌধায়নং তথাষ্টাঙ” মিত্যক্তস্তস্ত বিস্তরঃ॥ (২ পত্র) 


হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে (১।২।২-৬) যে নামমাল। আছে তাহাকে 
ছুই স্থলে মাত্র পার্থক্য দুষ্ট হয়। শঞ্ষরাচাধ্য বেদান্তভাষ্যে 
(২২19৫) শাগ্ডল্যকে পঞ্চরাত্রমতের একজন আদি মুনি 
বলিয়া! উল্লেখ ফরিয়াছেন__“চতুু বেদেধু পরং শ্রেয়োইলন্ধ।1 
শাণ্ডিল্য ইদং শাস্্মধিগতবান্‌।” 

ধাঙ্গলাদেশে যে সকল গ্র্থান্থদারে দেবতাদি প্রতিষ্ঠা 
হইয়া থাতে__রথুনন্দনের মঠাদি প্রতিষ্ঠাতৰ (প্রয়োগনহ), 
কষ্ণানন্দের বৈদিকসর্ববন্ব, বিষু্দেবের বৈদিকার্ণব প্রভৃতি - 
সব্ধত্র “হ্য়শীর্ষপঞ্চরাত্র” পরম 'প্রমানগ্রস্থরূপে উল্লিখিত 
হইয়াছে। বিঞুদেব হয়শীর্ষকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থারস্ত 
করেন (এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই ) 

বাঁজিশীর্ষং নমস্কৃতা তথ। গুরুপদত্বয়ং | 
ছ্বিজশ্রীবিধুদেবেন তন্ভতে বৈদিকাণবঃ ॥ 

রথুনন্দন তাহার গ্রন্থে একটি অতি মূল্যবান্‌ তথ্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন যে, বল্লালসেন হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের একটি স্থপ্রাচীন 
পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এ পুথিই বঘুনন্দনের হস্তগত 
হইয়াছিল :--*ইতি বল্লালসেনদেবাহ.তদ্বিখ্াক্ষরলিখিত- 
হয়শর্ষপঞ্চবাআীম্-সঙ্কর্ষনকাণ্ডে সমুদায়পটলঃ” ( প্রতিষ্ঠাতন্ব 
৬১ পত্র )। বুঝ! বায় বিদ্যারপিক বল্পালদেন রাজ গ্রন্থাগারে 
নানাবিধ গ্রন্থ আহরণ করিয়াছিলেন এবং হয়শীর্ষের পুথিটির 
অক্ষরলিপি বিচিত্র রকমের ছিল বলিয়া! রখুনন্দন বিশেষ 
করিয়া তাহা উল্লেখ কবিয়াছেন। বস্ততঃ “দিখণ্ডাক্ষর” 
পুথি (যাহার অক্ষরগুলি মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং ছুই খণ্ডে 
বিভক্ত ) অতীব প্রাচীন এবং অত্যন্ত দু্লভ। 

হুয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের ন্যায় প্রামাণিক গ্রস্থ এখনও মুদ্রিত 
হইল না, ইহা ছুঃখের বিষয় । বহু বংসর পুর্বে “দৈবকী- 
নন্দন, প্রেস হইতে ইহার স্বল্লাংখ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং 
রাজসাহী মিউজিয়ামের চেষ্টা ইহার আদিকাণ্ডের ১৫ 
পটল পধ্যন্ত মুত্রিত হইলেও তাহা অদ্যাপি অপ্রকাশিত 
রহিয়াছে । চতুষ্কাপ্ডাত্বক এই গ্রন্থের প্রতিলিপি দু্পভ 
কিন্তু অপ্রাপ্য নহে। খ্রস্থমধ্যে যে সকল অতীব মূল্যবান্‌ 
বিষয় বগিত হইয়াছে তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ 
সন্বর্ষণকাণ্ডের অন্তর্গত ”বগ্যা প্রতিষ্ঠা” নামক পটলের বিবরণ 
বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল-- প্রাচীন ভারতে গ্রস্থলিখন 
ও গ্রস্থরক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইত 
তাহার উজ্জল চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের 
ইতিহাসে এই পটলের মৃল্য উপেক্ষণীয় নহে। প্রবন্ধের 


১০৪) 


প্রারস্তে এই আগমগ্রস্থের আনুমানিক রচনাকাল নিরূপণ 
করার চেষ্টা করা হইল । 
আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় পটলে ২৫টি পঞ্চপাত্রতঙ্ত্ের 
নামোলেখের পর নিম্নপিখিত শ্লোক দুইটি দৃষ্ট হয় : 
তস্থং ভাগবতঞ্চেব শিবোজং বিষ্ুভাষিতং | 
পদ্যোস্তবং পুরাণঞচ বারাহধ্চ তখাপরম্॥৮ 
ইমে ভাগবতীনাঞ্জ তথ! সীমান্তনংহিত।। 
ব্যাদোক্তা সংহিতা চান্ত। তথ! পরমসংহিত॥ ৯ 
এস্কলে পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণের সহিত শ্রীমস্তভীগবতেরও 
নামোল্েখ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্থতরাং এই গ্রন্থ 
পৌরাণিক ঘুগের অর্থাং শ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্বববন্তী নহে। 
পঞ্চম পটলের প্রারজ্জে নিষেধবাক্যটি প্রণিধানযে।গ্য £ 
ইদং ন হেতুবাদিভো। বক্তব্যং নাস্তিকাগ্রতঃ | 
জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো। নগ্ন এব চ। 
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥ 
এতন্মতানুসারেণ বর্তস্তে যে নরাধমাঃ। 
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্জান্ডেত্যন্তস্ং ন দ।পয়েৎ। 
মীমাংসা, বৌদ্ধ, চার্বাক, জৈন, সাংখ্য ও ন্যায়দশ/নর প্রতি 
গ্রস্থকারের এই বিজ্ঞাতীয় আক্রোশ কুমারিলভট্র প্রভৃতির 
যুগকে লক্ষ্য করিয়াই উদ্দিক্ত হইয়াছে বলিয়৷ অগ্মান হয়। 
কুমারিলের তন্্বান্তিকে (পৃ. ১১৪) অন্যান্য মতের সহিত 
পাঞ্চবাত্র মতের ৪ অপ্রামাশ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । স্থতরাং 
অন্থমান করা যায প্রা ৮০* খ্রীষ্টাব্ে এই গ্রন্থ বর্তমান 
আকারে প্রচারিত হইন়াছিল। তৃতীয় পটপ্গে তন্ত্রবিদ্বেষক 
বঞ্জনীম ব্যক্তির বর্ধনায় কয়েকটি দেশের উল্লেখ আছে : 
কচ্ছদেশসমূৎপন্নঃ কাবেরীকোক্কনো দাত ৷ 
কামরূপকলিঙ্গে।খঃ কাকী-কাশ্ীর-কোশলঃ। 
কুবৃত্তিশ্চ কুদঙ্গশ্চ মহারাষ্ট্র সমুত্তবঃ ॥ 
অধিকাংশ দেশই দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত । উত্তরাপথে প্রান্ত- 
বন্তী কামরূপ ও কাশ্মীর এবং মধ্যবর্তী কোশলদেশ বাদ 
দিয়া অন্তর এই গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল__গৌড়মিখিপায় 
হওয়াও অসম্ভব নহে। লক্ষ্য করার বিষয়, কামরূপাধির 
বজ্জন ছারা খেব ও শাক্তাগমের সহিত বৈষ্ণবতস্ত্রের বিরোধ 
এস্কলে স্পষ্ট সুচিত হহয়াছে। 
হয়শী্পঞ্চরাত্র প্রধানতঃ 'প্রতিচাতন্তু বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছিল, একস্থলে (১।৩/১৪) 'প্রতিষ্ঠাতন্ত্ররী তিজ্ঞ' পদের 
প্রয়োগ হইতে ইহ] স্থচিত হয়| এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডের 
নাম “নঙ্্ষণকাও্”, তাহার পটল সংখ্যা ৩৯। ৩১ পটলের 
নাম বিদ্যা প্রতিষ্ঠাপটলং”--অথবা 'বি্দ্াদানপটলং? | 
আমরা হস্তলিখিত মূলগ্রন্থ হইতে ইহার গ্রশ্নোজনীয়াংশ 
উদ্ধত করিতেছি (১০৩-৬ পন্ )। 
(১) শ্ীভগবানুবাচ £-- 
পুস্তকানী' প্রতিষ্ঠান্ত লিখনং চ যখ।বিধি। 
ক্ষেপেণ প্রবন্্যামি মহা পুণাফলপ্রদম্‌ ॥ 


শ্রবালসী 


১৩৫৬ 


নুনক্ষত্রে হুযোগে চ হুপুপ্ো দিবসে নরঃ | 
গৃহে বিবিক্তে হ্থ্যে বা গ্লোময়েনৌপলেপিতে ॥ 
পুষ্প প্রকরসংকীর্ণে চত্ত্রতপবিভূষিতে । 
্বস্তিকং বিলিখেত্তত্র তলৈ; পঞ্চরঙ্গিতৈঃ ॥ 
তত্র সংস্থাপয়েৎ ধীমান্‌ “শরযন্ত্রা নং” শুভম্‌ । 
শ্দগ্ু।সনং" ব৷ শ্রীমস্তং হেমরত। দিনিন্সিতম্‌ ॥ 
শ্রীমৎ “সিংহাসনং” বাপি নাগদস্তাদিনিগ্সিতম্‌। 
ভত্র সংস্থাপয়েৎ ধীমান্‌ পুণ্কদ্িতয়ং গুরুঃ ॥ 
লেখ্যঞ্চ লিখিওঞ্চেব দিব্যপটাংশুকাবৃতস্‌। 


ঙ্ চা & 
ততঃ পুণ্যাহঘোযেণ প্রারভেলিখনং বুধ । 
প্রা মুখ; পদ্মিনীং ধ্যায়ন্‌ অআলিখেৎ প্লোকপঞ্ক ন্‌ 
রৌপো পান্রে মসীং স্থাপ্য লেখন্যা হৈমর়। শুচিত | 
কাশীরৈল্নগরৈরর্ণেঃ সমশীর্ষৈঃ স্মাংসলৈঃ | 
স্িদ্ষেনতিকৃশৈঃ সুলৈঃ হৃখদীর্ধাদিলক্ষিতৈঃ | 
* লেখয়েলেখকো ধীমান্‌ সর্ধশাস্ত্রবিশ রাঃ ॥ 
পঞ্চাবয়ববাক্সিদ্ধঃ ছন্দোলক্ষণবিস্তধ। 
বাক্য।ল।প-কলাভিজ্ঞে! বিকুপুজন পর 1 
প্লোকপঞ্চকমালিখ) পৃজয়ো দিঝুকরি্ণম্‌ ॥ 
ফা ঙ চে 
এবমারস্তমময়ে কৃত্ব! শান্ং লিখেত্ততঃ। 
গুং বিদ্াং হরিং নিত্যং পুজয়েত প্রণমেত্তখ। ॥ 
এবং লিখেৎ প্রতিদিনং বিদ্যা মাগ্ত্তয়েযজেৎ । 
পুরাণানি লিখেদেবং ধন্মশান্্রণি চৈব হি। 
পঞ্চরাত্রান্‌ স্দিদ্ধান্তান্‌ ইতিহাস্ধকাস্তখ। ॥ *:* 
হয়শীধপঞ্চরাজ্রের সুচন! হয় ঘার্কগেয়-ভূগুসম্থাদে এবং প্রন 
কর্তা মহেশ্বরের উত্তরে ব্রহ্ষার উক্তিঘকল “ঞডগবান্বাচ” 
বলিয়া ভূগুমুনি প্রকাশ করেন। শুভধিনে নিজ্ষন গৃহে বা 
প্রাসাদে পাঁচরঙ্গের তুল ছারা স্বন্তিক বচন করিয়া 
প্রথমতঃ পুস্তকের আধার স্থাপন করিয়া তছুপরি দুইটি 
পুস্তক রাখিতে হইবে-_লেখ্য অর্থাৎ অঙ্গলিপি এবং লিখিত 
অর্থা২ আদশ। তৎপর গুরুপৃজা ন্বন্তিবাচনাদি করিয়া 
পুণ্যাহ” উচ্চারণপুববক পূর্ববমুখী হইর়। পগ্মিণীর ধ্যানপূর্ববক 
আপস্তে ৫টি শ্লোক লিখিতে হইবে । বৌপ্যপাত্রে মসী 
রাখিয়া সোনাপ কলমে “কাশ্মীর” অথবা “নাগর” অক্ষরে 
অতি সাবধানে লিখিতে হইবে । লেখক হইবেন সর্ববশান্্- 
বিশারদ ইত্যাদি । লেখা সারিয়৷ বৈষ্ণববন্দনা, গুরুপুজা ও 
সদক্ষিণ। ব্রাঙ্ষণভোজন কর্তব্য। প্রতিদিন এইভাবে 
আদ্যন্তে পৃজা করিয়া লেখা চলিবে । এস্থলে 'কাশ্মীর ও 
নাগরলিপির উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য । “হৈমলেখনী*্র 
পরিবর্তে এখন 179817881) 1)৫2,-এর ব্যবহার হয়ত শাস্ত্র- 
বিগহিত বল! চলে না। এই ভাবে পুরাণ, ধশ্মশাস্ত্, পঞ্চরাত্র 
ও ইতিহাসাি লেখা কর্তব্য । 
এ থলে ত্রিবিধ পুম্তকাধারের ষে উল্লেখ আছে তাহা 
অত্যন্ত মূল্যবান্‌। নাগদন্ত অথাৎ হাতীর দাতের সিংহাসন 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু হেমবত্বাদি নির্মিত “দগ্ডাসন* 


অগ্রহায়ণ 


কি বস্থ আমরা বুঝিতে অক্ষম--হঠযোগীদের ব্যবহৃত দণ্ড- 
জাতীয় বস্ত পুশ্তকাধার ছিল কিনা বিবেচ্য; অধুনাতন 
10181) 19৪1. তাহার স্থল।ভিষিক্ত মনে করা যাইতে পাবে। 
শরুষপ্রেণ উল্লেখ অন্যত্র ও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার প্রকৃত অর্থ 
কি জানা কঠিন । স্থবন্ধুর “বালবদত্তা”-গ্রন্থে সন্ধ্যাবর্ণনাস্থলে 
একটি উৎকৃষ্ট শ্লেষরচন! আছে । যথা, “সন্ধ্যার্ক্তীংশুকপটে 
প্রৌঢ় বিবম প্ররূটবিসলতা“শব্যস্থা”নুগতশতপত্রপুস্তকসনাথে- 
সন্ধর্মমিব "পঠতি বিকচকমলাঁকরভিক্ষৌ |”. শিবপাম ত্রি- 
পাঠীর দর্পণ টীকায় ব্যাখ্যা আছে--পশরযস্ত্রকং তাঁলপত্রীয়- 
পুস্তকমধ্য স্থরজ্জুঃ” ( সোসাইটার সংস্করণ, পৃ. ২৫০) এই 
ব্যাখা! সমীচীন নঙ্টে, বিষম প্ররূটবিসলতার সহিত শতপত্র 
অর্থাৎ শত্দল পদ্মপুষ্পের 'আধারাধেয় সন্বন্ধ তদ্্ারা বুঝ! 
যায় না। হয়শীর্ষগ্রস্থের শব্যন্ত্রাসনপদ স্থ্ব্ক্তপ্ূপে এই 
বাখ্যার বিরোধী, রজ্ছু কখনও আসন হইতে পারে না। 
বাণীবিলান সংগ্করণের ব্যাখ্যা উদ্ধারযোগ্য--“শরবশ্বং 
পুস্তকধারণায় পরস্পবাস্তঃপ্রবেশিতং বর্ণবিচ্ছুরিতং ফলক দ্বয়ং, 
যন্য দ্রামিড-ভাষায়াং “শিকৃকুপ্যলকৈ” ইতি ব্যবহার১৮ 
(পু. ৩১৯)। কিন্তু সন্দেহ হয়, এই স্থপ্রচলিত আধারে 
রাখিয়া গ্রন্থপাঠ স্বুকর হইলেও গ্রন্থলিখন স্বকর কিনা । 


মৈথিল টীকাকার জগদ্ধর তত্বদীপনী-টাকায় বাখা 
করিয়াছেন “শরযন্ত্র সরত ইতিখ্যাত১*- অন্যন্বিন্নপি 


ভিক্ষৌ এবযন্ত্রারোপিত-শতসং ভারী তে 
(সোসাইটির পুথি ৫৬।২ পত্র)। এই সমীচীন ব্যাখ্যা 
প্রাদেশিক শব্দটির অর্থের উপর নির্ভর করে, কিন্ত আমরা 
তাহ! বুঝিলাম না। বাঙ্গালী টাকাকার বৈদ্যনরসিংহ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন “শরবন্ত্রং পুস্তকস্থাপনার্থং কাষ্ঠবিশেষঃ তস্য 
শরযন্ত্রসাম্যাৎ” (কলিকাতা সংস্কৃত কলেঞ্জের পুথি ৩৪।২ 
পত্র)। ইহাও ছুর্কোধ্য। এখানে উল্লেখষোগ্য যে, 
মিথিলার পূর্ণ অত্যুদয়কাঁলে শ্রেষ্ঠ বিছ্যার্থিগণ সর্বশেষে 
*শরযন্ত্রপরীক্ষা” গ্রহণ করিয়া সর্বোচ্চ পদবী লাভ করিতেন। 
দ্বারভাঙ্গার রাঁজগ্রস্থাগারে বক্ষিত একটি তব্বচিস্তামণি 
পুথির পুণ্পিকা হইতে আমরা জানিতে পারি একজন বাঙ্গালী 
মহাপত্তিতও মিথিলায় গিয়া এরূপ সম্মান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। পুথিটির লিপিকাল ৪১ লক্ষণাব্দ (শ্রী; ১৬শ 
শতকের দ্বিতীয় দশকে পড়ে )_-“ভৌআলগ্রামে বিদ্যা- 
বাগীশভট্রাচার্য-প্রীযুনন্দনমহান্ুভবেভ্য: “শরযন্ত্রেঁ দত্তমিদং 
পুস্তকং লিখিত্বা শ্রীরত্বপাণিশন্মণেতি |” এই লুপ্তস্বতি মহা 
পণ্ডিতের পরিচয়ার্দি গবেষণীয়। 

২। বিভ্ভাপ্রতিষ্টাং কুব্বীত বিধিন1 যেন তচ্ছ,পু। 


পূর্বববন্ধগুপং কৃত্বা কুণ্ডবেদ্ধাদিসংযুতং । 
ইশান্যাং ভদ্রপীঠে তু নির্শলং দর্পণং হরেৎ। 


তত্র তং পুস্তকং দৃষ্ট 1 সেচয়েৎ পূর্বববদ্ঘটেঃ। 


প্রাচীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা 


১১৫ 
দিবি টি সর্বং ডিও । 


দীনাবপণ নিত নি তো । 
গুরুং সংপুজ্য বিপ্রাংস্থ রখেন ভ্রাময়েৎ পুরম। 
অথবা হস্তিষানেন স্ব্ধানেন ব। পুনঃ | 
বিতানবন্ত্রসংছন্ পতাকাধ্বজশোভিতম্‌। 
পুশ্তকং বিধিবৎ পুজ্য ভ্র!ময়ীত প্রদক্ষিণম্‌। 
ধ্বজৈর্নীনাবিধৈশ্চিত্রৈধিতানৈর্বিবিধৈরপি। 
শঙ্ঘভেগীনিনাদৈশ্চ গীতবাদিত্রনিঘনৈ2। 
চামরাসক্তহস্তাভি দিবান্্ীভিরনেকশঃ ॥ . 
পুশ্তকলেখা সমাপ্ হইলে ভাভার প্রতিষ্ঠা আবশ্াক। 
উদ্ধৃত বিদ্যা প্রতিষ্টাবিণির বচন হইতে বুঝ। যায় দেবতা- 
প্রতি্ঠ। হইতে তাহার বিশেষ পার্থকা নাই--মগ্ডপ, কু, 
বেদী, ভপ্রপীঠ প্রভৃতি নিশ্মাণ করিয়া রীতিমত পুজা, হোম, 
দক্ষিণাদি কর্তব্য । তৎপরু বিশেষ সমারোহের সহিত রথে, 
হস্তিযানে বা “গ্রন্ধঘানে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করান 
আবশ্তক, সঙ্গে চামরধারিণী পধ্যন্ত থাকিবে | 
৩ পশ্চাত্ত, নৃপতির্গচ্ছেৎ হ্বসৈন্ঠপারিব।রিতঃ | 
মহাশে।ভাস্থিতং কৃত্ব! নগরস্ধ প্রদক্ষিণং ৷ 
পরিভ্রাম্য সমানীয় স্বগৃহং দেবতাগৃহং। 
বিদ্যাগুহং বা শ্রীমন্ত: স্থাপা গন্ধাদিনা বজেৎ। 
মগ্ডলত্রিতয়ং কৃত্বা মধো সিংহাসনং স্তসেৎ। 
তত্র জ্ঞানস্ত সংস্থাপ। দ্বিতীয়ে স্থ।পয়েদ্গুরুং ৷ 
পুত্রত্রয়্চ স পুজ্য পৃয়েৎ পুস্তকং ততঃ। 
অবধায্য জগচ্ছ।ন্তিং বাচয়েদ্ব।চক: তত: 
নাতিদ্রুতং ন।বিলম্ব নাত্যুচ্চং নাতিনীচকং। 
স এ ন্ 


এবং লিখেদ্চয়ীত পুস্তকং বিধুতৎপরঃ । 
অন্য! নিক্ষলং জ্েরং লিখিতে স্থাপিতে হাপি | 
নগর প্রদক্ষিণকালে রাজা সসৈন্যে আপিয়া প্রদক্ষিণ গেষ 
করিয়! পুস্তক স্থাপন এবং পুম্তকপাঠের অনুষ্ঠান করিবেন। 
তৎকালে ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা ছিল বুঝ! যায় 
-রাজগৃহে, মন্দিরে এবং বিগ্যাগৃহে”। বাঙ্গলাদেশের 
তৎকালীন “চতুষ্পাঠী”-সমূহ বিদ্যাগৃহ হইতে অভিন্ন ছিল 
সন্দেহ নাই । বলা বাহুল্য, একট ত্রিবিধ প্রতিঠানই রাজ- 


পরিচালিত ছিল। 
পটলের অবশিষ্টাংশে বিদ্যাদানের মাহাস্খ্য সবিস্তাগ 
কীঙ্িত হইয়াছে । কারণ গ্রন্থলেখার উদ্দেস্তই হইল £ 
এবং লিখেদাত্মনোর্থে দগ্াদেবং জনার্ছিনে । 
বিষুরূপ।য় গুরবে দগ্যা। দ্বিজপুঙ্গবে ॥ 
ত্রীণ্যাহরতিদানানি গাঁবঃ পৃথণী সরম্বতী | 


লক্ষ্য করিতে হইবে এই আনুষ্ঠানিক বিদ্যাপ্রতি্ 
প্রধানতঃ পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ বিষয়েই বিহিত হইয়াছে । 
বিদ্যাদানমাহাম্ম্ে পঞ্চরাত্র, পুরাণ, রামায়ণ ও ভারত, 
ধশ্মসংহিতা, বেদাঙ্গ এবং “ধন্মার্থকামমোক্ষাণাং ফা বিদ্যা 
সিদ্ধয়ে মতা”__এই সকলের উল্লেখ আছে। কিন্ত 


১১৬ 


আশ্চধ্যের বিষ, বেদ ও দর্শনশান্বের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
বুঝা যায় বৈদিক অনুষ্ঠানের অবনতির যুগেই হয়শীর্ষ- 
পঞ্চরাত্র রচিত হইয়াছিল। 
ধন্ম গ্রন্থ প্রচারের অঙ্গীভূত লিখন, প্রতিষ্টা, বাচন ও দান--- 
এই চতুর্বিব অনুষ্ঠানের উক্ত বিবরণ হইতে গ্রন্থ ও গ্রস্থরক্ষা 
বিষয়ে তৎকালীন সমাজের স্থগশীর শ্রদ্ধা ও আত্ান্তিক 
নিষ্ঠার পরিচয়পপাওয়া যায়। যাবতীয় ধর্ম গ্ন্থকে দেবতার 
তায় পুর্জা করার প্রথা এতটা ব্যাপকভাবে অন্য কোন 
দেণে প্রচলিত ছিল কিন! জানি না। আঙ্গ বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে মানবপ্রগতির লক্ষ লক্ষ অশ্বশক্তিতে বলোন্মত্ত 
হইয়া আমরা মুদ্রাধস্্ের সাহায্যে এ দেবতাকে মন্দির 
হইতে বাহির করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া দেণয়ার চেষ্টায় 
আছি। ততদ্বার। জগৎ কতট! শান্তির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে তাহা মকলেরই অনু ভবগোচর। ক্ষণভঙ্কুর মুদ্রিত 
গ্রন্থের আপাতমনোরম প্রচারমহিমার কথ। বাদ দিয়া 
আমরা হস্তলিধিত সংস্কৃত গ্রস্থরাজির সাম্প্রতিক অবস্থা 
২ক্ষেপে বর্ণন। করিম়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। 
মুনলমান ও ইংরেজযুগে বাঙ্শক্তির বিপুল বিপধ্যয় সাধিত 
হওয়ায় বিদ্যা প্রতিষ্ঠার প্রথম কল্প “গাজগৃহ” ভারতের সর্বব্রই 
বিলুপ্ব প্রায় হইয়াছিল-_নতুবা বল্লালসেনের পুখি রঘুনন্দনের 
হস্তগত হইত ন1। “দেবতাগৃহে'র গ্রন্থসমূহও বিলুপ্ত প্রায় । 
অন্ততঃ বাঙগলাদেশে মন্দিরে গ্রস্থর্ষার প্রথাই খুব বিরূল 
ছিল-_বৌদ্ধবিহারে ধ্বংসলীলার স্থতি ইহার প্রধান কারণ 
বলিয়া মনে হয়। দরিত্রপ্রায় ব্রাঙ্ষণদের “বিদ্যাগৃহ"্সমূহই 
এখন পধ্যন্ত বহুস্থলে গ্রস্থদেবতাকে নিষ্ঠার সহিত অধিষ্ঠিত 
করিয়া বাখিয়াছে, তবে তাহাদের অদূর ভবিষ্যতে 
বিলোপমাধন ঘটিবে সন্দেহ নাই। 
ইংরেজধুগের প্রারস্তে দুরদশী কতিপয় ইংরেজ মনীষী 
বহু মূলাবান্‌ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়া পাশ্চাত্য 
দেশে পাঠাইয়। দেন_জোন্স, কোলক্রক, চেস্বার্ঁ 
প্রভৃতির সঞ্চিত পুথি এইভাবে লগুন, বালিন প্রভৃতির 
গুখিশালা অলঙ্কত করিতেছে । ইংরেজ রাজপুরুষদের 
অন্থকরণে ভারতীয় কতিপয় মহারাজ এইরূপ পুথিসঞ্চয়ে 
উদ্দদ্ধ হইয়ইছিলেন-_-তাঞ্চোর, মই'শুর, বরোদা, কাশ্মীর, 
আলোয়ার ও বিকানীর প্রভৃতি পুথিশীলা তন্মধ্যে প্রধান । 
বাঞ্গলাদেশে রুষ্ণনগর রাজবাটাতে একটি মূল্যবান্‌ পুথিসঞ্চয় 
ছিল, ইহার গঙ্গা প্রাপ্তিঞ সম্ভাবনা হইলে ন্বর্গত মহামহো- 
পাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ব মহাশয়ের চেষ্টায় কিয়দংশ 
নবছীপ সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত হইয়াছে । কলিকাতার 
যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পুথি সঞ্চিত আছে তন্মধ্যে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সঞ্চয় প্রাচীনতম, এসিয়াটিক 


প্রবাদী 


শা পাশপাশি তা পাপী পসাতী শা পাশিপাশপাশিলা্শিশনিরা পাটি পিতা পিট তা পাপপ পাপা পাসপস্পাস্পাস্পিস্পস্পিি 


১৩৫৬ 
মোপাইটির পৃথক্‌ তিনটি সঞ্চয় একযোগে বিপুলতম, বঙ্গীয় 
ও লংস্কত সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চম এবং বিশ্ববিগ্ালয়ের 
অভিনব সঞ্চয় নগণ্য নহে। বাঙ্গলার বাহিরে কাশী, পুণা 
ও মাদ্রাঙ্গের পুথিসঞ্চয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ ছুল্লপ ভ 
সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধানে আমরা বন বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান, বহু প্রধান পণ্ডিতবংশের বিগ্যাগৃহ এবং 
বাঙলার বাহিরে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইয়া যে 
অভিজ্ঞতা অজ্জন করিয়াছি তাহা মোটেই আমাদের জাতীয় 
জীবনের গৌরবজনক নহে। গ্রন্থরক্ষার উদ্দেশ্ত সাধনের 
প্রধান উপায় বর্তমানে দুইটি, স্থচি ও বিবরণী প্রকাশ এবং 
গবেষকবুন্দকে গ্রন্থপরীক্ষার স্থযোগদান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টান্দে 
৬৪১৪: সাহেব বালিনের পুথি-বিবরণীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করেন। এই বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ ইউরোপখণ্ডে অন্ধস্থত 
হইলেও ১০০ বৎসরেও ভারতে উচিতরূপে অনুহ্থত হয় 
নাই বপিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পুখির প্রতি 
শ্র্ধানিষ্ঠা অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশ হইতে শির্ববাপিত হইয়াছে, 
ছুই-একটি অপেক্ষাক্কত ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিলে 
ইহা বেশ প্রতীত হয়। কলিকাত|। এসিয়াটিক সোসাইটি 
লক্ষাধিক টাঞ্খ ব্যয়ে যে কয় খণ্ড সংস্কত পুথি-বিবরণী 
মুদ্রিত করিয়াছে তাহা প্রায়খঃ ভ্রম প্রমাদবনুল, অনাবশ্যকক 
ব্ণণাময় অথচ বহুস্থলে আবশ্তকতথ্যপূর্ণ নহে। তন্মধ্যে 
একটি পুথিও ৬০৮৩০ 40006 বা 0080117/-এর 
আদর্শে পরিশ্রমসাধ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষিত 
ও বনিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। উক্০ পোসাইটিতে 
পুথি ধার দেওয়া ও পুথির নকল দেওয়ার নিঘ্মাবলী 
অত্যন্ত কঠোর ও কলম্বজনক। বহু বৈদেশিক পণ্ডিত 
এবিষয়ে বিরক্ত হইয়া কণিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়া- 
ছেন বলিয়া আমর! জানি। প্ুণার প্রপিদ্ধ ভাগারকার 
গবেষশাগার হইতে ভারতের যে কোন দায়িত্বশীল গবেষক 
এককালে ৫ খান! পুথি অল্নব্যয়ে ধার লইতে পারেন। 
অর্থাৎ কলিকান্তা এপিয়াটিক সোসাইটির সমস্ত পুথ 
পুণায় স্থানান্তরিত হইলে (সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি বাঙ্গলার 
শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ক্রমবদ্ধমান অনাদর দেখিয়! কেহ কেহ 
এইরূপ স্থানাস্তর অনুমোদন করিতে পারেন) আমর! 
অল্পব্যয়ে ঘরে বসিয়া সেগুলি দেখিতে পারি । কলিকাতায় 
বনুধায় করিয়াও তাহা সম্ভব হইতেছে না। অথচ পুণা 
ও কলিকাতার মোনাইটি উভয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি- 
ভোগী। এবিষয়ে অনুরূপ নিয়মাবলী ভারতের সকল 
প্রতিষ্ঠানে অনুস্থত হওয়া উচিত। পুথি পার দেওয়ার 
ব্যবস্থাও পাশ্চাত্য দেশে অত্যুতকৃষ্ট। আমরা কলিকাতায় 
বসিয়া বিনা ব্যয়ে লগ্ডনের ইগ্ডিয়া অফিসের অতি দুপ্রাপ্য 





অগ্রহায়ণ 





পপ, 








পাপন 


পুথি আনাইয়। পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, 
কলিকাতার বাহিরে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যাগৃহে পুথি 
সঞ্চিত আছে তাহা রক্ষা করিতে হইলে ক্রমশঃ সেগুলি 
কলিকাতার কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা 


পানি 


মহা প্রস্থান 





পাশাসপা পাস্পিপা পা পাপা সপস্পস্প, 


১১৭ 





পাপা 


আবশ্বক। নবদ্বীপের পাঠাগারে সম্থংসর মধ্যে কয়টি পুথি 
কয়ঞ্জন গবেষক পরীক্ষা করিয়াছে অনুসন্ধানযোগ্য । স্বাধীন 
ভীরতে বিছ্যা প্রতিষ্ঠার খুগ শ্রদ্ধানহকারে পুনরুজ্জীবিত 
হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 





মহা প্রস্থান 


শ্লীবিমলাচরণ দেব 


সেন্ট হেলেনায় পিঞ্রবাবদ্ধ সিংহ নেপোলিয়ন সম্বন্ধে 
বার়রণের কবিতা পড়িতেছিলাম। লিখিয়াছেন-_-“9০ 
81)19০0, 96 211৮৪* এই অবস্থায় পড়িঘ্লাছ, কিন্ত এখনও 
জীবনধারণ করিরা আছ? ইহার পূর্বে মরিতে পার 
নাই?” 

মনে পড়িল অনেক দিন আগেকার কথা । সবে “কলেজ 
আউট*”। দেশে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় 
ঠলিতেছে। এমন সম কলিকাতায় নবাগত একজন 
মধ্যবয়সী আইরিশ ডাক্তারের সহিত ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ 
হয়। মনোভাবের এক্য থাকায় আলাপ ঘনিঈতায় পরিণত 
হয়। আইরিশ বটে, যেমন অত্যুপ্থ স্বদেশ ও স্বজাতির 
জন্য প্রেম, সেইরূপ ইংরেজের উপর অতি তীব্র ঘ্বণা ও 
বিছ্বেষ। মনে পড়িল 1118 105০ 103 08 099]) ৪3 1718 
1১0০৭. _ভ্যাদ্ভেদে বিশ্বশান্তি বিশ্বপ্রেম নহে । আইরিশ 
জাতিম্থলভ স্থম্ম্ম অন্ুভূতি- ও ভাবপ্রবণতা খুব। এখনও 
তাহার আবেগোজ্জল মৃতি চোখের সামনে ভাসিতেছে। 
কথায় কথায় আবেগের সহিত বলিলেন £ 
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মোটামুটি বাংলায়__-জীবনে তিক্ততম কথা, যদি কেহ 
তোমাকে বলে “আর কেন আছ? এরূপই তিক্ত 
হইতে পারিতে, হও নাই 1, ইহাদের সমান আর 
একটি তিক্ত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না, যাহাকে লইয়া 
তিক্তত্রয়ী গড়িতে পাবি। 


প্রথম কথাটিতে মনে পড়িল মহীভারতের মৌসলপর্ব। , 


মুসলযুদ্ধ হইয়া বৃষ্িবংশ নিমু্লপ্রায়। “বালবৃদ্ধাবশেষিত*। 
কুষ্ণ, বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। অজুনি গিয়াছেন 
বৃঞ্ণিবংশের অবশিষ্কে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য । 
কারণ পূর্চচুক্তি অন্থসারে শ্রীকষ্ণের দেহত্যাগের পরই সমুদ্র 


দ্বারকা গ্রাস করিবে। অজ্ঞ ইন্দরপ্রস্থে ফিরিতেছেন 
বুষবংশের অবশেষ লইয়া । পখিমধ্যে আভীররা আক্রমণ 
করিল। তাহাদের “অন্ত” যষ্টমাত্র। অজুরনের গাণ্ডীবকে 
তাহারা ভয় করিল না, অঙ্গুনও গাণ্ডীবের উল্লেখ করিয়] 
হুঙ্কার করিলেন। আভীররা কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া 
লুঠপাট করিতে লাগিন। অঙ্ঞুন এপারে গাণ্ডীবে 
জ্যারোপণ করিতে অক্ষম হইলেন । বাণপ্রয়োগের মন্ত্র 
গুলি ইল হইতে লাগিণ। আভহীরব। নিবিবাদে লুঠপাট 
করিয়া লইর| চলিরা গেল। যে কোনও মানী লোক 
অজুনের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। 
অজ্ন বাড়ী ফিরিক্। বিষর্ষ বপিয়া আছেন । ব্যাস- 
দেব আসিলেন। জিজ্জান। করিলেন “অজু, তোমার এরূপ 
চেহারা কেন?” অন্ন গভীর খেদের সহিত সব 
বলিলেন |, 
মহাভীরত অপেক্ষা! অর্বাচীন ভাগবতে এই খেদ একটু 
ফলাও ভাবে বলা আছে। মহাভারত প্রাচীন, তাহার 
যত ভাব নাই। ভাগবতে আছে-- (১. ১৫, ২১)-- 
তদ্বৈ ধনুস্ত ইযবঃ স রধো হয়ান্তে 
সোহহং রথী নৃপতয়ো যহ আনমন্তি। 
সর্বং ক্ষণেন তদহুদনদীশরিক্তং 
ভহ্যন্‌ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমুষ্যাম্‌। 
সত্যই, সেই অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব, সেই অক্ষয় তৃণীর, সেই 
শ্বেতাশ্বযুক্ত রখ, আর সেই রখী আমি, যাহার কাছে 
বাঞ্জারা মাথা নোয়াইয়া আসিরাছেন-_-এই সমস্তই না 
থাকার মত হইয়া গেল, যেমন 'প্রাণ চলিয়া গেলে শরীর, 
ভম্বে আহুতি, ভেঞ্ষিবাজি, উধর ভূমিতে বীজ বপন। 
সমস্ত শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন-'*আর নয়। 
তোমাদের সময় হইয়। গিয়াছে । চলিয়া যাও”। তাই 
পাগুবেরা সমস্ত নির্মমভাবে ত্যাগ করিয়া মহাগ্রস্থানে 
গেলেন। 


১১৮ 


এই “আমার আর থাকা উচিত নয়” অবস্থার উপলব্ধি 
আত্মসস্তাবিত তীত্র মনোবুত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যাইবার ঠিক সময় হইয়াছে, কে 
বলিয়। দিবে? এখন ত আর ব্যাসদেবের দর্শন পাওয়া 
যায় না। 

এই উপলব্ধির কথ! ফান্সের প্রধান মন্ত্রী ক্রেদেসে। 
বলিয়াছিলেন : 


প্রবামী 


* পীল্পি পা পপ পাপী পাস্পনপপ পাস্পাস্পাস্পীসপা্পা পাপ পা পা পো পরী পাপা পাপা পা এ পা পা পাপা পা পাম্পি পিসি 


১৩৫৬ 


পা াাস্পান্পা পরী পাশ পা পাপা শার্শা 





বাহিরের কোনও লোক ইহার মধ্যে আনিলে সব গোলমাল 
হইয়| বাইবে। এই কথাই মনত ৪, ২৫৮ ও মহাভারত 
১২১ ১৯৩, ৩২ ৩ ১২,২৪৫, ৪.এ আছে ] 

ইহারই অনুরূপ কথা পাইয়াছিলাম এফ, ভাবলুযু, 
ববার্টনন নামক একজন পাত্রীর প্রার্থনায় ঃ 
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অপরার্কও গৃহস্থ সম্বন্ধে একটি গার্গ্যবচন উদ্ধাণ 
করিয়াছেন £ 

মহাপ্রস্থানগমনং থলনান্ব প্রবেশনম্‌ । 
তৃগুপ্রপহনং চৈব বৃখা নেচ্ছেৎ তু জীবিতুম্‌ । 

এ এক কথা-_বৃথ। বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। 

মন্তসংহিতা ৬, ৩২ মেধাতিথি ভাষ্যে ও এ একই কথা 
“স্ব কামী” অথাৎ শি ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ নিষেসস্থচক 
বলিয়া সেই স্থানেই বলিতেছেন থে জরা, অনিষ্টদর্শনাদি 
দ্বারা বা অনি আগতপ্রায় জাণিয়া যদি কেহশম্ব-চ্ছায় 
দেহতাগ করে তাহাতে দোষ নাই। 

এখন পব্যাসদেব” কে হইবেন ঠিক সময বলিঘ। 
দিবার জনা? 

নিরুন্ত, ১৩, ১২তে দেখি, দেবতার। খধিদের স্বর্গে 
লইয়। যাইতে লাগিলেন। মন্যোর! দেবতাদের বণিলেন 
“খযিদের লইয়া যাইতেছেন, আমাদের কোনও সমস্যা 
হইলে সমাধান করিয়া দিবে কে? তাহাতে দেবতারা 
মনুষ্যকে তর্কশক্তি দিলেন ও বলিলেন যে এই তর্কশক্তি 
দ্র যাহা শিদ্ধার্ণ করিবে তাহাই “আধ” অথাঁ এখধি- 
নির্ধারিত" হইবে। শান্ত অন্গভব ও শুদ্ধ তর্কশক্তি এই 





70016 ৮100 100ম0010800881)10 শত 00100, ০ 0 
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11011160100 
তোমা নিজের সম্বন্ধে তুমি নিজে ছাড়। আর কেহ 
ঠিক উপদেশ দিতে পাবে না। অপর কেহ দিশেষ সঙ্কট" 
সময়ে সাভা উপদেশ দিবে তারা অল্পবিস্তর ভুল হওয়| 
অবশ্যন্তাবী এবং সেই উপদেশ অন্রসরণ করিলে অকল্যাণ 
অনিবাধ্য । 
এই জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন £ 
“আজ্মনে গুরুর।ক্মৈৰ পুরুষণ্য বিশেষতঃ । 
যৎ প্রতাক্ষানুমান।ভ্যা শ্রেয়সাবনুবিন্দীতে |” (১১, ৭, ২৭) 
অথাং নিঙ্গের গুরু নিজে, বিশেষতঃ যে নিজেকে 
পুরুষ মনে করে তাহার । সে নিজ প্রত্যক্ষ ও অন্মান দ্বারা 
নিজের শ্রেয়ঃ প্রাপ হয়। এই-ই চিরকালের ব্যাসদেব-- 
চির্জীবী। 


সর্ব সময়ে, মংকট সময়ে, মহাগ্রস্থান সময়ে নিজ প্রত্যক্ষ 
ও নিজ অন্জমান দ্বারা কার্ধ নির্ধারণ করিলে কল্যাণ 


দই আবশাক। এই ছুইই নিজের হওয়া প্রয়োজন । হইবে। 
১৪ কি বৃহ ই ১২ 


স্্প শি 
7 হাস 


ও ্শ্স ১ ৬ 
মস ৯২০০১ ১ ০৯০০০১ ৮ সি ২০০০০২২২২ হু 
১১০৫ টিসি টি দস ০ রর রা), ্ 1 শা সস মেজ নুহ 
2 8৮৮ 8উনি লি 2 ভা মা । ১১, ২৬ ্ 8) 
নু ত নু টো! টা খএ ৪১১৬ 80৯৭ ৬ ্ ॥ 


হেমাঙ্গিনীর স্ুটকেস্‌ 


প্ীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


১ 

খেয়াল অনেকের অনেক রকমের থাঁকে। 
ছিল সংগ্রহ করবার খেয়াল । 

জন্মের সহিত মাগ্্ৰষ তার প্রকৃতির বাঁজগুলিকে রক্ত- 
মাংসের মধ্যে বহম করে আনে । পরে, ঠিক উদ্ভিজ্জ বীঞ্জেরই 
প্রণালীতে শিক্ষা, শাসন, পরিবেশ প্রভৃতি জল-বাযু- 
আলোকের প্রাচুর্ধ্য অথবা লঘুতার তারতম্য জস্থসারে সেগুলি 
অস্কুরিত ও বা্ধত হতে থাকে । হেমাঙ্গিনীর জীবনে এই 
সংগ্রহ-প্ররণ্তির প্রথম অস্কুরে'দগম দেখ] গিয়েছিল তার বাল্য- 
কালের খেঙাধরের সংসারেই। তাপ পুতুল-পুঅকগ্াগুলি 
যখন প্রায় পঞ্জোেজাত শিশু, বিপণিস্থতিকা গৃহের বন্ধ কক্ষ থেকে 
তার! যখন সবেমান্জ নির্গত হয়ে হেমাঙ্গিনীর সংসারে প্রবেশ- 
লাভ করেছে, কেখলমাত্ একটি করে খাটে! হাত-কাট। 
জাম! পরিয়ে দিলে যখন তাদের তদ্দোচিত তাবে আক্র রক্ষ! 
চলতে পারে__হহ্মাঙ্গিণীর সংগ্রহ-প্রচেষ্ঠার ফলে তখনই 
তাদের পহিণত বয়সের বাবহারের উপযোগী এত সাজসজ্জ! 
জমে উঠেছিল, যা] যে-কোনো পুতুল-যুবক ও পুর্তল-যুবতীর 
বিবাহ-দিনের আড়ম্বরের পক্ষেও অগৌরবজনক নয়। 

খেলাঘর্লের সংসার থেকে বাঁগুব সংসারে প্রবেশ করার 
পরও হেমঙ্গিনী এই সংগ্রহ করবার প্রবৃতিটিকে যথাপুর্বব বহুন 
করে চলেছিল! সংসারের মামূলি প্রয়োজনাদির মধ্যে যখন 
সে প্ররত্তি গা ঢাকা] দিয়ে থাকত, তখন তার অস্তিত্ব তেমন 
বোবা যেত না; কিন্ত মাঝে মাঝে এক-একট! অবাস্তর 
অসাধারণ বিষয়কে আশ্রয় করে যখন তা প্রকট হ'ত, তখন 
তাঁকে খেয়।ল ছাড়া আর কিছুই বলা চলত ন1। হেমাঙ্গিনীর 
ছাঁব্বিশ বংসর বয়সের জীবনের একটি ঘটন! শুনলে একথা 
সুম্প& হুবে। 


তখন হেমাঙ্গিনীর স্বামী অবিনাশ জালিপুরে প্রথম শ্রেনীর 
ডেপুটি ম্যাজিেট । আদালত থেকে গৃছে প্রত্যাবর্তন করে চা 
পানাদ্ধির পর কোনে প্রয়োঞ্চনে ভ্রব্যার্দি রাখবার কক্ষে 
প্রবেশ করে হেমাঙ্গিনীর একট! স্ুটকেসের উপর মৃল্যবান 
সিক্ষের একট! ফ্রক দেখে অবিনাশ ঈষৎ বিশ্মিত হ'ল 
বাড়ীতে ত সবেমাঞ্জ চারটি প্রাী-_বিধবা ভগ্নী বিরাজ্গবালা, 
তার তিন বংসর বয়সের পৌঞ রমেন, আর তার! ছু'জনে স্বামী 
শ্রী। এক্রক তবেকার জঙ? ভ্রুকটি ভুলে নিয়ে ছটো 
হাত। ধরে ঝুলিয়ে ঘাঁড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করে অবিনাশ মনে 
মণে বললে, বড় জোর মাস ছয়েকের খুকীর মত। মাস 
হয়েফের বুকী কে এমন তাঁদের আত্মীয়-পরিজমের মধ্যে 


ছেমাঙ্গিনীর 


আছে, যাকে এই জ্রকটি দেওয়া! চলবে, তা কিন্ত সে ভেবে 
পেলে না। 

তবে দিতে ইচ্ছ। হয় বটে। ফ্রুকটির এমনই অপরূপ 
কারুকাধ্য | ধবধবে সাদা বস্ত্রের সহিত নীলাভ রঙের 
ক্ষাপড়ের নয়নানন্দকর সমাবেশ; তার উপর স্থান বুঝে বুঝে 
ছোট ছোট চুষকির হাক্ষা কাজের ন্ুরুচিসম্মত সংযত জমক। 

ঈষৎ বাস্ত ভাবে হে্মাঙ্গিনী কক্ষে প্রবেশ করলে। তখনে! 
ফ্রকটা অবিনাশের হাতে বুলছে। মুহুর্কাল স্তব্ধ হয়ে 
ধাড়িয়ে থেকে হতাশাবাঞ্তক স্বরে তে বললে, “ঠিক ঘা 
ভেবেছি তাই! একটু অসাবধান হয়েছি, অমনি এ ঘরে 
তোমার কাক্গ পড়ল, আর ফ্রকটাও চোখে পড়ল 1” 

শ্মিত মুখে অবিনাশ বললে, “এ ঘরে কান্দ পড়াতে খুব 
বেশী অপরাধ হুয় নি; কিন্তু ফ্রকট1 চোঁখে ন। পড়লে সত্যিই 
অপরাধ হ'ত ।” 

মেঘ সরে গেলে শরতকালের ছায়ামলিন শস্তক্ষেজ যেমন 
নিমেষের মধ্যে উদ্দ্বল হয়ে ওঠে, অবিনাঁশের কথ! শুনে 
হেমাঙ্গিনীর মুখমগ্ডলও তেমনি প্রকুল্ন হয়ে উঠল ; হাসিমুখে 
বললে, “ভাল ?” 

প্চমংকাণ | কিপ্জ কার ভরণ্ে তা ত বুঝলাম ন।” 

“একটু ভেবে দেখ না।” 

ক্ষণকাল চিন্ত। করবার ভান করে অবিনাশ বললে-_ 

“পুঁটির মেয়ের জভে ?” 

শ*বয়ে গেছে ।” 

পুনরায় একটু চিন্তা! করে অবিমাশ বললে__-“তবে বোৰ 
হয় বিরাঞ্জের ছোট ননদের নাতনীর জনে ।” 

খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠে হেমাঙ্গিনী বললে, “খুব 
আন্দাজ তে। তোমার | বছর তিনেকের মেয়ের জঙ্ে তিন 
মাসের মেয়ের ক্রক | এই বুদ্ধি নিয়ে হছাকিমী কর কেমন 
কনে ?” 

ন্মিত মুখে অবিনাঁশ বললে, শ্গ্রী-ভাগ্যে লোক ঠকিয়ে 
করি। কিন্ত হাকিম তো হার মানল, এখন কার জতে 
বল শুনি।” 

"কার জঙ্ে?” হেমাঙ্গিনীর মুখধগুলের হাঁপির স্ব 
আমেজের মধ্যেই চোখ ছটি ছলছলিয়ে এল । বললে-_- 


" “মি ত ছুরে দুরেই ঘুধলে, কাছে দেখলে না__কেমন 


করে বুঝবে কার জগ্তে। কেন, আমাদের ছ'জনের মধ্যে 
কারো আসবার সন্ভাবশ! আর কি একেবারেই নেই? 
ন্ুনেনববুত ্ত্রীকা তে! বন্রিশ বংসর বয়সে হয়েছিল ।” 


১২, 


হ্মাঙ্গিনীর কথ] শুনতে শুনতে অবিনাশচন্জ্রের মুখখান! 
সাম হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সুরেনবাবুত্র স্ত্রীর কথার 
উল্লেখে পুনরায় উদ্দ্বল হয়ে উঠল, বলঙ্গে _“সুরেনবাধুর স্ত্রীর 
কথাই বা কেন বলছ হ্মে? কুমোরদীখির সৌবভী পিসিমার 
ত বিয়ান্সিশ বছরে হয়েছিল ।” 

“তবে ?” 

“তবে আর কি? তবে তসবই ঠিক আছে।” 

“কি তুমি হয়ত বলবে, এ আমার একট! রোগ ।” 

*কি রোগ?” 

“এই এত আগে-ভাগে প্িনিসপঞ্জ সংগ্রহ করে রাখবার 
খেয়াল। কথায় বলে, গাঞে কাঠাল, পগৌফে তেল। এ 
আবার কীঠালও নেট, শুধু গাছ। এটাকে রোগ বলবে না?” 

দ্িপ্ধ কণ্ঠে অবিনাশ বললে-__”তা! যি বলি, তার উত্তরে 
তুমি চিরকাল য। বলে আসছ তাই হয় ত বলবে। তুমি 
বলবে, এ রোগ দূরদশাঁদের রোগ । সংগ্রহ তারাই কণতে 
পারে যাদের দুরের অবস্থ! দেখবার দৃষ্টি আছে। কিন্তসে 
কথ! যাক, এ ফ্রক কি তৈরি করালে?” 

হ্মাঞ্গিনীর মুখে ম্বহ হাঁপি দেখা দিলে; বলপে--. 
শক্ষেপেছ ? যদিই ব| দুরদৃষ্টি থাকে, অতটা! তা বলে নেই। 
ওসমাম পেটিওয়ালা এসেছিল ॥ চোখে লাগল, রেখে নিলাম । 
ভেবেছিলাম, তৃমি আসবার আগে তুলে ফেলব; কিন্তু 
প্রমীল! বেড়াতে আসায় কথায় কথায় একেবারে ভুলে 
পিয়েছিলাম ।” এক মুহুর্ত নিঃশকে কি চিতা করে বললে _ 
“দেখেই যখন ফেললে, সবট! দেখবে ?” 

উৎন্ুক ছুয়ে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, “সবটা আবার 
কি?” 


উত্তর ন1 দ্রিয়ে খ্রিং থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে 
হ্মোঙ্গিনী সুটকেসট। খুলল: বৃহৎ স্ুটকেস, বিস্মিত হয়ে 
অবিনাশ দেখলে, তাঁর প্রায় সবটাই পূর্ণ হয়ে আছে 
শিশুদের বাবহারের উপযোগী জিণিসপজে। খুকীর জন্ত 
ফ্রক, খোকার অজঙ্ত কোট । খুকীর জঞ্জ ঢপি-পৃতৃল, খোকার 
জ্ত রেলগাড়ী) বুকীর রিবন, থোকা বেন্ট ;--এ সকল 
স্বতন্ত্র প্রয়োজনের বিশেষ বিশেষ ভ্রবাদি ত আছেই। 
তদুপরি জাফ্রিয়! বীভ , অয়েল ক্লথ, ফিডিং বটল. বেবি-সুদার, 
ঝুনবুমি, ঝিনুক প্রভৃতি সাধারণ সামগ্রীর ত অন্ত মেই। 

দুঃখিত, সমবেদনাক্রি্ অবিনাশের মনে হ'ল চামড়ার 
সুটকেসট! যেন হেমাঙ্গিন'র শুফ আ'গ্রহাতৃর ছাদয়, আর ভিতর- 
কার বস্তসমূহ যেন তাঁর গোপন অন্তরের বাঁসন!কামন।! 

শদেখলে ?” 

ক্মোঙ্গিনীর প্রশ্ত্রে অবিনাশ তাকিয়ে দেখলে, ঘে-মেঘ 
ক্ষণকাল পূর্বে হ্মাঙ্গিশীর মুখমওলে ছায়া! বিস্তার করেছিল, 
জল হয়ে তা চোখের কোণে চিক চিক করছে। 


প্রবার্সী 


পা পা পান্পিস্পাস্পিনপাস্পা পাসিপাাশিপাশপাসিপাসপাসিপাসাসিপািপাসপসপপিশ পাসপাসিপাতপা পা পাপ পাপা সিসি পি তা পালিশ 


১৩৫৬ 


০৮ পাশপাশি ৮ শি সিিশপাশীপািপাসিশা উপল পাত তা পাপা লাস্ট পাস 


চে 

সংসারে যোগাযোগ বলে একটা! ব্যাপার তাছে, য! 
মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, কিন্তু ঘটবার মৃলীভূত কোনে! কারণ 
সব সময়ে থাকে কি না তা একেবারেই বোৰা যায় না । 
হয়ত অকারণেই কারে! কথ! মনে মনে ভাবছি, হঠাৎ 
চেয়ে দেখি পাশে দাড়িয়ে সে হাসছে। 

কতকট! সেই ধরণের ব্যাপার হেমোঞ্জিনীর জীবনে ঘটল। 
এতদিন তার অস্তরের যে স্তীব্র অভিলাষ কোট ফ্রক এন্প্িন 
রিবনের রূপ ধারণ করে চামড়ার সুটকেসের মধ্যে আবদ্ধ 
হয়ে অজ্ঞাতবাস করছিল, ত] উদঘাটিত করে স্বামীকে 
দেখানোর সঙ্িতই কোনে! নিগুঢ় যোগ আছে কিনা বল! 
কঠিন, কিন্ত দেখানোর অল্পদিনের মধ্যেই মনে হ'ল কাঠাল 
গাছে কাঠাল ফলবাঁর সম্ভাবনা! সামনে দ্রাড়িয়ে হাসছে । 

কলিকাতার একজন খ্যাতনাম| প্রন্থতি-চিকিংসককে 
দ্বিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হবার পর অবিনাশ উৎসাহ 
সহকারে মাপ আঞ্েক পরের কথ। ভাবতে আর্ত করলে ; 
কে হুবে ধাঘ্রী, কে থাকবে ভাক্তার, পরিচর্যার কাজ কেকে 
করবে, গৃঙ্ছের মধো সর্বাপেক্ষ! স্বাস্থ্যকর ঘর কোন্টা যেটা 
হবে স্ুতিকাগার, ইত্যাদি ইত্যাদি। 

হেমাঙ্গিশী মুখ টিপে টিপেহাসে, আর বলে, “সেতো 
এখনো! অনেক দিনের কথ। | অত আগে থাকতে ভাবছ 
কেন? আমার দুরদৃষ্টির ভূত শেষ পরাস্ত তোম!র কাধে সওয়ার 
হ'ল নাকি?” 

জ্ব-কৃঞ্চিত করে অবিনাশ উত্তর দ্বেয়, “সত | রোঁগটা 
দেখছি সংক্রামক 1” 


তু 

মাপ আষ্েক পরে হেমাঞ্জিনী ও অবিনাশের জীবনের 
মধ্যে দেখ! দিলে একটি শিশু । উধার প্রথম আতাসের মত 
স্বিপ্ধ লাবপ্র প্রভার শুধু বাঁপ-মার হৃদয়ই নয়, ঘর 
পর্ধ্স্ত আলোকিত হয়ে উঠল । হেমাঞ্জিনী সাধ করে কন্তার 
নাম রাখলে উবা। বাপমার ভ্বদয়-আকাঁশের উধা হয়ে 
উষা দিন দিন উদ্্বল হয়ে উঠতে লাগল । 

উষার জগত কোনে! দ্রব্যের প্রয়োঙ্ষন দেখা গেলে অবিনাশ 
তৎপর হু”য়ে উঠে বলে, “যাই, বান্ধার থেকে কিনে নিয়ে 
আসি।” হাসিমুখে হেমাঙ্গিনী বলে, যেয়ো! তার আগে 
স্থটকেস্টা একবার খুলে দেখ না, যদ্দি থাকে ।” 

বাজারে যে একেবারেই যেতে হয় না, তা নয়; কিন্তু 
প্রায়ই অবিনাশ জুটকেস্‌ থেকে অভীপ্সিত দ্বিনিসটি বার করে 
এনে হেমাঙ্জিনীকে দেখিয়ে হাঁসি হাসি অপ্রতিত মুখে বলে, 
“ঠিক বলেছ । আছে।” 

“শ্মিতমুখে হেমাঙ্গিনী বলে, “এখন বুঝছ ?-_-সঞ্কয করে 
রাখার কত গুণ? 


গাগ্রহায়ণ 


হেমাজিনীর ছুটকেস্‌ 


১২১ 





ঘাড় মেড়ে ধুলী হয়ে অবিনাশ বলে, “বুঝবি ।” 
এই ভাবে উষযাফে অবলম্বন করে হেমাদিনী ও জবিনাশের 
দিনগুলি উৎসাহ এবং আননোর মধ্যে আলোড়িত হতে হতে 
লগ্দুখের পথে এগিয়ে চলল । 
কিন্ত বেশী দিনের জভে নয়। মাস সাতেক পরে সহসা 
একদিন প্রত্যুষে মনে হ'ল পথ বুঝি তার দৌড় শেষ করে 
অস্তদিগন্তের এলাকায় পৌছে গেছে। 
পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে উষার গাঁ-টা একটু গরম মনে 
হয়েছিল। রাছে উল্তাপট! কিছু বাড়ে, কিন্তু রাত্রি অবসানের 
লহিত অকম্মাং একি সর্বনাশ! উষা যেন জার সে 
উষা! নেই, সন্ধ্যার মত নীলাভ হুয়ে গিয়ে তার ক্ষুত্্র হূর্বল 
ফুস্ছুপের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে হাপাচ্চে | 
আতঙ্কে বাপ-মার প্রাণ গেল উড়ে । অবিলদ্ষে ডাক্তার এসে 
পরীক্ষা! করে দেখে মুখ গম্ভীর করলে। কঠিন অবস্থা! | হই 
ফুসফুস্‌ জুড়ে নিউমোনিয়া প্যাঁচ। 
আর এক জন বড় ডাক্তার এলেন; দিবারাজ চব্বিশ ঘণ্ট] 
সেবা! করবার জন ছু'জন ছ'জন করে চার জন উপযুক্ত নার্স 
নিযুক্ত হ'ল। ঙঁধবপত্র অল্ঙবজজ পড়তে লাগল । অবিলম্বে 
আ্যাটিক্লুজেট্রিন দ্রিয়ে বুক পিঠ মোড়া হয়ে গেল) সঙ্গে সঙ্গে 
চলল অক্সিজ্বেন। শ্বাসকণ্রের যথাসাধ্য উপশমনের দ্বার! 
ক্রত অপচয়ের হাত থেকে ক্ষীয়মাণ জীবনী-শক্তিকে যতটুকু 
রক্ষা] কর] যায়। 
ছশ্টিষ্তার অন্ত নেই, অথচ করবার মত কোন কাঞঙ্জও 
নেই এই ছুই অঙ্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে 
হ্মাঞ্জগিনী ও অবিনাশ সার! বাড়ী অস্থির চিদ্ধে ঘুরে বেড়ায় । 
কখনে! পথের দিকের জানলার ধারে গিয়ে দাড়ায়, কখনও 
পাঠাগারে গিয়ে বসে, কখনও বা রোগীর কক্ষে প্রবেশ 
ফ'রে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। 
“মিসেস দত্ত |” 
প্রশ্নকারিনী নাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে হেমাঙ্গিনী বলে, 
“বলুন ।” 
"অনর্থক ব্যত্ত হয়ে কোনে! লাত নেই ।” 
*সে কথা বুঝেও বুঝি নে। আচ্ছা, আপনার কি মনে 
হয়? খুকু ভাল হবে ।” 
"সে জনে ব্যবস্থান্র তো৷ আপনার! কিছু ক্রট রাখেন নি। 
দেখুন, আপনি আর মিটার দত্ত এ ঘরে ন! এলেই_ভাল হুয়।” 
“কেন ?” 
“ভাতে আপনাদের ধুকুর কোনে! নুবিবে নেই, অথ 
আমাদের কিছু অন্গবিধে আছে ।” র 
এক মৃহূর্ঘ মনে মনে কি চিন্তা করে €হ্দাঙ্গিশী বলে, 
"আচ্ছা, তাই হবে, আসব ন!। কিন্তু আমি কিখুকুকে আর 
ফোলে নিতে পাব না?” 
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অঙ্ছমোদনপুচক ঘাড় নেড়ে নার্স বলে-_-*পাবেন বই কি। 
ভগবান ছয়! করে যখন আপনার থুকৃকে বিপদ্ুক্ত করবেন; 
তখম পাবেন ।” নু 

“আর, সে দয়া যদি না ফরেন?” 

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে নার” বলে-_-*তা হলেও 
পাবেন।” 


হে্মাঙ্গিনী ও অবিনাশের সমস্ত ছিন কাটল বিহ্বল দৃষ্টিতে 
পরম্পরের শঙ্কাদীর্ণ মুখের প্রতি চেয়ে চেয়ে; রাত কাটল, 
নিক্রা-জাগরণের দ্বার! মধিত একটা মোহাচ্ছন্ন পরিস্থিতির 
মধ্যে । 

তোরের দিকে হ্মোঙ্গিনী একটু ভুমিয়ে পড়েছিল । অদূরে 
একটা ইজিচেয়ারে শিথিল দেহটাকে এলিয়ে ছিয়ে চক্ষু মুদ্রিত 
করে অবিনাশ হশ্চিন্তার জাল বুনছিল। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে 
বসল ক্মাঙ্গিনী। চকিত মেঞ্জে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে 
অবিনাশের দিকে চেয়ে বললে- “দেখ, খুকু বাচবে না।” 

অবিনাশ আতকে উঠল, “কেন বল ত?” 

“ম। হয়ে আমিই তার আয়ু বেঁধে দিয়েছি আজ পর্যন্ত। 
এখনি সে আমার কাছে এসে বলছিল, ম1, তোমার স্থুটকেসে 
আমার কাপড় শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম ।” 

একটা হ্ুরতিক্রমণীয় অমজলের আসে পাংশু হয়ে অ“বনাশ 
বললে-__-“ও কিছু নয়,__শ্বপ্ন।” 

"কিন্ত দেখে, সত্যি হবে ।” 

বাহিরে দরজায় শক হ'ল, ঠক ঠক ঠক। 

চকিত হয়ে ক্মোঙ্গিনী বলে উঠল,__প্এ দেখ ।” 

ইজিচেয়ারের উপর খাড়া হুয়ে ভগ্ন কে অবিনাশ হাঁক 
দিলে--“কে ?” 

নারীকে শোন! গেল-_ “আমি কমল-_নার্স।” 

শ“্দূরজা খোল। আছে, তেতরে আনুন।” 

অল্প একটু দরজ| খুলে মুখ বাড়িয়ে হ্মাদিনীর প্রতি দৃ্টি- 
পাত করে নাসসবললে--”্জপনি একবার খুক্কে কোলে 
নেবেন চলুন ।” 

“বুঝেছি ৷ খুকু চলে যাচ্ছে বুঝি ?” 

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে নার্স বললে-__“বোধ হুয়।” 
তার পর দরজা! তেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। 

চকিত নেজে অবিনাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে হেমো্গির্শী 
বললে-_ “কাল সমস্ত দিন আমাকে শুনিয়েছ, “মনেরে আজ 
কহ্‌ যে, ভাল মন্দ যাহাই আন্গক, সত্যেরে লও সহজে । আন 
সত্য এসেছে, সহ্ক্ধে তাকে নিয়ে! । আমি সহজে নিলাম।” 
তার পর চলে যেতে যেতে ফিরে গ্রাড়িয়ে বললে-__“আর 
দেখ, হ্রিকে পাঠিয়ে দাও, কিছু ফুল মিয়ে আনুক। লব 
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লাদা ফুল-_শ্বেত পল্প, গন্ধরাঁজ, টগর, রজনীগন্ধা! এই সব ।” 
দরজা ঠেলে হেমাঙ্গিনী নিক্ষান্ত হয়ে গেল। 
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অনুখ হয়ে পর্য্যত্ত রোগীর ঘরের ছরজ-জানলা দিবারাঞ্রি 
খোল! থাকে । তরুণ উষার স্মিত আলোকে সমস্ত ঘর 
তরে গেছে ; সেই আলোকের সহ্বিত জড়িয়ে আছে এক মহা- 
বৈরাগ্যের ধূসরতা । এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে কক্ষের 
ভিতর তখন অভিনীত হতে আরম্ভ হয়েছে মহারজনীর তিমির 
সাগরে বিগতপ্রতা উষার নিমজ্জনের পাল । 

ক্মোঙ্গিনী যখন প্রবেশ করলে তখন ডাক্তাররা! &েথোস্‌- 
কোপ ইত্যাদি পকেটে পুরতে আরম্ভ করেছে ; একজন নার্স 
ইতদ্ত বিক্ষিপ্ত ্িনিসপঞ্র একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছে) 
জার কমলা পরলে।কযাহ্িনীর নাসিকার একটু দুরে অব্সি- 
জেনের নলট। ধরে সধিক্ষণের অহুষ্ঠানটা যথাসম্ভব সহ্জ 
করবার চেষ্টা! করছে। 

ফ্মোজিনী দেখলে, আ্যাটিফ্লুজেট্টিনের ব্যাণ্ডেজটা1! খোলা! 
পড়ে রয়েছে মেঝের উপর । মহথাপ্রস্বানের জুনিশ্চিত পথে 
যে পদার্পন করেছে, তাকে আর বন্ধনের ঘধ্যে চেপে রেখে 
লাত কি? অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাসগুলি যাতে 
অনস্ত আকাশে কতকট! সহজে মিশতে পারে, আপাতত 
ডাক্তারর। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছে। 

শয্যার নিকট উপস্থিত হয়ে একজন ঢাঁক্তারের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করে শান্ত কে হেমার্গিনী দ্ি্ঞাসা করলে, “এখনে! 
আছে ?” 

ঈষৎ ঝু"কে হৃংপিঙের স্পন্দন একটু লক্ষ্য করে ডাক্তার 
বলজে__-“জাছে 1” 

নত হয়ে উষার নীলা ঠোটের উপর হেযোঙ্গিনী একবার 
চুন করলে, তার পর শয্যার উপর উঠে ডাক্তারকে দ্িভাসা 
করলে-__“কোলে নিতে পারি ?” 

“পারেন |” 

ধীরে ধীরে উধাকে কোলে তুলে নিয়ে হ্মোঙ্গিশী কণ্তার 
অর্ধনিমী(লিত নেছের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করে শুদ্ধ হয়ে বলল। 


২২৬২২ 
ডট 


প্রবাসী 
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মিনিট পাচেক পরে একজন ভাক্তারের সঙ্জে কমলা 
চোখোচোখি হল । অক্সিজেনের নলট| সরিয়ে নিয়ে কষ 
&পকক বন্ধ করে দিলে। 





ডেখ সার্টিফিকেট লিখিয়ে মিয়ে ব্যধিত সমবেদনাক্লি 
ভাক্তার ও নাসের বিদ্বায় দিয়ে অবিনাশ যখন ফিরে এ. 
তখনে। হ্মাঙ্গিনী নিম্পলকনেত্ে কঙ্জার মুখের দিকে চেটে 
পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার পার্খে উপবেশ: 
করে বিরাজ্জবাল] নিঃশকে অশ্রপাত করছে। 

অবিনাশের পদশকে চেয়ে দেখে ম্বছ স্বরে হ্মাঙ্গিন 
জিজ্ঞাসা করলে_-”ফুল এসেছে ?” 

, কৌচার খুঁটে চোখ মুছে অবিনাশ বললে__“জানতে 

গেছে।” 

এক মুহূর্ত মনে মনে চিত্ত করে হেমাঙ্গিনী বললে-__-“ত 
হলে জন কাজগ্তলো ততক্ষণে সেরে ফেল।” আচল থেবে 
চাবির রিং খুলে অবিনাশের হাতে দিয়ে বললে__“মুটকেস্ট; 
খালি কথে কাউকে দিয়ে সব জিনিসগুলো! এখানে আনাঁও ।” 

“কি হবে?” 

“বুকুর সঙ্গে যাবে ।৮ 

ঈষৎ কৃঠিত কে অবিনাশ বললে-_-“কিত্ব সুটকেসে ত 
ধুকুর আর বিশেষ কোমে। ছ্িনিস মেই মনে হুচ্ছে ? 

বর্ষা দিণান্তের পার আলোক-প্রতার যতো! একটা অতি- 
ফিকা৷ হাসি মুহুর্তের জন্ত হ্মোর্গিনীর মুখমগুলে বিলিক মেরে 
গেল। উদ্দাস নেজে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে-_ 
“তবে কার জিনিস আছে? খোকার? রক্ষেকর | আবার 
একদিন একটা ছেলে স্বপ্লের মধ্যে দেখ! দিয়ে বলবে- “মা, 
তোমার সুটকেদের জিনিসপ্ শেষ হয়েছে, আমি চললাম 1, 
_-তার পথ একেবারে বন্ধ কর।” 

মুখ নত করতে গিয়ে কয়েক ফৌট! তণ্ত অবাধ্য জঙ্রু মৃত 
কণ্তার মুখের উপর ঝরে পড়ল। আচল শিয়ে মুছিয়ে দিতে 
পিয়ে সহস| ছেমাঙ্গিনী বিরত হ্'ল। মনে মনে বললে-_ 
“তোর মার অন্তরের খানিকটা ছুঃখের চিহ সঙ্গে নিয়ে যা 
ঘুকু 1৮ 
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সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


পূর্বের প্রবন্ধজয়ে গিদদুধর্মের হুইটি অঙ্গের আলোচনা করা 
হইয়াছে । এই ছুইটি অঙ্গ স্রীদেবতার উপাসনা ও পুরুষ- 
দেবতার উপাসনা] । এই আলোচনার প্রধান কথ! সার জন 
মার্শালের যে ছুইটি মতবাদ সাধারণে গৃহীত হুইয়াছে তাহার 
সমালোচনা । প্রথম ছইটি প্রবন্ধে মার্শালের যুক্ি-প্রমাণ 
বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে 
যে, মোঁছ্প্রোদারো, হরাপপ। ও বেলুচীহানের স্ত্রী-মূর্তিগল 
স্ত্রীদেবতার প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না। এই প্রসঙ্গে 
পশ্চিষ-এশিয়1, বিশেষ করিয়া আনাঁতোলিয়ার প্রাচীন ধর্ম 
হুইভে সিদ্ধুধর্মের উৎপপ্তি হইয়াছে এই মতবাদের সমালোচন! 
কর] হইয়াছে এবং এই মত অগ্রাহ করিবার কি যুক্তি আছে 
তান] দেখান হইয়াছে । 

প্রথম হুইটি প্রব্ধের আলোচনার ফলে সিন্ুবর্ম বাস্তবিক 
কি প্রকারের ছিল তাহ! জ্রানিতে পারা যায় নাই। এই 
আলোচনার মূল লক্ষা দিল সার জন মার্শাল এবং তাহার 
মতবাদের সমর্থনকারী পঞ্ডিতগণ সিদ্ুবর্ষে স্্রীদেবতার উপাসন] 
সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাহার বাস্তবিক 
কোন ভিত্তি আছে কিম! তাহ! পরীক্ষা! কর!। কিন্তু এই 
আলোচন। মুখাতঃ নেতিবাচক হইলেও ছুইটি সীলিং হইতে 
শিদ্ধুরর্মে স্ত্রীদ্দেবতার উপাপন] সম্বন্ধে কিছু 009101/0 10101- 
718601) ব৷ প্রস্কত তথ্য পাওয়া যায় দেখান হইয়াছে । এই 
ছইটির একটি প্রপিপ্ধ হুরাপ্লার সীলিং যাহাতে দেখা যায় 
উদ্ভিদের অবিষ্ঠাী দেবতা স্ত্ীব্ূপে কজিত হইয়াছেন। এই 
সীলিডের একটি পৃষ্ঠের দৃষ্ট হইতে এই দেবীর প্রীত্যর্থে মঙ্ুস্ 
বলি দিবার প্রথ! ছিল জামিতে পারা যায়। অঞ্তান্ত নিদর্শন 
হইতে পিদুবর্মের প্রন্কৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তাহাতে 
রলিতে ছুয় যে, এই দেবীর দেবরের পরিচয় দিবার ধরণ 
কতকটা 'আরকেইক ।” দ্বিতীয় সীলিং হুটতে দেখ যায় যে, 
বক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীরূপে কঙ্গিত হুইয়াছেন। সিদ্ধুধর্মে 
মীদেবতার উপাসনার প্রমাণ ইহার অধিক আর কিছু এ পর্যন্ত 
পাঁওয়! যায় নাই। 

তৃতীয় প্রবন্ধে, যোছেঞ্োদারে! সীলের ভ্রিবজ্ঞ, পুরুষ 
মুতটি শিবের প্রোটোটাইপ, সার জন মার্শালের এই মতের 


সমালোচনা কর! হইয়াছে । মার্শালের মত অগ্রাহ কর! হুই- 


যান্ধে, কিন্তু ঙাহার ব্যাখ্য। হইতে সিদ্ুরর্ম সম্বন্ধে যে প্রয়ো- 
ছণীয় তথ্য পাওয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
হইয়াছে । যোগসাধন] ব! ধ্যানযোগ সিদ্দুধর্মে 01159 ৪%৮৭- 
04০ ৰ। দেবত্ধের পরিচায়ক চিন বলিয়! পগ্জিগণিত হুইত। 


এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃঠি আকর্ষণ 
করা হইয়াছে । দেবত্বের এই চিহ্ত সতধু পুরুষ মূর্ঘতিতেই দেখা 
যায়, কোন স্ত্রীমুর্তিকে যোগাসনে উপবিষ্ট দেখ] যায় না। 
এইটি সিছুবর্য সম্বদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ [0031610 110109070800) বা 
প্রধান তথা । ঘার্শালের ব্যাখ্যার আলোচন। প্রসঙ্গে ফোগাপনে 
উপবিষ্ট পুরুষ-দেবতার বৃর্তিগুলির সহিত ব্যানী বুদ্ধ (ও জীন) 
মৃতির সাদৃষ্চের প্রতি দৃ্টি আকর্ষণ করা! হু্টযাছে এবং বল! 
হইয়াছে তে, এই সাদৃষ্ঠ এত ঘনিষ্ঠ যে ইহা! বিশেষ তাৎপর্দপূর্ণ 
বিষয়। এই তাৎপর্ধ কি হওয়া সম্ভব তাঁহার আলোচন। কর! 
হয় মাই। 

সিদ্ুধর্ম সম্বন্ধে এই চতুর্থ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় ছুই অংশে 
বিভক্ত । প্রথম জংশে সিদ্ুবর্ম সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচন! 
কর! হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ঠোর আলোচন! 
করা ছুটবে । দ্বিতীয় অংশে পরবর্তা ভারতীয় বর্মসমূের 
সহিত গিদ্ধুরর্ষের সম্পর্কের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জালোচনা কর! 
হইবে। 

১ 

সার জম মার্শাল প্রমুখ পঙ্জিতগণ পিরুধর্মে লিজেোপাঁসন1, 
পণ্ড উপাপনা, সর্প উপাসম! এবং বৃক্ষ উপাসনার কথ 
বলিয়াছেন । তাহাদের ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যার সমখনে 
যে সকল নিদর্শনের উল্লেখ কর হ্ইয়াছে সংক্ষেপে সে 
সম্থপ্ধে আলোচমা কর হইতেছে । এই সকল উপাসন! 
ব্যতীত সিদ্ধুজাতি কতকগুলি প্রতীক (::511)01) ব্যবহার 
করিত দেখা যায়। এই সকল প্রতীকের সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বলা হইতেছে। 

মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে এটকূপ কতকগুলি শখ, পোর- 
পিলেন ও পাথরের গোল চাক1 এবং লন্বা ও মাথার দ্রিকে 
সরু (০071001 9101)09 ) কতকগুলি প্রশ্তরথগ্ড মোহেঞ্জো- 
দারো, হ্রাপ! ও বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্্‌প 
হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই ছুই শ্রেনীর নিদর্শন সিদ্ধুরর্ধে 
যোনি ও লিঙ্গ উপাসন] সম্বন্ধে সার জন মার্শালের মতবাদের 
ভিদ্বি। ঘোনি উপাসন! সম্বন্ধে তাহার মতবাদের আলোচনা 
ইতিপুর্বে কর! হুইয়াছে। প্রথম শ্রেনীর এগ নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে 
মার্শালের ব্যাখা! কি যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে করা যায় না 
তাছ] বল। হইয়াছে । 

সিন্ধুধর্মে লিঙ্গ উপাসনা সম্বন্ধে মার্শাল যে মত বান্ত করিয়।- 
ছেন তাহার সম্বন্ধে বল! যায় যে, ভারতীয় ধর্মে লিঙ্গ উপাসনার 
উৎপদ্থি ও বিকাশের ইতিহাস মার্শালের ব্যাখ্যার সনর্থন.করে 


১২৪ 


সপ শসা, 


মা। প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় শ্রেনীর নিদর্শনগুলিকে লিঙ্গ বল! 
যায় কিনা সে সম্বন্ধে হার্শালের নিজের মনেও সঙ্গে 
রহিয়াছে । তিনি বলিতেছেন-__ 


৭0800] 19950চ 107 17001076008 909 8106010- 
, বদ 07৮৮ 00010০00108] 
00201700197 88309019600. ৮10) 00৪০ ০1 099 


9810 85700109889 00701116 ,, 

81809 19 10 

15008, 

অর্থাং সাধারণতঃ লিঙ্গের আকার যেরূপ দেখা যায় প্রস্তর- 
খগগুলি সেইরপ আকারের, এগুলিকে লিঙ্গ বলির] ব্যাখ্য! 
ফরিবার ইহাই একমাত্র কারণ। মার্শাল উচ্চশ্রেদীর 
বিবেকবান পঙ্ডিত_্তাহার কথ! আলাদ1। কিন্ত দেখ! 
যায় যে, ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণ, এমন কি ভারতবর্ধের সঙ্গে 
ধাছাদের দীর্ঘ দিমের পরিচয় আছে তাহাদের মব্যেও অনেকে, 
ভারতবর্ধে আসিয়! হিন্দুর! লিঙ্গ উপাসনা! করে জানিয়! প্রথম 
গ্্র্মের প্রচারক মছুষ্য জাতির এই কুরুচির পরিচয় পাইয়] 
লজ্জায় ও দ্বণান় যে পরিমাণে অভিভূত হুইয়াছিলেন তাহার 
প্রভাব কাটাইয়! উঠিতে পারেন নাই। বত্মানকাঁলে এই 
লক! ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিবার রকমফের হইয়াছে, 
ভারতবর্ষের প্রাচীন হবংসন্ত,প হইতে প্রান্ত প্রত্যেক্ট বিশেষ 
আকারের (0011081 51119) প্রপ্তরখগ্ড লিঙ্গ বলিয়! 
যণিত হুইয়। থাকে । ক্রসফুটের (13. 13700810069) 
মত পঞ্চিত ব্যক্তি যঘাহাকে 111)1:9 বা মশল! পিষিবার নোড়া 
বায় বর্ণনা করিয়াছেন এই শ্রেদীর বর্ম-ব্যাখাযাতাগণ তাহাকে 
লিজ বলিয়! আখ্যাত করেন। 
সে যাহা হউক, কয়েকটি নিদর্শনের সম্বন্ধে ([.]. 0. 

[১ 2419. ঘা 27. ঘা 2,455) মার্শাল 
বলিতেছেন যে,এগুলি লিঙ্গ সন্দেহ নাই এবং এগুলি নিঃসন্দেছে 
প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষে লিঙ্গোপাসনা প্রাকৃ-আর্ধমুগ 
হইতে চলিয়! আলিতেছে । মার্শাল এই প্রসঙ্ষে সার অরেল £াইন 
কতৃক উত্ভর-বেলুচীস্থানের ছুইটি তাঁত্রমুগের স্ত প হইতে প্রাপ্ত 
লিঙ্গ ও যোনি মূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন । এগুলিকে 10%11010 
81১80110101 বলিয়া বর্ণনা! কর! হুইয়াছে। হ্রাপ্রায় আবিষ্কৃত 
একটি বৃহ, উপরের দিকে সরু প্রস্তরখগকে দয়ারাম সাহুনী 
আধুনিক শিবলিঙ্ষের সঙ্গে তুলনা! করিম! মত প্রকাশ করিয়- 
ছেন যে, ইচ্ছা “ 170561)8%91)980. 0360. 10] 0/08110)” | 
ভাটসের বর্ণিত একটি পোড়ামাটির সীলের ( 0১1000 (90৪- 
৫০/, 01, 20011], 903) উদ্লেখ পূর্বে কর হইয়াছে । এই 
লীলের একটি পৃষ্ঠে একটি দোতল| বাড়ী দেখা যায়। তার 
পরের বর্ণন! এইরপ, 


3610. & 01001020650. 09160 ৮71)100) 80909 60 109 
0%080106 00৮7 17000) ৪, 01010011010, 1. 17076 01 009 /60809 


ভি 1075060 0 00)71001 07606 ০৮০]. 1100 19001), 


স্বাটসের মতে বাড়ীটি মঙ্গির হইতে পারে। ভাঁঃ 


প্রবাঙী 





১৩৫৬ 


১০০১০৪০০১০০ 
ব্িতেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই 0010108] ০৮190% 
ৰ।গোলাককতি বটি লিজ (1061610177677 ০01 47187008 
12070977217 0,187 )। এই বন্ধট লি হইলে এবং 
সিদ্ধুধর্ষে লিদ উপাসনার প্রচলন থাকিলে উদ্ধার এই প্রকার 
অবস্থান অদ্ভূত মনে হইবে । 


বস্ততঃ পরীক্ষা করিলে দেখ! যাইবে যে, যাছাকে 16811501 
বল৷ হইয়াছে তাহা! ছাড়া যে সকল নিদর্শমকে লিঙ্গ বল! 
হইয়াছে সেগুলিকে লিঙ্গ বলিবার আর ফোন ফুক্ি নাই: 
এই সকল বস্ত যে পৃথ্ধিত হইত তাহার কোন প্রকার প্রমাণই 
মাই। হিন্মুদিগের মধ্যে লিঙ্গ উপাসনার প্রচলন ব্যাখ্যাতা- 
দিগকে প্রভাবিত করিয়াছে। 


" লিগ উপাসনার উৎপতি ও বিকাশ সম্বন্ধে লেখকের 
7727200 777০75757) 29 175 7127201527016 (100187 
[719107108] 00816905, [06০00207)৩৮ 1949) প্রবন্ধে 
বিস্তারিত জালোচন! কর] হইয়াছে । এই প্রবন্ধে বিস্তারিত 
আলোচমার স্থান নাই, সংক্ষেপে ছুই-একটি কথার উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে। প্রথমতঃ মহাভারতে লিঙ্গ উপাসনার 
উৎপত্তির যে বিবরণ পাওয়া! যায় তাহাতে দেখ! যায় যে, লিম্দ 
তগচিক্িত । ইহাই 11079) 10 82781 যে শিবলিজের 
উপালম] বত্ঁনানে প্রচলিত তাঁছ। অর্থে স্থাপিত লিজ । একপ 
অন্থমান কর! সহ্ক্ষেই চলে যে, লিঙ্গ ও অর্ধ্য সংযুক্ত হুইবান্র 
পুর্বে পৃথকভাবে পুরুষ ও স্ত্রী চিহ্যের উপাসন] প্রচলিত ছিল। 
সিদ্ধুবর্ষের 71) 960063 ও 07)91110 50069 সন্বন্ধে মার্শালের 
ব্যাখ্যা এই অহ্থমানের উপর প্রতিঠিত। তান্ত্রিক অঙ্ুষ্ঠা- 
ছাড়া পৃথক তাবে স্ত্রী চিহ্ের উপাসনার প্রচলন নাই 
শিবলিক্ক বা তগচিহিত লিঙ্গের উপাসনার পুর্বে পৃথকভাতে 
পুরুষ চিহ্ন বা লিঞ্ষের উপাসনা! প্রচলিত ছিল কি না অন্ুসন্ধা, 
করিলে দেখা যায় যে, তিন প্রেমর লিঙ্গ মূর্তি পাওয়া! যায়. 
বাঙ্াকে 19211১60 বল! হইয়াছে সেই শ্রেণীর লিলমূর্তি 
যুখ লিফ এবং অন্ত এক শ্রেমর লিঙমূর্তি যাহার উপর লিচি 
খোদিত আছে। গুডমল্সম লিঙ্গের কাল শ্রীষটপূর্য প্রথ- 
অতাবী। বলিয়। নিত হইয়াছে । উহা! সুখলিক্গ। ইহা 
অর্ধ্যের ব! পিঞিকার অভাব হইলেও শিবের পঞ্চমুখ খোদি, 
হুইয়াছে। গ্রতীয় দ্বিতীয় শতাষ্ধীর ভিটা! লিঙ্গে লিপি" 
পঞ্চমুখ খোদিত আছে। এইক্সপ মত প্রকাশ কর! হইয়া 
ঘে, এই লিঙদমূর্ত ও লিশি-খোদিত মূর্তিুলি স্মারক চি 
(006070118] 89069) ৰা দেবতার উদ্েন্ঠটে দান ক 
হইত (1786159 0060069) 1 মুখলিক্গ হইতে পরব 
কালের লিঙ্গোন্তব মৃতির উৎপন্ধি ছুইয়াছে। 


কতকগুলি 76911900 লিঙ্গকে বার! লিঙ্গ, সহ্ত্র লি 
প্রন্ৃতি নান) এ্রঈীতে ভাগ কর! হইয়াছে । এইগুলিত 


জগ্রছায়গ 
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অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বল! হয়। গ্রীপূর্য দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় শতাব্ীর ও পরবতাঁকালের কতকগুলি মুস্বায় 
লিকমৃতি দেখা যায় বৃক্ষ, পর্বত প্রন্ঠৃতি শৈবচিহ্কের সহ্িত। 
কিন্ত শৈবচিহ্ন বর্জিত 798119010 লিঙগমৃতিগুলির যেমন কাল 
নির্ণর কর! সম্ভব নয় সেইরূপ এগুলি বাস্তবিক পুঙ্গিত হইত 
কি না তাছ। নিশ্চিতভাবে বলিবার উপায় নাই। বস্ততঃ 
শৈবচিন্ববর্ধিত লিঙ্গ বা লিঙ্গাকৃতি প্রস্তরখও্ড যে পুঞ্গিত হইত 
ধা উদ্ধার কোন্‌ ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল. তাহার কোন ট্র্যাভিশন 
বা অভ কোন প্রমাণ দেখ! যায় না। 
এখানে বলা আবন্তক যে, বতমানে কোন কোন শোর 
হিশ্মুদ্িগের মধ্যে যে কোন আকারের প্রস্তরখগকে শিবলি্- 
ঝ্পে বা দেবীরপে ( সাধারণতঃ চণ্তী জাথ্য। দিয়) পুজ্িত 
হইতে দেখা যান । এই উপাসন] 08911996009 0151010- 
এর হ্ৃষ্ান্ত । মার্শালের মতে 7996519 হইতে [19111 
উৎপত্ধি হইয়াছে। কিন্ত অনেক পণ্ডিত এই মত গ্রহণ করেন 
না, 0118111 বা লিঙ্গ উপাসন] ্ভাছাদের মতে [91119 001 
হইতে আসিয়াছে । 
খথেছের শিশ্রদেব পদটির অর্থ কর! হইয়াছে লিঙ্গ উপাসক। 
এই ব্যাখ্যা ইউরোপীয়, ভারতীয় মছে। এই ব্যাখ্য! গ্রহণ 
কফরিলেও স্দেহছ মিটে না। কারণ মহাভারত ও পুরাণে 
লিক্ষের যে বর্ণন! দেওয়। হইয়াছে সেই বর্ণনা অথর্ব ও খখ্েদের 
ক্ষপ্তের বর্ণন! হইতে গৃহীত বলিয়] মনে হুয়। বিশ্বব্যাপী প্রকা্ড 
স্যোতিঃপু্ক, ক্ষত্তের ভায় যিনি ছ্াযালোক ও ভূলোক যোজন! 
করেন ইত্যাদি বলিয়। ক্ষত্তের বর্ণনা] কর] হইয়াছে । পুরাণেও 
অগ্রিন্তস্তণী লিঙ্গের বর্ণন| দেখ! যায় । লিক্ষেরে কজনার 
উৎপত্ভি যদি এই জ্যোতিংপুপ্তরূণী ক্ষত্ত হুইতে হুয় তাহ! হইলে 
শিবচিহ্ৃবর্ণিত লিঙ্গাক্কতি প্রত্তরখগ্ুকে শুধু 1:981191)-এর 
মুক্তিতে উপান্ত বলিয়া গ্রহণ কর! সম্ভব হয় না। টৈদেশিক 
এবং ভাহাদের অনুগামী এদেশী পঞ্ডিতগণের প্রত্যেকটি বিশেষ 
আকারের প্রস্তরখওকে লিঙ্গ মুর্তি বলিয়। ব্যাখ্যা করিবার 
প্রন্বদ্ির যূলে কি ভাব থাকা লম্তব তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে 
করা হইয়াছে । সিছ্ধুধর্মে পুরুষ এবং মী চিহ্েরে উপাঁপন! 
প্রচলিত ছিল, লিঙ্গাকার প্রস্তরখণ্ড ও মধ্যে ছিত্জযুক্ত গোল 
চাকায় আবিষ্কারের ফলে ইছ] প্রমাণিত হইতেছে, মার্শালের 
এই মতবাদ লিদুবর্মে মহাদেবী বা 90009209 11006: 
এবং শিবের প্রোটোটাইপের উপাসনার প্রচলনের সঙ্গে এমন 
ুন্দরভাবে ছিলিয়া গিয়াছে যে সিদ্ুধর্মে পূর্ণ বিকশিত শান্ত 
বর্ষের প্রচলম ছিল এইরূপ ধত ব্যক্ত করিবার লোভ স্বরণ 
করা মার্শালের পক্ষে সম্ভবপর হুয় মাই । তিনি বলিতেছেন-_. 
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পশ্চিম এশিয়] ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞলের কথা ভূলিয়! 
যাওয়া কোন ইউরোপীয় পঙ্িতের পক্ষে সম্ভব নয়। 

ধাহার! সিদ্ুবর্ষের উপর পশ্চিম এশিয়। ও তৃমব্যপাগরীয় 
অঞ্চলের প্রভাবের মতবাদের দ্বার! অভিন্ভত নছ্েন এবং 
ভারতবর্ষে লিঙ্জোপ।সমার উৎপত্তির ইতিহাস ও ট্র্যাভিশনেন্ 
লহিত বাছারা পরিচিত, কতকগুলি একদিকে লরু লম্বা 
প্রস্তর ও পোড়ামার্টর নিদর্শন আবিষ্কারের কলে সিছ্ুধর্ষে 
লিঙ্গোপাসন প্রচলিত ছিল এই মত গ্রহণ বিস্তারিত 
প্রমাণ না পাওয়া পর্স্ত তাঙছাদের পক্ষে সম্ভবপর নছে। 
খগ্েদে শিশ্নদেবের উল্লেখ যাহার! আর্ধ্যদিগের শত্রু, প্রাকৃ্‌-আর্ধ 
বা অনার্ধ আদ্িবাসীপ্দিগের মধ্যে লিঙগোপাসনার প্রচলন ছিল 
এই মতের সমর্থন করে মনে করেন তাহার! লক্ষ্য করেন 
মাই যে, শিশ্রদেবের অর্থ লিঙ্গোপাঁসক হইলে আর্ধগণও ঘে এই 
উপাসন| করিতেন সে বিষয়ে সন্দেছ করিবার কারণ খখেছ 
হইতে পাওয়! ঘায়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যাঁয় যে, লিপি ও বিডিছ্ব প্ডর 
মুর্তি খোদ্দিত পোড়াধাটির লিঙ্গাক্কতি নিদর্শন ( (6:৭8-00$%8 
00289) হরপ্না হইতে পাওয়! গিয়াছে । দয়ারাম সাহু মী এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন্দিরে দেবতার উদ্ধেত্ঠে এগুলি 
প্রধান কর! হইত। ইতিপূর্বে উল্লেখ কর! হুইয়াছে যে, ভিটা! 
লিক্ষের মত লিপি-থোদিত মুখলি ও যাহ লিপি-খোকিত 
লিঙ্গ এই উদ্বেষ্টে ব্যবহৃত হুইত। লিঙ্গের এই ব্যবহার ও 
লিঙ্গোপাসন! একবস্ত নহে । 


সিন্ধুধর্মের সফ্িত সর্পের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলেও 
সর্প উপাসনার কোন প্রমাণ পাওয়। যায় মাই। এই তথ্য 
বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ। কারণ বৈদিক, মহাকাব্যের যুগের ও 
পৌরাশিক বর্ষে এবং বৌদ্ধ ও দ্বৈন বর্মে সর্পের উপাসনার 
প্রচলন দেখ! যায়। ছুটি সীলিঙে ( 11. [, 0. ]া? 0]. 
0১1. 29, 191. 050৮1]. 11 ) দেখা যায়, যোগাসনে 
উপবিষঞ্ একবক্ত, দেবনূর্ঘগের সপ্মুখে প্রার্থনার তঙ্গীতে জান 
পাতি উপবিষ্ট মহুষু মুর্তির পশ্চাতে সর্পের সুর্তি। মার্শাল 
ঘলিতেছেন সম্ভবতঃ মনুয্ূর্তিকে নাগ বলিয়া! বুঝাইবার 
চেষ্টা কর! হইয়াছে । তিনি বলিতেছেন নাগধুর্তিকে হহুষ্য 
দুত্তি হইতে পৃথক দেখান হইয়াছে, ফেছ কেহ বলিতেছেন 
সম্ভবতঃ মহ্ঘ্ঘুর্তির পশ্চাদভাগে মাগমৃ্তি সংযুক্ত ক্ষত্বা 
হইয়াছে । সে বাছাই হউক, নাগ এখানে উপান্ত মে, 
উপাসক | ছইটি লীলিঙে যে ভাবে নাগকে দেখান হইয়াছে 
তাহা! ভারছতের নাগ রান্ধ! এলাপজের দীক্ষার দৃষ্ঠ বিশেষ- 
ভাবে ম্মরণ করাইয়! দেয়। মাগরাজ| নাগমৃূর্তি ত্যাগ করিয়! 
মনুষ্য মুর্তি ধারণ করিয়াছিলেন । কাশ্ঠপের বোধি শিরিষ 
বৃক্ষকে নাগরাজ] বন্দনা! করিতেছেন,একপজ্র নাগরাক্জ! ভগবতো!| 
বন্দতে। একটি তামার সীলিঙের বর্ণনা দেওয়া! হ্ইয়াছে, 
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এখানে 10069111/ 901)01180 সম্ভবতঃ সর্পেরই মনুষ্য 
সৃতি । 

বৌদ্ধ শিল্পে সর্প বা মাগ সাধারণতঃ মনুষ্য মূর্ঘতিতে 
কঞ্জিত, মন্য্য যুর্ততির পশ্চাতে সর্পচক্ত । মাগিনীর উপরার্থ 





গ্রবালী 





১৩৫৬ 
22555552555 
ছিল একথ! বল] হইলেও দেখা যাইতেছে যে, কোন গাভীর 
সৃতি যোছেগ্সোদারো, রাগী প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায় নাই 
(পার অরেল ইন বেলুচীস্থানে একটি গাতীর মূর্তি পাইয়া- 
ছেন)। এই সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, যওমৃর্তি মোহেঞ্ো- 
ঘারে! অপেক্ষা! বেলুচীস্থানেই পাওয়া গিয়াছে বেশী সংখ্যায় 
মাআ গুট তিনেক অপ হইতে । বেলুচীস্থামের শাহী টুম্ব, 
কৃষ্জী ও যেহী অঞ্চলের সপ হইতে দেড় শতাধিক যওযূর্তি 


মারী ও নিম্র্ধ সর্পবূর্ততি। অবশ্ঠ মহথযামূর্তি ছাড়া সম্পূর্ণ (101)0)9 ৮01) পাওয়া -পিয়াছে। শাহী টুম্বের ৮৫ ও 


সপরূর্তিও দেখা যাঁয়। বৌদ্ধধর্মে নাগ উপান্ত নহে, অলৌকিক 
শল্তির অধিকারী বলিয়া সম্মানের পাত্র । বৌদ্ধ পুরাঁণে নাঁগের 
সাধারণত: জল!শম় বা! জলের সিত সম্পর্ক দেখ! যায়। 
নাগ, বুদ্ধ এবং বক্ষ, সপ বা চৈতা, জিশৃল, চক প্রভৃতি পবিজ্র 
প্রতীকের উপাসনা করিতেছে দেখা যায়। সীচি, ভারছত 
প্রতৃতি স্তপে নাগের উপাসনার দৃষ্ঠ দেখা যায় না, অমর1- 
বতাঁর একটি দুষ্টে দীর্ঘশশ্রধারী কয়েকঙন বাক্তি একটি 
মন্দিরে সর্পের উপাঁসন! করিতেছে দেখ] যায় (17613:73৭01, 
1য. ২1৬ )। অর্পের চক্রের উপর বুদ্ধ ঘোগাপনে উপবিষ্ী, 
সর্প পর্বের উপর রক্ষিত পৰি পদচিহ চক্রের দ্বারা আচ্ছাদন 
করিয়াছে দেখ! ঘায়। 

সিদ্ধুধ্ায় শিজে মহুযুদেহধারঠ মাগ যোগাঁসনে উপবিষ্ট 
দেবতার উপাসনা বা স্বতি করিবার দৃষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মীয় 
শিল্পে মন্য্যদেক্ধান্বী মাগের ঘোগাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ মুর্তি 
উপাসনার দৃষ্ঠ ল্মরণ করাইয়া! দেয়। সর্প উপাসমা মছে, 
সর্পফে উপাসকরূপে কল্পন! সিদ্ধুবর্মের বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট 
বৌদ্ধধর্ম দেখা যায়। বৈদিক ও ব্রান্ষণ্যবর্মে সর্প উপাস্য 
কখন স্বাধিকারে, কখন প্রধান দেবতাদিগের সঙ্গ হিসাবে । 

সিচ্ুরর্মে পণ্ড উপাসনা (01111 ১৮605010 ) বিশেষ 
প্রচলিত ছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে । 

প্রথমে গো উপাসনার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। এই 
প্রসঙ্ে আরন্তে বল! আবস্ঠক যে, মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও 
বেলুচীস্থানের নিদর্শনসমূহ্ের মধ্যে গাভীর মুতি নাই, শুধু 
যণ্ডের মৃততি আছে । এই তথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা আবস্ঠক। ধাঁহারা পিদ্ুর্মের উৎপপ্তি পশ্চিম এশিয়] 
ও ভূমধ্যসাগরা'য় অঞ্ল বলেন তাহাদের একগরনের বক্তব্য 
এইরূপ-- 
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খগ্ধেদে গাভীর পবিজ্ঞত! সম্বন্ধে যে মন্তব্য কর! হইয়াছে 
খথ্েদের মূল বা অন্থবাদের এক পাতা যিনি উন্টাইয়াছেন 
তাচার পক্ষে সেরূপ মন্তব্য কর! অসম্ভব। তারপর এশিয়া 
হাইঘর, মিশর ও জ্রীটের ধর্মের লঙ্গে লিদুধর্মেপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


কু্লীতে ৬৬ মু্তি একহ পাওয়া! গিয়াছে । এতগুলি মৃত্তি এক 
পাইবার একট! অর্থ আছে। সার অরেল াইনের মতে অর্থ 
এই যে, ষণ্ড ৮2৭ 911 0৮1৮ )1 1)010181 19৮0701109, 
11006 01 80100] ৮৮019110)”  অজ্ঞঙ্জ তাহার বক্তব্য 
আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন যে, এই মৃতিগুলি সম্ভবতঃ 
কোন স্বজনী শক্তির আবার (1০1):0৭011110 1106 0107659 
0০৬৭" ) রূপে কজিতভ দেবতার উদ্ধেষ্টে উৎসর্গ কর! হুইত। 
তারপর তিনি বলিতেছেন যে, প্রাচীন বৈদিক সাঞিতো যণ্ড 
উপাসনার পরিচয় পাঁওয়] যায় না । সুতরাং শিবের বাহুন- 
ব্বপে যণ্ড হিন্দৃরর্মে যে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে উহার হূলে 
রহিয়াছে সিন্ধু উপতাক! ও বেলুচীস্বামের তাঁঅদুগ্সীয় অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে হ্ড উপাসনার জনপ্রিয়তা । একট যও মূর্তির 
গলায় রঙের দাগ আঁছে। মার্শালের মতে উহা যাল্য 
এবং এই মাল্যধারী ঘওড নিশ্চয় কোন না ফোনরপ ধর্মান্ষ্ঠামে 
বাবহত হইত। 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বেলুচীস্থানে প্রাপ্ত ঘে সকল যণ্ড 
মূর্তির উপরে উল্লেখ কর! হুইল সেখখলি যে উপাস্য ছিল বা 
ধর্ম অচুষ্ঠানে বাবহত হইত এন্প প্রমাণের অভাব আছে। 
যেহেতু শৈবধর্মে ষাঁড় শিবের বাহুনরূপে পরিচিত এবং ষিশর, 
পশ্চিম এশিয়া! প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধর্মে যগড উপাসনা 
প্রচলিত ছিল দেহেতু এই সকল যওমুর্তির একট! ধরমীয় 
তাৎপর্য দেওয়] হইয়াছে। 

ষে জিবজ্ঞ,, যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটিকে শিবের প্রোটো- 
টাইপ বল! হইয়াছে তাহার সিংহাঁসনের পাশে যে পশুযুথ 
দেখ! যায় তাহার মধ্যে যগড নাই। যগ্ডের অন্পস্থিতির 
ঠককিয়তে মার্শাল বলেন যণ্ড উপাসনা একটি স্বতন্ত্র ট্রপাসনা 
বূপে সিদ্ুবর্মে প্রচলিত ছিল। 

কিন্ত এই সকল ব্যাখ্যার দ্বারা পিন্ুবর্মে যগড উপাসনার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ন1। 

ভাটসের বর্ণিত যে সীলটির উল্লেখ কয়েকবার কর হুই- 
যাছে তাহাতে জিশুলদণ্ডের নিকটে একটি যণ্ডকে দগ্ায়মান 
দেখা যায় ! নিকটে একটি অসথযাূর্তত দণ্ডায়মান । ডাঃ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে, বৃতিটির বামহণ্ডে একটি 
লম্বা! গু ও দক্ষিণ হস্তে একটি জলপান্র আছে। এইরূপ 


জগ্রছায়ণ 


ধরণের মূর্তি কতকগুলি প্রাচীন মুস্তায় (10001-00900৫ 
0081109 ) দেখা যায়। ভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সম্ভবতঃ 
ইহা শিবের প্রতিমুতি । সাচীর বৌদ্ধ শিল্পেও কতকটা এইরূপ 
মুতি দেখা যায়। গুতরাং ইহা শৈবদূর্তি ন! হুইয়] বুদ্ধ মুত 
হওয়া] বা! বৌদ্ধবর্মের বিশেষস্বজ্ঞাপক মূর্তি হওয়া আশ্চর্য নহে। 
ভিশুল দণ্ড ও যণ্ডের একআঅ উপস্থিতি সহ্ক্ষে শৈবধর্মের কথ! 
স্মরণ করাইয়! দেয়, কিন্ত মনে রাখিতে হুইবে যে, ত্রিশুলের 
যে নিন্ধুধর্মে কোন ধর্মীয় তাংপর্য আছে তাহার প্রমাণাতাব, 
মিশুল বা অন্ত কোন প্রকার অগ্রধারী দেবমুতি সিহ্কুশিজে 
দেখ! যায় না । বরং একটি সীলিঙে ইচ্থাকে সাধারণ অস্ত্র 
হিসাবে ব্যবহৃত হইতে দেখ! যায়। আদ্র মাত জিশুলের 
সান্ধ্য ঘ্ড উপাসনার প্রমাণ বলিয়া এহণ কণা যায় না। সিঙ্ধু- 
ধর্মে ষগডর কোন স্থান থাকিলে যগ্ডকে ভক্তি নিবেদন কর! 
হইতেছে বা ষণ্ড দেবতাকে ভক্তি জানাইতেছে সিঙ্ুবর্ষের 
নিদর্শনসমূহ হইতে এইক্রপ প্রমাণ পাইবার আশ! কর! যাইত। 
এখানে একটি পতাকায় ষও মূর্তির উপস্থিতিপ্র উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে ( 1১]. 0:0/1-0,0)1 একটি শোভাযাত্রায় 
এই পতাকা বহুন কর] হইতেছে । এই 06]] 01151/00এর 
কথ] পরে বল! হইতেছে । এই নিদর্শনটি হুইতে মনে হয় 
ষগুকে ১০০7০ ৪111118] মনে কনা! হুইত। 
যুনিকর্ণ বা একশৃর্গ ষণ্কে মার্শাল সিন্ধুধর্মে বিশেষ স্থান 
দিয়াছেন যুনিকর্ণ বাশুডবিক কঞ্জিত পণ্ডর ঝুর্তি, ইহাকে এক- 
শৃঙ্গ যও্ড বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়াছে । অনেকগুলি সীলে 
এই মূর্তি দেখা যায়। ইহাপ্র শৃ্গেপ্র পম্চাদ্‌তাগে আচ্ছাদন 
আছে, গলায় কয়েকটি দাগ এবং সম্মুখে মাটির উপর একটি 
দণ্ডের সঙ্গে আবঞ্ধ হইটি পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মার্শালের 
মতে ইহ! ধূপদাশী। তিনি খলেন যুনিকর্ণ সীলগ্লি কবচ 
হিসাবে ধারণ কর] হইত এবং সপ্তবতঃ যৃশিকর্ণের পুঙ্গা কর! 
হইত (০০1০৮ 01 ০0416 ৮79/1)9101) )1। ইহ) 
সহজেই বুঝ যাঁয় যে সম্মুখের পাআটিকে ধুপদানী বলিয়। 
ব্যাখ্যা করিয়৷ মার্শাল ঠাগার মতের সোপান প্রত্তত 
করিয়াছেন। এই ধুপদানী না হইলে ধুশিকর্ণ মূর্তির এই 
প্রকার ব্যাখ্য। ফাড়াইতে পারে না । একটি লীলের (10, 9১7) 
দৃষ্ত হইতে ঘার্শাল মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ অস্বখ 
বৃক্ষের উপাসনার সহ্বিত যুনিকর্পের সম্পর্ক ছিল। বৃক্ষ 
উপালনার আলোচন] কালে এ সম্বন্ধে বল! হুইবে। 
বক্ষ উপাসনার স্বিত পশুর সম্পর্কের প্রসঙ্গ বৌদ্ধ শিজেন 
কথ! স্মরণ করাইয়া! দেয়। ফারগুসনের গ্রচ্ছে (1১1, 0৮111, 
[00907800175 00 ৪ [1195601 405919580) অনরাবতীর 
শপে একটি দৃশ্তের চিত্র আছে। ইহাতে একটি একশ 
পশুর উপর আরঢ মহুত্তমৃর্তি দেখ! যায়। এই একশু্ পশুকে 
কেছ কেহ মুনিকর্ণ বলির! ব্যাখ্যা করেন । 
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কতকগুলি সীলে বাইসন, মহিষ, হুস্তী, ব্যাতর হূর্তি দেখ] 
যায়। এই বৃতিগুলির সম্মুখে একটি পাঅ রক্ষিত। মার্শালের 
মতে এই সকল পণুর উপাসন! সিদ্ধুধর্মে প্রচলিত ছিল। 
তিনি পান্জের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন__-উপান্ড পশ্ডকে 
খান্ড শিবেদন করিবার ব্যবস্থ। ছিল (“5$11)11)11503 19০0৫ 
901167108১৮ )। মার্শালের অন্ুস্থত এই প্রকারের ব্যাখ্যা 
প্রণালীঘ সাহায্যে সিদ্ধুধর্মের বৈশিষ্ট্য নির্দয় করিবার কাছ 
নিঃসন্দেহে অতিশয় সহজ হুইয়] যায় । 

কতকগুলি সীলে দেখ! যায় এক বা একাধিক পণ্ডর 
দেহের উপর মনুষ্যের মস্তক অথব1 দেহের অর্ধেক পশুর ও 
অর্ধেক মানুষের | দৃষ্ান্ত স্বরূপ ছুইটি সীলেপ্ন উল্লেখ কর! যায়। 
একটি সীলে (11. 1]. 0. 401 511, 18) বৃক্ষের অধিষ্ঠাী 
দেবীর উপাসনাধ দৃষ্ঠ দেখা যায়। এই সীলে মহুষ্যের মুগড- 
বিশিষ্ট একটি ছাগের মূর্তি আছে। মার্শালের মতে এটি একটি 
ছোটখাট দেবতা (৮৮ 1):060617 1002] 01%10165 91 
[01119201১0৮ )। তিনি ইহাকে ঘেশোপটেমিয়ার মনুয্যু- 
মুণ্বিশি্ট সিংহের মূর্তির সহিত তুলন1 করিয়াছেন । একটি 
সীলে (19, 511, 17) দেখা যায় অর্ধেক মহ্থয্য অর্ধেক 
পিংহু একটি মূর্তি একটা শৃঙ্গধারী ব্যাত্রকে আক্রমণ করি- 
তেছে। মার্শাল সুমেরীয় পুরাণের ইগ্াবনীব সঙ্গে ইনার 
ভুলনা! করিয়াছেন, ইহ! একটি দেবমৃত্তি কিল। স্প্ঠ 
করিয়া বলেন' নাই । একশ্ঙ্ধারী ব্যা্ ব! সিংহ 
প্রাচীন বৌদ্ধ শিজ্পে দেখা যায়। একটি হুরাপ্না সীলের 
(171, 0. 12, উদ্ভিধ্ধের অবিষ্ঠাজী দেবীর হুর্তি) এক 
পৃষ্ঠে ছইটি ব্যান্রমুর্তে দেখ! যাঁয়। মার্শালের মতে ইনার! 
ধর্মানুষ্ঠানে অংশ থ্রছগ করিতেছে । ইজিয়ান অঞ্চল 
ও উরে প্রাপ্ত শিদর্শনের সঙ্ষে ইহার তুলনা কার! 
ক্ইয়াছে। কয়েক্ট সীলে (105. 4, 494) তিনটি 
বিভিত্র পঙুর মস্তকবিশিষ্ট নৃতি দেখ! যায়। জ্রিবজ্ঞ, দেবতার 
সঙ্গে তুলন] কিয়] বল! হৃইয়াছে ইহ] (19:1১ 91 %/০০010০- 
[10 00109, তিনটি পশুর মস্তক তিন জন দেবতার । 
কয়েকটি সীলে ছইটি, তিনটি ব! চারটি পণ্ডর বিভিপ্ব অবয়বের 
সমাবেশে গঠিত মৃত দেখা যায্ব। ডাঃ ম্যাকে ও মার্শাল 
উভয়ের মতে এগুলির পুজ! কর! হইত । 

উপরে কজিত বা প্রক্কত পণ্ড মুর্তিস যে সফল সীলের 
উল্লেখ করা -হুইল সেগুলি মার্শাল ও অন্তান্ত পণ্ডিতগণ সিদ্ধু- 
ধর্মের বৈশিষ্টোর পরিচায়ক হনে করেন। মার্শালের ব্যাখ্যা 
হইতে দেখ! যায় পণ্ডর বাস্তব মুতি ও সম্পূর্ণ ক্সিত মুর্তি 
উভয়ই উপান্ত। তাঁকার ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি ভারতবর্ষে 
বিভিন্ব আদিবাসী ও অঙ্ভা জাতির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনীর পণ্ডর 
পুজার দৃষ্ঠান্তের উল্লেখ করিয়াছেন,. যদিও সিদ্ধুধর্মের ব্যাখ্যার 
সম্পর্কে এই সফল তৃান্ত অপ্রাসঙ্গিক । কতকগুলি সীলের 
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উদ্লেখ কর! হয় নাই, ইহার মধ্যে হুরাপার প্রাপ্ত একটি ছুই- 
সুখ বিশি্ সিংহের (4. (৮/০-808৫177859 0£ 1100. 00 
8& 0006 81)81)90 709063681, 4, 1, 4. 3.1, 09, যদ 
(11)) মূর্তির উল্লেখ কর! যাইতে পায়ে, এইজ্প সিংহের 
হৃতিযুক্ত সীল আরও আছে । বেদীর উপর উপবিঃ হিযুখ 
লিংহ বিশেষভাবে অশোকের 1100 0901691-এর কথ! স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 

সে যাহা! হউক, মন্য্যের মুখবিশিষ্ট যাড়, ছাগ প্রভৃতি 
এবং ছই বা ততোধিক পশুর ভিন্ন ভিন্ন অক্ষপ্রত্যঙ্গ লইয়া 
গঠিত কজিত পশ্ড এবং ছুই বা তিনটি মস্তকবিশি& কল্সিত 
পণ্ডর ঘে সকল মৃত হুরাগ! ও মোহেঞ্জোদারোর সীল গুলিতে 
দ্বেখা যায় তাহার অন্ধরূপ পণুমূর্তি পঙিতগণ ঈজিয়ান অঞ্চল, 
এলাম, দুমের, মিশর ও আসিরীয়ার প্রাচীন শিল্পে পাইয়াছেন। 
একদল পণ্ডিত মনে করেন এই 1১08১ ০1%-এর উৎপতি নুমের 
ও এলাম, এই অঞ্চল হুইতে ইহ] ইউরোপ ও অভ ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে। কেছু কে বলেন, ইহার উৎপস্ভি ভার তবর্ধেও 
হইতে পারে। একজন পণ্ডিত ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের 
এবং প্রাচীন ও মধ্যযুদীয় ভারতীর শিল্পের গরুড়, কিপ্র, গঞ্ধ্ব, 
কুস্তাগ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে পিচ্কু উপত্যকার 
0989 ৪ হইতে এই সকলের কঙ্সন।৷ আলিয়াছে। তিনি 
শিবের গণ, প্রমথ প্রস্ভৃতির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করিয়াছেন । 

লাচী, অমরাবতী, তারছত, কার্পে প্রভৃতি স্থানের 
প্রাচীন বৌদ্ধ শিজে উপরে উল্লিখিত মোহেঞ্চোদারে। ও 
হরাগনার লীলগুলির অস্থরপ করিত ও বাস্তব পশু মূর্তির অভাব 
নাই। কঞ্সিত পশুর মূর্ঘতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। ছুই মস্তক বিশিষ্ট ছাগ, অর্ধেক কুকুর ও অর্ধেক 
সিংহ অর্ধেক মংন্ত, নহুযোর মুখযুক্ত পণ্ডর পৃষ্ঠে আর শ্রীমতি 
লিংহ, অশ্ব ও যণ্ডের সমবায়ে গঠিত কঙ্জিত পশুসুতি প্রভৃতি । 
[398১6 ৯/৮এর যে বার। লিঙ্ধু উপত্যকায় দেখ! যায় সেই 
বার! পরবতাঁ যুগের ভারতীয় শিল্পে, বিশেষ করিয়। বৌদ্ধ 
শিল্পে পরিস্ষুট হুইয়াছে দেখিতে পাওয়া! যায়। বৌদ্ধ শিল্পের 
পশ্ভর বাস্তব ও কঙ্সিত মূর্তি উপান্ড নহে, সিদ্ু-উপত্যকার 
নিষর্শনগুলিকে উপান্ত মনে করিবার কোন প্রাণ পাওয়া যায় 
না। 

সিছুবর্ষে ব্বক্* উপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল বলা 
হইয়াছে । এই বৃক্ষপুজার প্রধান বৈশিষ্ট লম্বন্ধে সংক্ষেপে 
ঘল। যায় যে, বৃক্ষের বাস্তব আপের উপাসনা ক্ইত। আবার 
স্বক্ষের অধিষ্ঠাত্ী দেবতা জী ও পুরুষন্ধপে কজিত ও পুদ্ধিত 
ছইতেন। বৃক্ষ উপাসনার সঙ্গে পশ্ডর যোগ ছিল। সম্ভবতঃ 
কেবল অন্থখ বৃক্ষের উপাসন! প্রচলিত ছিল। দৃষ্ঠান্ততবরূপ 
ডয়েকটি লীলের উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

হ্রা্লার কয়েকটি সীলে বৃক্ষের বাস্তব কূপের উপাসনার 


দুষঠানত পাওয়া যার | হুইট সীলের প্রতি দৃটি আকর্ষণ করিয়! 
মার্শাল বলিতেছেন যে, এই ছুইটিতে বৃক্ষমূলের চতৃষ্পার্থে 
বেষ্টনী দেখ! যায়, যেমন দেখা! যার পরবর্তা আমলের 
রিলিফগুলিতে ৷ এই ধেনী-মধ্যে বৃক্ষ কতকগুলি প্রাচীন 
মুস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়। একজন পঙ্িতের মতে এই 
বেটনী-অব্যে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ ও চৈত্য ও স্থল. বৃক্ষের উৎপত্ধি 
হইয়াছে । কতকগুলি সীলে আর একটি ধরণ দেখা যায়, 
ছইটি বৃক্ষের মধ্যে মন্থস্ত মৃতি | এই বহ্ুস্ত যৃর্তিকে বৃক্ষের 
অধিষ্ঠান্রী দেবতা বল! হুইয্বাছে। মোহেঞ্চোদারো সীলে 
মনথস্ত হৃর্তিটি হী-মূর্তি। এই মূর্তিটি যে দেবী মূর্তি তাহা বুঝা 
ঘায় শ্রদ্ধা নিবেদনের ভঙ্গীতে ইহার সম্মুখে অবস্থিত আর 
একটি মহুত্ত মূর্তি হইতে | এই ছুইটি মূর্তির নীচে এক সারিতে 
লাতট পুরুষ মূর্তি দেখ! যায়। ইহাদের পরিধানে খাট ঘাগর] 
ও যাথায় লক্ব/ বিহ্নী (5911076 10165 900. 1076 016 
(2115) 1 উপরের লাইনে উপাঁসকের নিকটে মনুষ্য মু 
যুক্ত একটি ছাগ। হ্রাপ্লা ও মোহেঞ্জোদারোতে “হইটি বৃক্ষ 
যধ্যে অবস্থিত মন্থৃষ্য মুর্তি” কয়েকটি সীলে দেখ! যায়। এই 
মনুষ্য মৃত্তি পুরুষের । একটি টের1-কোটা! প্রি মে বৃক্ষদ্েবতার 
লন্মুখে জান উপগ্রি উপবিঞ& ও ছুই হাত সম্মুখে প্রসারিত 
একটি উপালকের মৃতি ও মিকট্টে একটি ছাগ, গলায় মাল] । 
ব্বক্ষের অবিষ্টা্রী দেবতার লীলে এই ছাগ মুতির উপস্থিতি 
হইতে বৃক্ষ পুক্জার সহিত পণ্ডর সংযোগ অন্থমান করা 
হইয়াছে । একটি যুনিকর্পণের সীলে অঙস্বখ বৃক্ষের উপস্থিতি 
হইতে মার্শাল যুনিকর্পণের সহিত অশ্বখ বক্ষ উপাসনার 
সংযোগের কথ! বলিয়াছেন । 

যে সকল সীল হইতে বৃক্ষ পুজার প্রমাণ পাওয়া যায় 
সেই সকল সীলের বৃক্ষ অশ্বথ বৃক্ষ। বেষ্টনী-মব্যে বক্ষ ও 
ছুই বৃক্ষ মধ্যে অবস্থিত মন্থুষা মৃতি---এই ছুই প্রকার লীলেই যে 
বৃক্ষ দেখ! যায়_-উৎ] অস্বখ বৃক্ষ । অন্বথ স্বক্ষ যেসি্কুজাতির 
মধ্যে জনপ্রিয় ছিল তাহ! অঙ্বখ বৃক্ষ পুজার দৃষ্টান্ত এবং সচিজ্ 
পটারিতে এই বৃক্ষের শাখা, পাত প্রত্ৃতির নক্মার বাহুল্য 
হইতে অনুমান কর! যায়। সিদ্ুদেশের চানহুদারে' প্রভৃতি 
কয়েকটি স্থানের সুপ হুইতে প্রাপ্ত কয়েকটি সীলেও অশ্বখ বৃক্ষ 
দেখ! বায়। সিদু যুগের অঙ্বখ পুক্া পদ্ববতাঁ তারতীয় বর্ম- 
লমূক্র সক্ষে দিস্ধুবর্মের সংযোগ নির্ণয়ের একটি বড় সুত্র। 
এই পুঙ্ধা বত'দান কালে প্রচলিত আছে। 

ইন্দো-সিথিয়ান আমলের কতকগুলি মুক্রায়, বিশেষ 
করিয়া] মৌয়সের ( 1196১) মুত্রায় বৃক্ষ মধ্যে অবস্থিত জী- 
মৃতি দেখা বায়। মার্শাল ভারত ও সীচীর রেলিংগুলিতে 
স্বক্ষ আলিঙগন করিয়। অবস্থিত ও তাহাদের পগুবাহ্নের উপর 
হঙায়মান বক্ষিণী দৃতিগুলির সঙ্গে মোহেঞ্জোদারে! সীলের স্বক্ষ 
মধ্যে অবস্থিত স্্ী-মৃত্তির সাদুন্টের উল্লেখ করিয়াছেন সি্ধ 


জগ্রছায়ণ 





যুগের বেঞনী-মব্যে অবস্থত অশ্বখ বৃক্ষের পানৃষ্ট প্রাচীন বৌদ্ধ 
শিজে প্চুর দেখ। যায়। অঙ্বখ বক্ষ গৌতম বুদ্ধে্ বোধি রক্ষ 
এবং প্রাচীন যুগের বৌগু শিল্পে ঠাহার প্রতীক 'হসাবে ইচ্ছার 
পুজার দৃষ্টের অভাব নাই। এই প্রসঞ্জে উল্লেখ কণা যায় যে, 
সীলটিতে বৃক্ষাি্ঠাজী দেবতাকে শ্ত্রী-সুক্ষিতে দেখ যায়__সেই 
সীলে খাট ঘাগর! ও লম্বা! বিস্থুনীমুস্ত লাত জন উপাপকের 
সাক্ষাৎ পাওয়] যায়। লক্ষা করিতে হইবে যে, ঠিক এইঞ্জপ 
খাট ঘাগর পরিহিত মন্থযা মুত সাতীর শিজে দখা যয়। 

পিদ্ধুবর্মের ঘে কয়েকটি বৈ'শষ্টোর আলোচনা উপরে কর 
হইল তাহা হইতে এই সকল বৈশিষ্টা সন্বন্ধে কি শিদ্বাস্তে 
আসা সম্ভব দেখ! যাউক। 

সিদ্ধুবর্মে লিঙগোপাসনার প্রচলন ছিপ যে প্রকার যুগ্ডির 
সাহায্যে ই প্রমাণ করিবার চে করা হইজাছে তাহাপ্র 
বাশুবিক কোন মূল্য নাই । যুক্তি বাঁ ধমাণ অপেক্ষা গন্থমাস- 
বুল ব্যাখ্যার সাহাযোে এই তথ্য প্রতিঠিত কিবার চেষ্টা 
কর! হইয়াছে । নুতন আবিষ্কারের দারা এই তথ্য প্রাতঠিত 
হইবার সযোগ না পাওয়] পধ্যন্ত্ সিক্ষুবর্ষে লিঙ্গোপাপপা !ছল 
কিনা তাহা! সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয় বলিয়] গণা ক'পরতে হুইবে। 
কিন্তু লিঙ্গ উপাসন] সন্দেহের বিষয় ছইলেও পবিংষ্টোন সন্বপ্ধে 
মার্শালের ব্যাখ্যা ও লিঙ্গ উপাপণা ও প্রিষ্টোন উপাসনা 
মিলাইয়া পিদ্ধুধর্মে শাক্ত মতের প্রচলন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা 
প্রচা'রত হইয়াছে তাহ] অগ্রাহা করিতে হুইবে। সর্প উপাসন। 
বলিতে যাহা বুঝায় সিঙ্ধুরর্মে তাহা ছিল না। সর্পকে যে 
ভাবে “সদ্ধুতর্মে দেখান হইয়াছে তাহ! বৌদ্ধবর্মের কথ। স্মরণ 
করাউয়া] দেয় । এই ভাব ব্রাহ্মণ ও গৃহ শুঘের ভাব হইতে 
তিন্ন। শতপথ ব্র'ন্ধণে সর্পকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন খল! 
হইয়াছে । কলিত ও বাস্তব যে সকল পশুকে সহুধর্ষে 
অনুষ্ঠান ও পৌরা'ণক দৃষ্ভে দেখ! যায় এবং উদহ্বাদিগকে যে 
স্থান দেওয়] হইয়াছে তাহ! বশেষ তাবে বৌদ্ধ শিল্পকে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। হরিণ, ব্যাদ্র. হুত্তী, মহিষ, বাইপন প্রড়+তকে 
পিন্কুধর্মে যে বাত্তবিক পবিঞ্জ বলিয়! মনে.কর1 হইত তাহার 
প্রমাণাভাব। যে সকল যণ্ড মৃত্ি পাওয়া 'গয়াছে তাছা। হইতে 
ষণ্ড উপাসনার প্রচলন ছিল মনে কর] যায় না, কিন্ত ষণ্ড পৃর্ধিত 
না হইলেও যে ষগুচিহিত পতাকার উদ্লেখ কর! হইয়াছে 
তাহা! হইতে মনে করা যায যে, ইহাকে পবিত্র ব। 
58010 বলিয়া! মনে কর! হুইত। পশ্ড উপাসন| বাস্তবিক 
পক্ষে সিদ্ুবর্ষের বৈশিষ্ঠ্য ছিল কিন] সন্দেহ, কতকগুলি বাস্তব 
ও কল্পিত পণ্ডকে পবিত্র মনে কর! হইত । অনুষ্ঠানের ঘহ্যে 
ইহাদের উপস্থিতির অন্ত ব্যাথা] করা যায় ন|। পণ্ড উপাসনা 
ও কোন কোন পশ্তকে পবি্ঞ মনে কণা এক জিনিস নছে। 
সিদ্ধুরর্মে বক্ষ উপাসনার প্রচলন ছিল। বৃক্ষ উপাসনার যে 
সফল নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে তাহা! বৌদ্ধধর্মের কথ! বিশেষ 
ভাবে শ্বরণ করাইর! দেয়। 

€ 
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এ পরাস্ত দখা] গিয়াছে যে সিন্ধু শিঞ্জের মিগর্শনগমূ 
হইতে পিহ্ধুরর্মেত্র যে সকল বৈশিষ্ট ছিল ব'লয়া শিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়া যার, যথা বৃক্ষ .উপালনা, সিদ্ধুবর্মে কর্জত ও 
বাণ্তব পক, সর্প প্রভৃতির স্থান, সেই সকল বৈশিষ্ঠা বিশেষ 
কয়া -বাস্ধবর্ম ও প্রাচীন »বাঞ্ধ শিজের আহ্ন্রপ টবশিষ্রোর 
কথ। ৫৭ জগাইয়া এয়। স্পৃগ্ত শুধু ভাব বা আই'ডয়ায় 
নহে, শল্পে এই তাব প্রকাশের ভঙ্গার স'হতও সাদৃর্ত দেখ! 
যায়, দিঙ্কু উপচ্যকায় . 085 211-এপ সঙ্গে মেশোপটেময়া, 
মিশর, ঈক্ষয়ান অঙ্লের 10২৮ 3৮-এর যতটু€ সাধৃষ্ঠ 
দেখ! য'য় তদণেক্ষ অনেক বেশ পাধৃশা লক্ষিত হয় খ্ পুর্ব 
তৃতীয় খা “দরতীয় শতাকীপ্র ও পণ্রবতীকালের বৌদ্ধ (শের 
সঙ্গে । প্‌ 

এখন [সুঞজাতপ্র ব্যবথত এবং সাধারণে পণা৮ত কতক- 
গল প্রতীকের উল্লেখ কণা যাতে পাপে । এহ সকল 
প্রতীক পথ, বণ্ডিকা, ১ (৬1:01 8100 01৯৩), শস্ত 
()1)111১10), ভিশুল । 

আহঙেঞ্জোধাগো ও হুাগায় অনেকগ্ডাল খ্বাস্তক] সীল 
পাওয়। [গঞজাছে। কতকঞ'ল থর্ডিকা পালে তেখ; যায় রেখ!- 
গলপ তশেষে শুঙ্গবাণী মুও । বেলুষীহানের কেঞ্জ উপত্যকার 
কঙকত্তাল [৪ঘিত পাঙ্ে দেখা যায় থাকার নকৃপা। চক্র 
(11981) চিত্রিত পাত্রের উপর পকৃস! হিসাবে এবং কয়েকটি 
সালে দেখ যায়। মোহেষগ্োদাপো,। বেলুসীস্বানের লরলাই 
জেলার তুর জালাল গ্ংপ প্রভূত হইতে কতকগু'ল [নদর্শন 
পাওজা পয়াছে ষাঙ্থাকে ₹পঙ্গলার ভক্ক (১1)1.1: 01১ ) ব'লয়। 
বণণা জর] হৃইন্াছে। শখের এহঞ্প নিপর্শণ এবং শগুপ্রকার 
শিপন ( স'ত ও ধশটি বাহ্যুঞ্ চ”) পাওয়া পিমাছে। দ্চ 
বা শু (()1)011১10) বলয়! বর্ণণ। কণ। হইয়াছে এইঞ্জপ শিদশশ 
(প্রস্তপেশ্) হৃরাপ্রায় পাওয়া গিয়াছে । হে হঙটি সীলঙে 
ভিশুল প্রতীক ধেখ। যায় স্পাহার উল্লেখ ইস্পুর্বে কর; হুই- 
য়াছে। পাঞ্ডের উপণ পকৃপা হিপাবেও &শুল 1০ বাধহার 
কণা হ্ইয়াছে। পদ্ম সাধারণতঃ পাতের উপর নকৃস' 
হিপাবে বাবছার করা হইয়াছে । পিদ্ধু দেশের বুকরে 
পগ্ চিহযুন্ত *ইটি প্র্যাক পাওয়া গিয়াছে, ইহা! পরবত'কালের 
বলিয়। মনে করা হয়। 








বিভিএ দেশের প্রাচীন ধর্মে এই সকল পরিচিত প্রতীকের 
উৎপঞ্জি ও বাধহার এবং তাঙার ই“'তহুণস চিনাঁকর্ষক। কিন্তু 
এই ইতিহাস আলো চন] করিবার স্বান এখানে নাউ । এই 
সকল প্রতীকের প্রসঙ্গে ছইটি কথার উন্মেথ কর! আবন্তক। 
প্রথমতঃ, স্িদ্ুধর্মে এই সকল প্রতীকের বাবহথার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
ও সন্ডোষঞ্ষনক আলোডন| এ পর্ধস্ত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, 
এই সকল প্রতীক তারতবর্ষাঁয় ধর্মসমুছে অত্যন্ত পারচিত 
হইলেও এইগুলির উৎপত্তি ও ব্যবহারের প্রসারের হূলে 


১৩৪ 


ভারতরধের কৃতিত্ব কতখানি তাহা সঠিক শিধ্াএণ করিবার 
উপায় নাট, যদও তাওতরর্ধে এইগু'ল ব্াবহ'রেও প্রণালী 
মধো তাহার নিজস্ব একটি বাগ আছে। এট সকল প্রতীকের 
অনেকগু ল প্রাচীন হযলমৃছের সাহারণ সম্পাত। 

লক্ষ্য ক্তিছে ছটবে যে 'সগ্কুযুপ হটতে বতমান কাল 
পর্ধস্ত এই সকল প্রশণীককে পাঁবগ্র চিহ বলিয়। গণ করা 
হটতেছে। আর একট লক্ষা করবার [যয এই পল প্রতীক 
ভ'রতীয় অভ ধর্ম অপেক্ষ' বৌদ্ধ ধর্মেই [বিশেষ প্রাধাশা 
জা ক'রয়াছে। ছটটি প্রতীক, ঠিশুল ও চক্ত, বোখধর্ম 
উপাপা। উহ'র মধো কতকগুলি প্াট'ন মুগ্র'য় স্থান পাই- 
স্বাছে। কয্চেকটি বৈদিক ধর্মে স্থাণ পাইয়াছে। হহুন্দুধর্মে 
লবগুল পবিজ্ঞ গ্ুতীক। 

এট সকল প্রতকেএ অর্থ সন্বন্ধে হততেদ বিশেষ নাই 
ঘ'দদও এইগুলি বাবহথাণ্ের ধারা পরিবতর্ন ছুইয়াছে। এই 
কাঃণে পিস্ুবর্মের পরি5য়জ্ঞাপক অন্ঠাঞ শিদর্শশ অপেক্ষা! এই 
সকল প্রতীকের বাবহারে তাত্যুগ হইতে বত'মানকাল পর্বস্ত 
ভারতীয় বম ধাথাবাহিকতাএ সর্বাপেক্ষ। অধিক নির্ভরযোগ্য 
প্রমাণ পাওয়! যার়। 

২ 

সিদ্ধুরর্ম লম্বত্ধে যে আলোচন| কয়েকষ্ট প্রবন্ধে কর] 
ছইয়'ছে তাঁাতে পিদুধর্মে ভ্্রীজেবতার উপাস৪] এবং ভিবক্ত, 
যোগ'সনে উপবিষ্ট পুরুষ দেবতার উপাপন] সপ্ধন্ধে পার জন 
মাশালের পরচাতিত ও পঞ্ডিত সমাঞ্ধে গৃহীত মতবাদের 
টর্বলশাও পতি দুষ্টি আকর্ষণ কও' হুটয়াছে এবং প্রপঙ্তঃ সিদু 
বর্মের উৎপভ্ত ও পরুন উপর প'স্চঘ এশা প্রাণী 
হের প্রচ্াব সম্পর্কে যে উদ্ধেঞধুলক মতবাদ প্চা্িত ছইঙাছে 
তাঙার সমহ্জালোচনা কর] হটফাছে। অ'থকগ্জ সিক্জধর্মর 
অন্ত কয়েক বৈ'শ।য বা বত উপাপনার প্রচলন সন্বদ্ধে 
যে সকল ব্যাখা। ₹দওয়। হইয়াছে তাহার সংক্ষপ্তপার দেওয়া 
হ্ইয়াছে। 

শীমাবন্ধ উক্চেন্ত লয়]! স্দ্ুবর্মের আলোচন] অংরস্ত 
ফং। হৃটযা'ল, এই আলোটনা (শষ হুটল। এই উঞ্্ে 
ছিল যাছ। [স্ছুরধর্মর নিধর্শগ ব'লয়] বাখ।] কর! হইয়াছে, 
তাহা হইতে !সন্কুর্মর কতই] প:এচয় পাওয়। যায় ত:ছ! 
পর'ক্ষ। কয়] দখা । প€টক্ষ বর কলে এট বমেএ যে প'চয় 
পাওয়া য'য় তাহা অলম্পৃণ। শুতন আরথক্ষ'ণের ছার] নুতন 
তথা পাওং] গেলে এই জস-্পুণ*] দু কঃ লন্ব হউটবে। 

[পছ্ুংম সঙ্গগ্ধে কোখ এতন অতবা প্রচার কণা এই 
অ'লে'চখাএ সাখাৎদ্ধ উছ্েশের অঙ্গ [হলনা । শিছুঞ্গাতিথ 
মঝো গতি সং সন্বখ্জে আজ চন শষ হইলে এ সন্বন্ধে 
ইই-এক হঞ্িত করবার অবস৫ পাওয়। যাইবে। 

জাপোচনার জ:র একট উদ্দেশ্য ছিল। পিদুরর্ম-সবন্ধে 


গ্রবার্গী 


১৩৫৬ 


তথ্য সংগ্রহ বর্তথামে অপল্পূর্ণ হইলেও এই অসম্পূর্ণ জানের 
সাঙ্থাযো পিদ্ধুবর্মের যে চির পাওয়া! য'য় পেই চিএ বিঞত 
দৃষ্টিতঞণী হইতে দেখিবার প্রেরপ। আ'সঘাছে উউতোগীর পণ্ডিত 
সমান্ধ ও গাহাদের অঙ্গগমী এছেলীর প'গুতগণের ব্যাথা! 
হইতে । এট ভাষাকারগণ কোন (বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উপস্থিত 
না করিয়। সিদুব্মর উৎপঞ্তির ফুলে বৈদেশিক ধর্মের প্রভাবের 
কথ। প্রচার ক'রয়াছেন। পরবর্তী ভারতীয় ধর্মপমূছের পহ্িত 
পিরুগর্্ধি 0ো পতল পাৃগ নেব যা লেট গাপানৃগের বত 
হূল্য বিচার করিতে গ্রাঙারা অক্ষম হুইরাছেন। হিন্ুধর্ষের 
বনু বৈশিষ্টা সিদুধর্ম হটতে আর্সরাছে এই সাধারণ বিষঘটি 
যে একটি মহাবৃলা আবিষ্কার এই ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে, 
য্দও এইরূপ পানৃগ্ত থাক! অতি সহগ্ধ ওষ্বা্ডা'বক বাপার 
এবং এটগ্জপ সাদৃষ্ঠ না থাকাই আশ্চর্যোর কথ] হুইত। 
এই সাধাণ বিষঝটির উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ 
করবার যূলে যে জিপ্রার় রহিয়াছে তাহা! আর তিছুই মছ্ছে, 
বিন্দুধর্মের অনেকখা'ন যে অনারধ্গের ধর্ম হুইতে গৃহীত 
ভা! প্রচার করা]। এই ভাস্তকারপণ সহ্ঙ্গ ও সরল পথ 
হইতে ত্র হইয়াছেন যে মৃহ্ত্ধে ঠাছার! তাহাদের কথিত প্রাকৃ- 
টৈ দক ও হিন্দু বা উদ্তর-১ব'দক যুগের মধো সংযোগ দেখাইবার 
চে! করিয়াছেন মধ্যবতা বৈ'দক যুগকে উন্নঙ্খনের খ্বার| 
অতিঞম ক'রয়।। [সনু জাতি সম্বন্ধ অ লোচনাথ ক'লে এই 
বিষন্ট বুঝবার চেষ্ট! কর৷ হুটবে। 

এই আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে শিদ্ুর্মের সত 
পরবতাঁ ভারতাঁর বর্মপমূর সদৃক্ষের প্রকৃত মুপা বিচার 
করিতে ব্যাখ্যাকারগণের অক্ষঘত1 সম্বন্ধে যে উক্তি করা 
হইয়াছে তাহার পুনরায় উল্লেখ কর! ছুট তেছে। 

প্রকৃত কথ! এই .ঘ, এই পকল সার্ৃগ্ত ছুইতে কিছযান্ প্রম'ণ 
হয় ন। যে, সনধর্ষের প্রধান বৈশঙ্টাগু'ল প্রাকৃ-জাধ বা বোর্দক 
মুখের । দিদ্ধুতর্য যে পাকৃ-ক্বাথ যুগের তাহা যপকল বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ ছ্ছাতে আগন্ে গেট সকল প্রমাণের ঘ্বার' প্রতেষিণ কর! 
হয় মাই) সে সকল প্রমাণ ব্যবস্থার না কারয়া যে কারণেই 
হউক এই অগ্ম'্ন মান্জ কর! হইয়াছে যে, পিছুধর্ম প্রাক 
আধ যুগের । পিদ্ুপর্ষের পরচাযর়ক নর্শখলমুহ ছুটতে আর্থ 
বা প্রাকৃ-আর্ধ প্রশ্ন উঠে না) এই সকল 1শদর্শন হইতে এই 
এল উঠে যে, 'সর্রর্মের সহিত বৈ'দক ধর্মের সারৃণ্ডের অভাব 
ন। থাকিলেও বৌধর্ম ( এবং কৈনধর্মে৫ ) সছৃত এবং সিছু- 
ধধায় ([শঞ্জের সত বৌগ্ধ্মীর [শঞ্জের বে ধখ$ঠ সাহৃগ্ত 
দেখ! ধার তাহবাপ্র কারণ|ক? 

লিদ্ুধর্মের যে লকল ৫শষ্টাকে প্রংকৃ-জার্ধ যুগের বল! 
হইয়াছে, যঞ্চা যোগসাধনা, হুক্ষজা, সপপুঞ্া, পশুপুগ্ধা, 
স্রদেখতার পুঙ্ধা এবং অনেকগু'ল প্রতাকেএ ব্যবহার, তাহ! 
বৈণিক ও ব্রান্ধণ্যধর্মেও দেখ! যার়। বোঁদক আধগণ কি 


জগ্রহার়ণ 


ভাছাজের ধর্মর এই সকল বৈশিষ্ট প্রাক-আধ সূগের গিছুক্ধাতির 
নিকট পাউয়ানলেন? হণ তাহাই পায়] থাকেন তাহ! 
হইলে লিছুধর্ম কেন, বৈদক আরদিগের ধর্মের ব'থে আনা 
প্রাকৃ-আর্ধ যুগের বলিতে হয়। 

্ক্ষপৃক্ধ।, সর্পপন্ধা, পঞ্ুপুঙ্ধা, প্রতীকপূজা ও যে'গগ'ধন! 
বা ধানযোগ তৌদ্ধধর্ষে দেখা বয় এবং উদ! বিশ্যেচ'বে 
লক্ষা কর্রিতে হুষ্টবে যে, সিছু'শক্জে এট সকল উপাসনার 
ত্রীতি ঘে ভাবে প্রকাশ কর! জ্টয়াছে তাহার সহিত বৌধ- 
শিছ্ে এই সকল উপাঙ্গমার নী'ত প্রকাশ করিবার তঙ্গ'র 
বিশ্মঘকর মিল দেখা যার। পরবতাঁ যুগের বৌদ্ধধর্মে 
ী্রেবন্গার উপান্না পণরবর্তিত রূপে স্বাম পাটয়াছে ; যেগ- 
সাধনার উল্লেখ খগ্রেদে পাওয়। যায়; পণ্রবতিত ও বিগ্তারিত 
কপে ও দার্শনিক বাাখাপছ ইচ' উপনিষদ্দে দেখ! য'য়, বৌখ- 
ধর্মে দঘবাজানলাতের পন্থা! হিস'বে ইছ1 প্রধাণ স্থান অধকার 
করিয়াছে ; ভ্রাক্ষপাধর্ষে ইহার স্থান আত উচ্চে। সিদ্ধু- 
যুগের প্রতীকঞ্জলর মধো চক্ত (71601 010] 01৯০) বৈদিক 
ফিঘাকাণ্ডের ঘধো গান পাইয়াছে। চ, ডিশুল, সপ্ত প্রভৃতি 
বোদ্ধবর্মে পুত ছুটতে দেখা যায়; ব্রাহ্মণাধর্য এই সকল 


প্রতকের কতকগ্ল বিভিন্ন দেবতার পতি যু ছুইয়ছে,- 


কতকগুলি মাঙ্গল্যচিহৃগ্ুপে গৃহীত হইয়াছে । একটি সিদ্ধু- 
স'লে ছলপান্ত ও দগুপহ এত দণায়মান মগ্যানৃতি দেখা 
যায়; সাচীর বৌদ্ধ 'শঞ্জে এইওপ মহযামৃর্তির সঞ্চে ছাগ 
রহিয়াছে । পতাকাসছ শোতাযাঙ্ঞা সাগী, অমরাবতী 
প্রভৃতির প্রাচীন বৌদ্ধ শিজ্ে বু আছে। এই সকল 
পতাকার মধ্যে অর্থচন্ ও নক্ষঞ্জ চিহ্নিত (545 810 
076$09701, 070105507+ [১]. 2004), ডিশুল চিত পতাক! 
প্রভৃতি দুই হয়। সিদ্ধুধগের একটি সীলে ((1৬৪-5109৫ 
19161009 [01151]) [0]. 03৮1, 81. 1], ), চারটি পতাক। বহন 
করিয়া! এজটি শোতাযাআ! চলিয়াছে। রমাগ্রসাদ চন্দ এই 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 


ঘাদু-বাণা 
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সিন্ধবর্ষের স্ধত বৌদ্ধধর্মের সানৃষ্টের যে দবল দৃইাক্ের 
উল্লেখ কও কটল তা! বিশ্বয়ভও হনে হয়। বাদক হমের 
সত গ্দ্ধুরর্ষের সাঙ্গ সান্িতাক প্রমাণে পায়ো আ'শিতে 
পারা যায় কিগ্ধ বৌদ্ধধর্ষের পহত দাদু প্রতুছাতবঙ গ্রম'ণেন্র 
সাহ'ঘো ক্'না যায়। সিহ্ধ্ম সম্বন্ধে যা সানা গিয়'ছে 
তাছাও প্রত্বদাতিক আবগ্ততের কলে জান] সঙ্ব হঈয়'ছে। 
যোগাপনে উপবেষ্ট দেবমৃতি, ছুটি এক্ষে৫ ঘধো অবস্থতপ্তী 
ও পক্ষ মূর্তি, বেষ্খী হঝো অবনত পরি অশ্বখ বক্ষ, 
মহৃযামুখ্মূক্ষ পণ্ড, ছুই বা ততে'বিক পশুর অবববের 
সমবাযে গঠিত কত পঙ্, এক শৃ্ধার* পণ্ড, চঞক্চ ও গিশুগ, 
পর, স্বস্তিক ও সুজ, খাটে! ঘঘ। ও লদ্া বেস্ুমীধূফ টপাসক, 
পতাকাসহছ শোভায'',_&তণ্খলি ঘন্ঠ সাৃপ্ত আনম্মিক 
ব। অকারণে হওয়! সঙ্গব নছ্ে। স্ুতর'ং অণম'ন করতে 
হয় যে ভ'বেট ছটন্ত বৌগ্ক ও গৈনধর্মে পিরুধর্মের প্রভাব 
সাক্ষাংসাবে পড়ঘ'ছে। 


বৌদ্ধ ও গ্ৈনধর্মের উৎপত্তি পূর্ব-তধ্রতে ॥ উভয় ধর্মই 
বৈপ্ক ক্রিঙাকাও ও ব্র'ন্ধণাধর্মের প্রতিত্বন্বী ও বিরোধী, 
উত্ত ধর্মেই ওপণনযদিক চিঙ্জাধারার প্রভাব বিশ্ষেগ'বে 
পত়িয়াছে। বৈদিক ক্িঘাকা্ড ও ব্রাক্ষবাধর্মের বিরুদ্ধে 
পশ্চিষ ভ'ররতীয় প্রতিক্রিয় রূপ পাইয়াছে নানায়ঈয়ধর্মেব! 
তক্তি বর্ষে। 

যন সিদুধর্মের ধার! বৌদবর্মে (ও নবম) বিশেষ 
ভাবে রক্ষিত হুটয়] থাকে তাহ! হইলে কে এটগ্াপ অনৃমান 
করিতে হইবে যে, খাহাদের মধো বৌখবর্মের আবির্ভাব 
হইয়াছিল গাহারাই সিছু্াতির সাক্ষাৎ প্রতিনিবি? 


দাদূ-বাণী 
শ্রীযে'গেশচন্দ্র মজুমদার 
(*সো ধনি পিবজী সহজ সবাণী”-_ বাণীর অঙ্থবাদ) 


সহজ শোভার যে সাঞ্চাল নিষেরে 
তাঙারে ধভ হানি। 

জীবন বে ছায় রাখ] হ'ল দায় 
স্বরা লও মোরে টানি। 

যে বেশ আমার প্রিয় বাগে ভাল 
সে বেশে সে্েছি আমি । 


পথ চাহি যোরগ্নিযায়চলে 
পরিয়ে মিলনকামী। 

এখন আঘারে লহ তুহি লু 
শিজেরে করি দান-. 

এ বিপদে শুন প্রাণ! মোর 
আবুল হয়েছে প্রা। 


পাদ্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়ত৷ 


শ্ীযোণেশচন্দ্র বাগল 


“নীল বারে সোনার বাঙাল] করলে এবার ছারেখার, 
অসময়ে ছরিশ ম'লো! লঙের হ'লো কারাগার । 
প্রজার এবার প্রাণ বাঠানো ভার ॥” 

বাংলার জাতীয় ইতিহাসে ১৮৬১ সনটি বিশেষ ম্মরশীয়। 
অত্যাচারী নীলকরগণ ইহার পূর্ণ বংদর পর্বজজনপমন্ষে অপদস্ব 
ও পয়ু্পদত্ত হুটয়াও শেষ বারের মত নিঘীহ বাঙাল'র 'নকট 
স্বীয় 'বারত্ব” প্রদর্শন করিতে লাগিল । "হণ পটি,য়ট' সম্পাদক 
মীলচাষর বু হু'রশ্চল্্ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির 
অভিযোগে মীলকরেরা আদালতে মামল! দায়ের করিল। 





পাঁচী জেমূস্‌ লঙ 


হরিশ্চজ্র ইছার কোনরূপ শিম্পঙি হইবার পুকেইই ১৮৬১ সমের 
১৪ই জুন ইচ্ছধাজ তাগ করলেন নীলচাষীর আর একজন 
দুগ্ধ পাত্রী লঙ নীজ্কর সমাজের কোপে পড়িয়া! এই 
বংসর ভুলাউ মাসে কারারুদ্ধ হইলেন। প্রজার এই ছুর্দিনে 
তাহার ছুঃখ ও বেদনার কথা লইয়া 'বীরাজ' যে সঙ্গীত রচন! 


করিয়াছিলেন, উল্লিখিত পঙ-্তি কয়টি তাহার আ'রসেই 
আছে। এই বীরাজ্জ আর কেহই নন, 'নীলদর্পণ' নাটক- 
প্রণেত! দীনবদ্ধু মিঅ। দী'নরুদ্ধু “নীলদর্পণ নাটক লিখিয়া 
তাহার ন'ম সার্ক করিয়] গিয়াছেন। আমর! এখানে পাস্ত্রী 
জঙের ভারত-'হটদষণামূলগক কার্ধাকলাপ, কারাঁবরণ এবং 
তাহার ফলে আমাদের জাতীয়তা কতখানি অনুপ্রেরণা লাত 
করে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

রর ঙ্‌ 

পান্্র' লঙের পুরা মাম জেম্প লঙ। তিনি ১৮১৪ সনে 
বিলাঁতে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে কিছুকাল তিনি 
ব্রাশিয়ায় কাটান। লঙ বহু ভাষা ছিলেন। তিনি নয়টি 
ভাঁষ। জ্ঞাশতেন এইবুপ প্র“সদ্ধ আছে । ছাবিবিশ বংসর বয়লে 
১৮৪০ সনে “বঞ্ছ'তের চাচ্চ মিশনরী সোসাইটির পাীরূপে 
তিন কর্লিকাতায় আগমন করেন এই সাসাইচি চার্চ আব 
ইং৮ব্ের অব'ন "ছল ক'লকাত'য় আসিয়া (জনি সোস ইটির 
মি্াপুরস্থ কুলের কাধাভার গ্রহণ করেন । এখামে কিছ্রকাল 
ধার্কিবার পর কলকাতার দক্ষিণে ঠাকুরপুকুপ্র নামক গ্রামে 
স্থিত হন। এই গ্রামকে কেন্দ্র কারয়াই তাহার “মশনরী 
কারা ও জনসেবা আস্ত হ্য়। তিনি এখান হইতে মফম্বলে 
বিভিন্ন অঞ্চলে গমন ফরিতেম এবং স্থানীয় অধিবাসীদের 
উন্নতির বিষয় ভার্বিতেন। যে সবজ্েলায় নীলচাষ হইত সে 
সব স্থলেও তাহার যাতায়াত ছিল । মীলচাষী প্রজাদের আধিক 
দাঁসতু হইতে মুক্তি দিতে না পারিলে নৈতিক, মানসিক কোন- 
প্রকার উন্নতিই ঘে সম্ভব নয় তাহার মনে ক্রমশঃ এই 
বিশ্বাস জন্মে । 

কিন্ত তাঙ্বার কর্শক্ষেত্র ছিল ভিন্ন রকমের । লঙ কা্ল- 
কাতায় পদ্দার্পণ করিয়াই তাহার পূর্বাবন্ভাী কেরী, ইয়েস, 


-পীষ্মা্দ প্রমুখ বিখ্য'ত পাত্র*দের জাঁয় ভাষা শিক্ষায় মন দিলেন। 


তিনি কয়েক বংসরের মধ্যেই বাংলা ভাষা এমন নুজ্জররপে 
আয়ত কারয়াছিলেন যে, ১৮৫০ সনে “সত্যার্ণব নামে এক- 
খানি বাংলা মাসকপত্র সম্পাদন করিতে জারস্ত করেন। 
তিনি গবেষণা-কাধ্যেও রত হ্ইয়া!ছলেন। এদেশে চার্চ 
অব ইংলগ্ের অধীন বিভন্ পাত্রী সপ্প্রদ্দায়ের বর্্- 
প্রচার ও জজনহিতকরমূলক কার্দাকলাপ এবং গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়াদ সঙ্থন্ধে গবেষণা! করিয়া ১৮৪৮ সমে 
11770-1))9 01 /71904 42115510764, 60০. মামে 
একখান পুগ্ডক প্রকাশ করেন। ষে যুগের সামাজিক 
ইতিহাসের পক্ষে এখান মূল্য, যদিও তুলভ্রান্ধি ইহাতেও, 


অগ্রহার়ণ 


কিছু কিছু রছিয়া গিয়াছে । গবেষণাপ্রিয়তা লগ্ডকে ক্রমশঃ 
বাংলা সাহিতোর তংকালীম অবস্থা নির্ণয়ে উদ্ধত্ধ করে। 
এই কাধ্যে তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রথমে কোনরূপ 
অর্থসাহায্য পান নাই, নিজ দায়িত্বেই ইট করিতে নুরু 
করেন। পরে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের নুবিধা হইতেছে দেখিয়! 
তাহারাঁও ঠ!হাকে নানারূপ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 
০ 

লঙ বাংল ভাষায় বুৎপদ্ধিলাতের পর ক্রিশ্চিয়ান ছ্ুল-বুক 
সোসাইটি সঙ্গে যুঞ্ত হন। তানাকুলার লিটারেচার সোসাইটির 
সদন্ত পদ্ধও গ্রহণ করেন ১৫৩ সনে । এই সোসাইটি ১৮৫১ 
সনে কয়েক জন পদ ইংরেজ ও বাঙালী কর্তৃক গ্বাপিত হয়। 
তখন ইহার নাম ছিল ভাননাকুলার ট্রান্লেশন কমিটি বা “শঙ্থ- 
বাদক সমাজ” । পরেও বাংলায় ইহা! 'অন্বাদক পমাজ' নামেই 
পরিচিত হইতে থাকে । ভাল ভাল ইংরেত্ী বই হইতে 
সাধারণ পাঠোপযোগী পুস্তকসমূহ্‌ উপযুক্ত লেখকদের দিয়া 
বাংলায় ভাষাস্তখিত করিয়! প্রকাশ করা ছিল এই সমান্ধের 
কাধ্য । হুপ্রলিগ্ধ রাঙেন্সলাল মিত্র, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি অস্থবাদক সমান্জের আন্ৃকৃলো ইংরেজী পুস্তক অন্থ- 
বাদে ভার লইয়াছিলেন ; রাজেজ্্রলালের “বিবিবার্থ সংগ্রহ 
নাষে মাপিক পন্জকাও এই সমান্ধের আহুকূল্যে প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। লঙ উপরোক্ত ছুইটি সোসাইটি বা সমান্ধের 
সঙ্গে যুজ্ হুইয়! বাংল] ভ:যার সেবায় অধিকতর মনোযোগী 


হইলেন [তিনি নিজেই ব'লয়াছেন)_ 
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অর্থাৎ, “ভান পাত্রীদের অপেক্ষ। দেশীয় সংবাদপত্র- 

সমূের সঙ্গে পরিচয় লাতের আমার অধিকতর নুযোগ ঘটে। 
ক্রিশ্চিয়ান ছ্ুল-বুক এবং ভানকুলার লিটারেচার পোঁলাইটির 
সদন্তরূপে বাংলা সংবাদপত্র হইতে তিন খও সফলন-পুস্তক? 
বাহির করিতে সমর্থ হই। অন্ভান্ত বাংলা পুস্তকের পাওুিপি 
পরীক্ষা এবং এস্থাদি সংশোধন ও সম্পাদনও আমাকে করিয়া 
দিতে হইত ।, ্ 

লঙ রিলিজীয়াস ট্র্যাউ সোলাইটি, ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাউ সোপাইটি 
প্রভৃতিরও সন্ত ছিলেন এবং গ্রঞ্তত্বমূলক বাংল। পুস্তক-পুস্তিক। 
রচনায় উহ্থাদের সাহায্য করিতেন। ১৮৫২ সনে গগ্রস্থাবলী' 


ফ.2720210666. 077850507 0692৮67, 4085৪৮ 1801. 
লঙের ২*শে জুন (১৮৬১) তারিখের বিবৃতি হইতে উদ্ধত । 
শ-“'সংবাদ*সার' ১ 


পান্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়ত। 





রাজা রাধাকান্ত দেব 


নামে লঙ্ের একখা'শি পুস্তক প্রকাশিত হয়। বাংল! ভাষ! ও 
সাহিত্যের চর্চায় তপ্ত! দেখিয়া! বাংল। গব্ণমেন্টও ঈীপ্রই 
এতৎসংক্রান্ত কোণ কোন বিষয়ে লঙের সাহায্য গ্রহণে অএ্্সর 
হুইলেন। ১৮৫৫ গ্রীষ্টার্ে তৎকালীন হোটলাট স্তার ফ্রেডারিক 
হ্ালিডের নির্দেশে লঙ-সংকলিত /17///8 ০0/ 41441/978 
27৫ /712)25101974 0/ 77771007112? /,81074876 নামীয় 
বাংলা ভাষায় গ্রন্থকার এবং অন্বাদকদের বিবরণ সন্বমলত 
একখানি পুস্তক আট শত খও মৃদ্িত হয়। লঙ এ বংসরেই 
চৌন্ক শত পুন্তক-পুপ্তিকার যে একটি বিস্তৃত তালিকা-পুণুক 
( 0/2552/414 £ 8//9/£6 ০9/" 1,401) 172)091 /90019 
070 19005 ) প্রকাশ করেন | পবণমেন্ট তাঙারও তিন শত 
খগ্ ক্রেয় কণিয়াছিলেন। ইহাতে পুস্তক মুস্ত্রণের খরচা উঠিয়! 
যায়। লঙ ১৮৫৯ সনে দেশীয় সংবাদপঞ্জের যে রটাণ* ব! 
বিবরহ্ী প্রস্তুত করেন তাহারও পাচ শত খণ্ড গবণমেন্ ক্রয় 
করিয়াছিলেন। 


লঙ অঞ্ত তাবেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে 
বিশেষ সহায়ত! করেন । ওত্রায়েম শ্মিথের সম্পাদনায় এবং 
কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগতায় ১৮৫৬ সনে 
“এডুকেশন গেজেট" নামে একখানি বাংলা লাপ্তানিক প্রকাশিত 
হয়। ইক্ার জন্ভ গবণমেপ্টের নিকট হইতে অথসাহায্য 
সংগ্রহে লঙের সহায়তা উল্লেখযোগ্য । ১৮৫৫-৫৬ সম 


১৩৪ 


মাগাদ বিলাতের কোর্ট অব ভিরেক্টসের অস্থরোধে ইঙ্ির! 
হাউন লাঃব্রেরিএ ছভ গমুদ্য় বাংল! যৌলিক গ্রন্থ ক্রয়ের 
নির্ধেশ আট্লে তিনিই তাহ সংগ্রহ কতিয়। দেন। অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিভালয়ের স'গ্কত সাঁহুতোর “বোডেখ অধ্যাপক 
উষ্ললিয়াহদের অধ্বরোষে একবার সংস্কত হল গ্রস্থেত্র বাংল] 
অপ্ুব'ঘ পৃদ্থক্তল 5য় করিয প্রেরণ করেন। দেশ বিদেশের 
বন্ত বিদ্ধ দমাভ, হ্রীঠান মঞ্জলী, দেশীয় রাজা, যঙ্কারাজা! এবং 
অস্ত বামও ভাল ভাল বাঁংল। বউদের কাজ জঙকে লিখিখ্েন 
এবং তিনিও যথাঁসজয়ে এট সকল সরবরাহ করতেন। ই] 
ছাড়! সমসময়ের বাংলা ত'যা ও সাছতা সম্বন্ধে ইংরেজী 
সংবাদপত্েও প্রাবন্থী্দ লিখিতেন। ছোটলাট সার জন 
পিটার গ্রান্টের অ'মলে গরণঘে্ট 91710) 01 07/77/6147 
1, /781076 মামে ঠাহ'র একখানি পুখ্কও একাশ করেন। 


৪ 
বংলা সানিশ্ষোর সঙ্গে স্থাশীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ, 
বিদ্শের 'শক্ষিত সমান্ধ এবং এদেশের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের 
পরিচয় ঘটাতে গিয়! একটি ব্যাপারে লঙ কিন্রপে ভয়ানক 
বিপদ্দে পড়িলেন, এই কথাই এখন বলিব। বিভিন্ন অঞ্ল 
পণ্রভ্রমণক'লে তিনি বাংল। দেশের ছরিও জনসাধারণের 
ছঁতবন্থা প্রতাক্ষ কণঃয়াছেন, বাংল। সাঞিতোর মাধমে প্রকটিত 
বাঙালী মনমোভাবও !তনি সমাকু অবগত দ্িলেন। নীল- 
চাধদের র্দঘশার বিষয়ও তিনি আপিতেন বলিয়াছি। প্রপিদ্ধ 
মাটাকার ধ'নবন্ধু যিঙের নীলদর্পথ নাটক ১২৬৭ বজাঙগেন 
জা্বন মাসে (১৮৬০, সেপ্টেপ্তর) ঢাকা হুটটতে প্রকাশিত 
হয়। নয়] জেলাএ অস্তগত গুয়াতলীর মিও-পরিবাপ শীলকধ- 
হস্তে বিশেধঙাবে নির্ধাতিত ও ক্ষ'তগন্ত হুইয়াছিলেন। এই 
প'রবাএকে কেন্দ্র কণিঝা 'শীলদর্পণ' নাটক রচিত । “শীলদর্পণ' 
প্রকাশের [কছইকাল পুর্ঘি হুইতেই বাংলাদেশে নীলচাষ'র] 
নংলকরদের বিরুদ্ধে জোট বাধে এবং শীলচাষ কণিবে না 
বলয় প্রতিভ] করে। তখন এই আান্দোলম এক্ধপ বাপক 
ও বিসদৃশ আকা ধারণ করে যে, বাংল] গবণমেন্ট একটি 
নীল কাঁমশন বলাউয়া এ সম্বপ্ধে অনুসঞ্জান করাইতে বাধা হন। 
গবণমেণ্টের দেত৯টানী ডব লিট, এস্‌, [সটশকার কমিশনের 
প্রেশিডেন্ট বা সতাপতি ছিলেন। নীলকণদের কগিকলাপ 
আহুত সাক্ষ'দের, বিশেষতঃ ন'লচাষদের সাক্ষ্যে প্রকাশ 
হট] প্ড়ে। লও এট কমিশনের সম্মুখে সাক্ষা দিয়াছলেন। 
কমশমের কাধ্য শেষ হইবার অব্যখঞিত পরেই !নীলদর্পণ 
প্রকাশিত হল। 
জঙ্ডের হাতেও একখানা 'মীল দর্পণ? যথাএীতি আসিল । এত- 
দিন ইংরেজী পুস্তক-পুস্িক। ও স্মারকলিপি মারফত এক পক্ষের 
ফধাই লোকে বিশেষ করিয়া শুনিয়া আলিয়াছেন। নীলকর 


প্রবাদী 


১৩৫৬ 





সমাজ তাহাদের সমালোচকদের বিরুদ্ধে কি প্রকার বিরাপ ভাব 
পোষণ করে তাহ! তাছ'দের দ্বার! প্রকাশিত ও প্রচারিত 
1)/7/0/)887)3 27৫ 158?2615 পুত্িফায়ই দেখ! [গির়াছে। 
কিন্ত নীলকরদে্র প্রতি বঙ্গীয় সমাঞ্ধেধ মনোভাব বাংল! 
সাহিত্যে এই 'ন'লদ্পণ” নাটকের মধ্যেই নুক্রন্ধপে প্রকটিত 
হুইল। লও পুস্তকখানিত্র বিষয়বস্ত স্বদেশবাসীছের অজ্জরে 
আানবার জব ইহার অগ্থবাদের বিষন্্ [চত্ত। কাঁরতেঞ্জিলেন। 
সীটন-কারও প্রজাবন্ধু দিলেন । মীলকরগণ ঠাহার বিরুদ্ধেও 
উক্ত পুন্তিকায় বিষে'দঙগার করিানছিল। লঙ্ের সঙ্গে এ 'বষয়ে 
আলাপ করিয়! ইংরেজ নীলদর্পণের অনুবাধ কণার অগ্রকূলে 
তিনি মত দ্রিলেন। সীটন-কার ব'লয়াছেন, তাঙ্ছারই আন্থ- 
যোদনে এবং জ্ঞানগোচরে একজন দেশীংঞ দ্বারা উহার অনুবাদ 
করানো ছয় এবং পাচ শত খণ্ড ছাপাইয়! বেগল আপিগে 
প্রেরিত হুয়। 

'নীলদপণে'র ইংরেজী অগ্থবাদ্দ প্রকাশিত হইলে ন'লকর 
অমাজ এবং উদার সমর্থক “8ং[লশষযান” ও বেঞ্ল হুএকপ), 
ভীষণ ভাবে ক্ষেপয়া উঠে। শেষোক্ত পক] ুইখানির 
বিরুদ্ধে বাংল! ভূথিকার ইংরেজী অন্গুবাদে ছিল যে, তাহার! 
হাজার টাকার বিশ্মিয়ে নিরীহ্‌ প্রজ্া$ুলকে অত্যাটাী শীল- 
করছের হাতে সপিয়] দিয়াছেন । পুগ্তকের ঘধো শীল করেছের 
অত্যাচার-অনাচারের কথ! ত ছিলই, কোন কোন নীপকরের 
মেম সা্ছেবের স্থান'য় ম্যাজিঞ্রেটেএ সঙ্গে অতিরক্ত ঘনিষ্ঠতা ও 
তাহার ফলে নাল-প্রজাদের প্রতি অবিচারের কথাও উল্লেখিত 
ক্র়। নীলকর সমান এবং প্কাছর প্রথমে এই অহবাদ- 
পুস্তকের বিষয় কিছুই জাশিতে পারে নাই। বিলাতে বিশিষ্ট 
বিশি& নেত1 ও পার্লামেন্ট সদগ্ডের নিকট বাংলার গবণমেন্টের 
শিলমোহ্র যুক্ হইয়! পুস্তকখানন প্রেরিত হইল। বাংলার 
বাহিরেও কোথাও কোথাও ইহ! পাঠানে! হুয়। ১৯৬১ 
সনের মে মাসে লাহোর হইতে একথগ ইংরেজী মীলদর্পণ 
কলকাতার নীলকর সমাজের মুখপাআ 'ল্যাগুছোল্চাস” এগ 
কমাপিয়াল এলোসিয়েশন অব ব্রিটিশ ইয়ার সেক্রেটারী 
নিকট প্রেরিত হয়। মাআ তখন তাহার) এবং তাহাদের পক্ষ:য় 
সংবাদপত্দ্বয় এ পুগ্জকখানির কথ! জানিতে পারে। এরূপ 
পক্ষপাত্য্লক মানহানিকর পুস্তক বাংলা গবণযেন্টের গঈীল- 
মোহর যুক্ত হই] কেন প্রেরিত হইয়াছে তাহার কারণ অঙন্থ্‌- 
সঙ্ধাম করিয়। গবণযেন্টের নিকট এসোসিয়েশনের তরফে 
পঞ্ও প্রেরিত ছইল। [িসটন-কার ইতিপুর্চেই বাংল! গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষে ভারতীয় আইন-সভার সঙ্রভপদে স্বৃত হওয়ায় 
ই, এইচ. লাসিংটন সেক্রেটাহী হুইযাহিলেন। তিনি ১৮৬১, 
ওর] জুন তারিখের পঞঙ্জে এই মর্ট্বে জবাব দিলেন, পুস্তক- 
খানি মানহানিকর নহে; তথাপি ছোটলাটের কলিকাত! 


* কবিবর মধুদুদন দত 'নীলদর্প,প'র ইংরেজী অনুবান করিয়। দেন । 


ওগ্রহায়ণ 





হইতে অন্ুপঞ্ঠি'তকালে ঠাছার বিন! আনুষতিতে এইগুপ করা 
হুটযাছে। !তনি সবার করেম যে, অনবধানত! বা! আম. 
বশতঃই গবণহেণ্টের ঈলঘোভ্র ব্যব্হত হইয়াছে এবং এজড 
তাঙ্ছারা ৫2খত । 

কস্ত উদ্ত এগোপিয়েশন তথ] নংলকর সমাজ ছািবার 
পান নে । তাহার] এবং “ইংলিশম্যান' ও “বেঞ্ল হরকর। 
ঘোরতর আঞ্চোলন আরম করিয়া! দিল। পুস্তকের উপরে 
প্রকাশকের মাম “ছল ম1। ক্যাল্কাট। প্রিন্টিং এগ পাব্লিশিং 
প্রেস হইতে মৃদ্রাকঘ ক্রেঘেণ্ট ছেনপ্রি ম্যানুয়েল কর্তৃক মুদ্্রত 
এইটন্তপ উল্লেখ ছিল। মুল অপত্াধী প্রকাশকের নাম ন| 
পাওয়ায় একাকী ম্যান্থয়েলের নামেই মানহানির মামলা! রুজু 
হইল। লঙ আত্মগোপন না করিয়। ম্যান্থয়েলের উকংলকে 
দিয়! আদ্রালঙকে জানালেন যে, ম্যান্রয়েল মুষ্টাকর াত, 
প্রকাশক হিগাবে তিনিই (জঙ) সব বুক জইতেছেন। 
মাহয়েলের মাত দশ টাকা জরিমান] করিয়া ছাড়িয়া দেওয়! 
হইল। 


৫ 

অতপর জঙের বিরুদ্ধে নুপ্রিষকোর্ঠের ফৌজদারী 
বিভ'গে ছ্বানছাঁনির মামলা আনিবার জনক তোড়জোড় নুরু 
ফয়। এপোসয়েশনের পক্ষে উদ্ধার সেক্েটারী উইলিয়ম 
ফ্রেচারক কাগু"সন এবং লংবাদপত্দ্বঘের পক্ষে 'ইংলিশঘান”- 
সম্পাঙ্গত ওয়াপটার রেট আদালতে মামলায় বাদীন্তপে 
হ্াচাচলেন। ইতিষধ্ো লঙ নিজ বক্তবা সম্বলত একটি দর্থ 
বিরতি ১৮৬১, ২০শে দ্বুন তারখে সাধারণের নিকট উপ- 
স্বাপিত করলেন । বাংল। ভাষা! ও সাছতোর জন্ত তিনি 
ফি কি কররয়'ছেন তাক উহ্ধাতে সর্বশেষ বণিত হুটয়গছে। 
উপরে উহ! ছুটতে কিছু কিছু তথা উদ্ভৃগ করিয়াছ। এই 
বিন্বৃতিতে তিনি বলেন যে, জনলাধাএপণের অভিপ্রার এবং 
মনোভাব বুঝিতে হু্টলে বাংল! পুত্তক-শুস্তিঞা! ও সংব্বাদ- 
পড্ডের হর্ঘ সওকারের গোচর*ভূত হওয়া] আবন্কক। তিনি 
বেসরকান্ীতাবে এট কাধা দীর্ঘকাল করিয়! আমিয়াছেন। 
তাঞ্ছান্ত পরামর্শে তংকালীন ছোটলাট স্যার ফ্রেঢারিক হালিতে 
এই উদ্ধেপগ্তে একজন “কিউরেটর নিযুক্ত করিতে উত্ভত 
হরাছলেন, কি্ধ অর্থ€চ্ষ,তার ওবুহাতে ভারত-গবর্ণঘেন্ট 
ইাতে তখন রাজী হুম নাই। 

জঙ এই প্রলর্গে আর একটি বিষ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাও বশেধ গুরুৰপূর্ণ। বিখ্যাত মুসপহান-নেত। স্তাক্ 
পৈয়দ আহমেদ বলিয়াছিলেদ, তারতবধাঁর আইন-সভায় ছেলীয় 
সছন্ত খার্কলে [সপাহী [বিদ্রোহ আছে! ঘটত কিন লন্দেছ। 
তিশি একথ। দ্বাত! ইহাই বুগ্বাইতে চাহিয়াছিলেন যে, দেশর 
লোকেরাই দেশবালীর যনোভাব জাদিতেন। তাহার! কর্₹- 
পক্ষকে তাহাদের শাসন-পন্ধতি এবং জদলাধারণের উপর 


পান্রী লঙ ও আমাদের জাতায়তা 





কালীপ্রনন্ধ সিংহ 
তাঁছার প্রতিঞ্িয়ার কথা আগে হটতেই বুঝাইয়া বলিতে এবং 
ইহার কলাফল.সন্বন্ধে গাধাদের সতর্ক করিয়] দিতে সক্ষম। 
লঙ বলেন, কর্তৃপক্ষ দেশতাধাত সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার দরুনও 


জনগাবারণের মনোভাব জা'নর? লওয়) তাছাদের পক্ষে 
সম্ভবপর হয় মাই। তিমি যখন ১৯৫৩ খে দির আলা 
গলিতে উর্দ, পুশুতকের অন্বেষণে দু'রতেছ্িলেন তখনই বুঠিতে 
পারিয়ান্িলেন মু্লমাঁনদের মন গর্ণঘেন্টের উপর কতখানি 
বিদ্বঃ হইক। উঠিযাছে। বিধ্োহারি প্রদ্ধ'লত হইবার পক্ষে 
সকলট পত্তত “ছল, একটি মাও দ্েশলাউষ়েএ ক'ঠির অপেক্ষা। 
অথচ কতৃপক্ষ এদশবাপীর মনোভাব জানবার জন্ত তাহাদের 
রচিত পুস্তক কি প্রক। কিছুই পা আবন্তঠক বোধ ক'রতেন 
মা। লঙ্ড বলবেন, বা'লাদেশও অনুগ্ধপ অবস্থার সম্মুখীন । কর্তৃ- 
পক্ষীন্ধের] পরার সকলেই বাংল! ভাষার পুস্তক ব| সংবাদপঞ্জের 
ধার ধারেন না । অথচ বাঙালী গন্সাধাএণের হনের গ'ত- 
প্রকৃতি জানবার ও বুঝবার পক্ষে ইহা! পাঠ করা একাস্ত 
আবপ্তক। বাংলার শীল-অঞ্লখডলতেে যে যে-কোন দিন 
ভীষণ অনর্থ ঘটতে পারে তাহ! কয়ঞঙ্গন অবগত আছেন? এই 
সফল কারণে লঙ বলেন,_ 


0. 50101010197 00012791700] 1000 10061102200 
11000175506 0 চি সি 50601005 01100107968 10 
10010, 000 0106 %0118570 01 11)0 001012170) (10৮0 06011 
0128803 01 121770100205 8150010 ৮8107 00 92025919701 
60০ 258৮9 70050, 1661 5000815005৮ 095০ (0046৫ 


১৩৬ 


প্রধাপী 


১৩৫৬ 


শালা পা ্পিন্পোসিাশি পা শর তা পলা শত শি পি ০ শত টিতে শশী পা পপির পালি পা পাসিপাশা পাশাপাশি পাতা াস্পিস্পিিিস্িস্প সপ সপ আপস পাপ পাশ পা সপস্প আট 


011 1010 0011110010001106 01 100000701501)000101:0110718 15 (সি 
1101 00117061010 01 101017) 21701100111 0১09115৮100 ৯071 
2811 00৯60 11017 017017125 10116 0750 মাসি 1880৮ পাত 


লঙ এখানে দৃঢ়তার সহিত" বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে 
ইউরোপীয়দের ভাবী নিরাপন্ত| এবং তাঁরতবাশীদের কল্যাপ__ 
ছুইয়ের পক্ষেই আর কোন বিষয় এতখানি প্রয়োজনীয় নহে, 
যতথানি প্রয়োজনীয় সকল শ্রেঈীর ইউরোপীয়ের এদেশবাসীর 
মনের অবস্থ। সম্বন্ধে সমাক্‌ ওয়াকিবহাল থাকা । জন- 
সাধারণের সন্ধঠিবিধান না করিতে পারিলে তাঁহাদের উন্নতির 
চেষ্টাই বৃখা। দেশীর ভাষার সংবাদপঞ্জে এবং পুস্তক-পুস্তিকায় 
কি লেখ! হুয় তংসথদ্ধে অজ্ঞ থাকার মত নির্বব ্ধিতা জার 
কিছই হইতে পারে ন|। 

লঙের বিবৃতি যাছাদের উদ্বে্ছে প্রদভ, সেই ইউরোপীয় 
সমাঞ্জের মনে ইহার কোন এ্রতাক্রয়! লক্ষ্য কর] গেল না। 
তবে হিন্দু সমাঞ্জের পক্ষ হইতে রাঙা] রাধাকাস্ত দেব, রমানাথ 
ঠাকুর প্রমুখ সাতচগ্লিশ জন নেতৃগ্থাণীয় ব্যক্তি লঙকে এক- 
খানি পজ লিখিয়! ঠাহার প্রত্যেকটি উক্তির সমর্থন করিলেম 
এবং শীলদর্পণে যে তাহাদের শ্বদেশবাশীর মনের কথাই ষ্ঠ 
রূপে ব্যক্ত হুইয়াছে তাঙ্থার কথাও বপলিলেন। পত্রখাঁন 
বিশেষ গুরত্বপূর্ণ বিধায় এখানে খুবহু উ্ধস্ত ঘইল,_ 
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কিন্ত ইহাতেও স্বা্-সংশ্লি্ ইউরোপীয়দের হনে কোনকপ 
ভাঁবাস্তর ঘটল না। তাহার] সুপ্রিমকোর্টের ফৌজদারী 
বিভাগে লঙের বিরুদ্ধে মানহানির মাল! পরিচালন! করিতেই 
বদ্ধপরিকর হইল। 


ঙ 
সুপ্রিষকোর্টে বিচারপতি সার মর্ডান ওয়েলসের এজলাসে 
মামলা] রুজু হইল। এসন্ন্ধে জার ক বলিবার পুর্বে আর 
একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা দরফার। ইংরেজ ও 


জগ্রহায়গ 


মশা 





বান্ডালীদের মধোকার প্রী তপূর্ণ সম্পর্ক এই সময় প্রার লোপ 
ছইয়। বার । লিপাহী বিছ্বোছের কলে উভয়ের মনোভাবে 
আম্চর্ধ্য পরিবর্তন ঘটে । ভারতবাস'দের এবং সরকাদী 
বেসরকারী প্রায় সকল শ্রের ইংরেঞ্জের মধেই শাসক- 
শাপণিতের সম্পর্ক হুইয়া ধাড়ায়, আর প্রতি পদ্দেই ইহার 
প্রমাণও পাওয়। যাইতে থাকে । সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের 
মধ্যেও এই ধারণ! বলবং হুয়। ইংরেজ বাঙালী উতয়ের 
জাতিবৈন্রতা অর্ধাৎ জা'তর ভিন্ভতে পরম্পরের বিরোধী 
মনোভাব স্পট হুইয়: উঠে। এই কারণে যে সব ইংপ্েজ 
বার্ডালীদের পক্ষ লতেন বা তাহাদের হুইয়া ছটা কথা 
বলিতেন ঠাহাদের উপরও সন্ত্রগায় হিসাবে তাহার! খড়াহ্ত্ত 
হইত। লঙের বিচারকালে তাহা প্রতি বিচাপ্রপতি স্কার 
অর্ডান্ট ওয়েলসের মধোতাব প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং খাভালী- 
দের উপর তিনি যে সকল কটুক্তি বর্ণ করেন তাহাতেই ইহ! 
প্রধাণিত হুয়। 

সার মর্ডাণ্ট ওয়েলসের এজলাদে ১৮৬১, ১৯শে ও ২০শে 
ছুলাট লঞের বিচার হুইল । সাক্ষাসাবুদের জেরা, উতয় পক্ষের 
উকীলের সওয়'লজবাব, ওয়েলসের বক্তৃতা এবং জুরিদের 
মত প্রদান__-মকলই এই ছুই দিনের মধ্যে শেষ হুইয়া গেল! 
লঙ ফৌঞ্জদারী আইনে দশুনীয় আদামী; কাজেই তাহাকে 
ভুরিদ্রের মত প্রদানের পূর্বে মুখ খুলিতেই দেওয়! হুইল ন1]| 
ছুরিদের মধ্যে একছ্ধন বাতীত সকলেই ছিলে ইংরেজ, 
ভারতীয় ছিলেন-_কর্লকাতারর বিখ্যাত পাশাঁ বাবসায়ী ও 
দাত] কশুমজী কাওয়ালমীগ জোন্ঠ পু মানকজী রুগুমজী। 
লঙের বিরুদ্ধে ছুইটি অভিযোগ-_(১) 'ইংলিশম্যান' ও 'বেজল 
হরকণা'র সম্পাদকদের মানহানি এবং (২) নীলকর সম্প্র- 
ঘ্বায়ের মানহানি । জুরির] পুগ্তকখামি মানহাশিকর বলিয়। 
ছুইটি অভিযোগেই লঙকে দোষী সাবাস্ত করিলেন। 

লঙের উকীলেণ অন্থরোধে ওয়েলসের রায় দান এ দিনের 
মত স্থগিত থাকে। পরবস্ঁ ২১শে জুলাই “কুল বেঞে 
বিচারের কথ! হ্য়। ২৪শে ভ্ুলাই প্রধান বিচারপতি সার 
বানে'স পীকক্‌ এবং সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস ছুই দ্ধনে লঙের 
বিচারের জন বিচারাঁলনে বলিলেন । লঙকে এই দিন তাহার 
হক্তব্য বলিতে অন্মণ্ত দেওয়া! হইল । লঙ এক দীর্ঘ বিবৃতিতে 
পূর্ব বিবৃতির অন্থধায়ী “নীলদর্পণে'র ইংরেজী অন্গবাদ 
প্রকাশের কারণসমৃ বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহাতে বলেন 
যে, কতকগুলি ৈভ্ড দ্বারাই ভারতবর্ধে ইংরেকের নিরাপদ্ভা 
ক্ষ! কর! যাইবে না, যেমন পারা! যার মাই অদ্রিপাদ সৈ 
দ্বারা ইষ্টালীতে অদ্রিধানদের নিরাপশড। রক্ষ/ কর। | তিনি 
জারও বলেন, 
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লঙ এখানেও পুর্ব কথারই পুষরবববত্তি করলেন। জন- 
সাধারণের মনে সন্তোষ বিধান করিতে হুটলে, দেগসভাষ! 
অর্থাং বাংলার পুসুক-পুস্তকা-সংবাদপঞ প্র়ৃতিতে যে সমুদয় 
অডিঘোগের উল্লেখ থকে ততপ্রত সঙ্জাগ থাক! এবং তা! 
নিরাকরণে সচেঞ হুওয়। একান্ত আবঙ্কক। আগেহইতেই 
ইংরেজদের সতর্ক হওয়া! উচিত । লঙ সাছ্ছেব বলেন, ভারতবর্ষে 
শান্তিহাপন এবং প্েশবাদীদের নিগ্জ কর্তব্যে উদ্ন্ধ করিতে 
পিয়া! তিমি যদ্দি কাহারও মনে অ'ঘাত দিয়াও থাকেন তাহাতে 
তিনি ছঃখিত নন। প্রধান [বিচারপতি শীককৃ লঙকে সমুদয় 
বিবৃতিটি পাঠ ক্তে দেন নাই। পীককৃ এক সময় গবর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে লঙ়িয়াছেন, কিন্ত সিপাহী বিজ্রোন্ের পরে তাহার 
মত লোকের মনও তারতবাসীদের প্রতি বিজূপ হই] ঘার। 
লঙের বিত্বতির শেধাংশ্টি এখানে উদ্ধত করিতেছি, 
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এই ২৪শে ভ্ভুলাই তারিখেই লঙের বিচার-প্রহসমের 
পরিসমাপ্তি ঘটল। বিচারপতি ওয়েল্সের বিচারে লঙ ছুইটি 
জভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হু্টলেন। তাহার এক মাস 
কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাক! জরিমানা! হুইল । বিচারক 
বলিলেন, জরিমান] অধাদায়ে কারাবাগকাল আরও লশ্িত 
হইবে । 
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লঙের বিরুদ্ধে শ্বেতাঞ্জ সমাজের আন্দোলনে এবং বিচার* 
ফালে ব'ভাল'দের হধো ভীষণ চাঞ্ল্য উপ্থিত হইল। 
আঁদালত-ভবণে বহু গণ্যমান্য বাঁডালী অর্থ লয় গমন করেন। 
উদ্দধেশ্য যদি জরিষান! হয় তবে ততক্ষণাং তাহ! দেয়! দিবার 
জন । বিচারের রা ঘোধি৩ হইলেই ক।লীপ্রসঃ্ (সংহ জনি- 
মানার টাকা আদালতে জম! দিলেন। পাইকপাড়ার রাজ! 
প্রতাপচজ সিংহ লঙের মোকদ্বমার যাবতীয় বায় বহন করেন। 
এইক্সাপ বিচার-প্রহ্সমের কলে বাঙালীর যে অত্যন্ত বিক্ষৃনধ 


১৩৮ 


পাশ শিপ তিশা সা দশ 


হইল তাহা বলাই বাহুলা। রিড বিচারপতি ওয়েল্শ 
বিচারকালে বাঙালী জাতত্র উপরে যে কটু'্জি বর্ষণ করেন 
তাহ্াতেও বঙ্গীয় সমাজ বিশেষ বিচ'লত হইয়। উঠিল । লঙ্ডের 
কারাবরণে তাহার| বুক্কিতে পািল জাতিবৈ'তা শ্বেতা 
সন্প্রদ্ধারকে পাইয়া বসিয়াছে। ইহ্থাপ্ন এ্রকোপ হইতে 
আত্মরক্ষা! করিতে হট্টলে বাঙালীদিগক্েও সংহত ও এঁকাবন্ধ 


১০ পাশপাশি পা ০ তল এ পাশা তিন 


হইতে হটবে। তাহাদের মন্্র্গু সহকারে ধঁক্যাবন্ধ হুটবার 
একটি প্রাণও এই সময় পাওয়। গেল। তাহ! হছুইল-__ 
বিচাপ্পাত ওয়েল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন ।  শোভাবাঞ্জার 


রাজবাটীতে রাঙ্জ৷ পাধাকাস্ত দেবের সঙাপন্িক্ধে ওছেল্পের 
কটুভির প্রতিবাদে একটি জমসড'র অঞ্িবেশন হুইল । এটরপ 
সমবেত প্রতিবাদের ফলে সন্বপ্ধে ১৪ই এধিল ১৮৬২ তাঁণরখের 
সোমপ্রকাশ' লেখেন,__ 

*লঙ সাক্েবের বিচাগ্রকালে সর মর্ডান্ট ওয়েলস যাবতীয় 
বাঙালিকে গাল দিয়াছলেন বলয় এতগ্ছেদীয় সমুদ্ধায় প্রধান 
লোক একআ হৃটয়! সঙ] বাজারে রাজা রাধাকাস্ত দেবের 
বাটীতে এক সঙ করিয়া! মর্ডাণ্ট ওয়েঙ্গপের ছঃখভাবের বিষয় 
&েঁট সেক্রেটারির গোর কগ্িলেন। প্রায় ২০,০০০ লাক 
এ আবেদন পত্রে খ্বাক্ষণ করেন। বিশ্যে আম্চর্যোর বিষয় 
এই, আবেদন প্র গোপনে মুর্রিত হইয়া খাক্ষরার্থ প্রায় এক 
মাস ১৯৪ছিকে প্রেরিত হয়, ইং'লশম্যান ও করকণা সম্পাঙ্ছক 
এক খণ্ডের জর্জ ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছলেন, এন্খপ একতা 
হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেণমাই। সগ্রচার্লস 
উড আবেদনে উত্ভরদানক'লে মর্ডাণ্ট ওয়েল্পকে সাবধান 
করিয়। ছিলেন ।” 

ষষ্ঠ দশকের প্রা্স্তেই লঙের কারাবণে তথ। বাঙালী 
ছ্াতির অবযাননায় জ'মাদের জাতীয়] বিশেষ প্রেরণালা 
করিয়াছিল । মেদিমীপুরে মনস্বী রাঙুনারায়ণ বন্ধর শ্বাদেশক 
সঙ্জাসমি'ত, কলিকাতায় ব্রাক্ষপধান্তের বর্ান্গদোলন, কেশব- 
চক্রের বক্তৃতা ও তারত-পত্ি কমা, নবগোপাল মিত্র প্রতিঠিত 
ছিন্দুমেল! এবং শিশরকুমার ধে'ষেও সম্পাদনায় যশোরের 
অন্বত বাজার হইতে প্রকাশিত 'অন্বত বাজার পঞ্জিকা" বাঙালী 
মনের মবন্ধাত স্বাতীয় ভাবধারণাঁকে পরিু& ও বর্ধিত করিয়] 
তোলে। 


রে 


প্রবাসী 


"৬ আশি শা পা পা পপ স্পা পাশা পা» পাপন পিপি, 





ু ১৩৫৬ 


চা পা 

লঙেত্র পরবস্ভা জীবনও তারতবাসীর হি্তার্খেই 
অতিবাহিত হয়। জঙ ১৮৬২ সনে বিলাতে গধন 
করেন। শ্বদেশযাঞ্ার প্রাক্কালে কালীপ্রপয় সিংহ্রে 
বিপ্োৎসাহ্ছিনী সত! গ্ভাহাকে অভিষন্দিত করিয়াছিলেন। 
১৮৬২ সন হুইতে ১৮৬৬ সন পর্যাপ্ত লঙ বিলাতে কাটান। 
ইহা পর তিনি পুনরায় বঙজদেশে আগমন করিরা একাদ্িক্রমে 
ছয় বংলর এখানে অবস্থান করেন। এই সময় তানশিক্ষা 
ও বাংলা সাহিত্যের চর্চায়ই বিশেষ ভাবে লিপ্ত ছিল্নে। 
এড'মের বিখ্যাত এডুকেশন রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
পা লঙ কর্তৃক ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত হুইল । মবীনচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায়ের সঞ্ধায়তায় 
দেশী-বিদেশী প্রায় ছর হাজার প্রবাদ সংএহ, সংকলন ও 
অনুবাদ কারয় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৮৬৮, ১৮৬৯ এবং ১৮৭২ 
সনে ক'লকাত ফুল-বুক সোনাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার 
সোসাইছর আনুকূলো তিনি প্রকাশ করেন। প্রবাদ-পুপ্তকের 
শেষোক্ত খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরেই লজ সাছেব বঙ্ছেশ 
ত্যাগ কাঁরলেন। ১৮৭২ সনের ২১শে মার্চ তারিখে “অন্বত 
বাজার পঞ্জিকা” লিখেন,_ 

“আমাদের দেশের পরমবন্ধু লং সাছ্েব অদ্য তারতবর্ষ 
ত্যাগ করিলেন।"*.তিমি আশ বংসর এখানে ছিলেন এবং 
ইছছার প্রতি মুত তিনি কেবল ভারতের দীনহীন সপ্ত'নগণের 
ছঃখে ছঃখিত হই] কাটাইয়াছেন :” 

লঙ সাক্ছেব বিলাতে প্রত্যানভ হ্ইয়াও বাংলা গাষ' ও 
সাহিত্যের চর্চায় রত ছিলেন। তিন ট্রাবৃনার গুরিক্্টোল 
সিরিজের গজ একখানি বাংলা প্রবাদ-পুস্তক [লাঁখয়াছলেন। 
লঙ ১৮৮৭ সনের ২৩শে মার্চ ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। তিমি 
জীবনের সর্ব্বোংকষ্ সময় তাগতবর্ধে কাটাইয়াছিলেন। পান্ী- 
রূপে আসিয়া তমসাচ্ছ্র হিন্ছু্দের মধ্যে হী্বর্দের আলে।, 
বিলাইয়৷ অন্ত দশ গ্রনের মত [তান স্বকপ্তবা সমাধ। করিতে 
পারিতেন। কিন্ত তাহাতেই তাহার কার্য নিবন্ধ রহে নাই । 
বাংলা প্রজ্জাকুলের ছঃখ-দৈভ যোচন করিতেই তাহার 
বিপুল শ'ক্ত বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির তিনি 
একজন অকৃজিম বন্ধু ছিলেন। 





স্টম 


পতঙ্গ 
্রীপূথ্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্যা 


পরদিন বাজার করিয়। ফিরিয়াছেন এষদি সময় জারোগ! 
সাঙ্কেব আলিয়া কহিলেন__শচীনবাবু, আমি আপনার 
শরণাপয়। 

শচীনবাবু কফিলেন, যে দিনফাল তাতে ত তয় হয়। 

-_না না, জাপনার তয়কি? 

- ভূতের ভয় ত? সকল জারগারই আছে__ 

হাযুদ হোসেন কিছুক্ষণ শহরের কথ! আলাপ করিয়া 
মন্তব্য করিলেন, শুধু শুধু হাঙ্লামা! করে লাভ 1ক? ব্রিটিশ 
শাসন ফি এমনি ঠুনকো যে ছটে! শোভাষাআ] বা মিটিং করে 
তাকে ভাঙ্গা যায়? 

-আজে হা, বিশেষতঃ আপনাদের মত একনি কন্থা 
থাকতে সেটা আর এমন কঠিন কি। 

যামুদ হোসেন আত্মপ্রসাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ হাপিলেন । 

অবশেষে আসল প্রস্তাব করিলেন, মেষেটা নাইনে পড়ছে, 
কিন্ত একটু কাচা। ছাকঙ্ষামায় ত আর পড়াগুনে! হবে না, 
আপ'ন ঘদ্দি একটু দেখতেন-_ 

শচীনবাবু সংক্ষেপে কহিলেন, আমার সময় নেই 

সাকেন ? সন্ধার সময, এই ঘণ্টাখানেক ? 

ওই একটু যা বিশ্রা্, তা না হ'লে হাহুয বাচে কি করে? 

কোক মা, কয়েকট! হাস ত? ভাছাড় শিক্ষক তে 
আরও আছেন, কিন্তু যেয়ে ত্বেদ আপনার কাছেই পড়বে-_. 

কেন? 

-কি গামি? তার ধারণ! আপনি ছাড় উপযুক্ত শিক্ষকই 
নেই। আপনাকে শ্রদ্ধা করে, কাজেই আপনার কাছে শিক্ষ] 
নেবে । দারোগ! হলেও এটুকু বুঝি, তা ছাতা একমাত্র মেয়ে__ 

শচীনবাবু চিন্তা কাঁরতোছলেন। দাকোগা! সাব 
কহিলেন, যথাসাধ্য দেব, কুড়ি টাকা। আপণি আর অমত 
করবেন ন]। 

শচীনবাবু বলিলেন, আচ্ছা, একটা ভালে! দ্বিন দেখে 
আরম কর ঘাবে। 

মামু হোসেন থুলী হুইয়াই চলিয়া! গেলেন। 


ব্বহুন্পতিবারে শচীনবাধু নবতম ছাঁজীকে পড়াইতে 
দ্বারোগ!। সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত ছটলেন। দারোগ! 
সাহ্বে মেয়েকে ভাছার সাধনে আনিয়া! বলিলেন-__-এই আমার 
মেয়ে, রিজিয়া! । অঙ্ক ইংরেজি সুটোৌতেই কাচা, কিন্তু অ'পনি 
একটু যম দিয়ে পড়ালে একটা স্কলারশিপ পেতেও পাঁরে। 

পিতার প্রশ্থামের পর রিগ্জিয়! প্রণাম কিয়! কিল, 
আপনি আম্মাকে পড়াতে রাজী হুবেন ভাবি নি। 


শচীমবাধু প্রথম বিশ্থিত হইলেন প্রণামে, দ্বিতীয়তঃ 
তাঙার এমনি স্বচ্ছন্দ সাবলীল কথার । তিনি হাপিয় 
কফিলেন, কেন? 

--একে ত কোথায়ও গিয়ে পড়ান না, বিশেষতঃ মেয়েদের-_- 

তাই। জামাদের তৈরি চা খাবেন কি, নিয়ে আসব? 

শচ'নবাবু আসাদের কথাউ। লক্ষা করিয়াছিলেন, তাই 
বলিলেন_ খা, তবে প্রয়োজন নেই | তোমার যণ্দ খাওয়াবার 
প্রশ্নোঞ্জন থাকে আনতে পার-- 

রিজিয়। মুহুর্তে চা ও বিদ্ৃুট লইয়া ফিরিল। শচীনবাবু 
চ1 পান করিতে কণিতে লক্ষ্য কথিলেন, মেয়েটি সত্যই 
নুক্চরী । রি'ক্য়।, হাপিয়' ক'ছল, আমাদের কুলের মেয়ের! 
বলে কি জানেন, আপনি যদি আমাদের সপ্ত'ছে অন্ততঃ ছটো| 
দিনও পড়াতেন-__ 

আমি এমন কি পড়া, তোমার দিদিমণির|! ত বেশ 
পড়ান-__ 

নাত, 
এমন সব কথ! বলেযা শুণি নি। 
লিখিয়ে দিতে হবে 

তাহাকে পরতক্ষা করিবার জড একটু অন্থবাদ করতে 
দিলেন, এবং কয়েকটা অন্য যুখে মুখেই কণ্যতে দিলেন। 
কিন্ত রিজিয়া কেমন যেন অক্তমদন্ক হয়া পড়িয়াছিল, অঙ্ক 
ফঘিবার দিকে ঘথে& মনোযোগ ছিল না| শচীনবাধু তাহা 
লক্ষ্য কাঁরয়াছিলেন। তিনি ছাপিয়া কছিলেন, অঙ্ক হচ্ছে? 

-ছৃবে সার। 

কিন্ত অঙ্ক হুইল না। রিদয় তাহার মুখের পানে 
চাছিয়া! আছে দেখিয়া শচীশবাবু প্রপ্ন কপ্সিলেন, কিছু বলবে 
আমাকে ? 

রিজিয়া একটু ইতস্তত: করিয়! কহিল, পুলিসের মেয়ে 
বলে ক জআামাদের বিশ্বাস করেন না? 

-কেন করব না। আরবিশ্বাস-শাবস্বাসের কথা কেন? 

রি'জয়া কহিল, প্রয়োক্ষন আছে। বিশ্বাল করবেন, 
আমি আপনার কথায় সব করতে পারব । শচীনবাবু চিন্তান্বিত 
হৃউয়] ফিগিলেন। 


ছেলেরা আমাদের চেয়ে কত বেণী জানে। 
আমাকে কিন্ধ নোট 


দুই এক সপ্তীহ চলিয়া গেল, শহরের অবস্থা শান্ব, ফলে 
কিছু কিছু ধবংসমূলক কাঞ্ধ চলিতদেছে_-অর্থাং কোথাও পোষ্ট 
আপিস পোডানো। হইতেছে, টেলিগ্র'ফের তার কাট' চলি- 
তেছে।; কোথাও কোথাও শোভাযাআা! পরিচালনা লইয়া 
পুলষের সহিত সংঘর্ধ বাধিতেছে | শচীনবাবুর বুঝতে বা;ক 


১৪৪ 
রহিল না_-শহরের বিপ্লবশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া গাষে ছড়া ইয়া 
পড়িয়াছে__তাঁছারই ফলে ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত এই সকল ঘটন]। 

সতার সঙ্গে জনেক দিম দেখা নাই, কোথায় কেন 
জাছে তাহাও শচীনবাবু জানেন না। স্কুল খুলিয়া গিরাছে, 
ভাল ছেলেমেয়ের! রীতিমত স্কুল করিতেছে, কয়েকটি মান 
ছাঁঞ্জ ঝাপাইয়! পড়িগ়াছে বিপ্লব-বহৃুতে, তাহার! ছলে আলে 
আ--শহ্করের জীবনযাঞ্জা চলে ঠিক যেষনটি চলিত। মাছ 
স্ব আসে, বিক্রয় হয়, উকিল ঘোক্তারগণ কোর্টে যান, হাকিম 
বিচার করেন--বকারর! সারাদিন আড্ডা দেয়। পথের 
যেখানট! সতাদের রক্তে রাও! হৃটয়াছিল সেখানে কেছ 
খমকেয়৷ দাড়ার মা, আপন মনে চলিয়া যায়। তাহাদের 
পায়ের তলার ধূলায় মিশিয়া থাকে রক্তের দাগ। শহ্রবাসী 
হয়ত বীরে ধীরে ভুলিয়] যাইবে এ ক্ষুত্র কান... 
শচীনবাধু ছলে 'গয়া একখান] পত্ পাহইলেন__সতা দেখা 
করিতে অন্থরোধ জানাইয়াছে। আজ রাত্রে পে শহরের কোনও 
এক স্বানে আপিবে | শটীনবাবুকে জানাইয়াছে তিনি বেড়াইয়া 
কিরিবার পথে সন্ধ্যার পরে পায়ের কাছে ছুইবার টর্চের 
আলে। পড়িলে আলো-নিক্ষেপকারীর সঙ্ষে তিন যেন চাঁলয়। 
আসেন, তাঁকা! হইলেই ,দখ' হইবে । 
এমাশ ভাবে পংগোপনে যাওয়া বিপদ সামমে ক€রয়] ৷ 
শচীনবাধুর মনে মধো €কমন কপ্নিতেছিল, তবুও যাহার! 
জীব্নপণ কয়! ঘর ছ'ড়য়। গম পথে বাহুর হইয়াছে 
তাহাদের জব এটুক ক'রতেই হুইবে__ তাহাদের এমন 
বিশ্বাসেন্র অমধাাদ|। করা চলে মা]। 
বৈকালে শচীনবাধু একখান! বই হাতে করিয়! বাহির 
হইতেছিলেন। নিত্যকার গঞ্গী রমনীবাবু, গ্ুরেনবাবু, হরেনবাবু 
প্রতৃ'ত অভ্ভান্ত (শিক্ষকগণ সঙ্গে ছিলেন। একট! পুলের নিকটে 
পর পর ছুই বার টচ্চের জালে! তাহাদের সন্ুখে পড়িল। 
শচীনবাতু বিদ্বায় নিলেন-_ যাই পড়াতে হুবে__ 
সঙ্গীদের নিকট বিদায় লইয়]! শচীনবাবু আলোর রেখ! 
অন্থসরণ কারয়! চাললেন-__কিছুক্ষণ চঙিয়! বুঝিলেন ছেলেটি 
আঁমনল। গত বংসর পাসকারয়। গিয়াছে। দ্রুত পা চালাইয়া 
. আমলের সঙ্জ ধরিলেন এবং তাঙ্বার পিছন পিছন শহরের 
এক ডাক্তারের বাড়াতে চুকিলেন-__ভিতরবাড়ী আঁতক্রম 
কারয়া শেষে রাস্রাঘরের মাঝখান দিয়া তাহার পিছনে ছোট 
একট] কক্ছে প্রবেশ কারলেন। 
রাক্নাঘরে একটি বষীয়সী নারী উহ্থনে রুটি সেঁকিতেছিলেন, 
একটি তরী বধূ টি বোলয়। (দতোছল। শচীনবাবু সাঁবশ্থয়ে 
দেখলেন, তাহারা] “কহ ধামট1 টানয়া [দল না, একচুও 
[বাস্থত হইল শা, এনা ক মুখ হুলিযা একবার চাহ্যা 
€দাখলও না, কে এহ অপাগাচত ব্যাক্তি তাহাদের রাহ্াঘরে 
চুকির। পা$ফাছে। 


জ্রবালী 


১৩৫৬ 





গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, গৃহট স্বষ্লালোকিত, একটি 
প্রদীপ স্বলিতেছে। সত্য প্রণাম করির়! কফিল, ভাল আছেন 
তসার? 

_ষ্থ্া। তৃঘি কিকরে এলে? 

সত্য একয়দিনে কোথায় কি কাজ চলিয়াছে তাহার 
একট। সংক্ষিণ্ত ফিরিস্তি দিতেছিল_ তরুণী বধৃউ আসিয়! 
ক্ছল, একটু চা দেব, মাষ্টার মশায়? 

--দিমৃ। 

প্রণাম করিয়া সে কল, দিন্‌ না, দাও। 
আপনি বলছেন কেন? সত্যচা খাবে? 

-খাবেো বৈকি? 

ঘরের মধ্যে বসিয়! এই পরিবেশটি শচীনবাবুর নিকট 
বড়ই রহ্ভময় বলিয়! মনে হইতেছিল। এই তরুমী বধু কেমন 
ক'রয়। যেন সঙ্কোচ ও অকারণ লক্জাকে ত্যাগ করিয়াছে __ 
কেমন করিয়া অকুঠ্ঠভাঁবে জপরিচিতকে অভ্যতন] কর্রয়াছে। 
সবই আশ্চধ্য-_ | 

চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু শুনিতেছিলেন সত্য 
কহিতেছে, আমাদের সকলেই ত একে একেগ্রেপ্তার হয়ে 
গেছে । আমারও সময় আলপ্ন। কমুযুনি্ পার্টির গর! আমাদেন 
মধ্যে কিছু কিছু ছিল, তার! এখন আমাদের গতিবিধে সম্বন্ধে 
সমস্ত খবরঃ পুলিসকে দিচ্ছে তাই সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। 
গাম বাকী আছ, কিন্তু আর তবিশ্বাস করতে পারি না 
কাউকে, কাজেই একথা নিশ্চত যে গ্রেপ্তার জামি হবই। এর! 
যদি সন্ধান ন|/ দিত তবে পুলিলের সাধ্য কি আমাদের খোজ 
পায়। 


আমাকে 


সত্য কতকগুলি ছেলে ও মেয়ের মাম করিয়া] সাবধান 
করিয়া দিল, এর] সকলেই প্রচ্ছন্ন কমুনি, আমাদের বিপ্লবকে 
ন& করতে আমাদের দলে ছুঁকেছিল। কাজেই আমাদের 
ইঙ্গিত ব্যতীত কারও ক।ছে কিছু বলবেন না, কাউকে বিশ্বাস 
করবেন না। 

শচীনবাবু বসিয়। বসিষ] শুনিলেন। 

সতা বলল, এখানে আর কাঞ্চ করা সম্ভব নয়-_ এখন 
অন জেলায় যাবে! । সামনের ২৬1২৭ তারিখে সেখানে 
যাব, সেখানে কাঞ্জ হয়ত চলতে পারে, 

একটু খামিয়! সে কহিল, আপাততঃ ফাল বিকেলের মধ্যে 
৩০২ টাকা আমার চাই। টাক জাছে (কিন! জানি না, কিন্ত 
কাল জঙ্যার মাঝে না পেলে আমার চলবে না। এখানে 
চবিবশ ঘণ্টা থাকলেই ধর] পড়তে কবে । আর বেশী কিছু আমি 
বলতে চাই নে সার। সন্ধ্যায় অনিল খেলার মাঠে যাবে", 

ফিরিবার সময় সত্য প্রণাম করিয়া কাঁছল, আগীর্বাদ 
কম্ববেন সার। হা, আর এক কথা, আপনি €যখানেই যান 
যার লঙ্গেই মেশেন। লাবধান থাকবেন। 
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শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন__পুলিসের চেয়ে দ্লবিশেষের পাইয়া! কি করিবেন বুঝিতে পারিলেম না; ছরের ঘোরে ভূ 
ভীতিই দেখছি প্রবল হয়েছে তোমাদের ? মনে হুইল টাকাটা! দিতে হুইবে। করেকটি নেয়ে শুঞ্ঞষা 

তা হবেও ব1। করিতেছিল, তাহাদিগকে বাছিরে যাইতে বলিয়া! বহু 


সত্যকে আনীর্বাদ করিয়া! শচীনবাবু বাছির হুইয় 
আলিলেন-_কিন্তু রান্নাঘর হইতে বাছির হইতেই স্বয়ং 
ভাক্তারবাবুর সহিত দেখা । তিমি সবিশ্ময়ে তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া রছিলেন। শশীনবাবু অনিলের পিছনে পিছনে 
চলিতে লাগিলেন। 

জন্ধকার পথে কফিরিতে ফিরিতে শচীনবাবু একট! 
আত্ম প্রসাদ অন্তব ক'রতেছিলেন। 

বাসায় ফিরিয়] শুনিলেন অঞ্জলি অনেকক্ষণ যাবং অপেক্ষা 
করিতেছিল, সবেমাত্র গেল। 

মীর! প্রশ্ন করিল- কোথায় গিয়েছিলে ? 

শচীনবাধু আত্মবিস্বত হুইয়াছিলেন, তিনি আনিকার নৃতম 
অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে 
সাবধান করিয়া! দিলেন-_এসব প্রকাশ হলে গুরুতর বিপদ 
হবে। 

মীরা সেকথ| গ্রাহ না! করিয়! কফিল__বৌট! তোমাকে 
চা ছিলে? অধন করে কথা! বললে? 

সাঙ্থা। 

--ও ভাক্তারবাবুর বেটার বো, ম্যার্টংক পাদ। কিন্ত 
কেমন করে পারলে? 

শচীনবাবু কছিলেন-_ সম্ভবতঃ সে জামে যার] দেশের 
কাজ করে তারা একই জাতের, তাই তাদের সে ভালবাসে, 
তাদের নিকট লঙ্জ! কর! অনাবস্তঠক বলে হনে করে। 

মীর! চিন্তান্বিত হুইল-_সে কি যেন ভাবিতেছিল। 

শচীনবাবু কফিলেন-__ আজ বুঝলাম, বিপ্লবী এই পরিচঞটুকু 
পেলেই এর! পরকে জাপনার করে নেয়। তখন এদের সহ্ান্ছ- 
ভূতি এবং সাা'যা পাওয়ার পথে আর কোন বাধ! থাকে না। 

মীর! কছিল-__-তোমাকে যদি গ্রেপ্তার করে আমিকি 
করব? 

-বছ স্ত্রীর স্বামী গ্রেগডার হয়েছে, মরে গেছে-_কিন্ু 
দেশের মুক্ত-সংগ্রাম থামে নি। 

মীরা কহিল-_আমি তয় করি না, কিন্ত খোকা যে কি 
করবে ? 

মীরার চোখ ছইটি সঙ্গল হুইয় উঠিল। 


শচীনবাবুত্ব সামর্থ্য ছিল না জিশ টাক! দিবার-_ 
পরদিন ধিগ্রহরে গার্ল বুল পিয়া শুনিলেন অপিম] অনুস্থ, 


স্থলে আসেন নাই। শচীনবাধধু দগ্তরার মারফত একখানি 


চিঠি পাঠাইয়া টাক] দিবার অন্থরোধ জানাইলেন | জঘতী রায় 
তখন অত্যন্ত অনুম্থ, খম ঘন বমি হইতেছে, শচীনবাবূর পঞ্ধ 


কঙ্েে উঠিয়া] টাকা! বাহির করিয়া! খামে ভরিয়া দপ্তরীকে 
ডাকাইলেন। দগ্তত্নী শগীনবাধুকে টাকাটা পৌছাইয়! দ্রিল। 

শচীমবাবু মমে হনে প্রীমতী রায়ের কর্তব্যপরায়ণতার 
প্রশংসা! করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন। 

বৈকালে মাঠের মাঝখানে বসিয়া আভড| দিতে দিতে 
রমদঈীবাবু কছিলেম, শচীনবাবু আপনারই ভাগ্য। 

অর্থাৎ! 

-বদনামের খোশখবরও ভাল। 

ন্বরেনবাবু টপ্ননী করিলেন, মিথ্যা হোক, সত্য হোক, 
অহন কথ! আমাকে বললে ত আমি গর্ব বোধ ক্করতাম-_ 

সংক্ষেপে ব্যাপারট! এই যে, শ্রীমতী রায় ও শচীনবাবৃত্র 
এই ঘনিষ্ঠতাকে কেহ কেছ্‌ প্রণয়ঘষ্টত ব্যাপার বলিয়! অপবাদ 
রটাইতেছে। 

শচীনবাবু বলিলেন, সফলের সব কথায় কিকান ছিলে 
চলে হরেনবাবু? 

হরেনবাধু কছ্িলেন, কিন্ত তার! ছান্র যষে। 

-ঙ্জানি। যে কয়েক্ট নাম সত্য গত রাজে বলিয়াছিল 
সেই কয়টি না উচ্চারণ করিয়া শচীনবাবু কছিলেন, এর] 
বলছে ত? 

সুরেনবাবু স্বীকার করিলেন। 

শচীনবাবু কছিলেন, আরও অনেক কিছু শুনতে পাবেন 
ওদের মুখ থেকে, অপেক্ষা করুন। ওদের পক্ষে ওটা 
দ্রকার-__ 

অদূরে অন্ধকারে কে যেন পারচারি করিতেছিল, শচীন- 
বাবু একটা অদ্ুহাতে উঠিয়! যাইয়! দেখিলেন, অনিল। 
টাকাট! দিয় ফিরিয়া! আসিলেন। 


যখাসহয়ে স্কুল খুলিয়] গেল। 

শচীনবাবু মনে মনে অধস্তি বোধ করিতেছিলেন। 
কতকগুলি নিরপরাধ মুবক অনর্থক আত্মাহুতি দিয়াছে মান __ 
জশেষ কষ্ট সহা করিতে করিতে তাহাদের হয়ত কেহ ফিরিবে, 
কেহ হয়ত কিরিবে না। শহরের জীবনযাআ, খাওয়1-পর|, 
রুজি-রোজগার সব এমনি অব্যাহতত!বে চলিয়াছে যে, এখানে 
গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটয়াছে এমনও মনে হর না। সত্যদের 
রক্তরপ্রিত পথে মাছষ চলিয়াছে উদাসীন পঞক্ষেপে। 

স্থল হইতে ফিরিয়া শচীনবাবু বসিয়া বলিয়া! তাহাই 
ভাবিতেছিজেন--মধের ভিতরে একটা নিক্ষলতার অভিষান 
পু্ধীভূত ছুই উঠিতেছিল্‌, একট! “কছু কর! প্রয়োজন । ওদের 
প্র্থলিত বহ্ধিকে যেমন করিয়াই হোক স্বীয়াইয়া রাখিতে 


১৪২ 


পপ পপ 





হইবে । মাত়পুক্জার এ হোঁমশিখাকে অমির্ধাণ রাখিতেই 
হইবে । 


সত আসিল-__অত্যন্ত মানমুখে। 





শচীনবাবু *জিজ্ঞান্ত দৃষ্টিতে চার্ছতেই গীতা বলিল, কি 


হবে সার! 

--তাই ভাবছি 

-আর ত কেউনেই। 

--কেন কেন? তোমরা আছ, আমি আছি-_ 

__কিদ্ক ক করাযায়? 

কাল আমাদেন্র স্কুলে হরতালের কথ! হচ্ছে, হয়ত 
সফল হবে না। ক'রণ ওই ছুই পার্টির ছেলের] আসবেই। 
তবে গার্ল স্ুলটায় হয়ত হতে পারে । 

-তবে তাই । স্ঠীঘলীর! অন আষ্েক আছে তারাই 
গেটে যাবে । 

আপনাদের স্কুলে ধার! কত জন আছে? 

_জজাশি মা, কে কোন্‌ লে তা আর বুঝবার যো নেই, 
তবে তাও] জন কৃড় হবেই টেকি? 

ঈীত! কহিল, তবে তাই হাক। 
অনিশ্চয়ত! লইয়া 

শচীনবাবুর পু একট! জাতীয় পতাক] হাতে করিয়া 
জাসিয়] কাঁহল, বাবা, বঙ্গে মাতরম্‌--. 

**ও দিয়ে ক করব? 

খোকা! যাহা জামাইল তাঙার সারঘণ্থ এইযে, সেবড় 
হইর] সতাঙ্গার হত বরাট শোভাযাত্রা লইয়া] বাছুর ছঙবে। 
তাহার কাছে এটা একট! খুব মজার ব্যাপার । 

শচীনবাবু কাঁছলেন, তা বেশ। 

খল আসিয়া] প্রণাষ করিয়া কছিল, আমায় ডেকেছেন 
সার? 

-ফে বললে? 

-গ্সীতাদি বললেন। 

_স্থা1, কাল তোমর] কয় জন পিকেট করতে যাচ্ছ? 

--জ্বন কুড়ি-_ 

- লাঠি চার্জ হবে জান? 

--ধল৷ একটু উত্তেক্ধিত কঠে কহিল, জানি। 

--তোমাদের যাদ কিছু হয়! 

-যঞ্জি আপনার অন্মতি পাই তবে সার, সকলেই 
মরতে প্রস্তত। 


পিতা চলিয়া! গেল একটা 


শচীনবাবু ধলার মুখের পানে চাছিলেন-__ছেলেটা অঙ্ক 
পারে না বলিয়া কতদ্দিন তিনি তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাহার চেতনা হুয় নাই-__সেই বলার মুখে আঞ্ধ 
অপুর্ব একট! দীর্ঘ । মনে মনে তান ধলাকে আনীর্বধাদ 
করিয়া বিদায় দ্িলেন। 


গ্রবাজী 


পস্মপসপপসপসিি 


১৩৫৬ 





সন্ধ্যার পরে বৃটি আরস্ত হইল--চারি পাশে স্থচিতেত 
অন্ধকার, আকাশট] ঘেন মাঝে মাঝে চিড় খাইয়া কাটিয়া 
যাইতেছে-_জআার বাতাসের গঞ্জনের সঙ্ষে সঙ্গে বাম বাম 
করিয়া বৃষ্টি পডিতেছে.-* 

মীরা শচীনবাবুর তাবাস্তর লক্ষ্য করিতেছিল। 
করিল, তুমি অমন গণ্ডীর কেন? কি হয়েছে বল? 

- সা, আন বলব। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছা হোক 
আজ সত্যদের লঞ্চে আমি জড়িয়ে পড়েছি। যে-কোন দিন 
আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তার জে তুমি প্রস্তত 
থেকো-_ 

বীর নির্বাক হইয়! গেল। 
আধি কেন করে থাকব? 

- হাধীকেশ পাঠকের কাছিমীটি বর্ণনা করিয়া! শচীনবাঁবু 
বলিজেন, ভগবান তোমায় রক্ষা! করবেন। 

মীর] নির্বাক। 

--তোমার ভয় করে? 

_ না, সত্যদের মত ভ্েলেছোকরার! যদি জেলে যেতে 
পারে তবে ভুূমিও ন] হয় গেলে, কিন্ত খোকাকে নিয়ে আমি 
সংসার চালাবে! কি করে? 

শতুষি ভেবে না-_যেমন করেই হোক সংসার চলবে । 

মীরা চুপ কা্রয়া ব্রহ্থিল। অচনবাবু লক্ষা. করলেন, 
ভীত] আগ] মীতার ভবদয়েও এট অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাখত] 
্াড়াইবার সম্কজ্জ যেন দেখা গিয়াছে। ভাঙার তেঙোদৃপ্ত 
সৃষ্টির পানে তাকাই] শরীমবাবু যুদ্ধ হুইলেন। 

মীর! শুইয়! পড়িল, শচীনবাবুও গশুইলেন, কিন্তু ঘুম আলিল 
মা। কতকগুল ছেলেমেয়েকে এমন করি] বিপদের মুখে 
পাঠাইয়। কি তিন ভাল ক'রয়াছেন? য'দ কেহ কাল গুরুতর 
রূপে আহত হুয়া মার! যায় | ভাবিতে ভাবিতে মাথাট। যেন 
কেমম গরম হৃইয়! উঠিল, শিয়রের জানালাটা] খুলিয়! দিয় 
দবেখিলেন বর্ষণ কমিয়াছে, কিন্ত বাতাল রিয়া রিয়া প্রবল 
বেগেই বক্ধিতেছে। 

বিছানায় শুইয়া তিনি জাগিয়াই ছিলেন, জানালায় স্ব 
আওয়াঙ্ধ হইল-_একট] বিড়াল নিত্যই এই সময়স্থধ খাইবার 
প্রলোভনে আগে । তিনি কিবরিয়া দেখিলেন না.*"দুরের 
কোনও একটা ঘণল়তে একটা বাজিল। বাতাসে মশারিটা 
উড়্িতেছ্ছে, কিন্ত না-_ফে যেন টানিতেছে-_ 

শচীদ্দবাবু মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া জানাল! দিয়] 
বান্ছিরে তাকাইলেন, আকাশ ঘনান্ধকারে অবলুণ্ত, একটু 
বিজলী খেলিয়! গেল, তাহাতে স্পঃই মনে হইল কে যেন 
জানালায় ঠাডাইয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেম--কে? 

_দরজ। খুলুন। 

শচীনবাবু হন্তরালিতের মত দরজ! খুলিলেদ_-আলেো| - 


সে প্রশ্ন 


অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, 


উগ্রহায়ণ 


ছালাইতে দেশলাই বরাইরছেন অকল্মাং কু দিয়া শিভাইয়! 
দিয়া দু জাগস্তক করছিল, জাম অগ্রল, পছনে লোক 
আছে। 

-কি? 

»-ছ'টিন পেট্রোল এনেছি। নগেনদের বাড়ী পুলিস 
বেরাও করেছে । আপনার এখানে ছাড়া উপায় নেই। বনু 
কষ্টে বের করে এনেছি । আপনি যেখানে হয় রাখুন, আমি-_ 

- আমি চলে যাব-_ 

আচমকা অগ্রলি বাহিরের স্থচীভেন্ড অন্ধকারে ছিশিয়া 
গেল। শচীনবাবু হাতড়াইয়া দেখিলেন তাঙার পায়ের কাছে 
ছইটি পেট্রোলের টিন রহিয়াছে, কিন্তু পেট্রোলের গঞ্চট। তেমন 
উগ্র ময়। তিনি সে টিকে চালের হ্থাড়ির পিছনে রাখিয়া 
ডাক দিলেন, মীরা | 

মীর ঘুমাইতেছে, সে জবাব দিল না । শচীমবাঁবু আবার 
ভইয়! পড়িলেন। 





পরদিন যথাসময়ে শচীনবাঁবু স্কুলে রওন। হইলেন-_পথে 
দেখিলেন স্কামলীর1 গেটে পিকেটিং আরপ্ত করিয়'ছে, অদূরে 
একদল পুলিস দাডাইয়া আছে। স্কুলে চুকিবার পথে ধলার! 
কয়েকজন ধাড়াইয়_-শিক্ষকদের তাহারা বাধ! দিল ন1!। 

তিশি স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর্ঘলেন। পিছনে 
একট] হৈ চৈআরগ্ত হইল। ফিএিয়। দেখেন যে ছেলেগলি 
গাহাকে আর খ্রীতী রারকে জড়াইয়! অশোতন একট! 
অপবাদ রটন' কখ্রিতেছে। তাহাদের নেতৃত্বে কতকগুলি 
ছেলে স্কুলে প্রবেশ কথিতে উদ্চত, কিন্ত ধলার! গেটে শুইয়] 
পাড়য়াছে। ূ 


মুহূর্থে কি হুইল, ধারণা কর| যায় না। দেখা গেল, 
অপেক্ষমাণ পুলিপবাঁহ্ণী লাঠি চালাইয়া! রাস্তা পরিফার 
ফরিয় দিয়াছে এবং ছেলেরা বিজ্বয়োল্লালে স্ুল-প্রা্ণে 
প্রবেশ ক'রয়াছে। কতকগু'ল ছেলে বাহিরে ছল তাহার! 
পুলিলবািনীকে তিরস্কার কাঁরতেছে__ভিতর হুইতেও কতক- 
গলি ছাজ তাহাদিগকে গালাগালি দিতেছে-__ 

পুলিস-দল ভূদ্ধ হুইর। কুল-প্রাঙ্জণে প্রবেশ করিল এবং 
নির্ঝিচারে লাঠি চালন! করিয়! চলিয়া! গেল। সময় ছ' এক 
মিট, কিন্ত এরই মধ্যে হ্রিশ জনেরও অধিক ছাজ্র ধরাশায়ী 
হইয়। পড়িয়াছে। পুলিসের লোকের! এমনি তাব দেখাইয়! 
বিজয়গর্ব্বে চলিয়া! গেল যেন যুদ্ধে শ্রিতিয়াছে-_ 

বাহিরে আহত সত্যাগ্রহীগণ একে একে সকলেই উঠার 
শ্রেঈবন্ধ ভাবে দাড়াইয়! হাকিতেছে, বন্দে মাতরম্‌। 

ধলাকফে উহার! বরিষ়। দাড় করাইয়াছে, তাহার মাথ! ও 
ফন্ছই হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে-_ 
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ধলা ক্ষীণকণ্ে হকির বন্দে মাতম _-আর 

খোড়াইতে খোড়াইতে চলিতেছে... 

আর সবাই চলিয়াছে তাহাদের অনুসরণ করিয়া তয়হাতী 
মন্ত্রে দিগন্ত গ্রতিধ্যমিত করিয়া । 

শচীনবাবু ঠাডাইয়া থাকিতেই এতগুল বাপার ভ্রুত- 
গতিতে গাথা চোখের সামনে ঘটিয়া গেল। তিনি একট! 
দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া আপিপ-কক্ষে গেলেন_ঠাহার পাশের 
ঘরে হবা্ট-বেঞ্চের উপর জন পঞ্চাশ ছেলে ভটয়! যঙ্ণায় 
কাতরাইতেছে, ছুই জন ডাজ্ার আসিয়াছেন, তাহার! ক্ষত 
পন্বীক্ষ] করিতেছেন। ছুই-চা্জ্ন অর্তভাঁবক উকিল মোক্তারও 
আপিয়াছেন। ছ্েগমাঞ্ঠার বিপদ্ধভাবে. মিজের ঘরে বাঁসয়! 
আছেন, দেছ যেন তাফার অবশ হইয়! আসিয়াছে। 

শচীনবাবু ফিরিয়া! দেখেন, পুলস সাহেব স্বয়ং বছ পুলিস 
লইয়া! গেটের নিকট উপস্থিত হুইয়াছেন। শচীম্বাধু দ্রুত 
গেট বন্ধ করিয়া দয়] সামনের দিকে [ক'রয়া ধাড়াইলেন। 

পুলিস সংছ্েব দর] খুলিতে হুকুম দিলেন-- 

শচীনবাবু বভ্রকঠে কহিলেন, হেভমা্ারের অন্গমতি 
ছাড়া আপনার] তেতবে চুকতে পারবেন ন1। 

উকীল মোক্তার ছুউ-চার জন আসিয়] দাডাইল। উতর 
পক্ষে বচসা সরু হুইল-__আইনের তর্ক, ঢুকিবার অধিকার 
আছে কিনা তালইয়া। 


শচীনবাবু লক্ষ্য করিলেন, যে কনে&বলটি "নোৌকরা' ছোঁড় 
দেগা” বলিয়া একদিন অশ্রু [বিসঞ্ঘন করিয়াছিল সেও এক 
প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া আসিয়াঞে, কিন্ত অতান্্ব বিমধ যান মুখে 
এক পাশে দাড়াইয়া আছে । শচীনবাবুর সহিত দৃষ্টি বাশষয় 
হইতেই সে যেন লজ্জা! পাইয়াছে এমনি তাবে আর একগরমের 
আড়ালে পিয়! ধাড়াইল। 

বাদ্ান্থবাছের পর স্থির হুইল, পুলিস সাহেব তিতরে 
আসিয়া কথাবাঞ্ত বলিবেন। পুলিলবাহিশি বারে 
থাকিবে। 

তাহাই হইল। 

শচীনবাবু ক্কামলীদের সংবাদের জঞ্জ বাস্ত হ্টয়াছিলেন। 
তিনি তাড়াতাড়ি কিরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পিছনের 
গেট দি তিণি ধীরে ধীরে বাছ্ির হুইয়! পড়িলেন, পথে 
ধলাদের একজন জানাইল যে লাঠিচার্জ হলেও কেছু বিশেষ 
আহত হয় নাই। আর একটু অগ্রসর হইলে গার্লদ্ুলের 
দপ্তরী ভাছাকে বলিল, দিধিমশি ডাকঞ্ছেন__ 

শচীনবাবু গার্ল কুলে চুকির! পড়িলেন। দপ্তরী তাহাকে 
সঙ্গে কাঁদিয়। অপিষ রায়ের বাসায় লইয়। গেলেন। 

এীমতী রায় নীরবে বাঁসয়া বাঁসয়। অশ্রু বিসর্জন 
করিতেছেন । শচীনবাধুকে দেখিয়া আর্ডকঞ্জে কহিলেন, 
আমার ছুলের মেয়েদের এমমি করে মারবে জার আমি 
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দিশ্চে& ভাবে বলে বসে দ্বেখব-_এ আমি পারব না, আমি 
আজই কফলকাত। চলে যাব-_. 

শচীনবাধু অবাক হুইলেদ-_-খিস রায়ের এই হুর্বলত] 
দেখিয়া । তিনি একটু হাপিয়! বলিলেন, আপনার এ 
ধরণের ছর্বলতা (শাত1 পায় ন। মিস রায়। 

-ফেন? 

-কফাঙ্া! আর আর্তনাদ সাধারণ মেয়েদের মানায়, 
আপনার মত উচ্চশিক্ষিতাকে নয়। 

অ্ণম। রায় বিশ্মিত ভাবে দাঁড়াইয়! রহিলেন। 

শচীনবাবু বলিলেন, “আমার এ ধুপ না পোড়ালে গন্ধ 
কিছুই নাছ্ছি ঢালে ।” 

্রমতী রায় বিরদ্তির সঙ্গে বলিলেন, কাব্য করবার আর 
সময় পেলেন না। 

--সে যাই ছো'ক, কলকাত। আপনার যাওয়। হবে না। 
এখানেই থাকতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী-__কথাট! 
জাদেশের যতই শুনাইল। 

শচীনবাবু চলিয়] আসিলেন।. 

মীরা চাউল বাছ্ির করিতে যাইয়া দেখে সেখানে হুইটি 
চিন-_পেট্রোল। তাহার সামনে সমস্ত যেন মসীলিগ্ত হুইয়] 
গেল । মীর! আপ্তকঠে ভাকিল-_খোকা, খোক1! 

খোক। নিকফটেই ছিল, তাঙাকে বুকে করিয়া মী! কাদিয়া 
উঠিল। খোকা কহিল-_ কাছ কেন মা? 

--তোব বাব আমাদের ফেলে চলে যাবে। 
কি করবো? 

-আমি আর তুমি থাকব__ 

- কোথায়? কেমন করেবাবা! 

-আধি বন্দে মাতরম্‌ নিয়ে খেলা করবো, তুমি কাজ 
করবে। 

মীরা কাদিতেছিল। শচীনবাধু বিষগভাবে প্রবেশ 
ফরিলেন। মীর! প্রশ্ন করিল__কত কি ঘরে এনে জমা 
করছ, কি হবে? 
শচীনবাবু কফিলেদ__-ঘ| হবার তাই হবে। তুমি ভেবে! 


আমর! 


না। 

-থোকার কিহবে! 

তোমার খোকার মতই আদরের হুলাল সতা, ধলা, 
জঞ্জলি-তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ভগবানই তাকে রক্ষা 
ফরবেন। 

মীর! সান্ত্বনা পাইল না, সে কাদিতে কীদিতে বাঙ্গাঘরে 
উলিয়া গেল। 


মিঃ সেনের বাড়ীতে সাহিত্য-সমিতির ছুইটি অধিবেশন 


প্রযালী 
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হইয়া! গিয়াছে । তাঁহার জনই বোধ হয় মিঃ সেনের সহিত 
শচীনবাধুর একটু ঘনিষ্ঠতা! হুইয়াছল। ছুই-এক জন অফিধায় 
পধ্যস্ত শচীনবাবুকে ঠা] করিয়াছেন--ঘিং সেনের বার্ফীতে. 
চায়ের আসরে বসবার সৌভ!গ্য ঘখন আপনার ছয় তখন 
আর চাইফি? 

নিজের বাঁড়ীর সাঁমদে শচীনবাবুর সহিত দেখা হওয়ায় 
হিঃ সেন শচীনবাবুকে ভাকিয়। লইর়! গেলেন । সাছিতা, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচন] চলিল-__সেন সাঞ্ছেব 
এমনি আলোচন| মাঝে মাঝে না! করিতেন এমন নয়। আজ. 
আলোচন| কিছু দীর্ঘ__ যথাসময়ে চ1 বিদ্কুঃও জলিল । সেন 
লাঞ্েব এ্রমতী রায়কে লইয়া! একটু ব্যঙ্গও ফরিলেন। 
শচীননাবু সংক্ষেপে বলিলেন__যদিও মিথ্যা তবুও এই জপ- 
বাছকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। 


স্যার প্রাকালে খ্িজিয়াকে পড়াইবার জভ শচীনবাবু 
বাহির হইলেন। রিজিয়] আলে] লইয়া পড়বার ঘরে বলিয়াই 


ছিল। জভিবাদন করিয়া কছিল-_সার, আনুন ভাল 
আছেন? 
শচীনবাবু বলিলেন__ভাল বৈ কি? 


গর! সব ভাল? 
কাহার] তাহা! শচীনবাবু জামিতেন, তিমি জবাব দিলেন 
-স্থ্যা, বাড়ীতে সব ভালই। 


রিপ্রিয়। পড়িতে আরম্ত করিল। কহিল_-জ্বাক কষতে 
দিন সার। শটীনবাবু জটিল একটা অঙ্চ বায়] দির বাসা 
রাঁহলেন। প্রিপ্রিয়া অঙ্ক কধিতে কষিতে হুঠাং উঠিয়া! চপিয়! 
গেল, ক্ষপকাল পরে চা লইয়া আপিয়! বলিল_-চ| থেয়ে নিন্‌ 
সার 

শচীনবাবু চাপান করিতে আরম্ত করিলেন। রিদ্ধিয়! 
বলিল__আই বি থেকে খবর দিয়েছে, বাবা বলছিলেন, 
আপমি নাকি সব হাঙ্গাধার গোড়ায় আছেন। 

-_ভাল কথা__ 


--জাপনার বাস! সার্চ হবে, টিনগ্তলে। জামার এখানে 
দ্বিয়ে যাবেন। শচীনবাবু বিশ্মিত হুইয়] প্রশ্ন করিলেন_ 
মি | 

রিজিয়া একটু ছাসয! বলিল- হ্যা। 

-কিকরে? 

রিজিয়। এদিক ওদিক চাহ্র! চুপ করিয়! গেল এবং 
আপন মনেই খাতায় ফি লিখিতে লাগিল । 

ক্ষণিক পরে খাতাটা দিয়া কছিল-_করেক্ট করে দিন্‌ 
সার। ? 

শচীনবাব্ু পড়িলেন_ “রাজি ঠিক এগারটায় আবাদের : 
বাসার পশ্চিমে খালের ধারে রাখিয়া! গেলে আমি ছুলিযা 


৮ 
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আমেরিকায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহএর 
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ওয়াশিংটনে পঙ্ডিত জবাহরলা'ল নেহরু ও প্রেসিডেন্ট ট্রম্যানের সাক্ষাংকার। বীদিকে মিসেস ইরম্যাম 





স্বাশিষ্ার পররা-সচিব খ্বাঝে ভিসিন্ন্তি ও প্িত অবাহরলাল নেছ র 





দিউ ইয়র্কের পৌর সনবর্থনায় যাইবার সমর জধনত। কর্তুক পঞ্চিত নে রুর অভ্যতন|। 
আসচিহ্িত যোটরকারে পঞ্চিত মেহ রু দগায়মান 


[আনন্মবাজারের সৌহত্তে ] 


জগ্রহথাণ 
রাখিয়া] দিবে এবং প্রয়োঞ্জন হুইলেট ফিরাউয়া দ্রিব। আজ 
হটলেই জাল হয়__বাব। মকস্বলে যাউবেন রাজি নটায়।” 
শচীনবাধু “ইয়েস” (লখিয়! দ্রিকেন। রিজিয়া খাতার 
পাতাট। পেবিলে কাঠয়।-কুটিয়! ছি'ড়িয়া ফেলিল। 
শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন 
জাঁড়ে জাটট। হইবে, সময়মা্ড জাড়াই ঘণ্টা, উ্থার হবে) কিনুপে 
চিন ছুইছি পাঠানে! যায় তাহ্‌' তাঁবতে ভাবিতে একটু বিপর্চই 
বোধ করিলেন । সদর রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়] সম্ভব নয়, 
পুলিস ছাড়া বছ বেতনতোপী সংবাদদাতা সতত বিচরণঙীল । 
রিগ্িয়াদের বাসার পিছন দিক 1»য়। যে খালটা গিয়াছে তাহ! 
দিয়! মাঝে মাঝে নৌকা যায় এই মাআ্র। 
পথে একটি মেয়ে তাহাকে প্রণাম করিল-_মুখখানি 
পরিচিত, মাম জানা নাই । মেয়েটি মবুকঠে ক'হল__শ্যামলী 
ভাল আছে, আপান ব্যস্ত হবেন ন1। 
_-ও হা] খখরটা তোমাদের পরিদিমণিকে দিয়ে এস-__ 
(তিনি বড্ড ব্যাঞল। 
_তাকে দিয়েছি, তিনি আপনাকে বলতে বললেন-__ 
তুমি অঞ্চলিকে একটু খবর দিতে পার? 
-দিচ্ছি। 
শচীনবাবু বাসায় আসিদ্জা পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলি 
আশিক হাঞ্ধির । শচীনবাবু বাঁললেন_ তোমাদের টিন দিয়ে 
কিহবে? 
অঞ্জলি বলিল-__প্রথণ পুলিস ব্যারাক পোড়ানো, দ্বিতীয় 
পোষ্টাপিস। 
- রিঞ্জিয়া বললে, আমার এখানে নাঁকি সার্চ হবে। 
অঞ্জলি বিশ্ময়ে বলিল, তবে একনি সরাতে হুয়। 





ঈম্লিতা 





১৪৫ 


'শাস্পিস্পিসপরশিপরপরিস্প্পপপসপসপপরপপিসপ্পপপপপপসপ ডি 

-কিন্ত কোথায়? 

অগ্তলি বিমু়ভাবে চায়] রছিল। শচীনবাবু বলিলেন, 
রিজিয়া বলেছে তার ওখানে রাখতে-__-১১টার সবয়-_ 

-তাহুয়। কিন্তকে নেবে এখন? 

--হলারা কেউ। 

--জাচ্ছা আরম খবর দিয়ে যাচ্ছি। 

মীর। খোকাকে ঘুষ পাড়াইতেছিল । খোক। খুমাটযর'ছে-_ 
মীরা বলিল, তুম ত জেলে যাবেই, ঞ্ধ হোক, কাল হোক। 
আমিকি করখ? 

_ তুমি কভাবছ? 

- আমি ত তোমাদের কাছ করব, তুমি জেলে গেলে 
আমি বসে থাকব না কিছতেই। 

- খোকা? 

--তোমাদের কেউ নিশ্চয়ই রাখবে কাছে। 

-তোমার এ সাহস কোথ। থেকে হ'ল? 

--এমনি তাবে মেয়েদেরও যখন মেরেছে তখন এর প্রতি- 
বিধান করতে হুবেই। 

শশসীনবাবু হালিলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই ধলা আপিয়া উপস্থিত হুইল। সে 
জাঁনাইল এ সামান্ত কাক সে অনায়াসেই করিতে পারিবে, 
নৌকা ভাড়া হুইয়! গ্রিয়াছে। এ পথে নৌকার যাইতে 
যাইতে রাখিয়। যাইবে । আর একটি সংবাদ, তাহাদের 
নামেও নাঁকি অবিলম্বে ওয়ারেন্ট বাহির হুইবে। 

খল] বলিল-_তবে কি ফেরার হব? 

--তোমরা সকলেই ফেরার হলে চলবে কেন ? সে পরে 
দেখ! যাবে। (ক্রমশঃ) 


ঈ/প্নতা 
গ্রঅমিতাভ চৌধুরী 


তোমারে দেখেছি বাদামী রগ্ডের সাড়ীতে 
সুরতিত কচি অটুট চতুর্দশী, 

তোমারে দেখেছি পৃণত1 পানে বাড়িতে 
ঝপ-বলমল মু পূর্ণশলী। 


তোমারে ছেখেছি রূপা-গলা এক প্রভাতে 
স্কপের প্লীবনে ভেসে চল! জলপরী, 
তোমারে দেখেছ চলিযুঃ হেত-দভাতে 
মন-নন্দিত ছন্িত অগ্গরী। 


তুষি এসেছিলে পলকে ঝলকি কিনারে, 
বিলোল-নযন! দীপ্ত তিলোস্তম| ৷ 


রগ্ড ঢেলেছিলে আঘার মনের মিনারে, 
পুশ্পিত পাশি সম্বিত জঙ্পম!। 


আমার কনিনে ছড়ালে দুরের সুরভি, 
ফর্ণে কৃহরি কষ্কণ কিনিকিনি, 

জন্রীরে তব মন-কেমনের পূরবী 

ঈশিতা মোর, চিনি গে! তোমারে চিনি 


উধি যে আমার আগামী প্রভাত-সবিতা, 
মাবল] বাঈীতে রকিষাছে] বন্ধ ত, 

টুখি যে আমার »পিকক্ষের কথিত] 
ছুঁমি বরাভয়, আমি ভীঞ শকিত। 


যে-কোনো! দেশের অথনৈতিক উন্নতি এবং শিজ্ের প্রসার 
সেইভ 


নির্ভর করে তাহার রেলপথের উদ্নয়মের উপর । 









বেঙগল-নাগপুর রেলপথ 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


9. 8.1 9িচধচধুও, 
8১/5৪৬এ 


ক এ আজ উস [না 9৩১ 

সত শি ০ সি 
চার (এক, সাং ১ জব 
০০০ 
খত৬ঝতপজ মত 


বি. এন. আর-এর জন্বীপ-ম।নচিত্র 


রেলপথসমুহকে বাশুবিকই দেশের 
রষ্জবাহী শিরা বল যাইতে পাঁরে। 
শ্রগুলির ভিতর দিয়াই প্রাণরস সর্ব 
সঞফারিত হইয়া জাতীয় জীবনকে পৃষ্ঠ 
করিয়! থাকে। 

বেজল-নাগপুর রেলওয়ে হইতেছে 
ভারতের অন্ভততম প্রধান ধমনীবকাপ। 
বর্তমানে ইহ! তারতবর্ধেপ্ন ৩,৪০০ মাইল 
ব্যাপী বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত এবং 
উক্ত অঞ্ল লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাত্র, 
কয়লা, চুণ প্রভৃতি বিবিধ খনিক্ষ সম্পদ 
এবং কাচা মালে সম্বন্ব। এই সমস্ত 
কারণে শ্বতাবতঃই ভারতের শিজ্জোন্য়নে 
এই রেলপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়! আছে। যুদ্ধোস্তরকালে 
এই রেলপথের সংশ্লিঃ& ছুই হাজার মাইল 


জরীপ কর] হইয়াছে । এই বিস্তীর্ণ ভূমিখও যখন উদ্ত রেলপথের 
অন্ততুক্ত হুটয়! ট্রেন চলাচলের উপযোগী হইবে তখন বেল 
মাগপুর রেলপথের আয়তন হুইবে ভারতের অন্ত যে-কোনে! 
রেলপথ অপেক্ষ! বৃহ্ত্তর । সুতরাং ইহ] নিশ্চিত যে, এই বেল- 


পথের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। 







১৮৮০ হুঈটতে ১৮৮২ প্রষ্াবে নাগপুর-ছজিশগড় মিটার গেজ 
ঞ্ট রেলপথ নির্মিত হুয়। 


এই রেলপথে মাগপুর হইতে 
রাজনানগাও পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করিত। 
শেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টান্বে “বেজল-নাগপুর 
রেলওয়ে কোম্পানী” রেজেছ্রীকত হইলে 
পর উক্ত কোম্পানী এই রেলওয়ে ক্রয় 
করে । এই মবগঠিত কোম্পানী উক্ত 
রেলপথের স্বত্বাধিকারী হইয়া প্রথমেই 
নাগপুর রাজনানগাঁও লাইনকে মিটার 
গেক্স হইতে ব্রড গেজ-এ পার্রিণত করে। 
ইহার পর কোম্পানী প্রধান লাইনসমৃ্ 
নির্মাণে তৎপর হয় এবং তিন-চার 
বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান এবং 
শাখ। লাইন শির্ধিত হয়। ঈষ্টকোঃ 
(পূর্ব-উপকূল) রেলওয়ের উত্তর অংশ 
শিম্মিত ছয় ১৮৯৩ হইতে ৯৭-এপ মধ্যে 
এবং এই লাইন ওয়ালটেয়ার হইতে 
কটক পধ্যন্ত প্রসারিত হুয়। বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলওয়ের এই সম্প্রসারণের 





খড়াপুর ষ্টেশন-প্রাণ 


দরুন কলিকাত। এবং মা্রাজের প্রধান প্রধান বন্রগ্ুলির 
মধ্যে রেলপথঘটিত;প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হথয়। এর পর হৃইতে 
ফুখ্যতঃ দেশের শিল্পবাণিজ্যের উদ্নয়নকজে আরও কতকগুলি 
শাখা লাইন খোল! হয়। 


এমনিভাবে দীর্ঘকাল বেহছল-নাগপুর্ন য্লেলওয়ে কোম্পানীর 


অগ্রহায়ণ 
তত্বাবধানে উক্ত রেলপথের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়। অবশেষে উক্ত কোম্পানী 
উঠিয়া গেলে পর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে 
সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে । বর্তষানে 
ইহা ভারতের অন্ভতম প্রধান সরকারী 
রেলপথ । 

এই রেলপথদারা কলিকাতা এবং 
ভিজাগাপটম ভারতের এই ছুইটি শ্রেষ্ঠ 
বন্দরে পণাদ্ববা চলাচলের ব্যবস্থা হই- 
যাছে। টাটানগরে অবস্থিত ভারতের 
বৃহৃত্ধম উম্প'তের কারখানার এবং বান 
পুরের কারখানার সঙ্গে ভারতে অঙ্গ 
অঞ্চলের যোগস্থাপন এই রেলপথের 
ছারা হুইয়ংছে। বিহার, উচ়যা1,বাংল1, 
মব্যপ্রদেশ এবং মান্দাজের উৎপন্ন ভ্তরব্য 
ও শিল্পলম্পদ এই রেলপথের ছারাই 
ভারতের পর্বস্ত সরবরাহ হইয়া থাকে । 

এই রেলপথের বিকাশ এবং উন্নয়নের 
সঙ্গে সঙ্গে ইছা'র কর্মচারী-সংখ্য! এবং 
বায়ভারও বহুল পররমাশে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৪০-এ উচ্থা কর্মচারীর 











ছুসির নিকটে 'লাহুগিয়! ব্রিজ' 


মংখ্য। ছিল মানত ৭০,৮৯৪ জন, বর্তমানে তাহা ১০৩,০০০ 
ঘনেরও অধিক। স্রখের বিষয় যে, এই রেলপথে মাল চলাচল 
এবং যাত্রীদের গতায়াত উভয়ই যথেষ্ঠ বাঁড়িয়াছে। ১৯০৮ সালে 
এট রেলপথ ১,২৪,৩১,০০০ ক্ধন যাত্রী এবং ১৩,৩২,০৮,০০০ 
মণ মাল বহুন করিত; ১৯৪৮-৪৯-এ কিন্তু যাত্রীর সংখ্য! 
হইয়াছে ৫,১৬,১২১,০০০ জন আর মালের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
৪১১১৫,৬৮,০০০ হণ । বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের সহিত সং্সি 
বিভিন্ন অঞ্চল বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় সাহরিক অঞ্চলে পরিণত 


১৪৭ 





ভিজ।গ।পটম বন্দর 


হয়। এই অঞ্চলের প্রধান বিমাঁন-খাঁটি- 
, সমূহের কার্ধ্য-সৌকর্ধ্যার্থে প্রায় সন্ভর 
মাইল “সাইভিৎ (প্রধান রেলপথের 
পার্থ ক্ষ রেলপব) নিপ্মিত হ্য়। 
ওয়ালটেয়ার, রায়পুর এবং অক্তত্রও 
সামগ্রিক থাটসমূছের সহিত সংশ্লিষ্ট 
আরও বহু মাইল ব্যাী সাইডিং নির্টিত 
হুয়। অনেকগুলি প্রধান রেলওয়ে পুলের 
উপর, রেল-লাইনের পার্থে সামরিক 
যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা! 
তৈয়ার কর] হুয়। ইহ! ছাড়া বিভিন্ন 
ইয়ার্ডে পুনর্গঠন কাধ্যও নুরু করা হয়। 
বেল নাগপুর রেলপথের সম্প্রসারণ 
ইত্যাদি সম্পর্কে যেমুগ্ধোতর পরিকজ্পন! 
কর] হুইয়াছে তাহ! যেমন ব্যাপক তেমনি 
বিরাট। ট্রেন চলাচলের উপযোগী ছ” 
হাজার মাইল রাস্ত| গরীপ ও এন্রীনিয়ারগণ কর্তক পরীক্ষিত 
হুইয়া রেলপথের খনডা-মঝ্স! তৈরি করা হইয়াছে এবং আগামী 
পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় ২৬০ মাইল ব্যাপী একটি নৃতন ব্রড 
গেজ রান্ড| নির্ঘাণের পরীক্ষাবূলক পরিকঞ্জনাও গৃহীত হুইরছে। 


গত বংসর নবেহ্বর মাঁগে স্থলপুরে মহানদীর উপরে একটি. 
রেলওয়ে ব্রিজ নির্বাণ নুরু হয়। ২৫টি খিলাম সমস্থিত ২৭৩০, 
কুট দীর্ঘ এই পুলঠ ফ'লকাতা ও বোস্বাইয়ের যধ্যে যোগস্থক্-. 


১৪৮ 


স্বরূপ হইয়া থাকিবে এবং সম্বলপুরের সহিত রায়পুর 
ভিজিয়ানাগ্রাম শাখার যোগস্বাপনকারী ব্রত গেন্ধ রেল লাউন 
এই পুলের উপর দিয়াই যাইবে । প্রায় পঞ্চাশ কোটি 
ষ্টাক। বায়ে যে বিশাল হ্বীরাক্ঞ বাঁধ নির্মিত হুটতেছে 
তাহাএ স'ছতও এই লানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোগ রছিয্াছে। এ 
ছাড়' রাওয়ানওয়ার কয়লার খনি পর্ধান্ব প্রায় পাচ মাইল 
দীর্ঘ একটি শাখ! লাইন নির্মাণের কাজ ১৯৪৭ সন হইতে দুরু 
হ্ইয়াছে। 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





কলিকাত। হইতে ৪৭০ মাইল দূরে মাদ্রাজ প্রদেশের ছলির 
নিকটে লাজুলিয়া নদীর উপরে বেঞ্ল নাগপুর-রেলওবের যে 
পুলি আছে তাকার গার্চার ( কডিকাঠ) ইত্যার্দি নুতন 
করিয়া বগানোর কাজ সম্পূর্ণ হুটস্াছে এই পুলে উপর- 
কার গার্ডারগু'ল আশাম্ছরূপ দৃঢ় ছিল জা] বলয়! আগে ইহার 
উপর দিয়] ভারী একজন চলতে পারিত না। তখন কেবলমাজ 
ছাল্ক! এপ্রিনগুলির গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়! ইনার উপর 
দি চালানে| হইত, কিন্তু এখন সেই অনুবিধা দূর হইয়াছে। 


সুদ্রামূল্য হ্রাস ও নূতন পরিস্থিতি 
শ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত 


ব্রিটেনের 'অর্থপচিব সার ঠ্যাফে1€ ভ্রিপস্‌ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর 
ঘোষণ। করেন ঘে, ডলারের অঙস্থপাঁতে পাউগ্ডের মূল্য কমাইয়! 
৪০৩ হইতে ২৮০ করা! হইল ও. তদছপাতে সোমার মূল্য 
যাড়িল। জআত্তর্জাতিক মুগ্তা তবিলের এই পারবর্ধমে সম্মতি 
ছিল কারণ এটরপ পূর্বসন্মতি ধ্যতীত উক্ত তহবিলের 
সত্যরা&গুলির মুক্তামূল্য হ্রাস করিবার অধিকার নাট। 


আন্তগ্ঞাতিক বাবসা-বাপিজ্যে তখ। আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেতে 
বৈষমা আঁনবধ্য হুইয়! পঠিলেই এইরূপ ব্যবস্থা পূর্বেও 
হুইয়াছে। সুতরাং ব্রিটশ অথসচবের ঘোষণ। আক-ম্মক হহছলেও 
অপ্রত্যাশিত নছে। গত দ্বুন মাস হইতেই [রটে ও যুক্তরা& 
এবং 'ন্রটেন ও বেলগ্জিয়ম ঘার্শাল সাহায্য পাইবাঁর ব্যাপারে 
১৯টি দেশের মধ্যে পারম্পরিক আদান-প্রদানে একমত হুইতে 
পারে নাই । জুলাই মাসে ইউরোপের মার্শাল সাহায্য প্রাপ্ত 
দেশঞলির ডলার পাওয়া ব্যাপারে জারও জটিলতার এবং 
পরস্পরের লেনদেন সম্বন্ধে অনুর্বধার স্ষ্টি হয় এবং ইংলগের 
স্ব-ভঙবিলের পরিমাণ ক্রুত কর্মতে থাকে । ৭ই জুলাই ব্রি্শ 
অর্থপচব ঘোষণ। করেন যে, উংলগেের স্বর্ণ-তছবিল-_যাহ! 
১৯৪৭ সনে ৬৬,৪০,০০.০০০ পাষ্টগ্ড ছিল তাহা কমিয়! 
৪০,৩০,০০,০০০ পাউগ্ে ঠাাইয়াছে। তিনি তিন মাসের জত 
ভলার-এলাকা হইতে আমদানী বছ্ের সিঙাত্ত জানান । ইনার 
তিন দিন পরে ইংলও, যুক্তরা্ ও কানাডার মুখপাঞ্জগণ এক যুক্ত 
বিশ্বশ্িতে ঘে'ষণ। করেন যে বর্তমান অচল অবস্থা নিরাকরণের 
জঙ্জ সকল প্রকার চে] চঙ্গিতেছে। ইহার চারি দিম পরে 
অথাৎ ১*ই জুলাই এক বিুৃতিদ্বারা সার হ্যাফোর্ড ভ্রিপস 
জানান যে, যুদ্রা$ হটতে বংসরের আমদানী ২৫ ভাগ 
অথাং ১,০০,০৯,০০০ পাউও কঙইাইঝ1 দওয়া হইঘে। ইহার 
চাহি দিজ পঞ্ছে অর্থাৎ ১৮৯ ভূলাই হোষণ। কয হয় ঘে, ল্বে 


ফষনওয়েল্থ দেশগুলর অর্থসচিবগ্ এ বিষয়ে একমত হই" 
ছেম যে, অবিলম্বে যাহাতে ঠ্রার্িং এলাকার স্বর্-তহবিলের 
পরিমাণ ভ্ান মা পায় তাহার ব্যবস্থা! কর! প্রয়োজন। 
২৩শে আগ& আভঙ্জাতিক ব্যাঙ্কের সভাপতি প্রত্ৃতি 
অমন্তা সমাধানের জত লগুনে সমবেত হুইয়া এক আলোচনায় 
রতহ্ন। ১৯৪৯-৫০ সনের মাণাল সাহায্যের প্রস্তাবিত 
বরাদ্ধ শতকরা ৩৬ অংশ কমাইয়। দেওয়ায় ক্রিপস ও বেতিন 
ওয়াশিংটনে গমন করেন এবং ৭ই স্প্টেগ্বর ইংলঙ, যুক্তরা& 
ও কানাডার মধ্যে আলোচন। আরম্ভ হয়। ১০ই সেপেম্বর 
এক বিবুতিতে জানান হয় যে, ডলার-এলাক৷ হইতে যাহাতে 
আাত্ও বেশী অর্থ সরকারী ও বেসরকারী খাতে পার্ল 
এলাকায় নিয়োঞ্িত হয় সে বিষয়ে ভিশক্ি একমত হইয়াছে: 
আরও ছুইদ্রিন পরে অথাৎ ১২৭ই সেপ্টেম্বর এক গু৫ত্ব- 
পণ ঘোষণা কর] হয় ষ, ১৯৫২ সশ্ে মধ্যে যাহাতে 
ইংলঙের ভলার ঘাটতি বছ্ছ হয়, ইংলও যাহাতে আরও 
স্বাধীনভাবে মার্শাল সাহাযাপ্রাপ্ত ভলার ব্যয় কারতে 
পারে, এই সম্পর্কে মার্কিন রপ্তানী-কর সংশোধন কর! 
প্রভৃতির ব্যবস্থা হইবে। সমস্ত ব্যবস্থা]! সম্পর্প করিয়া সার 
£্যাকোর্ড ফিপস্‌ ১৭ই সেপ্টেম্বর লগুনে 1ক'রয়া আজসেন। 
স্থতরাং ১৮ই সেপ্টেম্বরের পান্উগ্ডের মুল্য হাসের ঘোষণ! 
যোটেই অশ্রত্যাঁশত নহে । শ্বর্ণমূল্য ববদ্ধি সম্বগ্জধেও ঘোষণ! 
কর] হুইল যে, অতঃপর এক আউন্স স্বণের পৃব্ধের দাম ১৭২ 
শিলং ৩ পেল স্থলে ২৪৮ [শ'লং হইবে । গত ১৯৩১ সনের 
সেপ্টেব মালে হংলও ব্বর্ণথান (2010 5081)0810 ) পারতযাগ 
করে এবং" 1*গের খর্ণ-তহাবল ওক্ষার জঙ্গ মুগ্রামুল] ভ্রাস 
হাবস্বার আঞ্য় লয় তখনও সমগ্র দৃ[ধবীব্যাপী এইরপ এড 
পারছি উত্তঘ ইয়া হিল। 


ভগ্রছায়ণ 


মুদ্রামূলা হাস ও মৃতন পরিস্থিতি 


১৪৪ 





১৮ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন আ্তঞ্ষাতিক যুস্তা হুবিল 
হইতে পমরটি দেশের যুগ্্ামূলা হু'সের কথ! ঘোধণ। কর! হয় 
এবং ইঙ্থাকে ঘথোপযুস্ত কাধা বলিয়া উল্লেখ কর! হয় 
(9৮) 10 1106 7121)6 01100000 )। 
ভারতবর্ধ__এক টাকাস্৮২১ যুক্তরাদ্ীয় স্ণ্ট 
অগ্রেলিয়া__এক পাউও-২'২৪ ১ ভলার ( পুর্ব অনুপাত 

৩২২) 
দক্ষিণ আফ্রিকা_ ,১ -৮২৮০ ১১ 9, 
মিশর-__এক পাউও--২৮৭১ % ৯» 
ইরাক-__এক দিনার- ২৮০ ১ (পূর্বব অনুপাত ৪:০৩) 
মরওয়ে__ক্োনাঁর ৭১৪২৮৩-১ », (পুর্ব অনুপাত ৪'৯৬২৭৮ 


ভেনমার্ক_- ১ ৬*৯০৭১৪০০১১ 9 (১ ৪*৭৯৯০১) 
ইআ্াইল-এক পাঁউও.৮২৮০ % ,, €( » ৩০০) 
আয়ার-- * ২৮০ 


কানাডা--এক ভলাব,৮১১০ 9, এ (শতকরা ১০ হাস) 
ভ্রাকা_- জ্ঞান ১১১ (পুর্ব অঙ্গপাত ৩৩০) 


৩৫০ ও 


(সপ্টেম্বরের ২৩পে তারিখের মধ্যেই মোট ২৫টি দেশে 
মু্রামূলা কমানো হয়, ঘখ'__ইংলও, ভারত, অষ্টেলিয়], বেল- 
বিয়ম, প্রহ্মদেশ, কানাডা, সিংহল, ভেন্মর্ক, মিশর, ফিনল্যাও, 
ফরাসী দেশ, প্রীল, হলাও, হংকং, আইসল্যাঙ, ইন্দোনেশিয়া, 
আয়ার, ইরাক, উত্মাইল, লুক্সেঘবার্গ, নিউ'জলাও) নরওয়ে, 
পঞ্জ গাল, দক্ষিণ আঁক্রকা এবং হুইডেন। উহ! হইতেই বুঝা 
যাবে যে, ঠ্টার্লিং মুদ্রামুল্য হাসের প্রতিক্রিয়া কিরপ ব্যাপক। 
ভারতের অথসঠিব জন মাথাই সত্যই বলিয়াছেন যে, 
আত্মরক্ষা ছিসাবে ভারতীয় মুদ্রার মুল্য হ্রান ব্যতীত বর্তমান 
অবস্থায় গতান্তর ছিল না। ট্রাফো ক্রিপসও অনুরূপ ধোষণ! 
করিয়া] তাহার দেশবাসীকে জাশাইয়াছেন যে, ত্িটেনের 
রপ্তানী বঞ্ছি কারবার ইন্ছাই একমাঞ্জ উপায়। অবন্ত ডলারের 
বলা ধঞ্ধিতে দ্রেশের আরবিধাপীদের জীবনযাআ| শির্ববান্থের বায় 
বুদ্ধি পাইবে, কারণ খাদাপ্রবা প্রধানত; আমেরিক] হতে 
আমদানী হয়, কিন্ত এই অবস্থাকে মানয়! লওয়] ও $:খক& সহা 
করা ছাড়া আর উপায়জাই। কয়েক বংসর খান্ত-্থবোর উৎপাদন 
বৃদ্ধি চালাইতে পারিলে তবিস্তে আমদানী-রপ্তানীর নুতন 
সামগ্জন্ত স্থাপিত হইবে, জাতির আর্থিক ভিত্তি দদৃঢ হইবে 
এবং জীবনধাআার মান উন্নত হইবে বা রাখ! যাইবে__ত্রিটিশ 
অর্থসচিব এই আশ] প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে 
সাময়িকভাবে সর্বপ্রযত্বে উৎপাদ্ধন বৃদ্ধিতে আত্ম'নয়োগ 
করিতে বলিয়াছেন । 


অবনত পাকিন্বান রা& পার্পিং এলাকার দেশ হইয়াও 
পাকিস্থাণী টাকার হূলা ভ্তাল করে নাট, ভলারেন্ অন্থপাতে 
উতর টাড়ার পুধাধূল্য বজায় ছিল ঘাঁলগ| (ঘোষণা 


করিয়াছে । ইনার তাংপর্য্য ছুটল ৫ট বে, অনা যে-দকল 
মুক্তাযূলা হ্রাদ কর হুয়াছে পাকিস্বামী টাকার দর সেগুলর 
অক্রপাতে বাড়যাছে। ২১শে সেপ্টেম্বর জানা যায়, পাকস্বান 
নির্ধারিত নুতন পাকিহ্ানী টাকার যুলা নির়লিখিত 
কূপ-_ 


এক টাকা! (পাকিস্থানী )-০ ২৫৯ পেন্স (পূর্ব মূলা ১৮পে) 

এক পারউ্টগু -০৯'২৬ পাকিস্বামী টক! 

১০০২ টাকা (পাকিস্বানী)-- ১৪৪ ভারতীয় টাকা 

১০০২ টাকা ( ভারতীয় )-৬৯'৫০ পাকিস্বামী টাক] 

দেশবিতাগের কলে একই ভারতবর্ষে যেরূপ ছুটি স্বাধীন 
ও পাঁরম্পররক সম্পর্কবিহ্ধীন (?) রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, 
পাকিস্বানের এই ঘোষণ1 দ্বার] সেইরূপ ছুইট যুদ্রা-এলাকার 
সৃষ্টি হইল । অর্থাৎ এখন ভারতের টাক] আর পাকিস্থানের 
টাকার সমমুূলোর রহিল ন1__ভারতবর্ষ ছাড়াও অভান্ত 
মু্বামূল্য হাঁপকারী দেশগুলির মুক্তার তুলনায় পাকিস্থানী 
মুদ্রার দাম বাড়িল। কিন্তু আমেরিকার ডলারের সত 
পাকিস্থানের টাকার বিমিময়-সুলোর পরিবর্তন ম! হওয়ায় 
৩৩০ পাকিস্থানী টাকা! ১০০ মার্কিন ডলারের সমান 
রহিয়া গেল অথচ তারতের মুগ্রাহ্াসের বিধান অস্থবাস্ী 
ভারতীয় ৪৭১ টাকা ১০০ মার্কিন ডলারের সমান হইল। 
ইহার ফলে ভারতে আমদানী মার্কিন পণোর দাম বাড়িল 
অথচ পাকিস্তানে পূর্বের দামই রহিয়া গেল। ত্বাবার এ 
যুক্ততেই ইংলগ হুটতে আমদানী কর] দ্িনিষের মূলা পাঁকি- 
স্থানে সন্ভা হইয়া! পঠিল। কারণ পুর্ধে একটি পাকিস্থানী 
ও ভারতীয় টাকায় ১৮ পেলের বিলাতী দ্রব্য পাওয়া যাইত, 
ভারতের মুদ্রার এখনও এ হারে পাওয়] যাইবে, কিন্ত পাঁকগ্বান 
এক টাকায় পাবে ২৫৯ পেম্দের জিনিষ অর্থাৎ ৭৯ পেন্দের 
(২৫৯-১৮ _ ৭৯) বেশী মাল । অব্ঠ যদ্ধি ইতিমধো মাশুল, 
স্বামূলা ইতাদ বুদ্ধি না পায়। ইন্থাতে ভারতের দ্রিক 
হুটতে এইন্প তাল যে, আম'গ্ের ভ্রবা পাকিস্থানের 
বাজরে সন্ত! হইল (প্রায় শতকরা ৩০) আর পাকি- 
সামনের মালের দর আঘাদের বাজারে চড়া হইল। অবশ্ঠ 
শুক্ধ বসাইয়] এবং মুল্য বাড়ায় এই গ্রব্যনূল্যের উর্থ বা 
নিয় গত সম্ভব । এইজ্জই ভারতবর্ষ অবস্থানুধায়ী ব্যবস্থ] 
অবলম্বন করিয়াছে । পাকিস্বানও রপ্তানী-কর কমাইয়! 
তুলা প্রসৃ“তর তারতীয় বাজারে রপ্তানী বাঙাইবার চেষ্ঠা 
কাঁরতেছে। কিন্তু পাটের বেলাধ পাকিস্বান নিজেকে অ'বক 
শ'ভমান মনে করিতেছে বলিয়। উদ্ধার রপ্তানী-কর কমাইতে 
বা স্বগপিত করিতে এখন পর্যন্ত নারাজ । উহ! বাতীত এই নুতন 
বাবসা ভারতকে দয়] ব্বীকার করাইতে পাগ্রিলে তায়তের 
!নকট পাকিছানের হে ৩০০ কোটি টাকার হত দন আছে, 
ভাঙার পরিদাণও প্রান এক-তৃতীয়াংশ কাঁহর] ঘাইবে। এই 


১৫৩ 


ব্যবস্থায় ভারত হইতে ১০০২ মনিঅর্ডার করিলে পাকিস্থানে 
মাজ ৬৯1০ দেওয়] হইবে, অআথব| ১৯৪২ মনিঅর্ডার করিলে 
পাকিস্বানে ১০০২ (পাকিছ্বানী মুদ্বা) পাইতে পাবিবে | 
আমদানী-রন্তানী, দেনা-পাওনা, যাতায়াত প্রভৃতি ছাড়াও 
ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, 
এই নুতন ব্যবস্থায় এক দারুণ বিপর্ধায়ের স্ট্ি হৃইয়াঁছে। 
ফলে খোলাধুলিভাবে আদান-প্রদান, বাবসা-বাণিজ| ব্ধ হইয়া 
গিয়াছে । পাকিদ্বানেক্ পাঁট ও তুল] আমদাশী বন্ধ হইয়াছে 
এরং ভারতের কয়লা! ও অঙ্তীষ্ড রপ্তানী গগিত হুইয়াছে। 
পূর্ধবে ছুই রাষ্ এক ছিল-_কান্জেই এখন যাহার] পাকি- 
স্বানের অধিবাপী তাহাদের অনেকের হ'তে বিস্তর ভারতীয় 
মুত্র] আছে-তাঁঘার মূলা হ্াসপ্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে 
ক্ষতিগ্রত্ত হইয়াছে । পাঁকিস্থানের অশিক্ষিত সাধারণ লো'কে- 
দরের মধ্যে নোট ও টাঁকা-_-যাঁহা পুর্ধে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ৃক 
পাকিস্থান সরকারের অন্ুমোদনে-_ছাঁড়| হইয়াছিল, তাহার 
হৃল্য হাস বা অচল হুইয়! পড়িয়াছে। ফলে আধিক ক্ষেত্র 
দারুণ অবিশ্বাস দেখ! দিয়াছে | ভাত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
আর্থিক যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হইতে চ'লয়াছে। ভারত 
ও পাঁকশ্ব'ন এই ছুই রাষ্ট্রের অধধবাশী, পরন্পর শির্ভপসল 
বাক্তি ও পপ্রিবারের জ্যার্থিক ছর্গন্তি চরমে উঠিয্াছে, কারণ 
উভয় রা্রের মধ্যে ষপিঅণার প্রভৃতি বন্ধ। উহার উপধ্থ আবার 
উভয় বার মধো কতকগ্চলি দেনা-পাওনার "অঙ্ক এখন 
পর্ধাস্ত স্থির হয নাই । তাহার মীমাংসার আশা আরও নুরুর- 
পরাহুত হইল এধং পাওনা দপ্লগণ যণ্দি তাহাদেধ প্রাপ্য হইতে 
একেবারে বফিত হন তাহ আঁশ্চর্ত্যান্থিত হওয়ার কিছু 
মাই। অবশ্ঠ ইহাতে পাকিহান পাঙ্্রেরই বেশী লাভ হইবে, কারণ 
ভারতের পাওনার অঞ্চই বেনী । ভাব্রতের অর্থমন্ত্রী ভারতীয় 
আইন পরিষদে পাকিস্থানের এই কাঁধাকে রাজনৈতিক চিন্ত- 
প্রণোদিত ব'লয়্া যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহ] অমূলক 
নছে বলয়াই মনে হয়। কারণ পাকিস্বানের ১৯৪৮-৪৯ ও 
১৯৪৯-৫০ সনের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক ৮৫ কেটি যুলধন বাবদ 
খরচের বরাক্ছ দেখাযায়। ইচ্ছার মধ্যে দেশের শি উন্নয়ন 
খাতে মাঞ্র ৫০ কোটি টাক1। কিন্তু এক দেশরক্ষা (ঘুস্ধ ও অগ্র) 
খাতে ৪৮ কোটি টাক বায় বরাদ্ধ করা হইয়াছে । এই টাকায় 
আরও অধিক পরিমাণ অগ্ত্র শস্তরা'দ আমদানী কর! পাকিস্বানী 
টাকার মুলা হাস না করিলেই সম্ভব হ্ইবে। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, পাকিস্থান এক টিলে বহু পাখী মারিতে অর্থাং 
এক মুদ্বামূলা হ্রাস না করিয়! বছ সমস্তার সমাধান করিতে মনস্থ 
করিয়াছে। 





কিন্ত সনিয়ার আর সকলেও চোখ বুজির! বসিয়া নাই। 
তা! বাতীত আন্তর্জাতিক ক্ষেতে জািক ব্যাপারে আঘাত 
করিলেই প্রত্যাঘধাত সহ্িতে হইবে । অঙ্ত'ভ দেশের প্রতি 


প্রবালী 


স্পা ভাসপসপা পা পাম্প সাপ পা শপ পা” াপসসি ০ 
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পা্িশাস্পস্পি। 











ব্যবস্থার সুবিধা অন্ুবিবায়, লাভ-_-লোকসানে পরিণত হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক । উহা! যান্ছাতে ন হুয় এবং পৃথিবী'র বিতিষ্ব 
জাতি যাহাতে সু্ঠুভীবে কেবল ব্যবসাবাণিজা-ক্ষেয়ে নছ্ছে, 
আভান্তরীণ আর্থিক সংগঠনেও সক্ষম হয় এন আগ্বর্জাতিক 
অর্থভাঙার ও আন্তর্জাতিক ব্াক্ক প্রতিঠিত হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বিশিষ্ট ও স্ব্ায়ী সভ্য। 
আন্তর্জাতিক অর্থতহ্বিলের সম্মতি লইয়া ভারতবর্ষ ব্রিটেনের 
সহিত টাকার মুল্য ডলারের অন্থপাঁতে ত্রাস করিয়াছে। 
স্থুতরাং স্প্ই খুব] যাঁয় যে, ভরতের স্বার্ধের প্রতি দৃঠটি ও 
আন্তর্াতিক স্বার্থের সমন্বয় এই ছুই উদ্ছেখ্টেই এইরূপ করা 
হইয়াছে । অবশ্য ইহার প্রতিপ্রিয়ার ফলাফগ ভবিষ্যতের 
গর্ভে , নিহিত । পাকিস্থান উপরোক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের 
সভ্য নছে, আগ্তর্জাতিক ক্ষেতে পাকিস্বানী মুদ্ধা্র ভাব্রতীয় 
টাকার অন্ব্ধপ মর্ধাগ! নাই, এবং উচছছাপ স্বর্ণমৃলাও (1010 
৮4109) অনিশ্চিত, শুত্তরাং কতদিন এবং কি ভবে পাকি- 
স্বান তাহার নূতন মুদ1-বিনিময়-মুল্য রক্ষা করিবে তাহাই 
দেখিবার বিষয়। ইতিমধো ব্রহ্ষদেশ পাকিত্ব'নে চাউল 
রপ্তামী বন্ধ করিয়াছে এবং রপ্তাণ' কর! কাঠের ষলা পাকি- 
স্থানী মুদ্রায় চাওয়া হইয়াছে । কিন্তু পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী 
হইতে সকল দাযিত্বপূর্ণ পদে অধিঠিত বাজিই বলিত্েঘেন যে 
মুক্তা সম্পর্কিত পাকিপ্বামের ব্যবস্থার আর পরিবর্তন হইবে 
না। 


ব্রিটেনের এই মুদ্রামূলা হাসের কঃঘণ বিশ্লেষণ করিলে 
সহদ্দেইট চোখে পড়ে যে, আতন্তর্ডান্তিক বাণিক্ছ্যে খেই 
সে দ্রেশের রপ্তানীতে ঘাটিতি পড়িতেছিল ৷ এই রপ্ামী ঘাটতির 
অর্থই ব্রিটেনের ডলার ভহুিলে খ'টত। কারণ রপ্ত'শী 
ছারা আঁমদাঁশী পণোর মূল্য পরিশোধ করা হম ইহাই 
সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়য। এই নিয়মের বাতিক্রম হইলে 
আমদানী ও রপ্তানীর সামা রক্ষা! করিবার জগত ইংলগুকে 
যুক্তরা্র বা কানাড! হইতে বা ক্ঘাঞ্র্জাতিক অর্থ-ভাার 
হইতে কর্ড লইতে হুইবে। অবস্ঠ ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটে 
মার্শাল পরিকল্পন1 অনুযায়ী অর্থ চাছয়াছিল। কিন্ত ১৯৪৮ 
ও ১৯৪৯ সনে রপ্তানীতে ক্রমাগত ঘাটতি চলিতে থাকে এবং 
ইংলগ্ডের স্বর্-তহবিলের পরিমাণ হাঁসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। 
এইরূপ চঙ্গিতে থাকিলে স্বর্ণতহুবিলের বিলুপ্তিও অসম্ভব 
নয়। রপ্তানী বাঁড়াইবার জনক হংবেজ জাতি গত ই 
বংসর সকল রকম ত্যাগ শ্বীকার করিয়াছে । বলিতে কি, 
নিজেদের খাওয়! পর] কমাঁইয়! রপ্তশী বৃদ্ধির চে&1 করিয়াছে। 
কিন্ত তাহাতেও আঁশাম্বরূপ ফল পাওয়] যায় নাই। রপ্তানী 
বৃদ্ধি মা করার অর্থ ব্রিটেনের পক্ষে দেউলয়] হওয়ার পথে 
অএসর হৃওয়] ব্যতীত অন্ত কিছু নহে । একদিকে ক্ষ'রযাণ শ্বর্ণ- 
তহবিল অঞ্জদিকে রপ্তানী-স্ব্সত1__এই উভয়স্কটে ইংলগ্ের 


অগ্রথায়ণ 


াপশপাস্পিসিপিন্পিাশিত পাপ পা শী শিপ শালা ০ 


একমাজ। পন্থ। রিল মুগ্ানল্য কমাইয়! দিয়! আমেরিকার 
বাঞ্জারে (ডলার এলাকায়) নিজের গিনিধ সত্তা করিয়! 
দেওয়া! এবং রপ্তানী বৃষ্ধির শেষ চেষ্ট! কর! । আমেরিকারও এই 
অবস্থা স্বীকার কর! ছাড়। অন্ত কোন উপায় ছিল না। কারণ 
আথক জগতে ইংলগ্ের পতন হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া! হইতে 
মার্কণ জাত শিক্ধৃতি পাইবে না। তাহ! ছাড়। মুক্ামূল্য 
হাসে ইংলগ্জের আরও সুবিধা ছিল । ঘে সকল দেশের 
মুগ্রামূলা-সমতায় গরমিল (1701)0210)775101 01১815111001017) 
সেই সকল দেশকে আস্তঞ্জাতক মুন্ধা তহবিল কঙ্জ [দতে 
পারে না । মৃল্যহবংসের পুক্ববন্তী পাউও ও ডলার মূল্যে 
সামোর অভাব ছিল এক জ্দাঙ্তজাতিকমুঘ্ধা তহবিল হইতে 
ব্রিটেন কঙ্ পাইবার অধিকারী ছিল না। কিন্তু পা্টণ্ডের 
মূল্য হ্রাপের অ্ বিশিময় মূলোর সময গাপিত হইয়াছে এঅপ্র 
ব্রিটেন ৩২,৫০,০০,০০০ গলার পর্যপ্ত কর্জ পইতে পার্পেবে। 
অধন্থী এই একই কারণে ভারতবর্ষ এবং অগঠ্রেলিয়াও আন্ত- 
আতিক মুঘ্ধা-তহুবিল হইতে বেশী ধার পাইতে পারিখে। 
আমাদের টাকার মুল কেন পাউন্ডের অনুপাতে কমাপো হুইল 
ইহ্প্র জবাবে ভারতেপ অথসচখ ব'লশ্বাছেন যে, আমাধেপ্র 
বহির্বাণিজ্জ্য এখশও 'প্রিটেন ও ষ্রালিং এপাকাপ সংহত শর্করা! 
৭৫ ভাগ: জুতর'ং শ্রিটেনের সহত ত!ল শা রাখিলে ভাপ্তের 
আতবন্ত হুহবার সগ্ডাবণা ছিল। কেহ কেহ ব'লয়াছেশ 
যে, ৬:৪তবর্ধ এখন স্বাধীন হ্হয়াছে সৃতক্নাং ই্ালিং মুখাপ 
অধীনতা ধক! ঝরা আর উঠিত নহে এবং উহাপ্র পমান তালে 
চলাত সী উন এহে। ইহাপ জবাবে অর্থপঠিব জাপাঈয়াছেন 
যে, পিজা ব্যাঙ্ক আইনের বে বাথ] অনুযায়ী নির্ঘাত টাকার 
মুল্যে পাউওড লিং প্রয়-বিক্রয় করার ব্যব্।। ছিল তাহ! 
সংশোধন কাছা গিজার্ত ব্যাঙ্ককে যে-কোন বৈদেশিক মুধ্ধার 
কয়-বঞয়েন (190৮0101784) অধিকার €েওয়া 
হহয়াছে। কাঞনেই আইনের ধিক হইতে &াপিঙের সহিত 
টাকার গ।ঠছড়া বাধ। অ'ছে এই মত যুঞসহ নছে। টিং 
এলাকায় থাক্চাই ভারতের থার্থ, কাগণ এই এলাকার সম্পূর্ণ 
বাহ্্বাণিঞ্্ে যে ডপার পাওন। বা সংএহ হয় (1)0100) 
তাছ। এই এলাকার সকল দেশগুলির মধ্যে আবন্ককমত ভাগ 
কিয়া দেওয়] হয়। এ পর্য্যন্ত ভারত এই তঙ্বিল হইতে 
বেশী পাইয্াছে, কখনে। কম পায় নাই। টাক! গ্রার্পিণের 
সহিত যুক্ত একথা যতটা সতা, টাকা অন্তান বিদেশী মুদ্রার 
সহিতও মুলত ইহাও ততটাই সত্য। 

ডলাপ্নের তুলনায় আমাদের টাকার মূল্য হাস পাইল, 
ইহাতে মার্কিন ভ্রব্যের মূল্য টাকার অক্ষে বাঁড়িল ইহা! সহজেই 
বুঝা যায়। ইহার প্রতিক্রিয়ার কথা ভাব] দরকার। গত 
কয়েক বংসর যাবৎ আমর] আমেখিক! অ-ভলার এলাকা! 
হইতে কোট কোট টাকার খা্ড-শন্ত আমদানী করি- 


ঘুগ্রামূল্য হাস ও নুতন পরিস্থিতি 


৬ পপ পাত তা পাস্পা সপাসিপাস্পানিনপশ্পা ৮ 


১৫১ 


০ পাতলা শতশত তা পাশা পপ পাশ শি তত ০৩ ০ সতত? 


তেছি। ঘদি এই আমদানী বন্ধন! করযায় তবে দেশে 
খানের মুল্য বাডিবে। যর্গি সরকার বেঈ দামে ফিনিয়! 
কম নৃল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তবে দেশে কর 
বাড়াইয়া সে ঘাটতি পুরণ করিতে হইবে । সে করতারও 
পড়িবে দেশের লোকের উপর । অবস্ঠ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, বঙ্ঁমান বরের শন্ত আমদানী প্রায় শেষ 
হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আর আমদানী হইবে না। আশার 
কথ! বটে, তবে ইহার উপর ভরসা রাখিতে হইলে দেশ- 
বাসীকে আরও প্রচুর পরিধাণে খান্ত-শল্ড উৎপাদন করিতে 
হইবে যাহাতে দেশ এই বিষয়ে স্বয়ং-পন্পূর্ণ হয়। পণ্ডিত 
জবাহরলাল দেশবাসীকে কিছু আনশশ অতাস করিতে 
সহুপদেশ ধিয়াছেন। কিন্ত তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারত- 
বধের লোকসমন্ির এক বিরাট সংখাক লোকই ছই বেলা 
পেট ভরিয়া খইতে পায়না । বং ধাতব অনাবশ্থীক 
ব্যয় ও অর্থের অপচয় বঞ্ধ কধতেছ পারিলে প্রত কল্যাণ 
হুইবে। মৃ্রামূল্য হাঁপ যে উদ্ধেশোয কর] হইল সেই উদ্ষেশ্য- 
শিঞ্জির অপর পশ্থ। হুইল সরকারের ব্যয়ভার হাস, উৎপাদনবৃদ্ধি 
এবং সকল প্রকার ভ্রব্োর সৃ৮া হাঁসের চেষ&|। 

মার্কিন হইতে মুখ্জোন্তর পুশর্গঠনশের জন্ড প্রচুর মাল আমদানী 
করিবার পরিকঙ্জন! কর| হইয়াছে । এট সকলের দাম বাড়িয়া 
গেল । হুতরাং হয় আমাদের পুগাতন বরাক্ব অনুযায়ী কমমাল 
কিনিতে হইবে, নতুবা রপ্তানী বাড়।ইয়া অধিক পরিমাণে ডলার 
সংগ্রহ কিতে হইবে । অবশ্ঠ ভারতের দ্রব্যাদি এখন আর্ক 
মুদ্জামূলো সম্ভা হইবে এবং এজউ পণ্যছব্য, বিশেষতঃ পাট, চা, 
অত্র, ম্যাঙ্গানিজ এবং লঙ্ক। ইত্যাদি বেশী রপ্রানীর সষ্থাবন!। 
কিন্ত পাটের ব্যাপাণ্ে ,ভারত-পাকি ধানের বিশিমস্কের 
গগ্ুগোল এক নৃতন সমন্তার চটি কবিয়াছে। যে সকল 
অত্যাবশ্যক ওধধ প্রভূত আমেপ্রিক! হইতে আসে তাহাদের 
দাম এখনই শতকর! ৬০ পধ্/গত বাড়িয়াছে_-ভবিষ্যতে 
আরও বাড়িবে। পবর্ণমেপ্ট অবঙ্ক আগেকার আমদানী 
সরবত দাম যাহাতে ন1 বাড়ে তাহার চেষ্টা কথিতেছেন। 
আংশিকভাবে ইহু| ফলপ্রধ হইতে পারে। তবে এই সকল 
ভ্রব্যের আবাএ “কালো-বাঁজার+ সৃষ্টি হইতে চলল তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কারণ নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতাই নিয়ন্ত্রিত ধার্জারের 
পার্থখে কালো-বান্ধারেখ স্থট্টি করে। | 

কানে কাজেই দেখা যাইতেছে, মুদ্রাসূঙ্য হাসের পরোক্ষ 
ফল হিসাবে মুদ্বাক্ষীতিজনিত মূল্যক্ষীতি দেখ। দিতে পারে। 
যদ্ধি ই! রোধ ন! কর! যার তাহ] হইলে যেঝআ্াশায় এই ব্যবস্থা! 
কর) হুইল তাহ! নিফল হইয়া! যাইবে । এইজনই উৎপাদন 
স্ৃদ্ির নিষিভ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হুইবে। ব্ুটিশ অর্থপচিব 
তাহার দেশবাসীকে খোলাখুলি বলিয়! দিয়াছেন যে, পাউখ্ডের 
সুজজামূল্য স্কাসের অর্থ হইতেছে রুটর বুল্য বি । দেশের 


২ পাশা পাসিপা তিল? 


১৫২ 


82472555757 
এবং জাতির ভবিষ্যতের মুখ চাঁহয়! সকলকে ছুঃখবরণ ও 
স্বার্থত্যাগে অত্যন্ত হইতে হইবে | আমাদের দেশের কর্ডাদেরও 
প্রায়ই একপ বলিতে শুনা যায়, কিন্ত আই. সি. এস ও অঙ্গন 
সরকারী কণ্মচাশ্ীগণের ঘোট1 মাহিন] ও সংখ্যাবাছল্যের 
দরুন ও সরকারা অর্থ নানা তাবে অপচয় হওয়ার জন্ত জনসাধ'- 
রশের মধ্যে সরকারের প্র“ত কোন স্থানুভূর্তিই পরিলক্ষিত 
ক্য়না। কথা ও কাঞ্জে সামগ্রস্ত বিধান ন| হইলে আমাদের 
দেশের ভবিষ্যৎ জঙ্থন্ধে উৎশাহিত হইবার কারণ দেখ! 
যাইতেছে না। বর্তমান সঙ্কট আতক্রম ক'রতে না পারিলে 
অতীত পরাধীনতার গ্লানি পর্য্ যে স্বাধীনতালাতের পরব 
অসফলতাকে হার মানাইবে ভাহাতে সঙ্গেছ নাই। 

তবে আশার কথা ইতিমধোই এই বিষয়ে কর্তপক্ষ 
সচেতন হৃষয়াছেন এবং ঘে'ষণ| কপ্রিয়াছেণ বন্র ও খানভ- 
সূল্য শতকরা দশ অংশ কমাইবেন। অবন্ত এ বিষয়ে 
যথোচিত কাধ্যস্থতী সরকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। 
কিন্তু সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ উৎপাদনকারীদের আন্তরিক 
সহান্থগতি ও সঞ্রিয় সহযোগিতা না! থাকিলে সাফলালাত 
জন্তব নছে। পুর্ষিপতি ও শ্রমিকের লড়াই চলিবে অথচ 
উৎপাদন বাড়িবে ইহা! আশা কর! বাতুলতা মাত্র। আমর] 
বর্জমানে এক ছুই চক্রের ($10100৭ 01016) মধ্যে ঘুরপাক 
খাইতেছি। ইথা ভেদ না করিতে পারিলে মঙ্গল 
নাই। 

অবস্ত একিকে যেমন ঘার্কিন মুলক হুইতে আমাদের 
আমদানী দ্রব্যের মূল্য শতকর] জ্রিশ টাক! বাড়িয়াছে অন্ত্দিকে 
তেমনি ডলার-মূল্যে টাক! সস্তা হওয়ায় এদেশে মার্কিন মূলধন 
নিয়োগ কর! লাভজনক হুইয়াছে। -কিছুকাল হইতে ভাগত ও 
পাকিস্থান পাল্লা দিয়া বিদেশী মূলধন পিয়োগ করিতেছে। 
বিদে্শা মূলধনের আবশ্তকত] অন্বীকার ন! করিলেও ইন্থার 
ভবিষ্যং প্রতিক্রিয়া বা আশঙ্কার কথ] স্মরণ খ্রাধিতে হয়। 
মূলধন প্রদানের অছিলায় কোনে! দেশের আত্যন্তরীণ 
ব্যাপারে পররাষ্্রের হস্তক্ষেপের কথ! ন! হুয় ছাড়ি! দিলাম, 





প্রবামী 


পাশাপাশি, 


১৩৫৬ 





কিন্ত ইহা তে! সত্য যে, কঙ্্ু করা মূলধন কোন এক ্গিন 
পরিশোধ করিতে হইবে এবং যুলধনের উপর ব্ীতিধত দুদ 
দিতে হুইবে। ইছ্ছাত্র অর্থই হইতেছে যে, কলন্জ কর! 
মূলধন (অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানী করা উৎপাদনের 
ভ্রব্যাদি_-০900109] 6০9০এ৭) উপমুক্ত রূপে খাটাইতে 
হইবে । তাহা? না কতিলে আমাদের দায় বাড়িবে, আয় 
বাড়িবে না । শেষ পধ্যত্ব রপ্তানী বাগইয়। মদ ও আদল 
শোধ করিতে হইবে । ৰক্ন, দাষোধর উপত্যক1 পরি- 
কজমার জন দশ এংসরে ৫৫ কোটি টাক] বায়বরাদ্ধ 
হুটয়াছ্ছে। এই টাকার একট! বৃহৎ অংশ বাহিরের মূলধন । 
পরিকল্পনা সফল হলে দেশবাসী সত্তাসত্যই লাভবান 
হইবে । উৎপাপনবঞ্চি (কৃষি, বিছা, ইতার্দি) হইতেই 
মূলধন ও সুদ পরিশোধ কণার পরেও যাহা! থাকিবে 
দেশবাপী তাহা! ভোগ করিতে থাকিবে এবং দেশ স্ত্বায়ীভাবে 
আর্থিক উন্নতির এক বাপ উপরে উঠিবে। সুরাং আসল কথ! 
হইতেছে অপচয় নিবারণ এবং আর্ধিক উন্নতির জন্ত দেশের 
সর্ব প্রেশার লোকের সহানুভূতি ও সমবেত চেষ&া। ইছা! 
আত্মরক্ষার জন একাস্ত আবশ্যক । এই সহজ কথ! দেশের 
লোক বুঝিলে শুধু অপরের লমালোচন! কাহিয়াই দায়িত্ব শেষ 
হুইল একথা না! ভাবিয়া! শি শিক্প কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে পারিবে । 

মু্রামূল্য হ্রাস আর্থিক সমস্ত! সমাধানের একটা পথ মান 
এবং এই পথে পা দিলে আবার বহু সমন্তার সম্মুখীন হুইবার 
সম্ভাবনা । এই শুন সমন্তাগুলরও সমাধানের প্রয়োজন । 
এই সমাধানের জন্ত চাই অক্লাপ্ত পরিশ্রম ও জাতীয় শঞ্জির 
সর্বতোমুখী প্রয়োগ । মাহিনাবপ্ধির আন্দোলন কেবল 


মাহ্না বৃদ্ধির দ্বারা আরও জটিলতার কৃষি করে। লোকের 
প্রাথমিক প্রয়োজন খাওয়:-পরার সংস্থান ও বালগৃহ্র ব্যবস্থা! । 
সমগ্ডই উৎপাদন বৃদ্ধি বিভিন্ন দ্বিক মাআ। সমন্ত। এঢাইয়! 
সস্তার সমাধান কুট রাঞ্জনীতির অঙ্গ হইলেও অর্থনীতির 
স্বাভাবিক নিয়মে তাহ! ব্যাহত হইতে বাব্য। 





রাসবিহারী বস্থু 


শ্রীসোমেন্ত্রনাথ রায় 


যখম ব্রিউশরাঁজ বিল্লীবী রাঁলবিহারী বনগুর মাথার জঞ্জ 
বেশ মোটা টাকা ঘেষণা ফরেন, তখন দেশের অবস্থা 
বিবেচনা করে ঠাঁর বন্ধুর! তাকে কোন স্বাধীন দেশে পিয়ে 
কিছু'দন আতুগোপন করে থাকবার জগত বিশেষ ভাবে 
অন্থরোধ করতে লাগলেন। বিপ্রবী রাসবিহ্বারীর ভান্নত- 
মাতার আশ্রয় ছেড়ে যাবার আদো ইচ্ছ|! ছিল না। কিন্তু 
পরিশেষে বন্ধুদের পরামর্শে জাপানে গিয়ে কিছুদিন আত্ম- 
গোপন করে থাকাই স্থির হল। 

তখন পাসপোর্টের ব্যবস্থা ছিল না। একটা ছাঁড়প্র 
পুলিস কমিসনারের দপ্তর থেকে মিতে হ'ত। রাসবিহ্বারীর 
জন চারদিকে পুলিস গুপ্তচরের ঘোরাঘুরির হিড়িক খুবই 
ছিল। তা সত্বেও রাপবিহারী সঙ্ছসা একদিন নিক্ষে পুলিস 
কমিসনারের দণ্ডরে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং 
বলেন-_-“আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী । কৰি 
জাপান যাবেন। আমাকে আগে পিয়ে ওখানে সব ব্যবস্থা 
করতে হবে, কাজেই ছাড়পঞ্জ নিতে এলেছি।” তখনই ছাড়- 
পঞ্জের ব্যবস্থা! হয়ে গেল। রাসবিষ্বারী ছা্পঞ্জ নিয়ে হাসতে 
হাসতে চলে এলেন । যেরাসবি্বারীকে ধরবার জব বড় বড় 
&্েশন এবং থানায় থানায় গার ফটে! রেখে দিয়ে মোট 
টাকা ঘোষণ|। করা হয়েছিল, সেই 'রাপবিহ্বারী স্বয়ং 
কমিসনার সাছেবকে দর্শন দিলেন, অথচ সাছ্বের মনে 
কোন সঙ্গেহের উদ্রেক হ'ল না। 

এই রকম কতবার হয়েছে গার জীবনে । তাই যে-কথা 
তি'ম নিজে প্রায়ই বলতেন তারই পুনরাবৃতি করি__“রাখে 
কে মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।” তগবানের প্রতি 
রাসবিহ্বান্ীর প্রগাঢ় তক্তি ছিল। পিমল] থেকে আরপ্ত 
করে অনেক জায়গায় তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
এবং এই সকল মন্দেরে তক্তের এসে মায়ের শৃর্খল কি 
ভবে মোচন কর! যাঁয় তার পরামর্শ করতেন। 

জাহাজ ঠিক করে রাসবিহ্বারী খিদিরপুরে রওম| হলেন। 
সঙ্গে অন্গীলন সমিতির শচীন সাগাল ও গিরিঞ্জাবাধু 
ঠলেন পৌছে দিতে । কে কজ্জানত দেশ থেকে এই ঠার শেষ 
ব্দায়। 

প্রথম শ্রেণীর আরোহী রাঁসবিহথারী, জাধাঞের ক্যাপ্টেনের 
সঙ্গে আগে থেকেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন, জাহাজ ছাড়বার 
পরে প্রথম ৎ।১ দিন তিনি ক্য'প্টেমের সঙ্গেই খাওয়া- 
দাওয়! করলেন। একদিন এ্রহছমতি নিয়ে 'ডেকে' আরো হীদের 
অবস্থা] এবং ব্যবস্থা দেখে কিরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে 


বললেদ--ডেকফে আমার যে সকল ভায়ের ক) কবে 
খাচ্ছেন আমি তাদের সঙ্গে খেতে চাই। তারপরথেকে 
রাসবিহারী ওদের স্থিত ডেকে বলে খেতেন এবং সব সময়েই 
তাদের সঙ্গে থেকেই সময় কাটাতেন। কিন্ত ঙার 





রাসবেহা রী বনু 


ভেকের সহ্যাত্রীর] জানতেন না! ষে তারতের একজন শ্রেষ্ঠ 
বিপ্লবী তাদের সঙ্গী। এদের সাহ্চর্ধো দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদের 
ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করতেন, কিন্ত পারতেন মা। আন্জামান 
যেমন নিকটে এল, ছেখবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং 
ফ্যাপ্টেনের অহ্ছমতি নিয়ে জাহাঞ্জের মাত্তলে গিয়ে উঠলেন। 
তখন রাহ্রি প্রায় ১২ট।, পেদিকে ভ্রক্ষেপ নেই; বতক্ষণ দেখা 
গেল একছৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন--এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্ট! 
কফাটল। ম্মে এসে ক্যাপ্টেনকে বললেন__দেখ, এই 
জায়গার আমার দেশের কত তাই যে পশুর চেয়েও খারাপ 
অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন ত] তুষি না দেখলে বুঝবে ন| ।-_. 
জাহাঞ সিঞ্গাপুরে পৌছাবার সঙ্গে সেই রাসবিহারী বিপঞ্ধে 
পড়লেন ব্রিটিশ সরকার খবর পেলেন রাপবিষ্থারী এদিকে 
খাচ্ছেন। পিঙগাপুর পুলিসকে ক! হুকুম দেওয়া হ'ল যে, 
বিপ্লবী রাসবিধারী আাধাঞ্ধে এদিকে যাচ্ছেদ। কাছেই 


১৫৪ 


পাস্পস্পিস্পস্পপস্পরপে, 








ওদিকে কোন জাহাক্গ পৌছালে যেন জন্সন্ধাম কর হয় এবং 
ঞত্যেককে খানায় নিয়ে গিয়ে যেন নাম সহি করানে। হুয়। 
এর উদ্ষেম্ট এই ছিল যে, রাপবিষ্বারীর ভাম হাতের আঙ্গুলে 
ছিল কাটাও দাগ, এ দাগ দেখে গাকে ধর যাবে। 





টোকিওর নিকটে পাহাছের উপর রাসবিহাদী কর্তৃক 
প্র'তষিত স্মাত-ফলক 
এপ্িক রাঁসবিকারীর জাহান বন্রে পৌছাবাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
সশস্ত্র পুলিসবাছিনী এপে জ্বাহান্ রাও করল এবং তয় তত্ব 
করে অঙ্স্ধান করার পরে হ্ৃকুম হছ'ল__প্রত্যেককে খানায় 


গিয়ে নাম সাহু করতে হবে। প্রথম কে যাতরী- 
দ্র পালা, তার পর দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেঈর আরোহু'দের। 
যাত্ীরা তে। সব রেগে আগ্তন, একজন বিপ্লবীর জত 
সকলকে কষ্ট দেওয়া__একি রকম বাবন্ধা। রাসবিষ্থারীও 
সকলের সঙ্চে যোগ 1দলেন এবং দলের সত হৈ টে 
কঃতে করতে পু'লস বেষ্টিত হয়ে থানায় উপ'স্থত হলেন। 
পুলস-প্রধাশে অবহা দেখে রাপ'বহ্থাপী বুঝলেন যে, এএ হাত 
তকে সঙ্গেই পেছাই পাওয়া ঘাবে। কারণ ডেকেএ যাণ্াদের 
সাঁহ এবং আঙ্গুলের দিকে “জর দিতে !'দতে ওর মাথ। প্রায় 
গু জয়ে 'গয়েছল। রাপাবহারী শাম সন্ধ৫ সময় আসবায় আগেই 
পুলস-প্রধানকে [সগাণেট দিয়ে এবং কথার কথার আরও 
অঞ্চমণ্ করে তফভলেন এবং যই নিগ্ের নাধ সহ করবার 
সময় হুল, তা জগ পুলসকে একট] এবং গঙ ছুই তিন 
জনকে হুহ [তিশটা 'সগারেট 1৪ শিঞ্ধে একট ধরালেন 
অ।র নকল নাম সৎ করে ।সগাণ্েট টানতে টানতে গ্রাহাঞ্জে 
এলেন। জাহাজ ছেড়ে দিলে। হংকং থেকে ক যাঞ্জাদের 
পেন বথাসবয়ে (তন জ্বাপানে গেলেন। 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 


৯৯টি পি পট আস পর পর 


জাপানে গিয়ে তিনি এক বংসর আত্মগোপন করে ছিলেন 
এবং অবসর সময়ের সবটুকু জাপানী ভাষা! শেখবার জভ 
৮ব্যর করতেন। এক বংসরে জাপানী ভাষ! এত ভাল ভাবে 
আয়ত্ত করেছিলেন যে, শিক্ষিত জাপানী মহলে যখন কিছু 
বলতেন, সকলে আশম্চধ্য হয়ে যেত। উপরস্ধ অল্প সময়ের 
ভেতর অনেকের শ্রান্া অঞ্জন করে তিনি তাদের সহিত 
বঙ্ুত্ব্ছজে আবদ্ধ হুয়ে পড়োছলেন। বিখ্যাত মাকামুর। পাঁর- 
বারের মেয়েদের রাসাবষ্বারী কিছুদিন ইংরেজী ভাষ! শেখান্তে 
জারন্ত করেন এবং মেয়েদের কাছ থেকে মিজেও জাপানী 
ভাষা শিক্ষার সাহায্য পান। জ্ঞাপানী ভাষায় তিনি অনেক 
বই লিখেছেন এবং সেগুলি সেদশে খুবই উচ্চ স্থান জাধকার 
করে আছে। 

ইতিমধ্যে ব্রিটিশরাজ টের পেলেন যে, রাসবিহারী জাপানে 
আত্মগোপন করে আছেন, তখন জাপান গবর্ণমেন্টকে দিয়ে 
রাঁসবিহ্থারীকে ধরবার চে! চলতে লাগল -_জাপান গবর্ণষেপ্টকে 
পুরক্কারস্বক্পপ অনেক টাক! তেট দ্বেবার লোতও দ্েখামো 
হয়েছিল। ব্রিটিশ গুণুচরেরাও তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে 
লাগল । এই সময়ে তিনি নাকামুরার বড় মেয়েকে বিবাহ 
করেন। গ্বারস্ী এবং বন্ধুদেপ্ন চেষ্টায় সে যাজ! ভ্রিঠিশ- 
রাঞ্জ কৃতকাধ্য হতে পারেন নি। জাপান গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ 
সঞ্কারকে জাপালেন, জামার প্রজ-কভফে রাস বহন 
বিবাহ করেছেন, কাঞ্জেই আইনত জামাদেপ কিছু কণবার 
নেট, সেঞ্জগ আমর! হঃখিত। এই ব্যাপারের পর রাস'বহারী 
ঠার শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবপারে লিপ্ত হন, নিজের কর্খ্বশক্তি এবং 
বুদ্ধরর দ্বারা তিনি সেই প্রাতষ্ঠানটিকে জনেক বড় করেছিলেন। 
এই প্রতিষ্টাশটি জাপানে পর্ব 'নাকা নূত্রাপ্না” নামে পরিচিত । 
এব বাংসারক আর [ছল কয়েক লক্ষ টাকা। 

রাস'বহাীর শ্রী একট ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে 
পরলোকগষন করেন । ইঞ্থার কিছুকাল পরেই আবার ঞ্রিটিশ- 
রাঞ্জ রাসাবহারীকে বরবার ০৪। করেন। তখন ঠার বদ্ধুর] 
পিষে ব্লাক ড্রাগন সোপাহটিপ্ন প্রতিষ্ঠাতা তয়ামাকে 
গিয়ে বরেন। জাপান গবর্ণমেন্ট রাসাবহাত্রীকে ধরে 
দেবা গু হঞুম দেন এবং তার! গাকে ধুতে থাকে। 
ঠিক এই সময় তয়ামা বললেন, বন্ধকে আমার বাক্তাতে 
পাঠিয়ে দও | রাপাবহাণী তার বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। 
জাপানা পুলপ খবর পেলে তয়াষা ডাকে শিগ্বা্ীতে 
স্বাণ দয়েছেণ। পুলিশ গবর্ণমেঞ্কে জানাল, বোসকে পাওয়] 
যাচ্ছে না__কাঞ্জেই ব্রটিশরাঞ্জ ।কছু করতে পারলেন না। 
তপ্জাধ। মতাশয় সাধু প্রঞ্কাতর লোক [ছলেন। তার [শস্তও 
ছিল অনেক, শিঞগ্জে কোন [কর ভেতরে থাকতেন না, 
কিগ্ড যদ $ঝতেন বে, তান গবর্ণষেন্ট (ক দেশের লোক কিছু 
অন্ভায় করছেন) জমান তার প্রতবাদ করছেন এবং তাকে 








অগ্রহায়ণ 


রুখবার সাধ্য কারও ছিল না| রুশ-দ্বাপান যুদ্ধ প্রধানতঃ 
তয়ামার প্ররোচনায় হয়েছিল। গোড়ায় গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা 
ছিল না, তিমিই জাপান গবর্ণমেণীকে যুদ্ধে লিগ্ত হতে বাধ্য 
ফরেন। 

ছঃখক$ এবং কর্ণব্যত্ততার মধ্যেও রাসবিহথারী গার দেশের 
সহকম্মদের কখনও তুলতে পারেন মি এবং ধার! দেশ- 
মাতৃক্ার বেদীনূলে শেষ রক্তবিন্ু দিয়ে মায়ের পুচ! করে 
গেছেন, ভাদের স্মৃতিরক্ষার জ্ভ টোকিও থেকে কিছু দূরে 
পান্ছাড়ের উপব্র স্বঙ্গর পান গানের তলায় স্মতন্তগ্ স্থাপথ 
করেছিলেন । প্রায়ই অবসর সহয়ে পাহাড়ের উপর গার 
নিজপ্ধ বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন, এবং নির্ডরনে ম্বৃতিফলকের 
কাছে বলে আত্মতাগী এবং স্ৃত্যাগ্রয়ী বন্ধুদের কথা স্মরণ করে 
অভিভূত হয়ে পড়তেম। 

ভারতের এবং এশিয়ার অজ্ভান্ত দেশের ছেলেদের জন্তু তিনি 
টোকিওতে “এশিয়া লঙ্গ' নামে একটি হুষ্দর ছাওনিবাস স্বাপন 
করেন ষাতে গরীব ভেলের! গিয়ে স্বাধীন দেশের পরিবেশ দেখে 
পরারীনতার প্লানি সম্বন্ধে সচেতন হুতে পারে লেই উদ্দেশো। 
অধিকাংশ ছেলের থাক। খাওয়ার ব্যয় তিনি নিজেই বহন 
করতেন । বলতেন__দেখ, আমি এট ছাভ্াবাস বলোকের 
ছেলেদের জঞ্জ করিনি । যাদের টাক! আছে তার] বড় বড় 
হোটেলে থাকতে পারবে । এটা গরীবদের প্রতিষ্ঠান । 
এখানে এসে আমার দেশের ছেলের! চোখ মেলে দেখে যাক 
এর] কি করছে, দেশকে এর| কত ভালবাসে । ঘাসবিহাী 
জাপানের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন এবং মুক্ত 
হুন্ধে অর্থ দান করতেন। 


তার বক্তৃতা শুনবার জন অনেক শিক্ষাকেন্র ও নাম! 
প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরোধ আসত এবং সময় পেলেই তিনি 
গিয়ে তাদের অন্থরোধ রক্ষা করতেন। এশিয়াবালীর জত 
তিনি জাপানে কাল্চরাল এসোসিয়েশন স্বাপন করেন। 
এশিয়ার মনীষীদের মধ্যে কেউ জাপানে গেলে তার সঙ্গে উদ্ত 
সমিতির সভাদের তিনি নানা বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্ব! কর 
তেন। তাছাড়! উদ্ত সমিতির জাপানী পর্ওত এবং সত্যের 
হবো কেউ ফেউ কোন বিশেষ বিষয় মিয়ে মাঝে মাঝে 
আলোচনা] করতেন । এই ভাবে পরম্পরের হবো সাংস্কতিক 
সক স্থাপিত হ'ত। এর অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনি মিক্ধে বহুন 
ক্তেম। রাঁসবিহারী জাপানের প্রজ| হবার পরেও ( ১৯৩৪ 
লি) ব্রিটশরাজ আরও একবার তাকে ধরে আনবার জন 
পাক পাঠান। একছম পার্শি গিয়ে এশিয়া] লব্গে উঠেন 
এবং ব্বাসবিহ্বারীকে ধরবার চেষ্ঠা করেন, কিন্তু জাপানী পুলিস 
তি সঙ্ষে সঙ্েই লোকটির ত্বার পাভ্ধা পাওয়] 
ঘার মি। 





রাসবিছ্ারী বন্থু 





স্থৃতি-কলকের সম্মুখে রাপবিছ্'রী বনু 


তারপরে ্িতীয় বিশ্বকে র্াসবিহ্ছারী দেশের শ্বাধনার 
জগ প্রাণপণ চে! করেন এবং ফ্টারই চেয় প্রথমে আজাদ 
ছিন্দ ফৌক্ত গঠিত হয়। রাস“বচ্ার হাঁভ। অঙ্গ কেট পট সময 
কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে জ'পানীরা! বোধ হয় সেষ্টকে 
অঙ্কুরেই বিনাশ করত । রাপবহ্থারী শেষে নেতাক্ধী দ্ুভাষ- 
চন্রকে জার্মানী থেকে আনয়ে তা হাতে সব ভার ছেড়ে 
দিলেন। 

রাঁসবিষ্বাত্রী নিঃস্বার্থতবে দেশসেবা করে গেছেন এবং 
কি করে দেশকে স্বাধ'ন করা যায় এই দ্থিল ষ্টার একমাত্র 
চিন্তা । যাতে ভারত জ্বাপানের হাতে না যায় সেট উ্চেষ্টে 
তিনি আজাদ হিন্দ ফৌল্রকে রাতিমত জ'টঘাট বেধে গঠন 
করেন । জাপানীর] ভারত জয় করলে তার অবস্থা অঞ্জ আকার 
ধারপ করত। তা বুঝেই তিন আগে থেকে জ্বাপানীদের নান! 
ভাবে বুঝিয়ে তবে আজ'দ “হন্দ ফৌঞ্জ গঠন করন্তে পেরে- 
ভিলেন । দেশের নিমিত্ত ছুঃখকষ্ বরণ এবং ত্যাগ দীকার কথায় 
রাসবিহানীকে ছ্বাপানীর শ্রদ্ধা করত । 

গার সব চেয়ে বড় আকাঙ্ষ। দেশের স্বাধীনতাঁল'ভ আঞ্ 
আংশিক ভাবে পুরণ হয়েছে, কিন্ত তার আর একটি হচ্ছ] 
ছিল দেশে ফেরবার। জাপানে ছেলেমেয়ে, আত্ীয় জন, 
বন্ধুবান্ধব সবই ছল, কিন্ত দেশের কথ! হনে প্লে অথবা 
কেউ যখন দেশে ফেরবার অভ তার কাছে বিদায় [নিতে 
যেতেন তখনই সেই বজ্রাদপি কঠোর বিপ্লবশ্রেষ্ঠের চোখ ছটি 
ছল ছল করে উঠত। 


দাজিলিঙে 


শ্রীশৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ লাহা 


টাইগার হিল, টাইগার ছিল, টাইগার ছিল চল্‌, 
ফেউ-ব1! মোটরে, কেউ-বা ঘোড়া, কেউ কেউ পাঁয়দল। 
সারি বেঁধে চলে রাত্রি ছপরে 
পদাতিক দল পথের উপরে, 
পাচটার আগে পৌছিতে হবে 
মন তাই উচ্ছল, 
টাইগার ছিল, টাইগার ছিল, টাইগ'র ছিল চঙ্‌। 


গভীর রাতে যাঞ্ী জাগাতে মোটর-হর্ণ বাজে, 
ঘুমিয়েছে যার! ধড়মডি উঠি" তারা তাড়াতাড়ি সাজে। 
ঘোড়লওয়ারের]1 রাত্রি ছটায় 
বন্ধুর পথে অস্ব ছটায়, 
যায় না-কো যারা! মুখের উপর 
রাগ. টেনে দেয় লাজে, 
মনের তিতর শিখরে যাবার মোটর-হর্ণ বাজে। 


দ্বাঞ্জিলিঙের শৈলনিবাঁলে এসেছি আমরা সবে, 
পথের ছু ধ'রে টোপর মাথায় পেবদারু-রাজি শোতে । 
কখনো-ব! সবি কৃষ্াশায় ঢাকা, 
গফগ” যারে বলে, ভাল ব'লে রাখা, 
কখনো-ব! রবি উদ্তালিত সে 
উচ্ছল নীল নতে, 
দা্জিলিছের নব নব কত দৃষ্ত দেখেছি সবে। 


ঘখন-সে দিন গুঠনহান আকাশেতে মেধ নাই, 
দ্াঞ্জিলিঙ্ডের রূপের তুলন| তখন কোথায় পাই? 
শোভায় অঙুল শৈলনগণী, 
হিমালয় ত'রে আছে কফ্োড়ে ধরি, 
রানে অসংখা পিরির শুক 
যখন যেদিকে চাই, 
উজ্জল দিন ঠনহীন, জাঁকাশেতে মেঘ নাই । 


লন্ধ্যার সপ দেখেছি তোঘার, তুমি যে শৈলরালী, 
কলরবহীন নির্জনতায় শুনে'ছ তোমার বানী। 
দীপালি সাঙ্জানে উচুতে নীচুতে, 
বণিতে শোভ| পারি নে কিছুতে, 
গন্ধর্বরবের পুরী বু'ঝ এই 
পর্ধত-রাজধানী, 


তারার খচিত জাকাশের নীচে শোভিছ শৈলরাণী। 


শান্ত নয়নে চেয়ে আছে চাদ অনন্ত নেহ-তরে, 
দুরের কোন্‌ সুরের মতন জ্যোতস্গ! ঝাঁরয়] পড়ে । 
আন্বি কোজাগরী রাতি জাগিয়া, 
হুতন উধার উদয় লাগিয়] 
নত-উদ্ত পথ বাছ্ছি উঠি 
শৈল- শীর্ষ 'পরে, 
পূর্চন্্র প্রতীক্ষা! করে একাস্ত স্নেহ-ভবে | 


টাইগার ছিল, টাইগার ছিল, টাইগার ছিল চম্্‌, 
উধা-খাগধন দেখিতে আমার মন হ'ল চঞ্চল। 
এসেছি আমরা পিরিপ্ চুঢায় 
যেথায় দেবতা কেতন উড়ায়, 
বিচিঅ কত বর্ণ-বিভাম্ 
দ্বিগন্ত ঝলমল, 
ঠাইগার ছিল, টাইগার ছিল, টাইগার ছিল চল্‌। 


দেখেছি দেখেছি অপূর্বব সেই নবীন সর্ষে দয়, 
দুরে কাঞ্নজজ্ঘা-শিখরে সোনার প্রবন বয়। 
প্রণমি আমার আলোর দেবতা, 
কি তুমি, কে তৃমি, কেমনে কৰ তা, 
সুবর্ণ রথ, অরুণ সারধি, 
কি পরম বিস্ময়! 
উদয়-জচলে দেখেছি মর! নবীন হুর্ধ্যোদয়। 


সট)কিউ 


হরিণঘাটা 


ভ্রীদেবেক্দ্রনাথ মিত্র 


গত জো মাগের প্রবাসীতে “হরিণঘাট।" লীর্ধক একটি প্রীবন্ধ 
লিখিয়াছিলাম। তাঁছার পর গত ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্ন 
পন্নীমঙ্গল স'মতির সভাপতি শ্রীমুত রমাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় 
এবং সমিতির অঙ্ভাত সভ্যদের সহিত আমিও হৃর্িণঘাট! 
পিয়াছিলাম। হুরিণঘাট! দেখিবার পূর্বে প্রব্থে যে সকল 
বিষয় সাধারণভাঁবে জাঁলোচন! করিয়াছিলাম এবং মোটামুট 
ভাবে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম, হরিণঘাট! দেখিবার পর সেই 
সকল বিষয় সম্বন্ধে মতের বিশেষ কোন 
পরিবর্তন কর] প্রয়োজন বলয়! মনে 
হইতেছে না। বরং সেখানে এমন অনেক 
অভিনব ব্যাপার দ্েখিয়াছিলাম যা! 
আমাত্র পুর্যের মতই প্রবলতর ভাবে 
সমর্থন ঝরে এবং আরও দৃতার সহিত 
বল] যায় যে, অযথা অঞ্জত্র অর্থের অপচয় 
হইতেছে। 

গত ১১ই সেপেটম্বর কলিকাত৷ 
বেস্গাছছিয়া পণু-মহাবিভালয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
ডেঠিরিনারী  এসোসিজেশনের উদ্জোগে 
মাননীয় মন্ত্রী রইপতিচরণ মজুমদার 
মহাশয়ের সভাপাতত্বে একটি সভা! 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় আরম 
উপস্থিত হলাম । উক্ত সভায় তাঁরত- 
গবর্ণষেন্টের পশ্ড-বিশেষজ্ঞ ( এনম্যাল ছাজবেঞ্ি, কছিশনাঁর) 
মিঃ পি. এন্‌. নন্দ) আমাদের দেশের গো-ক্বাতির উন্নতি সম্বন্ধে 
কষেকটি কথ! ব'লয়াছিলেন। তিনি সন্মনজনক বিলাতী 
উপাধি অঞ্জন করিয়াছেন এবং একজন উচ্দরের বৈজ্ঞানিক 
ও পশুবিশেষজ্ঞ, কিন্তু তাহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের চমক 
লাগাইবার প্রয়াস ছিল মা, তাহার কথাগুলি সাধারণের 
পক্ষে সহজবোধ্য হৃইয়াছিল। সভার শেষে এ সম্বন্ধে 
তাহার সহিত আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও হুইয়াছিল। 
'যঃ মা! যে সকল কথা! বলিয়'ছিলেন তাঁছার মধ্যে 
'*মেকফগুলিই হরিণতাট! সম্বন্ধে প্রযোজা এবং আমার প্রবন্ধে 
লিখিত মতেরও সমর্থন তাহাতে পাইতেছি। নুতরাং গাহার 
কথাগুলি আমাদের মত সাধারণ মানুষের কান্ধে লাগিতে 
পারে ভাবিয়! একে একে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি £-- 


১। বিভিন্ন আবহাওয়া ও অবস্থাযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 


উপযোগী বিভিন্ন রকমের (1009) গো-ছাতির প্রয়োজ্ধন । 
এমন কি, একই প্রদেশের সকল অঞ্চলে একই রকমের গরু 





উপযোগী না হটতেও পারে। এই উদ্বেগে হুক প্রদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী গো-জাতির প্রঞ্ষণনের জঙ্ বিভিপ্র 
রকণের গরু লইয়া! পরীক্ষ! ও গবেষণা কর! হইতেছে । 

২। স্থানীয় গো-ছাতি যদি অবনতির চরম সীমায় না 
পৌছিয়! থাকে এবং কতকগুল বিশেষ গুণ (01171115)সম্প্ন 
স্থানীয় গরু যর্দ পাওয়! যায় তাহা! হুইলে স্থানীয় গরু 


হরিণধাটা পরিদর্শনকারিগণ 


নির্বাচনের দ্বারাই গো-জাতির উচ্থতিসাধন অধিকতর 
বাঞ্ছনীয় । কিন্তু ষূল বংশের (07২10 3)01) যদ্দি খুবই 
অবনতি হুইয়া থাকে তাহ] হইলে অধিকতগ্র সময় লাগিবে। 


৩। এক জোঁঢা ষাঁঢ ও গাভীর সম্মিলনে অণ্ঘক ছপ্ধবতী 
গাভীর জয় হইতে পারে, কিন্ত সেই যাড় ও গাভীর মিলনে 
অধিক পরিশ্রমশীল বলদ জন্গিতে পারে না। 

৪ খাদ্যের এবং গোচারণের জমিত্ উপযুক্ত ব্যবস্থা 


না করিয়। গো-জাতির উন্নতির চে! একেবারেই বার্ধতায় 
পর্ধ্যবসিত হুটবে, বিশেষতঃ ঘন্দ উংকষ্ শ্রেনীত্র গরু গোজাতির 
এই উগ্চদ্ধিপাধনে বাবন্ৃত হ্র। খাণ্তকেই সব্ধপ্রথমে প্রাধাত 
দিতে হইবে । বর্তমানে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই গো-খান্ডের 
থুবই অভাব জাছে। সুতরাং লর্বাগ্রে গরুর খাগলমন্তার 
সমাধান করা উচিত। 

৫। গে'-জাতি সন্বন্ধে অভিজ্ঞ স্থানীর বেসরকারা বাঞ্তি- 
গণ এবং গোক্জাতির প্রন্থনন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যঞজিগণের 


১৫৮ 


তাছা নির্ভারণ কর! একান্ত দরকার। কোনও পরিকজ্সন! 
প্রস্ততের সময় খাভ, বাসস্বান, তত্বাবধাম প্রভৃতি সম্বন্ধে জন- 
লাধারণের বর্তমান সুবিধা! এবং অন্বিধ] উতয়দিকই বিবেচন| 
করিতে হইবে। 

৬। গো-জাতির উন্লতিবিধানের সকল এরচে&! এটনপ 
হওয়! দরকার যাহার ফল জনসাধারণ তাহাপ্রের বন্তষান 
অর্থনৈতিক হুরবস্থায়ও অতি সহজে লাত করিয়া উপকৃত 
হইতে পারে। 

শ্রীযুক্ত নন্দ! আরও বলিয়ান্িলেম যে, ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশে একই রকমের ও একই মানের পণু-চিকিংসা-'শক্ষার 
ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং পশু-চিকিংসা শিক্ষায়তনগ্ড£ল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তগুত্ত হওয়া বাছ্ছনীয়। তাগতের অনেক 





হরিণঘাটার গোশালায় গরু রাখিবার উন্নত ধরণের ব্যবস্থ 


প্রদেশে পণ্ু-চিকিৎদ! শিক্ষায়তনগুলির শিক্ষার “মান” 
উন্নত ক! হইয়াছে এবং সেপ্লিজে বিশ্ববিভালয়ের অন্তভূক্তি 
কর! হইয়াছে, কিপ্ত এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্ধ এখনও অনেক পশ্চাতে 
পড়িয়া আছে । এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বগ্মানে পণ্ড- 
চিকিৎসা বিভাগের কর্শচার্রিগণের মাহিনা, তাত] প্রভৃতি 
আদৌ লোতনীয় নহে এবং এই কারণে পণ্ড চিকিৎসা! শিক্ষার 
প্রতি শিক্ষিত মুবকদের তেমন আকর্ধণ নাই । উদাহ্রণ- 
স্ব্প তিনি বলেন যে, উপযুক্ত বৃভির ব্যবস্থা! থাক] সত্বেও 
বোম্বাই প্রদেশের পশু-চকিৎসা শিক্ষালয়ে শির্দিষ্সংখ্যক 
ফুবক শিক্ষালান্তের জঙ আমিতেছেন না। সুতরাং পত্ত" 
চিকিৎসা! বিভাগের কর্ধচাীদের বেতনাদিন্র উপ্নতি ন! হইলে 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


লং তল উল হত আআ তি কব 


পণুচি'কংস! শিক্ষার জ্ যুবকদের যথোচিত আগ্রহেরও টি 
হইবে না। 





হরিণঘাটার গোশালা 


শ্রীযুক্ত নন্দার মতে পণ্ড-বিজ্ঞান সম্পকাঁয় সকল বিষয় এবং 
পশুজাতির উন্নতি সম্বন্ধে সকল প্রকার শিক্ষা, গবেষণ! প্রভৃতি 
একই বিভাগের অধীনে থাক বাচ্ছনীয়। ভারতের অনেক 
প্রপ্রেশেই এই ব্যবন্থা বলবৎ আছে। কিন্তু পশ্চিমবক্ষে এই 
বাবস্থা এখনও প্রবর্তিত ছয় নাই। ইহ] ব্যতীত প্রদেশের 
গে-জাতির উন্ততি সম্বন্ধে সকল প্রকার পরিকজন] প্রণয়ন 
ও কাধ্য-পদ্ধতি নির্ধারণের হু সরকারী কর্খচারী ও 
বেসরকারী ব্যক্তিত্বের লইয়! একটি পর্বামর্শদাঁত1 সমিতি গঠিত 
হওয়া একাস্ত আবশ্যক। 





হরিণঘাটার মোরগ ও মুর 


জানি, হরিণঘাঠার কার্যপরিচালনায় শ্রীযুক্ত ন্দার 
কোন পরামর্শ গ্রহণ কর] হয় কিনা। তবে হরিপথা্টার 
ফার্ধযাবলী বেখিয়া মনে হয়, ইহার ব্যবস্থাহির লঙহ্তি 
ঠাহার ফোনই সম্পর্ক মাই। | 


পথহার' 


জ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১ 

হরনর্দীর ধারে খারা! বাপ করেম তারা কোন দ্বিন 
কল্পম! করতে পারবেন না--এই জরাজীর্ণ নদীটিরও 
একদিন যৌবন ছিল। যৌবনের বর্বশতঃ ছরত্ত আবেগে 
তের বাধ। অগ্রাহহথ করে সেঝাপিয়ে পড়ত গ্রামের উপর 
এবং তার দৌরাঝ্থ্যে তীপবভাঁ কয়েকখা্ন এ্রাথ একদ! নিশ্চিহঃ 
হয়ে গিয়েছিল । তখন নদার একট! মুখ গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিল। বর্ধার আধিকো সেই মুখ দিয়ে প্রবল বেগে আসত 
জলশ্রোত, স্ব-উচ্চ তটের প্রাচীর সে বেগ রোধ করতে পারত 
না। 

এখন ছু” মুখ লুপ্ত অপরিগর নালাঁয় যেটুকু খোলাটে জল 
পড়ে জাছে__তাকে নদীর গৌরব দেওয়া চলে না। ছু'ধারের 
চরভূমি আবাদ হওয়াতে নদী-মুখ লুকিয়েছে ধরিজ্তীর 
কোলে । গঙ্গার দকফের বাধট। আক নিরর্থক । ত'রই কোল 
বরাবর যোজন-বিস্তৃত মাটির সপে সোনা-ফলানে! মাঠের 
কূপ উঠেছে ফুটে । সবুজ ধানের পীষে দিনের আলো ঝলমল 
করে__বাতাসে সির সির করে দোলে তাপ স্তবকগুল। 
ভাথ্ের ভর] গঙ্গার গ্ল-কপ্পোলধ্বনি শ্রুতির বাইরে চলে 
গেছে । গজ থেকে নদী 'বাচ্ছর হয়েছে। 

গেবারের মহাবস্তায় যে ক'খান] গ্রাফ তেসে গিয়েছিল-_তার 
মব্যে হরনদী গ্রামের ক্ষতিই হয়েছিল বেশী। তিন মাস 
জলের মধ্যে ডুবে ছিল গ্রাঘ-_গ্রামবাসী1 বাস! বেঁধেছিল 
স্থানান্তরে । 

মদ্বীর স্বভাব অনেকট! বাঘের মত। পোষ মেনেও 
স্বযোগ-স্থুবিধা পেলে হিংস্র হয়ে উঠতে তার বাঁধে না 
এই প্রবা্ঘ বাক্যকে মেনে নিয়ে পন্রলোচন চিরদিনের 
মতই গ্রাম ছেড়েছিলেন । বিভ্তলম্পদে তিনিই ছিলেন গ্রামের 
প্রধান-_ ব্রাহ্মণ বলে সমাজের লীর্বস্থানীয়ও বটে। 

চে 

সে হ'ল এক শতাবী আগেকার কথা। বিদেশী শাসন 
ধন সবে কায়েম হয়ে বগেছে। মিপাহী বিদ্রো্ের অনুর 
তারতবর্ধের মাতে অস্কুরিত হুর মি। এধার-ওধার চোর- 
ভাকাতের উপদ্রব যথেঃ্ থাকলেও সমাজের শাসন ছিল 
কঠিন । অমাজপ!তর ক্ষমত। রাজস্মমতার মতই নিরছুশ ছিল। 
শুবু নদীর জ্ুর স্বভাব স্মরণ করে পল্মলোচন চিরজিমের জঙত 
থাম ছেড়েছিবেন। চোর-ডাকাতের ঘথেঃ ভয় ছিল বলে 
বিভবান পজজলোচন কোন বসতিবিরল অনাস্্রীর-অধাষিত 
খামে গিয়ে বাসা বাধেন নি। হরণদী থেকে ক্োশ ছুই 
ইরে শহ্রনার্ক] স্থতাপুর এামের একেবাক্ে মাঝখানে বিঘা 


চারেক জমি কিনে ফেললেন। জ্বমকয়েক আত্ধীয়কে আনলেন 
টেনে। বসভবা্ীর জ্বন্ত বি! ছুই জর্ম রেখে বাঁকিট! 
তাদের ভাগ করে দ্রিলেন। এই ভাবে গাদের ভ্বারা বুর্হৃত 
হয়ে পদ্লোচন নিরাপদ জা শ্রয়শীড় রচন। করলেন। 

তার পরেও কেটেছে পঞ্চাশ বছর । সিপাহী যুগ হয়েছে, 
দয়াময্ী মারা কোম্পানীর হাত থেকে নিগ্ধে নিষেছেন 
রাজাভার। যে তামাক একাল নঙ্গচে আঢাল দিয়ে খাওয়] 
চলত তা প্রকান্তেই টানা হচ্ছে_ চক্ষুলঙ্জার বালাই বড় 
একটা নাউ । 

পত্রলোচন দেহ রেখেছেন। গার পু রাজীবলোচন 
বাপের মুখে শোন। গঞ্জটি মাঝে মাঝে স্মরণ করেন। গঞ্জটি 
এই হরনধী সম্ব্জেই। বর্ধার ছুটি মাস গঙ্গার হাতে হাত 
মিলিয়ে দে নদী তীরবভাঁ এামগুলিকে প্রবল বিক্রমে শাসন 
করত। তার পর গঞ্জার প্রবল টানেই তার বিক্রম অন্তহিত 
হত সঞ্ছস।। শ্তিষাণের আপাত-.সীহার্দোর দায় বহন 
কবে প্রতি বংসরে তার &পাশে জমত পাঁলমাটি। জলবধার! 
হ'ত ক্ষণ হতে ক্ষীণত্ | অগ্থিসর্বধ ম্দ্রী এই ভাবেই নালায় 
প:রবন্তিত হয়েছে । শোধিত দেশের অবস্থা এর চেয়ে একটুও 
উন্নত নয় । দেশের মাটিতে যা] শিকড় নামায় নি-_-দেশের 
উপর মনত! পোধণ করবে তার কোন্‌ ভাব অনুসারে? 
এই কারণে বিদেশী শিক্ষাকেও রাজীবলোচন শ্রী1তর চোখে 


দেখতে পারেন শি কান দন। 
৫ 


তবু তার তিন ছেলে-_রামলোচন, রামকিষ্কর ও 
রামপ্রসাদ বিদেশী শিক্ষাপাত করলে। জথিজমার চেয়ে 
চাকপ্নিতে তখন জন্মান বেশী । হুধ-ভাতের লোকে যেষন- 
তেষণ চাকাঁরতে বাংলার মানুধগ্ডাল মেতে উঠেছে। 
বাংলার বাহরে বিদেন প্রঠুর ছঞছাছ্াওলে পিব্বধিদ্ব বিবৈভবে 
তার। রাজদন্মান লাত করছে। বাংল] আর ভারতবধ জুড়ে 
চলছে চাঠ্রির পাধনা। অগ্জ প্রধেশবাপার| একটু লাগুক 
প্রৃতির--কি॥ ব| বিদেশ বিভা-পর্ধাচখ। ম্লেখ সংস্পশের 
ঘ্বোষট! তার! বিচার করে চলে। সঙ্জরাজ/ভারমুক্ত মুসল- 
মানর|। তে। জভিমানে খুখ [করিয়েছে । আগ্রা-অঘোধ্যার 
তালুকদার! প্রংদ্েত্র বিষদৃষ্টিতে পড়েছে । সাএা ভারতবর্ষ 
অনুসন্ধান করণে গোখাঞ্তি যে ক'টি ঘরেষে কয়েকটি 


' মারাস্মক অগ্র আবিক্কৃত হতে পারে তার গুরুত্ব শাসকদের 


মনেও জাগে ন।। জাতিকে অগ্র-বঞ্িত ও বাধ্যথীন করার 
দায়ি নিয়েছে প্রতুর]। নূতন আইনে সরকারের বিরদ্ধে 
কিঃ ধলা বা (লেখা বিপজ্জানহয বাগপণণা | 


ঘা ধিদ্া 


১৬৪ 


পাপ শিশিরে পা পরী শা 








শাসনের উপয় বীতন্পৃহ হয়েও বিদেশী শিক্ষাকে লার 
অভ্যর্থনা] জাণিয়েছে দেশ। .রাঞশক্তিকে স্থারিত্ব দেবার 
জঙ বিদেশীরা আমদানী করেছে তাদের সাহিত্য, দর্শন, নীতি 
ও আইন। তথু এই শিক্ষার দৌলতেই'. কিন্ত সে জনেক 
পরের কখ1। জাপাততঃ রাজীবের তিন পু শ্নেচ্ছ ভাষায় 
পাঙত্য অর্জন কনে সংসারের উন্নতিতে মম দিয়েছে। 

রাজীবলোচন এতে সন্ত নন। লোকেরা গার পু- 
সৌভাগ্যে ঈর্যাধিত-_তিনি কিন্তু উচ্চ-তূমিতে উঠে অহস্কৃত 
হতে পারেন নি। তার সন্দেহতারগ্রত্ত মন সর্বক্ষণ ভুলতে 
থাকে_ কোথায় বুঝি নর কাটল__ লক্ষ্মীর প্রদাদপুষ্ট প্রাসাদের 
ফোন কোণে খিলানের মাথায় বুঝি চুল পরিমাণ চিড় ধরল | 

যে শিক্ষা ঘরের মানুষকে ঘরের বাইরে ঠেলে দেয়, সে 
শিক্ষার গৌরবে বুক ভরলেও মনের আকাওষা মেটে না। 
যেমন বাইরের রাজশক্তি ছ'হাত বাড়িয়েছে সম্পন্ভি সংগ্রহ 
করতে-_এও ধেন সেই ধরণের ব্যাপার | 

৪ 

বাটীতে গৃহদেবতা দামোদর জাছেন। তার নিত্য 
পুজা] ও ভোগরাগ প্রত্তির ব্যাপারে অনেকখানি সময় যায়। 
রাজীব মনে করেন, এই ভাভ-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই 
সংসাগ চলছে পিবিবণ্রে। এই ব্যবঞাই রাঞীবপোচনের পুর্বব- 
পুরুষেরা করেছিলেন-__তিণিও প্রাণপণে মেনে চলেন এই 
বিধান । কিন্তু বয়োব্খির সঙ্গে বুঝছেন--এই বিধান বেশী 
দিন খ্বায়ী হবে না। তার সামখা দিনদিন কমছে। সেবার 
এক সপ্তাহ ঘরভোগের সময় বুঝলেন__গৃহ-দেবতার সেবা- 
পৃজার প[রচালন। অত্যন্ত ছুকহ ব্যাপার। 

ছোট ছেলে রামঞ্রসাদ কলেজের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। 
রাজীবলোচন তাকে কে বললেন, যে ক'টা দিন সেরে ন! 
উঠি দ্ধামোদরের পুজোটি ক্রিস বাবা। 

রামপ্রসাদ মাথ। নেড়ে শ্বীকার করলে। 

বাইরে এসে মাকে বললে, তুমি পুজোর জোগাড় করে 
রাখ--জামি বদি ভট্চাধ্যিকে ডেকে আনি। 

মা বললেন, উ্ন শুনলে রাগ করবেন। তুই নিজেই 
পুজোট1__ 

রামপ্রপাদ হেসে বললে, পুক্বোর আমি জানি কি! 
কলেজে কি পুঙ্গোর মন্ত্র শেখায়?মাকে অবাক হ্বার 
সুযোগ না দিয়ে বললে, কে পুঞ্জো করলে__কি ব্বদধান্ত, অতশত 
থাবার কানে তোলবারই বা দরকার কি] 

বিছানায় শুয়েও রাজ্ীবলোচন সব জানতে পারলেন। 
একটি দরীতখনিস্বাস কলে বললেন, বাধন আলগ! হচ্ছে পি, 
আমার অবগুমানে দাষোদরকে গুরুর বাড়ী পাঠিয়ে দিও। 

জাচ্ছা!__-আচ্ছ। ওসব এখন তেবে। ন!। 

দী্ঘদিশ্বাস ফেলে রাজীব বললেন, ভাবতাষ না-_ঘদি 


গ্রবানী 


পানিসম্পদ 
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জমি ক'বিঘে আজ থাকতে! । ঘছ্ধি হয়মদীতে থাকতাম. 
তা হলেও হ্য়ত.'* 

রোগশয্যার শুয়ে শুয়ে ছির় করলেন, বংশের ধার! বজায় 
রাখবার জত খড় জাতিঠকে কাছে রাখবেম--তাঁকে বংশ- 
গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ফরযেন। গার যা কিছু সফ্তি জম্পদ 
উৎসর্গ করে দেবেন দাযোক্রের নামে। তার সেবাপৃজ! 
নিয়ে একট! মানুষ নির্ধিত্বে সংসারযাঁজজ] নির্বাহ করতে 
পারবে । 

৫ 

বড়ছেলে রাঁমলোচন তাল চাকত্রিই পেয়েছে । চাকরি 
ভাল বলেই তাকে যাযাবরবব্ডি অবলম্বন করতে হয়েছে। 
ডেপুষ্ট দ্যাঞ্িঠেটের সন্ত্রধ আছে-_জাকষ্ধমক আছে। মান! 
জেলার জলহাওয়! চেখে চেখে বেড়াতে হয় বলে বউমাটি 
তার সঙ্গেই থাকেন। 

ছেলের প্রশংসায় বাপের মন ভরে ওঠে, তবু মনে হয় 
এই খ্যাতি-প্রতিপিতে তার লাভ কতটু₹ ] এ যেন বণাট্য 
এক অপরাহ্ের মেঘ পশ্চিম দিগন্তে কিছুক্ষণের অন্ত সৌন্দধ্যের 
আলিম্পন আকছে--তার পিছনে সঞ্চিত আছে খ্ার্জর নিবড় 
তাঁমত্রী। তার সংপার-পিগপ্ডে এই শোড1 আর সমারোহ 
কতক্ষণের অঞ্জই বা! গোগ্র-পরিচয়ে ওর! দেশে দেশে এই 
গৌরব ছড়াবে__তবু মান্ধুষই সেখানে আসল, বংশটা গৌণ । 
বংশের গৌরব বাড়িয়েও ওরা [বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই সংপার 
থেকে, এই শ্রেহ-ভালবাসা-হাসিকাগ্গার পরিষগুল থেকে। 

ধখূর্খ দিন পরে ওর যখন বাপি আসে, তখন সঙ্গে নয়ে 
আসে যে সগ্রম-মধ্যাদা-বোধ তা ভেদ করে ওদের কাছেটানাই 
মুশকিল | ওর! অতি আপন হয়েও বছুদুরের । যেমন 
আলমারিতে সাজানে] ঘুর্ণের কারিগরের হাতে-গড়া পুতুলগুলি, 
যেমন দেওয়ালে টাঙানো! স্বামীজীর যু্তি_ যেমন ট্রাঙ্কে সদ্্ে- 
ভুলে-রাঁথা দামী বেমারসী শাড়ী ও কাশ্ীরী দোরোখা 
শাল। নিত্য ব্যবহারে মলিন কর] চলবে না--এপব অত্যন্ত 
আদরের বস্ত, অথচ [নিত্য ব্যবহারে আসে না বলেই সর্ববাীণ 
তৃণ্তিও তো৷ লাভ হুয় ন। 

তবু কথাট। পাড়লেন একদিন। ওর1 তখন ছুটতে বাড়ী 
এসেছে । ছেলেমেয়ের। পুকুরে কচির ছিপ ফেলে আর 
বাগানের শিউলি ফুল কৃড়িয়ে, বাতাবী লেবু জার আত] পেড়ে 
হৈ-হল্পোড আমোদে মেতেছে। 

বড় নাতিকে কাছে ডেকে বললেন, আচ্ছ! বল্‌ ছেখি ভাই, 
তোরা যে শহরে থাকিস দেই শহর ভাল, ন! এই পাড়া 
ভাল? . 

আট বছরের নাতি সোংসাহে মাথ! নেড়ে বললে, 
পাড়াগ। ভাল। 

খাকাব এখানে? 


জগ্রহায়ণ 





হ"] আপনি বলুন »1 বাবাকে । 

মায়ের জঞঙ মন কেমন করবে তা? 

ধ্যেং_ আমি নাক ছেলেমাঞ্থয! 

রাঙীবলোচন ধনে মনে ধুশী হলেন । ভাবজ্েন, বংশের 
ধার! একপুরুষ বাদ দিয়ে ফিরে আসে এটা ঠিক কথ!। এ 
ছেলে বংশের ধলা বাধতে পারবে। 

রামলো১নের কাছে কথাট। পাডলেশ। 

রংহলে'চন হেগে বললে, ক্ষেপেহেন আপনি |] অতটুকু 
ছেলে ও শাপ-মঞ্র বোকে ক] নুতন জায়গা হন তে 
ভাল লাগবেই । 

নাবে--মাটির টান-_ 

বেশ ত ভাল করে লেখাপড়। শিখুক-__জগংট। চিহ্বক তখন 
যদি চায়__ 

রাঞীবপো্ন বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা তে] বেদের 
টোল। ফেলে ফলে বে€াঁছ-__তোঁখাদেএ সঙ্গে থাকলে ওর 
শিক্ষা! কি হব! 

এই পাঠাপায়ের সঙ্গও ৩1 ভাল নয়, আপনি বুডে! 
হয়েছেশ ততমশ দেখাশোনা করা তে। আাপশার পক্ষে সপ্ডব 
নয় । ওকে বোডিডে তেধে দ৭। 

রাঞীবলো১ন বুধলেন ঠা যুগে এদের মনে ধরবে না। 
ছ'ক'পে ধঠি৬*০ত শ্বাকাশ-পাতাল বাবধাণ। একট 
ধর্ঘনিবাস ফেলে [তিনি চুপ কণলেন। 

ঙ 

যেগ্ধ ছলে রাঁমকিগ্কর অবন্ট কলকাতায়ই কাজ করে__ 
কোথাও খধ'ল ছবাথ আশঙ্কা তারন্াই। পদধ্ধ্যাদ1া তারও 
মন্দ নয়--সরকার থেকে বাড়ী পেয়েছে বসবাসের ক্ষত । যাঁ 
বাশের কঃ হবে বপে একটা বহর নিজেই কোন রকমে পিঙ্ক- 
পঞ্চ করে আহারের কাট! চালিয়েছে । একদিন মা অনু- 
যোগ করলেন, এষন করে ক'দিন টিকবে শরীর | কথায় 
বলে আত্ম ৫েখে ধর্মম। তুই বাপু বটঞাকে নিয়ে যা বাসায়। 

ছেলে ক্ষাণ আসা তুললে, তোমাদের কষ্ট হবেষে। 

“কঃ” | মা হাসলেন, 'হা--ভারী তে! ক্। এতক'ল 
দেবত1-আতিথ-_গরু-বাছুর_ উন্থুল-সংসার এসব ঠকালে কে! 
স্বটে। লোকে আর কি-ই বাকাঞ্জ। আসচে মাসে একট 
ভাল ধন .ধখে বউযাকে বাসায় নিয়ে যা। 

তিনিই রাজীবলোচখকে দিষে ভাল দিন দেখিয়ে ওদের 
রওন! ক'রয়ে দিলেন বিদেশে । 

ওর] চলে গেলে রাঙীবলোচনকে বললেন, কান্ট বাহাহরি 

নেবার যত হ'ল, মন [কণ্ধ ভরল না [গগ্ী। 

গুহদী বলজেন, আধাদের আর ক ছিন। ওদের 
সংসার ওরা বুঝে নিক। 

সংসার আর রাখতে দিলে কই! 


পথহারা 
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তুমি তেব না, রামপ্রপাদ্ে বিয়ে দেব পাড়াগায়ে-_- ওকে 
চাকতী করতে পাঠাব না বিদেশে। 

পারবে না পিহী- প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে] আমাদের 
কালের ধার! ওদের কালের গায়ে চাপবে ন।--যে*ন খোকার 
জামাটা আমার গায়ে ঢলে হ্য়। 

ডমি দেখে । 

নারায়ণ পৃদ্ধোর বাপারটা মনে পড়ায় গুদ সন্তপণে 
নিশ্ব'স ফেলে ভাবলেন, সত্যই কি তাই] ও৫1 আমাদের 
ছেশে_-আাম'দের হখ ছুুখ বুঙ্লে না? 

ত$লোকে বলে, এ*ন হলে হম ন।। ছেলে তো নয় 
হীরের টুঁকণো সব । খাওয়া-পরাএ (কহ মাও কণ্ঠ এাখে নি 
- মশিঅডাবের পিঠে আণজ্াত্র আসছে প্রত্যেক মাসে। 

[কথ খুপতে খাওয়া-পরাণ কঃ ছা? জার কোণ বড় কঃ 
কি নেহ! 

প্‌ 

সেই কষ্ট ভূলতে রাঁঞগ্জীকলোচন একধিন হরমদতে 
বেড়:তে গলেন। বাল্যকাগের এামেএ -য %তি উদ্ধল হয়ে 
মনের পে আকা হিল তা অবন্ত বনশ্রী ছারিয়েছে। পুতম 
হরখতখতে পুগাতন আমের চিহ মাধ বুকে মলবে না। ৮ওড়। 
খ:লের হবার গায় ভরা হয়ে এসেছে- মাঝখাপে নীল রঙের 
যে ছলে ফা'লটুচ এখনও পঙ্দীএ (হা জাগষে কেখেছে, 
ছপুতের রোগে ৩1 থেকে ছদ্ম বাম্প উঠছে-__পাটের 
কাশ চাপানে রছ়েছে তার বুকে । ওষখ'ল পটে কাঠি শয় 
আদর পঠতাহি | শরীর হযু.শষ হয়ে এপ । নদীর ঘাতে 
সেই পাাগা-ই ব1 কোথায়? কাশ বাড়ী উঠাখে একটি 
ধানের মক্লাইও তে] চোখে পড়ল না, সতক্ষেততের সবুঙ্ধ 
গালিচার একাংশও তো! কোনও ভিটে আশে-পা.শ উকি 
মারছে না। ছুপুরে গ্রাম যে দ্ু'মন্তে পড়েছে । ক' ঘর ৮'ষী 
এখনও বাস করে এ গায়ে । তাদের অমনধধা। নাই, পণ্রের 
জমতে গেছে জনমঞ্জুর খাটতে । তাঞ্ছের রোগঞ্ধীণ বউ আথ 
ছেলে কোন বক্তমে দয়সার। গোছ করে সংসারের কঞ্ধ 
চালাচ্ছে । তাদের মুখে হাপি নেই, গতিতে চাঞল্য *নই। 
হব)াহেএ আলন্ে উদ্াপান নীল আকাশের মত এরাও যেন 
অকাল-খার্ধকো থংকে ছায়েছে। 

রাজীখলোচ*কে “খে বুড়ে। হারান মণ্ডল আতুমি 
প্রণাম করলে । বললে, ঠাহরমশাই--আপনার। গেরাম 
ছেতে দিলে গাঙে উৎপাতে । আর গণের পেরতাপ নেই-_ 
কাউকে তিটে ছেতে দেশাগ্ৰী হতে হয় মা-_তবুপানা-মজ! 
পুকৃুতের মত গায়ের পেএমাই ক্ষার হয়ে যাচ্ছে । আসছে 
বার জামাদে আর তেখতে পাবা ন1 ঠাহর--এই নিষ্যল 
ত্যি। 

ন-মদীর সঙ্ষে গাঁও শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে 


১৬২ 





গেছেই হয় তো। নদীর ঢালু তীরে অবারিত মাঠ-_গ্রামের 
পিছনে ক্রোশব্যাপী রঙ্গল__মজ| পুকুরের বারে তাল গাছের 
সারি-_আজও মন ভোলাঁবার উপকরণ প্রচুর। তবু এ 
মাঠে আশ্বাস নেই__এ বনের বিস্তৃতিতে স্বত্যুর ইঙ্গিতই স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে__তাঁলগাছের সারিতে আঁকাশ-শাসনের ভঙ্গিমা। 

ওর] বললে, ঠাকুর মশাই_-আমাদের শহরে একটু জায়গ! 
ঘ্যান । রোগে রোগে জেরবার হলাম যে__খাটব কোথ! 
থেকে । ন] খাটলে পেটের তাঁত জুটবে না। দ্যান ন| 
একটু জমি- হেই ঠাকুর মশাই। 

এই গা ছেড়ে থাকতে পারবি 1__ছিজাস। 
রাজীবলোচন । 

পারব কভ1- খুব পারব । ন1 খেতে পেয়ে মিত্যুর তয় 
তো! থাকবে না। গতর কোলে করে শুকিয়ে তে! মরব না। 

ফিরে এলেন রাজীবলোচন। 


করলেন 


হাগা তুমি কিছু খাবে না? 

না। 

তুমি কাদছ? 

গৃছিমীর বিশ্ময়ে রাজীবলেচনও বিশ্মিত হলেন। আশ্চর্য্য 
তার চোখেও জল ! কিসের ছ:খে অশ্রুর এই ধার]? পাড়া- 
গায়ের ছুঃখ তার মনে বাস! বাধল-__না শহর-বাঁসের ছুদ্কৃতি 
ডাকে পুড়িয়ে মারছে? বেদনা কি পূর্বপুরুষের ধার! বজায় 
রইল না বলে-__-ন| বর্তমানের শোতে পা রেখে-_াড়াতে 
পারছেন না__-এই অঞ্ষমতায় | পরিজনের] ভার থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ল ফি? যে বংশের ধারা বঙ্গায় রাখতে মানুষ সর্বস্ব 
পণ করে__এঁহিক এঙ্বর্য্যকে ছহাতে সয় করেও ক্ষধ] মেটে 
না, জরার স্পর্শ পেয়েও দবীর্ঘজীবন লাঁতের হুরাকাজ্ষা! পোষণ 
করে- তা বুঝি সফল হ'ল না| আপন মনে আন্ম্তি করলেন £ 

ণউচল বলিয়া! অচলে চড়িছ্ু পড়িছু অতল জলে । 

৮ 

ছোট ছেলে রামপ্রসা বললে, যা তোমর! দ্বিন দিন 
কুঁড়ে হয়ে পড়হ। উঠোনে__রোয়াকের নীচের এত অঙগল, 
অগুলে। সাফ করতে পার না? 

মা বললেন, দিন দিন বয়স তে! বাড়ছে__পেরে উঠি 
না। 

রামপ্রপাদ কোমর বেঁধে লেগে গেল জঙ্গল সাফ করতে । 

মা হাহা করে উঠলেন, ওরে ফুলগাছ উপড্ে ফেলিস 
না__দামোদরের পৃক্জোর ফুলের জন কি ছুটব পরের 
বাড়ীতে ! 

রামপ্রসাদ বললে, এই ফুল। না গন্ধ না দেখতে ভাল। 

ওরে ওই ভাল-_এক পাটি টগর ওতে পৃছ্ে! হুয়। 
আরে ওখুলে! যে ভুলসী গাছ-_তুলিস নে। 


গুবাসী 


পািপাশিপা পাস্তা পাপা পা্পাািপাশা সানপাসসাশপা সপালপিপাস্পশিশা পাস্তা পাপাপালপাশাশিপাপা পিপিপি পা 


১৩৫৬ 

রামগ্রসাদদ রাগ করে বললে, একটি তে] মাত্র নারায়ণ, তাঁর 
পুজোর জন্ত হুলসীর দল করে রেখেছ । বলে একটা! গাছের 
গোড়া ধরে টান দিলে। 

মা ছুটে এসে ছেলের হাত ধরলেন, করিস ফি-_করিস 
কি- শয়ানে তুলশী গাছ ভুলতে আছে ? 

কেন-_-শয়ানে তুললী গাছ তুললে কি হয়? 

জানি না বাঁপু, বাঁমুনের ঘরে জন্মে এটুকুও যদি ন! 
জানিস-_ 

রামপ্রসাদ রাগ করে বললে, বেশ-_ তোমাদের বন নিয়ে 
তোমর1 থাক-__ আমি আর বাড়ী আসছি ন|। 

মায়ের আদরে ওর ক্রোব বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। হেসে 
বললে,' বেশ, বাড়ীর উঠোনে হাত দ্রিতে না দাঁও__গ্রামের 
জঙ্গল আমি রাখব না। 

উৎসাহী ছেলের দল নিয়ে রামপ্রসাদ জল1-জঙ্গল সাঁক 
করতে লেগে গেল। সমিতির নাষ দিলে-_পল্লী-উ্নয়ন 
সমিতি । 

একদিন বাজারের মাঝখানে সভা করে বস্ভৃত৷ দিলে ঃ 
হু'লই বাবিদেশী রাজা_-আমাদের গ্রামকে আমরা উদ্বত 
করব-__সে অধিকার অবন্তই আমাদের আছে। এত 
ম্যালেরিয়] কেন ঘরে ঘরে? যে রোগ একবার গাঁয়ে ঢোকে 
আর বার হতে চায় নাকেন? নিজেদের বাড়ীতে জঙ্গল, যে 
পথে হাট ত! নোংরা, যে আলে! রাস্তায় ছলে তাঁতে পথ দেখা 
যায় না, হোঁচট খেয়ে মরতে হুয়। ময়লা সাফের ব্যবস্থা! 
নেই_জল নিকাশের নয়নভুলি খুজে গেছে_এ তাবে 
কতদ্দিম বাঁচব আমর]? ন!1 এ ভাবে মানুষ বাচতে পারে না, 
দেশ বাঁচতে পারে না। আমাদের কল্যাণের জন্ত__স্বাস্থোর 
জন্ত- আনন আমর] প্রতিজ্ঞা করি__ 

চটপট করতালি-ধ্বনির সঙ্গে প্রস্তাবগুলি জর্বসন্মতিক্রন্নে 
গৃহীত হ'ল। রামপ্রসাদ হুল সমিতির পরিচালক । 

এরই স্থম্্ ধরে ওর। পৌর প্রতিষ্ঠানের আসনগুলি দখল 
করলে এবং গ্রামের সর্ববানীণ উন্নতিতে মনোযোগ দিলে । 

৯ 

ক'ট বছরই বা কেটেছে--এরই মধ্যে গ্রামের চেকার! 
আমুল বদলে গেছে। বিশ বছরের জমেরামতি স্কাওলা- 
গজানো! রাস্তা টুকটুকে লাল দুরকীর খোয়ায় নববধূর 
সীমস্তের মত শোভন হয়েন্থে। বর্ধাকালে মাঠে 
যে ছর্ভেদ্য তবঞ্গল মাথ! তুলত-_ত] আগঞ্গ চোখে পড়ে 
না। ভাঙ্গা! পুকুরগুলির রানা! সিমেন্টের গীঁথনিতে 
হয়েছে মন্ববুত। লব চেয়ে আনন্দের কথা বৈষ্যতিক-আলোয় 
খাম হয়ে উঠবে উত্তালিত। শহরের আভিজাত্যে দীক্ষা 
নেবার ঘত কিছু আয়োজন প্রায় সম্পুর্ণ হয়েছে বল! যায়। 
একট] কাপড়ের আর একট! পাটের কল বসবে দদীর ধারে। 





ভগ্রছায়ণ 





ফেবল নিজের বাড়ীর উঠানে হাত দিতে পারে নি বাষ- 
প্রসাদ | রাজীবলোচন প্রতিবাদ করেন নি তীব্র ভাষায়, কিন্তু 
গুর নীরব ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠেছে__তা সমস্ত 
প্রতিবাদের উপরে । বাড়ীতে চুকলেই রামপ্রসাদের যনে হয়, 
অর্ভীতের রাম এইখানেই নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে। 
বাপের মনে কণ্ঠ হবে বলে ফুলগাঁছের সঙ্গে আগাছাগুলিকে 
রাখতে হয়েছে মইলে-** 

দেখতে দেখতে ক'ট] মাস কেটে গেল। বিজলী-আলোর 
ব্যবস্থা! সম্পূর্ণ করে রামপ্রসাদ বাড়ীতে ফিরল। বললে, মা, 
ফাল কলকাতা থেকে আমার জনচারেক বন্ধু আসবে, তাদের 
একটু ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা-_ 

মা বললেন, তোদের আলোর কল টিপতে আসবে বুঝি 
তার]? 

রামপ্রসাদ হেসে বললে, হীঁ। কাল তাশ্ি একটা সত৷ 
হবে। পকেট থেকে একখান! সাদ! কার্ড বার করে গল! 
নামিয়ে বললে, বাবাকে এই চিঠিখান! দিও তে]। 

মা কার্ডখানি হাতে করে বললেন, উনি কি মিটিতে 
যাবেন? মনে তো হয় ন1]| 

রামপ্রসাদ বললে, বাবার কিন্তু ভাপ্রি অভায়। উনি কি মনে 

করেন__ওদের কাল চিরকাল থাকবে? গ। শহর হবে না? 

মা নিশ্বাপ ফেলে বললেন, কি জানি উন্থতি বলতে 
তোর] কি বুঝিস! আমর] সেকেলে মান্ছষ অতশত বুঝতে 
পারি না! 

১০ 

সত্যই মিটিঙে গেলেন না রাজীবলোচন। তিনি পায়ে 
পায়ে এগিয়ে চললেন উদ্ভরের মাঠের দ্রিকে। সেখান থেকে 
আর একটি সরু পায়ে-চলা পথ পড়ে-_মীলকুঠির জঙ্গল তেদ 
করে সোক্ক! চলে গেছে হ্রনদীতে ৷ চার মাইল দীর্ঘ পথ। 
পথের ছ+ পাশে জস্ন্তাওড়া শিয়াকুলের খোপ। বুনো নীলের 
ফুলে নীলকুঠির পড়ো ভিটে এই সময়ে সেজেছে চমংকার। 
কুঠির পিছনে লম্ব| লম্ব! সেগুন গাছ-_-পরম্পর শাখানিবন্ধ হয়ে 
অরণ্যের পত্তন করেছে__সাঁদ| মঞ্জরীর স্তবক ছুলছে বাতাসে। 
এখানে নীল আকাশের বীর মন্থর গতি মাক্যকে কাছে টানে 
তার সঙ্গে ছ* দও দাড়িয়ে ছুটো শখ ছুঃখের কখ! বলতে চায়। 


পথছারা 





১৬৩ 


সেই পথে চলতে চলতে রাজীবলোচন থমকে ধাড়ালেম। 
বনের হধ্যে কিসের শব? কার! যেন কাঠ কার্টছে ! ঠকা- 
ঠক-__ঠকা-ঠক--ঠকা-ঠক | এক সঙ্গে অনেকগুলি কুড়,লের 
আঘাত । তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখলেন সেগুনের অঞ্জরীগুলোর 
কীপন বাড়ছে । বাতাস নয়_ মানুষের নিঠুর আধাতে'**ন! 
অরণ্য মান্ধষের কাছে তাড়। খাচ্ছে মান্থষের হাঁতে ওর মৃত্যু 
অ'নবাধ্য | মাহুষ স্বাস্থ্যাবিধির ধারাগুলি ভাল করে অনুশীলন 
করছে-__মাহুষ ক্রমশঃ সত্য হচ্ছে] ইতিছাসে লেখা আছে 
তার ক্রমোরতিশীল সভ্যতার সন তারিখ । নুআ্াপুর আক 
শহরের কৌলিনো উঠবে-_ওর রাস্তায় রাস্তায় বলবে বিজলী 
আলে] | পুরাতন যাঁকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। 

আবার চলতে লাগলেন হ্রনদীরর দিকে । প্রশ্র করলেন 
মর্টন মনে, শুর যদ্ধি গ্রামকে গ্রাস করে তা হলেই কি মানুষের 
ছঃখ-অভাব কিছু থাকবে না? চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে নদীর 
শুকনো খাতের ধারে বসে পড়লেন। উদ্ধ পানে চেয়ে 
একটি দীর্ঘনিশ্বাপ ফেললেন-__হায় দাোদর | তুমি একদিন 
জগৎ হ্ষ্টি করেছিলে_ শ্রঃ1! বলে মানুষ তোমায় সম্মান দিয়েছে 
_ সিংহাসনে বসিয়েছে,পুজো করেছে । আজ লেখানে তোমার 
স্থামনেই। তোমার জগতে তুমি থাকবে না__-এ তোমার 
কেমনতর লীলা প্রভূ 1 ছু” হাত জোড় করে আকাশের পানে 
চেয়ে থাকেন। ছুট চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর ধার! নেমে 
আসে । দেখতে .দেখতে বহুক্ষণ কেটে যায়। 

হরনদীর মাথায় ধোয়ার কুগুলী পাক খেয়ে উঠছে__ 
সাঞঙ্জালের বোয়!| সন্ধ্যাবন্দনার সময় হ'ল। 


ঢালু তীর বেয়ে নদীতে গিয়ে নামলেন। কিন্ত সেখানে 
জল কোথায়? নদীর ধুকে পাটের রাশি চাপানো আছে-_ 
একট! বিশ্রী পচ। গন্ধ উঠছে__দম বদ্ধ হয়ে আসে । 


আবার উঠে এলেন তীরে । চাইলেন খ্রাষের দিকে । 
ধোয়ায় আর অন্ধকারে গাম লুপ্ত হয়ে গেছে। চারিদিক 
থেকে নামছে অন্ধকার-_রাশি রাশি অন্ধকার । এ অন্ধকারে 
পথ হারানে! কিছুমান আশ্চধ্যের নয় । 


লাঠির ঠুক্‌ ঠুকু শব করে স্থআাপুরের দিকে ফিরে চললেন 
রাজীব । 





৫, 


শান্তিনিকেতনের ইতিহাস 


শ্রীহর্চিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীবন কর্মময়, অর্থাং কর্ষের ঘটনাবলী ৮টয়াই আীবন- 
কথা। নুখ-ছঃখের আয়-পপ্সাঙ্ছয়ের ঘাত-প্রতত'ছে উতকঃ 
অপকৃ ভেদে কর্ম বি'চত্জ বা বিবিধ । কর্মের উৎক€ে জবনের 
সারব] সার্থচ ০" সপকধে জীবন আপার বার্থ। মছাপুরুষদের 
চপ্রিতাবলী পধালোচনা করিলে দেখ! যায়, তহাদের ত্ধীবখ- 
ধারা অন্রকূল-প্রতকূল দশ বিপর্যয়ের বন্ধুর পথে আহত- 
প্রতিহত হইয়া দম্জাত গুঢ় ও্ণদযুহ প্রকটিত কা্রয়াছে এবং 
তদন্বরূপ উ.কৃষ্ট কর্মশরম্পথায় পধবপিত হুইয়াছে। 

মহ দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনখতে জখবনের যে চরিস্া- 
বলী লরপিপদ্ধ করিয়ান্েন, আহাতে উপরিলিখিত বিষয় 
ন্মবিশদ ও সপ্রমাঁণ হয়। তাহার অন্বঠিত গিয়াকলা'পের মধ্যে 
শার্জিনতেতনে আশ্রম ও মন্দিরের পতিঠ। শংস্থাশীয়। কেবল 
ইহাত ঠাছ'কে চিপস্মরনীয় ক'রয়া রারখিবে। 

শাস"কেতণ ₹ মহধি এই আগ্রধ 'শাঞ্চি'নকেতন' নাষে 
অতল কাঁতয়া'ঘলেন কেন, এইট প্রশ্নের অগুকূল পিবাক্ে 
কোন লিখাত বিবশ, কংবহ্ী বাহিত কিছুহ পাওয়া যায় 
কাহার আক্সন]ীবপী লেখার পরে আহম এধরতিঠিত 
হয়ছে । 


ন। 


মার পত্ষ্ঠার সংগে প্রিয়নাথ শারী মহাশয় কড়ি 
বালয়াছেন, তি (হায় ) পেত শান্ত শিবং সুক্দরং 
পরমেশ্বর শাদ্মত্ তখাড়ের শীঠপ হায়ায় শমবৃতণ পাশ 


ক'৫বার মাসপে/(মধো হধ্যে এখাশপে আ'সংা ব্রহ্মশাধন 


করছেন শার্রা হাশর এডিত র এই পডঞজলতেে 
মছহির নেব ভার যদ কঃ বধ হয়া থকে, তাহা হহলে 
দে হত হনে হয, “শাশিঘঘ ১ঞ্াড়শ শাশ এই শাশ্রম তণ 
শাঃজ!সা পন নামে শ্বভঘত করকাালন। 

সপ্পপগ মূলঃ বেদিকা 2 এক শময়ে মহ'ধ শ্বাযোদনুর শন 
হইতে বাপরে 'সংহবাখুধেএ বাটা যাহতেছিলেন। কিছু 
দুর আ'সয়া পথে এক সুবিষ্ঠীর্ঘ মরুত্রাস্ধর অ:তক্রম কণ'র 
সহয়ে একটি সপ্তপর্ণ ঃক্ষ দেখয়। পাল'ক রাখিতে বলিয়! 
বিশ্রামাথ সেই সগ্তপণযূলে উপবেশন করিয়াছিলেন । সম্মুখে 
পশ্চিমে নুদৃর দিগন্তে প্রান্তরপ্রাত্তে সম্মিলিত নির্মল শিমুস্ত 
আকাশে ঠাহার ধিয় অনভ্তদেবের মহিমার ধরতিচ্ছায়। (দেখেছ! 
তি'শ যে শাস্তা-লাভ কণিঘাহপেন, ধনে হয়, এই হেঠ মন্দির 
প্রিষ্ঠাথ পুবে শিড়ৃতে তরহ্থ স'ধনা্থে সেই সপ্তপর্ণধূলে মর্ষর 
বে ধক] |শার্মত করয়া হলেন । এও স্বরে মনে হয়, পশাস্তি- 
|এতকে ৩৭” পাত্র বুলেও |ক এই শাস্ত' ছল? 


আশ্রম, আনন ১ থায়পুতরেণ জম ইর একট হইতে মধ্য 


১২৭০ স'লে এই প্রীস্তরের একাংশে একথণ্ড ভূম ক্রয় করিয়। 
প্রচুর অর্পবায়ে তাঙ্ান্দে শাল তাল আতর মতুক জেব্দারু 
আমলকখ প্রড়তি পঃবন্ছল মানাবিধ বনন্পতি পোপণ করেন। 
রক্ষণের শ্ববাবন্থায় বর্দিণ বুক্ষসমূছেও পওপুধ পুপ্প ফলে সেই, 
উর হুধিখওড স্ুষ্কামল দুশোিত হস্সিছ্ধ আশ্রত্পদে পরিণত 
হয়। সাংসারিক ব্যাপারের তাপের ত'ব্রতা হইতে [বঘাঘার্থে, 
প্রাণের আরাম দাধনার শম্বতহলা এই শাঞ্গিনকেতন আশ্রমে 
মধো মধ্যে আগিয়। মহ্র্বি ব্রদ্ধসাধন! কর্িতেন। সপ্তপণযূলে 
ব্রচিত বেদ্দিক] ষ্ভাহার খান ধারণার শিড়ত আপন ছিল। 
মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন বৎপর পূর্বে ১২৯৫ সালে ব্রাহ্ম মর-নারী- 
গণের উপাপনার্থ তিনি এই আশ্রম উৎদর্গ করেন। 

আশ্রমে ম'ক্ব্রের ভিডি স্বাপন-কার্য ১২৯৭ সালে এবং পর 
বংসর ১২৯৮ সালে ৭ই পৌষ পসোমব'রে মন্দর প্রতিষ্ঠার 
উৎসব অন্ঠিত হয়। 

এই মনন্দর বার্ন কোম্পানীর তত্বাবব'নে বিওচিত হষঈয়া- 
ছিল। ইহ লৌহ্মঘ্ অবধবে সংঘ ও রগ্িত হাচফলকে 
শিষিত। ফলে উহ! যেমন সুদুঢ তেমনই বিচজ্ঞ ও ময়ন- 
রম্তন। লৌহ্গুঞ্ শ্ুস'বন্ত, ইছার দ্দবযব আটপ। চম্পা 
বহনীকপে রচিত শ্িসাধয় পেংপানপরন্পর ও 21%- 
ধিকে প্রশস্ত প্রবেশপথ । পূর্দকে মন্রপংলগ্র একটি ক্ষ 
দিলে পন্চুডা; চুগায় দীপ্তপর্পে [লখত "ও তংসং তং 
সাং ” দক্ষণ দাতের উপণর ভাগে বগুঃবঞ্াকার লোৌহফসকে 
1লখত ব্রদ্ষমণ্থধ । উহার শাতিদর্থ ওগগয়ে 
পচতে শপ শ্বেত শিপাপটে লিখিত পন্ধলোক-হাকাস্থা। 

আমার বাধ] যইশাথ ১টোপাধা'য় হহহির সদর্বে খাজা 
দ্রিলেন। মন্দর পিঠার কথধ-প্রসঙ্গে এক দণ তিন 
বললেন, য'দ তুমি এই উৎপবে খাইতে ইচ্ছা! কর শাহ] হইলে 
আঘার সঙ্গে যাইতে পার ।যাতায়'তের রুল ভাড়া, ঘ'কার ও 
খাওয়ার বাবা! সরক্ষা্ী_মংধিএ আবেশ। আমার শস্ত- 
নিকেতন দেখার ইচ্ছা পূর্বেই ছিল) এক্ষণে এই নুযোগে 
আনিয়! উৎসব দেখা স্থির করিলাম। ৬ই পৌষ রবিব'রে 
সক'লের গাঁচীতে বড়দাদার সহিত শান্তনকেহনে উপস্থিত 
হইলাম । মনে হয়, তখন &েঁশনে য'ওয়ার বড় রাস্ত! ছিল না, 
মাঠের পথে যাতায়াত চলিত। শ্রীযুক্ত দিজেজধাথ ঠাকুর 
মহাশয় আ্বাধার আগে অ'গে এই পথে আস্য়ার্ছলেন। সঙ্গে 
ছিলেন তাহার বৈধাছ্ছিক ্রীদুক্ষ ললতমোহুন চট্টোপাধ্যায়। 
সক্কালে ও 'বকালে অনেক ধাঞ্গণ্য ব্রাহ্ম আত'ঘ ও মহ'খর 
আবত্বীয়গঞন আ পথাছলেন। প্তিত।শবশাথ শান্রী, [প্রয়- 
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মাধ শান্রী, ক্ষিতীক্সমাথ ঠাকুর, প্রতাপচক্্ মজুঘ্ধার, মবীয- 
কফ বন্ট্যোপাধ্যায়_হঁহারা বিশেষভাবে উদ্েখযোগা অতিথি । 
সকলকে সমুচিত অভ্যর্থনায় সম্মানিত ও প্রীত করিয়াছিলেন 
দ্বিজেন্নাথ। 

আগ্রমের দক্ষিণে অনতিদূরে আপেক্ষাঁতত নয় এক ভূম- 
খণ্ডে একটি সুরত বা+লোঘর হছিল। আঁগএ্রঘে অবখানেতর 
সময়ে মহুধি এট ব'ংপোয় বাপ করছেন। এই বাংলো ছে 
এইট গ্বান “ন'চু বাংলো" নামে খ্াত। এই বাংলে'বরে, 
আঘ্রমের দ্বদাক-বী'থকার ছন্দে সঠিবেশিত একট শ্রবুহৎ 
গাবুতে ও [দ্বতল অভতিথশালায় অতথিগণের বাপহান পিঃদরঃ 
ছুইয়াছল। 

রাণি প্রভাত হইলে, পুণা প্রচাষেই অতধথিশালায় কত 
আ'রম্ হইল । বেহালা হইতে আগত একদল ব্রাঙ্ষমবন্ধুগায়ক 
মবদক্বান্ধের সহিত, *প্রাণ তরে আপ্র গ'ন কর, তবে ভঞাণ 
পাবে, ভবে আর মাছি ভয়”_গ'ন কর্ঘতে করিতে ধ'রে ধীরে 
মন্ষেতের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ত অতিথিগণ 
বিশতভাবে ভ'ক্পূর্বক গায়কদলের অন্থসরণ করিয়া মন্দির- 
দ্বাণে উপাস্থত হইলেন। সংকীতনন বন্ধ হইল। দ্বিগ্েশনাথ 
প্রশ্ি্ঠাপও লইয়। দ্ব'রে অবহান কর্ধিতেছিলেন, তিন প্র'ত$1- 
পঞ্ে লিখিত, খাপ্রমে উপাস্ত-উপাসকের কতাবাতা স্বাঙাবিক 
শুম্প্ উচ্চকণঠে পাঠ ক!£%়] সকলকে শুধাইলেন। পরে ছার 
উদ্‌্খাটত হইউল। 

মন্পরে প্রতেশপূর্বক দগাযমান হইয়া সকলে অর্চন। পাঠ 
ক'রলেন। প্রধান শ[চ'ধছ্ব:ছন্ছরনাথ হীযুপ চিজ্তামণি ১টে:- 
পারার ও পণশুত অঠাতানন্প স্বামীর সঞ্চিত বেদে আপন- 
এ্ৎণপুবক উপালণা স্পন্পন্ধ কয়া তৎকালো'চত বর্তায় 
সঞ্লের গ্রাতপাধন ও প্র'শুষ্ঠাকাষ সমান্ত ক'রপ্দেন। পরে 
পাত |শবপাধ শারা, [ত্িয়খাঘ শাচী, ক্িতীশ্রনাথ ঠ7%ত ও 
মবীনকফ বন্পোপাধ্ায় সারপর্ভ হাদয়খাঞ্থী বন্তৃঠায় সকপ্ে 
সঙ্জোষসাধণ ক রছাহিলেন। 

রবপ্রনাথ সঙ্গীতে যোগ দিয়) ফুতমাধূর্ধে শ্রোংগণকে 
বিমো!হুত করিয়াছিলেশ। 

সপ্তপর্ণ-মূলে বেধিকার কথ] পূর্বেই বলযাছ। আগএমে 
অবস্থাণের সময়ে মহর্য এই নিত বে'দকায় উপান্ত অধ্ভ্ত- 
দেবের ধ্যান-ধাএণ] করিতেণ। সগুথদের ক্ৎদেশে ধা$- 
ফলকে, কর তার নাম গান'--এই ঈতাংশ [লাখত ছিল। 
শিবনাথ শান্রী, প্রিয়মাথ শাহ্রী প্রভৃতি ভঙগণ ম'ন্দরে 
উপালশাস্তে এই পিএ বেদীমূলে উপহিত হইলেন । এই সয়ে. 
করেকগন গায়ক এ গান্চি সপ্পুণ গা|হুয়া। সকলকে প্রত কাছা 
হিলেন। 

বেল। দ্বিগ্রহরে ন্মিন্ত্রিতি অধাপকগণের বিদ্বায়ের সমস্ত 
উপাহত হইল। হারা সকলেই উপাসনার সময়ে উপ্িত 
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ছিলেন । পণগুত ছ্েচন্স বিভারত্ব মহাশর যোগ্য তানুসারে 
পাথেয় ও অর্থ দান করিয়! অধ্যাপকগণকে প্রীত ও সম্মানিত 
করিয়াছিলেন । 

ক্রমে বেলা ্ববপান ছউলে, ভক্ক প্রচাপচন্ম মনত্ুষদার 
মহাশর তৎকালোচিত তত্বগর্ভ বড় হার সকলকে উদ্বোঘত ও 
পরতৃপ্ত কণয়াছলেন। 

প্রতাপ১স্কেতর বড়শার অবপানে সঙ্গীতের পরে সাঙ্গা- 
উপাসনার সমঘ় সম'গণ্ত ছুটল । শিবন'থ শ'গ্রী পান 
আচার্ধের কার্ধ কতেন। উন্বাপশার সমষে প্দোওপ'ঠে ও 
আসতে] মা সদ গময়” উত্তাদি ক'ধায়ে সঙ্গলে যে'গ 
শিয়ান্বলেন। পালন সহয়োপযে'শী স্পপ্তী'র ও ভাদযগ্র-্থী 
হইয়াছিল। শান্রী মঞ্ধাশয় ততযরক উদ্দোধন উপদেশ ও 
বড়ভার শ্রোতা তন্তগণকে বিশেষ প্রীত ও পণ্রতৃপ্ত করিয়া- 
ছিলেন। 

কলকঠ কবিবর পায়ক্দলে যোগদান করিয়া নুললত 
বতমাধূর্ষে পকংল€ হনোতগ্তন করম়াছলেন। 

স'মান্ডিক শ্রীধুক দিপেপ্ছন'থ ঠ'কর অপশয়ের তত্বাবধানে 
অশুষঠিত ম্বতঘিদৎগারে ও আধুষঞ্ন্ত কতবাতাএ নুব্যবস্থায় 
জতি্থসেবায় কোন রুধী-'বচা্ত খে নাই । 

[দবাবাণী ধক্ঠাত উ*দব বন্ধ ভক্ষ স্মিথ সমাগমে ও 
সাঁনক্দ লাক যে'গ্ানে এইঞপে সফল ও সর্ব নুর অঞষ্ঠানে 
পরুসমান্ত ইয়ান স। 

এই সত্যে মহপ্ষর শির জতাজণ, তিনি এট উৎদগবে 
উদ্গিত্ত হইশে পাবেন না| পক্ষাঞ্জবে, শাজ্কেতনে 
আন্টির প্রতিষ্ঠার উৎসব তাহার আবনেত অভ্প্রিয শ্রেষ্ঠ 
অন্ষ্ঠান।; তা তি'ন বালফাতেন,--ম্মা্মে উপাঞত হইতে 
পা'রলাঘ না, 'কদ্ধ ভ'নও, সকলের »ঞ্চে আমার ঘন 
মানসিত উপপ্িতি সর্ব সময়েই ইরভিতাছে। 

পর বন্সরর এই পৌষ নুধতাধে শান্তনকেশ্নে প্রথম 
সাংবসরিজ্ উতপবের অন্ঠান হগহা'ছল। পঠ়াষেত ওদ্ধনাষ 
কীতান আব্ল্ত হয়। আ'ট ঘটক'র পুর্ব গ'য়কগণ গান 
করতে কারতে মন্দঘ্র তিন বার প্রদন্ষথণ ক'রলেন। পরে 
অর্চন] ও সঙ্গীত পমপ্ত হইলে উপালনা আরন্ত হইল ।জ্দাম্পদ 
প্রতাপ5ঞ্র হাদংস্পশী উত্োধশ উপদেশ ও বক্তৃতায় সকলের 
হনোরপ্ুম করিয়ানথলেন। 

উপাণনাস্ধে একদল গায়ত ক'তন করিতে করিতে সপ্তপর্ণ- 
তলে বেদীমুলে উশ্তত ছুটলেন। এই গ্কানে কুঙজবিহ্ারী 
দেব প্রন়তি গায়কগণ পঙগীত ও সংকখতন কণরয়! সকলকে 
সবিশেষ পীত কধিয়াদিলেন। মন্দির হইতে গান কারতে 
কথিত বেদযুলে যাওয়ার যে নিম আছে, এই বংস্ এই 
গানে তানার সুঙপাত হইয়াছিল মনে হর। 

এই সাংবৎসরিক উৎসবে অন্ধ খর্ধ অনাথ- লকলকে 
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দিবার অন্ত পাঁচ শত বন্ধ ও প্রচুর ততুল পাত্রে পাত্রে 
ফন্দিরের চারিদিকে সে'পানে সন্জিত করিয়া! রাখা হুইয়াছিল। 
উপাসনার পরে উৎদর্গ করিয়া সোপকরণ- পাগলি বিতরণ 
কর] হইল । 

সাগ্ধা উপাসন] পুর্ব বৎসরের ভায় যথানিয়মে সম্পন্ন হইলে, 
সমাগত স্থানীয় লোকদিগের সস্তোষার্থ নানাবিধ চমংকার 
আতসবাছ্ধি প্রদশিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার বসবে ও এই 
প্রথম সাংবংধিক উৎসবে মেলার বিবরণ পাওয়! যায় না । 
মনে হুয়, এই সমাগত সাধারণ লোক মেলার ব্যবসায়ী ও 
ক্রেতা । 

্রন্ষচর্ধাশ্রম £ বিভ্ভালয়ের প্রকো্ঠে বিভাভ্যাসের বেদনা 
রবীঞ্রনাথের মনে সতত জাগক্ক ছিল। আদর্শ শিক্ষাব্রতী 
কবিবর তাই ১৩০৮ সালে ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে শ্বীয় 
আদর্শে বিভ্তালয়-_ব্রন্ধগর্ধাশ্রম প্রতিঠিত করেন। পূর্বে শিলাই- 
দে বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থ নিজ আদর্শে তিনি যে 
গৃুবিদ্ভালয়ের সুত্রপাত করিয়াছিলেন, এই ব্রহ্ধচর্ধাশ্রম 
তাহারই পূর্ণপরিণত প্রতিষ্ঠান। মহধির মন্ত্রগ্রহণের দিন 
৭ই পৌষ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় কবিরও জীবনেতিহাসের 
স্মরণীয় দিবস। 

কালচক্ষের আবতর্ন পরিবত'নঈীল ; ফলে সমাজের ও 
অনীষিগণের চিন্তাধারার পাথক্য ও রুচিতেদ অবস্ন্তাবী। 
এই হেতু প্রাচীনের সহ্বিত নবীনের এঁক্যসাধন সকলক্ষেত্ে 
সম্ভব হইয়া উঠে না। কবি ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই 
প্রাচীন ব্রহ্মচর্ধাশ্রমের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ও তা! হইতে 
বত'মান যুগের উপযোগী উপকরণ বাছিয়! লইয়া তাহাতে 
ঠাছার নবীন ব্রক্ষচর্ধাশ্রম গঠিত ও প্রতিঠিত করিয়াছিলেন। 
নবীনে প্রাচীনেপ্র হুবহু অন্করণের প্রয়াস তাহার ছিল না। 
তাহার আশ্রষ্ধের পিয়ম ছিল-__ছাঞ্গণের প্রাতরুখান, প্রাতঃ- 
কৃত্যসাধন, প্রাতঃস্বান, রক্তচেল বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে ব্রহ্মচারিবেশে 
নিভৃতে উপাসন1, নিরামিষ ভোজন, আহারে সংযম, বিহারে 
নিষ্মনিষ্ঠা, ব্যবহারে শিষ্ঠাচার, বাক্যে সত্যত] বিনয় ও সংযম, 
বিশুদ্ধবেশ, পাছ্কাবর্জন, বিলাসদ্রবেোর পরিহার, গুরুজনে 
ও অধ্যাপকে ভক্তি। এই সকল নিয়ম পরিপালন করিয়া 
আশ্রম-বালক গণ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে, সংসারে 
সংসাপ্দীর আদর্শভুত হইবে, ইহাই ছিল তাহার আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেষ্ত | 

কবির আদেশে ১৩০৯ সালে তান্ত্রের প্রথমে আশ্রমে 
আসিয়। আমি অধ্যাপনাকার্ধ গ্রহণ করি। প্রারন্তে প্রতিষ্ঠান- 
মাজের উপকরণের আয়োজন স্বল্পই থাকে । এই আশ্রমেরও 
শুঙপাতে সম্পত্তি ছিল তিনটি মাত্র-_টালিতে ছাওয়| সুদীর্ঘ 
একটি কুটির ( আধুনিক 'প্রাককৃটিএ” ), দক্ষিণে বারাগাওয়াল! 
তিনকৃঠরীর একটি ক্ষু্র পাকা গ্রন্থাগার, পূর্বে ও দক্ষিণে 


প্রবা্ী 


পাপা পাপা পাপপাসিপাট পাশাপাশি পাপা পপি পাস 
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বারাগাওয়ালা ছোট হুই কুঠরীর একট পাকা পাকশাল] 
এই স্বক্পমাঙ্জ উপকপ্রণ সম্বল করিয়া! কবি স্বীয় আদর্শ কাহে 
পরিণত করিতে উদ্ভোসী হুইয়াছিলেন। 

স্বাধ্যায়ের নিমিভ শান্তিনিকেতনে '্রক্ষবিভালয়” প্রতিঠিত 
কর! মহ্ধির ইচ্ছা ছিল। গ্রস্থাগারের দক্ষিণে আলিসার 
মধ্যস্থলে '্রন্ধবিস্কালয়' চুন-বালির পক্কে অস্কিত দেখিয়াছি- 
ই তাহার প্রমাণ। কিন্ত কবি তংপরিবতে” ব্রদ্ষচর্ধাশ্রষের 
হুআ্রপাত করিলেন। ইহার প্রারস্ভিক অধ্যাপকমগ্জলী-_ 
্রন্ধবান্ধব উপাধ্যায়, সিদ্কুদ্দেশবাসী রেবা্টাদ, জগদানন্দ রায়, 
শিবধন বিস্তার্ণণ । মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যার পরে আশ্রমে 
যোগদান করেন। রথীজ্জনাথ ঠাঞ্র,। গৌরগোবিন্দ খপ, 
প্রেমকুমার গুপ্ত, অশো'ককুমার গুপ্ত, স্ধীরচন্ত্র নান_ ইহারা 
প্রথম জআশ্রম-বিভাথাঁ। 

পরবৎসর আশ্রমে অব্যাপকরূপে আসিয়! অধ্যাপকবর্গে 
দেখিয়াছি-_-মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, স্ুবোধ- 
চক্র মজুমদার, নরেজ্্নাথ ভট্টাচার্য । লেখক এই অধ্যাপক- 
বর্গের অন্ততম। সন্ভোষচন্দ্র মজুমদার এই বৎসরের প্রবেশিকা- 
বর্গের ছাঁজ রধীন্্রনাথের সহপাঠী । ছাআসংখ্যা এই বংসর 
কিছু বাড়িয়' তের-চৌদ্ধটি হইয়াছিল, মনে হুয়। 

প্রাকৃকুটর তিন প্রকোন্ঠে বিভক্ত ছিল। পুব ও মধ্য 
প্রকোন্ঠে অধ্যাপকের! থাকিতেন । তৃতীয় প্রকোন্ঠ অপেক্ষ- 
ক্কৃত দীর্ঘ__ছান্গণের বাগস্থান ছিল । ইহার পূর্বপ্রান্তে আড়- 
দেয়ালের পাশে আমার বাসস্থান ছিল। এই প্রকোঠে উদ্ভর 
দেয়ালের জানলার নিকটে একটি ছোঁট টেবিল-হারমোশিয়ম 
ছিল। কবি সন্ধায় এইখানে আসিয়া হারমোনিয়মের সুরে 
শিশুগাঁয়ক লইয়া! গান করিতেন। কবির পার্থে শিশুদিগের 
এই বেঞ&ন পিতার কাছে সন্তানের শ্রেনর মত বড় মনোরম ও 
মধুর দৃশ্যই ছিল । এই প্রকোঠ এখন ক্ষুত্ত ক্ষুত্র ঘরে বিভক্ত 
হইয়াছে। 

্রস্থাগাবের পূর্ব কুষ্টরে কবির লেখাপড়ার সাজসরঞ্জাম 
থাকিত; লেখাপড়ার কাজ এইখানেই চলিত, থাকিতেন 
তিনি অতিথিশালার দিতলে। মধ্য কুটিরে চারিপাশে 
দেয়ালের গায়ে বইয়ের র্যাক্‌ সাজান, মাঝখানে বড় শতরঞ্ি 
পাতা ছিল। অধ্যাপকগণের সহিত কবি কখন কখন এই 
কুটিরে বসিয়া আশ্রমাদ্দির বিষয় আলোচনা] করিতেন। 
প্রবেশিকাবর্গের অধ্যাপনা আমি এইখানে করিতাঁম ; অভান্ত 
বর্গের পাঠনাস্থান ছিল আশ্রমের ব্বক্ষমূল। তৃতীয় কুষ্টর কেবল 
গ্রন্থাগার । হোরি নামে একটি জাপানী ছান্জ এই কুটিরে 
কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কতের বিদ্যার্থা 
ছিলেন।' তিনি দেবনাগরী অক্ষরে সমন্ভ অমরকোষের 
অঙ্গুলিপি করিয়াছিলেন । 

রখীন্নাথ ও সন্ভোষচন্র ১৩০৯ সালে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় 


ভগ্রহায়ণ 


উভীর্দণ হুম। শ্রীম্মাবকাশের পরে ১৩১০ সালে কবি ও 
স্থলেখক সতীশচন্ত্র রায় আশ্রমের অধ্যাপনাকার্ধ গ্রহণ করেন। 
পরে ভূপেন্নাথ সান্ভাল কবির ইচ্ছানুসারে শিক্ষক ও 
আশ্রমের অধ্যক্ষের কার্ধ স্বীকার করেন। 

এই বংসর পৌষোংসবের পরে কিছুদিনের জন্ত শীতের 
বন্ধহুয়। বন্ধের অবসানে মাঘের শেষে কলিকাতায় আসিয়। 
আমি কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। কবি বলিলেন, জাশ্রমে 
সতীশ বসস্তরোগে আক্রান্ত, বিদ্যালয় শিলাইদছে লইয়া যাইব, 
তোমর] এইখানে অপেক্ষা কর। এই সময় নগেঞ্সনাথ আইচ 
শিক্ষক মিমুক্ত হইয়াছিলেন। রাঞ্ধেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পূর্বেই আশ্রঘে আসিয়াছিলেন। তিনি মৃত পর্যন্ত সতীশচন্দরের 
তত্বাবধায়ক ছিলেন। মাঘের শেষে বিধ্যালয়ের কার্ষ 
শিলাইদহের কুঠীবাড়ীতে আরম্ভ হইল। মোহিতচন্ত্র সেন 
এই সময় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদদ এহপ করেন। রমশ্ীমোহন 
চট্টোপাধ্যায় তখন আশ্রমের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন । শিলাইদহে 
ছাত্রসংখ্য। কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

গ্রীষ্মাবকাশের পরে শান্তিনিকেতনে আশ্রমের কার্য 
পূর্ববং আরম্ভ হয়। ভূপেন্জনাথ এই সময় বিধুশেখর শান্রীকে 
আশ্রমে আনয়ন করেন । ক্ষিতমোহ্ন সেন পরে অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। 

ক্রমে বিভালয়ের ছাঁএসংখ্য] বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । নুতন 
অধ্যাপকও নিযুক্ত হুইলেন। বাসস্থানের অভাবে প্রাকৃকুটিরে 
পুর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে টালিছাওয়! ছইটি কুটির ও এ্রস্থাগারের 
ছাদে মুদৃঢ হুদীর্ঘ গল্তে প্রতিঠিত খড়ে-হাওয়] একট বৃহৎ ঘর 
ছাত্রগণের বাঁসার্থ নির্মিত হইল। পাঁকশালার দক্ষিণে দীর্ঘ 
ভোঙ্নগৃহে স্থানাতাবে গ্রন্থাগারের উদ্ভরে একটি বৃহৎ ভোঙ্গন- 
গৃহ এই সময়ে প্রত্তত হয়। বিগ্ভালয়ের হ্ব্প সম্পরত্ভি এইঞ্পে 
আয়ের সঙ্গে বেশ কিছু বাড়িয়া গেল। দেই শিশু-আশ্রম 
এখন বিশ্বস্ত বিরাট বিশ্বভারতী । 

কবি অতিথিশালার দ্বিতলে বাস করিতেন, বলিয়াছি। 
আশ্রমের চারিপ্দিকে মরুময় প্রান্তর ছিল। কিছুকাল দ্বিতলে 
বাস করিয়৷ কবি জাশ্রমের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তেস্থিত প্রান্তরে বাসের 
জন্ত খড়ে-ছাওয়া একটি বড় বাসগৃহ ও পাঁকশাল] প্রভৃতি 
নির্মাণ ফরাইলেন। তখন কবিপত্বী শ্বর্গগত, কবির পিসী- 
শাশুড়ী রাজলক্ী দেবী শিশু মীরা ও শমীকে লইয়া এই 
বাড়ীতে বাস করিতেন । দেহলীর ক্ষু্র দ্রেহ-কুচির পরে 
নিত হইল, কবি সেইখানেই থাঁফিতেন, লেখাপড়াও 


শান্তিনিকেতনের ইতিহাস 
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দেছলীতে চলিত। দেছ্লী দ্বিতল হইলে স্থান পরিবতন 
করিয়! কবি তলে বাস করিতেন। বাসস্থান পরিবঙন 
কবির স্বভাব ছিল। উত্তরায়ণে__কোণারক স্তামলী প্রভৃতি 
কুটীরে ক্রমে ক্রমে বাঁসপরিবঞ্তন ইহার পরিচায়ক । 

মন্দিরপতিষ্ঠার প্রায় দ্বাদশ বংসরের পরে কবি আমাকে 
আশ্রমে আনিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার সময় উপাঁলণাদি যেরূপে 
অগ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও সকল প্রকারে সেই শিল্পমই 
চলিতেছিল। উপাপনার্থ একজন আঠচার্ধা, উপাসনার সময় 
স্বদঙ্গবানের সহিত গানের জন একগ্রন বাঁক ওছুইজনগায়ক 
মহ্ধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অহ্যুতানন্দ উপাসনা করিতেম, 
ছুই জন গায়কের সঙ্গে বাদক মগ বাঞ্জাইয়া সঙ্গত করিতেন। 
প্রতিষ্ঠাপ্ধ সময়ে মৃদঙ্জবাঞ্ডের উল্লেধ আছে, ইহ! তাহারই 
নিয়ঘবার]। পরে কবি অধ্যাপক ও ছা লইয়া প্রতি 
বুধবারে সাগ্ধ্য উপাঁসন. করিতেন । 

মহুধি যখন সপ্তপর্ণ-সূলে আপিয়। বসিয়াছিলেন, তখন চারি- 

দিকের প্রান্তে নগরমৃত্তি কি প্রকার ভয়ঙ্কর ছিল, সেই প্রান্তরে 
পরে বিরচিত আশ্রমে তাহার অন্থমাতঅ নিদর্শশ ছিল না। 
মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময় শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিয়াছিলাম 
আশ্রমই, অর্থাৎ প্রান্তের খত পগ্ন রূপ বনম্পাতচ্ছায়াচ্ছন্ 
আশ্রমাকারে পরিণত-_শ্ুষ্ঠামল সুন্সিদ্ধ দুরমা। চারিঘিকে 
সুবিস্তী্ণ প্রাস্তরবিশেষ _বিশেষদ্ধপে দেখার চক্ষু তখন ছিল 
নাঃ উৎসবে আপিয়াঞিলাম, উৎসবই দেখিয়াছিলাম, তাহাও 
অসন্পূর্ণভাবে | দ্বাদশ বৎসর পরে আবার ব্রক্ষচরধ্য শ্রমে 
আসিলাম, তখন দেখিলাম বাঁলুকাকঙ্করময় উষত প্রান্তর চারি- 
দিকে ধু ধু করিতেছে__পশ্চিম প্রান্তর সুবিস্তীর্ণ, প্রাণ্তরেখা 
লুদূর দিগন্তে আকাশে মিশিয়! গিয়াছে, মধ্যে মব্যে মঞ্ষরস- 
জীব তৃণকণ্টকের ঝোপঝাড়__গাছপাল| কিছুই নাউ, কেবল 
একটি ছোট গাছের তাপক্থীর্ণ রানমৃততি মনে পড়ে; দেখিয়। 
বুঝিয়াছিলাম ইহ] জীওপ ( আীবল?) গাছ। রথীজ্রনাথের 
রচিত উদ্যানে সুরক্ষিত হৃইয়৷ ইহ শাখা-প্রশাখ! পঞ্জপুঞ্জে 
পরিমগ্ুলাকারে এখন বর্ধিত হইয়াছে । মরুপ্রান্তরে স্বয়ংজাত ও 
আদিম গাছের আদর্শভূত বলিয়া ইহ] উদ্যানে পালিত ও 
স্থানগ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে হয়। 

এখন চারিদিকের সেই তেপাস্তর প্রান্তর বিশ্বভারতীর 
অট্রালিকা-গৃহ পথচতুষ্পথ ও উত্তানের ঘনসন্গিবেশে বেশ হরিদ্বর্ণ 
হুইয়। পড়িয়াছে, সেই প্রাটখুন নগ্রচিজ এখন মনে মনেও অঙ্কিত 
কর! বিশেষ প্রয়্াসসাধ্য হইয়াছে। 


রবীন্্-জীবনদর্শন 


ভ্ীজীবনমন্স রায় 


বিষয়ট যেষন বিরাট ও গম্ব'র তেমনি জটল ও বন্ব্যাপক। 
সমগ্র হিমালয়ের একট! আলোকচিঞ তুলে দেখানো যদি 
সর্ভব হ'ত তবুও ত'তে যেমন সেই দিশধ্বগাস্ম! 
অগাধরাক্জের লীল।তৈচিহোর কোনও স্পট পরিগয় দেও! 
বিচত্র বর্ণপজারে ও রেখা [বপ্রাঞ্জিকর 
রুবীঞ্নাথের জ'বনদশনের পয বিশিঃ জপট খল প€সরেপ 
মো সুন্প্ আকাখে ফুটিয়ে তোল তেমন সগব নয়। 
ওদ্'দেও হাতে বাব] বীণ'য় যে গার্পিণী স্ববকে ওবংকে পর্?' 
পর্দায় বিস্তার লাভ কথেছে, স্বশ্দত্ের ১ধো আমার 
এই ক্ষণ একতারায় তার পর্িপুণ কপ উন্মোচন কে 
দেখানো অপঙুব। আমি শুধু গার ছীবণদশপের সূল দুটির 
মোটামুট প'রঠয় রব! 

ভাওতীয় সাধনার ক্ষেতে রবজনাথের আবির্ভাব আঁকম্মিক 
ময়। ভারতবর্ষের চিরন্তন ও শ্গিঢি হর্মবাণটি বহন করে 
ফুগে ঘুপে আমাদের দেশে সন্ত হয়েছেন তত্বঙ্'গপএ'য়ণ 
ব্রন্ধ'নষ্ট খযিগণ, নিক 'শঞ্জ পাধনারদবা জো ততে লীলাচগল 
ইট [বিচি বিশ্বের অস্তররঃলে আরিফা কতেছেন সেই 
পরধ জ্োো'তএয় মহান্‌ পুরুষকে, অনেঞ্গদেকং দেই খিরাট 
“এক'কে_- 


সঙ্জব হ'ত না, 


একোবন সর্বদূতাত্তরাত্ব] 
একং গুপং বশ্তধা হঃ কবোতি। 
বি চৈতি টান্তে বিশ্বম'তো, স ছেব2। 
জানত বিশ্ব গাতেব্যাপ্ত। [ত'নঠ সকলের শিয়ন্ত|! ও 
সকলেত অন্তণায়া। তিশি এককে বহুতে পর্ণিণত করেশ। 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম পাছে লুপুপ্রা় ভারতী সাধনার 
আকরখ্গুপ বেদাগ্ডগ্রস্থরাঞ্ধিকে বিশ্ুত্ির গর্ভ থেকে উদ্ধার 
করে বশ্বধাঞ্বের আমদব্রথারে তাপ মহিমা ধরূপই 
প্রকাশিত এবং জীবনের িচিজ্ত *ক্ষতে বা'পকভাবে দেই 
সাধশাকে রূপায়িত করে তোলার পন্থ। নির্দিণ করেছিলেন 
ঈস্থাত্ব। র'জ] রামতঘোহশ রা€। তিনই বতযাশ ভারতের 
মুক্তমণ্থেত আদিঙক। উপনিষদের অস্ত্র মুন্ডরট মন্ত্র। এ 
হন্র মানবের পরিকিই ক্ষুপায়ত শ্বায়ান্ে ভূঘার অভিমুখে, 
বিস্তারের অ'ভমুখে পরমানক্মধ় নির্ভগমুস্ডর মন্ত্র। আখন্ং 
ভ্রক্ষণে। বিন ন বিচেতি কুতন্চন। ক্ষু্কে সামাগচে 
আতঞ্চম কতই সেইমুক্ি। যো খেভুষা তত নুখং-_ভ্ষার 
মধ্যেই সেই মুক্তি। 
রবীজনাথের পিতা মতি দেবেগ্রনাথ উপনিষদের সেই 
বিরাটের সাধনাকে আপন জজ্তরের ধ্যাণলোকে প্রতিঠ্িত 
ফর্ডেছিলেন। রবীস্নাথ সেই লাধণারং বা%-প্রকাশ। 


শুধু লৌফিক অর্েনয় ওপমিষদ অর্থে রবজামীথ কহি 
ও মশীধী। পেই উপনিষদ বাদ মনের সামনে রাখতে 
রবীপ-জীংনদ্ণনের মুল কথাখপি আমর] সহজেই হৃদয়ঞ্ম 
কঃতে পাবুধ। 

মহরধে দেবেদনাথের ৬ুমার সাধ] যে মূল স্ুটিকে 
অবলথন করে স্কৃতহয়েছিল ৩] হচ্ছে উ্রশাবান্তহ্দং সর্বৎ 
যংকিক জ্গত]াং আগং। সেই এক মহান প্বেশ্বণের দ্বার! 
শিখিল গং খ্যাপা এয়েছে। এই য একের সর্বখ্যা:পত্ব সেই 
সর্ববাপিতের অনথছতিই রবীগ্র-জীবনদশনের উপজীবা। 
ও .খা দেবাপ্রো যোইপন্ধ যে! বিশ্বং তুবন্ম্‌ আিবেশ, হ 
ওষ ধু যে। বনম্প'তবু -য দেবত| আঁয়তে, বিন জলে, 
যিশি সমণ বশে অনুপ্রবি্ হয়ে ওয়েছেশ, তিশি পতাং ানং 
অনপ্তং বন্দম। আনপ*রূপমম্বতং যথিভাতি-__তিনিই আনন্দ ঞপে 
অন্বতগ্রপে সমণ্ড 'বশ্বে প্কাশিত। তিনিই শাম'তে যা অসৎ, 
যা শশিত্য তার মধো দিয়ে সত্যের মো লইয়া যাশ, পরন্ধ- 
কারের তত দিয়ে গ্যোতর মযো লইয়া ধান, ম্বঃঠাএ মধ্যে 
দিয়ে (এই সন্গল[বশধংতে এড়য়ে ন&) আয়লের মথে। লইয় 
য'ন। আবিথাবার্ষ এধ_-তিশ আবিঃ, তিশিই প্রকাশিত 
হন । রুদ্র যত তে দ'ক্ষশং মুখং তেন মাং পা শিতাং-_-ওপ্রে 
বেশে খাবিভুতি হয়ে তিন আমাকে আমার আগার জঙতা 
স্বটা এবং সর্বনাশ থেকে মুক্ত করে তার প্রপহমুখ আমার 
শিকট প্রকাশ কবেন। আনন্দান্ধোব খবখা'ন ভূতানি জংযস্তে 
আনন্দেন জাঠানি জীব আনদন্দং প্রয়স্তা।তস'ম্শ্জ ॥ এই 
বিশ্ব আনন্দ থেকেই উৎপন্ন, আনন্দের মধোই এএ 'স্থৃতি এবং 
অবশেষ আনন্দের মযোই এব প্রয়াপ। স্তিবিতি প্রলয় 
পেই আনন্দন্বক্পেএই একাশ। রসো বৈ সঃ॥ তিনি 
রসধরূপ। 


য একো'ইবর্ণ; বহুধাশক্ত যে'গাৎ বর্ণান্‌ অনেকান্‌ 
শিছ্তার্থ দধাতি। বি চৈতি চাস্তে বিশ্বঘাদৌ স দ্বেণঃ 
তিনি গ্যোতিং-হ্বপ্তপ। উপনিষদের এই ধান রব'শ্র-জীবন- 
দ্্নের প্রেরণার উৎস। এএই অঙ্থভুতি্র জাগ্রত চেতন! 
রবীন্্রণাথের গীবন ও বামীকে প্রাপবান করেছে। 

এম বেসান্ট ঘেবার কলকাতার কংতধদের প্রেসিতেন্ট 
হন সেবার শ্ক্িতীশচন্দর মি॥ মহাশয় সর্বগারতের নেতার্দের 
জীবনদর্শনের বাদী লিখিয়ে নিয়েছলেন। তখন আশ্বণী- 
কুমার দৃন্ত মহাশয় লিখেছিলেন রসো বৈ সঃ এবং 
রবীশ্রনাথ লিখেছিলেন, য 'একোব*ত ও «পে! বৈ সঃঃ। 
তবেই দ্বেখ! যাচ্ছে যে, রবীজজীবন-দর্শনের ধুলনু এ 
খবিবাকেযের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এবং যদি রখীনএ- 


অগ্রহায়ণ 


ববীজ্-জীবনমর্শন 


১৬৯ 





মাথ বলেছেন যে, তার ধর্ম ফোন শান্ত থেকে উত্ভৃত 
হয় নিঃ ধর্ষকে নিষ্ষের অন্বর থেকে উদ্ভূত কহে 
তোলাই গার চিরজীবনের সাধনা! ; তজ্জাচ একথ! অস্বীকার 
ফরার জো নেই যে, ভারতের সকল মুগের সকল শান্ত ও 
লাধনার অস্বতলিঞ্নে তার অন্তরের শ্বকীয় ধর্ম ও ছর্শমের এই 
জাম্চর্ধ পরিণতি । সুফীবাদ, মধ্যযুগের ভারতীয়, বিশেষভাবে 
বৌদ্ধ ও বৈষব দর্শন-সাহিত্যের প্রভাব ভার মধ্যে নুম্পঞ্ট। 
এমন কি আউল, বাউল, ফকির ও বৈরাগীদের গানও গার 
ব্লচনার উপর থে প্রভাব বিস্তার করেছে। 

তবু একথ! স্মরণ রাখতে ছুবে যে, রবীন্রনাথ আছে 
আকঠ উপনিধদের রঙে লালিত। শিশুকাঁল অবধি পিতার 
সাধনার রসপ্রভাব তার কবিহ্বদয়ে সঞ্চারিত হয়ে, যা! 
সামান্ত, যা! ক্ষণিকের তাঁড়ে অতিক্রম করে, ভূমার সঙ্গে 
বিরাটের সঙ্গে অনগ্থের নিরবচ্ছিন্ধ ধারাপ্রবাছের মধ্যে 
অভিন্র্ূপে তাকে অনুভব করবার মানসক্ষেতঅ তার প্রত্তত 
হয়েছিল। বিশ্বের মধ্যে এই যে একটি সমগ্রতার, একটি 
অথওতার একটি সর্বব্যাপী নিরবচ্ছিম্নতার অহ্ুভুতি, এই 
অনুভূতিই রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের মূল উৎস। এই অন্ুভূতিকেই 
তিনি নান! রূপে রসে সুরে ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন-__একেই 
বলেছেন সবাহ্থভূতি বা বিশ্ববোধ । বিরাটের প্রকাশ-রূপ 
এই নিখিল বিশ্ব ও নিখিল মানবকে রবীন্রনাথ জীবনে সেই 
অঙ্থভুতির চেতনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন । স্পাগল হুইয়। বনে 
বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কত্ততী-স্বগ সম।” রবীন্দ্র-জীবন- 
দর্শন বলতে এই বোঝায়। সে দর্শন গার জীবন ও কাব্যে 
বিচি রাঁপিণাতে ধ্বনিত হয়েছে ;) কিন্ত সকলের অন্তরালে 
তার সর্বাঞ্ছভুতি বা! বিশ্ববোবের মূল সুরটি অব্যাহত আছে। 
বিশ্বে্ধ সকল স্পর্শ, জীবনের সমস্ত রপ নিবিতভাবে পরমান্খ্ীয়- 
রূপেতঠাকে আকর্ষণ করেছে; এবং এর সঙ্গে গার সমগ্র 
সভা যে একটি নিগুট প্রেষের যোগেই সব্বীবিত__এ চেতন! 
ঠার প্রত্যক্ষ অহ্ুভূতির মধ্যে সফারিত হুয়েছে। সুতরাং 
মানুষের এই ইশ্রিয়গ্রাম এবং এই ইশ্রিয়গ্রাহ বিশ্বের বিচিন্ব 
রসপ্রবাহ অহৈহৃক নয়। যদি তা হ'ত তাহলে আনন্দখরাপ 
বিধাতার পৌন্দর্ষম এই অভিনব সৃষ্টি এবং এই  ইন্জিয়সমস্থিত 
যানবন্ধত্থের নির্দি& কোনে! তাৎপর্ধ থাকত না। মাগ্যের 
যুক্তি ইন্জিয়ের ঘবার রুদ্ধ করে নয়। *বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি 
সেআমার নয় ।” প্মরিতে চাছি না আমি নুন্দর ভুবনে ।” 
»-সকল ইন্ত্রিয়কে সেই রসন্বরপ দুঙ্গরধের অন্তত আন্বাদণের 
জতে মুক্ত করে দ্বিয়ে__খিনি সপর্ধগ!, সর্বব্যাপী । ণঁ 

শুধুকি তাই? এইইন্তিযময় সম্ভার পরম সার্থকতা কি 
শুধু আমারই দিকে? পরিপূর্ণতা অভিমুখে আমাকে এই 
মিরস্বর বিকশিত করে, আমার এই বেহ্যনইন্ত্রিয়কে বিচি 
রসএহণের উপযুক্ত. করে, বিশ্ববিধাতা কি শুধু আমাকেই 
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চরিতার্থ করেছেন? তা নয়। সৌন্র্ধরসনিরর্র এই সভার 
স্থটি, সেই আনন্দময় দৃষ্টির রলাস্বাদন ন! করে শিল্পীর তৃপ্তি 
কোথায়? সেই অন্বতময় রসাশ্বাদনের তৃফায় আমার সমস্ত 
দেহমনইন্িয়ের রজ্ধে রন্ধরেযে আকৃতি সে ত সামাত নয়। 


. বিধাতার আপন তৃফ! যে সঞ্চারিত হয়েছে আমার এই 


পরমাম্র্য সভার মধ্যে! আমার সভ্ভার এই পবিজ্র তীর্ে, 
আমার এই দেহ্তৃঙ্গার পূর্ণ করে, সেই তীর্থান্বত পান 
মন! করতে পারলে বিধাতার যে মুদ্তি নাই। আমান নইলে 
জিতুবনেশ্বর তোমার প্রেষ হ'ত যে মিছে।” “ছে মোর 
দেবতা, ভরিয়া! এ দেহ প্রাণ, কী অস্বত ভূমি চা করিবারে 
পাম 1” 

নিগুন ও নির্বিকার ব্রহ্ম তার নির্ধিকজতার মহাঁব্যোঁম 
থেকে এক দিন বিশ্বরচনাকে মুন্ত দিয়েছিলেন। তারপর 
থেকেই চলেছে বিরহ্থী বিধাতা আর নির্বাপিত মানবাস্মার 
পরস্পরকে ফিরে পাবার ব্যাকুল সাধন|। তাই সেই প্রবাসী 
মানবাস্্ার সমস্ত আনন্দময় জবীবণচেষ্টার অন্তরালে রয়েছে 
একটি অন্তঃশীল! সদাঞ্জাগ্রত বেদনাবিধুর আকৃতি__-“আমি 
চঞ্চল হে আমি সুদুরের পিয়াসী”। কিন্তু এই আনুলতা ত 
ভধূ মানবাস্বারই নয়। বিধাতা যে সেই স্ট্টির আদিকাল 
থেকে বেরিয়েছেন আমারই অভিসারে । “তোর! শুনিস দি 
কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, সে যে আসে আসে আসে ।” 

রূপ ও অরাপের সম্পর্ক পরস্পর অভিন্বতার সম্পর্ক, অথচ 
সে অভিন্ত! নিধিকল্প অভিন্বতা নয়। সে অভিন্থতায়-__'ভাঁব 
পেতে চায় পের মাঝারে অঙ্গ', সে অতিরতায় “সীম] হতে 
চায় অপীমের মাঝে হ্থারা।” রূপের পরিপূর্ণ উপলঘ্বি ভাবে 
অর্থাং ক্রপাঁতীতের উপজন্ধিতে। রবীশ্রমাথ সঁতিকবি। 
অনির্বচনীয়কে, রপাতাতকে প্রকাশ করাই গ্তার ধর্ম। 
প্রকৃতির রূপ যেমন তার প্রত্যেকটি শ্বতস্ত্র ব্তকে অবলম্বন 
এবং অতিগ্রম করে সমগ্রের একতানে একটি জপরূপের 
আতাপে মনকে উতল] করে, পরিমিত বাক্য ও ছন্দকে বাছ্‌ন 
অথচ অতিক্রম করে গতিকবিত1 তেমনি তার সমখ্ের 
সমবায়ে এক অনির্বচনীয় রসের সন্ধান দেয়। 

কবির ভাষায়, “যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস 
এবং অপরিচিত বিশ্বের জভ যন কেমন করিতে থাকে ।” 
“আমি উদ্মন হে, হে সুদুর আমি প্রবাসী ।” 

বাইরের দিকে বিশ্বের মধ্যে অখগডতার অনুভূতি যেষন 
অন্তরের দ্রিকেও তেনি এই বিশ্ব এবং মানবজীবনের মধ্যে 
একট! অথগুতা সাধনের কাজ চলেছে__সে কাঙ্গ আমার 
জীবনদেবতার নিজের হাতের কান্ধ। রবীজ্রনাথ বলছেন, 
“জীবনট! ষে গঠিত হুইয়! উঠিতেছে, জীবনের সমস্ত গ্ৃুখছঃখ 
বিচ্ছিন্ঘতাকে কে একজন একটি অথওড ভাৎপর্ধের হুধ্য গাধিয! 
ভূলিতেছেন। তিনি গুগস্ভীর বেদনার ছারা, বিচ্ছেদের ছা 
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বিপুলের সফি বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়! 
দিতেছেন। বিশ্বের মধ্য দিয়! প্রবাহিত আনন্দধারার স্ব 
স্বতি াহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে 
র্য়াছে।” মানবজীবনের মধ্যে জীবন শিল্পী বিধাতার এই 
বিশিষ্ট শ্বর্ধূপকেই কবি জীবনদেবতা আখ্যা দিয়েছেন। 
তিনি প্রত্যক্ষষ্াবেই অঞ্থভব করেছেন যে "আমার মধ্যে 
আমার অন্তর্দেবতার একট প্রকাশের আনঙ্গ, আমার অনাদি 
অতীত ও জনপ্ত ভবিস্তং পরিপ্র.স্ত করিয়| রহিয়াছে । সনস্তই 
সেই প্রেষলীলার উদ্বেল তরঞ্মাল1 ৷” 

আমার মধ্যে জামি গড়ে উঠছি এবং আমার মধ্যে তিনি 
গড়ে ভূুলছেন, এই ছই গঠনের যুগল নৃত্যে আমাদের রাসল'ল! 
উঠেছে জমে । এই গার যেদ্িকটায় আমি, সে দিকটায় 
এই অধুষয় কৃষ্টি আর আমার পিপাসার্ত মানবঙ্জীবন, আর 
যে দিকটায় জামার জীবনদেবত| পেদ্দিকে অনাদি কাল এবং 
অনভ প্রেম। যে প্রেষনা থাকলে, আমিযে জাছি, আমি 
যে ছয়ে উঠচছ, আমি যে প্রকাশ পাচ্ছ তার কোন সপ্তাবনাই 
থাকত না। 

আমার জীবনে জীবনদেবতার এই প্রেমের লীল! বিচিত্র 
ক্ষণে ও রসে প্রকাশিত-_শিশুর হাঁসিকান্নায়,। প্রেমের 
ফিলনে, বন্ধুর প্রীতিতে, প্রন্কতির অজন্র সেবায়; আবার 
কখনে! হুঃখের বেশে, কখনো! অশান্তির মধ্যে, কখনে! ব1 
স্বভ্যুর রূপে, কখন! রুত্রের বৃর্তিতে | 

তাষায় যেবাঈ কূল পায় না প্নুরের মাঝারে লুকাইয়ে 
কছি তাহারে .” রবীন্রনাথের গান সেই জনির্বচনীয়ের বাঈী__ 
যতো বাঁচো মিবতত্বে জগ্রাপা মনসা সহ। “ভাষার জতীত 
তীরে, কান্ডাল নয়ন যেখ] দ্বার হতে আসে ফিরে কফিরে।” 
এই গানই রবীন্্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। "আমার একটি 





প্রযানী 
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কথা বাঁশি জানে, বাশিই জানে ।” বাঁশিই শুধু ভার 
বচনাতীতকে বাক্ত করতে পারে। এই গান উৎপারিত 
হয়েছে কবির অন্তরলোক থেকে, প্রক্কতির অন্তঃপুর-বাতায়ন- 
বতিনী মোহিনীর গোপন ইঙ্গিতে । “তোমার নয়ন আমায় 
বারে বারে বলেছে গান গাহ্বারে । ফুলে ফুলে তারায় 
তারায় বলেছে সে কোন ইশারায় ।” 
কিন্ত জীবনকে সত্য করে গভীর করে জানতে হলে 

স্বভ্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়! চাই । কেননা পলকে 
পলকে মৃত্যুই ত প্রাণ হয়ে ওঠে ঝলকে ঝলকে ।” কেননা, 
সে যে “তৃলিতেছে শুচি করি স্বহ্যত্নানে বিশ্বের জীবন ।” 
স্বত্যু ত বিভীষিক1 নয়। “মরণ রে ভুঁছ' মম স্টাম সমান।” 
রবীন্দ্র-জীবন-ধর্ষমের প্রধান নুর রুত্ত্রের অন্তঃসলিল] প্রেমের 
পরিচয়। জীবন দেবতার রাহুর প্রেমই__-“রোগের মতন 
বাধিব তোমারে দারুণ আলিঞ্নে ।”__রুত্ত্ের এই অন্তঃসলিল! 
প্রেমের পরিচয়ই রবীক্র-জীবন-ধর্মের প্রধান স্বর । রুক্ত্রযং 
তে দক্ষিণ মুখং। “এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক 
হাতে হার, ও হে তেক্ষেছে তোর দ্বার।” “বন্তরে তোমার 
বাজে বাশি সেকি সহজ গান।” “ভেঙ্গেছে ছুয়ার এসেছে 
জ্যোতির্ময়-_তোমারি হউক জয়।” 

তিমির বিছার উদার অভ্যদ্র 

তোমারি হউক জয় 

ছে বিজয়ী বার নব জীবনের প্রাতে 

নবীন আশার খড়া তোমার হাতে, 

জীর্ণ আবেশ কাটে] স্থকঠোর খাতে, 

বন্ধন ফোক ক্ষয়। 

তোমারি হউক জয় & 


অবিস্মরণীয় 


শ্রীস্থৃধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী 


এমন করে ফেলিয়া যাওয়া চলে 
' সুস্ত করি নিবিড় বাছুপাশ ! 
এমন করে ভুলিয়! যাওয়া চলে 
মিথ্যা করি অযুত আশ্বাস | 
তিষির-ঘন বিরহ-নতপটে 
উল তব ভাগর আখি ছুটি 
বজ কুয়াশ1, ধত বরঘা যায় 
উদ্বলতর হয়ে উঠিছে কুটি । 


পরশাতীত হয়েছ কত কাল । 
দ্বরশাতীত হয়েছ কত যুগ | 
পুনরাবিতাবের পথ চেয়ে 
নয়নমন আজিও উন্মুখ । 
ছুত্বে গিয়েছ তাই না জানা গেল 
কত গভীরে এসেছ মরমের $ 
জীবনে তব স্থতি বাবে ন৷ মোছা-_ 
সুছিতে পারে পরণ মরণের । 


পাগল 
শ্ীউষ! ভট্টাচার্য্য 


দে্রিন রাস্তা দিয়ে চলছি, সঙ্ে রয়েছে এফ বন্ধু। হঠাং 
সে আমার দৃষ্টি এক দ্রিকে আরুষ্ঠট করে বললে-_“দেখ ভাই, 
একট] পাগল কি রকম মন্ার মজার কথ! বলছে আর হাত- 
পা নাড়ছে ।” আমি তার্কয়ে দেখলাম লোকটা স'ত্যই 
পাগল। 

সাধারণ লোকের কাছে পাগল, শুধু পাগলই। দে কেবল 
যা-তা বকে, রাস্ধায় ঘাটে ঘুরে বেড়ার । আবার অনেক 
সষয় হয়ত অন্ত লোককে মারবোরও করে। মোটামুটি বলতে 
গেলে আমর! পাগল সন্বন্ধে বিশেষ মাথ! ঘামাই না। 

পাগল সম্বন্ধে এই উদ্াসীনত সব দেশেই চিরকাল ছিল। 
কিন্ত গত কয়েক বংসর থেকে আমাদের এ ধারণ কিছু কিছু 
বদলে যাচ্ছে। আগে লোকের বধারণ। ছিল যে, অনেক 
পাপ কাঞ্জ করলে তবে পাগল হুয়। লোকে পাগলকে 
মোটেই তাল চোখে দ্রেখতন1। পাগলকে অনেক সময় 
ডাইন বলা হ'ত, এবং এই অভিযোগে তাকে পু'ড়য়ে মারবার 
দৃধাগ্ডও বছ দেশে পাওয়া যায়। 


কিছুদ্দিন থেকে মনোবিদৃর1 পাগলামিকে মনের রোগ বলে 
প্রমাণ করেন এবং এই লঞ্চে আমাদের মণ থেকেও আগেকার 
এ সব তুল ধারণা ক্রষশঃ চলে যাচ্ছে । মর্খোঁবদৃপ্রা বলেন, 
যেমন শাখীর রোগের রকমফের দেখতে পাই এবং লক্ষণ 
অন্থপারে চিকিৎসকের! কোনটাকে “টাইফয়েড', কোণটাকে 
“নিউমোনিয়া” ইত্যাদি মা দ্রেন; ঠিক সেই ভাবেই মনো- 
বিদ্রা মানসিক রোগেরও ক্ষেত্রে নান! নামকরণ করেন। 
পাগলামি বলতে শুধু একপ্রকার রোগই বোঝার না। এর ভিন্ন 
তির লক্ষণ অনুসারে ভিন্ন তিন্ন রোগের নামকরণ করা 
হয়েছে। মানসিক রোগ শুধু এক রকমেরই হুয় ন|। 
সাধারণ লোক, অজ [বক্কৃতমত্তি্ষ এবং সম্পুণ বিক্ৃতমা্ডফ 
টত্যা্দি নানা ধরণের লোক আমর! দেখতে পাই। মোটা- 
যুটি আমর] তিন প্রকারের মানসিক বিক্কৃতি লক্ষ্য করে 
খাকি। বিক্কৃতির গুরুত্ব অনুসারে যথাক্রমে নাম দিই__উদ্বাসু 
(98:0813 ), বায়ুরোগ (1১৪5 97০-[360:0919 ) এবং 
বাতুলতা! (15 01)0319 )। 

উদ্বায়ুঞ্জ ( 1609610 ) বলতে আমর! সাধারণতঃ বুঝি 
কতকগুলি সামা মানাঁসক [বিকার যেগুলি আমর! সব সময় 


লক্ষ্য করি না, কিন্ত এগুলি যাঝে মাঝে রোগী যথেষ্ট কণ্ঠের 


কারণ ঘটায়। উদ্বান্ব আবার হই প্রকারের, যখ।__উৎকঠা 
উদাস (408195-5,9079318)। এই রোগে রোগীর মনে 


সব সন ছারুণ উদ্বেগ আর আহত) দেখা যার। যে-কোন. 


সাধারণ ব্যাপার উপলক্ষ্য করে রোগীর হনে অধথা ছস্চিত্ত 
ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। যেমন হয়ত রোগী সব সময়ষনে 
হনে ভয় পায় যে যদ্ধি তার বাবা, মা বা কোন প্রিয়জনের সত্য 
হয় তবে কিহবে। এই তয় এদের সাধারণের চেয়ে অনেক 
বেশী থাকে জার এর জঙ্জ এর] মুহমান হয়ে পড়ে। তার 
প্রকারের উদ্বায়ু হচ্ছে ম্ত্রায়বিক অবসাদ (16001517071 ) 
এই রোগে রোগী সর্বদ। অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে খাকে। 
হাতে পায়ে মোটেই ক্বোর থাকে না। সাধান্ত পরিশ্রাষে 
রোসী অত্যন্ত ক্লান্ি বোধ করে। 


দ্বিতীয় প্রকারের মানসিক বিক্কৃতি হচ্ছে বায়ুরোগ 
(85০1)০-135019319 )। এরও আবার কয়েকট! প্রকার- 
তের আছে, ঘথা__বিপরিণামী হিষ্টিরিয়, ( (20105 15100 
[759৮১719), আবেশিক বাঘু ( 09589910181 [1১৯ 01)0- 
০0. 0919), এবং হাইপোকনড়িয়া (1151)001)01)0118 ), 
উৎকঠ হিষ্টিরির। | (/১15175 15510111) উত্যা্দি। 

হিছ্রিরর। রোগে রোগীর সৃচ্ছাই স্বাভাবিক লক্ষণ। এর 
মান] রকম লক্ষণ হতে পারে যেমন- গায়ে ব্যথা, ফোসকা, 
(0115001) 7 পক্ষা্ধাত (10019157৭15 ), আরও নানারকম 
লক্ষণ দেখ] যায়। এখানে হনে রাখতে হবে যে, এই 
সকল রোগ মানসিক (10100110081) । এর কোনটাই 
শরীরের কোন রকম ক্ষত থেকে হয়না । যেষম একটা 
উদ্দাহুরণ দিলেই বুঝতে পার] যাবে । বিপরিণাষী হিষ্টিরিয়ার 
কথাই ধরা যাক। এখানে রোগী কোন যানসিক চিন্তাকে 
সত্য বলে মনে করে। ধরুন কোন লোকের খাড়ে সংগারের 
চাপ রয়েছে । আর সে হয়ত কিছুতেই সংসার চালাতে 
পারছে না। সেক্ষেত্রে সামনে কোন উপায় না দেখে 
সেযদি কোন রোগের আশ্রয় নিতে পারে তবে হয়ত রেছাই 
পায়। রোগী ভাবনাচিত্ত। এমন ভাবে করতে থাকে যে পে 
কাবে খুব বাধ! অন্থতব করে। অথচ [চকিৎসক পরীক্ষ। করে 
হয়ত কোন কারণই খুজে পেলেন না। এসবই মানাঁসক। 
অবন্ত এর কারণ মমোবিদ্র1 রোগীর সঙ্ঞান মনে পান না তবে 
পাওয়। যায় অবচেতন ( 00000901009) হনে । মন£সমীক্ষণ 
দ্বার] তা খুক্ধে পাওয়! যায়। আবোশক বায়ুআবার ছুই 
রকষের। একট! প্রকাশ পায় রোগীর চিন্তাধারার মধ্যে, 
আর একট! প্রকাশ পায় তার কাধাধারার ভিতরে ৷ চিন্তার 
বিপ্ৃতি কি রক? আমি একটি লোককে জানি সেসব 
সময় এই চিত্ত। করত যে বেড়ালের তিনটে পা ন। ছুয়ে চারটে 
পাছ'ল ফেন। আপাতমৃটিতে হনে হয় যে; এ আনব এমন 
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কি কষ্ঠদায়ক চিত্তবা। কিন্তযার ওয়কম হয় সেছাড়া আার 
কেউ এর কষ্ট বুঝতে পারে না। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির 
হয়ে সেমনোবিদের কাছে ছুডে আসে। 

ফার্ধ্যক্ষেত্ে কি রকম হুয় তাঁএবার বলছি । এমন 
অনেক লোকই আছেন ধার! হয়ত যত বারই সিড়ি দিয়ে 
উঠেন বা নামেন তত বারই সিঁড়িতে ক'ট ধাপ আছেন! 
গুণে পারেন না ব| রাস্তার ধার দিয়ে যেতে হলে 
প্রত্যেকটি ল্যাম্পপো& না ছয়ে পারেন না। এর! এমন 
যে বদি কোন জায়গায় খুব তাড়াতাড়িও যেতে হয, হ্য়ত বা 
ট্রেন ফেল হুয়ে যাঁর তবৃও এগুলি ন! করে পারেন ন|। 

***াইপোকনডিয়। রোগে আমর! দেখি যে রোগী 
তার শরীরের বিশেষ কোন অংশ সম্বন্ধে অন্থুযৌগ করছেন। 
রোগী হয়ত মনে ফরেন ঘে, তার পেটের ভেতরে পাকস্থলীই 
মাই আর এই ধারণার বশে কিছুই খান না। কারণ 
ভার পাঁকস্থলীই নাই, তবে খাবার খেলে যাঁবে কোথায়? 

আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়গুলে। খুবই হান্তকর মনে হলেও 
বাস্তবিক পক্ষে এরকম অনেক লোক সচরাচর আমাদের 
মধ্যে আছেন যাদের হঠাৎ দেখলে কিছুই বুঝতে পার! 
ঘায় না, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলে! প্রকাশ পায়। 

এবার আমি কয়েকটি রোগ সন্বন্বে আলোচনা! করব 
ঘেগুলে! একেবারে বিকৃতমন্তিফদের মধ্যেই শুধু দেখা যায়। 
যখা- চিভত্রংশী বাতুলত! (1)1016176% 710900য.) এই 
রোগে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। 
রোগী নিজেকে বাইরের জগং থেকে আলাদ|। করে 
রাখে । নিদ্বের মনে মনে কল্পনায় লে পৃথক জগং 
সৃটি করে। আর তার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। 
তার মনে নানা রকমের অডভুত ধারণ| জন্মে। নিজেকে হয়ত 
পৃথিবীর রাঙ্জাই মনে করে, কারণ কলঞ্জগতে সবই সম্ভব। 
বাইরের গগং সম্বন্ধে তার কোন চেতনাই থাকে না। খুব 
কম কথ। বলে, অল্প অঙ্গহাসে। অনেক সময় হয়ত বিড় 
বিড় করে যা ত| বকে; চুপচাপ বপে থাকে__হ্য়ত খাওয়!- 
দাওয়া ত্যাগ করে। 

আর এক ধরণের রোগ আছে তাকে বলে খেদোন্বত 
বাছুলত] ()19010 1)61)958159 [১87 )10১13) | এই রোগের 
ছুট ধার! আছে। খেদ (119010) অবস্থায় রোগী খুব উদ্ভেজিত 
থাকে। এত বেশী ও দ্রুত চিস্তাধার| মনের মধ্যে আসে যে, 
সে ওগুলে গুছিয়ে বলতে পারে ন1। কথাবার্ভা অপংলগ্ন হ্য়। 
অনেক অকথ! কৃকখা বলে ও খুব কোরে ক্বোয়ে গান করতে 
ও নাঁচতে থাকে । আবার মাঝে মাঝে যারধোরও করে। 
কিছুদিন এই অবস্থায় থাকার পর বিষ (06101593156) অবস্থা! 
আদে-_ বিষ অবস্থায় রোগী খুব মুছমান হয়ে খাকে। 
একেয়ারেই কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। আত্মহত্যা! 


করার প্রবল ইচ্ছা থাকে। রোগী কিছুইখার না। যুখে 
দর্বদ] ছঃখের ভাব থাকে । বছদিন যাবৎ এরপ রোগগ্রত্ত 
হয়ে থাকলে মানুষ বুদ্ধিত্রংশ হয়ে যায় । 

আর একটি প্রধান মানপিক রোগ হচ্ছে “দ্র বাতৃলতা” 
(880019)। এই রোগে রোগীর কতকগুলি বন্ধমূল ধারণা 
থাকে । অন্ত সকল বিষয়েই সে সাধারণ লোকের মত 
ব্যবহার করে, শুধু তার বিশেষ ধারণার ক্ষেত্রে অভভুত 
রকমের ব্যবহার করে। এই রোগে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে 
নষ্ট হয় না। ভূল ঘাঁরণা এই রকমের হতে পারে, যথা_ রোগ 
হয়ত মনে করে যেকেউ তাকে বিষ দিয়ে মারতে চাচ্ছে। 
না হয় মনে করতে পারে যে, সে মিশরের রাঈ “ক্রিয়োপেট্রা” 
এবং সে সকলের সঙ্গে হয়ত সেইভাবে ব্যবস্থার করবে । 
অনেক রোসী হয়ত মনে করে যে, তার শরীরের কোন একট! 
অংশই নেই ইত্যাদি । এই রোগ আবার অনেক রকমের হয়। 
এর একটর নাম করছি বিভ্রম বাতুলতা ( 7১2807761018 )। 
এই রোগে সব সময় রোগীর মনে হয়-যে সবাই তার 
দিকে চেয়ে আছে, না হ্য় তার সম্বন্ধে কথা বলছে ইত্যাদি । 

এতক্ষণ যে লব *বাতৃলতা।” সম্বন্ধে আলেচন| করছিলাম 
সেগুলোর কারণ সম্পূর্ণ মানসিক । কিন্তু আরও কতকগুলো! 
মামপিক রোগ আমর] দেখতে পাই যেগুলির কারণ কতকটা 
মানসিক আর কতকট! শারীরিক । যেমন একটি রোগ জাছে 
তার নাম “0006781 7১1815515 9 070 [1098200”1 
সিফিলিস এই রোগের কারণ । এতে মাথার তেতর ক্ষত 
দেখা যায়। এতে বুগ্ধিবভি একেবারেই ন& হয়ে যার়। 
রোগী অনর্গল বকে । একট! কথার সঙ্গে আর একট! কথার 
কোনই সামগ্তস্ত থাকে না। তাছাড়া রোগীর আত্মসংবম 
থাকে না। 

ভ্রঘের ( [10116095 ) -রোগটও মাথার মধ্যে কোন 
রকমের ক্ষত থেকেই হুয়। এতে রোগীর এঁকট' হয়। 
তবে এর মুঙ্ছ হিষ্টিরিয়ার মুচ্ছা থেকে কিছু আলাদা। এতে 
রোগী অসম্ভব হাত পা খিচতে থাকে । এর আবার ছুটো ভাগ 
আছে। একটির নাম (01800 1191) এবং অপরটির 
মাম (296৮ 0191) 1 পূর্ববোক্তটিতে রোগীর মৃচ্ছা হুয। 
এই সূর্ছা। যেখানে সেখানে হতে পারে, কিন্ত হঙ্টিরিয়ার 
সুচ্ছ। বেশ নিরাপদ জায়গ! ছাড়া হয় না। মুর্ছার সময় 
তড়কার মত হাত পা ছোড়ে। নৃঙ্ছার শেষে রোদী 
কিছুক্ষণ ঘুমায় । পরে ম্বাথ! ধর! ভাব থাকে । শেষোক্ত 
রোগটি সমসময়ে হতে পারে। নুঙ্ছ! হয় না, তবে ছ-এড 
সেকেতের হত রোগী হয়ত অন্ভমন! হয়ে যায়। হয়ত বনে. 
কান্ধ করছে হঠাৎ ছ-এক দেকেও কি রফ়ঘ হয়ে গেল-- 
হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেদ। এটা রোগী নিদ্বেই বুঝতে পানে: 
মা-তঘে তান লাষনে যার! থাকে তারা বুঝতে পান্ছে। :" 


চি ওকি 
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তা ছাঁড়া এক রফমের মাথা খারাপ আছে যেটা 
অনেক শ্রীলোফের প্রসবের পর হয়। এর নানা রকমের 
লক্ষণ হতে পারে তবে এগুলি বেলী দিন থাকে না। এর 
নাম 7১008781 [7098010 | বুড়ে। বয়লে মতিভ্রম ছয়, এটাকে 
ভীমরতি বলে। 

উপরে যে সব রোগের বর্ণনা দিলাম সেগুলি থুবই 
সাবারণ। এছাড়াও আরও কতকঞগ্জলি ছোটখাটে| রোগ 
আছে। সে সবের বর্ণন| দেওয়] এখানে সম্ভব নয়। 

তাহলে এখন আঁমর| বুঝতে পারি যে, পাগল বললে 


আমর! মাত এক রকম পাগলই বুঝি না। বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে অনুসন্ধান করলে এর মধ্যে আমর| নান! ভাগ করতে 
পারি। মনোবিদ্রা1 এক এক রোগের এক একটি কারণ বেয় 
করেছেন এবং মনোরোগ চিকিৎসকেরা (755০1118196 ) 
এদের চিকিংসার জন্ত নানা রকম উপায় বের করেছেন। 
আজকাল আর পাগল বললে মনে ঘ্বণ! বা উপেক্ষার ভাৰ 
জাসে ন।। এদের চিকিৎসার জন্ত অনেক জায়গায় ভাল ভাল 
ছাসপাতালেন্ ব্যবস্থা হয়েছে। এ সব জ্বারগায় ওদের রেখে 
সারিয়ে তোলবার ব্যবস্থা! কর! হুয়। 


ধর্মঠাকুর ও কৃর্মুত্তি 


*ভ্ীআশুতোষ ভট্টাচার্ধ্য 


ড্র শ্রীযুক্ত দ্ীনেশচন্্র সরকার মহাশয় বিগত যা মালের 
প্রবাসী'তে “প্রাচীন বঙ্গে বর্মবপৃজ।” নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া, 
ঢাক] প্রত্বাগারে রক্ষিত সুইটি কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ 
প্রাচীন লিপির পাঠ নিরূপণ করিয়। তাহার নুতন একটি 
বাধ্য দিবার চে] করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাহার 
মতবাদকে তিনি নিন্কে চুড়ান্ত বলিয়া মনে না করিয়া 
“প্রবাসীর পাঠকদ্দিগের মতামত জানিবার জভও আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন । ইছ্! তাহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির যোগ্য কাঞ্জই 
হইয়াছে । তাঁহার এই আগ্রহ দেখিয়া! এই বিষয়ে আমি 
আমার মতবাদ তাহাকে জানাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি। 
আশা করি, আমার মতবাদটিও তিনি পরীক্ষা! করিয়া এই 
বিষয়ে ভাঙার নিজের মতাষত পুনর্বিবেচনা করিয়! দেখিবেন। 

কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ লিপি ছুইটি ঢাকা জিলার বিক্রম- 
পুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোপিনী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ভক্টর সরকার একটি লিপিতে “বন্ম' (ধর্ম) কথাট 
পাইয়া এবং তাহা কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ দেখিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই “ধম্ম” "আমাদের সুপরিচিত ধর্ণ্ঘ- 
ঠাকুর ব্যতীত আর কেহই মছ্ধেন। কারণ তীহার মতে 
“কচ্ছপের পিঠের খোলের ব্যবহার এই ধারণা সমর্থন 
করিতেছে । কিন্তু এই সম্পর্কে এফটি কথা বিশেষভাবে 
স্বরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্বববক্ে ধর্মঠাকৃরের পৃষ্! অজাত। 
পূর্ব-বাংলার ফোন অঞ্চলেই বর্ঘঠাকুরের ফোম মঙ্গির নাই, 
তাহার সম্বন্ধে কোন জনক্রুতি প্রচলিত নাই, প্রাচীন ও বর্তমান 
লৌকিফ সাহিত্যের মধ্যেও ভাহার ফোম প্রকার উল্লেখ বারও 
পাওয়া যায় আা। বর্ধপূ্া একমাত্র পশ্চিষবছেই প্রচলিত। 
ড্র সরকার তাহার উক্ত মত্ভামতেন সমর্থনে যে নজিরের 
উন্লেখ ফরিস্বাছেম তাহা ছইতেও এই যত নিচ্যিতত ভাবে 


সমর্থিত হুয় না। তিন্নি বলিয়াছেন যে, শ্রীযুক নুকুষার 
দেন ও গ্রমুক্ত পঞ্চানন মগ্ুল তাহাদের “কপরাের বর্্ঘ- 
মঙ্ছলে”র ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, পূর্বে পুর্বব এবং উদ্ভর- 
বাংলাতেও বর্ঠাক্র-পুদ্ধার প্রচলন ছিল। কিন্ত উদ্ত 
সম্পাদ্দকদ্বয় এই সম্বন্ধে এই একটি মান বাক্যে এই কথাটি 
মা উল্লেখ করিয়াছেন, “পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে চৈত্র-সংক্রান্ভিতে 
যে “দেল” ( অর্থাৎ দেউল ) ও পাট” পুজা হয় তাছ৷ বর্ঘ- 
ঠাকুরের গাজনের অহুষ্ঠান-বিশেষের স্মৃতি বহুন করিয়া আজি” 
তেছে।” বল! বাহুল্য, কেবলমাঞ্র এই কথাটির উপর নির্ভর 
করিয়। “পূর্বের পূর্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও বর্বঠাকৃর পুজার 
প্রচলন ছিল” এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়1 যায় না। কারণ 
পূর্ববঙ্ধে যে গাজন অহ্ঠিত হয় তাহা শিবের গাজ্জন কিংব! 
নীলের গাঙ্গন বা নীলপুঞ্ধ! বলিয়াই পরিচিত $ পশ্চিষবঙ্গে 
অন্ুঠিত ধণ্পুজার নিজ কোন জাচার-অন্ছুষাীনের সঙ্গেই ইহার 
কোন আচারাধির এক্য দেখিতে পাওয়া যায় না1। অতএব 
উক্ত সম্পাদকত্ধয় যে 'পুর্বব ও উত্তর বাংলাতে ধর্থঠাকৃর পুদ্ধার 
প্রচলন ছিল? বলিয়! “দেখাইয়াছেন* এমন কখ। বলা সমীচীন 
মনে হুয় না। 

ধন্ধঠাকরের হুনির্দি্& কোন রূপ নাই। অতএব কৃত্ধূর্তির 
সঙ্গে তাহার এঁক্য নির্দেশ করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি 
না। বধশ্থঠাকৃরের সর্বজনবিদিত প্রচলিত ধ্যান-মন্ত্রট উদ্ধত 
করিলেই তাহ। বুঝিতে পারা যাইবে ; তাঁছা] এই-_ 

ভাতে! মাদিষধ্যে। ন চ করচরণে নানি কায়ে। ন নাদ2। 

মাকারে! যৈবরপং মন চ ভয় হরণে নাপ্তি অন্থানি যত ॥ 
যোগেশ্রৈধ্যাম গম্যং সফল জনময়ং সর্বালোকৈক নাখম্‌। 
ভঞ্জানাং কাষপূরং সুরমরবরদং চিন্তয়ে শৃভমৃর্ডিম্‌।” 

ইহাতে বর্ঠাহ্রকে স্প্ত$ই করচরণছীন, মিক্বাকার ও 
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অরূপ বলিয়া! উল্লেখ কর! হইয়াছে । বল বাছুল্য, উক্ত থ্যান- 
মন্ত্র বৌদ্ধ প্রভাবিত সমাঙ্ধে পরিকজিত হৃইয়াছিল। ইহ! 
অভাপি প্রচলিত আছে। ১৯৪৭-এ জাসানসোল শহরের 
অনতিদূরবন্তী ডেমরা নামক গ্রামের বর্-পুরোছিতের নিকট 
উক্ত ব্যান-মন্ত্র্ শুনিয়াছি। ইহাতে ধশ্বঠাকৃরের কৃর্ঘ-পর্ধি- 
কজনার আভালমাঞজ্জও নাই। 

বৌদ্ধ ও হিন্দুর প্রভাবিত সমন্ধের বাহিরেও ধর্ধঠাকৃর 
কুর্তি নছেন। 7, [. [09165 তাহার বিখ্যাত এন 
778)69 2720. 0563 01 /3৮/701-4 উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
পশ্চিমবঙজের ভোমগণ *70191111) 1)1)8741)) 07 10178101919] 
11) 10) 012. 1781) ৮101) 21591) 09911 010 010 1896 
095 ০1 )91918. ( প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠ! ২৪১) অর্থাং পশ্চিম- 
বঙ্গের ভোমগণ ক্যেষ্ঠ সংক্রান্তির দিন মস্ত পুচ্ছ-বিশিঞ্ ধরম বা 
বা ধর্মরান্ধের পুজ] করিয়! থাকে । [151০5 প্রায় ৬০ বংসর 
পুর্বে উক্ত এনস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ডোমদিগের 
মধ্যে এই আচার লক্ষ্য করিয়া] থাকিবেন। বল! বাল্য, মতন্ত- 
পুচ্ছ বিশি& 'ধরমরাজ? কৃর্মযৃতি হইতে পারেন না। 

ক্র সরকার উল্লেখ করিয়াছেন, “আঞ্কাল প্রশ্তর- 
নিশ্মিত কুশ্মহৃ্িকে ধশ্ঠাকুরকূপে পুজা করা হুয়।” ব্যান্ড- 
গত জতিজ্ঞতার উপর নির্ভপ্ন কারয়! তিনি একথ1 বলিয়া- 
ছেন কিনা জান না, তবে আমি এই বিষয়ে কতকগুলি 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টাস্ব দিয় বলতে পারি যে ঠাহার এই উতস্ত সমর্থন- 
যোগ্য নে । “প্রস্তর 'নন্মিত কৃশ্বমুঠি' বলিলে পাঠকের মনে 
এই ধারণ! হয় যে, সাধারণ প্রস্তর যুণ্তির মতই বুঝ পাথর 
কাটিয়া ধর্খের মুত্ি তৈত্রি করা হ্য়। কিন্তু ধর্খবৃ্তি একটি 
অপরিপতগঠন (017109) শিলাখগ্ড মাত্র, ইঞছা অপরিণত- 
গঠন বলিয়্াই ইহার আকৃতির কোন স্থিরতা নাই, এক 
এক জায়গায় এক এক রূপ। বীহুড়া গলার বেলিনা- 
তোড় গ্রামে একটি প্রসন্ধ ধর্ধন্দির আছে । সেখানকার ধর্মঘ- 
শিলাটি শালগ্রাম-শিলার ভয় স্ুগোল, তবে শালগ্রামের 
মণ্ত গায়ে কোন ছিদ্র নাই । আমি হই বংসর আগে এই ধর্- 
শিলাটি দেখিরাছি। উল্লিখিত ডেমর] গ্রামের ধর্শিল! সংখ্যায় 
তিনটি । তিনটিরই আকৃতি প্রায় জিকোণ, তবে আকারে 
বিভিন্ব। উক্ত “রূপরামের বর্ধমমঙ্গল' গ্রন্থের সম্পাদকঘ্বরও 
বলিয়াছেন যে, 'বর্ঘশিল! ভ্রিকোণ বা চছুফোণ ।” ইহার নির্ঘ& 
কোন আকার আছে বলির! দাবী করিতে ন। পারার তাহারাও 
বলিয়াছেন বর্মশিল1 মোটামুটি কচ্ছপ আকার।” 

মাণিক গাঙ্গুলির “বর্বমঙ্গলে'র প্রারপ্ডে রাঢ়েত্র বিভিন্ন 
স্থানের বিভিন্ন বর্ধশিপার নাধোঙ্সেখ আছে। তাহাতে একট 
বর্দশিলাকে এইভাবে বঙলগন] কর] হ্ইয়াছে, “গোপাল গুরের 
কাকড়। বিচার বন্দি তারপর ।” (হ্রপ্রলাদ শান্্রী ও দীনেশ- 
চর. সেন সম্পািত, পৃষ্ঠা ৬) । বলা বাহুল্য, গোপালপুর 


গ্রাষের বর্থশিলা্ট দেখিতে কীকড়াবিার আকৃতি ছিল 
বলিয়াই ইহ। কাকড়াবিছা ধর্্মঠাকৃর নামে পরিচিত ছিল। 
*সাহিত্য-পরিষং-পন্রিকা'র ( ১৪ খণ্ড, পৃ. ১৬৬ ) 'রাঢ-ঘ্রমণঃ 
মাক এক প্রবন্ধের লেখক উপরি-উদ্ভধত ধর্দঠাকুরের ধ্যান- 
মন্ত্রটর একট বিকৃত রূপের মধো ধর্ঠাকরকে এইভাবে 
অক্ষোধন করিতে শুনিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
যথ! “নমস্তে বহুক্ধপায় যমায় ধর্ধন্পায়। ছোটনাগপুর ও 
উডিস্ভার আদিম অধিবাসিগণ 'বরম দেওত]? বলিতে স্থ্ধ্যদ্ে বতা 
ব্যতীত অন [কিছুই জানে না। অতএব ভট্টর সরকার 
যে বলিয়াছেন “আজকাল প্রস্তরনিন্মিত কৃর্্ঘ মু্তিকে বর্ণ ঠাহর 
বলিয়া পুন্ধা করা হুয়” তাহ! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিংবা 
প্রচলিত জনমত দ্বার! সমর্থিত হয় না। 

আমার বক্তব্য এই যে, বর্মঠাকরের সক্ষে কৃর্টের 
কোন মৌলিক সম্পর্ক নাই। বর্খমগ্ল কাবো কচ্ছপের 
উল্লেখষাজ্জ নাই, “শুধাপুরাণে' কৃর্ট্বের যে একবার সামান্ত মানস. 
উল্লেখ আছে তাছাদ্বারাও কৃর্টের সঙ্গে ধর্শের কোনও 
মৌলিক সম্বন্ধ স্থাপন কর! যায না। 'শু্গপূরাণে' কৃর্শের 
এই প্রকার উল্লেখ জাছে। ধর্ট্দের বাছুন উলুক (কৃর্ণ 
মক্ধে) তান্ার ভার সহ করতে ন! পারয়। ক্লাচ হ্ইয়। 
পণ্ড়লে তিনি প্রথম হুংসকে তাহার ভার বন করবার 
জন কৃষ্টি করিলেন। অল্পকাল মবো হুংদ বর্্মঠারকে 
ফেলিয়। পলাইয়। গেল, অবশেষে তিনি কৃম্মরকে গড়য়। তাহার 
পৃষ্ঠে আসন করিলেন 9 কুণ্বও গ্রাহাকে ফে'লয়া পলাইয়। 
গেল। তাহার আর দেখা পাওয়া! গেল না। 'শুঙ্গপুখাণেন্র 
মতে ইাই বশ্বঠাকুরের পঞ্গে কুর্ের সম্পর্ক । ইন্থার অ'তার 
আর কিছুই নহে। টাল্ল'খত কারণে কিভাবে যে কচ্ছপকে 
ধশ্বঠাকুবের প্রতীক্‌' বলিয়া মনে করা যাইতে পারে তা! 
বুঝিতে পার! যায় না। 'বর্ধপু্জাবিধান” “শু্তপুরাঁণ কিংবা 
কোন ধশ্থমঙ্গলকাব্যেই ধর্ধঠাকুরকে কৃষ্মমৃত্তি বলিয়! উল্লেখ কর! 
হয় নাই। অধ্ধিকত ঠাহাকে প্রায় সর্বজ্রই *শৃঙমু্তি বলিয় 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে। ডক্টর আমুক্ত শশীভূষণ দাশগ্প্ত 
তাহার “()650%76 /291089%5 0৮5 নামক গ্রন্থে এই 
'শুমূত্তিকে ক্ধ্যদেবত। বলিয়াই ব্যাখ্য। করিয়াছেন ( পৃষ্ঠ! 
৩৩৬-৩৩৯ )। ত্াঙ্থার জঅঙ্থমান যথার্থ বলিয়াই মনে 
হয়। আযুক্ত মনীগোপাল বদ্দ্যোপাধ্যায়-সম্পার্দিত 'ধর্ঘ পুজা- 
বিধানে'ও আছে, _ 

“শুমাগে স্থিতং নিত্যং শুভ দ্েবাদিবাঁকরম্‌। 
তমহ্‌ং ভজাম এ ধর্্ঘা় নবঃ ॥' প্র. ৮৯ 

বল! বাছুল্য, ইচ্ছার অধ্যেও বর্ণঠাুরের কৃর্ঘ-পরিকজনার 
কোন স্থান নাই। তবে বর্থঠাকুরের সম্পর্কে কৃর্ের কথ! 
আদিল ফোথা হইতে? দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা 
নিতান্ত একটি স্থানীয় ব্যাপার । যে অঞ্লে বশ্থপু। হিশ্ুধর্ 


জগ্রছায়ণ 


বার] অবিকতর প্রভাবিত হইয়াছে সেই অঞ্চলে বর্ঘ্শিলাকে 
বিষ্ুর সঙ্ষে অভিয়্ বলিয়া কজন! কর! হইয়া! থাকে । 
লেই অঞ্চলেই ধর্মশিলাকে বিষ বলিয়! প্রমাণ করিতে 
গিয়া আকারসাদৃন্ঠবশতঃ ইহাকে বিষ্ণুর অন্ততম অবতার 
কুর্টের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া! ব্যাখ্যা কর! হুয়। এক 
হিসাবে যে-কোন অপরিপণতগঠন ( 0109) শিলাখগুকেই 
কুর্ বলিয়। ব্যাখ্য। করা যাইতে পারে। বর্ধমান শহরের 
দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরবাঁ খুদকুতি নামক গ্রামে 
এক উপ্রক্ষজ্জিয়ের বাড়ীতে একটি ধর্বশিল। আছে। ইহ! 
একটি অপরিণতগঠন শিলাখগ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে, 
গৃহকর্ডাকে ইহ্থাকে কৃর্ধমৃষ্ডি বলিয়া! দাবি করিতে শুনিয়াছি। 
ইার সংলগ্ন আরও কোন কোন অঞ্চলে এই বিশ্বাস প্রচলিত 
থাকিতে পারে। কিন্তু হিন্ুধর্টের প্রভাব-বহিভূত অঞ্লে 
ধর্থশিলার কৃর্ঘবরূপ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস প্রচলিত থারঁকতে শুনি 
মাই, কিংবা! কোন বর্মঘশ্রিলাকেও প্রকৃত কৃর্ধরূপী দেখিতে 
পাই নাই। শালগ্রাম-শিলার মত বর্্মশিলার পৃঙ্জাও আদিম 
বন্ত পুজার (19691)1910)) প্রবৃত্তি হইতে সঞ্জাত বলিয়া মনে 
হয়। তবে একমাত্র পশ্চিমবঙ্ধ অঞ্চলেই শিলা্ধণী ধর্টের 
পুক্ধা প্রচলিত আছে, বর্মঠাকুর বা 'বরম দেওতা"র নামে 
ছোটনাগণুর কিংব! উডভিস্তার আদিম জা'ত অধ্যুযিত অঞ্চলে যে 
সুর্ধাদেবতার পুপ্ধ! হুইয়া থাকে তাহাতে দেবতার কোন 
শিলারূপের ব্যবহ্থারের প্রচলন নাই, আকাশস্থিত প্রত্যঙ্গ 
স্ুধ্যে উদ্ধেপ্তেই ভাহার পুর! হুইয়। থাকে | 


তা! হইলে কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ লিপি হুইটির কি 
ভাৎপধ্য বলিয়। মনে হইতে পারে ? ডক্টর সরকার মহাশয় 
দ্বিতীয় লাপটির চতৃখ পংক্তিটতে “ভাষাগত হ্রট” আছে বলিয়া 
অহ্ছদান করিয়! একটি আহ্বমানিক 'সংশোধিত পাঠ” দিয়াছেন । 
ইহার নিশ্চিত পাঠ তিনিও যে দ্দিতে পারিয়াছেন এমন দাবি 
তিনি নিজেও করেন ন|।। অতএব ইহার মধ্যে আরও অন্থু- 
মানের জবকাশ আছে । জামি ল্পতত্ববিদ্‌ নহি, সুতরাং এই 
সম্বন্ধে আমি নিত্ষে কোন অনুমান করিতে চাছি না । তবে 
বাহার এই সকল বিষয় লইয়। গবেষণা করিয়া থাকেন 
ভাহাদিগকে ইহার প্রকৃত পাঠোঞ্জার করিবার অন্ত নৃতন 
করিয়া চেষ্টা করিতে অন্থরোধ করিতে পারি। কিন্ত 
একটি কথ! মাত্র এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই। 
ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্শালী মহাশয় এই লিপি ছইটিকে 
অভিচার-মন্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন । কচ্ছপের 
খোলে অভিচার-মক্ত্র লিখিবার যৌক্তিকত। সন্বন্ধে ছুই-একটি 
প্রমাণের কথ! এখানে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করিতে 
পারি । পুর্বববঙ্গে হিন্মু-মুপলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থেরই 
গোস্বালঘরের দ্বারে একটি কচ্ছপের খোল ও একটি গরুর 
মাথার হাড় কিংবা! চোয়াল টানে! থাকিতে দেখা বায়। 


ধর্মঠাকুর ও কুর্তি 


১৭৫ 


ইহাতে মনে হুয়, পূর্ধববন্গে কঙ্গপের খোলকফে গোমড়কের 
কিংবা গো-ব্যাধির কারণ কোন অপদ্ধেবতার বিতাড়ক 
ধঙ্রজালিক গুণসম্পন্ন বন্ত (08010 0190) বলিয়া! কম্পন] 
কর] হুয়। দক্ষিণ-আফ্রিক। ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় ফোন কোন 
দ্বীপের অধিবাসী আদিম জাতির মধ্যেও কচ্ছপের খোল সম্পর্কিত 
অনুন্ধপ বিশ্বাস প্রচলিত জাছে। কচ্ছপের খোলের এই এন্- 
জ্বালিক গুণসম্পর্কিত বিশ্বাস হইতেই ইচ্ছার উপর অভিচারমন্ত্ 
উৎকীণ করিবার প্রথার প্রচলন হুইয়! থাকিবে । বিক্ঞমপুরের 
যে বন্রধোগিনী গ্রাম হইতে উক্ত লিপি ছইটি আবিদ্কৃত হইয়াছে 
তাছ। এক দিম বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার গীঠঙ্ান ছিল। তাহ 
সকলে জ্ঞাত আছেন। তাত্রিক ক্রিয়ার সঙ্ষে এনম্্রজালিক 
বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাহার কলেই মনে হয় 
কোন এশ্রজালিক ক্রিয়! সাধনের উদ্ষেন্টে কচ্ছপের খোলের 
উপর উদ্ত লিপি ছইটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। জতএব ডক্টর 
ভটউশালী যে ইহাকে অভিচার-মন্ত্র বলিয়া! মনে করিয়া 
ছিলেন তাহ! যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বোধ হুয়। স্বিতীয় 1লপির 
চতুর্থ পংভ্তিতে যে “ধন্ম' কথাটি আছে তাহ! বৌদ্ধ ভ্রিশরণের 
অভ্তম ধর্ধ হওয়াই শ্বাভাবিক। এই সংক্ষিপ্ত লিপিটির অভঞ্্ও 
ভগবান বাসুদ্েবের সঙ্গে বুদ্ধ, জিন প্রপ্তি শক আছে, “থম্ম 
বা ধর্থ শবটিও তাহাদেরই একার্থ বাচক বলিয়াই বোধ হুয়। 
অমরকোষেও বুদ্ধের এক নাম বর্ধরাজ বলিয়া উল্লেখ কর! 
হুইয়াছে। বল বাহুল্য, স্বীয় ফ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর 
পুগ্ধাকে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি বলিয়। প্রমাণ কারতে গির! 
ইস্াও একটি যুক্ত হিসাবে এহণ করিয়াছিলেন । এই সকল 
কারণে মনে হয় এই 'বন্ম” শবটিকে পূর্ববঙ্গে এই পর্্য্ত 
অনাবিদ্কত বর্ধঠাকুর বলিয়া! মনে কারবার ফোন কারণ 
নাই। 

আর একটিমাত্র কথ। বলিয়া! আমার বক্তব্যের উপসংহার 
ফরিব। ডক্টর সরকার ঘিতীয় লিপির চূর্ণ পংস্তিটর 
এইরূপ ব্যাখ্য৷ কল্পনা করিয়াছেন, যথা! “...এক ব্যক্তি ধর্ম” 
নিশ্বাণ করাইয়া ছিলেন ।” কিন্তু এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার 
পুর একটি বিষয় চিন্তা করিয়! দেখ] প্রয়োজন। পশ্চিঘবঙ্গ 
যে সকল ধর্থশিল! অভাঁপি পুক্ধিত হয় তাহাদের কোনটিই 
কাহারও দ্বার] 'নির্টিত' নহে, সকল বর্ঘশিলাই স্বপ্ন কিংবা 
অন্ত ফোন দৈব উপায়ে লব্ধ বলিয়। বিশ্বাস কর! হয়। ধর্শিল! 
নিশ্মাণ করার রীতি কোন কালেই যে প্রচলিত ছিল তাহা! 
প্রমাণ করাও সহজসাধ্য নফে। বরং ইহ প্রচলিত সংস্কারের 
বিরোধী । ধশ্মপুক্জার এই সংস্কারটি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ক্র সরকারের উক্ত ব্যাখ্যা 
নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারা যায় মা। জতএব তাহাকে 
ইহা পুনর্বিবেচন! করিয়! দেখিবার জঙ্ত বিনীতভাঁবে অঙ্ছয়োধ 
ফরিতেছি। 


মালয়ের কথা 


অধ্যাপক শ্রীন্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 
রেছুন বিশ্বাবিদ্যালয় 


খিচিজ দেশ মাঁলয়। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই নাঁতি- 
প্রসর উপদ্বীপ যুগে যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে একটি 
বিশিঞ্ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। ্রষটপূর্ব আনুমানিক 
৬১০০০ অব্ে পাপুয়| দ্বীপ এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাপী- 
দিগের পূর্বজ্জগণ মালয়ের পথে এ ছুই স্থানে গমন করিয়াছিল। 
প্রপূর্বব আনুমানিক ২,০০০ অন্দে আধুনিক মালয় জাতির 
পূর্বপুরুষগণ চীনের ইউনান প্রদেশ হইতে মালয়ে আগঘন 
ফরে। পরে ইহাদেরই বিভিন্ন শাখা দ্বীপময় ভারতের দুমা্া, 
ববন্ধীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়। পড়ে। এঁতিছালিক যুগে 
স্বহভর ভারতের বৌদ্ধ গ্রীবিক্য়-সাস্ত্রাঙ্য মালয় উপদ্বীপের 
উত্তরাঞ্চলের কিয়দংশে স্বীয় অধিকার দুগ্রতিঠিত করিয়] 
মালাক্। প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করিত। গ্রীষ্টোর চতুর্দশ 
শতাঝীতে যবদধীপের মজ্পহ্িত-হিঙ্মুসাত্রাজ্যের আক্রমণের ফলে 
এবিজ্ঞয়ের গৌর ব-রবি অন্তমিত হুয়। 

ধপ্রীয় ১৪০৩ অকবে বিজয় বংশের এক রাজকুমার 
মালাক| ত্বীপে একটি রান্ধ্য স্থাপন করেন। পরবস্তাঁ শতবর্ষ- 
ফাল মালাক। তদানীত্তন সত্যপ্গতের একট বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য বাণিজ্যকেন্জ ছিল। এই মালাক্কাকে কেন্ত্র করিয়! 
ভারতীয় এবং আরবদেশীয় ধর্ধপ্রচারকগণ স্বীপময় ভারতের 
বিভিন্ন অঞলে ইস্লামের বানী প্রচার করিয়াছিলেন, ১৫১১ 
প্রাক আলবুকার্ক মালাক। জয় করিয়! ইহাকে সুদূর প্রাচ্যের 
প্ু্জ বাণিজ্যকেন্ত্রে পরিণত করেন। ১৬৪১ মে 
গুলন্দাজগণ পর্ভৃঈীজদিগের নিকট হইতে মালা! কাড়ি লয়। 
ইহার পর বছ বংসর মালান্ক। প্রাচ্যডূখণ্ডের প্রধান ওলন্দাজ 
বাণিজ্যকেন্ত্র ছিল। পরে বাটাভিয়া মালাকার স্থান অধিকার 
ফরে। উনবিংশ শতাবীতে মালা! যখন ইংরেজদিগের 
হস্তগত হয় তখন তাহার পূর্ব গৌরবের চিহ্মাজও অবশিষ্ 
ছিল না। . 

বিংশ শতাঁকীতে উন এবং রবারের চাহিদা বাড়িয়! 
যাওয়ার ফলে সিঙ্গাপুরের অভাবনীয় আীববদ্ধি ঘটে । ১৯৪২ 
লমে জাপান কর্ক সিঙ্গাপুর অধিষ্কত হওয়ার পর ওলন্াজ 
পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্কের রক্ষা-ব্যবস্থাঁ তাসের ঘরের মত 
ভাঙিয়। পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জেলিয়া এবং ভারতবর্ষের 
নিরাপত্বাও বিপন্ন হইয়া পড়িল। 

পঞ্ষণ শতাব্বীতে মালয়ে মুসলমান ধর প্রচারিত হয়। 
উহার পুর্বে হিন্দুধর্ম মালয়ের জাতীয় বর্থ ছিল। জাধুমিক 
মালযবাসীর আচার-ব্যবহারে এবং বন্মীয় অঙ্্ঠানে এখনও 
হিনুপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মালয় উপদীপের পুর্ধবাঞ্চলেই 


এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষীয়। মালয়ের মুসলমান 
যাছকরগণ আজও কালী, বিষুণ এবং গণেশের নামে মন্ত্রোচ্চারণ 
করে। বিষুর বাহন গরুড়ের মুর্তি লইয়া আজও যালয়বাসী 
শোভাধাত্সা বাহির করে। বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে 
মালয়বাসী হিম্ুগণের মতই অবগাহন করিয়া থাকে। হিন্বু- 
দ্বেবতা শিবকে মালয়বাসী জিনগণের (মুললমান অপদেবতা 
বিশেষ ) পর্ধাণীয় বলিয়া! মনে করে। তাছাদিগের ধারণ] 
যে টক্কাখ্ড তৃতীয় পাণ্ব অর্জুনের বাঁণ। তাঁহার! বিশ্বাপ 
করে যে চঞ্সিশটি শুঙ্গবিশি্ বৃষ নদের শ্রঙ্গের উপর পৃথিবী 
অবস্থান করিতেছে । অনস্ভনাগের কণার উপর পৃথিবীর 
অবঞ্িতির সহিত এই বিশ্বালের সাদৃষ্ঠ বিশেষভাবে লক্ষ্য. 
করিবার বিষয়। মালয় উপদ্বীপের উত্ভরাঞলে রামায়ণের 
কাহিনী সুপরিচিত। মালয়ের বু মুগলমান ফফির এবং 
দ্বরবেশের দরগ! যে রাপাস্তরিত হিন্দু-মন্দির তাহা লহ্জেই 
ধর! যায়। মালয়বাসীর ধর্টে হিন্দু প্রভাব ব্যতীত হিন্ছুপূর্বব 
যুগের জড়োপাসনার প্রভাবও বিদ্যমান। 

আরবদেীয়গণের নিকট হইতে আধুনিক মালয়বাসী 
বর্ধমতের স্দে মধ্য-প্রাচ্যে প্রচলিত সংস্কার, এবং 
এঁতিহও বহুলাংশে লাভ করিয়াছে । শ্রীক দার্শনিক 
এরি&টলকে তাহারা ম্যাপিতনীর বীর আলেক- 
জাগারের পুর বলিয়া মনে করে। মালয়বাসীর বারণ! যে 
এরি&টল মালয়ে আগমন করিয়াছিলেন । মিশরীয় এবং 
পারসিকগণের ভাঁয় মালরবাসীও শুভাগত লক্ষণ এবং 
ভবিষ্যঘ্বাঈীতে আস্বাবান। তাহার! মনে করে যে, স্বপ্ন নিরর্থক 
নছে। 

মালয়বাপীর আচার-অনুষ্ঠানে সর্বাদেশীয় এবং সর্বজাতীয় 
প্রথার সমন্বয় ঘটরাছে। দৃ্টাভন্বরপ পেরাঁক রাজোর 
সুলতানের অভিষেকের কথ! উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
রাঁজ্যাভিষেকের সময় দ্ুলতান যে তরবারি ধারণ করেন 
তাহাতে আরবী লেখ উংকীর্ণ। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, 
এই তরবারি এক দ্বিন আলেকজাগারের হাতে শোত] পাইত। 
পেবাকের জুলতানগগ মনে করেন বে, তাহার] আলেকজাগারের 
উত্তর পুরুষ: রাজকীয় ঘোষক সংস্কত ভাষায় স্থলতাঁনের 
বিংহাসনারোহপের কথা ঘোষণা করে। অভে যাহাতে 
জামিতে না পারে সেই উদ্ছেন্টে সুলতানের কানে কানে 
সাহার ভারতীয় পূর্বপূরুষদ্ধিগের নাম তাহাকে জ্বানাইষা 
ঘেওয়! হয়। অভিষেকের সময় দুলতানের মাথার উপর 
হন্িজাবর্ণের রাম শোভ| পায়। হর়িজা-ছজ চীনের 


পনি ্পাস্পা পাস্পিস্পিসশি্পিসাী 


রাজকীয় চিন্ধ। অভিষেক-উৎসবের সময় যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র 
বাঙজানে। হয়, তাহাদের নাম পারক্ভদেশীয়। 

চাদের দক্ষিণে, দুমাজার উত্তরে, তারতবর্ধের দক্ষিণ-পুর্বে 
ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি সঙ্কীর্ণ উপদ্বীপ এবং 
তৎসন্িছিত কয়েকটি দীপ লইয়! ইংরেজশী'দিত মালয় গঠিত | 
আয়তনে ইছছ] প্রায় ইংলগ্ঠের সমান । খ্বিতীয় বিশ্ব-মুঙ্গের 
পূর্বে মালয় নিয়লিখিত তিনটি রাজনৈতিক বিভাগে বিতক্ত 
ছিল__ 

১। সিঙ্গাপুর, পেনাও, মাল!ক| এবং লাবুদ্ানেশ সমবায়ে 
গঠিত গ্রেটস সেটল্মেণ্টপ। 

ৎ৭। পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেখিলণ এবং পাহাঁড এই 
চারিটি ইংরেজ-আশ্রিত মালয় রাজ্য লইদ্ন! ১৮৯৫ সালে গঠিত 
মালয় মুজরা&। 

৩। ভ্থোক্প্, কেদা, কেলান্টান, পিস ও ট্রেঙ্গাঞ্থ এই 
পাঁচটি ইংরেজ-আশ্রিত রা । 

স্রেটেপ সেটলমেন্টপ ইংরেজ-রাঁজ কর্তৃক শিযুদ্ত গবর্ণরের 
অধীনে ক্রাউন কলোনি রূপে, এবং উদ্গিখিত রাজ্য নয়টি 
ইংরেজ উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে হ্ব-ঙ্গ সুলতান কর্তৃক 
শাখিত হুইত। 


বুবার এবং টিনের উৎপাদনকেন্দ্র ছিসাঁবে মালয়ের খ্যাতি 
সর্ব । রবারের ক্ষেত্রে চাষের কাজ এবং খনি হইতে টিন 
উত্তোলনের জন্ত অনবিরল মালয়ে বাহির হইতে বহুসংখ্যক 
শ্রমিক আমদানী করিতে হুইয়াছে । ১৯৩৯ সালে থিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার সময় মাঁলয়ের মোট অধিবাঁপীর শতকর।] ৪২ 
জন মাত্র মালয়জাতীয় ছিল । এই সময় মালয়ের মালয়জর্টীয় 
এবং চীন। অধিবাঁসীর সংখ্যা! যথাক্রমে ২,২৫০,৩৩৩ এবং 
ন্যমাবিক ২,৪০০,০০০ জন ছিল। মালয়ের প্রবাসী ভারতী য়- 
গপের সংখ্যাও একেবারে শগণ্য নছে। ১৯৩৯ সালের 
আদমণ্ডুমারির হ্সাব অনুযায়ী মালয়ন-প্রবাসী ভারতীয়ের 
সংখ্যা ছিল ৬৪৪,২৮৩ জপ । মালয়ের শ্রমজীবীদিগের 
অধিকাংশই চীন। অথবা ভারতীয় । শ্রমের ক্ষেঞে বছির1- 
গতের সংখ্যাধিক্যের জব ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার যুগেও 
মালয়ে বেকার-সমন্তা কোনদিনই উৎকট হয় নাই। ব্যবপায়- 
বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হুইলে বাহির হুইতে শ্রমিকের 
আগমন হ্রাস পাইত এবং প্রবাসী চীনাদেশ অনেকে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিত। প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষার জন 
নিযুক্ত "ইত্ডিয়ান ইমিগ্রেশন কমিটি” কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
শ্রমকেঞ্জে পারিশ্রমিকের হার নির্ধাধিত হওয়ার ফলে 
বাণিজ্যের মন্দার সময়েও পারিশ্রমিকের হার বিশেষ হাস প্রাপ্ত 
হইতে পারিত ন1। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব্বে মালয়ের কৃষিক্ষে সমূহে নিযুক্ত 
সাধারণ শ্রমিক ৩৫ হুইতে ৬০ সেপ্ট ( জামেরিকান ) পারি- 
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শ্রমিক পাইত। তখন ৩০২২৫ সেপ্ট একটি ভারতীয় টাকার 
সমান ছিল। ১৯৩৯ সাল পর্ধযস্তও মাঁলয়ের শ্রমঙ্ীবিগণ জঙ্বদ্ধ 
হইয়া উঠে নাই । চীন! শ্রমিকগণ কর্তৃক স্বাপিত পারস্পরিক 
সাহাযাদান সমিতিগলিকে যুদ্ধ-পুর্ধব যুগে মালয়ের এক মা 
শরমজবী সংগঠন বলিয়। পণা করা যাইতে পারে। বুদ্ধের 
অধ্যবহিত্ত পূর্বববস্ভাঁ কালে মালয়ে শ্রমিক-ধশ্দ্ঘট বাঁডিয 
যায় । এই সময় শ্রমজীবীদিগের স্বাথক্ষার জঙ্ত একাধিক 
আইন প্রণয়ন করিতে হৃইয়াছিল। মুন্ধের সময় জাপান 
মালয় অধিকার করে । জাপ শাপনাধীন মাঁলয়ে বেফার- 
সমস্থ তীব্র হ্ইয়! উঠিয়াছিল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিষ 
স্রব্যের অভাব দেখ। দিয়াছিল। 





রবাপ এবং টিন মালয়ের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ । এই 
ছুইটি পণোর জন্যই জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেঞজে মালয়ের স্থান 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বিগত যুদ্ধের পুর্বে সমর পৃথিবীতে মোট 
উৎপন্ন রবাগের প্রায় অর্থাৎশ ম!লয়ে উৎপত্ন হইত। সমগ্র 
পৃথিবীতে খনি হইতে মোট যত টিন উত্তোলন কর! হইত, 
তাহার পায় এক-তৃতীয়াংশের যোগ!নদার ছিল মালয় । রনার 
এবং টিনের তুলনায় মালয়ের অভান্ত সম্পদের পরিমাণ একান্তই 
উপেক্ষনীঘ। যুদ্ধের পুর্বে করেকটি জাপানী ব্যবগার-প্রতিষ্ঠানদ 
কর্তক মালয় উপদ্ধীপের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত খন্সমৃ 
হইতে ম্যাঙ্গাশীজ, বক্সাইট এবং লৌহ উত্তোলত হ$ত। 
মালমের কৃষিজ্কাত পণ্যের মধ্যে রবার ব্যতীত আনারপ, 
নাত্রিকেল তৈল, পাম অয়েল এবং ধনের উল্লেখ কর! 
যাইতে পাপ্রে। মালয়ের কোন উল্লেখযোগ্য শ্রম'শনন নাই 
বলিলেই ৮৪লে। আল্পন্বজ্জ যাহ! কিছু আছে, সমণ্ই পিঙ্গাপুর, 
পেনাও, যালাক। এবং লাবুয়্াশ অঞ্লে অবৰ্িত। শ্রমিক 'দগের 
মধ্যে অধিকাংশই ক্ষিক্ষেত্রে শিঘুক্ত । মালয়ে যত টিন পাওয়া 
যার, তাহার প্রায় সমন্তটাই পেরাক, সেলাঙ্গর, নেএপেহন 
এবং পাহাঁড যোগাইয়া থাকে । জোহর, কেদা, কেলাণ্টান, 
পালিস এবং ট্রেঙ্গান্থতে সর্ব 'পেক্ষা! অবিক ধান্ত উৎপর় হ্য়। 
মালয় উপদ্বীপের সর্বজই রবারের চাষ হইয়! থাকে । 

ধিতীয় চীন-জাপাশ যুদ্ধ (১৯৩৭-৪৫) মায়ে অধ- 
নৈতিক জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । এই 
যুদ্ধেপ সুচনা হইতেই প্রবাসী চীনার] জাপানী পণ্য বর্ন 
করিতে আধ্রণ্ড করে। জাপ মালিকের কারখানায় চীন! 
শ্রষিকগণ ধর্ম্ঘঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিল। যুদ্ধের জঞঙ্ 
প্রবাসী চীনাদের অনেকের নিকট শ্বদেশের দ্বার কু হুইয়] 
গেল । ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরত 
হওয়ায় অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। 

মালয়ের মোট কর্ধণযোগ্য জমির তিন-পঞ্চমাংশ অরণ্য- 
সমাচ্ছ্ছ এবং অকর্ধিত। আরণ্য অঞ্চল বিডি আদিম জাতির 
আবাসস্থল । শ্কুতরাং প্রক্কতির অক্কপণ দ্াক্ষিণ্য সত্ত্বেও মালয় 
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খাছের দিক হইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে । তাহাকে প্রয়োজনীয় 
চালের ছই-তৃতীয়াংশই বাছির হইতে আমদানী করিতে হয়। 
ছনিয়ার বাঞ্জারে টিন এবং রবারের চাহিদা দ্বার মাঁলয়ের 
অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। মালয়ের অর্থনীতিক ক্ষেতে 
মুক্তরাষ্ত্রের বাঁজারের ওঠা-নামাব্র প্রভাব বিশেষ ভাবেই জন্থভূত 
হুইয়। থাকে । 

মালয় উপদ্বীপের আদিবাসীদিগের মধ্যে সেমাঙ ব1 পাঙান, 
সাকাই, জানুন, এবং ওরাঁঙ-লাউট জাতির কথ। উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। ইহাদিপের মধ্যে কেরা, কেলাইনি এবং 
পেরাক রাজ্যের অধিবাসী খর্ধকায় সেমাঙ বা পাডানগণ 
সর্বাপেক্ষা অনএসর | ইনার! অতিশয় নিরীহ এবং মোটেই 
অপরাধপ্রবণ নছে। ইহার! বড কল-যূল এবং ম্বগয়! দ্বার! 
জীবিকা] নির্বাহ করে। ইহার্দিগেক্র বর্তমান সংখ্যা ২,০০০- 
এন্স অধিক নছে। পর্বতবাসী সাকাই বা সেমোই জাতি 
সেমাও বা পাঙাশগণের তুলনায় অনেক সভ্য । বৃলতঃ ইন্দো- 
নেপীয়গণের সগোআ হইলেও ইহার্দিগের দেহে বিভিন্ন 
জাতির রক্ত মিশ্রিত হুইয়াছে। সাঁকাঁইগণ কয়েকটি উপ- 
জাতিতে বিভক্ত । প্রত্যেক উপজাতি স্বীয় প্রধান বা মোড়ল 
কক শাসিত হুয়। ইহারা সংখ্যায় ন্যুনাষিক ২০,০০০। 
ক্কষিকাধ্য ইহাদিপের উপক্জীবিকা হইলেও ইহ্ছারা যাযাবর 
স্বজ।ব একেবারে পরিত্যাগ করে নাই এবং এক জায়গায় বেশী- 
দিন থাকে না। অরণ্যচারী জাকুনগণ কল-সুল এবং স্বগল্জা 
দ্বার। জীবিক! নির্বাহ করে । ওরাঁঙ-লাউটগণ সমুদ্রচারী। 
মংস্ত শিকার ইািগের জীবিকার একমাজ্জ উপায়। 

সভ্য মালয় জাতি প্রধানতঃ কৃষিকার্ধ্য ও স্বগয় বার! এবং 
খ্বচ্ছদ্দ বনজাত ফল-মূল আহরণ করিয়া কোন প্রকারে দিন 
গজগ্ান করে। ইহার! গব্বিতত্বতাব এবং শ্রমবিমুখ। 
মালয়গণ মুসলমান বর্ঘাবলঘ্বী এবং ব্যবস্থারিক জীবনে অভিশয় 
চতুর ও বুদ্ধিমান। ইনার! পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ সুখা 
হইয়। থাকে । মালয়জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অজ্সবয়সে 
বিবাহ হুয়। বহুবিবাহ ইসলাম বর্ধমাহুমোদিত হইলেও মালয়ী 
কৃষক একাধিক পত্বী এছ করে না। কিন্তু বন্ধ্যা স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নছে। 

মালয়ের ব্যবসায়-বাণিঞ্ক্য সমভ্ই প্রায় প্রবাসী চীনা- 
দ্রিগের হাতে । প্রবাসী চীনার্দের মধ্যে জনেকে চাকুরি 
এবং আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন। 

হা্ছিপের শ্রম এবং সহায়ত ব্যতীত মালয় বর্তমান অবস্থায় 

উপনীত হইতে পারিত না। 

যালয় ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন । মালয়ের 
সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেতে ভারতীয় প্রভাবের ছাপ আজও 
একেবারে মুছিয়া যায় নাই। মালয়ী বর্ণমালা মূলতঃ ভারতীয়। 
মালয়বাসীর ধন এবং আচার-জনুষ্ঠানে হিন্দু প্রভাবের কথ! 


শ্রবার্সী 


পসপাস্পাসিপাশাশ্পাসাশাস্পান্াশাাসিপাসাসিপাাসিলাস্পশিপাত 


১৬৫৬ 


পূর্বেই উদ্লিখিত হইয়াছে, মাঁলয়ের বর্তমান প্রবালী ভাঁরতীয়গ' 
শতকর1 ৯০ জনই দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত তামিলজা তীয়। 
ই্ছাদিগের মধ্যে অধিকাংশই রবারের বাগান, রেল-লাইন 
এবং পুর্তবিতাগে শ্রমঞ্ীবীর কাজে নিযুক্ত আছে। প্রবাসী 
তারতীয়গণের মধ্যে অঙ্সসংখ্যক ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং 
ব্যবহারতীবীও আছেন। কেহ কেহ চাকুরিও করিয় 
থাকেন। 

মালয়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে অজ্সসংখ্যক সিংহ্লদেশীয় 
তামিলজাতীয় কেরাঈী, রত্ব-ব্যবসায়ী, ছ্ৃতারমিস্্রী, ক্ষৌর- 
কার এবং শ্রম্জীবীর কথাও উদ্লেখযোগ্য । অঙ্তান্ত অধিবাসীর 
মধ্যে প্রায় এক হাজ্জার ইহুদী, কয়েক হাজার আরব এবং 
ফিলিপাইন, তিববত ও আনাম দেগ্টীয়ের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। মালয়ের অধিবাসিগপের মধ্যে কিছু ইউরেশীয়ও 
আছে। ইহার্দিগের অনেকের ধমনীতেই পর্তৃঙ্ঈজ শোণিত 
প্রবাঁহ্িত। ১৯৪৭ সনে মালয় যুক্ররাগ্্রের শ্বেতাঙ্গ অধিবাপীদের 
সংখ্যা ছিল ৯,৯৮৬ । ইহা ব্যতীত মালয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে 
কিছু স্টামের অবিবাসীও আছে। 





অষ্টাদশ শতাঁন্বীকর একেবারে শেষ ভাগে মালয় ইংরেজ 
দিগের সংস্পর্শে আসে । ১৭৮৫ সালে ক্রা্সিস লাইট নামক 
জনৈক ব্রিটিশ জাহাজের অধ্যক্ষ কেদ্ার ছুলতানের নিকট 
হইতে পেনাঙ ইঞ্জারা লন। ১৮০০ সালে ই ই্চয়া 
কোম্পানী কেদার সুলতানের নিকট হুইতে বর্তমান 
ওয়েলেস্‌লি প্রদেশ লাত করেন। কিঞ্তদিবিক শতবর্ষ 
পরে ১৯০৯ জালে স্জামরাজ কেদা, পা্লিস, কেলান্টান 
এবং ট্রেজ্াছু এই রাজ্য চারিটি ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দেন। 
এইজ ইংরেজগণ শ্তামরাঞ্কে অনেক টাক ধার দিয়াছিলেন। 
তাহ! ব্যতীত ইংরেজ নাগর্িকগণ স্তামে কোন অপরাধ করিলে 
ইংলগে প্রচলিত আইন অঙ্থসারে তাহাদের বিচার করিবার 
অধিকারও এই সময় ইংলগুকে ছাড়িয়। দ্বিতে হয়। ১৮২৪ 
সালের স্বাক্ষরিত লগ্ন সন্ধির সর্তান্ুসারে ইংরেজগণ মালাকা 
এবং মালয় উপদ্বীপ লাভ করে । ইচ্ছার পুর্ব্বেই ১৮১৯ সালে 
টমাস ষ্ট্যাফোর্ড র্যাফগৃল নামক ঈই& ইত্িরা কোম্পানীর জনৈক 
কর্মচারীর চেষ্টায় সিঙ্গাপুর ইংরেজদিগের হুত্তগত হইয়াছিল । 

১৮৭৪ পালে পেরাক এবং সেলাঙ্গরের সুলতান সম্বন্ধ 
রাজ্যের শাসনকাধ্যে সহায়তা করিবার জন্ত ইংরেজ পরামর্শ- 
দাত! গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায় এই রাব্ধ্য হুইটি ব্রিটিশ 
প্রভাবাধীনে আসে। ১৮৯৪ সালে পাহাঙ এবং ১৮৯৫ সালে 
নেপ্রিষেম্বিলনের সুলতানও স্ব রাজ্যে ইংরেজ রেসিডেন্ট 
রাখিতে সম্মত হইলেন । ১৮৮৫ সালে জোহরের সুলতান এবং 
ইংরেজদিগের মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধি জঙ্গসাঁরে ইংরেজগণ 
জেহুরকে বহি£শক্রর আঁক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি 
দিল। জোহরের ন্ুলতান ইংলও ব্যতীত অপর কোন 


ভগ্রেহায়ণ 


বৈদেশিক রাগ্্রের সহিত সন্ধিন্থতে আবদ্ধ না হুইবার প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করিলেন । সুলতান জঙ্গীকার করিলেন যে, ইংরেজগণ 
ইচ্ছ! করিলে তিনি স্বীয় রাজ্যে একজন ইংরেজ কুটনৈতিক 
প্রতিনিবিও গ্রহণ করিবেন। 

১৯১৪ সালে দ্বিতীয় ই-জোহুর সন্ধি স্বাক্ষরিত হুয়। এই 
সন্ধির সর্তানথুসারে সুলতান শাসনকার্ধ্য সহায়তার জঙ্ এক 
জন ইংরেজ পরামর্শদাত! গ্রহণ করিলেন । দ্ুলতান প্রতি- 
শ্রুতি দিলেন যে, মালয়বাসীর বর্ম এবং প্রাচীন প্রথ! ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিষয়ে তিনি এই উপদেষ্ঠার পরামর্শ অনুযায়ী 
চলিতে বাধ্য থাকিবেন। 

সিঙ্গাপুর, পেনাঁঙ, মালাকা এবং লাবুয্বানের সমবায়ে 
গঠিত ্রেটস সেটেলমেন্ট স সিপাহী যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ঈষ্ট 
ইগ্ডিয় কোম্পানী কর্তৃক শাসিত হুইত। যুদ্ধের পর কোম্পানী 
উঠিয়া! গেলে বিলাতের ইগডয়! অফিন কয়েক বংসর ইচ্ছার 
শাসনকাধ্য পরিচালন! করে। ১৮৬৭ সালে টস সেটল- 
মেন্টস একটি ক্রাউন কলোনীতে পরিণত হুইল । এই সময় 
হইতে ইহার শাঁসন এবং ব্যবস্থা-পরিষদ্দে বেসরকারী স্স্ত 
এরহুণের র্বীতি হয়। ্রেটস সেটলমেণ্টসের অধিবাসিগণের 
মধ্যে প্রবাসী চীনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্ত উভয় পরিষদেই 
ইংরেজ ব্যতীত অন্ভান্ত বে-সরকা'রী সদন্ত অপেক্ষা! চীনা সদন্ত 
সংখ্যাঁয় বেশী হইত। উভয় পরিষদেই মালয়, ভারতীয় এবং 
ইউরোপীয় সদন্তও মনোনীত হইতেন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সঙ্ঘ- 
সমূহ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদের ছুই জন ইংরেজ সমস্ত 
ব্যতীত অন্ত সমস্ত বেসরকারী সদন্তই সেটলমেন্টেসের গবর্ণর 
করুক মনোনীত হুইতেন। বল বাহুল্য, এই শীাসনব্যবস্থায় 
প্রস্কত ক্ষমতা প্রায় সর্বাংশেই গবর্ণরের হুত্তে কেন্জীভূত 
হইয়াছিল। 

কেছা, পালিস, কেলাপ্টান, ট্রেঙ্গাহ্ছ, জোহর, পেরাক, 
সেলাঙ্গর, নেগ্রিলেনত্বিলন এবং পাঁছাও এই নয়টি মালয় রাজ্য 
বিভিন্ন সময়ে স্বাক্ষরিত সন্ধি অনুসারে ইংরেজ্জের আশ্রিত 
রাজ্যে পরিণত হুয়। এই সমস্ত সন্ধির প্রত্যেকটিরই সারমর্শ্ 
এই যে, রাজ্যের সুলতান একজন ইংরেজ রেসিডেপ্টের 
পরামর্শীক্কযায়ী চলিবেন। মাঁলয়বাসীর ধর্থ এবং রাজ্যে 
প্রচলিত প্রাচীন প্রথায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রেসিভেপ্টের 
ধাকিবে না। শাঁসমের সুবিধার জন প্রত্যেক রাজ্যে একটি 
বা-পরিষদ (3700 0081701]) থাকিবে । পরিষদের 
আইন প্রণয়ন এবং শাসনকার্ধ্যের ক্ষমতা থাকিবে । রাজ্যের 
প্রধান সামস্তবর্গ, রেসিডেণ্ট ও চীন! বণিকগণ এই পরিষদের 
সদন্ত এবং সুলতান ইার সভাপতি হইবেন। পরে কয়েক 
জম সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ এবং ভারতীয়ও পরিষদের 
সদন্ত মনোনীত হুইবেন। স্বীয় কার্ধেযর জঙ রেসিডেন্টকে 
ট্রেটস এসেটলমেন্টেলের গবর্ণরের নিকট জবাবদিহি করিতে 


মালয়েন্ কথ। 


১৭৪৯ 
হইত। প্রতোকটি আশ্রিত রাজ্য নিজের জন্ত স্বতন্ত্র আইন 
প্রণয়ন করিত। ইচ্া্দিগের পরম্পরের মধ্যে কোন প্রকার 


যোগাযোগ ছিল না। 

১৮৯৫ সালে পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্িলন এবং 
পাহাঙ রাজ্যের সমবায়ে মালয় যুদ্তরা্ই গঠিত হয়। 
যুক্তরাঞ্্রেরে জ9ড একজন রেসিডেন্ট জেনারেল নিযুক্ত 
হুইলেন। ইংরেজের আশ্রিত মিজে পরিণত হওয়ার পুর্বে 
মালয়ের স্ুলতামগণ শাপনকাধ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্োর 
প্রধানদ্রের পরামর্শ গ্রন্থ করিতেন। ১৮৮৯ সাল হইতে 
তাহার] হ্ব-শ্ব রা্রপরিষদের সহায়তায় আইন প্রণয়ন 
করিতেম। কিন্ত যুক্তরাঞ্রে যোগদান করিবার পুর্বে 
তাহাদিগকে পরিষদের মতামত এহণ করিবার সুযোগ ছেওয়! 
হয় নাই। ফুক্তরাঞ্রে যোগদানকারী রাজ্যগুলির সুলতানদের 
ক্ষমত৷ সদ্ুচিত ন| হইলেও তাহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যের 
রেসিডেন্ট, যুক্তরাধ্রের রেপিডেন্ট-জেনারেল এবং গ্রেউস 
সেটলমেন্টসের গবর্ণরের নির্দেশ মানিয়] চলিতে হুইত । প্রেস 
সেটলমেন্টসের গবর্ণর মালয় যুক্তরাষ্ট্রের হাই কমিশনার নিযুক্ত 
হুইলেন। 

রেসিভেপ্ট জেনারেলের সুপারিশক্রমে মুক্তরা্রের সম্বদ্ধ 
রাজ্যসমূহ অপেক্ষাঞ্কত দরিদ্র রাজ্যগ্জলিকে অর্থ এবং মিপুণ 
কর্মচারী দ্বার! সহায়ত| করিতে সম্মত হইল । নুলতানদিগকে 
লইয়া! একটি সভা গঠিত হুইল । আইন প্রণয়নের বা অর্থ বরাদ্দের 
কোন ক্ষমত| এই সভা ছিল না। রেসিভেন্ট-জেনারেলের 
হুত্তে অবাধ ক্ষমত! দেওয়! হইল । 

১৯০৯ সালে মাঁলয় যুক্তরাষ্ট্রের জর্ত একটি মুক্তরাহীয় 
পরিষদ ([76001] 09001] ) স্বাপিত হুইল । যুক্তরাঞ্্রের 
অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যের স্থানীয় পরিষদগ্ডলির হাত হইতে 
প্রায় সমস্ত ক্ষমত| কাড়িয়৷ লইয়া যুক্তরাষ্্রীয় পরিষদের হাতে 
ভত্ত কর] হইল। নুলতানগণ এই পরিষদের সদস্ত এবং 
ঞ&েঁটস সেটলমেন্টসের গবর্ণর ও যুক্তরাষ্্রের হাই কমিশনার 
ইচ্ছার সভাপতি হুইলেন। সুলতানগণ ব্যতীত রেসিভেন্ট- 
জেনারেল, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তূ্ষি প্রত্যেক রাজ্যের রেসিভেপ্ট, 
তিন জন বেসরকারী ইংরেজ এবং এক জন চীনা এই 
পরিষদের সদস্ত মনোনীত হুইলেন। পরে সদস্ত-সংখ্যা জারও 
কিছু বর্ধিত হইয়াছিল । ১৯২৭ সালে পরিষদে আট জন 
বেসরকারী সদন্ত ছিলেন। ইহাঁদ্দিগের মধ্যে পাঁচ জন 
ইংরেজ, হই জন চীন! এবং এক জন মালয়-সামস্ত ছিলেশ। 
এই বংসরই পরিষদের সংস্কার কর! হয়। এই সংস্কারের পর 
ইহার মোট সদন্ত-সংখ্য। ২৪ জন হুইল। ইহার মধ্যে ১১ জন 
সরকারী এবং ১৩ জন বেসরকারী সদন্ভ। সুলতানগণ আর 
যুক্তরাহ্ীয় পরিষদের সদন্ভ রছিলেন না। ৪ জন বেসরকারী 
মালয়জাতীর ,সদণ্ড তাহাদের স্থান গ্রহণ করিলেন। 


১৮৩ 


মালয় উপদ্বীপের উত্ভরাংশে অবস্থিত জোহর, কেদা, 
কেলান্টাম, ট্রেঙাহ এবং পার্লিপ মালয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
ফথেনাই! কেদার সুলতানের সহত ইংরেজদগিগের যে 
সন্ধি হয়, তাঁহাঁতে পরিক্ষার উল্লেখ কর! হয় যে, কেদার রাঁ্র- 
পণ্রষদের অনুমোদন বাতীত্ তাহাকে ঠেটস লেটলমেন্টস বা 
মালয় উপদ্বীপের অন্ত কোন রাঁক্জের সহিত সংযুভ্ত কর! 
চলিবে না। জোহর এবং কেদার সঙ্ষে ইংরেজদিগের সর্ত 
হয় যে, এট ছুইটি রাজ্যে মাঁলয়জাতীয় কর্প্চাঁরিগণ ইউবোণীয় 
কর্মাচার্রিগণের মতই মর্ধ্যাদ| লাভ করিবেন। আভ্যন্তরীণ 
শাসন-ব্যাপারে মালয় যুক্জরাগ্রের অন্ততূক্ত রাজ্যগুলি অপেক্ষা 
ইহার বহিভূতি রাজ্যঞ্চলি অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। 
টাকাকতি সংক্রান্ত বিষয়ে ইহার! সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজ-কর্তৃত্ব- 
নিরপেক্ষ ছিল। 

১৯৪১ জালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান মালয় আক্রমণ করে। 
১৯৪২ সালের ৩১শে দ্বানুয়ারীর পুর্বেবেই ইংরেজগণ সিঙ্গাপুরে 
পশ্চ'্পসরণ করে । ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপান সিঙ্গাপুর অধিকার 
করিয়া লয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৫ সাল 
পথাস্ত য'লয় জাপানের কর্তৃত্বধীনে ছিল। কেদা, ফেলাপ্টান, 
পালিশ এবং ট্রেঙ্গাহ্থু স্তামের এবং নুমাজা জাপ-শাসিত 
মালয়ের অস্তভুক্ত হইল। জাপ শাপনাধীন মালয়ে সামরিক 
শাসন প্রততিত হইয়াছিল। এই সময়ে মালযের অর্থনৈতিক 
এবং ব্াজনৈতিক জীবন জাপ সামধ্িক কত্ৃুপঞ্গের ইঙ্গতে 
নিয়ামত হইত । (টা|কওয অঙ্গী দণ্তর কর্তৃক [নযুস্ঞত একজন 
[9৫্র৫-জনারেল জাপ-শাদিত মালয়ের সর্ব্বোচ্চ কর্দচারী 
ছিলেন। খীয় কাধ/কলাপের জগ ইনি জঙ্গী দপ্তরের নিকট 
ঘ্ায়ী ছিলেন। কয়েকঙ্জন উপদেঞ্&া ও পদস্থ কশ্ধচারী 
এবং মালয়ের আধবাসী প্রধান প্রধান সন্প্রদায়গুলির 
প্াতনধি ত্বারা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় পরিষণ ভিরেকউর- 
জেনারেলের কার্যে সহায়তা করিত। প্রত্যেক রাজ্যেই 
অগ্থওপ শাগন-বাবস্থা প্রবণ্িত হুয়। তবে ভিরেকর- 
অনারেলের পরিবন্তে প্রত্যেক রাক্ধ্যে একজন করিয়া গবর্ণর 
নযুক্ত হুইলেন। জাপানী ব্যতীত অন্ত কাহ্ছাকেও শাসন- 
'বভাগের কোন গুরুত্বপুর্ণ পদে নিয়ুস্ত কর! হইত মা। স্থানীয় 
শালদ-ব্যবন্থা দেয় লোক কর্তক পরিচালিত হইত। জাপ 
শ'সনের যুগে মালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থার ঘোরতর অবনতি 
খ্টয়াছল। বেকার-সমস্যা অতিশয় উৎকট হুইয়া! উঠে। 
হঙাএ কলে প্রবাসী তাখতীয় ও চীনারাই বিশেষ অন্ু- 
বায় পড়িয়াছিল। 

১৯৪৫ সনে ইংরেজ পুনরায় মালয় অধিকার করে। 
'বলাতের কর্তৃপক্ষ প্রন্তাব কারলেন যে, একমাঅ সিঙ্গাপুর 
বাতঠত সমএ মালয় একটি যুক্তরাঞ্জে ( [00100 01 1181958 ) 
প'রণত হইবে । মালয়ের গ্তাবেদার দুলতানগণ যুদ্ধের পুর্বে 


শ্ুবাণী 


পসপস্পীসিপাশি্টীপ পপি পাপা পা পাশাসি পাশ পতিতা তল পা পািস্পিশরাসিশাপাস্পিশিপাশা পাঁশিপানপানিশী পাপী পাতা পা পা পাঁাপাপািপাপাপাসিপাপাখশাছি পাশা, 


১৩৫৬ 








০৪ 


যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, নুতন লংক্কার-প্রস্তাবে তীঁহা- 
দিগকে প্রায় সর্বতোভাবে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিবার 
ব্যবস্থা হুয়। জনসাধারণের হুত্ডে রাজনৈতিক ক্ষমত! 
প্রদানের কোন ব্যবস্থাই এই প্রস্তাবে ছিল না। প্রস্তাবিত 
যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মচারী ফিসাবে একজন ইংরেজ হাই- 
কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থাও উঞ্জিখিত প্রস্তাবে ছিল। 

পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জাপন 
করা হয়। মালয় হইতে অবসরপ্রাপ্ত ১৭ জন উচ্চপদস্থ রাঁজ- 
পুরুষ --ইছাদিগের মধ্যে একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি 
এবং চারঙ্জন প্রান্তন গবর্ণর__-সংস্কার-প্রন্তাবের বিরুদ্ধে 
'টাইমপ' পাআকায় এক খোল! চিঠি লিখিয়! মত প্রকাশ 
করেন ষে, প্রস্তাবিত শাসন-ব্যবস্থায় মালয়ের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ 
করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রান্্ের অন্তভৃক্তি 
করিবার ব্যবস্থা! হইয়াছে। 

মালয়ের সর্ব এই প্রভাবের [বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
চলিতে থাকে । পুর্ণ এক সগ্তাহকাল শোকন্থুচক পরিচ্ছদ 
ধারণ কিয়! মালয়বাপী সংস্কার-প্রস্তাবের বিঞ্দ্ধে প্রতিবাদ 
আানাইল। মালয় জাতীয়তাবাদী দল এবং সঙ্ববঞ্ধ শ্রমিকগণও 
এই প্রন্তাবের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাইতে থাকে | আব- 
শেষে চাপে পড়িয়! ইংরেজ সরকারকে এই প্রস্তাব পরিত্যাগ 
করিতে হুইল। 

ইহার পর কয়েক্ষন শ্বেতাঙ্গ সরকারী কর্পচারী এবং 
মালয়দেশীয় প্রতিণিবি লইয়! মালয়ের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধি 
প্রণয়নের জভ একটি তদন্ত কমিটি নিযুস্ত কর! হয়। 
কমিটি সিঙ্গাপুর ব্যতীত সমগ্র মালয়কে একটি যুক্তরাহে 
পরিণত করিয়া ইচ্ছাকে “ফেভাকখেশন অব মালয় 
নামে অডিছ্িত করিবার স্বপারিশ করিলেন। এই 
“ফেডারেশন” একজন ইংরৈজ হাই-কমিশনার কর্তৃক শাসিত 
হইবে। সুলতানের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ কর! হুইবে 
না। সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যের একটি কাধ্য-, 
নির্বাক সভা হাই-কমিশনারের কাজে সঙ্থারতা করিবে। 
কমিটির মালয্ী প্রতিনিধিগণ যুক্তরাঞ্রের প্রত্যেক রাজ্যেই 
একটি কাঁধ্যনির্বাহক সতা গঠম করিবার সুপারিশ করি- 
লেন। পূর্বের সংস্কার-প্রস্তাবে বহ্রাগতদিগকে যে যে সর্ভে 
নাগরিকের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব কর! হুইয়াছিল কমিটি 
তাহা! বহাল রাখিতে সুপারিশ করিলেন । বিলাতের কতৃপক্ষ 
সামান্য রদবদলের পর কমিটির সমস্ত স্ুপারিশই গ্রহণ করিয়া” 
ছেন। 

১৯৪৮ সনে মালয়ে নৃতণ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইয়াছে। 
নুতন আইন জন্গসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি ব্যবস্থা-পরিষদ 
এবং একটি যুক্তবা্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হুইয়াছে। নাগরিক 
ব্যতীত আর কাহারও ভোট দিবার এবং পরিষদ অথব! 


অগ্রহায়ণ 


কার্ধ্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য হইবার অধিকার নাই। যে 
সমস্ত বহিরাগত মালয় যুক্তরা্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথব! 
জন্যুন ১৫ বংসন্রকাল যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিয়াছে কেবলমাজ 
তাহাদিগকে নাগরিকের অধিকার প্রদান করা হুইবে। 
শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার! মালয় 
যুক্তরাধ্কেই নিজ নিঙ্গ দেশ বলিয়া! মনে করে। 

এদিকে ১৯৪৮ সন হইতেই মালয়ে বিদ্রোহের আগুন 
হ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পুর্বে প্রকাশিত একটি বিবরণে 
দেখ! যায় যে, এই বিদ্রোহ দমন করিবার অন্ত ইংরেজ কর্তৃ- 
পক্ষকে ন্যুমাধিক ১০০,০০০ সশস্ত্র যোদ্ধা (সৈনিক ও পুলিস) 


জাতি বিভাগ 


১৮১ 


শিয়োগ করিতে হইয়াছে এবং দৈনিক ৪৫০,০০০ টীকা ব্যয় 
করিতে হইতেছে । সরকার এবং বিদোঁছীী এই উভয় পক্ষে 
হতাহতের সংখ।াও নগণ্য নহে। ইহ] সত্বেও শান্তি ফিরিয়া 
আসিতেছে না। সমগ্র দক্ষিণ-পুর্বব এশিয়ায় যুদ্ধোত্তর সূগে 
যে অশান্ধির হাওয়া বছিতেছে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা 
রাজনৈতিক রূপ ধারণ করিলেও দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ার সমস্য 
মূলতঃ অথনৈতিক। অর্থনৈতিক শোষণের' অবসান ঘটাইয়া 
ছনসাধারণের জীবমযাঁজার মাঁনের উন্নয়ন ন1 করিতে পারিলে 
শাস্ি-প্রতিষ্ঠার আশা ন্ুদ্বরপরা্ত | 


জাতি বিভাগ 


শ্রাবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


১৩৫৫ সালের ভাগ্র মাঁপের প্রবাঁপীতে জাতিভেদ নামক প্রবন্ধে 
আনীলিমা সরদার লিখিয়াছিলেন-__প্রাচীন কালে জন্ম অনুসারে 
জাতি নির্দেশ হইত না, প্রত্যেক ব্যক্তির গুণ ও কর্্ঘ বিচার 
করিয়৷ তাহার জাতি নির্দেশ করা হইত। হিন্দুর ধর্ণশাস্ত্ 
হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন কতবার চেষ্ঠা করিয়াছেন। 
কোনও একটি বিষয়ে সিধাস্ত করিতে হইলে তাঁহার সপক্ষের 
মুক্তিুলি উল্লেখ করা যেরূপ প্রয়োজন, তাহার বিপক্ষের 
যুক্তিগুলি উল্লেখ করিয়া তাঁছা! খণ্ন করাঁও সেইরূপ 
আবন্তক। কিন্তু লেখিক! তাহা! করেন ন'ই। শাস্ত্রের 
যে বাক্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার সিষ্ধাস্ত সমর্থন করে, 
তিনি ৫েবল সেই বাক্যগচলি উদ্ধত করিয়। ঠাহাঁর 
মনোমত ব্যাখ্য] করিয়াছেন । শীগ্রের যে বাঁকাগলি তাহার 
অভীঞ&$ মতের বিরোধী তিশি সেগুলির উল্লেখ করেন 
নাই। আমর! বর্তমান প্রবন্ধে সেই সকল বাক্যের উল্লেখ 
করিব এবং দেখাইৰ লেখিক! যে বাক্যগ্তলি উদ্ধত করিয়া- 
ছেন তাহার ঠিকমত অর্থ গ্রহণ করিতে পাঁরেন নাঁই। 
শাস্ত্রের কোনও বাক্যের অর্থ করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, 
তাহ! যেন শীতের অপর বাক্যের বিরোধী ন! হয় । অন্ত শান্তর 
বাক্যের সহিত সাঁমঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া যে ব্যাখ্যা কর! যায় 
তাহাই গ্রহণযোগ্য । লেখিকার সিদ্ধাস্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি 
সাধারণ মুক্তি আছে-_ আমর] প্রসঙ্গক্রমে সেগুলিরও উল্লেখ 
করিব। 

ঈতার এ্তগবাঁন বলিয়াছেন, “চাতুর্বপ্যং ময়। সৃষ্টং পক 
বিভাগশঃ” (৪1১৩)। লেখিকা! ইহার অর্থ করিয়াছেন, 
পণ ও কর্দ অনুসারে আমি চানিট বর্ণ স্টি করিয়াছি।” 


কিন্ত নিম্নলিখিত কারণে এই বাক্যের এক্প অর্থ করা 
যায় না। 

(১) কোনও ব্যক্তির গুণ ব্রাক্ষণের ভাঁয়, কিন্তু করব 
ক্ষত্রিয় বা বৈষ্টের চ্ভাঁয় হইতে পারে) যদি গুণকর্্ম অনুসারে 
বাতি নির্ণয় কর্পিতে হুয় তাহ! হইলে তাহার কি জাতি 
হইবে? 

(২) একজনের গুণের ও কর্ট্ের পরিবণ্ডন হতে পাঁরে। 
আন্গ যেব্যক্তি তাল পরনে সেমদ্দ হইতে পারে; আজে 
মন্দ পরে সে ভাল হইতে পারে। কর্মেরও পরিবর্তন হইতে 
পারে। আজযে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে, পরে সে ব্যবস! 
করিতে পারে। এই তাবে একজন লোকের গুণ ও কর্ম 
অনুপারে বান বার জাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং 
ইহাতে সমাজে বিশৃঙ্খঙার সি হয়। 

.(৩) কোনও ব্যক্জির প্রক্কত গুণ কিরূপ তাহ! নির্ণয় 
করা ছুন্ধধং। যে ব্যক্তিকে বন্ধুপণ ভাল বলেন, শক্রর!] 
তাহাকে মন্দ বলে। 

(8) ক্তরোণ, ক্কপ, পরশুরাম হঁহার! যুদ্ধ করিতেন । কিন্তু 
ঠাহাদিগকে ক্ষপ্রিয় বলা হয় নাই, ভ্রাক্ষণ বলা হইয়াছিল। 
কারণ তাহারা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(৫) অস্বখামার গণ বা কর্ কিছুই ব্রাহ্মণের গ্তায় ছিল 
না। তাহার কর্ম ছিল মুগ্ধ, অর্থাং ক্ষভিয়ের বর্দ। গুণ 
হিসাবে তিনি এত নিষুর ছিলেন যে, রাঁঅকালে পাওব- 
শিবিরে প্রবেশ করিয়া পাগুবদের নিষ্িত পঞ্চ পুস্রকে বৰ 
করিয়াছিলেন, উত্তরার গর্ভ ভ্রণ হত্যা! করিবার জন ত্রদ্ধানর 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্থতরাং গুণ ও কর্খা অন্গুসারে 


7 ১৮২ জাবার্সী 


শশী শাসপপোতািাশা ও পীপশিশাগ পাটি পাস্পিপপি শশী পাটি পাট তে পাতা পা পাপা পাট পাতা পা পাস্পিাসপাপাসিপাপাাতপপাশপাসপা 


বিচার করিলে স্তাহ্াকে কিছুতেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না। 
তথাপি যখন তাহাকে বন্ধন করিয়া! আন হুইল এবং কি 
দণ্ড দেওয়া হইবে কাহার বিচার হুইল তখন স্থির হইল, 
অস্থথাম। ব্রাহ্মণ, তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে না, মাথার 
মশি কাড়িয়া লইয়া অপমান করিয়া রাজ্য হইতে বহিক্কত 
করিয়া! দেওয়। হউক । 

জিত্ব! সৃক্তো। ভতরোণপুজে। ব্রাক্ষণ্যাদেগীরবেণ চ 

মহাঁভারত- সৌপ্তিক পর্ব, ১৬।৩২ 

সুতরাং গুণ ও কর্ম বিচার করিবার নিয়ম তখন ছিল না। 

(৬) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ববক্ষণে অর্জুন বলিয়াছিলেন, 
“আমি যুদ্ধ করিব না, তিক্ষা করিয়া খাইব।” গুণ ও কর্ণ 
অঙ্থসারে জাতি নির্দেশ করা যদি প্রীক্কফের অভিপ্রায় হুইত 
তাহ! হইলে শ্রীরফ অর্জুনকে বলিতেন, "ভাল কথা। তুমি 
এখন ব্রাহ্মণ হইবে । কারণ ব্রাক্ষণের গুণ ( শম, দম, 
তপস্য! (শোৌঁচ প্রভৃতি__সীতা ১৮1৪২) তোমার আছে। ভিক্ষা 
ব্রাহ্মণের একটি জীবিকা । সুতরাং তোমার গণ ও কর্ণ 
উভয়ই ব্রাক্ষণোচিত হুইবে। কিন্তু শ্রক তাহা বলিলেন 
না। তিনি বলিলেন, “তুমি যুদ্ধ না! করিলে তোমার পাপ 
হুইবে।” অর্থাৎ, তুমি ক্ষত্রিয় বংশে জঙ্গিয়াছ, অতএব ক্তিয় $ 
বর্শযুদ্ধ পরিত্যাগ করা ক্ষজিয়ের পাপ। 

(৭) গঈতায় শ্রীই বলিয়াছেন যে, কর্তব্য ও অকর্তব্য 
বিষয়ে শান্রই প্রমাণ । 

তন্মাৎ শাং প্রষাঁণৎ তে কায কারধ্ধ্যাব্যবস্থিতো | 

স্গৃত। ১৬২৪ 
মনুসংহিত1 একটি প্রসিদ্ধ শাগ্রএস্থ। বেদ বলেন, মন্ধু 
যা! কিছু বলিয়াছেন তাহা! ওষধের জাঁয়__“ঘদ্‌ বৈ কি 
মন্থরবদং তং তেষজন্‌” ( তৈভ্িরীয় সংহিতা ২।২।১০।২ )। 
মন্থসংহিতা মহাভারতের বহু পূর্বে রচিত হ্ইয়াছিল। 
মহাভারত মন্থসংহ্িতাঁকে প্রামাণিক বলিয়াছেন,__ 
পুরাণং মানবোবর্ঘঃ সাঙ্গ! বেদশ্চিকিংসিতম্‌। 
আজ্ঞাসিছ্ছানি চত্বাপি ন হৃত্তব্যাপি হেতুভিঃ ॥ 

কুদুকতউ মহ্সংক্িতার টিকা উপক্রমণিকায় এই বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন। মন্থ বলিয়াছেন, জন্মের কয়েক দিন 
পরেই নামকরণ হুইবে, ব্রাহ্ষণ হুইলে নামের শেষে শর 
থাকিবে, ক্ষআিয় হইলে বর্্টা১। বলা বাহুল্য, জন্মের কয়েক 
দিম পরেই গুণ ও কর্ণ্ঘ বিচার করিয়] জাতি নির্ণয় কর! সম্ভব 
নয়। অতএব বুঝিতে হইবে জন্ম অনুসারেই জাতি স্থির 
হইবে । পুনরায় মন্থ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ বয়সে 
উপনয়ম হইবে, ক্ষজিয়ের একাদশ বর্ষ, বৈষ্টের বাদশবর্ধ 


বয়সে ।২ এত অজ্পবয়সে কর্মবিচার করিয়! জাতি নির্ণয় 


১) মনুসংহিতা। ২1৩০1৩১1৩২ 
২। মনুসংহিত| হা৩৬ 


১৩৫৬ 


কর! অসম্ভব। অবিকন্ত মন্থ ১০1৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
পিতা ও ষাতার সমান বর্ণ হইলে সন্ভানেরও সেই বর্ণ হছইবে। 
সুতরাং জন্ম অন্থসারে জাতি নির্ণয় না করিয়া গুণ ও কর্ণ 
অঙ্থসারে জাতি নির্ণয় করিলে মন্থসংছিতাকে অগ্রাহ কর! 
কইবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতার ১৬1২৪ শ্লোকে শান্তরগ্রন্ছকে প্রামাণিক 
বলিয়াছেন । মন্সংক্তি! শাস্তরগ্ন্থের অন্তর্গত | আঁবার যদি 
রীতার ৪1১৩ শ্লোকে মন্থসংছিতাঁর বিপরীত ব্যবস্থা দেন তাহ! 
হইলে তাহার উদ্তিতে পরস্পরবিরোধিত। দোষ হুয়। 

৮। গতা ১৮1৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজবর্ণ বিছিত কর্দ উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়! মোক্ষলাঁভ 
করিতে পারে । 

স্বেস্বে কর্্বণ্য চিরতঃ সংসিদ্বিং লভতে নর? | 

যদ্ধি কর অনুসারে জাতি নির্দেশ হয় তাহ] হইলে সংসারে 
এমন কেহই থাকিবে ন] যে, নিজবর্ণবিছিত কর্থ নাকরে। 
যদি জন্ম অন্গুসারে জাতি নির্দেশ কর] যাঁয় তাঁছা হুইলে ইচ্ছা" 
বলা যায় যে, যে ব্যক্তি তাহার বর্ণ বিহিত কর্ম করে তাহার 
মোক্ষ হয়, যে না করে তাহার মোক্ষ হয় না। 

প্রশ্ন হইতে পারে গীতার পুর্ব্বোন্ধত ৪1১৩ ল্লোকে 
“চাতুর্বপ্যৎ ময় স্থষ্ং গুণকণ্্দ বিভাগশ£” এই বাক্যের যদি 
এরূপ অর্থ সঙ্গত নাহয় যে, গণ ও কর্শা অনুসারে জাতি 
বিভাগ হইবে তাহা! হইলে এই বাক্যের অর্থকি? এখানে 
কর্ধথ শকের অথ কর্তব্য কর্শা, কর্্-বিভাগ অর্থাং কর্তব্যকর্ট্দের 
বিভাগ- ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্থ কি, ক্ষজিয়ের কর্তব্যকর্্ কি, 
ইত্যাদি বিভাগ (সীতার ১৮।৪২-৪৪ ক্লোকে এই কর্ম্-বিতাগের 
বর্ণনা আছে )। এবং এখানে যে “গুণ শবের উল্লেখ আছে 
তাহা আমাদের জন্মের সময় যাহার যেরূপ সত্ব, রজ বা 
তম গুপথাকে তাহাকে লক্ষ্য কর! হুইয়াছে। গীতা ১৮1৪১ 
শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, 

ত্রাচ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শুপ্রাণাং চ পরস্প। 
কর্ধানি প্রবিভক্তানি স্বতাবপ্রভবৈ গুণৈঃ ॥ 

এখানে ম্বতাব শবের অর্থ রামানুজ বলিয়াছেন “ব্রাহ্ষণাদি 
জন্মহেতৃভূতং প্রাচীনকর্শ ইত্যর্থ:” অর্থাৎ ব্রাক্মণাদি জন্মের 
হে্তুভুত পূর্ববঞ্শ্মের কর্ণ্ম। অন্ত আঁচার্ধ্যরাও এই ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। সমর শ্লোকটির অর্থ এইরপ-_পূর্ববজন্মের 
করের ফলে আমাদের বর্তমান জন্মের পূর্বে কাহারও সত্বগুণ 
বেশী থাকে, কাহারও রঙ্গ বা তমোগুণ বেশী থাকে, তদন্থসারে 
ব্রাহ্মণার্দি বিভিন্ন জাতিতে জন্ম হয়, এবং জন্মকালীন এই 
সকল গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণাদদি জাতির কর্তব্য কণ্দ সকল 
বিভাগ করা হুইয়াছে। এই তাবে ১৮৪১ শ্লোকের স্ছিত 
এবং অভাঁন্ত শান্ত্রবাক্য ও শীম্ত্রোজিখিত ঘটনার সহি 
সামঞ্জভ রাখিয়। ৪1১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হুইবে। 
পূর্ঘাজন্মের কর অঙ্থসারে যে ত্রাক্মণাদি জাতিতে জন্স হয় ইহা 


নতুন সংস্করণ 
৯ প্রকাশিত 
হয়েছে 


























ইউরোপীয় সাহিতাজগতে 'লেডি চাটার্লির লাভ।র'এর মতো জার কোনো উপন্যাস এতথানি চাঞ্লোর 
সৃষ্টি বোধ হয় করেনি। ডি এইচ লরেম্সোর এই উপন্যাসথানি নীভি াদীদের কড়া শাসন সত্বেও, আজো 
জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তব্য সম্ধদ্ধে যত মতভেদই থাক, লরেন্গের অসামান্ প্রতিভার বহিদীপ্ত 
প্রকাশ এই বইএ কোনে মতেই অস্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে যতটা ছুর্বোধ 
আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্যে যে আমাদের তাস্ত্িক দৃষ্টিভঙ্গির সংগে ভার মিল বড় 
কম নয়। তার নিজস্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব হুম্পষ্ট। জীবন সাধনার গভীরতম উপলব্ধিকেই 
“লেডি চ্যাটালির প্রেম'এ লরেন্স রক্ত মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত মন্ী্ন সং্ঞা ছাড়িয়ে কা ও কামন। 
এখানে অপরূপ এক রহস্গভী'র পুজীনুষ্ঠানের উপকরণ হদে উঠেছে । দাম ৩৫* পু 


অচিস্তযকুমারের রঃ অচিন্তযকুমারের 


সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই 
পরিব্রজ্যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে । মানুষের অন্তরে ষে 


সহন্রের জনতার কোথায় কে একজন সামান্য যুবক, 
আর কোথায় কে একটি সাধারণ মেয়ে। 


কী এক আশ্চর্য মুহূর্তে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে আর চকিতে 
হাজার বছরের অদ্ধকার ঘর আলো হয়ে যায়। একজন গৃহহীন বৈরাগী বাস করছে এ তারই 
সেই সামান্ত যুবক সমাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধারগ ঘর খোজার কাহিনী । কাছের মানুষ হয়েও 


মেয়ে হয়ে ওঠে রাজেস্বরী। কিন্তু কভদিনের সেই 
স্বপ্ন রচনা, সেই আকাশচারণ? আছে সংব্ধসন্কুল পৃথিবী, 
দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের তিক্ত] ৷ সেই সম্রাট যুবক 
তধন এক ভবঘুরে বেকার জার দেই 

বাজেশ্বরী মেয়ে এক শিক্ষরিত্রী ৷ আবার তার! 
বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত। কিন্তু যে প্রদীপে একদিন হাজার 
বছরের অন্ধকার ঘর আলো! হয়েছিল, সে কি নেববার? 
জীবিকার চেয়ে জীবন কি বড় নয়? প্রয়োজনের 
চেয়ে রড় কি নয় প্রেম? দেই অপরাতূত প্রেমের 
গরিমাময় কাহিন্টাই এই উপস্ভাস। দাম ২৪, 


কোথায় সে দূরে বসে আছে --রূপে-রূপে 

সেই অপরূপার অস্থসন্ধান। সংস্কারমুক্ত জীবনের 
অভিনব সংসার কামন|| মুরোপের সাহিত্যে যেমন 
নট হামন্থুনের *ওয়াগ্ারার্স, বাংল! সাহিত্যে তেমনি 
এই “বেদে । বহু পৃথিবী পেরিয়েও যেমন 

আকাশ, তেমনি বনু প্রেম ও বহু প্রাপ্তি পেরিয়েও 
সেই অনির্বের আকাঙজ্ষ! | বছু বাসনায় 
বিশ্বরমার উপাসল!। দাম ৩* 








শচীন্দর মভুমদারের স্থান: এলাহাবাদ। 


কাল: ১৯৪২। পাত্রী : বহ্ছিশিখার 
দেপগীতবঠ- মতো এক বাঙালী মেয়ে। এমেয়ে বিজ্ঞানের 

ছাত্রী। দেশই তার দরিত, দেশজোড়া আগুনের 
মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা । প্রয়োজনে ক1লভার্টের নিচে রাত কাটায়, পুরুষের 
ছদ্মবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে । কিন্তু ছায়ার মতো! অবিরাম তাকে অনুসরগ করে একদিকে 


গোয়েন্দা বাহিনীর পুলিশ, অগরদিকে লালসামত্ব এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণা আলিঙ্গন 
থেকে তার উর্বশ্বাস পলায়ন। শ্চীন্দ্র মজুমদীরের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম ৩২ 








লী ১.২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২*। 
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উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে । *রমণীয়চরণাঃ রমনীয়াং যোনিমা- 
পন্ভগ্তে ব্রাঙ্ষণযোনিং বা ক্ষব্রিযযোনিং বা ঠবস্ঠটযোশিং বা” 
ইত্যাদি (ছাঙ্জোগ্য উপনিষদ ৫1১০1৭ )--অর্থাৎ যাহার! উত্তম 
কর্ণ করে তাহার! ব্রাহ্মণ বা. ক্ষত্রিয় ব1 বৈশ্ত কোনও উত্তম- 
যোনিতে জন্বগ্রচ্ণ করে । এই বাক্য ছুইতেও বুঝ! যায় যে, 
জন্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করাই বেদের অভিপ্রায়। সীতার 
81১৩ শ্লোক বেদবিরোধী ভাবে ব্যাখা! কর। সঙ্গত হয় ন|। 

লেখিক। মহাতারত এবং উপনিষদ হইতে আরও 
কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া! তাহার এই মত প্রতিষ্ঠা করিতে 
চে করিয়াছেন যে, জাঁতি জন্মের দ্বার! নির্দেশ ন1 করিয়া 
খুণ ও কর্থের দ্বার নির্দেশ করা উচিত। কিন্তু তাহার 
উদ্ধিষ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে পূর্ববোল্সিখিত অনেকগুলি আপি 
উত্থিত হইবে । এক্ষণে দেখ! যাঁক, লেখিক! অন্ত বে বাঁক্য- 
গুলি উদ্ধত করিয়াছেন সকল শাম্ত্রবাক্যের সন্বিত সামগ্র্ড 
রক্ষ। করিয়া তাঁহাদের কি ভবে অর্থ করা যায়। 


লেখিক! ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে সত্যকাম-জাবালের 
কাহিনী উদ্ধত করিয়াছেন এবং উপনিষদ বাক্যের এইভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আবাল] যৌবনে বহু পুরুষের সহিতি 
খোনব্যতিচার করিয়াছিলেন, এব্গ্ত সত্যকামের পিত|। কে 
ছিলেন তাহ অবাল। জানিতেন না । রবীন্দ্রনাথও উপশিষদ্দ- 
বাক্যের কতকট। এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শর 
জবালাকে ব্যভিচারিনী বলেন নাই। “বহু অহ্ং পরিচরস্ী” 
ফথার অর্থ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন “বহু পুরুষের সহিত মিলিত 
হ্ইয়] 1৮” শঙ্কর “বহু” শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণ করিয়াছেন 
এবং পরিচাপ্রিনী শকের অর্থ করিয়াছেন পরিচর্ধ্যাকারিটি__গৃহ- 
কর্ণে অত্যপ্ত বাত্ত ছিলাম বঙলিয়! গোজের বিষয় জানিতে পারি 
নাই। আজিও অনেক “শিক্ষিত” ব্যক্তিকে গোত্রের কথ! 
পিজাসা করিলে বলিতে পারেন ন|!। অশিক্ষিত রমনী 
বাল! হয়ত অল্পবয়গে বিধবা_-গোত্ের কথ। জানিতেন না, 
ই? বিচিঅ নছ্ে। জ্বাল! যদি বলিতেন “তোমাধ পিত। 
কে তাহা! আমি জানি না” তাহা হুইলে রবীন্্রনাথের ব্যাখ্যাই 
সমীচীন হইবে । যেখানে কোনও আ চাধ্য-অননীর হুশ্চরিজ্তার 
নিঃসন্দেহ্‌ প্রমাণ পাওয়। যায় সেখানে ছঃখের সহিত তাহু। 
স্বীকার করিতে হয় । যেখ!'নে এ মহিলার ছশ্চরিস্রতা খ্যাপন 
না করিয়! অন্তভাঁবে শান্ত্রবাকোর ব্যাখ্যা কর। যায় সেখানে 
অন্তভাবের ব্যাখ্যাই .সমীচীন। ব্যন্ডিচার করিতে জবালার 
বিবেক যদি বাধা দেয় নাই, তাহা হইলে মিথ্য/ কথ! 
বলিতে কি বাধা ছিল--তিনি একটি মিথ্যা গোছের উন্বেধ 
করিতে পারিতেশ। ব্যাকরণও শঙ্কপ্নের ব্যাখ্য। সমর্থন করে, 
“বছ' ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন। রবীঞ্নাথের ব্যাখ্য। 
যথার্থ হইলে পুংলিঙ্গ ও দ্বিতীয়া বহুবচন হুইত, “বহুম্‌ অহ্ং 
পরিচরস্তী” হইত। পরিচর্ধ্য। করার অর্থ সেব! কর1, গৃহ্কর্শ 


গলা 


লাম্পান্পস্পস্পিসিপা পাপ পান্পস্পাসিপাসিিপাসপসিপা সপাস্পাসিপাসিশসি পাপাম্পিসিপাসিপাপাসিপিপাস্পিসিপালি পানি পািপসপাশনা পাশা পাপা পা সপন 
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করা। পরিচর্ধ্যার অর্থ ব্যতিচার এরপ দেখা যায়. না। 
রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও ইছা স্বীকার করিতে 
হইবে যে, জন্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করাই সাধারণ নিয়ম 
এবং এক গুরু গৌগ্র জ্বানিতে চাহিয়াছিলেন। সত্যকাম 
ঘদি গোএ বপিতে পাঁররিতেন তাহা হইলে গুণের বিচার কর! 
প্রয়োক্ষন হইত ন|। ন্ুতরাঁং সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যান 
হইতে এরপ সিদ্ধাপ্ত করা যায় ন যে, জন্ম অনুসারে জাতি 
নির্দেশ হইবে না। অন্ত অনেক কারণেও যে এইরূপ ব্যাখা 
গ্রহণ কর! যায় না! তাঁহ্‌। পূর্বেই বল! হইয়াছে । 


অতঃপর লেখিকার উন্জিখিত মহা'তারতের সর্প-মুধিঠির- 
সংবাদ সন্বঞ্ধে আলোচন] করা যাঁকৃ। সর্পদ্িজ্ঞাসা করি- 
লেন “ব্রাহ্মণ কে?” মুবিষির বলিলেন, “বীহাতে সত্য, 
দান, ক্ষমা, শীল প্রভৃতি গুণ আছে তিনি ব্রাক্ধণ।” পরে 
বলিলেন, “যদি শুষে এই সকল গুণ থাঁকে, ব্রাহ্মণ না থাকে, 
তাহা হুইলে শুদ্ধ শুক্র নহে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে ।”৩ ব্রাহ্ধণ 
ব্রাহ্মণ নহে _এই বাঁকে যে ছইটি ব্রাঁক্ষণ শব ব্যবহার 
কর! হুহয়াছে সেই ছুইটি শবের অবন্ত ছুইটি তিন অর্থ 
লইতে হুইে, নচেৎ বাক্যটি স্ববিরোধী হুইয়!। যাইবে । 
প্রথম ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, যাহার জাতি ব্রাহ্ধণ, দ্বিতীয় 
ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ যাহার ব্রাহ্ধণোচিত গুণ আছে। যে 
ব্রাহ্মণের এই সকল গুণ নাই সে জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও 
ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার নাই; যে শুত্রে এই সকল গুণ 
আছে সে জাতিতে শুর হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণের শ্ায় 
সম্মান কর। উচিত। বস্ততঃ এই বাক্যের তাৎপর্ধ্য সত্য 
দান প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করা, জাতি নির্ণর করার 
উপায় নির্ৰেশ কর] এই বাঁক্যের তাৎপর্ধ্য নফে। তাছা! যদি 
হইত তাহা! হুইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্, শুন্ঘ চারি বর্পের 
লক্ষণ উল্লেখ কর] হইত) কেবল ব্রান্ধণ ও শুত্রের নছে। 
লেখিকা! বলিয়াছেন, বিশ্বামিহ ক্ষয় বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াও তপন্তার দ্বার] ব্রাহ্মণ হুইয়াছিলেন। এ বিষয়ে 
মহাভারত অন্থশাঁসনপর্বব চতুর্থ অধ্যায়ে উ্জিখিত আছে যে, 
সতাবতী এবং সত্যবতীর মাত। উতয়ে সত্যবতীর স্বামী 
মহ্থি খচীকের নিকট ছুইটি পুঅলাভার্থ প্রার্থনা করিলে খচীক 
ছইটি চর প্রদান করেন। গীহার ইচ্ছা ছিল সত্যবতী একটি 
চক্ত তক্ষণ করিয়! ব্রাক্ষণ-গুণযুক্ত পু্রলাভ করিবেন এবং 
সত্যবতীর মাতা অপর চরু ভক্ষণ করিয়া ক্ষত্রিয়-গণযুস্ত পুঅ 
লাত করিবেন, কিন্তু তাহার! চরু পরিবর্তন করিয়া দিলেন। 
ইহাতে সত্যবত্তীর গর্ভে পরশুরামের জন্স হইল এবং সত্যবতীর 
মাতার গর্ভে বিশ্বামিজের জন্ম হইল। তপস্ভার শক্তি 


৩। শুস্ত্রেতু যদ ভবেং লক্ষ্য দিজেতৃ তনরবিজ্ঞতে । 
ন বৈ শুত্রো! তবেচ্ছুত্ে! ব্রাহ্মণো! ন চ ব্রাক্ষণঃ॥ 







২৫১০ ও ৩৭ পাউগ 
চিনে পাওয়া বায় 


হিনুস্থান ডিডেলপমেন্ট কর্পোবেশন লিমিটেড, কলিকাত। 
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অলৌকিক। তপঃশক্তিতে দেহের উপাদান পরিবর্তন কর! 
যায়। লুতরাং জাতির পরিবর্তন করা সন্তব। এইরাপ 
তপশশেক্তির প্রভাবে জন্ম অন্গসারে জাতিনির্দেশ রূপ সাধারণ 
মিয়মের পরিবর্তন শাস্ত্রে ফোনও কোনও স্থলে লিপিবদ্ধ আছে, 
লেখিকা তাঁছছ। উল্লেখ করিয়াছেন । তপন্ডার দ্বার] জাতি পরি- 
বর্ভন এবং গুণ ও কর্ণ বিচার করিয়। জাতি নির্দেশ এই ছইটি 
ভিন্ন কখ!। তপঃশক্তির দ্বার! জাতি পরিবর্তমের উল্লেখ শানে 
কোমও কোনও স্থলে জাছে। কিন্ত গুণ ও কর্দব বিচার 
করিয়৷ জাতি স্থির করিতে হইবে, একথা শাস্ত্রে কোথাও 
নাই, এবং ই] সম্ভব নয়। জন্ম অন্পারে জাতি নির্দেশ 
ফরিবে- শান্ত্রে এই স্পঞ্ নিয়ম নানাস্থলে আছে । 

বেদব্যাসের মাঁত| সত্যবতী ধীবরের পালিত] কন্ত, ধীবরের 
ওরসজাত নছে। সত্যবতী রাজা বন্গু উপরিচরের ওরসজ্াত 
কত] 





লেখিক] লিখিয়াছেন, “উপনিষদে দেখা যায় বছুরাজা 
ত্রাহ্মণগণকে ব্রন্ষোপদেশ দিয়াছেন।” ইহ] হইতে লেখিকা! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজ! ব্রাচ্ষণ হৃইয়! পিয়াছেন। এ 
সিদ্ধান্ত যথার্থ নছে। ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেও র'জা 
ক্ষঞ্রিয়ই ছিলেন, ব্রাহ্মণ হইলেন বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। 
তিনি জনক ও কুরুর উল্লেখ করিয়াছেন । তাহারাঁও ক্ষতিয় 
ছিলেন, ব্রাহ্মণ হন নাঁই। 


০৮7 6. হি 5 35447 


শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-ৃত্যুর হার এত ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙ্গীণ পু্উিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বির 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণা $ 


টনিকটি প্রত্যেক শিগুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিক্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £-_-শিশুদের যকৃতের পীড়া, অলীর্ণতা, ছুধ তোলা 
পেট ফাঁপা কোষ্কাঠিভ, রক্তশৃক্ততা, রুরতা, ব্রষ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি। 


প্রবার্সী 





লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * কলিকাতা 


১৪৫৬ 








লেখিকা একটি বড় রফঘ তুল করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যাজবক্ষ্যের ছুই শ্রী ছিল, হৈত্রেম়্ী ও গার্গী। 
কিন্ত যাজবক্ক্যের জ্রীদের নাষ মৈত্রেয়ী ও কাত্যারনী। গার্গার 
সহিত যাজবক্ষোর বিচার হ্ইয়াছিল। কিন্ত গার্গা তাহার 
স্ত্রী ছিলেন ন]। 

যাঙ্থার| লেখিকার যত গ্রহণ করেন না গাঙ্ছাদদিগকে তিনি 
“কদর্ধকারী” "সঙ্কীর্ণতা ও ঈর্ধ্যাগর আধার বলিয়াছেন। শাস্ত্র 
সম্বন্ধে আলোচনাতে সংযত ভাষা প্রয়োগ কর] উচিত। 
সন্ত্রতি বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘকর্তুক *হিন্দুর নিকট নিবেদন” 
নামে একটি ছাপা কাগজ বিতরণ কর! হইয়াছে ।৪ তাহাতে 
এই মত প্রচার কর! হইয়াছে যে, জাতি জন্মের দ্বার] নির্দি্ 
হইবে ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় । এই কাগজটি নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ খ্বাক্ষর করিয়াছেন ৫__ 

মহামোপাধ্যায় পরচণীদাস ভায়তর্কতীর্ঘ, মামহোপাধ্যায় 
ছুর্গাচরণ সাংখাবেদাস্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্্রনাথ 
তর্কবেদান্বতীর্খ, মহামকোপাধ্যায় আ্রকাঁলীপদ তর্কাচার্ধ্য, 
৬অশোকনাথ শাম্্রী, পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব জায়তীর্ঘ, ভর 
রসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও ভব্টর প্রীনলিনীকাত্ত ব্রহ্ম । 


৪ কেহ যদ এইছাপা কাগজ দেখিতে ইচ্ছা করেন 
তাহা হইলে প্রবন্ধ-লেখকের নিকট ৩, শভ়ুমাথ পণ্ডিত গ্রীষ্, 
কলিকাতা ২০, এই ঠিকানায় পঞ্র লিখিলে কাগজটী তাহার 
নিকট পাঠানো! হুইবে। 









5227 
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বিদ্রোহ ও বৈরিতা।_-নাযাগেশচন্্র বাগল । বেঙ্গল পাব- 
লিশাস+, ১৪, বঙ্কিম চাট্জ্জে ছাট, কলিকাত|| মূলা ছুই টাকা। ১৩৫৬ 
প]াক্স্-ব্রিটানিক1 অর্থ।ং শীপ্তির যুগ্ন আনয়নই ইংরেজ রাজত্বের 
বিশেষত্ব--কেবলমাত্র সিপাহী বিদ্রেহই ইহার ব্যতিক্রম _সীধারণের 
মধো এই ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু ইহ! যে পুরাপুরি সতা নহে 
গ্রন্থকার তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন 
যে শারতবাসীর! “যুগে যুগে শাসক ও শোষক ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব 
অগ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।” তাহারা “কোন কোন অঞ্চলে 
সামাম্ততঃ বা বাপক ভাবে কখনও বিদেশীর কর্তক অশ্বকার করিয়া! 
তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, কখনও বা আধুনক রীতিদম্মত 
রাষ্টনৈতিক আন্দৌলন চালাইয়া'ছ |” সশগ্্ সংগ্রামের দৃষ্টাশ্ুখখরপ ঠিনি 
সন্্রণানী বিদ্রোহ, সখওতাল বিদ্রোহ এবং ওহাবী বিস্ঞোহের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিয়াছেন। তারপর অহিংস অসহযোগ অথব! রাজশপ্রির বিরুদ্ধে 
প্রজাকুলের নিরুপদ্রব প্রতিরোধ--যাহ1 মহাস্ম। গান্ধী এদেশে প্রথম 
প্রবর্তন করেন বলিয়া! সকলের ধারণা _তাঁহাও যে পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়।ছে 
তাহার প্রমাণনশ্থরূপ নীলচাধীদের বিদ্রোহের বর্ণ করিয়াছেন । 
বিদ্রোহ ব্যতীত ইংরেজের সহিত ভারতবানীর বৈরিতার দৃষটান্তশ্বরূপ 
বেসরকারী, সাঁধারণ ইংরেজের অত্যাচার, খ্রীষ্টান পাঁজীদের হিন্দুধন্নীশ- 
মূলক চেষ্ট| ও পিঝিল সার্ধিস হইতে ভারতবাপীকে অবৈধ উপায়ে বঞ্চিত 








॥ পা ১] এ ॥ | | 
৫৫-৫০-4১৫১ 


ক্যান্ঠবুল * 


স্ুবালিত ক্ষাযাষ্টল্র অগ্মেকন 


রা তিমি, 


উ$৩৩৬৬ ডা 


করা এবং এই নকলের বিরুদ্ধে যে নুদ'্ঘ ও ব্যাপক আন্দোলন হয় তাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন । সর্বশেষে যে রাজনৈতিক আন্দেরলনের ফলে.ইংরেজ 
ভারতবর্ধকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়। স্বেচ্ছায় এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে । 

বস্ধিমচন্থ্ের আনল্গমঠ সন্নাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়। রচিত 
হইয়াছে। হতরাং শিক্ষিত বা. 1লী মাত্রেই এই ঘটনার সহিত পরিচিত। 
কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্রা বুল পরিমাণে কজ্সনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং-স্টাহার বর্ণিত বিদ্রোহ প্রকৃত বিদ্রোহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এইজস্ত 
বঞ্ধিমচন্্র আনমন্দমঠকে এঁতিহাসিক উপন্থাস বলেন নাই। বস্তুত এই 
সন্নাসীগণ বাঙালীও ছিল না এবং সুগল1 হুফলা শন্তশ্তামল! বঙ্গভূমির 
প্রতি একান্তিক ভক্তিও তাহাদিগকে বিদ্রোহে প্রণে।দিত করে নাই। 
ইহাদের অধিকাংশই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী । ইহার! 
গ্রামাঞ্চল হইতে মকল হুস্থ ছেলেদের চুরি করিয়! আনিয়া নিজেদের দল- 
পুষ্টি করিত এবং ধনী বাঞ্তির বাড়ী ড/কাতি করিয়া লুঠতরাজ করিত। 
ইহাদের মুল অপ্িপ্রয় কি ছিল তাহ! সঠিক জানিবার উপায় নাই-. 
কারণ ইংরেজী সরকারী বিবরণ বাতীত ইহাদিগের তরফ হইতে কোন 
বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ এ পর্বাস্ত পাওয়া! যায় নাই। গ্রস্থকারের মতে ব্রিটিশ 
কর্মচারী দ্বার! উৎপীড়িত হইবার ফলেই সাধারণ লোকের! সন্তাসীদলের 
কাধ্যকলাপের মধে। মুক্তির আশা পোষণ করিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন 


তিমিরঘন নিশিথিনীর নীরদ্ধ অন্ধকারে দীপ- 
শিধাটি যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
কালো কেশের ছায়াপটে স্বন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্জল দ্রেখায়। রূপচধ্যায় কেশের উৎকর্ষ 
এইজন্যই অপরিহার্য । ক্যালকেমিকোর স্থগন্ধি 
কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত। 


44৩1 
কোকোনলত্িলল 


সুগন্ধি নারিকেল স্থুবাসিত তিল 
তৈল তৈল 


১৬৮৮ 

মিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়1. সম্ভব মঙে। তবে সঙ্গ্যাসীর৷ সে 
অন্রেশস্ত্রে সজ্জিত এবং সংখ্যার অনেক ছিল এবং ভাহীর্দিগকে 
দমন করিতে যে ইংরেজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

সাঁওতাল বিজ্োহ সন্বপ্ধে এদেশীয় সীধারণ শিক্ষিত লৌকও বিশেষ 
কিছুই জানেন না। কিন্তু এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। নয় বৎসর পূর্বে 
ডাঁজার কালীকিক্কর দত্ত সরকারী নধিপত্ররের সাহাযো এ সম্বন্ধে ষে গ্রস্থ 
লেখেন তাহাই এ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রস্থ। খ্রস্থকার ইহার উল্লেখ করেন 
নাই। আহার মতে সীওতাল বিদ্রোহ খিটশ শাসনেরই বিরুদ্ধে ছিল। 
কিন্তু ইহ! আংশিক ভাবে সত্য । স্থানীয় জমিদার ও মহাজনের অন্যাচারই 
সা'ওতাল [বিদ্রোহের মুখ্য কারণ, কিন্তু পুলিন অতাচারের প্রতিরোধ না 
করার পরে গৌণত সরকারের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ যোষণ| করিয়াছিল-_ 
ডাক্তার দত্তের এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 


সপ্রযামী বা নাওতালদের বিজেহ প্রধানত ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তি 
লান্টের জন্থ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ প্রম।ণ নাই । কিন্তু তথাকধিত 
ওহাবী আন্দোলন প্রথমে মুসলমান ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে আরম্ত হইলেও 
পরে ইংরেজ সরকারের বিরদ্ধে প্রকাগ্ঠ বিদ্রোহের আকার ধারণ কররিয়া- 
ছিল। হবে ইহাকে ইংরেগের বিরুদ্ধে ভারতের ভাতীয় আন্দোলন 
বলিয়া গ্রহণ কর! বয় না। মুদলনান ধর্বের নীতি অনুদারে অমুলমান 
জাতির অধীনে বাদ কর! অধন্্ জান করিয়াই মুদলনানেরা এই বিজোহের 
সুচনা! করে _নুতরাং ইংরেজ ও হিন্দু উভয়েই ইহাদের বিদ্বেষের পাক্র 
ছিল। 


আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উত্তব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে 
অনুরূপ আন্দোলন হর তাহার সহিত এই ওহাবীদের কোন সম্ব্ধ ছিল 








গ্রহাদী 





১৩৫৬ 
এমন কোন প্রমীণ নাই। ন্মরণ রাখিতে হইবে যে রায় বেরিলীর সৈয়দ 
আহ.মেদ ব্রেলভী বখন ভারতে এই আন্দোলনের প্রবর্তন করেন তখনও 
তিনি আরব দেশে যান নাই। তাহার দল অনেকটা দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইবার 
পর তিনি মক্ষা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ প্রতিষ্তিত 
করেন এবং তাহা। প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম 
করে তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। ইহার সহিত ওহাৰী 
মতের কোন সম্বঞ্ধ নাই। কিন্ত আরবের ওহাবীর সহিত সংশ্রব থাকুক 
বা না থাকুষ্ক ভারতের এই তথাকধিত ওহাবী আন্দোলনই 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম সশত্র বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য । 
ধর্মমুলক হইলেও ইহার মধ্যে বিনষ্ট মুসলমান রাঁজশক্তি উদ্ধারের 
আশা! বা আক।জ্ষা যে একেবারেই ছিল না-তাহ। বলা যায় ন1। সুতরাং 
এই আন্দেলনকে এক হিসাবে ব্রিটিশ রাজবে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি- 
সংগ্রাম বলিয়! গ্রহণ করা যইতে পারে। 





. নীল বিদ্রোহ অধ্যায়ে গ্রস্থকার নীল-চাষীদের সভ্ববদ্ধ শক্তির ষে বিবরণ 
দিয়াছেন তাঁহ। বিশেষ মূল্যবাঁন। বাংলার সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ 
শক্তি ও সাহসের দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই ছুর্লভ। বর্তমানকালে নুপরিচিত 
অসহযোগ আন্দে।লনের মূল সুত্র ও সার্কতার পরিচয় ইহার মধ্যে 
বিশদভ।বে পাওয়। বায়। - 

গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ নম্বন্ধে হুবিস্তুত আলোচনা নিপ্রা'য়াজন। 
ইরেজের বিরুদ্ধে নান? কারণে অসন্তোষের বঙ্ছি ধুমায়িত হইয়া কিরূপে 
দাবানলে পরিণত হইল গ্রন্থকার তাহার একটি সংক্ষিপ্ত চিন্তর দিয়াছেন । 
ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের মনোভাব কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ঠিত হয়, 
উতিহাসিক ঙধা হিসাবে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক। 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


€ ৯৯৩০ সাল স্থাপিভ ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী সুভাঁব রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


লন্বওশ্রক্ষান্তর শ্যাহ্ছিৎ কষা কল্লা তুন্ £ 
স্পাম্খী-ম্মহ 


লেকযার্কেট (কলিকাতা ), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, 
কীর্ণীহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, 


মেমারী, 


চন্দননগর, 


ঝাড়সগুদা ( উড়িয্যা), ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ) এল, সেনগুপ্ত 


অগ্রহায়ণ 
পোস্পসিস্পস্পিিল্িপা পর সপ, 
মোটের উপর গ্রস্থথানিতে ব্রিটিশ যুগের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। 
ছুই-একটি ভ্রমের প্রতি গ্রস্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ২৯ পৃষ্ঠায়” 
পংক্তিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরিবর্তে মাকু“ইস জব হোষ্টিংস হইবে। ১১৯ 
পৃষ্ঠায় € পংক্তিতে ১৮৫৬-৭ এর পরিবর্তে ১৮৫৫-৫৬ হইবে। 
গ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদীর 
ত্রয়ী (বান্ীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ )--গ্রীশশিতৃষণ দাশ- 
গুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান -জ্রীগ্রু লাইব্রেরী, ২*৪, কর্ণওয়ালিম গ্রীট, 
কলিকাতা । মুলা ৫২ ট/ক1। 

এ ধরণের পাণ্ডিতাপূর্ণ সরদ আলে।চনা আজিকার সাহিত্ো ছুলগ। 
ইদানীং জ্ঞাননিরপেক্ষ বাচালতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। সংস্কৃত 
চষ্চা কম লোকেই করেন ; যাহারা করেন, ভাহারাও অনেকে প্রকৃত রসজ্ঞ 
নহেন। গ্রস্থকার এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় শ্রেণীর সাহিত্যের 
রসগ্রাহী; পাশ্চাত্য সাহিত্যও তিনি সযত্বে পড়িয়াছেন। তাই তাহার 
আলে।চনা ফাঁক কথ! নহে, তাহাতে জানিবার ও ভাবিবার বন্ত অনেক 
আছে। ভারতের ভিন মহাকবির রচন। পাশাপাশি দেখ।ইয়। তিনি রবীন্ত্র- 
সাহিত্যের উপর নুঙতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাহার আলোচন। 
দরদ ও চিত্তাকর্ষক। এইজন্য সাহিত্যানুরাগীর কাছে এ গ্রন্থ বিশেষ 
দমাদরযোগা। 

শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী-_অচিন্তাকুমার সেন- 

গুপ্ত। দিগস্ত পাবলিশ” ২*২ রাঁসবিহাপী এভিনিউ, কলিকাঁত। পৃঃ. 
১২৬। দাম--৩২ টীক1। 

কাহিনীটি গ্রামের মতই সরল- বাহুলা-বঞ্জিত। বেশী চরিত্রের ভিড় 
নাই--কাহিনীগত রসকে ফেনাইবার আড়ম্বর বেশী নাই। সাদাপিধ! 
একই প্রেমকাহিনী--যে কাহিনী বৈষ্ব-সাহিত্যের মধ্যমণি-ন্থরীপ ; নব- 
পরিবেশে তাহাই নুঙন সঙ্জায় পরিবেশিত হইয়াছে। সে প্রেম দেই- 
কামনার দূরত্বে নিকষিত হেমের মতই মহিদময়--তাহাকে উদ্ছে তুলিবার 
প্রয়াসে প্রাকৃত জনের স্বভাবে ঠিকমত মানিয়া লওয়া হয় নাই। এই- 
খানে তীক্ষ অগ্ুভুতির সঙ্গে বাস্তব জ্ঞ/নের বিরোধ স্পষ্টশর হইয়াছে । যে 
সমাজ হইতে চরিব্রগুলি বাঁছিয়া লওয়! হইয়াছে__বাহিরের দৃষ্টিতে সে 
সমাজের প্রাণ-প্রবাহের স্বরূপটি আন্ত করা সম্ভব নহে, আরও নিবিড় 
মমতায় ও গভীর অভিনিবেশে তাহাকে চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। 
বাহিরের দৃষ্টিতে ভঙ্গিটাই প্রাধান্ত লাভ করে-__সেই কারণে গ্র।ম্য ছড়। 
প্রবচন প্রভৃতিতে কখোপকথনের ধার।টি সাবলীল ও স্বাভাবিক হইয়াছে। 
এই নিম্গুরের সমাজে শুধু প্রেম নহে-তার চারি ধারে আছে অভাব, 
শ্লানি বেদনা_-ধুলা-কাদা--আশ! আকাজ্জ। ক্রি খথলন। এই সমন্তকে 
জড়াইয় বু সমস্তা। দিন দিন প্রবলতর হইতেছে । এই সবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র 
আঁকিবার যথেষ্ট অবকাশ কাহিনীতে ছিল; পটগুমিকাকে বিস্তৃত ন! 
করিবার ইচ্ছায় লেখক সেগুলিকে পরিহার করিয়াছেন। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
পাঁচ-মিশলি- শ্রীতনুজা দেবী। ১২নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
রুট, কলিকাতা, ১১৪ পৃঃ, মূল্য ২০ । 
রম্ধনবিদ্যার বই। ইহাতে আধুনিক রগ্ধন-প্রণালী বণিত হুইপ্নাছে। 
লেখক নিজ রম্ধন-কুশলতায় রবীন্দ্রনাথকে পরিতৃপ্ত করিয্নাছিলেন। বই- 
খানি যে বাংলার মেয়েদের খুব কাজে আসিবে দে সম্বন্ধে সন্দেহ 
নাই। তবে আমাদের মনে হয় যে, রন্ধন-প্রণালীসমূহ্র বর্ণনা! আরও 
একটু বিশদ করিয়া দিলে ভাল হইত। 
শ্রীধতীন্্রমোহন দত্ত 
মহাত্মাজীর তিরোধানে-_ শ্রীমহীতৌষ রায় চৌধুরী 


মম্পীদিত। শিক্ষক পঞ্জিকা অফিস, ৬১ বালিগঞ্জ শ্লেদ, কলিকাত1। 
মুল্য--২৪* 


পুস্তক-পরিচয় 





১৮৯ 
সম পপ্ ্ি প্টস পী পাপা স্পস্ট শপ পাস সি পাস পাস পো পোস্ট পাস 
ভারতীয় মহাঁজাতির জনক গ্রান্ধীজীর জীবনাবসান ভারতের তথা 
জগতের ইতিহানে এক মর্দস্থদ ঘটনা । এ আকম্মিক আঘাতে শুধু 
ভারতবাসী নয়, সমগ্র বিশ্ববাসী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশবিদেশের মহাআ্াজীর অনুরাগীদের বেদনা বিহ্বল 
হদয়ের উচ্ছাদ। মানুষের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী নয়। মহাজ্ব(জীর জীবন-নাটোর 
শেষ দৃগ্তে অনুঠিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক কাহিনী আমাদের ভবিষ্যৎ ব শ- 
ধরদের জন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়েজন ছিল । লেখক এই প্রয়োজন 
মিটাইপ্া আমাদের ধন্ঠবাদভাজন হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, এই সঙ্গে 
গাঞ্ধীজীর জীবন-কণা, তাহার বাণী, তাহার শিক্ষানীতির মন্ার্থ, প্রার্থনা 
সভায় প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ এবং দেশদেশাস্তরের গুণীজনের শ্রন্ধাগ্লি 
সঙ্কলিত হইয়।ছে। কতকগুলি মুল্যবান ছবি বহু তথ্য সম্বলিত এই পুম্তক- 
খানির নৌষ্টব বঞ্ধিত করিয়াছে। 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 
অ।মার জীবন-_এ্রআলামোহন দাস । দীসনগরর, হাওড়া । 
মুল্য ২৫*। 
যে স্বনামধগ্ভ কন্বীরের সাধন! ও কর্ধপ্রচেষ্টায় হাওড়ার জঙ্গলাকীর্ণ 
পতিত জমির উপর বপকথার মায়াপুরীর মত অপুর দাসনগর গড়িয়া 
উঠিয়।ছে+ ভারত জুটমিল, ইগডয়া মেসিনারী কোম্পানী, এশিয়া ডাগ 
কোম্পানী, দাস সুগার কর্পোরেশন, দাস বাহক, হাওড়া ইনসিওরেন্স 
কোম্পানী প্রভৃতি শিক্পবাণিঞ্/সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি বাহার বিপুল 
কণ্দশক্তি ও পরিকল্পন। অনুযায়ী লাভজনক ভাবে পরিচালিত হইতেছে 
তাহার বন্দ্রময় জীবনকাহিশী বাস্তবিকই বিশ্মযক্র | এক মধ্যবিত্ত কৃষক" 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়! প্রথন জীবনে সামন্ত বই বিক্রী দ্বারা তিনি 
জীবিক। অর্জন সুরু করেন, পরে পি. এন. দত্তের বালতির কারখানার 
এক কর্খ্রচাপীর সহায়তায় প্রথমে এনিডের কারখানা, পরে তুলাযস্ 
প্রস্তুতি যন্ত্রের কারখান! স্থাপন এবং অবশেষে রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া! 
আসিয় ইপ্ডিয়া মেনিনারী কোম্পানী, ভারত জুট মিল, দাস ব্যাঙ্ক 
প্রভৃতি বু যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা ও সুদ পরিচালন] ধীহার দ্বারা 
সম্ভব হইয়াছে, আচাধ্য প্রফুল্চন্ত্র রায় যাহাকে 'কর্মবীর আখার 
ভূষিত করেন, তাহার জীবনীপাঠে হতোগ্ম ব্যবসায়বিমুখ বাঙালী অনেক 
কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে। 
আলামোহন গান্ধীজীর মত হস্তচালিত চরকা পন আস্থ(বান নহেন, পরন্ধ 
শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্য দেশের উন্নতি অবশ্ঠন্তাবী মনে করেন | কৃষি- 
কর্দদে শতকর ৬* জন ও শিল্পবাঁণিজ্যে ৩* জনের বিনিয়োগ দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর মনে করেন এবং ধনোপাজ্জন ও ধনবণ্টনের বৈষম্যকেই দেশের 
ছুঃখদারিদ্রের কারণ নির্দেশ করেন। যতঙ্ষণ ন! এই সকল ব্যবস্থা কার্্য- 
করী হইতেছে, ততক্ষণ কোন আইনের সহীযোই কম্টুনিজমকে ঠেকাইয়। 
রাখা বাইবে না, ইহা তাহার ব্যক্তিগত মত। _ 
শ্রীবিজয়েন্্রকৃ্ শীল 


€ছাট ভ্রিসিঢরা5গর অব্যর্থ উষধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নান! জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুত্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নর- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্বিধা দূর করিয়াছে । 

মূল্য__৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ-_১* আনা । 


ওরিচক়প্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ফস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 





মেশে-ধিদেশের থা 


হায়দ্রাবাদ প্রবাসী বাঙালীদের বিজয়া সম্মেলন 


বিগত ১লা অক্টোবর হায়দ্রাবাদে প্রবাসী বাঁডালীদের 
উদ্যোগে এবার বিজয়! উপলক্ষে একট বিরাট উৎসবের 
অনুষ্ঠ'ন হুইয়াছিল। জাতিবর্ণবর্্ব নির্বিশেষে হিন্দু, মুললমান, 
গ্রষ্ঠান সকল সন্প্রদায়ের প্রবাসী বাঙাঁলীরাই যোগদান করিয়া 
উৎসবটিকে সর্বাজনুন্দর করিয়! তুলিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের 


টি শশা 
০ 
সা রি রি 





হায়দরাবাদ-প্রবাপী বাঙালীদের বিজয়] সম্মেলন 


মারায়ণগুভার ওয়াই. এম. সি. এ.-র সেক্রেটারী প্রনিরপ্ন সাহা 
মহাঁশয়ের উদ্ধোগে ওয়াই. এম. সি. এ.-র সভাগৃছে প্রবাসী 
বাঙালীদের এই সম্মেলনের ব্যবস্থা! হইয়াছিল । 

পান্ধী মগুল মহাশয় সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। 
সভাস্থলে ঘৃত্যগীত ও আবৃদ্তির ব্যবস্থী হইয়াছিল । কুমারী 
শীল] গল, কুমারী উষা লছমীনারসু ও কুমারী শান্তি শীলের 
মৃত্য এবং শ্রীমতী শোভন! চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সকলকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল। এনিরঞ্রন সাহার বাউল-পঙ্গীত প্রবাসী 






বাঙালীদের বিশেষ জানদ্গদান করেন। মিসেস্‌ এ. কে. দাশেয় 
কবিতা আব্বতিও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল । 


প্রযুক্ত প্রমোদলাল মুখোপাধ্যায় এবং দ্িসেস্‌ এস. কে, 
মুখাজ্জা, মিসেস্‌ বি. শীল, যিসেস্‌ জে, চক্বর্ী ও মিলেস, 
এ কে: দাশ প্রভৃতি কয়েকজন মহিলার আন্তরিক চেষ্টায় ও 
কর্থতৎপরতায় উৎসবটি এরূপ সাকল্যমগ্ডিত হইয়াছিল । 





2০; 


[ শ্রীমতী পুষ্পরানী দাসের সৌন্গজে 


ইংলগ্ডে বাঙালী ছাত্রদের বিজয়া সম্মেলন 


এবার ইংলগ্ে প্রবাধী বাঙালী ছাত্রদের উদ্ভোগে 
সাউদাম্পটনে মহাসমারোছে বিজয়া সম্মেলন অন্ঠিত হইয়] 
গিয়াছে । বঙ্ষিমচন্জরের “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত দ্বার| সভার 
উদ্বোধন কর] হয় এবং ভারতীয় প্রথায় করাঁশের উপর 
গানবাঙ্নার আসর বসে। বাংল! আর হিন্দী গান, আবৃতি 
এবং হ্বান্ত-কৌতুকের অভিনয় সতাগৃহকে আ'নন্দযুখর করিয়! 


উর 


টিদাদর মলম নিল 


অগ্রিজঞজন লিমিটেড - পোষ্ট বক্স নং ৬৮২৩ কলিকাতা ৭ 


জগ্রহাগ 


তোলে । “জমগণমন অধিনায়ক” গানটি 
দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি হয়। 





রামানন্দ-স্মুতিসভা 

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শিবনাথ 
মেষোরিয়াল হলে »ল্মামানল্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের একটি চিত্র স্থাপিত হ্য়। 
আবারণ ব্রাহ্মমমাজের সভাপতি 
প্রবরদাকান্ত বন্ধু সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। ্রছ্মেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
বর্তমান ভারতের উচ্চ রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার ও সাংক্কতিক ক্ষেত্রে 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অগ্রদূত 
বলিয়! স্বরণ করেন। তিনি বলেন, 
ঠাছার সময়ে অভ্ভান্ত কাগজের সম্পাক- 
গণ মডার্ণ রিভিযুর সম্পাদকীয় মন্তব্য 
পড়িয়া বে আাপন আপন মত 


স্থির করিতেন, গৃতন আলোক হার রামানন্দবাবুর নিকটই সাহিত্যের প্রচার, হ্বদেশী চিজ্রকলার প্রতিষ্ঠা, অন্ধদের শিক্ষা 


দেশবিদেশের কথ! ১৯১ 





লগুনে বাঙালী ছাত্রদের বিজয়া সন্মেলেন 


পাইতেন। রাজনীতি, লোকসেবা, শিক্ষাসংদ্কীর, শিশু- রবীন্্র-সাহিত্যের প্রচার প্রভৃতি সকলের যুলেই তিনি ছিলেন । 


১২৪.১২৪/১যনুবাভার 'রটি খু এপার 


জ্রা্ড-িন্ুস্থান নার্ট“বালিনতী 





১৯২ এ 


গাহার ফাঁর্ডির ফলতোগ এখনকার যাক্ছয করিতেছে । কিন্ত 
তাজমহলের শিল্পীদের ভুলিয়া! পিয়া লোকে যেমন শুধু তাজ- 
মহলের সৌন্দর্য দেখে, তেমমই মান্য তাহাকেও ভুলির] 
যাইতেছে। 

আ্রভাভচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় রামানন্গবাবুর বহুমুখী প্রতিভার 
উৎস ভগবভ্তক্তি ও তাহার নান! কর্ণ-প্রচেষ্ার কথা বলেন। 
বিভামন্দিরের পবি্রত] রক্ষার প্রতি তাহার তীক্ষদৃতি ছিল। 
বন্ত] বলেন, তিনি যখন শিক্ষা ও বিগ্ার পীঠস্থানে নান! 
ছর্নাতির জন বাঙালীকে বারবার সাবধান করিয়! দিয়াছিলেন, 
তখন ঠাহার কথ। শুনিলে আজ বাঙালীকে এই কলক্ষের ডালি 
বহন করিতে হইত ন1। 

বঙ্গীর সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হইতে এ্রতযোনাশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় স্বপাঁয় চঠৌপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রামের প্রতি ও সাধারণ 
মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও লোকসেবার কথ! স্মরণ 
করিয়] শ্রথ্থ1। নিবেদন করেন। আ্রবরদাকাত্ বনু চিজ উন্মোচন 
করেন। রামানন্দৰাধুত্র দৌহিত্রীগণ ব্রক্ষস্গীত করেন। 


পরলোকে সতীশচন্দ্র দে 


বিগত ১৯শে কাধিক কলিকাঁতাঁর বিশিঃ চিকিৎসক 
মহাশয় লতীশচন্্র ঘে এম-এ, এম-বি ৮১ বৎসর বয়সে 
তাহার কলিকাতান্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়া 
ছেন। 

১৮৬৯ সালের ২২শে জানুয়ারী সতীশচজ্জ তদানীন্তন প্রসিদ্ধ 
ইংরেজী লেখক ও বাণী কিশোরীচাদ্দ মিজের উদ্যান-ভবনে 
জন্ুগ্রহণ করেন । ভাঙার পিত] নীলমণি .দ্রে কাণ্তেন ডি. 
এল, রিচা্সনের অন্ততম প্রিয় ছাজ ছিলেন। জননী কৃয়ুদিনী 
ছিলেন কিশোরীচাদের একমাজ অস্ভান। 

কর্ধজীবনের ভায় সতীশচন্রের ছাতজীবদও কৃতিত্বে 
সমুদ্জল। তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া! পরে প্রেসিডেন্সী 
কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার 
ফরেন। ১৮৮৯ব্রীষ্&াবে উক্ত কলেজ হইতে তিনি ইংরেজী, 
গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নে অনাস” সহ বি-এ পরীক্ষায় 
উভ্ভীর্ঘহম। অতঃপর ইনি রসায়নশাম্ত্রে এম-এ এবং কলি- 
কাতা ঘেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্য! অধ্যয়ন করেন। 
এম-এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
ফরেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ধাতরীবিদ্যায় অনার্স সহ তিনি এম-বি 
পরীক্ষান়্ উদ্ভীপ্ণ হুম। 

লাউথ নুবার্বান হাসপাতালের ( এক্ষণে শত্ুনাথ পঞ্ডিত 
হাসপাতাল নামে পরিচিত ) প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তথায় 








প্রবাগী 


ডি.লির্ট ভাহার পুজ। 


মু্াকর ও প্রকাশক- ঞনিবারণচন্জ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার বো কৃলিকাতয। ডে 


১৬৫৬ 


পা্পাস্পিশিসপিি শি সি 





রেসিভেন্ট সার্জন ছিলেম। তারপর তিনি কটকে এপিঠান্ট 

সার্জন ও মেডিক্যাল ফুলের অধ্যাপক নিযুক্ত হদ। অতঃপর 

নানাস্থানে কার্ধ্য করিয়া তিমি বর্ধমানের সিবিল সার্ধন 

নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি রায় বাহার উপাধি লাত 

করেন। ৫৩ বৎসর বয়সে চাকুরি হইতে পেকন লইয়া! শতীশ- 

চ্জ কলিকাতা বিশুদ্ধানন্দ মাড়োয়ারী হাসপাতালের প্রধান 
£ গু 





ভাঃ সতীশচন্্র দে 


চিকিৎসক নিযুক্ত হম এবং ৭১ বংসর বয়সে এ কার্ধ্য হুইতে 
অবসর এফণ করেন। | 
সতীশচঙ্র সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকগুলি তথ্যপূর্ণ 
্বাস্্-বিজানবিষয়ক পাঠ্য পুস্তকও রচনা ফরেন। তিনি 
আজীবন অধ্যয়নগীল, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী ও মিফলত্ত- 
চরিজঞ ব্যক্তি ছিলেন। 
ক্কতী সাহিত্যিক ও কবি অধ্যাপক ভটর সুঈ্ীলকুষার দে 
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বিবশাস্তিবাদী সম্মেলন, শান্তিনিকিতন-_- 





পরতিনিধিগণ শোভা যাত্র। করিয়। আমকে সতামগ্পে গমন করিতেছেন 








“দতাছ্‌ শিবম্‌ লুন্দরম্‌ 
নায়মাত্বা বলহীনেন লঙ্যঃ” 


৪২৯. ভ্ভাঞ্গ 1 
২ এল গাও 


ঠা) 


০ম ১১৩৩৫৬৩ পহর 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


পশ্চিম বাংলার অবস্থা 

প্লা্জনীতির মূলমন্ত্র রাষ্  রাষ্থের জনসাধারণের 
অঙাব মোচন, নিরাপত্তা ও প্রগতি। ঘে ব্যক্তি বা ব্যক্তি- 
পমগ্রি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিচালনে উচ্চতম অধিকারীর পদ লাভ 
করেন তাহার বা তাহাদের এ মূলমন্ত্রের দিকে খর দৃষ্টি না 
রাখিলেই বিপদ আসে । জনগণের অসম্ভোষ রাষ্রবিপ্লধের 
প্রধান উপাদান এবং নিরাপত্তা ও প্রগতির অভাব রাধ্বধ্বংসের 
বীজ: যে দেশের বা যে অঞ্চলের জনসাধারণ অন্নবস্ত্রের সমস্তা 
পুরণে ক্রমেই ক্লিট হইয়া পড়ে, যেখানে নিরাপত্তার অভাব 
১ঠছিকে দেখা দেয়, সে দেশে বাসে অঞ্চলে প্রগতির প্রশ্ন 
শবাগ্তর হইয়া পড়ে । অন্নবস্ত্রের চিন্তায় জর্জরিত এখং নিরা- 
পত্তার অভাবে শক্ষিত জনসাধারণের মানসিক ও দৈহিক অবস্থা 
গবনতির দিকেই ঝুঁকিয়! পড়ে একথা! ত সর্বজনবিদিত । 

এমত অবস্থায় জনসাধারণের প্রথম আক্রোশ গিয়! পড়ে 
শাসনতন্ত্র অধিকারীবর্গের উপর এবং এরূপ বিপরীত 
অবস্থাই বিপ্লববাদী ও রাগ্রধ্বংসকারীর সুবর্ণ সুযোগ । 
অবস্থা আরও ঘোরালো হয় যদি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা- 
লোলুপ পেশাদার বুদ্ধিজীবীর দল একে অগ্চের ছিদ্র অপ্ধেষণে 
অসস্তেরষের বহ্ছিতে ঘ্ৃতাহুতি দিতে থাকেন । বলা বাছুলা, 
এন্ধপ অপচেষ্টার ফলে ছুই দলই ক্রমে সাধারণের অনাশ্বাভাজন 
হন এবং সেই স্যোগে রাষ্ধ্বংসের চক্রাস্তকারী নিজের উদ্দেন্ঠ 
সাধনে সমথ”হয়। বাংলায় আজ সেই অবস্থা প্রায় আসিয়াছে। 

স্বাধীন দেশে জনসাধারণ যদি,একবার স্বাতক্ত্রের আন্বাদ 
লাভ করে তবে তাহার পর স্তোকবাক্যে বা দমননীতির 
প্রয়োগে তাহাদের করায়ত্ত করা সম্ভব হয়না । এক দল 
যদি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় তবে সেই একই গোষ্ঠীর 
অন্ত দলকে তাহার! সহজে স্থান দিতে চাহিবে না । তাহারা 
চাহিবে সম্পৃণ পৃথক দল-_ভাল, মন্দ বা মামুলী। পরে 
হয়ত ইহা প্রমাণিত হইবে যে, “খাল কাটিয়! কুমীর” আনা! 
হইয়াছে কিন্ত অসম্ভোষ ও নিরাপণ্ডার অভাবজনিত আন্দো- 
লশের মধ্যে সে বিষয়ে চিস্ত। করে কয়জন ? 

পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অধিবাসী যাহারা তাহারা এখন 


সর্বহারা হইতে বসিয়াছে । এই প্রকৃত অধিবাসীদের মধো 
ঘাহারা রাঁষ্রের কল্যাণ, প্রগতি ও স্বাতগ্র্যের জন্য সত্যপত্যই 
শেষ পর্যযস্ত সর্বস্ব পণ করিয়া লড়িয়াছে শাহাদের-_অথণৎ 
মধ্যবিত্ত চিন্তাশীল পধ্যায়ের খ্যক্তিদের---এখন প্রায় সঞ্লহীম 
অবস্থা । ভজরপ্তা রাখা দুরের কথা, পরিবার-পরিজনের অভাব 
মোচনই অসন্তব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে এমন কয়েকটি 
অর্ধাচীন আছে যাহাপা ইহাদেরও “বুজ্োয়” খলিয়। অবজ্ঞ। 
ও অবহেলা করার প্রশ্রয় দেয়। তাহার্জের এইটুকুম1এ 
জ্ঞান নাই যে, সমন্ত পৃথিবীতে উন্নতি, রুষ্তি ও প্রগতি যাহা 
কিছু হইয়াছে, মন্গুত্যসমাজ্জের কল্যাণ ও শ্ব্খল!র যত পথ 
আবিষ্কিত হইয়াছে 'স সকলের জগ্থ জগৎ খুনী সমাজের এ 
শ্রেণীর কাছে । এ ধিষয়ে তকের অবসর নাই। 

পশ্চিমবঙ্গে যদি কেহ আজ ন্বখে থাকে তবে 'স বিদেশী 
বা ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী, ফন্দিবাজ, (পশাদার 
রাষ্ট্রনীতিজীবী । আজ বরঞ্চ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক--যাহার অধি- 
কাংশই ভিন্ন প্রদেশধাসী--.ও গৃহস্থ কুষক সহজ অবস্থায় আছে, 
কিপ্ত মধাবিণের অবস্থা! ক্রমেই (শাচনীয় হইতে ৮লিয়াছে । 
£চারাবাজারীতে তাহার সর্বস্ব লইয়াছে, বিদেশী ও ভিন্ন 
প্রদেশীয় কারবারী তাহাকে পেষণ করিতেছে, তাহার সম্তীন- 
সম্তত্তির জীবিকা মঙ্দজনের পথ ভিন্রপ্রদেশীয় ও তখাকখি' 
“বাপ্তহারা" রোধ করিয়া! রাখিয়াছে । তাহার স্বাস্থ্য, সম্থাদি, 
শিক্ষা বা প্রগতির প্রশ্নের উত্তর “টাক নাই” । পুনর্সতি .ত; 
বাস্তহারার একচেটিয়! এবং জীবিকানির্বাহের প্রশ্নে শুনা যায় 
প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ভীষণ চীৎকার । 

সকলের চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাদেশিক 
শাসনতন্ত্রের উচ্চতম অধিকারীবর্গ প্রায় সকলেই এই প্রদেশের 
প্রক্কত অধিবাসী জনসাধারণের সঙ্গে যোগনুত্র হাঁরাইয়া- 
ছেন। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের কথা বলাই 
বাহুল্য । সেখানে বাংলা বা বাঙালীর সকল সমন্ডাই 
অকিঞ্িতকর, বাংলার সকল কথাই অগ্রাহ। কেক্রীর শাসন-- 
পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিরিও ছুই জন মাত্র । এই ত দেশের 
অবস্থা । রর 


১৪৯৪ 


প্রবাসী 
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বিদ্যালয়ে কম্যুনিষ্ট সংগঠন 

কলিকাতার বেলতল] বালিকা বিদ্ভ/লয়ের প্রাতঃকালীন 
শাখায় কম্যুনিষ্ঠ সংগঠন বিষয়ে আমরা অগ্রহায়ণ মাসেক 
প্রবাসীতে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম ৷ ইহার পর দেখিতেছি 
দৈনিক সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হইয়।ছে, কিপ্ত 
গবন্মেণ্টি এবং বিশ্ববিষ্ভীলয় উভয়েই নিধ্বিকার । আমরা 
জানিতে পারিলাম, গত এক মাসে “উন্নতির”(1) মধো এই- 
টুকু হইয়াছে যে বিস্তালয়ের যে শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলের মধো 
কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্যের বিরোধিতা করিতেছিলেন তাহাদেরই 
বিতাড়িত করিবার আয়োজন হইতেছে । তাহাদের উপর 
উৎপড়নের বিষয় গবন্মেণ্টকে দরখাস্তের ঘ্ারা জানাইয়াও 
কোন প্রতিকার হয় নাই। কমুনিষ্টদের আহ্বানে ১৫ই 
শবেঙর যে ধর্মঘট হয় তাহাতে শুণা যায় সেক্রেটাক্সী মহাশয় 
প্রকাশ্তেই সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর 
স্বামী ও পুত্র পিকেটিং করিয়।ছিলেন একথাও অগান্ত শিক্ষয়িত্রীরা 
গবদ্মেন্টকে জানাইয়।ছেন। ময়দানের সভায় যোগ দেওয়ার 
জন্ত শিক্ষয়িত্রীদের প্রতিবাদ সত্বেও ক্লাস হইতে মেয়েদের 
ডাকিয়া লওয়৷ হইয়াছে, প্রধান! শিক্ষয়িত্রীকে ইহা! জানা ইয়াও 
প্রতিকার হয় নাই, স্কুল ইন্স্পেকৃট্রেসকে জানাইলে তিনিও 
দিবানিপ্র) দ্ানই সুবিধাজনক মনে করিয়াছেন। ক্লীসের 
দেওয়ালে-_“কংগ্রেসী দালালদের হত্যা করা হউক” এই কথা 
লিখিবার সময় একজন শিক্ষয়িত্রী ছুইটি ছাত্রীকে ধরেন এবং 
প্রধান! শিক্ষয়িত্রীকে জানান, কিন্তু মেয়ে ছুটি শান্তি পাওয়ার 
বদলে যিনি তাহাদের ধরিয়! প্রতিকার প্রার্থন| করিতে গিয়া- 
ছিলেন তাহ!কেই লাঞ্ছিতা হইতে হয়। পণ্ডিত নেহরুর 
কলিকাতা আগমনের সময় “বুনী শেহরু ফিরিয়া যাও” 
্লোগান দিয়! ধর্মঘট করাইবার ঠেষ্ট1 হয় এবং উহ্াতে বাধা 
দিলে কয়েকজন শিক্ষয্িত্রী অপমাশিত্তা হন । একদিন ধর্মঘটে 
বাধা দিতে গিয়া জনৈক শিক্ষয়িত্রী একটি কম্যুনিষ্ট ছাত্রী কর্তৃক 
প্রথতা হণ এবং তারও কোন প্রতিবিধান হয় নাই | এই সমপ্ত 
ঘটনাই স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেপকে লিখিতভাবে জানানো হইয়াছে । 

শ্রচারকাধ্যের কিছু নমুনা আমরা স্কুলের পর্রিকা *উষ1” 
হইতে উদ্ধৃত করিয়! দেখাইয়াছিলাম । উষার পরবর্তী সংখ্যা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও-একই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে, 
তবে একটু সাবধার্নে। এবারকার কয়েকটি নমুনা__ 

“দশম শ্রেনীর একটি ছাত্রী একটি কাল্পনিক রাজা খাড়া 
করিয়া বর্তমান শাসকদের আলোচনা করিয়াছে এইভাবে__ 
“অজয়গড় রাজপুতানার অন্তর্গত ছোট একটি দেশ। সম্প্রতি 
সেই দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করেছে ।-.. 
কিন্তু সে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ আছে অজয়গড়ের বড় বড় নেতৃ- 
স্বানীয় লোকদের মধ্যে । জনসাধারণ সামান্ত স্বাধীনতাও 
পায় নি। এখনও দেশে হচ্ছে সংবাদপত্রের ক$রোধ, ব্যক্তি- 


স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, বিনা বিচারে বন্দী । খুলি এবং লাঠির 
প্রয়োগ এখনও সেখানকার সরকারকে করতে হয় অন্নবগ্র 
এবং শিক্ষার জন্ত আকাঙ্ষী জনসাধারণের মিছিল ভাঙ্গতে |... 
মিহির ডায়েরী লিখছে-_-১৯৪৯ সালের ৬ই মে ফিরে 
আসছেন দেশনেতা সুপরকাশ রায় অজয়গড়কে ব্রিটিশ চক্রান্তের 
চাকা কমনওয়েলথে বেঁধে । নিজে সমস্ত সাউথ ইষ্ট 
এশিয়ায় গণতন্ত্রকে চেপে মারবার জথ তিনি নিয়েছেন চিয়াং 
কাই-শেকের পর সে পদ। সমগ্র দেশ জুড়ে তাই বিক্ষোভের 
ঢেউ । কিন্ত ধনীদের হয়েছে আনন্দ । কারণ তারা দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণকে অত্যন্ত আতঙ্ষের চোথে দেখতে 
আরম্ভ করেছে । তাই সে আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেতে 
হলে প্রয়োজন আমেরিকা আর ত্রিটিশের মত শক্তির | 
শিল্ষজ্দি সপ্রকাশ বিশ্বাপধাতকতা করেও আবার কি করে 
বলছেন আমি আমার শপথ রক্ষা করেছি। শপথ রক্ষা করার 
এই কি নমুনা? চলছে অজয়গড়ে নারী, কৃষক, ছাত্র, মজুর, 
হত্যা ।...সেখানকার হত্যার খীতংসতা ত্িটলাপের ফ্যাশিষ 
নীতিকেও হায় মানায় । সেখানে বন্চমান ফ্যাশিষ্ট সরকারের 
পুলিস গর্ভবতী স্ত্রীলোককেও পেটে লাখি মেরে হতা করতে 
কুঠা বোধ করে নি।” 

এর পরের অংশ আর উদ্ধত করিবার প্রয়োজন (দখিতেছি 
না। 

“একটি রাজপথের আত্মকাহিনী” ন[মক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে 
আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্ত তাহা কেবলমাত্র হাতবদল 
ইংরেজ হইতে কয়েকজন গধিবত, জক্মাভিমানী, অর্থপিশা৮ 
বাক্টিদের সহিত ।.'যার! এতদিন স্বাধীনতার জঙ্ঠ যুদ্ধ করিয়াছে 
তারাই আজ বুঝিয়াছে যে দেশ স্বাধীন তাহাদের জগত গ্ুয় নাই 
হয়েছে তাদের জন/ যারা টাকার গদীতে বসে টাকার স্বপ্ন 
দেখে। দেশধাসীর আজ ভুল ভাঙ্ষিলে তাহারা তাদের ন্যাযা 
দাবী আদায় করিখার প্রপ্তাৰ করিলে তার] এমন কি শিশুকেও 
আমারই বুকে লাঠি ও বন্দুকের আঘাতে শযা। লইতে হয়। 
সতোর গনা আজ বহু নরনারীকে্ড আমারই বুকের উপর 
দিয়া কারাগার অভিমুখে লইয়! যাওয়! হয় ।” 

অষ্টম শ্রেণীর একটি বালিকা “পোষ্টার” শীর্ষক রচনাটিতে 
বে-আইনি পোষ্টার লাগাইবার যে অপূর্ব কৌশল লিপিবদ 
করিয়াছে তাহ।তে কৃতিত্ব ও নুষ্তনত্ব উভয়ই আছে। “কালা 
কান্ুনকে ফাকি দেবার উৎসাহে চঞ্চল” ছুটি ছেলে দুমণ্ড 
কনেষ্টবলকে ফাকি দিয়া পোষ্টার লাগাইতেছে, “একটার পর 
একটা ছলস্ত অক্ষর কালা কাহুনকে যেন মুখ ভেঙচাচ্ছে”, 
কনেষ্বল উঠিয়া তাহাকে ধরিলে তাহাকে ধাক্কা দিয়া পলায়ণ 
করিয়াছে । পুলিসের গাড়ী হইতে সার্জেন্ট সাহেব নামিলেশ, 
তাহার হাতের “দেড় হাতি লঙ্গ! টর্চ লাইট বাঘের চোখের 
মত দ্বল দ্বল করে উঠল, আর সেই আলোতে দেখতে পেল 


পৌৰ 


আইনকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে বেআইনি পোষ্টারপ-_ইতাদি | 
নুশিক্ষা বটে ! 

জনৈকা শিক্ষয়িত্রী মাখুরিয়ায় কম়ুনিষ্ট শাসনের মুক্ত কণ্ঠে 
প্রশংসা করিয়াছেন । পত্রিকাটির ছুই সংখ্যাতেই টাস 
একের সংবাদ আছে । দ্বিতীয় সংখ্যাতেও প্রধান! শিক্ষয়িত্রীর 
আশীর্বাণী আছে তবে এবার আগের মত অতটা অসতর্ক এবং 
বেঞ্াঁস কথায় পুর্ণ নয় । 


কেবলমাত্র বক্তৃতা, পত্রিকা এবং ধর্মঘটের দ্বারা বালিকাদের 
'মাসন্ন সংগ্রামের জনা প্রস্তুত করা হইতেছে মনে করা ভুল 
হইবে, এবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মারফতও প্রচারকার্্য সুরু 
হইয়াছে । নবম শ্রেণীর গত বাশ্ধিক পরীক্ষায় ৯ংরেজীর দ্বিতীয় 
প্রশ্নপত্রে নিক্নলিখিত একটি মাত্র অনুচ্ছেদ বাংলা হইতে 
হংরেজীতে অনুবাদ করিতে দেওয়া হইয়াছে. 

“রুশিয়ার ভলগা নদীর তীরে ছিল সিনবিরস্ক নামে একটি 
শতর | এই শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ সালে 
“লনিনের জন্ম ভ্রয়। তর পিতা ছিলেন জার সমাটের 
অধীনে একজন স্কুল ইন্পপেক্টর । লেনিন আইন পরীক্ষা 
পাশ করিয়াছিলেন । ছোটবেলা থেকে তিনি জার সম্রাটের 
বেকদ্ধে বিপ্লবী কাজে যোগ দেশ । তাঁর এক ভাইকে জার 
সআাট ফাসি দেন। এই লেনিনের নেতৃত্বে অত্যাচারী সম্রাটের 
শাসন শেষ পর্যন্ত রমিকরা ধ্বংস করে । কুশিয়ার শ্রমিকদের 
এই বিপ্লব পৃথিবীর একটা অদ্ভুত ঘটনা । যার! লিখতে জানে 
না, পড়তে জানে শা, আজীবনই বড়লোকের জুতো লাখি 
'খয়েছে, যাদের বড়লোকের কথায় কথায় ছোট লোক বলে 
গালি দেয়, তারা দেশের সআট ও বড়লোকদের বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়াল এবং শেষ পর্যাস্ত ওদের তাড়িয়ে নিজেরা শাসন কর্তার 
গদীতে বসল । এরাও শাঁসনকার্ধা চালাবে? কিন্ত ঠিক 
তার| চালিয়েছে । সবাই অবাক হয়ে ভাবে__-এত তাড়াতাড়ি 
“দেশ এত উন্নত হ'ল কি করে? বর্তমানে সোভিয়েটের লোক- 
“দর হাতে একটা গোপন অস্ত্র আছে, যার দ্বারা এ সম্ভব 
হয়েছে । এই গোপন অগ্রটি হুচ্ছে__বিজ্ঞান।” 


কমানিষ্ট শোভাযাত্রার সঙ্গে ুল-কলেজের ছাত্রীদের ঘুষি 
বাগাইয়া “রুখতে হবে, ভাঙ্গতে হবে, চলবে না”-_ইত্যাদি 
শ্লাগান আওড়াইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে দেখিলে দেশের 
ভবিষ্যৎ সন্বক্ধে আমর! থুব আশাখ্বিত হইয়া উঠিতে পারি না। 
বিগ্তার়তনগুলিই যদি এই সব কুশিক্ষার তালিম কেন্্র হইয়া 
উঠে তবে তো রীতিমত চিস্তার কথা । এই সমন্ত কুশিক্ষা! বন্ধ 
করিবার জন্য গবঙ্সেন্টি এবং বিশ্ববিস্তালয় উভয়েরই অতান্তু 
স্ববহিত হওয়া উচিত। “কম্যুনিজম আমাদের সবচেয়ে বড় 
শক্ত” বলিয়! চিৎকার এক দিকে করিয়! অথচ অন্যদিকে উহার 
জালিম কেস্রগুলিকে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ 
“দওয়া মোটেই সুস্থ রাষ্ট্রনীতির পরিচয় নহে । গবর্মেটকে এ 





বিবিধ প্রসঙ্গ-_ ১ল। ডিসেম্বরের শিক্ষক ধর্মঘট 


১৯৫ 


পিপিপি িসি পিপি পাশপাশি 


বিষয়ে একেবারে উদাসীন দেখিয়া আমাদিগকে ইহা লইয়া! 
এতটা বিশদ ভাবে আলোচন! কবিতে হইল । সোশ্তালি 
এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ” 
হওয়ায় কলিকাতার পাঙ্গবর্জী কারখানা অঞ্চলসমূহে কষ্যুনিষ্ 
প্রভাব অনেক কমিয়| গিয়াছে, এবার তাহারা সর্বশক্তি নিয়োগ 
করিয়াছে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনে । শ্রমিকেরা! পাওনাগণ্জ 
বেশী বুঝে, তাদের কাছে আগে মজুরী পরে রাজনীতি । 
কাজেই সেখানে এখন স্থবিধা হইতেছে না। কি্ত বাংলার 
ছাত্রছাত্রীরা সহজ দাহ পদার্থের মত অল্প উক্কানীতেই উত্তেজিত 
হনয় এবং উত্তেজিত হইলে পরে তাহাদের অপরিণত বুদ্ধির 
সুযোগে তাহাদের ঘ্বারা সব কুকাজই করাইয়া! লওয়া যায়। 
এইজন্য কয়ানিষ্টরা এখন এই দিকে ঝুকিয়াছে এবং স্কুল- 
কলেজে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী টয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে । সময় 
থাকিতে এ বিষয়ে সতর্ক না ত্রইলে বিপদের সময় শুধু আর্ত- 
নাদই সার হইবে। . 


১লা ডিসেম্বরের শিক্ষক ধণ্মঘট 

আশুতোষ কলেজের একটি কয়ানিষ্ঠ অধাপককে কলেজ 
গবশিং বডি পদচাত করিয়াছেন । তাহার পুনর্িয়োগ দাবি 
করিয়া প্রথমে এ কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং ১ল| ডিসেম্বর 
এঁ অধ্যাপকের পুননিয়োগের দাবির প্রতি সহানুভূতি ভ্ঞাপানের 
জন অস্ঠান্য কলেজের কম্ানিষ্ট অধ্যাপকেরা ছাজ্রদের সক্ষে 
একযোগে ধর্মঘট বাধান এবং পিকেটিং করিয়া অনা অধ্যাপক 
ও ছাত্রদের কলেজে প্রবেশ করিতে বাধা দেন | কোন কোন 
কলেজে এই ধর্মঘট উপলক্ষে গুরুতর অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি 
হয়। পদচ্যুত অধাপকটির পক্ষে কলেজ গবনিং বডির 
সিদ্ধান্তের বিরুদে বক্তবা থাকিলে তাহা বিশ্ববিষ্ালয় 
সিণ্ডিকেটকে জ্ঞাপন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত 
ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি 
শাই। 

১লা ডিসেখ্বরের ধর্মঘট হইয়াছিল একটি কলেজের গবর্দিং 
বডির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া! জোর 
করিয়া কস্থ্যুনিষ্টদের সুবিধাজনক ভাবে উহার সমাধান করিবার 
উদ্দেস্টে । ুখের বিষয়, আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহাতে 
যথোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রেরাও 
তাহাদের সিদ্াস্তই মানিয়! লইয়াছে। সিটি কলেজেও খরুতর 
গোলযোগ হইয়াছিল এবং ছাত্রদের সহায়তায় সেখানেও 
কলেজ কর্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া 
আনিতে এবং ছাত্রদের মধ্যে ধর্মঘট বিরোধী মনো- 
ভাব দূর করিতে পারিয়াছেন। কিন্ত এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 
বিষয় বিবেচনা করা দরকার | এই দিনের ধর্মঘট হইয়াছিল 
একটি কলেজের গবর্নিং বডির বিরুদ্ধে এবং অন্তান্ঠ কলেজের 
কোন কোন অধ্যাপক উহ্বাতে যোগ দিয়াছিলেন। উহা! 


১৯৬ 


অতিশয় গুরুতর শৃর্খলা ভঙ্গের দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা মনে 
"করি | দ্বিতীয়তঃ ১৫ই নবেম্বর এবং ১লা ডিসেথরের র্পখঘটে 
কষুনিষ্ট অধ্যাপকের প্রচারকার্ষো এবং পিকেটিং-এ ছাত্রদের 
দলে ট!নিয়াছিলেন। এই কার্ধা অনেক অধ্যাপক গহিত 
বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং কোন কোন কলেজের 
অধ্যপাকেরা সভা করিয়া এ সব অধ্যাপকের সমক্ষে এই 
আচরণের নিন্পা করিয়াছেন । ইত জুম্পষ্টরূপে বুঝা গিয়াছে 
“যে, কয়াশিষ্ট অধারপকদের পিছনে অধাপক সমাজ বা ছাত্র 
'সম।জ কাহারএ বাপক সমর্থন শা; একটি ছোট সঙ্ঘবদ্ধ 
৮ল গোলমাল প।কাইবার পক্ষে যথে্ বলিয়াই ইহারা এইরূপ 
বিশ্বগলা বাধাই পারিতেছেন , এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
মধো শ্র্ল।বধিরোধী মনোভাব কুশিক্ষা « কুপ্রচারের ফলে 
বাড়িয়া উঠিতেছে , এখপ "্পধাপকদের একটি দল যদি উহ 
আরও বাড়াইবার পক্ষে যাগ দন তাহা হইলে শিক্ষার 
প্রসার পদে পদে বাহ তইবে । কয়ানিষ্টরা শিক্ষার উন্নতির 
কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্ত উহা তাহাদের লক্ষা মতে | 
তাহাদের একমাত্র উদ্দেন্ট স্কুল কলেজের আদর্শবাদী ভাখ- 
প্রবণ তরুণ প্রাণের ডিনামাইট নিজেদের দলগত স্বাথে” কাজে 
লাগানো । 

আমরা মনে করি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইবার 
সময় আসিয়াছে ৷ রাশিয়। নিজের রাজনৈতিক মতাবলম্বী 
লোক ছাড়া আর কাহাফেও শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান বা] (কান 
সরকারী প্রতিষ্ঠীনে সহা করে না! আমাদের দেশে অন্ততঃ 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এই নীতি প্রধস্তটনের সময় আসিয়াছে | 
স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের অতি কঠোর ভাবে শ্রলাভঙ্রকারী 
শিক্ষক ও অধাপকদের শাস্তি দেওয়া উচিত এবং ইহার জন্য 
£গীলযোগ খটিলে বা স্কুল কলেজ সামগ্রিক ভাবে বন্ধ করিতে 
হইলে তাহাদিগকে অর্থসাহাযা করা উচিত । যেখানে 
রহতর ছাত্র সমাজ ও অধাপক সমাজের জাতির প্রতি মমত্ব- 
ধোধ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জণ্ কর্তব্যবোধ রহিয়াছে, সেখানে 
বিদেশীর চর এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোককে অপসারিত 
করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমৃহকে কালিমামুক্ত করা কঠিন 
নতে। 

সিভিল সাপ্লাই কণ্টেলারের ক্ষমতা 

কয়েকদিন "আগে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সেন 
বর্ধমান জেলার সিভিল সাপ্লাই কণ্টেটোলারের বিরুদ্ধে যে তীব্র 
ম্তবা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রপিধানযোগা | রায়ের 
সারমর্ এবং ঘটনার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হুইল £ 

বর্ধমানের জেল! ম্যাজিষ্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে বাদী 
অমররুষ্ণ বন্ধ যে রুল জারির আবেদন করেন তাহার বিচার 
প্রসঙ্তে বিচারপতি এই মন্তবা করেন। রায়ে বিচারপতি বলেন 
ঘে, বাদী কলিকাতার একজন বস্ত্রব্যবসায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ 








প্রবাসী 





১৩৫৬ 


পিপিপি সিসি 


কাপড় ও নুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলঘৎ না থাকার সময় তিনি 
কিছু কাপড় পাইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর 
পাঁনাগড় হইতে বদ্ধমানে মোটরযোগে এ কাপড় চালান 
দেওয়ার সময় উহ! আটক করা হয় এবং মোটরযানের ড্রাইভার 
ও ক্লিনার গ্রেপ্তার হয়। ইহার ছয় মাস পরে পুলিস চূড়ান্ত 
রিপোর্টে জানায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই 
এবং বাদীকে কাপড় ফেরত দেওয়া হউক। মহকুমা 
মায।জিষ্রেট এ রিপোর্ট অনুসারে আসামীকে মুক্তি দেন এবং 
রাপড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন। এই আদেশ অসামরিক 
সরবরাহ ধিভাগের জেল! কণ্ট্মোল।রেক্ নিকট প্রেরিত হইলে 
উঞ্ত কণ্ট্রোলার ম্যাজিষ্্রেটের আদেশ পালনে বাধা থাকিলেও 
উহা না করিয়া মহকুমা মাজিষ্রেটের নিকট ওতাপূর্ণ পত্র 
লেখেন; তিনি জানান যে, মামলার পুর্ণ বিবরণ না জানিয়া 
এবং সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইয়া তিনি এতগ্চলি কাপড় 
ফেরত দিতে পারেন না । বিষয়টি সগ্থন্ধে সিদ্ধান্ত করার. জন্য 
তিনি আদালতের নিকট মামলার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে 
চাতেন। ধিচারপত্তি বলেন যে, এই অফিসারের আচরণ 
কোৌতুকঞ্জনক | যে বাঞ্ডির বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ জারী 
হইয়াছে, তিনি আদেশ পালন দুরে থাকুক, সয় রিচারক 
তইয়া বসিয়াছেন ৷ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের আদেশ 'যে পর্য্যস্ত 
কোন যোগাতাসম্পন্ন ট্রাইবুনাল স্থগিত না রাখে কিৎবা বাতিল 
নাকরে, সে পর্যান্ত উহাঁ ভালই হউক আর মন্দই হউক 
পালন করিতে হইবে । নতুবা শাসন বিভাগের পক্ষে উহা 
বিপজ্জনক হইবে । খিন যতই ক্ষমতা প্র।প্ু হউন এই নীতি 
স্মরণ পাখিতে হইবে | মহক্মা মা1জিফ্টেট উদ্ত কণ্টেলারকে 
আদালত্ত অবম।ননার জগ 'অভিযুস্ত, না করিয়া তান্ত প্রশ্রয় 
দিয়াছেন । জেল! ম্যাজিঞ্টেটও এ চিঠির একটি নকল পাইয়া 
বাদীর নামে সমনজারী করিয়াছেন। উহা বেআইনী 
কাজ হইয়াছে। / 

বিচারপতি বাদীর শামে সমন জারী এখং কাপড় ফেরত 
দেওয়া দ্বগিত রাখার, আদেশ নাকচ করেন । অসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের জেলা কণ্টেটোলারের প্রতি অবিলম্ষে বাদীর আট 
গাঁইট কপড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়া তিনি তাহাকে 
ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেন। রুল বজায় রাখিয়া 
এই আদেশ বর্ধমানের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা 
কণ্টোলারের প্রতি জারী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 

এই রায়ে বর্ধমানের জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা সিভিল 
সাল্লীই কণ্টঠোলারের যে আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা 
হইতে বর্তমান শাসনযস্ত্রের অবনতির পরিমাপ অনেকটা বুঝা 
যায়। মামলা হইয়াছে, মহকুম! হাকিম রায় দিয়াছেন-_ 
অতঃপর হয় উচ্চতর আদালতে আপীল হইবে নতুবা রায় 
মানিয়া কাজ করিতে হইবে। সিভিল সাল্লীই কণ্টেঠোলার 
মহুকুম! হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা 





০০, 


টিভির নর 
মানিয়া লওয়! জেলা ম্যাজিগ্রেটের পক্ষে চূড়ান্ত ছুর্ব্বলতার 
কাজ হইয়াছে । এক্ষেত্রে আবেদনকারীর টাকার জোর 
এবং লড়িবার ইচ্ছা আছে বলিয়া তিনি হাইকোর্ট পর্য্যস্ত 
অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুবিচার লাভ করিয়াছেন । সহায় 
সম্বলহীন দরিদ্র বহু লোককে সিভিল সাপ্লাই কর্তাদের তু 
করিতে না পারার অপরাধে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে ও ক্ষতি গ্রস্ত 
হইতে হয় বলিয়া! বহু লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ছোট 
বড় সর্বশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর একটা বড় অংশের মধো 
প্রণামী না পাইলে জব্দ করিবার মনোবৃত্তি যেরূপ ব্যাপক 
হইয়া উঠিয়াছে অনেকের সেইরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ায় এইরূপ 
ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে । উপরোক্ত মামলায় পুলিস অভি- 
যোগের কারণ নাই বলিবার পরেও জেলা কণ্ট্োলারের 
এর্দপ আচরণ এবং জেলা মাজিপ্রেট কর্তৃক তাহাকেই 
সমর্থনের দৃষ্টান্ত জনসাধারণের এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় 
তাতাই প্রমাণ করিতেছে ।  বর্ধমাশের জেল। মাজিষ্টেট 
এখং সিভিল সাপ্লাই ক্ট্রোলার ছুই জনকেই এই ঘটন।র জন্ঠ 
যথাযোগা শান্তি দিয়। অবিলম্বে তাহা প্রেসনোটের মারফৎ 
গ্রনস'ধারপণকে জান।ইয়া দেওয়। উচিত । নচেৎ এই মামলার 
ফল জন-চিত্তের উপর অতান্ত খারাপ হইবে । 


ডাঃ মাথাইযের বক্ত তা 


কলিকাত্তায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেঙ্কাস”ঁ অফ 
কম।সেরে বাধ্িক সভায় ডাঃ মাথাই এবার অভিভাষণ দিয়!- 
দন এই সভায় বড়লাটদের বক্ততা করাই ছিল পুরাতন 
প্রথা, পঞ্চিত নেহরুও এই সভায় অভিভাষণ দিয়াছেশ । এবার 
আসিয়ছিলেন ভারতের অর্ধসচিব ডাঁঃ মাথাই । সাময়িক 
"খষুষিক পমহ্টাসমূহের পরিচয় এই সভার বক্ততাটিতে প1ওয়া 
যাইত্ক এব* বড়লাট এ সম্বন্ধে সরকারী নীতি বাক্ত করিতেন ! 
এপার কিন্ত তাহা দেখা গেল না। সভাপতি মিঃ এলকিল্প 
কয়েকটি বাস্তব সমস্তার কথা তুলিয়াছেন এবং ডাঃ মাথাই 
কণ্তকঞ্চলি মামুলী ফাকা কথায় কর্তবা সমাপন করিয়াছেন ! 
'াঁঃ ম'থাইয়ের বক্তৃতার সার কথা তিনটি, ব্যবসায়ে টাকা 
লগ্মী করা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার 
বরাদ্দ হ্বাস সাময়িক ভাবে করা হইয়াছে, প্রথম ন্ুযৌগেই 
সাবার বাড়ানো হইবে এবং পাকিস্বানের সঙ্গে বাবসা- 
খাণিজোর ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার আশা ভারত-সরকার এখনও 
রাখেন। প্রথমটির বিশেষ কোন লক্ষণ আমরা দেখিতেছি 
শা। দ্বিতীয়টি আমরা অনাবশ্তক বোধ করি এইজ যে, 
স্বাধীনতার পর সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও 
কা্টিজেন্সি প্রভৃতিতে যে বিপুল ব্যয় বদ্ধি হইয়াছে তাহা সঙ্গত্ত 
ভাবে কমাইলেই টন্রয়ন-পরিকল্পনার বরাদ্দে হাত দেওয়ার 
প্রয়োজন হইত মা। অসামরিক ব্যয় এত বেলী বাড়িযাছে 
যে, যুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ বৎসরেও এত খরচ ছিল না। এই 
দিকটি সম্বন্ধে ভারত-সরকার একেবারে উদাসীন । তৃতীয়টি 
ভারত-সরকারের আশা! মাত্র, বাস্তবের সহিত তাহার সম্পর্ক 
কতখানি তাহার সামান্য পরিচয় করাচীর ইসলামিক রাষ্ট্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভাঃ মাথাইয়ের বন্তুতা ১৪৭ 


সম্মেলনে পাওয়া গিয়াছে] “আজাদ কাশ্মীর গবন্মেপ্টে্র 
প্রতিনিধিকে এ সম্মেলনে আর সমস্ত প্রতিনিধিদের সমান 
মর্ধ্যাদা দিয়া পাকিস্থান বুঝাইয়া দিয়াছে ভারতবর্ষ সন্বঙ্গে 
তাহার আসল মনোভাব কি। স্বখের কথা শুধু এইটুকু যে, 
ভারতবর্ধ পাকিস্থানের পাট ও তুলার উপর নির্ভর করিয়! 
বসিয়া না থাকিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে এ কথাট! 
মাথাই মহাশয় সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন : 


বর্তমান সমন্তার সবচেয়ে খাঁটি কথা এবং মূল সমস্তার 
উল্লেখ করিয়াছেন মিঃ এলকিন্স। তিনি ধলিয়াছেন. “আমরা 
মনে করি শত্যাবশ্তক খাগ্দ্রবোর মুলা বিশেষ পরিমাণে 
হাস করার উপর সরকারের সমন্ত পরিকপ্রনা নির্ভর করে $ 
খাগ্চের দাম না কমিলে জীবনযাত্রার বায় কমিবে নাঁ, অতএব 
উৎপাদন-বায়ও কমিবে না।” খাগ্যত্রবোর মূলাহাসের উপর 
সতাসতাই এখন সমস্ত কাজকর্শা শির্ভর করিতেছে, দাম না 
কমা পর্যাস্ত কোন দিকেই কূলকিনারা পাওয়া যাইবে না। অথচ 
আমরা বিশ্মিত হইয়া দেখিতেছি বীরভূম « চব্বিশ পরগণার 
কয়েকটি ভোটের লোভে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন 
অপুরদর্শী নেতা খাগ্ের মূলা রদ্দির জণ্ঠ আন্দোলন আরম্ত 
করিয়।ছেন। মিঃ এলকিন্সের দ্বিতীয় কথা. শমিক হ্াটাই। 
তিনি দেখাইয়াছেন যে, দিলীতে কেন্দ্রীয় শিপ সম্মেলনে শ্রমিক 
প্রতিনিধিরা শ্রমিক ছাটাইয়ের যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন “য, দশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় শ্রমিকের 
মঞ্চুখী কম ছিল বলিষা! ভারতে শিল্পোন্নতি হইতে আরম 
করিয়াছে । এখন হা অন্যাধিক বলিয়া শিল্লোন্রতি বাহত 
হৃইত্তেছে। আমদের মনে হয় মজুরী রদ্ধির সহিত সঙ্গতি 
রক্ষা করিয়া যদি শ্রমিকদের কর্পক্ষম্ণা ? দক্ষতা বাড়িত্ত তবে 
েশী মজুরী ক্ষতির কারণ হইত না' কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
কার্ধাতঃ াহা ঘটে নাই, বরং বিপরীত অবস্থাই দেখা 
দিয়াছে । মজুরী রদ্দির সঙ্গে সঙ্গে এ্রমিকরা কাক্জে টিলা 
দিয়াছে, অন্নুপপ্ঠিতি এবং শ্রগ্থলার 'অনভ।ব বাড়িয়াছে, উৎপা- 
দনের অনুপাত পুর্বাপেক্ষ। অনেক কমিয়াছে ৷ বর্তমান অবস্থায় 
মজুরী বৃদ্ধির দাবি তোলা শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরিপামে 
আমিকদের পক্ষেই ক্ষতিকর ইহা অঙ্গান্য দেশের শ্রমিকেরা ও 
বুঝিতেছে । ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে 
যে, মজুরী বদ্ধির দাবি এখন ধন্ধ রাখা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা কিন্তু প্রতিজনে উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধির প্রতি 
তীক্ষ দৃষ্টি দিয়াছে । আমেরিকায় ইহা অতাস্ত সফল হইয়াছে । 
ব্রিটেন, রাশিয়া, সুইডেন, ুইজারল্াগু, জাপান প্রভৃতি দেশেও 
শ্রমিকের] এবিষয়ে খুব মন দিয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইতে 
হইলে উৎপাদন ব্যয় কমাইতে হইবে এবং মঞ্জুরী ঠিক রাখিয়া 
উৎপাদন বায় কমাইতে হইলে মন দিয়া বেশী করিয়া কাজ 
করিতে হটবে এটা তাহারা বুঝিয়াছে, কিন্ব আমাদের শ্রমিক- 
দের একথাটা এখনও ভাল করিয়া বোঝানো হয় নাই। এখানে 
কম়্যনিষ্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া শ্রমিক মহলে সন্ভা জনপ্রিয়তা 
অর্জনের লোভে মঞ্জুরী বৃদ্ধির লড়াই এখনও চলিতেছে । 


প্রবাস 


_:- ৩ শাশাশশাশি পাশা পাপী শী পাশাপাশি পাশা শা শি তি পস্পস্পিস্প পলির, 


এদিকে এখন সমস্ত শ্রমিক নেতার মন দেওয়া দরকার । 
আমাদের নিজেদের ধারণ! এই যে, যদি শ্রমিক ও কর্মী প্রকৃত 
সততার সহিত উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার মন ও শক্তি নিয়োগ 
করে তবে ছাঁটাইয়ের কথা উঠিতেই পারে না, কেননা সকল 
ক্ষেত্রেই এখন সক্ষম কম্মীর মভাব আছে। মঞ্জুরী ও মাগঞ্জ 
ভাতা বাড়াইয়! ফাঁকিবাজ ৭ ফন্দিব'ঞ্জের পথ সহজ না করিয়া 
শ্রমিক ও কর্মীর উচিত লাভের অংশে মন দেওয়া । উৎপাদন 
ধিক ও কম ষূল্যে হইলে লাভ বেশী হইতে বাধা । 


চিনির ভেল্লীবুজি 
কি করিয়া চিনি-_-কল, খুদাম « দোকান হইতে গত 
আহিন মাসে উধাও হইয়! গিয়াছিল, ত।র কারণ বুঝিতে পরা 
যাইবে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিয়লিখিত বিবরণে-_গত ১৪৯ 
অগ্রহায়ণ (৩০শে নবেম্বর ।) তারিখের প্রশ্বোন্তরে । আইন 
সভার স্পীকার শ্রীমবলঙ্কার আখিন মাসে চিনি স্চঞ্ধে কোশ 
আলোচনা করিতে অন্থমতি দেন নাই $ সেই দিন বলিয়াছেন 
যে পীশ্ঘই আলোচনার জন্। একটি দিন ধার্ধা করিবেন । 
পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুপ্তরু এইরূপ মপ্তবা করেন যে চিনির 
ছুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে খরুতর অভিযোগ থাকা সান্বেও গব- 
ন্েণ্টের হাতে এততসম্পফিত সাধারণ তথা নাই । উস্হা 
আশ্চর্যের বিষয় । 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন, আলোচনার পুর্বে 
গবন্মেন্ট কর্তৃক প্রাপ্ত তথাদি সম্পর্কে তাহারা সদস্তগণকে ও 
ওয়াকিবহাল রাখিতে চাহেন ; গবশ্মেন্ট আলে!চনার পূর্বে 
সদস্তগণের মধো তথ্যাদির একটি “নাট বিতরণ করিবেন । 
পণ্ডিত কুপ্তরুর মপগ্তব্যের পর খাগ্ঠসচিব আীজয়রামদ্াস 
দৌলতরাম চিনি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ বিবৃতি দেন । 
শ্রী টি, টি, কফম।চারী-_-খাগ্ভসচিধ কি সাহার বিরতিচ্ছে 
যেসকল স্বনে চিনি পাওয়া যাইতেছে না পে সকল 
স্বানের উল্লেখ করিয়াছেন ? ( হাস্ত । 
আীজয়রামদ1স-.-আমি যে সকল স্ানে তদত্ত করিয়াছি 
সেই সকল স্থানের মূল্য উল্লেখ করিয়াছি । 
প্রীঅজিতগ্রসাদ জৈনের একটি প্রশ্নের উত্তরে খাগ্ভসচিব 
বলেন যে, প্রাদেশিক সরকার শুলিকে চিনির কলের ও 
পাইকারী ব্যবসায়ীদের মজুত আটক করার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । 
কুপ্তরু-__আটক করার নির্দেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে 
বাবসায়ীদের মজুত মাল ধরার জগ প্রাদদেশিক সরকার- 
লি কি বাবস্থা অবলম্গন করেন ? 
খাগ্ধসচিব__প্রাদেশিক সরকারের অবলপ্ষিত বাবস্থা- 
বলীর বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিব নাঁ। 
কুপ্ধর-__আটকের নির্দেশ জারীর পর প্রাদেশিক 
সরকার কর্তৃক মজুত ধরার কার্ধাকরী বাবস্থা অবলম্বনের 
পূর্বেবে বাবসায়ীগণ যথেষ্ট সময় পাইয়াছে বলিয় যে 
গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা কি আপনার দৃষ্টি- 
গোচর হয় নাই? 


১৩৫৬ 

_খাদ্যসচিব_ হইতে পারে । 7777 

কুপ্ধর_ইহা কি সত্য যে আটক করার নির্দেশ জারী 

হইব'র পর ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিলারদের চিনি 
দেওয়া হয় নাই । 


খাগ্ভসচিব__-আটক করার নির্দেশ দেওয়ার পর 
পর্দেশগুলির বরাদ্দ বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়; প্রত্যেকটি 
কারখানায় কি পরিমাপ মাল আছে তাহা না জানিয়া 
বরাদ্দ ঠিক করা যায় না। সেইজন্ত কারখানাখুলির 
মজুত মালের পরিমাণ জানাই প্রথম প্রয়োজন । 
খাগ্ভসচিব বলেন যে, ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজী ও 
বর্তমান বৎসরের উৎপাদনের একটি মোটা অংশ ইতিমধোই 
বিক্রীত হইয়াছে এবং ফলে চিনির অভাব দেখা দ্দিতে 
প্রারে বলিয়া সিগ্িকেট কর্তৃক বিরতি প্রকাশের ফলেই 
মূলা বৃদ্ধি হইয়াছে । 
অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সি্িকেট 
রপ্তানি বাণিজ্য তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়।- 
ছেন। সেপ্টেম্বর অক্ট বর মাসে স্থানে স্থানে অনিয়ন্ত্রিত 
মজুত চিনির মূল্য মণ প্রতি ৬০২ টাকা পর্যাপ্ত উঠে । 
আী আর, মালবোর প্রশ্নের উত্তরে খাগ্ধসচিব বলেন যে. 
ভারত-সরকার চিনির অভাব দূর করার জঙ্গ বিদেশ 
হইতে চিশি আমদানি করিতে চাহেন না । 
খাগ্চসচিব শ্রদৌলতরামের উত্তরে আমরা ছুই-একটা কথ 
বুঝিতেছি । কলে উৎপন্ন চিনি সম্বন্ধে কোন ত্রিসাব ভাতার 
র।খেন শা $ বিদেশ হইতে চিনি আনিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্র ধীনে 
বিতরণ করিবার সাহস ও শক্জি তাহাদের নাই । এই 
ক্ষমতার কারণ সন্বক্ধে কোশ গধেষণা করিব না। সর্দার 
প্যাটেলের অস্থরেধ-উপরোধে ফাটকাবাজদের মন যে গলি- 
যাছে তাহার কোন প্রমাণ পাইলে সুখী হইতাম । এই অবস্থা! 
দেখিয়া মনে হয় যে, ১৯৩২ সাল হইতে চিনি শিল্পকে রক্ষা 
করিয়া দেশের লোকে ভুল কতিয়াছে । 
সেই কথাই “গণ-বাণী” পত্রিকার ১৭ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় 
আলোচিত হইয়াছে । সহযোগী বলিতেছেন £ 
সতেরো! বছরে এই হাজার কোটিক্স বেশী টাকা ভারত 
বধের ৩৫ কোটি লে।ক বিহ।র ও ফুস্তপ্রদেশের ছয় লক্ষ 
চাষী ও শ্রমিক এবং শত ছয়েক ইউ-পি, ভাটিয়া, পঞ্াবী, 
মাড়োয়ারী এবং ইংরেজকে ভাগ করিয়া দিয়াছে । 
গবন্মেন্টও ইহার এক বড় চাকলা আদায় করিয়াছেন ।... 
যে তথ্যের উপর এই মন্তবা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহাও 
আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি £ 
১৯৩২ হইতে ১৯৪৭ পর্যাস্ত মোট ১,৬১,১৮,৩৩৩ টন 
"অথাৎ ৪৩,৫১৯৪,৯৯১ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । 
বাৎসরিক উৎপাদনের আলাদা হিসাব অঙ্কের বাহুল্য ভয়ে 
দেওয়া হইল না, যাহাদের প্রয়োজন তাহারা ১৯৪৭সালের 
টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠা দেখিয়া লইবেন । 
৮ টাকা মণ ডিউটি বসানোতে এ পরিমাণ দাম কৃত্রিম. 


পৌষ 


শট পাত ৮৮৭ তিল ০ পাশ স ৬ ১ 


ভাবে বাড়ানো রাতে এবং ক্রেতাদের সম্ভ জাভা 
কিউবার চিনির পরিবর্তে চড়া দামে দেশী চিনি কিনিতে 
হইয়াছে । ১৭ বৎসরে ক্রেতার এই ভাবে শুধু শুক্ষ- 
বাধদই চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ দিয়াছে__-৪৩,৫১,৯৪,৯৯১ 
১৮০০৩৪৮১১৫৯৫৯৯২৮২ 

সংরক্ষণ শুক্ষের আমলে চিনির কারবারে মোট আয় 
এবং ভা'গাভাগির একটা মোটামুটি হিসাব এইরূপ 
দাড়ায় 


চিনি লর্ড ( ১৬৬ মিল )- বড়জোর ১০০ 
চিনি বাবসায়ী (উচ্চতম পাইকারি) বড়জোর ৫০৯ 
শমিক ১ লক্ষ 
আখচাষী ৫ লক্ষ 


চিনির কারখানার মধো বিহ!র যুক্তপ্রাদেশের অংশ শত- 
করা ৮৩ ভাগ । 

মোট উৎপগ্ন চিনির দাম (গড়ে ১৬২ টাকা দরে, কার- 
খন(প দাম, বাঞ্জার দর শয়) ৬৯৬৩১১১৯৮৫৬ টাকা 

সংরক্ষণ শুক্চ বাবদ অতিরিক্ত লা ৩৪৮১১৫১৫৯,৯২৮ ১, 
এখন প্রশ্ন এই যে, সংরক্ষণ শক্ষ রাখ! আর একদিনও উচিত 
কিনা । 


রেল-বিভাগের কার্য 


গপ্তীয় রেলসমূহের চিফ কমিশপার শ্রী কে, সি. বাখলে 
এখার্াহয়ের রোটারি ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই বিভাগ খে 
তিনটি নীতিতে পরিচালিত হয় তাহার ব্যাখা! করিয়।ছেন। 
ঈষ্ট ইঞ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রচার বিভাগের প্রধান কর্তী কর্তৃক 
পরিচালিত “যোগাযোগ” পান্রিকার গত ১৪ই কাণ্তিকের 
সংখ্যায় তাহা উদ্ধত হইয়াছে । নিয়ে তাহা তুলিয়া দিলাম ঃ 
বাবস! সম্পর্ষিত দিক হইতে বিচার করিলে এক শ্রেণীর 
জনসাধারণ উহাকে প্রকৃত ব্যবসা শীতির উপরে নির্ভর 
করিয়াই চালিত হইতে ইচ্ছা করেন । দ্বিতীয়তঃ জ। তীয় 
সম্পদের.দিক হইতে অহ এক শ্রেণীর লোকেরা উহা 
সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হইবার 
পক্ষপাতী ; তৃতীয়ত: জনসাধারণের অত্যাবশ্তক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহ।র শাসনকার্ধ্য পরি- 
চালনায় যাহাতে সাধারণের স্বার্থ রক্ষা হয় তাত।র ইচ্ছা 
অপর এক শেণীর লোক পোষণ করেন । 
এই নীতিতরয় সন্বদ্ধে সাধারণ নাগরিকের বস্তমানে কিছ 
বলিবার নাই। কিন্ত সমস্ত নীতির উর্দে রেলওয়ে পরি- 
চালনায় যে সততার অভাব আমাদের সকলকে প্রতিদিন 
পাড়িত করে, তৎসম্বদ্ধে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সঞ্জাগ থাকিলে 
আমাদের যন্ত্রণার লাঘব হইত । রেলগাড়ী হয়ত বেশী সংখ্যায় 
চলিতেছে ; সময়মতও পৌছিতেছে। কিন্ত ঘে রোগের কথা 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_-পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ 
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রে 


আমরা উল্লেখ করিলাম, তাহার কোন চিকিৎসা হইতেছে না । 
রেলওয়ের অধন্তন কর্মমচারিবৃন্দের এই ধিষয় কি কিছুই করণীয় 
নাই? রেলকন্মীকে আত্মমর্যাদা সধ্বন্ধে জ্ঞান দিবার কি 
কেহই নাই? 





পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ 


“গণ-রাজ” মুশিদ।বাদ জলা কংখেস কমিটির মুখপজ্জ। 
এই পত্রিকা ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যায় শিক্পলিখিত 
সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে ১ 

লোকে মশে করিতেছে যে কলিকাতাই একমান্্ 
স্বান যেখানে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি 
প্রচু্ন পরিমাণে সহজলভ্য হইবে । ফলে গ্রামশুলি আবার 
পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে । বর্ষার সময় পল্লী অঞ্চলের 
রাস্তাঘাটপুলি ছুগম হইয়] যায়। কিন্তু সরকার হইতে এই 
সকল রাস্তার সংঞ্চার সাধিত হয় নাই। অথ কলিকাতা 
সহরের জন্ত ভূগর্ভস্থ-রেল ৮লাচলের পরিকপ্পশী এই 
সরকারই গ্রহণ করিতেছেন । পল্লী শ্রঞ্চলে ও মফস্বলের 
অখ্যাত জেলার সহরগ্ুলিতে যখন রাত্রে আলোর অভাবে 
অমাবস্তার অপ্ধকার বিরাজ করে তখন কলিকাতার হাওড়া 
প্রীক্গকে তীব্রতর আলোকমালায় সন্ফিত করিবার সরকারী 
পরিকল্পনা আমাদের শুনিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
শিস্াত হওয়া উচিত শহে যে, ভাতাদের বন্ধমান কার্য্যক্রম 
কংগ্রেসের গ্ুমহান আদর্শের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে 
এবং একমাত্র সেই কারণেই জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে 
তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে কংখেস 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। বিকেন্ত্রী- 
করণের নীরিত হইল কংখেসের মূল নীতি । কিন্ত 
পশ্চিমবন্গ সরকারের শঙ্থগত নীতির ফলে সমগ্র পশ্চিম- 
বঙ্গ প্রদেশ একমাত্র কলিকাতা মহানগরীকেই কন্ত্র 
করিয়া কংগ্রেসের মুলনীতিকে বিপর্যান্ত করিয়া দিতেছে । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি লক্ষা করিয়া আমর] এই 
াশঞ্চা প্রকাশ করিতেছি । প্রতিষ্ঠান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের এই বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে । আমরা আশঙ্কা 
প্রকাশ করিতেছি €য, পশ্চিমবঙ্ত সরকার কংগ্রেস-পরি- 
চালিত হইলেও কংঙেসের নাদর্শ অনুযায়ী সরকারের 
কার্যক্রম শিয়গ্রিত হইতেছে শা। সরকারের কার্যের 
ফলে জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি অসন্তষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে 

ও কংখ্রেসের বহু বিঘোষিত কর্খপ্থার প্রতি সন্দেহের 

ডাব পোষণ করিতেছে । দেশে এই অবস্থা ও আবহাওয়া 

চলিতে দেওয়া আদৌ সঙ্গত নহে ।.. 

“গণ-রাজ” এই মন্তব্যে প্রদেশব্যাপী অসস্ভোষের বূপদান 
করিয়াছেন । “প্রবাসী”র বর্তমান সংখ্যায় অন্তাল্গ পিক" 


২০৫ 


হইতে যাহা উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহাও এই অসন্তোষের 
পরিপোষক । ভিষকৃ-শ্রেষ্ঠ ডাঃ বিধান৮জ্ রায় এই রোগের 
কোন চিকিংসার কথা ভাবিতেছেন কি? 


ম্যালেরিয়া জ্বর 
প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্বের ডাঃ নীলরতন সরকার বলিয়া- 
ছিলেশ যে, এক ম্যালেরিয়া রে।গের ক্কপায় বাঙালীর উপার্জশ 
প্রি বংসরে প্রায় ৪ কোটি টাকা কমিয়া যায়। আজও 
(সেই অবস্থার বিশেষ প্রতিক1র হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার 
কোন কারণ নাই । বদ্ধমানের “দামোদর” 'তার এই বার্থতার 
কথা বলিতেছেন £ 

দারুণ ম্যালোরয়া-উষধ এ চিশি না পাওয়ায় জপ- 
সাধারণের কষ্টের সীম! নাই । এবারে এঅঞলে সজত্র 
পুঁটিমাছ পাওয়া যাইতেছে । তাহার টক 'য যত 
থাইতেছে ততই তাহ।র মা।লেরয়া হইতেছে ।  রায়ন। 
ত্ইতে একজন লিখিয়(ছেন-- এগানে মা।লেরিয়ার তাশুখ 
গুরু হইয়াছে | অধিকাংশ বাড়িতেঠ কেহ ঈস্থ অবস্থায় 
নাই । কমান এমপকি 'পপুিনের ট্যাবলেট ও 
মিলিতেছে শা। বাজার হহতে ঠচিণ অদৃষ্ঠ হওয়ায় 
ম্যলেবিয়াপ্রন্ত রোগীরা সাঞ্চখ পাইতেছে শা। মাহুষ 

মরলে সৎকার করিব।র লে।ক পাওয়া যায় শা; 
এহ জনপদ-বিধবংসী খ্যাবখ প্রতিকারের উপায় অজানা 
নাই । একজন চিকিৎপক-পধাশ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী; 
তাহার আমলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে প্রঞ্জ পুপ্তকে রক্ষা 
করিবার যেকোপ ব্যাপক উপায় প্রবর্তিত হইয়াছে ; তাহার 
সাথকিতার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । প্রমাণ থাকিলে 

বর্ধমান, বীরভূম হইতে এরূপ মণ্তব্য শুনিতে হইত না। 
বর্তমান খান্ব-সঙ্কট কালে যখন ধান ঘরে তুলিবার সময় 
হইয়াছে তখন যদি “চাষীমভুর আদি পাট-পারণে শুইয়া 
থাকে” তবে পশ্চিমবর্গে “অধিক খাদ্য ফলাও” আন্দোলনের 
সাথকিতা কোথায়? অন্য দেশে এই অবস্থায় স্কুল কলেজের 
ছাত্রব্বন্দ ধান খরে তুলিয়া দিবার দাত গ্রহণ করিত; 
শিক্ষার ব্যয়নিব্বাহ করিবার দায় হইতে পিতামাতাকে 
কথফিৎ মুক্ত করিয়া আগ্রপ্রসাদ লা করিত। আমা- 
দের “বাধুর” দেশে তা হইবার জো নাই॥ পার্কে রাস্তায় 
শ্লোগান আওড়াইয়া আমাদের দেশের ভবিষ্তৎ গঠনকারীরা 
কর্তব্য সম্পাদন করেন, “বিপ্লব চিরজীবী” করেন, এবং 

নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবাইবার ব্যবস্থা করেন। 


ভারতরাস্্রত্রোহী চোরাকারবারী 
গত ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখের “মুগাস্তর” পত্রিকায় সুন্দর- 
বন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীভোলানন্দ ব্রক্ষচারী 
মহাশয়ের নিম্নলিখিত বিরতিটি প্রকাশিত হুইয়াছে। পশ্চিম- 





প্রবাসী 
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১৩৫৬ 


বঞ্জের মন্ত্রিমগুলীর দৃষ্টি এই চোরাকারবারের প্রতি আকর্ষণ 
করিতে চাই ঃ 

“হিঙ্গলগঞ্জ হইতে একজন বিখ্যাত অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী 
আরও কতিপয় ব্যবসায়ীর সহিত প্রতি সোম ও শুক্রবার এই 
সীমান্তের কালিন্দী নদীর তীরস্থ কানাইকার্টীর হাটে বিভিন্ন 
প্রকারের মাল লইয়া যায়। এই হাটের সামনেই একটি খেয়া 
াছে। পেয়ার নৌকাটি আর একটু দক্ষিণে কেলেখালির 
খাল « কানাইকাটি গ্রামের সীমানায় ছিল। এখানেও একটি 
হাট আছে! এই সীমান্তের সাহেবখালির ছূরনীতিদমন 
'আটিম্মাগলিং অফিসার ও খাটির পুলিশবাহিনী মিলিয়া.. 
মাল পারাপারের সুধিধার জন্ত খেয়ার নৌকাটি এঁদিককার 
হাটের সামনে চালাইবার জন্য হুকুম জারী করিয়াছেন। €ে 
কারণে এই হাটের বিভিন্ন 'দেককানে মালও যাইতেছে প্রচুর ; 
হাজার হাজার টাকার মাল পার করিয়া লইতেছে ।-..এই 

হাটটি একদিকে 'পাকিস্থানে মাল চালানী হাট" বলিয়া খ্যাত 
এবং এই হাটের কতা বাঞ্চিটি এখানকারই বাসিন্দা । আমি 
কিছুদিন আগে একদিন এই হাটে উঠিয়া খেয়ার নৌকায় মাল 
চলান দেওয়ার কালে ধরিয়! চালান দেওয়াইয়াছি। হাটের 
কত! ব্যক্তিটিকে পাবধ!শ করিয়া ধিয়াছি! আমার পাবধাণ 
করার পরও হাটের কর্তীগণ ও দোকানদারগণ আজ কয়েক 
মাস খধরিয্ব! উৎসাত্র, উদ্যমের সঙ্গে মাল পাসাপারের কা 
লাগিয়া গিয়াছে । এর মূলে রহিয়াছে আমাদের দগুযু.9ির 
কর্তা পুলিশ প্রতুদের গোপন চুক্তি ও উদ্দীপনা । হিঙ্গলগঞ্জ 
হইতে যে অবাঙ্জালী ব্যখসায়ীটি প্রচুপ্ন মাল পারাপাপ্সে জগ 
এই হাটে লইয়। আসে, একদিন রাস্তার মাঝে বরা পড়িয়া 
১১০০২ টাকা! প্রণামী দিয়া ছ।ড়া পাইয়াছিল-..। 

“খপ্তভাবে অনুসন্ধান কার্ধ্য চালাইলে যেসব ধুরন্ধর র।&- 
(দ্রোহ চ।লানকারী বা সাহাষ্যকারী ব্যক্তি আছেন, সব প্রকাশ 
হইয়া পড়িবে এবং তখনই তাহাদের একটি একটি করিয়া 
উৎপাটন করা গবন্মেন্টের পক্ষে সহজ হইবে । 

“এই প্রসঙ্গে আরও ছুই একটি বিষয়ে সরকার ও দেশবাসীর 
অবগতির জন্ত লিখিতেছি। কিছুদিন আগে যখন, এই 
সীমান্তের হাসনাবাদ হিঙ্ষলগঞ্জ দিয়া হাক্জার হাজার গাইট 
কাপড়, সুতা ইত্যাদি পাকিস্থানে চোরাই চালান হইতেছিল, 
সেই সময়ের কিছু পরেই চালানকারী বা সাহায্যকারী সাব্যস্ত 
করিয়। কতিপয় বাবসায়ী ও বস্ত্র বাবসামী সমিতির বিখ্যাত 
সভাপতিকে গবন্মেন্ট এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় কাপড়ের কেনাবেচা যাহারা! করিয়াছিল 
তাহাদের কাপড় আটক করার সময় উক্ত সভাপতি মহাশয়ের 
অনুগৃহীত আপনর্জনের দোকান থুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। 
বর্তমানে উক্ত সভাপতি মহাশয় হিঙ্গলগঞ্জের ঠিক অপরপারে 
পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেন । 


পো 


“জেলা ম্যাজিপ্রেট শ্রীরবি মিত্র ও মন্ত্রীরূপে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী 
যখন হিঙ্গলগঞ্জে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন সেই সময়ে 
ইনি সভায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করিয়াছিলেন । 
আজ যখন ইনি পকিস্থানে বদবাস করিতেছেন তখন পাকি- 
স্থান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে পাঁকিস্থানের কল্যাণই যে 
তাহার লক্ষা তাহা বুঝা যায়। তাহা না হইলে এভাবে বিষ 

দীরণের পরে সেই রাষ্ট্রে যে সহজে ধসবাস করা যায় না 
তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন । এদিকে হিঙ্গলগঞ্জের উক্ত 
সভাপতি মহাশয়ের ও অন্ত ব্যবসার পা্গপণঙ্বর্গ বহাঁল তবিয়তে 
ঘুরাঙ্তিরা করিতেছেন, আর পুলিস (ল্যাগুকা্টমস্‌ )-*"প্রতুদের 
কল্যাণে ত্রাজার হাজার টাক।র ম।ল অপর পারে পাকিস্থানে 
চলিয়া যাইতেছে । 

“তিহলগঞ্ত্ের অতি পুরাতন "ও নৃতন বাবসায়ীরা' একদিন 
জানিতে পারিল যে, ওখ।নকার একজন নবীন বাবসায়ী কোনও 
অদৃশ্ঠ ইঙ্গিতে বা কো।নও অফিসারের দ্বারা এক আধ বস্তা 
নয়, একেবারে ১০০০ এক হাজার বপ্তা ডালের পারমিট 
পাইয়া গিয়াছে এবং সতা সতাই প্রথম কিন্তী ৩০০ শত বস্তা 
একদিন হিঙ্গলগঞ্জে আনিয়া ফেলিল। অতি পুর/তন বিশ্বস্ত 
বাবসায়ীর] পর্ধ্যস্ত যেখ।নে ৫1১০1১৫ বস্তার বেশী ডাল 
আনিবার অধিকার আজ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাইতেছে না 
সেখানে জাহমতির-খেলের মত এই ভাবের পারমিট 
পাওয়'ব মধো যে গোপন হন্তের খেলা চলিতেছে তাঁহা। 
সহজেই অনুমান করা যায়। হাসনাবাদ ১ হিহ্গলগঞ্জের ব্যবসায়ী 
মাত্রেই জনে উপরি-উক্ত নবীন ব্যবসায়ীর পকেটে নাঁকি 
সদ [সর্বদা বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পারমিট আছেই । এইসব 
বিশেষ পারমিট দেওয়ার অর্থ যে পাকিস্থানে পার কর! 
তাহা ছিস্তাশীল বাক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 

“অদৃষ্টের পরিহাসে ইটিগাঘাট হইতে হিহঙ্গলগঞ্জ এলাকা 
বরাবর...বিভাগ হইবার কিছু পর হইতেই ইছামতী কালিন্দী 
নদীর উপর এই সীমান্তে “কারফিউ? জারী কর আছে ।... 

“এ কারফিউই উপরি-উক্ত মিলিত দলটির জীবনে মাহেক্দ- 
যোগ আনিয়া দ্বিয়াছে। এই সীমান্তের ইটিগাঘাট, টাকী, 
হাসনাবাদ, রামেশ্বরপুর, কাটাখালি, হিঙ্গলগঞ্জ এবং অন্ঠান্ত 
জায়গার পুলিস দল লোকেরা জাগিয়া আছে কি না টহল 
দিয়া দেখে, এবং অন্ত দিকে যথানিয়মে মাল পাকিস্থানের 
পারে চলিয়া যায়। 

“ধাহার! এদিককার অবস্থা জানেন ও বাবসায়ীরাও বলিয়া 
থাকেন যে, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জে খরিন্বারের অভাব । যে 
হিঙ্গলগঞ্জে রবিবার ও বিশেষ করিয়া বৃহস্পতিবারের হাট 
ঘুরিতে গেলে লোকের ভীড়ে অনবরত গায়ে গায়ে ধাককা 
লাগিত, সেই হিঙললগঞ্জে আজ সমস্ত হাটটাই লোকাভাবে খা 
খা করিয়া থাকে । এই সব বিশেষ জায়গায় যে মাল যায়, 


বিবিধ প্রসঙগ-__ারতের পুর্ব্ব-সীমাস্ত 


২১ 


হাটবারেও যখন খরিক্ধারের ভীড় থাকে না, তখম এ সব 
প্রচুর পরিমাণ মালের কি হয়, তাহার কোনও প্রকার হুদিস্‌ 
গবন্মেণ্ট সরাসরি রাখেন কি ?...মিলিত দলটির ষড়যন্ত্রের জন্ত 
“সং-ব্যবসায়ীরাঁ কিন্তুই করিতে পারিতেছে না। তাল 
লোকও ইচ্ছা থাকিলে বাহির হুইতে পারে না, কেনন! 
মাহেন্দ্রযোগ “কারফিউ? ।” 
স্থানীয় সংবাদপত্র “সংগঠনী”র গত ১৬ই কাণ্তিকের 

সম্পাদকীয় মস্তকোও এই অভিযোগ সমধিত হইয়াছে ₹ “গত 
কয়েক সংখ্য। “সংগঠনী”তেই অমর] সুপারীর চোরাচালানের 
প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। আমরা! 
এই সকল ব্যাপার হইতে এই সিঙ্বীস্ত করিয়াছি যে, হাবড়া 
থানার এই অঞ্চলে (গোবরভাঙ্গ] কিংবা! মছলন্দপুর ) অতিরিক্ত 
কাষ্টম তদস্তের স্থায়ী ব্যবস্থা না হইলে এইরূপ চোরাচালান 
ধরা আদে অপনুব । বর্তমীনে অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী, 
বিশেষ ভাবে কনষ্টেবল-দারোগারা ঘুষ গ্রহণ ছাড়া কোন 
কাজেই তেমন তৎপর নহে ।” 

ইহা এক কৌতুকে পরিণত হইয়াছে। “সংলে।ক” সংঘবদ্ধ 
ভাবে কিছু করিতে গেলে পুলিসের গুলি খাইতে হয়; 
গবর্মেন্ট পুলিসকে শাসনে রাখিতে পারিতেছেন না৷। 


ততন্তবাঁয় শ্রেণীকে হয়রান 

বাকুড়ার “হিন্দুবাণী”” পত্িকখর ১৫ই কা্তিকের আংখ্যধ 
একজন তন্তবায় মহ1শষের একখ'নি পত্র প্রকাশিত হইযাছে। 

আমর সরবব'হ বিভ$গের দৃষ্টি তৎ্প্রত্তি আক্কষ্ট করিতেছি ২ 
“মহাশয়, জনসংভরণ বিভাগের কি মাথা খ।র।প হয়েছে ? 
লোককে অযথা হয়রান করাই ইহাদের কাজ? কিছুদিন 
আগে তাতিদের লাইসেন্স ঝালানোর (7776৬) জন্য ১২ 
টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল । বহুদূর 
থেকে ১২ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে ১০ টীকা খরচ করে স্ট্যাম্প 
জম]! দিয়ে ফিরে বাড়ী পৌছ।র সঙ্রে সক্ষেই হুকুম পেলাম, 
এক টাকায় চলবে না, পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দাও । সুতরাং 
আবার ৪২ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দ্রিতে খরচ করে আসতে হ'ল 
আমরা গরীব লোক, খাটলে খেতে পাবো, না খালে বাধা 
মাহিনা তো আর কেউ দিবে না। তা আমাদের এই রকম 
ভাবে হয়রান করেই কি এরা দেশে কুটির-শিপ্লের উন্নতি 


করবেন ? 
ভারতের পূর্বব-সীমান্ত 
অল্প দিন পূর্বে ভারতরাস্ত্পাল শ্রীচক্রবর্তী রাজা- 
গোপালাচারী আসামের রাজধানী শিলং নগরী হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শিলং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের 
অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যেসব সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন, তাহার মর্ধার্থ জাশা করি আসামের মন্ত্রীমঙুলী 





ধং 


হদরজম করিতে পারিতেছেন। 
তাহা উদ্ধত করিয়া! দিলাম ঃ 

“ভারতের সীমান্তের অধিবাসী হিসাবে আপনারা 
আপনাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন । পূর্বে 
দেশে শার্ডি-শৃঙ্খলা ও সুশাসনের জগ্ত গবন্মেন্টকে কেবল 
মাত্র ভারতের পশ্চিম সীমান্ত লইয়াই মাথা খামাইতে 
হুইত, কেননা সর্বদাই উহা! উৎক(র কারণ ছিল। কিন্তু 
এখন পুর্ব সীমান্ত পশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষাও অধিকতর 
উৎকঠার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। 

“চীনে কি ঘটিক্লাছে আপনারা তাহা জানেন । এক 
প্রকার বিনা যুদ্ধেই একটি নুতন গবন্মে্ট চীন দখল করিয়া 
লইয়াছে। ব্রহ্মদেশের আ.ভ্যণ্তরীণ অবগ্থাও বিশেষ সঙ্কটময় 
এবং শৃশ্দল স্থাপন ও শাসনবাবহা অব্যাহত রাখার জনা 
গবন্সেণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে । শ্টাম ও 
মধ্যবর্তী অন্যান্য দেশগ্লি কিক্প শশ্তিশালী তাহা আমার 
না।য় আপনাপাঁও বেশ ভ!ল ভাবেই জ।নেশ 1 সুতরাং এই 
অবস্থায় আমরা যদি এঁকাবদ্ধ ও শক্তিশ।লী না হই, আমরা 
যদি ক্রুটি-বিচ্যুতি ও বিচার-বিষৃ়তা মুক্ত হইতে শা পারি 
তাহা হঈলে বিদেশীদের নির্দেশে পরিচালিত বিশৃণ্থলা ও 
অরাজকতা! সহঞ্জেই আম।দিগকে আক্রমণ করার সযোগ 
পাইবে। 

“রাষ্ট্রের অভ্যন্তরভ[গের অধিবাসীরা সময় সময় কলহে 
মাতিলে উহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে নাঁ। কিন্ত 
সীমান্তে এপ কলহ মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে । এক্য 
রক্ষার জন্য আপনারিগকে সর্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিতে 
হইবে । আমরা যদি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবন্সেন্টকে 
সব্বতোভাবে সাহ।য্য না করি এবং উহাকে দিনের পর 
দিন অধিকতর শক্তিশালী করিয়া না তুলি তবে কোন 
সীমাস্তই নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে না। 
আমরা যদি ভারত সরকারকে শক্তিশালী করিয়া না 
তুলি এবং পরম্পর পরম্পরের সহিত অচ্ছেন্তবন্ধনে আবদ্ধ 
না হই তবে আমাদের চারিপাশে যে বিরাট বিশৃঙ্খলা ও 
অরাঞ্জকতার স্ষ্টি হইতেছে আমরা কিছুতেই তাহা 
প্রতিরোধ করিতে পারিব না ।” 
আসাম প্রদেশ সংহত, এঁকাধন্ধ নয়। ২৫ লক্ষ আদিম 

জাতি, ২৫।২৬ লক্ষ আহোৌম-ভাষাভাষী ও ২৪২৫ লক্ষ বাংল! 
ভাষাভাষী লোকসমষ্টি আসামে ধাস করিতেছেন। কিন্ত 





সহি 


গর অবগতির জন্ত 


রাষ্ের ক্ষমতা ইহাদের এক-তৃতীয়াংশের মতাহুসারে 
পরিচালিত হইতেছে । ২৫ লক্ষ আদিমজাতি নানা গোষ্ঠীতে 


বিভক্ত, তাঁহারা নানা ভাষায় কথা বলেন! ২৪।২৫, লক্ষ 
বাঙালীকে “বিদেশী” বলিয়া দুরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । আসামের গবর্ণর পরলোকগত আকবর হায়দারী 


প্রবার্সী 


১৬৫৬ 





ছুই বংসর পূর্বে আসাম ব্যবস্থাপক সভার .এক অধিবেশন 
উপলক্ষে এই শব্টিই বাঙালীর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন ) 
আসামের মন্ত্রীমগ্ুলীর সম্মতি না থাকিলে তিনি এই বাক্য 
ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন ন|। 

এই অবস্থায় আসামের মন্ত্রীসভা “সীমান্তের অধিবাসী 
হিসাবে” তণহ!দের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে “সচেতন” এই কথার 
ধ্যবহার তর্কের বিষয় হইয়া পড়ে। ভারতরাপ্রপাল 
ও তাহার মন্ত্রীমগুলী যদি ভারতরাষ্ট্রের পুর্ব সীমান্তের 
এঁক্যধিধান সম্বন্ধে সঙ্জাগ থাকিতেন তবে বর্তমান জটিলতা 
বৃদ্ধি পাইত না। আজ যে প্রাদেশিক সন্বীর্ণতার দীপটে 
ভারতের এঁক্যের কল্পনা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম 
হইয়াছে তাহা তাহারা বাধা দিতে পারেন নাই । আ্রীগোপী- 
নাথ বড়দলৈয়ের মন্ত্রীপভা গণ-ভোটের সময়ে খ্রীহই জেলাকে 
বিলঙ্ন দিয়ও নিরুদ্ধেগে রাষ্ী শাপন করিতেছেন ; যেপব 
গ্রহটবাসী রাজকর্ম্চারী ভারতরাষ্রকে সেবা করিবার দায় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের বঞ্চন। করিয়াও পার পাইয়া 
গেলেন $ আসামের ধাঙাঁলী বসতি অঞ্চন হইতে “পাকিগ্থানীরা” 
খণ্ড খণ্ড স্থান ছিনাইয়া লইতেছে ; এই মন্ত্রীমগুলী তাহা! দেখিয়াও 
দেখিতেছেশ না| এখন প্রশ্রয় পাইয়া যদি ভারতরাষ্ট্রের 
পুর্বাঞ্চলকে তাহারা আরও বিপন্ন করেন তবে সেই সংবাদে 
আমর] আশ্র্ধ্যশ্থিত হইব না। আপনি মদ্দিয়া লঙ্কা মজা য়া- 
ছিল রাবণ; রামায়ণের সেই সাবধানবাণী খিংশ শতাধ্শীর 
মধ্যগাগে উচ্চারিত হুইতেছে। 


ইস্লামিস্থান 


“পাকিস্থাশের” মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি চৌধুরী 
খালিকোজ্জমান মোসলেম জাহানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবী- 
ব্যাপী মোসলেম দেশসমূহের শক্তি-সামর্থ্য সংগঠিত করিবার 
জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকল দেশেই নাকি অনুভূত 
হইয়াছে ; অথচ দেখিতেছি যে, কায়েদে-আজম গিল্া-প্রতিঠিত 
“ডন” পত্রিকা (করাচী ও লাহোরের “পাকিগান টাইমস্‌ ও” এই 
কল্পনার ঘোর বিরোধী) এবং ভারতরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসস্ৃহ এই 
কল্পনাকে হাসি-ঠা্টা করিয়া নস্যাৎ করিতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন। পাকিস্থানী সংবাদপত্রের বিরোধিতা ও আমাদের 
সংবাদপত্রের হাসি-ঠাট্টার প্রেরণা এক হইতে পারে না। 
তবুও এইরূপ একাত্মতা কৌতৃকন্তনক । 

আমরা কিন্তু এরূপ কল্পনার মধ্যে একটী এঁতিহাসিক 
বিবর্তনের ইঙ্নিত দেখিতেছি। ইস্লামপন্থীদের এই কল্পনা 
সন্-পরন্থত,নয়। প্রত্যেক জাতি, সমাজ এরূপ একতার 
কল্পনা করিয়া থাকে । মানব-সমাজের আদি হইতে বাস্তব 
অবস্থার আধাতে, মানব প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতার আঘাতে তাহ! 
চর্ণবিচুর্ণ হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধরুগে “রাজচক্ষবর্তীয়” 


পৌব 
কথা শুনিয়াছি-_ধাহায়া সমস্ত হিন্দুপস্থী ও বৌদ্ধপন্থীকে সঙ্ঘবন্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । সেই চেষ্টা! সফল হয় নাই। 
গ্রষঠান যুগে বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘের ( [00188] ? 10170)। ) কথা 
শুনিয়াছি ; তাহা কল্পনা ও কথায়ই পর্যবসিত হুইয়াছে। 
“বিশ্ব-নবীর” শিক্-প্রশিষ্যবর্গের মনেও এরূপ কর্সনা জাগিয়া- 
ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন তুরস্কের সাম্রাজ্যে 
দুপ ধরিয়াছিল তখন সুলতান আবল হামিদ এই ইদ্দিলামি- 
স্থানের বার্তা প্রচার করেন। তাহার পরিণতি কি হইয়াছে 
তাহা আমাদের অনেকে দেখিতে পাইয়াছি। 


চৌধুরী থালিকোজ্জমানের চেষ্টা অস্রূপ ব্য তার পুনরাবৃত্তি 
হইবে কি? ভবিশ্যং তাহা স্থির করিবে। “ডন” ও “পাকিস্থান 
টাইমসের” আপত্তি মনে হয় এই কঙ্সনার বিরুদ্ধে নয়; এই 
ছুই পন্রিকার সম্পাদকঘ্বয় বর্তমানে এরূপ কল্পনার সার্থকতা 
খুজিয়া পাইতেছেন না। তাহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন__এই 
যুগসদ্ধির সময়ে কে এই “ইস্লামিস্থানকে” রক্ষা করিবে? 
কোনও মোস্লেম রাষ্রের সে শক্তি নাই; সমগ্র মোস্লেম 
জগতেরও সে সঙ্ঘবদ্ধতা নাই । বর্তমানে এক্সপ চে করিলে 
হয় মাকিন নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্-গোষ্ঠীর আশ্রয় স্বীকার 
করিতে হইবে, না হয় সোভিয়েট রাধগোঠীর তাবেদার 
হইতে হইবে । এর কোন অবস্থাই সম্মানের নয়। এই 
আপন্তির সপক্ষে যুক্তি যে নাই, তাহা নয়। কিন্তু হাসি-ঠ।টার 
ব্যাপার ইহা নয়। করাচীতে অন্ুঠিত ইসলামী অর্থনীতিক 
সন্মেলন এইরাপ প্রচেষ্টার পরিপোষধক । রাগ্ীনৈতিক উদ্দেস্ত 
তার একটা আছে; বিলাতের “ডেলী টেলিগ্রাফ প্তিকা 
সেই কথা ভাবিয়াই বিচলিত হইয়াছে । ভারতরাস্ত্রের পক্ষে 
এই সপ্তাবনার প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। 


যুক্তপ্রদেশের সর্ববার্ঘক উন্নতি 

ডিসেম্বর মাসের “মডাণ রিভিয়ু” পত্রিকায় শ্রীসভীশচন্দ্র 
দাশ মহাশয় যুক্তপ্রদেশে সর্ববার্থক উন্নতিকল্পে যেসব প্রচেষ্টা 
চলিতেছে তৎসম্বন্বে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রত্যেক 
ভারতবাসীকে তাহা পাঠ করিবার অন্য আমরা অনুরোধ 
করিতেছি। আমলাতস্ত্ের লাল-ফিতার প্রতি প্রীতি ও 
পরাপর যে বাঁধা ভারতরাষ্ের উন্নতির পথে ঠাড়াইয়া আছে 
তাহা লক্ষৌ নগরীতেও অভাব নাই; কংখেসী নেতৃবর্গের 
ক্ষমতার প্রতি লোভ যুক্তপ্রদেশেও বিদ্যমান । তবুও সেই 
প্রদেশে যেসব উন্নতির কথা সতীশবাবু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! 


পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে__আমাদের এই প্রদেশে " 


তাহা সম্ভব হয় নাই কেন? সেই প্রশ্রের উত্তর দিতে গেলে 

সম্ভীশবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা হুইতে দূরে চলিয়া যাইতে 

হইবে বলিয়া বর্তমানে সেই চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। 
যুজপ্রদেশের কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার করিবার জন 


বিবিধ প্রসঙ-_ যুক্তখ্রদেশের জর্ব্ধার্থক উন্নতি 


২০৩ 





যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাই সতীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিপান্ত। 
এই উদ্দেস্টসাধনের জন্ঠ একজন স্বতন্ত্র ডিরেক্টর আছেন ; 
তিনি বাঙালী; তাঁহার নাম বি. কে, ঘোষাল। প্রদেশের 
লোকপংখা] প্রায় পাচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ; তাহাদের মধ্যে 
প্রার ছুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক মাত্র “মহাযন্ত্র” পরিচালিত 
শিল্প প্রস্তুতিতে নিযুক্ত; বাকী লোক পল্লীগ্রামের উপর 
নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ধাহ করেন । প্রায় পাশ লক্ষ 
লোক কুটির-শিপ্ের সেবায় নিযুক্ত আছেন; তাহার! বংসরে 
প্রায় ১৭০ কোটি টাকা মূলোর দ্রব্যাদি প্রদ্তত করেন। এই 
বিভ!গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকেশবদেব মালবীয় বলিতেছেন 
যে, আরও ৪০ লক্ষ লোককে পুরাতন ও নূতন কুটির-শিল্পে 
ব্যাপৃত রাখিতে হইবে । 

এই আদর্শের অনুরূপ চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় তাত- 
শিপ্পে; তুলা, রেশম ও পশষ বুনিয় গ্রাম্য তাঁতিরা বংসরে 
প্রায় ৬০ কোটি টাকার বপ্ত্রাদি প্রস্তুত করেন। সমস্ত কুটির- 
শিল্পাদির উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশের উপর এই মান্ধাতার 
আমলের একটি যন্ত্রে উৎপাদিত হয়। মন্ত্রী মহাশয় হুঃখ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট “মহা- 
যন্ত্রের” মোহে আমাদের কুটির-শিল্পগুলিকে বিমাতার মত 
বাবহার করেন। মিলের রাক্ষুসী ক্ষুধা হইতে কুটির-শিল্পকে 
বাচাইবার কোন চেষ্টা এখনও হইতেছে না। একটা দৃষ্টান্ত 
দিয়া তিনি এই অবস্থাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । প্রায় 
৫ সের ওজনের মিলের সুতায় মিলে প্রপ্তত ৩৮ গজ মার্ষিন 
মাল বাজারে বিক্রয় হয় ২১২ টাকায়; তাতিকেও সেই 
পরিমাণ মিলের স্থুতা কিনিতে হয় ২১২ টাকায়। ম্ুতরাং 
অসম প্রতিযোগিতায় সে হটিয়া যাইতেছে। এরূপ প্রতিযোগিতার 
দাপটে তাত্তি কি করিয়া টিকিয়া আছে সে এক রহস্ত। 
কিন্তু যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীমগুলীও শিকুৎসাহ হন নাই; তাত 
শিল্পের উৎপাদন বংসরে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের হউক, 
এই চেষ্টাই তাহারা করিতেছেন । 

খারদি-উৎপীদনেও যুক্তপ্রদেশ আগ।ইয়া যাইতেছে । 
১৯৪৭-৪৮ সালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ 
টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে তাহা বাড়াইয়া দেওয়! হয় ৯ লক্ষে। 
প্রায় ১৫০০ গ্রামে এই অর্থপপুষ্ট খাদি কার্য চলিতেছে ; প্রাক 
১৫১০০০ কাটুনি শিক্ষালাভ করিয়াছে বা করিতেছে ; নানা 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে £ 
তাহাদের সংখ্যা ৫২$ তাহাদের সাহায্যের পরিমাণ 
৬১৭২১৮৭০ টাকা, তাহাদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ 
২২ লক্ষ বর্গ গজ; তাহার মূল্য প্রায় সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা । 
খাদি শিল্পে কুশলীর সংখ্যা ১০০৭ জন। 

আকের রস হইতে যে বিরাট উপার্জনের পথ এই 
প্রদেশের লোকসমন্টির সম্মূথে দেখ! দিয়াছে তাহাও 
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লোতমীয়। কলে উৎপাদনে শতকয়া সাড়ে সতের ভাগ 
মাত্র ব্যবহৃত হয় ; শতকরা ৬৫ ভাগে গুড় উৎপাদিত হুয়। 
এই গৃহশিল্পের উৎপাদনের ৃল্য প্রায় ৭২ কোটি টাকা । 
গাছের রস হইতে গুড় উৎপাদন এই প্রদেশে একটা নুতন 
শির। ১৯৮৮ সালে ইহার প্রসারকল্পে সরকারী চেষ্টা আরপ্ত 
হয়। আশা করা যায় যে, প্রায় লক্ষ লোক এই শিল্পের 
প্রসাদে জীবিকা উপার্ধনের নৃতন পথ পাইবে । এই শিল্পের 
উৎপাদনের মূল্য হইবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা । পশ্চিম 
বঙ্গ ও মাদ্রাজ তালের গুড় শিল্পের আদি স্থান। এই শিল্পের 
বিশ্তারে আমাদের প্রদেশে ও সরকারী চেষ্টা চলিতেছে । 

সরিষার তেলের উৎপাধন যুক্রপ্রদেশের আর একটি প্রধান 
শিল্প । কলে উৎপন্ন হয় সাড়ে সতর মণ তেল ; খাশিতে উৎপন্ন 
হয় ৬০ লক্ষ মণ। ঘ!নির সংখা! প্রায় ৫০,০০০ হাজার ; তাহা 
বাড়াইয়া দেড় লক্ষ করিবার কপ্পনা চলিতেছে । সরিষার 
বীন্দের উৎপাদন প্রায় সওয়! ছুই কোটি মণ, তাহার মূল্য পাড়ে 
একত্রিশ কোটি টাকা । কলিকা'তার তেল কল ধপিয়া আছে 
যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সরিষার দিকে টাহিয়া। তাহাদের 
পরিচালকূন্দের না আছে সরিষার বীঞ্জ সম্বন্ধে শ্বয়ংসংপূর্ণ 
হইবার চেষ্টা, না আছে এই প্রদেশের সরকারের এই শিল্প 
সম্বন্ধে কেন চিও1 ; সকলেই ঘুম।ইয়া আছেন। 

চামড়া শিল্পে কলই প্রাধ।গলাভ করিয়াছে । তাহাদের 
উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৭৫ কোটি টাকা । কুটির-শি্পীর প্রস্তুত 
চামড়ার মূল্য ১০ কোটি টাকা । 

প্রায় আড়াই লক্ষ কুমোর তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায় 
চালাইতেছে। তাহাদের উৎপাদনের মুল্য সাড়ে সাত কোটি 
টীকার উপর । সমবায় পদ্তিতে ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে । সরকারী অনুপ্রেরণায় কুমোরদের উন্নতির 
আভাস দেখা যাইতেছে । এই শিপের পরিপুষ্টি করিতে 
পারে “চীনামাটির বাপন” শিল্প। কলিকাতায় এই শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহ-শিলপ্পপূপে ইহার সশ্তাবনার কথা 
পরীক্ষা সাপেক্ষ । পুর্ববঞ্চের বান্তহার/দের সংগঠন করিবার 
জন্ত শ্রীসতীশচন্দ্র দাশখুন্তকে যখন ডাকা] হয়, তখন তিনি এই 
বিষয়ে একটা পরিকণনার আয়োক্জন সং-পূর্ণ করিয়াছিলেন । 
আঞ্জ তাহার সাহায্য প্রত্যাপা।ত হইয়াছে, এবং এই 
সম্ভাবনাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে । 

ভারতরাষ্টের দ্রিকে 'দিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা! 
দিয়াছে। সতীশবাবুর প্রবন্ধ তাহার একটা প্রমাণ । কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্ দুমাইয়। আছে। 





চীনের কম্যুনিষ্ট গবন্ম্ 


চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্মে্টকে “জাতে তুলিয়া” লইব।র 
কল্পনায় নাকি মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানগণ শিহরিয়া উঠতে- 


প্রবাসী 
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াগ হেল তার পরমাঠুসচিব ডিন একিলন ত খলিযা বলিয়াছেন 


যেমাও সে তৃংশএর গবশ্ধেন্টকে স্বীকার করিয়া লইবার 
আলোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই । অপরদিকে কিন্ত 
এশিয়ার অনেক দেশই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার 
পক্ষপাতী । ভারতরাষ্ট্রের প্রধান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্চিত 
জবাহরলাল নেহরু বলিতেছেন বান্তবকে আর কতদিন 
ঠেকাইয়া রাখা যাইবে । 

ব্রিটেন নাকি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন স্বীকার করিয়া 
লইবার জগত; তাঁহার নাগরিকবর্গের ৪০০ কোটি টাকার যুল- 
ধন চীনের নানা ব্যবপ।য-বাণিজ্যে খাটিতেছে ; মার্িনের 
মাএ ১০০ কোর্টি উ।কা। কিন্তু আম! মনে করি যে, টাকা- 
পয়স+র হিপাবই এই ব্াপারের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। 
মার্ষিন রাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেক গবশ্থেন্টের জন্য ৩০০।৪০০ কোটি 
ট।কা বায় করিয়াছে । 

এখন ম।ও পে তুং-এপ পিছনে আছেন গ্রালিন; ইচ্ছায় 
হুউক অনিচ্ছায় হউক, চীনের কণ্ট্যুনিষ্ঠ নেতা ালিনের নির্দেশে 
চলিতে বাধ্য এ"ং যহদিন ট্রম্ান-ষ্টালিন ঠেলাঠেলি চলিবে 
ততদিন পশ্চিম ইউরোপে যেমন পুর্্ব-এশিয়ায়ও তেমনই শাঞ্তি 
আসিতে পারে না। 

ব্রিটেন মার্ষিন দেশের হাতধরা । এই অবস্থা হইতে 
উদ্ধার পাওয়1ও সহঞ্থ নয়। পৌষ মাসে কলখে। নগরীতে যে 
রাষ্্রমগ্ুলীর সম্মেলন হইবে ধার্য হইয়াছে, সেই সময় মাফিনের 
উক্ত ও অন্থজ্ঞ নির্দেশ বুঝিগ। এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্দাস্ত 
গৃহীত হওয়া সপ্তব; সমস্তা কঠিন সন্দেহ নাই | ণিরপেক্ষতার 
পথে এশিয়া কতদূর যাইতে পারে ইহাই দ্রষ্টব্য । 


“আশার কিরণ” 
৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) তারিখের বাংল! “হরিজন” 
পত্রিকায় কাকা কালেলকরের গঠনমূলক কার্য্যের একটি 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদের পাঠকবর্গের নিকট 
তাহা! উপস্থিত করিতেছি £ 
কোন কারশ নাই, কোনই উদ্দেন্ট নাই, অথচ লোকেরা 
গোটা দেশটাকে হতাশার এক মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। 
এই মক্টভূমিতেও এখানে সেখানে ছুই-একটি মরগ্ভান 
আছে। গান্দীগ্রীম সেগুলির অগ্থতম |... 
৭ই অক্টোবর গার্ধীগ্রামের দ্বিতীয় বাধিকী ছিল। বন্ধুবর 
আজি, রামচন্দ্রন এ দিন গান্ধীগ্রামে যাইবার জন্ত আমায় 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । আমি খুশী হইয়। তাহাতে রাজি 
হই। ,শ্রীরামচন্দ্রনের স্ত্রী ডাক্তার সৌন্দরম্‌ গান্ধীথামের 
উন্নতির ভরন্ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি তাহা! 
জানিতাম। কিও সে কাঁজ যে কিরূপ ও কতবানি তাহার 
কোন ধারণ!ই আমার ছিল না... 


পো 


সপ ০৯ সদা পতিত আবিতিসিপপপাস্িপশিত শাহান পা, ০ পা পাপাসিপাশপানপানশিস্শা পাপা পাপািসিপাপাি 


গান্ষীগ্রামের পূর্বে ও পশ্চিমে পাহাড় । পাহাড়ের 
মধ্যে গা্ধীগ্রাম স্বাস্থ্যকর কবিত্বময় জায়গা । দিন্দিগল 
ও মাছুরার মধ্যে আব্বাধুরাই নামে রান্তার ধারের একটি 
ষ্টেশনের নিকটে এই গ্রাম । 

এই কেন্দ্রে বুনিয়াদি শিক্ষা-_কস্তরবা কাজ সমগ্র 
গ্রাম-সেবা, সকল কাঞ্জই কর! হয়। এখানে যেসকল কাঞ্জ 
করা হয় তাহার মধ্যে প্রচ্থুতি-আগার, খাদির কাজ, চাষ, 
কুষ্ঠরোগীদের সম্মতি লইয়া তাহাদের আলাদা থাকার 
বাবস্থা, বহুমুখী সমবায় সমিতি, এইঞ্লিই প্রধান । আমার 
সব চাইতে ইহাই ভাল লাগিল যে, এখানকার কণ্মারা 
নিজেবের কাজ ভাল করিয়া শিখিয়াছেন এবং তাহাদের 
নিজব্ব নিষ্ঠা, সর্বতোহুধী ভ্ঞান লইয়া তাহারা অগদের 
শিখাইতেছেন। ছুই বংসরের মত অগ্ সময়ের মধ্যে 
তাহারা যে ফল লাভ করিয়ছেশ তাহাতে তাহাদের 
সর্ধতোমুখী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া খায়। তাহারা 
কেবল নিজেদের জেলা] হইতেই কয়েক লক্ষ টাকা 
তুলিয়াছেন। মাদ্রাজ গবন্খেন্ট ইহাদের কাজের সারবস্তা 
স্বাকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার! গ্রামোন্নয়নের যে 
সকল পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাঞ্জ গবর্ণমেণ্ট এই 
ফেন্দ্রর মারফত সেখলি কাঞ্জে পরিণত করার চেষ্টা 
করিতেছেন এবং ইহাকে বাড়াইবার উদ্দেশ্টে মি 
সংএহের চেষ্ঠা করিতেছেন । সব চাইতে আশার কথা 
হইল ইহাই যে, গার্ষীগ্রাম এামখাসিগণের ওদ|সীগ্ত ভাঙ্গিয়! 
দিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও আশার 
সঞ্চার করিতে পারিয়াছে। 

গ্রামে যাহারা কাজ করিতে চান, আমি চাই, তাহারা 
এই প্রতিষ্ঠান যেন দেখিয়া যান। চারি দিকের হতাশাপূর্ণ 
আবহাওয়ার মধ্যেও এক লক্ষ্য, মন ও নিষ্ঠা লইয়া যেকি 
কাজ করিয়া তোলা যায় তাঁতাঁ তাহার! যেন নিজেদের 
চোখে দেখিয়া যান। গার্ষীখাম প্রধানতঃ মেয়েদের 
প্রতিষ্ঠান, কিন্ত নর, নারী ও শিশুদের সমান ভাবে সেবা 
করা হঁহাদের সংকল্প । 


“দেশী খেলা” 

কলিকাতার প্রায় অপর পারে বালিগ্রাম বাঙালীর 
ণাংস্কতিক জীবনে একট! উল্লেখযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছে। 
সেই গ্রামের মাসিকপত্র “সাধারদী” একটা প্রশ্ন করিয়াছেন ; 
তাহার উত্তর দেশকে দিতে হইবে । “দেশ স্বাধীন হইয়াছে, 
কেন আমর! দেশী খেল! আরও বেশী করে খেলব না ?” এই 
ভাবে ভাখুক হইয়াই পত্রিকাখানি বালির “বাচ.” খ্ললোর 
বিবরণ দ্রিয়াছিলেন। তার পর অন্ত একটি খেলার নিম্নলিখিত 
বিবরণ দিয়াছেন £ 


বিবিধ প্রগজ--ফাঁশ বনাম 


ইতি 








“আমাদের গ্রামে দেশী খেলায় মধ্যে কপা্চারই সব চেয়ে ' 
প্রচলন । বালিতে সাধারণতঃ এই কয়টি সমিতি নিয়মিত-' 
ভাবে কপাটি খেলে-_সরন্বতী ব্যায়াম সমিতি, মারুতি 
ব্যায়াম বিদ্তালয়, বালি বারাকপুর সমিতি, দক্ষিণপাড়া 
সপ্মিলনী, কল্যাণেশ্বর সম্মিলনী, দেশবদ্ধু স্বতিসক্ঘ, যুবক 
সমিতি, বাল্য সমিতি, বালি ইউনিয়ন ক্লাব প্রস্ভৃতি। 
বালির দল গুলি কলিকাতা, আলমবাজ্জার (কুটিঘাট), বালি, 
উত্তরপাড়া, বেলুড, চন্দননগর, গৌদলপাড়া ইত্যাদি 
জায়গায় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে বালির সুনাম বৃদ্ধি 
করেছেন । বালির যে খমন্ত সঙ্ঘ নিয়মিত কপাটি থেলে 
তার! প্রায় প্রতোকেই এক বা ছুইটি প্রতিযোগিতা চালায় । 
এর ফলে গ্রামের ছেলেদের মধো উৎসাহ বাড়ে । প্রতি- 
যোগিতার পরিচালকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ এই যে, 
তারা যেন শিয়মিত অন্থশীলনের দিকে কোক দেন। 
তা হলে আগামী আস্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বালি 
থেকে আরও বেশী প্রতিযোগী নির্বাচিত হবার আশা কর! 
যাবে। কপাটি খেলার উপযুক্ত সময় লীতকাল। তাই 
এখন থেকে তার তোড়জোড় ক্ীতিমত সুরু হওয়া 
দরকার ।” 
এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিতে চাই। সব খেলারই 

অন্যতম উদ্দেশ্ঠ সঙ্ঘ-শপ্ডির আয়োজন ও বৃদ্ধি। বর্তমানে যে 
ভাবে এই প্রদেশ্পে তাহা চলিতেছে, তাহার ফলে এই উদ্দেস্ত 
কতদুর সাধিত হয়? 


বাঁশ বনাম লৌহ 


“নাই নাই” করিয়া সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই অতলে 
ডুবিয়া যাইতেছে । রাষ্্পরিচালকগশ নিঃসহায়ে এই তিরো- 
ধান উৎসব দেখিয়া যাইতেছেন | অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, লৌহ 
নাই__কথা শুশিয়া শুনিয়া দেশের লোকের মনে একটা 
শিরাশার ভাব গম।ট হইয়া! বপিয়! যাইতেছে । 

কৃষকের জীবনে লৌহের প্রয়োজন চাষের লাঙ্গল ও 
অন্য কৃষিযন্ত্রের গর্ত । তাহ! ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যদিও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২২শে অগ্রহায়ণে প্রকাশিত বিবৃতিতে 
দেখিত্তেছি, “এই প্রদেশের নির্ধারিত পরিমাণের শতকরা 
৫০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত চাঁধীদের জন্ত বর্তমানে সংরক্ষিত 
আছে ।” অথচ সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত 
হইবেন যে, বর্ধমান কালনা-কাটোয়। সাব-ডিভিসনের 
৬ বর্গঘ।ইল বিস্তুতির মধ্যে কামাররা লৌহের অভাবে অন্ত 
বৃর্তি অবলন করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী 
কর্মচারীর মুখে এই কথ! শোনা! গিয়াছে । 

- লৌহের অন্য ব্যবহারও আছে ; ঘরদরঞ্া প্রদত্ত করিবার 
প্রয়োজনে নানা রকমে লৌহের ব্যবহার হয়। সেই প্রয়োজন 


২০৬ 


/ 





সিল 


ঘিঠাইবায় অন্য একটা! বাবস্থার কথা মধাপ্রদেশের রাকধানী 

দাগপুর হইতে শুনিতে পাউয়া একটি আগ হইলাম । স্থপতিরা 
ও বিজ্ঞানসেবকেরা ইহার অহ্সধানে নাকি সফলকাম 
হইয়াছেন । শ্রীটি, এন্‌, বন তাহাদের একজন। বিবরণ 
পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি দিগাপুরে ইপ্থিনিয়ার ছিলেন ; 
নেতার্জীর ঠসন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি 
হিন্দৃস্বান কন্গ্াকন্ঠন কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এই কোম্পানী 
মধ্যপ্রদেশের সরকারের আদেশে তাহাদের কর্শচারীবন্দের 
বাবহারের জন্য প্রায় ২০০টি বাসাবাড়ী নির্মাণ করিতে- 
ছেন। ১৯২৭ সালে পিঙ্গাপুরে তিনি বাশের উপর সিমেন্ট 
চড়াইয়া একটি ছাদ নিশ্দ্াণ করেন। জাপানে ও চীনণদেশে 
ইহার পরীক্ষা! করিয়া তিশি বুশিরাছেন যে, ছাদে পিমেন্ট 
ধরিয়া রাখিবার জন্য লৌহের ব্যখহ।র আরও কম করা যায়। 
নাগপুরে তাহার ধ্যাপক পরীক্ষা হইয়! যাইবে । 

ভারত-সরকার জার্মান ইঞ্জিনিয়র আনাইতেছেন আমাদের 
কলকারখানায় গৃহনিশ্শপের জন্থ;ঃ কোটি টাকা খ্যয়ে 
তার কারখানা হইবে । এই সময়ে এই আবিষ্কার সময়োচিত 
হইয়াছে । বাশ এখনও আমাদের দেশ হইতে উধাও হইয়া 
যায় নাই । বাঁশ-ছনের ঘর পঞ্চাশ-যাট বংসর টিকিয়া থ|কিতে 
আমরাও দেখিয়াছি। বন্থু মহাশয় বলিতেছেন বাঁশের আশ্রয়ে 
পিমেন্টের ঘর ১০০ বৎসর টিকিবে। তাহার এই কম্পনার 
সাফল্য আমর! কামনা করি। 


কেদারনা৭প বন্দ্যোপাধ্যায় 


নির্মল আনন্দ দান একটা পুণ্য কর্ন; এই আনন্দপ্রকাশ 
উপলক্ষে অনেক সময় চোখের জলও উপচিয়া পড়ে । কেদার- 
নাথ আমদের শিশ্মল আনন্দ দিয়াছেন তাহার লেখার মাধামে ঃ 
বাঙ।লী মধাবিত্ত সমাঞ্জের জীবন-কথ। কহিতে অনেক সময় 
চোখের জল ফেলিয়াছেশ । আজ এই আনন্দের প্রশ্রবণ লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে ৮পিয়। গিরাছেন | তিশি ৮৭ বৎসর বরসে দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। তাহার কন্তা-আজামাতা ধৈহিত্রকে আমাদের 
সহাহুভূতি জ।নাইতেছি । 

বাংলা-সাহিতোর দিকপাল এই লোকটির আশা-আ কাজ 
অতাণ্ড সরল ও সহঞ্জ ছিল। তিনি সেই কথাই ছুই বৎসর 
পুর্ধে শুনাইয়াছিলেন তাহার ৮৬তম জশ্মতিথি উপলক্ষে । 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগ তারিখের দিন-পঞ্জীতে তাহা 
লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সপ্ধদ্ধনার উত্তরে তাহা লোকগোচর 
করেন । 

“এজীবনে ছুটি কথ ছিল এ দীনের মনে 

গ্ররামকুষ্ণের দর্শন লাভ, বঙ্ধুত্ব লাভ রবীন্দ্রের 

পেয়েছি তা। আর কি আছে? ভাবিনিও এ-ীবনে $ 

আজ দেখি জকম্মাৎ দেখাও পেলাম তৃতীয়ের_ 


প্রধার্সী 





১৩৫৬ 
সপি্পিস্পিসপ্পিিপপপিসিপাসপাসতা 
ছিল যাহা আশীতীত স্বাধীনতা অবশেষে 
অচিস্তা অভাবনীয়, তারে! দেখা পেলাম আক 
এখন মোরে শ্রীপদে লও কৃপা করি রসরাজ 
শেষ কথাটি বলে যাই স্বাধীন মোরা স্বাধীন দেশ ।” 
“রসরাজ” তাহার পদতলে কেদারনাথকে স্থান দিন । 


বিনয়কুমার সরকার 

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের 
স্থতিপূৃত আর একটি জীবন-প্রদ্দীপ নিভিয়া গেল। “ডন” 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্ত্র যুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে 
গড়া যে সব শিক্ষার্থী দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন দেশ-বিদেশে বিনয়কুমারই াহা- 
দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কীন্তিমান। তাহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল 
অদম্য | 

বর্তমান যুগোপযোক্ী ভাব ও চিন্তাধারার সাধক ছিলেন 
তিনি এবং তাহার কষ্টিপাথরে নিজের দেশের সংস্কতির নানা 
প্রকাশকে তিনি যাচাই করিতেন। যেখানে তাহা এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, সেখানে তিনি তাহার প্রচারের জন্য 
দেশবিদেশে দ্ুরিয়াছেন ; যেখানে তাহা উত্তীর্ণ হয় নাই, 
সেখানে তাহার নিন্দা করিয়া লোকগপ্রনা সহা করিবার 
সাহসও তাহার ছিল। সেইজন্তই দেবিতে পাই যে গাক্গীবাদ 
গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ার, তিনি স্বাধীনতালাভের পরেও 
যথোচিত সম্মান পান মাই। 

বঙ্গভাষার একনিঠ সাধক ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় ধন- 
বিজ্ঞান-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙালীকে বাস্তব অর্থনীতিতে 
হাত পাকাইবার কর্তব্য নিজের প্রীণের অফুরস্ত উৎসাহে 
তিনি গ্রহণ করেন। বঙ্গভাষার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে তিনি 
একটা নিজস্ব রীতি প্রবর্তন করেন । 

নিরভিমানী, আত্মভোলা এই জ্ঞানযোগ্ীর তিরোধানে 
আমরা আত্মীয়জন বিয়োগবাথা! অন্ছভব করিতেছি। তাহার 
স্ত্রীও কন্তার প্রতি সহাহভূতি প্রকাশ করিতেছি। তাহার 
আত্মা শাস্তিলাভ করুক | 


কুমারী জৌসেফিন ম্যাকৃলাউভ, 

পরমহংসদেবের জীবনকথায় রাণী রাসমপির জামাতা 
মথুরবাবুর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; তিনি ছিলেন 
গ্রীরামক্কঞ্চের ভাগারী। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের প্রচার কার্ধো কুমারী জোসেফিন ম্যাকৃলাউডের অনুরূপ 
একটা স্থান আছে বলিলে অতুযুক্তি হইবে না । এই মহীয়সী 
মহিলা ৯১ বংসর বয়সে গত আখিন মাসে তাহার প্রাথিত 
লোকে চলিয়া গেলেন । ১৮৯৩ সালে স্বামীর্জী চিকাগো বর্খব- 
সভায় যোগদান করেন । ১৮৯৫ সালে কুমারী ম্যাকলাউডের 
সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। সেই অবধি ভারতবর্ধের সেবায় 


পৌধ 


কুমারী ম্যাকৃলাউড, মন-প্রীপ নিয়োগ করিয়াছিলেন । তিমি 
স্বামীজীর মন্ত্র-শিষ্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত 
"ভারতকে ভালবাসো”-_স্বামীজীর এই অন্জ্ঞা তিনি ব্রতের 
মতন পালন করিয়াছেন । 


রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী কর্ণ্-প্রচেষ্টার তিনি একজন 
ধারক ছিলেন। এই কার্ধ্যের প্রয়োজনে রাজনীতি হইতে তিনি 
দুরে থাকিতেন; একবার মাত্র তার ব্যতিক্রম হয়। লাট 
লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটা রাজনীতিক ধোঝা- 
পড়ার চেষ্টায় কুমারী ম্যাকূলাউডের হাত ছিল বলিরা 
শুনিয়াছি। সেই চেষ্টা ব্যর্থহয়। তাহার ২৫ বংসর পর 
ইংরেজের রাজ-ক্ষমতা ভারতবর্ষ হইতে অপসারণ করা 
হইয়াছে। কুম।রী ম্যাকৃলাউড. সেই সংবাদ শুনিয়! গিয়াছেন। 
এই সংবাদে এই “ভারতগতপ্রাণা” নারীর মনে কি ভাবের 
সষ্টি হইয়াছিল তাহা কন্সনা করা কঠিন শয়। সেই কথা মনে 
করিয়া তাহার স্থৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিষেদন করিতেছি। 








হেমেন্্রনাথ বকৃলী 


কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ হেমেজ্ত্রনাথ বকৃসী ৬৯ 
বৎসর বয়সে পরলোকগমন কপিয়াছেন। ক্য।ম্বেল মেডিক্যাল 
কলেজ যখন স্কুল ছিল তখন তিনি তাহার অধ্যাপক ছিলেন। 
সেই স্কুলের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার সমর তিশি কলি- 
কাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিকাল জুরিসপ্র“ঙেন্সের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হুন। অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি 
ডাক্তারী শিক্ষার নানা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন নাই; 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের ও বেঙ্গল £্েট ফেকপ্টির তিনি 
পরীক্ষক ছিলেন। এই পরোপকারী, অজাতশক্র চিকিৎ- 
সকের তিরোধানে কলিকাতার সমাজ একজন প্রবীণ লোক 
হারাইল। 


জ্যোতিভূষণ ভাঁছুড়ী 

৮০ বংসর বয়সে অধ্যাপক জ্যোতিভূ্ষণ ভাছুড়ী পরলোক- 
গমন করিয়াছেন। হুগলী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক 
পদ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার বর্খরীবন আরম্ভ করেন। 
তারপর প্রেসিডেক্জী কলেজে আচার্ধ্য প্রফুল্পচন্্র রায়ের সাহচর্ধ্য 
লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহার হয়। তারপর জ্যোতিভূষণ 
ক্কষ্চনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হুন। ১৯২৫ সালে 
অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শেষজীবন কৃষ্ণনগরে কাটাইয়াঁ- 
ছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান এই 
জানরদ্ধের সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া! উপকৃত হইয়াছে! 
তাহার তিরোধানে আমরা! তাহার আত্মীয়জনের সঙ্ষে সহা- 
সৃতি জাপন করিতেছি। 


বিবিধ প্রসঙ- মিবারণটঞ্জ পা 


শা্পাপাস্পিসপা সপাং 





হল 

স্থরেক্দ্রকুমার বস্থ 

নদীয়া কখনগরের একক্ন নাগরিক-প্রধানের তিরোধানে 
আযরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি । জীবনের সকলপ্রকার 
পারিবারিক কর্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি 
চলিয়া গিয়াছেন। ক্ক্ণণগরের সরকারী উকিলরূপে ও মিউ- 
শিসিপ্যালিটির সভাপতিগাপে তিনি জেল! ও শহরের উন্নতির 
চেষ্টায় অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। কয়েক বংসর পুর্বেই তিনি 
আইন বাবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

কর্ন্জীবনে জাতিবর্্ম নির্বিশেষে তিনি লোকের উপকার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; পরলোকগত আঞ্ষিজুল হকের 
উন্নতিই তাহার একটা প্রমাণ। রাঞ্জশীতি হইতে তিনি দুরে 
থাকিতেন ; কি ঘটনার পরিবর্থনে তাঁহাকে একবার হিন্দু 
মহাসভার সমর্থকব্ধপে বঙ্শীয় শাখার বাৎসরিক সভার 
আয়োজনে নিবিষ্ট হইতে হয়ঃ সেই অধিবেশনের সভাপতি 
ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় । 

শিক্ষা-বিত্তারে তাহার ধিশেধ আহ ছিল, বিশেষ করিয়া! 
ব্যবহারিক শিক্ষায়। তিশি স্থানীয় ডন বসকে বিদ্তালয়ের 
শিক্ষার একজন সমর্থক ছিলেন। জাপানী আক্রমণের 
আশক্ষায় ধন কলিক।তা হইতে নারী শিক্ষা সমিতি কর্তৃক 
পরিচালিত “মহিলা শিল্প ভবন” ও শচীন্্র মেমোরিয়াল শিল্প- 
বিদ্ভালয় রুষ্ণণগরে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সুরেন্রকুম।র 
সংগঠক ও অভিভাবকপ্ধপে তাহাদের নুব্যবস্থা করেন। 
“হিন্দু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান” নামে একটি উচ্চ-বিভালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়া হুপরিচ।লমা করিয়া গিয়াছেন। 

যাহারা তাহার ব্যক্তিগত পুণ্তকাগার দেখিয়াছেন, তাহারা 
জানেন তাহার জ্ঞানস্পৃহা কিন্গপ প্রবল ছিল ; বিজ্ঞানের 
অত্যন্ত আধুনিক গতি পরিণতি সম্বন্ধে তাহার কৌতুহলের 
অন্ত ছিল না । আমাদের সমাজ হইতে এপ জ্ঞানসাধক ক্রমশঃ 
বিলীন হইয়া যাইতেছেন। 


নিবারণচন্দ্র পাল, 


ফরিদপুরের বিপ্লবী নিবারণচন্ত্র পাল দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
স্বদেশী আন্দোলনের বিপৎ-সন্কুন পথে ১৯ বংসর বয়সে যে 
জীবনের কর্তব্যধারা বহিতে আরম্ভ হয় ইংরেজ শাসনমুক্ত 
ভারতে ৬২ বৎসর বয়সে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে । এই 
বিয়াঞ্লিশ বর্ধকাল শাসকবর্গের নির্যাতনে, কারাগারের মধ্যে 
প্রায় তাহার অর্ধেক জীবন কাটিয়াছে। কারাগারের বাহিরে 
আসিয়াও তাহার না ছিল বিশ্রাম, নাছিল শাস্তি। ১৯০৮ 
সালে অন্থশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া রক্তাক্ত বিপ্লবের 
পথে পদাপণ্ণ করিলেও গান্বীজীর অহিংস আন্দোলনে গণ- 
জ!গরণের বিরাট সম্ভাবনা দেখিয়া, নিবারপচন্ত্র গার্ধীজী- 
প্রবর্তিত প্রত্যেক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন । 








৬৮ 


বিপ্লবীর ভাগ্যে গার্স্থ্য-জীবনের নুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব হয় না; 
নিবারণচন্ত্রের আীবমে ইহাই আবার প্রমাণিত হইয়াছে। 
শেষবয়সে তিনি হাতসর্ধন্ব হইয়া কাটাইয়াছেন; তাহার 
মী-পুত্র-কন্ঠাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তব্যবুদ্ধির হাতে হ্ৃস্ত করিয়া! 
তাহার প্রাধিত লোকে চলিয়। গিয়াছে । 
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের অশর্ণিক সঙ্কট 

“রামককষ্খ মিশন” কর্তৃক পরিচালিত “শিবেদিতা ব।লিকা 
বিষ্কালয়ের” সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
মহাশয় যে আবেদন জানাইতেছেন, তাহা এই সঙ্গে 
প্রকাশিত হইল। অনেক হিন্দু মধ্যবিণ্ পরিবার এই 
বিগ্ালয়ের নিকট খ্ণী। তাহা অপরিশোধ্য। যখন থিগ্া- 
লয়ের আধিক সক্চটের কথা লে।কগোচর হইয়াছে, তখন 
শত শত বাঙালী পরিবারের উচিত এই সঙ্কট মোচন করিয়া 
কথফিৎ খণমুক্ত হওয়া | 

ব্তমান শতাঙ্ধীর প্রথম দশকে ভারতে যে নবজাতীয়তা 
উদ্বেলিত হইয়া শানাভাবে আগ্নপ্রকাশ করে, সেই মুক্তি 
গানের আয়োঞ্জনে নিবেধিতার অবদ।ন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
অমর হইয়া আছে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত দেশবাপী 
সেই ইতিহাস পাঠ করেন না। সেইকন্য তাহারা মনে 
করেন যে, ভারতে নবঞ্জতীয়তার জন্ম ১৯১৭ সালে। এই 
মোহের হাত হইতে তাহাদের মুক্ত করিতে হইলে চাই 
নিবেদিতার কর্ম্গাথার বল প্রচার । সেই কর্মগ।থার মধো 
নিধেদিতা ধিগ্ঠালয়ের প্রতিঠ। ; তাহার আদর্শের ও আকৃতির 
মাহাগ্র্য প্রকৃতভাবে হুদয়শম করিতে পারিলে আমর! 
স্বাধীনতার প্ররুত মন্কণ! বুঝিতে পারিব | 

নানা অবস্থার তাড়নায় আমাদের সমাজজীবন বিপন্ন । 
আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকিয়াই আমাদের বীচিয়! থাকিতে হইবে । 
নিবেদিতা জীবনে সেই মরপবিঞ্য়ী দীক্ষা বাঙালীকে দিয়া- 
ছিলেন। গুরুদক্ষিণা দিবার দিন আবার আসিয়াছে। 


রামক্কষ্ণ মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা-বিস্তালয়ে 
সাহাযোর জগ্ভ আনেদন 

পৃজ্্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “অশেষ জ্ঞান ও 
অনন্ত শক্তির আকর ব্রন্ম প্রত্যেক নরণারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের 
ন্যায় অবস্থান করিতেছেন-_-সেই ব্রহ্ধকে জাগরিত করাই 
শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য |” 

এই উদ্দেস্তসাঁধনে ক্কতসঙ্কল্পা ও ব্রতচারিণী, খুরুগতপ্রাণা, 
পরমবিছুষী ভগিনী নিবেদিতা সকলপ্রকার ছুঃখদৈন্য স্বেচ্ছায় 
বরণ করিয়া ভারতীয় নারীদের মধো যথা” শিক্ষার বিস্তারকল্লে 
প্রায় পঞ্চাশ বংসর পূর্ববে একটি বিস্ভালয় প্রতিষ্ঠী করিয়া- 
ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার পুত জীবনের অদৃষটপূর্বব নিষ্ঠা, 
ত্যাগ ও তপস্তা প্রভাবে এই শিক্ষামদ্দিরে যে শক্তি সফ্ত 
জাছে তাহার পরিচয় গত পঞ্চাশৎ বর্ষের কার্ধ্য সাফল্যে পাওয় 





গ্রধাসী 
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যাইতেছে । বছসংখ্যক বালিকা-ক্ীবন উহার সহায়ে বিভ্ভার 
পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে । বহু অস্তঃপুরচারিবী 
মহিলা এই মন্দিরে প্রক্কত শিক্ষাল।ভে ধন্য! হইয়াছেন। দপ্তর] 
কুলবধু শিল্পাদি কাঁধ্য সারে জীবিকা অর্জনে ও সমাঞ্জের 
কল্য।ণপাধনে সমথণ হইয়াছেন । এই বিগ্ভালয়ে আট শত 
ছাত্রীর মধ্যে পাট শতকে বিনা বেতনে শিক্ষা! দেওয়া হয়। 

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ১৯৪৩ সাল 
পর্যাস্ত মাএ আকাশধর্তি অবলঞ্গনে নীরবে শত শত বালিকার 
সেবায় রত থাকিলেও অথণভাবে ১৯৪৭ সাল হইতে উচ্চ- 
শ্রেণ গুলিতে বিগ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেতন ( যদিও গবর্মমেন্ট নির্দিষ্ট 
বেতন অপেক্ষা কম ) লইতে বাধা হইতেছেন ! বলা বাহুল্য, 
ভগিনী নিবেদিত।র আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ুককুলের আদর্শে 
পরিচাপিত শিক য়তনের পক্ষে শিক্ষার্থীর সহিত এরূপ আধিক 
সম্পর্ক অত্যন্ত বেদনাদায়ক । ঘাহা হউক, এখনও প্রাথমিক 
শিক্ষা বিভাগে এপপ কোনও ধেতন লওয়া হইতেছে না। 
কিপ্ত অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে শিল্পবিভাগের বছ 
অণ।থা দরিদ্র নারীকে যথোচিত সাহায্য কর যাইতেছে না। 
এই সকল ধিভাগকে সুচারুরূপে চাল।ইতে হইলে ধৎসরে 
আরও অন্ততঃ ৬,০০০২ টাক! প্রয়েজন ; বন্তমানে যখাসস্ুব 
বায় সঙ্কেচ করিয়াও বংসরে ৪,০০০২ টাকা! ঘাটতি থাকিয়া 
যাইতেছে। 

সারদামন্দির ছারী-আবাসে স্থানাভাব হেতু বু ছাত্রীকেও 
স্বান দেওয়া যাইতেছে শাঁ। নিবেদিতা বিগ্ালয় গৃহটি সুন্দর 
কিঞ্ত অতি শীঘ্র গৃহছাদশ্খলির সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্তক। ইাতে 
অধুযুন ২০১০০০২ টাকা ব্যয় হইখে। এতদ্ব্যতীত ছাএীসংব্যা- 
বৃপ্ষি পাওয়ায় বিগ্কালয়ের কতক অংশ পৃথক স্থানে করা একাত্ম 
প্রয়োজন । উহার জন্য জযি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণে লক্ষাধিক 
টাকা বায়েক সপ্তাবনা। খাহ;রা বিগত শতকের শেষভাগ ও 
বর্তমান শতকের প্রথমাংশের ভারতের ইতিহাসের সহিত 
পরিচিত তাহারা জানেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা! চারুকলা 
ও রাষ্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার অবদান 
কিরূপ মহিমময়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিলে, ভগিনী 
নিবেদিতা উমার গ্ঠায় তপস্তা করিয়া ভারতের আত্মান্ূপ 
শিবকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, সেই মহিমময়ী নারীর প্রতি 
যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাহারা কি নিবেদিতার সর্ববপ্রধান সাধন- 
ক্ষেত্র ও একমাত্র স্বৃতিমন্দিরের রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইবেন না? 

স্বাক্ষরকারীর নিকট বা নিবেদিতা বিগ্কালয়ের সম্পাদি- 
কার নিকট ( ৫নং নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ) সাহায্য 
পাঠাইলে উহা! ধন্তবাদ সহকারে গৃহীত হইবে। 

(স্বাঃ) স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
রামক্ক্ মিশনের সাধারণ সম্পাদক ।. 


ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায় 
ঞ্রীননীমাধর চৌধুরী 


“শেতকায় বৈদেশিক আর্ধজীতির ভারতবর্ষ আক্রমণ *প্রবাসী, 
্াশ্থিন ১৩৫২ ) নামক প্রবন্ধ লইয়া আরস্ত করিয়া প্রবানীর 
পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে যে সকল প্রবন্ধ চা বংসর ধরিয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপৃবের গ্রবন্ধটি (পিন্ধু সন্যতার 
করেকটি বৈশিষ্টা, প্রবামী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ ) সেই সিরিজের 
শের প্রবন্ধ । আঠাবোটি প্রবন্ধে ধে সকল কথা এত 
[দিন ধরিয়া বলা হইরাছে তাহার মূল স্ুত্রগুলি গুছাইয়। 
পাঠকের নিকট ধরিবার প্রয়োঞ্জন আছে। 

প্রবন্ধ গুলিতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রাগৈতিহাসিক 
দভাতা, সিন্ধু « বৈদিক সভ্যতাকে, ভারতবধাঁয়ের ও 
বৈগ্ঞানিকের দৃষ্টি ভঙ্দী হইতে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
মার9 বিশদ করিয়। বলিলে, সিন্ধু কটি ও বৈদিক কৃষ্টির 
উৎপত্তি « বিকাঁণ কোন্‌ গোঠার জাতির ছাএ হইঙ্জাছে 
এবং শারতবর্ষের বতন!ন অধিবালীদিগের মঠিত তাহাদের 
চি প্রকার সম্ন্ধ সাহিতি]ক, পুরাতাগ্ছিত স শৃতববৈজ্ঞানিক 
পৃথাবের আলোচনা করিব তাহা শির্ণয় করিবান ০&| কঝ। 
খবন্ধ লি মুখ উদ্দেশ্য । যে সবল তথা এ প্রমাণ 
এানোচনাহছে উল্লেখ এ ব্যব্হার কনা হইয়াছে তাহাদের 
অনিবাংখ নৃহন নহে, অজ্ঞাত নহে, তঃনেগুলি কেন 
উপেক্ষিত হইয়াছে ভাহার উত্তর পাঁঠক নিজে দিবার চেষ্টা 
করিবেন | এই সকল তথা ও প্রমাণের সাহাষে যে মকণ 
দিন্ধাপ্তে আপ| হইয়াছে তাহা কত দুও সঙ্গত ৭ বিশাবলহ 
সা পণ্ডিতসমাক্জ স্থিত করিবেন! এখানে এইমাত্র বলা 
সাবশ্বুক নে, প্রবন্ধ গুলিতে যত] বল। হইয়াডে তাহা পুনঃ 
রে বপিবার প্রযোজণ আছে । সমগ্র মাঙগোচনার দারাটি 

[হতে শতঙ্গে দৃষ্টভে পাড়ে এজন্য এখানে খ্রতো কটি 
ন্ মূল প্রতিপাগ্ পর পর বলিয়া দেণয়া হইতেছে। 
ঘুক্তিতর্কের বিবধণ ধাহারা চাহেন তাহার! মুল প্রবদ্ধ- 
গুলি দেখিবেন। বর্তখান প্রবন্ধর প্রথম অংশে এই ভাবে 
বঞ্তব্য বিধয়গ্পির চুম্বক দেওয়া হইয়াছে । দিতীয় অংশে 
ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক রুপি দৃষ্টি অধ্যায়ের 
পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সগ্ধন্ধ লাধারণ ভাবে ছুই- চারিটি 
কথা বলা হইয়াছে। 

১ 

প্রবন্ধগুণিকে দুইটি মিরিজে ভাগ কণা যাইতে পারে। 

প্রথম সিরিজের এগারোটি প্রবন্ধে বৈদিক ৪ আবেস্তিক 


কৃষ্টি এবং বৈদিক ও ইরাণী আধঙ্জাতি সমন্ধে আলোচন। 
কর! হইয়াছে। 

প্রথম প্রবন্ধে (শ্বতকায় বৈদেশিক আর্যজাতির ভাবত 
আক্রমণ-_প্রব!সী, আশ্বিন ১৩৫২) এক শ্বেতকায়'বৈদেশি'ক 
আধ জাতি কোন এক সমদ্বে ভাবতবর্ষ আক্রমণ করিম! 
দাঁস ও দম্থা নামে অভিহিত অসগ্য বা অগ্ঈসভ্য আদ্দিবাপী- 
দ্রিগকে পরাজিত ও বিাঁড়িত করিয়া এদেশে আপনাদের 
রাজনৈতিক প্রভংব ও সভাত। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, 
ইউরোপীয় পণ্ডিত সথাজে প্রচলিত ও এদেশে গৃহীত এই 
মতবাদের আলোচনাক্রমে বলা হইয়াছে যে, ইচ্গাৰ সপক্ষে 
পুঝাতবের ও নৃতত্ববিজ্ঞ'নের কোন প্রমানিত তথ্য উপস্থিত 
কণা হয় নাই এবং খগেদে এই মতবাদের সপক্ষে কোন 
গনাণ পাওয়া যায় না। 

উপরের মঙখাদের আর একটি অংশ এই যে, আর্ধ 
জাতি দর্গিণ রুখিয়া বা উত্তর-পশ্চিৰ 'এশিয়ার খিরগিক্জ 
প্রান্তর হইতে মধ্য এশিয়ার পথে বা মেশোপটেমিয়ার পথে 
ভারতবধে মাঠ্ছাছিন। মেশোপটেমিয়ার পথে আধ 
দ্বাতি আশিয়ািল ধাহার। বলেন ঠাহাদের কাহারও 
কাহার৪ মতে মাণিবার পথে আংজাতিএ সহিত সেমেটি £ 
বকের সংমিশ্রণ হইয়াঙিল। দ্বিতীয প্রবন্ধে (বৈদিক 
আমশণ কি সেখেটক 1 হামী পৌর,*১৩৫ এই অংশের 
দপক্ষে যে সকণ যুক্তি দেয়া য় মেগুলি খালোচন! করিয়া 
বন। হইরাছে খে, এই এক মুক্তি অঞ্গমান মাত খগ্েদ 
হইতে এই মনের সপহক্ষ কোন প্রমান পাওয়া যায ন। এবং 
আর্ধজাতি যে উত্তর-পশ্চিম এশিমা হা দগিণ কশিব! হইতে 
আদিয়ছিল ইহা প্রমাণিত না ভইলে মহা এনিদা বা 
মেণোপটেমিরার পথের কথ! উঠে ন!। 

পর্বত দুইটি প্রবন্ধে (বেদের আয কাহার? এবং 
খাদে দাস ও দন্থ --প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫২, আপবণ ১৩৫৩) 
খথেদর সাক্ষ্-প্রমণের বিস্তারিত আলোঠনা করিয। 
খথেদে আধ, দাস, দন্--্প্দগ্ুলি কি অর্থে প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, খথদীয় ঃমাজে? কোন্‌ কোন্‌ অংশের সম্বন্ধে 
এই সবল পদ প্রয়োগ কর! হইয়াছে এবং দাস ও দস্থা, 
ভারতবর্ষের অসভ্য ব| অর্ধ মাদিবাণী এই মতের সপক্ষে 
খাদে কোন প্রমাণ আছে কিনা নির্ণয় করিবার চেষ্টা কর। 
হইয়াছে ।  আ.লাচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে 
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যে, খথেদে আধপদ কতবগুলি দ্ষেত্রে কৃষ্টিমুলক অর্থে 
ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে জাতি- 
বাচক অর্থ দেখ] যামু ; এই পদ সাধারণতঃ খধিকুলগুলির 
সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে । দাস ও দল্যু পদ ঘ্বণা ব। 
অবজ্ঞাপ্রকাশক, এই পদগুলির কোন জাতিবাচক সংজ্ঞ। 
শাই, খানিকটা! কৃষপ্টিধাচক সংজ্ঞা মাত্র দেখ। যায়। কোন 
গোঠী বা ব্যক্তি বৈদিক দেধদেবীর উপাসক হইলেও 
খষিকুপ গুলির প্রচারিত যজ্ঞ!দি ক্রিয়ার বিরোধী বা উহাতে 
অনাসক্ত হইলে দাস ও দন্া পদ তাহাদের সন্ধন্ধে প্রয়োগ 
করা হইত। 

ইহার পর একটি প্রবন্ধে (খগ্েদে দেবতাদিগের মধ্যে 
ও ধষিকুল গুলির মধ্যে ছন্দ__প্রবাসী পৌয, ১৩৫৩ ) খগ্সেদে 
ধর্মমতের বিরোধ, দেবদেবীর মণ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষান্থু- 
ক্রমিক পৌরোহিত্যের উৎপত্তির দঙ্বদ্ধে আলোচনা করিয়া 
এইরূপ ইঙ্গিত কর! হইয়াছে মে, বৈদিক দেবদেবীগণ 
খধিঝুলের প্রচারিত ষঙ্জাদি ক্রিয়া ৪ ধগেদ অপেক্ষা অনেক 
প্রাচীন। 

পরবতী পাঁচটি প্রথন্ধ বৈদিক আম ৪ আবেম্তিক আধ 
জাতির মধ্যে সম্পর্কের বিশ্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 

প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আধ ও আবেন্তিক আরব 
প্রবামী ছাট, ১৩৫৩) পণ্ডিতগণের মতে খাথেদ এ 
আবেস্তার মধো সাদৃশ্ট ও পার্থকা, এই ছুই গ্রন্থ রচনার 
আন্মানিক সময়, জো!বো্রিয়ান ধর্ম বিকাশের কয়েকটি 
স্তর এবং আধজাতির মধ্যে পর্ধমতের বিরোপ এ রাজ- 
নৈতিক কলহের ফলে জোবোগ্রিয়ান ধর্মের অন্ুদয় ও 
বৈদিক আধগণের ইরাণ ত্যাগ করিয়া ভারতুবধ অভিমুখে 
প্রস্থান, এই মতবাদের 'আলোটনা করা হইয়াছে। 
আলোচনাস্থত্রে বলা হইয়াছে যে, জ্গোরোগ্রিরান ধার্মর 
বিকাশের ইতিহাস হইতে এই ধর্মের অভ্াদয়ের ফলে 
বৈদিক আধ জাতি ও আবেস্তিক আথ ক্ঞাতিব মধ্যে মনালর 
হয় ও বৈদিক আষঞ্াাতি ভারত বর্ষখুখে প্রস্থান করেই 
মতের কোনরূপ সমন পাওয়া যায় নাঃ বরং মনে হয় যে, 
আবেস্তায় দেবধর্মেং প্রতি যে আক্রমণ দেখ। যায় তাহ! 
্রাহ্মণ্যধর্মের উত্তরমুখী প্রসারের বিরুদ্ধে । 

ইহার পরের তিনটি প্রবন্ধে প্রাচীন পূর্ব-ইরাণ ও পশ্চিম- 
ইবঝাণের ইতিহাসের আলোচন! প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 
দেখ] যায়, ইবাণী জাতি ও কৃষ্টি এবং জোরোগ্রিয়ান ধর্মের 
গতি পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে নহে এবং 
আবেস্তার বর্ণনা হইচ্ছে প্রাটীন আধবসতি আইরিয়ানার 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

প্রথম প্রবন্ধে ( বৈদিক আধ ও ইরাণীয় আধশ্্প্রবাসী 


প্রবাসী 


পাস্পি সপ পানপিট পা শর” পরপর শী পর, 


১৩৫৬ 








কাতিক, ১৩৫৩) পূর্ব ও পশ্চিম ইবাণের মধ্যে ভাষা ও 
জাতীয় চরিত্রের পার্থকা, এই ছুই অঞ্চলের রাজনৈতিক 
ইতিভাস, মিডিয়ান ও হাকামনী সাম্রাজ্যের অভ্াদয়, গ্রীক 
আক্রমণ কালে পূর্ব-ইরাণের বিরোধিতার ইতিহাস উল্লেখ 
করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, পূর্ব-ইবাণ 
হইতে ইবাণী জাতি ও ইরাণী কৃষ্টির সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল। 
পূর্বইরাণ সম্বন্ধে আরও বলা হহয়াছে যে, ইহাই ছিল 
আধ জাতির দেশ ব। 178০ ৭20078০ এবং এই প্রসঙ্গে 
আধদিগের এই দেশের মধ্যে ব্যাকটি,য়া, পারশ্য ও মিডিয়া 
অন্ত ভক্ত ছিল--এই মত খগুন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, 
পারস্য ও মিডিয়া আঁধকৃ্ট গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু আধ- 
দিগের আদি বাসভূমি নহে। 

ছিতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আধ ও ইরাণীঘ্ম আষ (২)-- 
প্রবামী, চৈত্র ১৩৫৩) আধ জাতির দেশ সন্বদ্ধে আলোচনা 
আরও৪ অধসর হইয়াছে । আবেস্তায় উল্লিখিত আছুবা- 
মাজদার সুষ্ট ষোলটি আযবসতির বিশতাবিত ভৌগোলিক 
বণনঠিদিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই ষোলটি বসতির মধ্যে 
এগারোটি পূর্ব-ইবাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
পড়ে। এই এগারোটি বসতি লহয়া একটি পরম্পরসংলগ্ন 
ভৌগোলিক অঞ্চল (০)10006 €80£701010৮1 776৮ ) 
পাওয়া যার । অবশিষ্ট পাচটি বসতি ইতস্তত: বিকিপূ । এই 
আধবসতির তালিকার মধো ফার্শ (পাবশ্র ) ও গিডিয়া 
নাই। সুতরাং আধ জাতির সম্প্রসারণ যে পূর হইতে 
পশ্চিম দুখে হইয়াছিল এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। 

তৃতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আয ও ইরাণীর আধ (৩)-- 
প্রবাশী, টোষ্ট ১৩৫৫) মিডিচাৰ মার্ছি সম্প্রদায়ের 
অঙ্ুদয়ের বিস্তাধিত ইত্হাস, হাকামনী, আরপিকিভান 
ও সাসানীয় যুগে তাহাদের প্রগাব ইত্যাদির আলোচন! 
করিরা জোবোগ্রিয়ান ধের জন্মভূমি পূর্ব-ইরাণ হইতে 
আধরুগ্রি পশ্চিম মুখে অগ্রদরা হইয়াছিল প্রমাণ করিবার 
চেষ্ট! করা হইয়াছে । আলোচনার উপসংহারে বল! 
হইফা:ছ বে, প্রাচীন ইরাণের রাঙ্নৈতিক ইতিষাল এবং 
কষ্টি-২ম্প্রণারণের ইতিহাস হইতে দেখা যায়, আইবিয়ান! 
আধ জাতির জন্মভূমি ও রুষ্টিকেন্দ্র ছিল। আইবিয়ানার 
উত্তর সীমানা বোখারঃ মার্ড, খিবা, দক্ষিণ সীমানা সিন্ধু 
গার্জেয় অববাহিকা। 

ইহার পরের প্রবন্ধে (আইরিয়ানা ও আর্-- প্রবাসী, 
আবণ ১৩৫৫) যুঃরাপীয় পণ্ডিত সমাজে কিভাবে আধ পদের 
অর্থবিক তি ও অপ প্রোগ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে 
ইউরোপীয় আবাদের উৎপত্তির বিস্তারিত আ.লাচন! 
করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ভাষাবিজ্ঞ/ণী ও পোলিটিকাল. 


পৌষ 


প্রোপাগানতি্ মিলিঘ্া এই আধবাদের স্ষ্টি কবিয়াছেন। 
আধপদের অর্থ আইরিয়ানার অধিবাপী। আইবিয়ানা 
হইতে পরবর্তীকালে আইরান্, এরাণ ও ইরাণ নাম 
আসিয়াছে । ইউবোপীয় পণ্ডিতসমাজ এই তথ্য বিস্থৃত 

হইয়াছেন বা অগ্রাহ্ করিয়াছেন ষে আযপদের একটি 
নি ভৌগোলিক সংজ্ঞ। ও ইতিহাস আছে, কোন প্রকার 
থিওরীর সাহায্যে এই ভৌগোলিক সংজ্ঞা উড়াইয়া দেওয়া 
যায়না। 

এই সিৰিজের শেষ প্রবন্ধে (বৈদিক আধ জাতি ও 
অবৈদিক আধ জাতি--প্রবাপী, কাতিক, ১৩৫৪) আধ 
্রশতির সম্বন্ধে বৃতববৈজ্ঞানিক আলোচনার সুত্রপাত করা 
হইয়াছে । রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত তাঁকলামাকান 
₹ইতে আগত গোলমুণ্ড আরজাতি (যাহাদিগকে অবৈদিক 
আয জাতি বা 11010478708 ০1 07৩ 096০2137701 
বলা হইঞ্জাছে ) এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা পঙ্গিণ-রুশিয়া 
হইতে আগত লগামুণ্ড বৈদিক আধ জাতি সঞ্ন্ধে মতবাদের 
আলোচন। প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, ছুইটি ঠিন্ন গোষ্ঠা- 
2৪ জাতিকে আথ বলা হইতেছে । ইহার অথ চন্দ 
মহাখর ইউরোপীয় আযবাধ গ্রহণ করিয়া এই মতবাদের 
সর্গে নিডের মতবাদ জুড়িয়। দিয়াছেন । তাহার মতে 
গোলমুণ্ড মাধ জ্রাতি লম্বামুণ্ড আধজাঁতির পরে ভারতবধে 
আসিয়াছিল। কিন্তু জান। গিয়াছে যে, তাকলামাকান 
হইতে আগত এই গে।লমুণ্ড জাতি-চন্দের অবৈদিক আর্য 
জাতি--তাখ যুগের সিদ্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। 

এই প্রসঙ্গ হইতে সিন্ধু সভ্যতা ও সিন্ধু জাতি সম্বন্ধে 
আলোচনার সুত্রপাত হইয়্াছে। 

দিতীয় সিরিজের সাতটি প্রবন্ধে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু 
সভ্যতা সন্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । প্রথম তিনটি 
প্রবন্ধে সিন্ধু সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতা ও প্রাচীন 
মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার সম্পর্ক এবং সিন্ধু সভ্যতার 
উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতের আলোচনা করা 
হইয়াছে । পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে পিবুধর্ষের সগ্বন্ধে 
আলোচনা কর! হইয়াছে । 

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ-_প্রবাসী, 
অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে 
ব্যবধানকে 8520000£] £৪]£ বল! হয় সেই ব্যবধান 
বাস্তবিক কি প্রকারের তাহা লইয়া আলোচনা আরস্ত 
করিয়া এই ছুই যুগের যে সময় নির্দেশ পঙ্ডিতগণ করিয়াছেন 
তাহার উল্লেখ করা হইগ়াছে। ইহার পর দেখান হইয়াছে 
ঘে, এই ছুই যুগের মধ্যে থে অলজ্য্য ব্যবধান আছে এরূপ 
বলিবার কারণ পণ্ডিতগণ মনে কবেন মোহেঞ্জোদারো, 


পা ই পাটি পাশ তা ০ সিটি সত তা শিপাটিপাসিপাসিশাসিশাশি পাটি শিট পাটি পি সা ৩ 


ভারতবর্ষের প্রাগৈভিহালিক ভ্যতার দুইটি অধ্যায় 


২১১ 





পাটি তাপ পতি পালিসিলাসিপাছি পাপাসিপাসিশিসিপাশিশাশিপিপাটিশীিশাটিপাসাটিশী? পাপা 


হালা প্র তি স্থান পরিত্যক্ত হইলে সিদ্ধু কৃষ্টি লুপ্ত হইয়! 
যায়। সিল্ধু ক₹ষ্টি গড়িয়া উঠিতে যে সমর লাগিয়াছিল, 
সিন্ধু কষ্টির স্থাদ্িত্বকাল এবং সিন্ধু কষ্টির বিস্তার প্রভৃতি 
বিবেচনা করিলে ইহা বিশ্বাপ কর! কঠিন মনে হয় যে গিদ্ধু- 
কটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সিদ্ধুধর্মের অনেক অঙ্গের 
সহিত হিন্দুধর্ষের সাদৃশ্তে প্রতি দৃষ্টি আকধণ করিয়! প্রশ্ন 
করা হইয়াছে--ঘধ্যে বৈদিক কষ্ট অবস্থান কারলেও এই 
সাদৃশ্য বৈদিক ধর্মকে সম্পূর্ণভারে এড়াইয়। বপরবতী হিন্দু- 
ধর্মে কি ভাবে আপা সম্ভব হইতে পারে? সিন্ধুধর্ষের 
প্রঙাব হিন্দুধর্মের উপর পড়িয়া থাকিলে সেই প্রভাব 
অবশ্ পিদ্ধু জাতির বংশধরদিগের থারা বাহিত হইয়াছে। 
পূব ও পশ্চিম ভারতের গোলদুণ্ড জাতি সিদ্ধু উপত্যকার 
গোলমুণ্ড জাতির প্রতিনিধি, নৃতব্ববিজ্ঞানীদিগের এই 
মতের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে বৈদিক কুষ্টির 
অফ্যুদয়ের যুগে এই জাতি ওাগতবর্ষে ছিল। বমাপ্রসাদ 
চন্দ ইহাদিগকে অবৈণিক আধ জাতি বলিয়াছেন। হ্থতরাং 
দেখা যার যে, ধর্ম ও জাতির ডবপ খিলানের সেতু সিদ্ধু- 
যুগকে বৈদিক ও বর্তমান যুগের সহিত যুক্ত করিয়াছে । 
সিন্ধুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্ক সম্বন্ধে পপ্ডিতগণের 
মতের উল্লেখ কঝ। হইয়াছে। 

দ্বিতীয় প্রধন্ধে (পিদ্ধু সভ্যত! ও মেশে পটে মিয়া-- 
প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৪) সিদ্ধু জাতি ও পিন্ধু ₹ষ্ি মেশে" 
পটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, কয়েকজন পণ্ডিতের প্রচারিত 
এই মতবাদের আলোচনাহ্ঞ্জে প্রাচীন মেশোপটে মিয়ার 
ইতিহাস, বিভিন্ন সাম্াঙ্জযের উত্থান ও পতন, মেশোপটে মিয়া 
যুগের পরে ইনাণী যুগের অ হায়, উত্তর ও দক্ষিণ মেশো 
পটেমিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ সন্ধে" 
নৃতব্ববিজ্ঞানীদিগের অভিমত, সিন্ধু উপত্যকার সহিত দক্ষিণ- 
মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক ও অন্তবিধ সংযোগ এবং ডাঃ 
হাটন প্রমূখ পণ্ডিতগণের সিদ্ধু ₹ষ্টিকে ভ্রাবিড় কৃষ্টি বলিয়া 
প্রমাণ করিবার প্রয়াসের উল্লেখ করিয়া বল! হইয়াছে যে, 
সিদ্ধু জাতি ও কৃষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, এই 
মতের সপক্ষে বিচারপহ কোন (প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব 
হয় নাই, এই মত সম্পূর্ণরূপে অন্থমানমূলক | এই প্রসঙ্গে 
পিদ্ধু উপত্যকার সেরামিকৃস্‌, স্থাপত্য, আর্ট, ধর্ম যে তাহার 
নিজম্ব জিনিন পণ্ডিতগণের এই মতের উল্লেধ করা 
হইয়াছে। 

তৃতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি প্রবানী,বৈশাখ 
১৩৫৫ ) সিদ্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে ও ইহার উপর 
বৈদেশিক প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্ত যে সকল তথা ও 
প্রমীণের উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচন। 


১২ 
করা হইয়াছে । সেরামিক্সের প্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে দেখ। 
যায় যে, সীমাস্ত অঞ্চলে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয়। সিন্ধু 
উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্ীমৃত্তিগুলিকে অন্থান্ত দেশের 
স্্রী-দেবতার সঙ্গে তুলনা করিয়া সাদৃশ্তের প্রমাণে সিন্ধু 
উপত্যকাতেও স্ত্রী-দেবতা ও মহাদেবীর উপাসনার প্রচলন 
এবং এই উপাসনা বৈদেশিক প্রভাবজাত বলিয়া! মত প্রক1শ 
কর! হইয়াছে। কিন্তু দেখান হইয়াছে যে, দিন্ধু উপত্যকার 
এই স্ত্রীযৃতিগুলির সহিত প্রণটীন যুগে অন্যান্য দেখে পূজিত 
স্্ীদেবতার কোন সাদৃশ্য নাই। দিন্ধুধর্ম পূর্ব ভূমধা- 
সাগবীয় অঞ্চল বা আনাতোলিয়া হইতে আসিয়াছিল 
এই মতের আলোচনা-প্রদঙ্গে প্রাচীন আনাতোলিয়ার 
ধর্মের 'ববরণ দিয়া দেখান হইছে যে, এই মত বান্তবিক 
মেডিটারেনীয়ান থিওরীর অংশ। মেডিটাবেনীয়ান 
খিওরীর বিস্তারিত আল্পেচন! করিয়া এই ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে যে, মেশোপটে মিয়া বা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
কুষ্টির সঙ্গে সিন্ধু কৃষ্টির কোন সম্পর্ক ছিল না, ইহার সম্পর্ক 
ছিল সম্ভবতঃ মধ্য-এশিগ্সার কৃষ্টির সঙ্গে (137065900 
0916119 )। 

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিদ্ধুর্ষের সম্বন্ধে 
আলোচনা বরা ₹ইয়াছে। 

প্রথম ছুইটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্ষে স্বীদেবতার উপাসন! 
সম্বন্ধে ( এবাসী--আশ্বিন ও দণন্তন, ১৩৭৫) বিস্তারিত 
আলোচনা করা হইয়াছে । আলোচনার প্রধান কথা, 
সিন্ধু উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্রীমৃতিগুলি দেবীমূর্তি, সর 
জন মার্শালের এই ব্যাখ্য! এবং সিন্ধু উপত্যকার এই দেবী 
. পূজা পশ্চিম-এশিয়া হইতে আসিম্সাছিল এই মতবাদের 
সমালোচনা । মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, প্যালে্ট।ইন 
এবং আনাতোলিয়ায় পুজিত স্ত্রীদেবতাগুলিকে শিল্পে 
যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্ী- 
হৃতিগুলির সতর্কভাবে তুলন| করিয়৷ দেখান হইয়াছে যে, 
মাশ্শালের ব্যাখা? গ্রহণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নাই। সিন্ধু কৃণ্টিকে মেডিটারেনীয়ান প্রভাবের এলাকার 
মধ্যে টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় এই ব্যাখ্যার ভিত্তি। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্ত্রীমু্তির মধ্যে বা সঙ্গে 

'য প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকিলে মনে করা যায় যে উহ দেবী- 
মুর্তিরপে কল্পিত সে প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মাত্র ছুইটি 
সীলিডে, এবং ইহার মধ্যে একটি সীলিং বাহিরের 
শামদানী বলিয়া মনে হয়। আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত 

রা হইয়াছে যে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্রীমুতিগুলি ক্রীড়নক 
ধা দেবতার উদ্দেস্তে উৎসর্গাকত মৃত্তি (1০59 ০: ০6 
9179008ূথ ) 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 
তৃতীয় প্রবন্ধে ছিন্ধুধর্মে পুরুষদেবতার উপাসন! সম্বন্ধে 
( প্রবাসী-- শ্রাবণ ১৩৫৬) আলোচনা করা হইয়াছে। 
আলোচনার প্রধান কথা মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ত্রিমুণ্ড 
যোগাননে উপবিষ্ট পুরুধদেবতার সৃতি শিবের প্রোটো- 
টাইপ, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যার সমালোচন|। সিন্ধু 
উপত্যকার এক মুগ, যোগাপনে উপবিষ্ট, পশুযুথবিহীন 
পুরুষদেবতার মুর্তি ফে সীলিংগুলিতে পাওয়া .যায় 
তাহার উল্লেখ করিয়! এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 
ধ্যানধোগ দেবত্বজ্ঞাপক চিহ্ুহিপাবে সিন্ধু উপত্যকায় 
পরিচিত ছিল মনে হয় এবং যোগনাধনা সম্ভবতঃ একটি 
স্বতন্ত্র কাণ্টরূপে প্রচলিত ছিল। শিব স্বতন্ত্র দেবতা নহেন, 
বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক আমলে শিব বা মহাদেব নামে 
পরিচিত। একদিকে স্বতস্থ যোগনাধনা ও অন্যদিকে 
স্বতন্ত্র লিঙ্গোপাপনার ধারা প্রাচীন রুদ্র-উপাসনার সঙ্গে, 
পৌরাণিক যুগে যুক্ত হইয়াছে । সিন্ধু উপত্যকার ত্রিমুণ্ 
বা এক মুণ্ড পুরুষদেবতা শিবের বা অন্য কোন হিন্দ 
দেবতার প্রোটোটাইপ নহে, প্রোটোটাইপ বলিতে হইলে 
বরং ইহাকে ধ্যানী বুদ্ধমূ্তির প্রোটোটাইপ বলা যায়। 

চতুর্থ প্রবন্ধে (সিশ্ধুধর্ষের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য _ প্রবাসী, 
অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) প্রথমে সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে। এই সকল বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা, সর্প উপাসন।, পশু উপাসনা, 
বৃক্ষ উপাসনা এবং চক্র, ত্রিশূল, পঞ্ম, স্বস্তিকা প্রভৃতি 
প্রতীকের উল্লেখ করা যায়। আলোচনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি 
প্রন্তরের নিদর্শনকে লিঙ্গ ও যোনির 'প্রতিমুত্তি বলিয়! 
মার্শাল যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যার সমালোচনা 
কর! হইয়াছে। তারপর, পরবর্তী ভারতীয় ধর্মগুলিতে 
যথা, বৈদিক, ব্রাঙ্ষণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে এই সকল 
বৈশিষ্টোর কতগুলি দেখা যায় তাহার আলোচন। কর! 
হইয়াছে । ইহার পর সিন্ধু 9 বৌদ্ছ ধর্মের মধ্যে সর্প, পশু, 
বৃক্ষ উপাসন! ও প্রতীকগুলি সম্পর্কে ধারণা ও আর্টে তাহা 
প্রকাশ করিবার কৌশলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি 
আকধণ করা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করা হইয়াছে 
যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অত্যদয় যাহাদদের মধ্যে 
ঘটিয়াছিল তাহার! সিন্ধু কৃষ্টির সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী । 

ইহার পরবর্তী চাবিটি প্রবন্ধে সিন্ধুবাসীদিগের মধ্যে 
জাতি-সংমিশ্রণ, তাত্রধুগের সিন্ধু উপত্যকায় আর্ধ-জাতির 
উপস্থিতি এবং যাহাদিগকে বৈদিক আখ জাতি বল! হয় 
তাহারা কোন্‌ গোঠীতূক্ত ছিল নৃতত্ববৈজ্ঞানিক তথ্য ও 
প্রমাণের সাহায্যে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। 
এই প্রবন্ধগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার রূবিবাসরীয় সংখ্যায় 





পাস, 





পৌৰ 


প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার 
জন্ত প্রবন্ধগুলির সংক্ষিসার এখানে দেওয়া হইতেছে । 

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণ কোন্‌ জাতি ?) 
মোহেঞোদারো, হরাগ্পা, মাক্রাণ এবং নালে যে সকল 
মনুষ্য দ্বেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া 
নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ যে সকল সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে । তারপর দেখান 
হইয়াছে যে, নৃতত্ববিজ্ঞান অঙ্ুযায়ী পরীক্ষার ফলে 
বিভিন্ন জাতির সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া 
গেলেও নৃততত্ববিজ্ঞানীগণ ও অপর পণ্ডিতগণ পূর্ব সংস্কার বা 
মতের প্রভাবে এবং অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাদের 
মধ্যে একটিমাত্র জাতিকে সিন্ধু কৃষ্টির স্থষ্টি ও বিকাশের 
কৃতিত্ব দিয়াছেন। এই জাতি মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্য- 
সাগরীয় জাতি। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ( সিন্ধু সভ্যত! ও মেডিটে।-আর্মেনয়ে 
জাতি) সিন্ধু কষ্টির সৃষ্টি ও বিকাশ মেডিটো-আর্মেনয়েড 
ছাতির দ্বারা হইয়াছিল এই মতবাদের বিস্তারিত আলো- 
১নাঞ্মে দেখান হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে 
মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় গোগিকে কোন দেশে 
তামযুগের বৃষ্টির শ্রষ্টা রুপে দেখা যায় না এবং হরাগ্নায় প্রাপ্ত 
একটিমাত্র আর্ষেনয়েড করোটির প্রাপ্তি এই মতবাদ গ্রাহা 
কারবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
শা) ইহার পর অমঙ্গোলীয় গোপমুণ্ড গোষ্ঠীর করোটি- 
গুলিকে আলপাইন ও আর্মেনফ়েড এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভাগ করিবার প্রণালীতে নৃতদ্ববিজ্ঞানীদিগের সিদ্ধান্তের 
মণ্যে যে সকল অসঙ্গতি দেখা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর! হইয়াছে। 

তৃতীয় প্রবন্ধে ( সিন্ধুসভ্যতা ও ইরাণো-পাম্টীরী জাতি) 
সিন্ধু উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ইঝাণে!- 
পামীবী জাতির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থানের আলোচনা 
করা হইয়াছে । পামীরের অধিবামী, তাকলামাকানের অধি- 
বাসী এবং উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্থান, পশ্চিম বোখারা, 
খোরাশান, সিষ্টান, বেলুচীস্থান ও দক্ষিণ-হিন্দুকুশের অধি- 
বাসীদিগের মধ্যে ইবাণো-পামীরী গোীর সংমিশ্রণের 
প্রমাণ সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড পামীরী জাতির 
উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের 
জাতিগুলি যে সেই জাতিঝ প্রতিনিধি নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের 
এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । সিন্ধু উপত্যকার এই 
ইবাণো-পামীরী জাতি ভাষায় ও ধর্মে আর্য ছিল। 
তাহাবা মৃতদেহ দাহ করিত। সিল্ধু উপত্যকার সহিত 











ভারতবর্ষের প্রাইগতিহাজিক সন্যভার দুইটি অধ্যায় 


স্পাসপিলি শম্পা পস্পসপিিশি, 


২১৩ 
এই জাতির ভৌগোলিক সম্পর্ক হইতে এই সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে যে, এই জাতি দিন্ধু উপত্যকার অরধিবাপী এবং 
সিন্ধু উপত্যকায় অন্ত যে সকল জাতির উপস্থিতির প্রমাণ 
পাওয়া যায় তাহারা বৈদেশিক আগন্তক । 

চতুর্থ প্রবন্ধটিতে (সিন্ধুসভ্যতা ও আধজাতি) মোহেঞ্জো- 
দারো! ও হবাপ্লায় প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে যে দ্বিতীয় লম্বামুণ্ 
জাতির উপস্থিতির প্রমাণ নৃতত্ববিজ্ঞানীর! পাইয়াছেন এবং 
যাহাকে প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্কিত বলা হইয়াছে সেই জাতির 
সন্ধন্ধ আলোচনাক্রমে আধ জাতি লঙ্গামুণ্ড গোঠী-তৃক্ত 
জাতি ছিল--এই মতবাদের বিচার করা হইয়াছে । দেখান 
হইয়াছে যে, এই জাতি প্রোটো-নঙিক বা আধ হইলে 
স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে আয জাতির আক্রমণ 
সিন্ধুযুগে হইয়াছিল, আধ জাতির মধ্যে লম্বাধুণ্ড ও গোল- 
মুণ্ড এই ছুই গোর লোক ছিল এবং এই ছুই গোষ্ঠীর 
আধজাতি সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। ইহার পর 
বলা হইয়াছে যে, প্রোটো-নডিকগণের আর্নামেধ উপর 
কোন দাবি নাই, এই নাম আইরিয়!নার অধিবাপীর নাম। 
আইরিয়ানার অধিবাসী ইরাণো-পামীৰী টাইপের গোলমুণ্ড 
জাতি ছিল। খ্েদ ও আবেস্তায় যাহার! আপনাদিগকে 
আধ বলিত, তাহার! ছিল আইরিয়ানার অধিৰাসী, দক্ষিণ- 
রুশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার খিবগিজ প্রান্তর হইতে 
তাহারা আপে নাই | সিন্ধু উপত্যকা ছিল আইবিয়ানার 
অন্তভূক্ত এবং পিশ্ধুরুষ্টির হষ্টি ও বিকাণে তাহাদের দাবি 
অগ্রগণ্য । 





চি 

সিন্ধু সভ)তা ও বৈদিক সভ্যত। ভারতবর্ষের প্রাগৈতি- 
হাসিক সভ্যতার ছুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় আরস্ 
হইল অনুমান গ্রইপূর্ব চতুর্থ সহম্রকে আইরিয়ানার 
দক্ষিণ অঞ্চল সপ্তসিন্ধুব দেশে। এই দেশে নৃতন প্রস্তর 
যুগের আমল শেষ হইয়া! তাত্রযুগ আরম্ত হইয়াছে । পণ্তিত- 
গণের মতে প্রায় এ সময়ে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর জাতিগুলি নৃতন প্রস্তর যুগের 
কষ্টি বহন করিয়। ভূমধ্যপাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ- 
ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ফ্রান্সে ও ব্রিটিশ দ্বীপগুলিতে 
ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হিমালয় ও পামীর হইতে আল্নস্‌ 
পস্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত এশিয়ার পশ্চিম 
গ্রাস্তের মালভূমিগুলি (আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়া) হইতে 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি ধাতব যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া 
দক্ষিণইউরোপ হইতে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই 
হ্থমের ও এলামে মধ্য-এশিয়া ( ব্যাকৃটি,য়া ) হইতে আগত 
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গোলমুণ্ড জাতি নৃতন কুষ্ঠির পত্তন করিয়াছিল। উত্তর- 
সেমাইটগণ মেশোপটেমিগার উত্তর ভাগে, সিরিয়ায় ও 
প্যালে্টাইনে ক্রমে ক্রমে অঞসর হইতেছিল। মিশরে 
হামাইট ও মেডিটারেনীঘান ও পরে মিশ্র আর্মেনয়েড 
জাতি মিলিয়া মিশরীয় সভ্যতার পত্বন করিয়াছিল। 
সম্ভবতঃ যখন মিশরীয় সভ্যতা পত্তন হইতেছিল সেই 
সময়ে হিমালয় হইতে আল্পস্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর 
পূর্বভাগে অবস্থিত মালভূমির অধিবাসী গোলমুণ্ড জাতি 
মধ্য-এশিঘায় একটি সম্বন্ধ সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। 
মধ্য-এশিয়ার এই সমৃদ্ধ কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিধির অন্তত্ক্তি 
ছিল আনাউ, এলাম, মেশোপটেমিয়া, ব্যাকটি য়া 
ও সিন্ধু উপত্যকা। মধ্য-এশিগার রষ্টির বাহক জাতি- 
গুলি পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পৃবে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল। 

সিন্ধু কষ্টির যুগ যখন আরগ্ত হইল সিন্ধু উপত্যকায় 
তখন ধাতুর ব্যবহার চলিতেছে । পূর্বে রাতী তীরে 
অবস্থিত হরাগ্প। হইতে মোহেঞ্জোদাবো, মোহেগজোদারো 
হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেখা পযন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে গৌরবোজ্জল সিন্ধু কষ্টির অস্থ্যদয়ের 'অপর্ধাপ্ত 
নিদর্শন পণ্ডিতপমাজের সপ্রণংস (িম্ময় উদ্রেক করিয়াছে । 
সিদ্ধু রুষ্টির নিকটতম সম্পর্ক সম্ভবতঃ মধ্য-এশিরার বা 
বাংক্টি,য়ার অতি প্রাচীন সমৃদ্ধ রুষ্টির সঙ্গে । পণ্ডিতগণের 
মতে এই রুষ্টি শ্বীঃ পৃঃ ৫ম সহম্রক অপেক্গ1 প্রাচীন হইতে 
পারে। সিন্ধু কপ্টির দূর সম্পর্ক দেখা যায় মধা-এশিয়ার 
রুষ্টিকেন্দ্রের পরিধির মধ্য অবস্থিত আনাউ, এলাম, দক্ষিণ 
মেশোপটেমিয়া বা স্থমেরের কুষ্টির সঙ্গে । স্থাপত্যে, আর্টে ও 
ধর্মে পিশ্কুসভাতার স্বাতন্ত্রা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, 
সিন্ধুলিপির স্বাতত্ত্রা ও উৎকর্ষ ঠাহারা স্বীকার করিয়া- 
ছেন। এলাম-স্মের-ব!বিলোনীয় কৃথ্টির প্রভাব ভূমধ্যসাগর 
অতিক্রম করিয়া! ইউন্রোপ প্বস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই 
প্রভাব মিশরীয় কৃষ্টির প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়া ইউবোপের 
প্রাচীন কৃষ্টিকেন্ত্র গ্রীসকে প্রভাবিত করিয়াছে। সিন্ধু 
কৃষির সম্প্রসারণ ক্ষেত্র দক্ষিণে বিস্তৃত। 

সিদ্ধুযুগে সম্ভবতঃ বেলুচীস্থানের পথে কিছুসংখ্যক 
মেডিটাৰেনীয়ান বা উত্তর সেমাইট এবং হিন্দুকুশ বা 
অক্সমাম উপত্যক! ও কাবুল উপত্যাক! হইয়া মোঙ্গলীয় গোল- 
মুণ্ড জাতি দিদ্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের 
কোন প্রভাব দিদ্ধু কির উপর পড়িয়াছিল তাহা প্রমাণ 
করা সম্ভব হয় নাই। 

সিন্ধুধর্মকে প্রোটো-বৌদ্বধর্ম বলা বায়। সিন্ধু জাতির 
লিপি ব্রাঙ্মী লিপির জনক (প্রোঃ ল্যাংভনের মত )। 





সাপাসিপাশিপাস্িপা পাসিপসি। 
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দিন্ধুলিপির পাঠোন্ধার না হইলে সিদ্ধ জাতির ভাষ। সম্বন্ধে 
প্রকৃত তথ্য জান] যাইবে ন|। 
পিদ্ধু উপত্যকা] হইতে দিন্ধু জাতি পশ্চিম উপকূলের 
কচ্ছ, গুজরাট, মহাৰাষ্ট্র-কর্ণাট হইয়া তামিল দেশের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিল এবং দিন্ধু গাঙ্গের উপত্যকা হুইয়। 
বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্দেশ হইতে 
তাহারা পূর্বে আনাম ও দক্ষিণে উৎকলে সম্প্রনারিত হয়। 
মধ্য ভারতে এই জাতির সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়। 
যায়। পূব-ুক্তপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহারে এই পরিচয় 
অধিক প্রকট | পর জন মার্শালের মতে দিদ্কু কণ্টি সম্ভবতঃ 
নর্মদ। ৪ তান্তী উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 
*পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বৈদিক আর্ধজাতির 
আক্রমণের ফলে পিম্ধু জাতি পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইয়। 
দেশের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়ে । এই মতের পক্ষে প্রমাণ-. 
পিদ্ধ কথা এই যে, একটি লম্বামুণ্ড জাতি পরবর্তীকালে 
উত্তর হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কবে ও 
কোন্‌ স্থান হইতে ইহারা আপিয়াছিল নে দশ্বন্ধে নানারকম 
অঙ্মান করা হইয়ছে। এই জাতিকে বৈদিক আধজাতি 
বলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নাই । ইহারা যে পিশ্ধু- 
জাতিকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই তাহার প্রমাণ 
এই যে, এই লঙ্কামুণ্ড গোষ্ঠীকে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে বেঈন 
করিয়া রহিয়াছে দিন্ধুজাতি যে গোষ্ীহুক্ত দেই গোষ্ঠীর 
জাতিগুলি। ইহাদের সহিত ' পিন্ধু উপত্যকার লম্বামুণ্ড 
গোঠীর সম্পর্ক থাকিতে পাবে। 
সিন্ধু রুষ্টির বিভিন্ন প্রাগীন কেন্ত্রগুলি কোন্‌ সময়ে 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু 
কয়েকটি কেন্দ্রে সাসানীয় আমলের নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ।. 
ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দ্বিতীয় অধ্যায় 
কোন্‌ সময়ে আরস্ত হইল ঠিক জানা যায় না, পণ্ডিতসমাজ 
নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন। 
একদিকে দিন্ধু-সরস্বতী-দৃষদ্বতী তীরে যজ্মের ধৃম্রজাল, 
খবিকুলের স্তোত্রগুঞ্ুন ও বিবদমান রাজন্যগোরঠীগুপ্সির 
অস্ত্রের ঝনৎকার, অন্যদিকে অক্সাস-তীরে এক মুখে দেবধর্ম 
ও দেবধর্ষের পুরোহিতগণের প্রতি কটুক্তি ও অভিশাপের 
গর্জন এবং অন্তমুখে হোমের স্ততি, বৃত্রক্স, নালত্য, ধিম, 
মিথে,র স্বতি, আহুরা! মাদার প্রতীক“অগ্রির স্ততি, পঞ্চনদ 
ও ব্যাকটিয়ার এই ছুই দৃশ্টের ববনিকার অন্তরালে দৃষ্টি 
প্রেরণ করিলে আইরিয়ানার প্রাচীন আর্ধনভ্যতার 
একটি সমগ্ কিন্তু অস্প্$ চিত্র দেখিতে পাওয়৷ 
যায়। খধঙ্েদ খধিকুলের বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের 


পৌব' 
রচনা, আবেন্তাও তাহাই । জরাথুষ্ট নাম নহে, উপাধি ; 
ইহার অর্থ প্রধান পুরোহিত । খঞ্েদীয় পুরোহিত 
সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন অনবরত, অনদেব, যজ্হীন 
ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে; আবেম্তার পুরোহিত সম্প্রদায় 
আক্রমণ করিয়াছেন গার্বত দেবধর্মের পুরোহিতদিগকে । 
কিন্তু এই ছুই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও তাহারা যাহার্ের 
পুরোহিত ছিলেন গ্তাহাদের পৈতৃক ধর্ম, ভাষ! ও জাতি 
এক, দেশও এক । বৈদিক আধঞ্জাতি ও আবেম্তিক আর্ধ- 
জাতি বলিয়া বাস্তবিক কোন জাতি ছিল না, বেদে ও 
আবেস্তা বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন 'আইরিয়ানার আর্ধজাতির 
দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই জাতির সাক্ষাৎ সিন্ধু কষ্টির 
আমলে সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া! যায়। মধ্য এশিয়ার 
ব্যাকটি,য়ার কৃিও যে এই জাতির কীর্তি তাহা মনে করা 
যাইতে পারে। 

সেরামিক্স বা স্থাপত্যের কোন নিদর্শনকে এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত কর] হয় নাই, মনুষ্য দেহাবশেষের 
কোন নিদর্শনকেও যুক্ত করা হয় নাই, একমাত্র সাহিতাক 
দলিল এই অধ্যায়ের ইতিহাসের অবলম্বন । 

এই দ্রলিল হইতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ 
হইবার পূর্বে বংশাহক্রমিক বাজন্যগোঠঠী ও পুরোহিত- 
গোষ্ঠী সমাজের শীর্বস্থান অধিকার করিয়া বস্য়াছিল। 
গথেদ যে সমাজের চিত্র উদঘাটন করে তাহা! কোন নবগঠিত 
মমীজ নহে, এই চিত্র একটি বনুকালের প্রাচীন সমাজের। 
ইহার অনেকগুলি স্তরের আভাস পাওয়া যায়। 

খথেদে যে সকল রাজন্যগোষ্ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 
পরবর্তী ইতিহাসে তাহারা হুপরিচিত। খনিকুলগুলিও 
পরবর্তী ইতিহাসে স্ুপরিচিত। খণ্ধেদের সমম্ম হইতে 
ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসের ধারা কোথাও ক্ষুপ্ন হয় নাই। 

একদিক হইতে দেখিলে খণ্েদ পরমত-অসহিফু উগ্র, 
আত্মঙ্সীঘাপরায়ণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের দেবগণের উদ্দেশ্যে 
রচিত ও হজ্ঞাদি ক্রিয়াকণ্ডের গৌরব-প্রকাশক ভ্ভোত্র- 
সমষ্টি, অন্যদ্দিক হইতে দেখিলে ইহ1 আর্ধজাতির সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, আবার ইহা অপ্রত্যাশিত- 
রূপে উদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গী, উচ্চ মনোভাব, স্থপ্ অন্রৃ্টির 
পরিচায়ক রচনাবলীর সমষ্টি । ইহার মধো একাধ।রে 
আস্তিকতা ও সংশয়বাদিতার সমন্বয় দেখা যায়। 
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(9: রুক্ষিত হইয়াছে এবং পুরোহিতসম্প্রদায় ও তাহাদের 
ক্রিয়াকাণ্ডের গৌবর কীর্তন ন্তোত্রকারদিগের প্রধান বক্তব্য 
মনে করাধায়। কিন্ত ইহা সত্বেও স্তোতঅকারদিগের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর মধ্যে এত অধিক পার্থক্য দেখা যায় ষে, প্রাচীন আর্ধ 


ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক ল্যতার তুইটি অধ্যায় 
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জাতির মধ্যে খক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল এই সন্দেহ প্রবল 
হয়। খষি বা যজমান সম্বদ্ধে গাত্রবর্ণের যে সামান্য উল্লেখ 
পাওয়া যায় তাহাতে এই সংমিশ্রণের অন্থমান সমধিত হয়। 
আরও দেখা যায় যে, আপদ ক্রমে জাতিবাচক হইতে 
কৃষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহার হইতে আবরস্ত হইয়াছে । 

আর্ধজাতির প্রাচীন ধর্মের পুবোহিতসম্প্রধায়ের সমধিত 
অংশকে খথেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দেবতা, 
যজ ও পুরোহিত, এই ত্রিপাদ্দের উপর দণ্ডায়মান বৈদিক 
ধর্ম। আবেস্তা ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস হইতে অনুমান 
করা যাম যে, এই বৈদিক ধর্ম সমগ্ঘ আইরিয়ানায় প্রচলিত 
ছিল। 

সিন্কুসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল সপ্তসিন্ধুর দেশে। 
খথেদে ও আবেস্তায় এই সপ্ুসিন্ধুর উল্লেখ পাওয়। যায়। 
অনুমান কর! যাইতে পারে, আর্ধ জাতির কষ্টিকেন্ত্র স্থায়ী 
ভাবে আইরিয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলে সরিয়া আসিয়াছিল। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যাইতে পাবে। নৃতন নৃতন জাতির প্রবাহ উত্তর, 
উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে প্রায় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী 
পর্যস্ত ভারতীয় ক্বষ্টির প্রবাহের গতি ছিল উত্তর, উত্তর-পূর্ব 
ও পূর্বমুখী। ইন্দ্োচীন ও ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান, 
স্থগধা, পামীর, পৃর্ব-মধ্য-এশিয়া, চীন ও তিব্বতে ভারতীয় 
কণ্ি বিস্তারের কথা মনে করা যাইতে পারে। 

সে যাহা হউক, ব্রা্গণ্যধর্মের উত্তরমুখী গতি বাধা 
পাইল ব্যাকৃটি,য়ার বিদ্রোহ ঘোষণায় । কিন্তু এই বিদ্রোহ 
বিশেষ সফল হয় নাই। মনে হয়, জন্মভূমি হইতে এই 
বিদ্বোহী ধর্মমত নির্বানিত হইয়া স্থদূর পশ্চিমে মিডিয়ায় 
আশ্রয় লাঁভ করে। তারপর বাজশক্তির আশ্রয়ে পুনরায় 
পূর্বদিকে অগ্রদর হইতে থাকে । কিন্ত মিডিয়ার মাজি 
সম্প্রদায়ের হাতে জরাথুষ্টরের প্রচারিত ধর্মের রূপাস্তর ঘটিয়া 
পুরোহিতসম্প্রদায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দেখা দিল। 

আধজাতি ও আর্জজাতির সম্পর্কে একটি স্থপরিচিত 
সমন্তার এখানে উল্লেখ করা আবশ্তক। মেশোপটেমিয়ার 
মিটানীও কাসাইটদিগের মধ্যে এবং উত্তর-আনাতোলিয়ার 
হিটাইটদিগের মধ্যে অনুমান খুঃ পৃঃ ১৫শ শতান্দীতে 
কয়েকজন বৈদিক দেবতা পরিচিত ছিলেন প্রমাণ পাওয়া 
যায়। এই তথ্যের উপর যে, সকল মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে 
এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া বলা যায় যে খথেদে 
ধাহাদের উল্লেখ পাওয়! ধায় এইরূপ অনেক দেবতার 
উপাসনা খখ্েদ রচনার সম্ভবতঃ বহুপূর্ব হইতে আইরিয়ানার 
আধ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। দ্বদেশের বাহিরে 
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ধাহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারা এই উপাসনা প্রচারিত 
হইয়া থাকিবে। মিটানী, কাসাইট ও হিটাইটদিগের 
মধ্যে আর্ধ জাতির সংমিশ্রণ ছিল কি ন! তাহার বিচার না 
করিয়া এবং বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্ধদিগের_-মনে 
রাখিতে হইবে যে এই নামকরণ 'কষ্টিবাচক, জাতিবাচক 
নছে-_সহিত তাহাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল এইরূপ অগ্কুমান 
না করিয়া উপরে উল্লিখিত তথ্যটিকে সহজভাবে আর্ধ- 
জাতির দেবতাদিগের উপাননা কত দুর বিস্তৃত হইয়াছিল 
তাহার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে উত্তরে জরাথুষ্টরের 
বিদ্রোহের পরে পূর্বে মগধে আর একটি বিদ্রোহ দেখা 


গ্রবাসী 
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দিল। বৌদ্ধধীয় শিল্পে সিব্ধুর্মের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য 
নৃতন করিয়া ভারতবাসীর চোখের সম্মুখে ফুটিরা উঠিয়াছে। 

সিদ্ধু কুটি বৈদেশিক আমদানী নহে। বর্তমান সময় 
হইতে মিন্ধুযুগের ব্যবধান কয়েক সহম্র বঙ্মর বটে, কিন্ত 
অধ্যাত্ম চিন্তার দিক দিয়া বেদ ও উপনিষদ অপেক্ষা ইহা 
হিন্দুদিগের নিকট বেশী দৃরবর্তা নহে। দিল্ধুধুগে যে জাতি 
ধ্যানযৌগের আদর্শ এহণ করিয়াছিলেন তাহারাই উপনিষদে 
গভীর তত্বসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহীরাই আধঙ্জাতি, 
রূপকথার খিরগিজ প্রাস্থর হইতে আগত আধ নহে, 
অক্সা ও সিদ্ধুনদের প্রশস্ত, স্র্ব-কিরণোজ্জল উপত্যকার, 
আইরিয়ানার অপ্রিবাপী। 


বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার 
প্রীকালীচরণ ঘোষ 


গান্ধীভীব ওয়ার্ধ! পরিকল্পন্ণ বুনিয়াদী বা বনিয়াদী শিক্ষা 
নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুল কথা, শিশু ও 
কিশোরদের কোনও শিক্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
হওয়, প্রয়োজন, কারণ শিশু হাতে কাজ করিতে ভালবাসে 
এবং বদ্ধ ঘরের বাঁধা নিয়মকান্নের মধ্যে কতকগুলি নিদিষ্ট 
পুস্তকের পাঠ্য-তালিকার সহায়তায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, 
তাহ! ছাত্রদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী । ঘে পরিবেশের 
মধ্যে শিশুর দেহ, মন ও আত্মা ( আমি বলি, চরিত্র) পূর্ণ 
আনন্দে আপনার স্থপ্ত শক্তি বিকাশের সুযোগ পায়, সেই- 
রূপ ব্যবস্থায় শিক্ষার পঞ্চতি গৃহীত হওয়া! গ্ুয়োজন। শিশবু- 
মন স্থজনমুখী ; যাহ। তাহার প্রাণে স্বতঃই উদ্দিত হয়, সে 
তাহাকে আপনার শক্তিমত হাতের সাহাযো রূপ দিতে চায়, 
কাদ1 নাখিয় ছবি আাকিয়া জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়৷ গড়িয়া সে 
আপনার জানের পরিধি বিস্তার করিতে চাঁয়। বর্তমান 
শিশ্া-পচ্ছতি পদে পদে তাহাতে বাধা দিয়া তাহার শক্তিকে 
ক্ষু্ ও পরু্ণদত্ত করিয়া থাকে। 

শিশু এই হ্গুনশক্তি লইয়া আচ্য়াছে। তাহার 
সৃষ্ট বস্ত্র যদ্দি কাহীর৪ কোনও কাজে লাগ, কেহ 
সহ ঘরে রাখিয়া যদি আনন পায়, তাহা মৃপ্য দিয়া কেহ 
যদি ক্রয় করিয়া লইতে চায় তাহা হইলে শিশুর ষ্টবস্ত 
“উপার্জনের” পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। এবাণে ইংরেজী 
অর্থনীতি শাস্ত্রের "]£30008,5৩৯ অর্থাৎ “৫0000016168 
01 88010002981) ৮৪106” কথাটি ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 
ইহা ০/৪৪৮৪, বা 298659, অর্থাৎ যে প্রেরণা সৃজন 


করিয়াই ক্ষান্ত থাকে-_-অপর কথ! ভাবে না, তাহা হইতে 
ভিন্নাথবোধক। স্থষ্ট বন্তমাত্রেই 49:০98911$9, না হইতে 
পারে, অর্থাৎ “মূল্য, হিলাবে তাহার কোনও “নান” ন! 
থাকিতেও পাবে। 

মহাত্মাজীর মতে যাহার উৎপাদন করে না তাহাদের 
ভোগ করিবার অধিকার নাই। ইহাতে 'অলস" অর্থাৎ 
যাহারা শারীরিক শ্রম দ্বাওা নিজ নিজ্জ জীবনধারণের 
সহায়ক দ্রব্যাদি উৎপ।দন করে শ, অথচ অর্থ উৎপাদন বা 
অক্ন-বস্ত্াদি ক্রয়, সখভোগের অনথপূরক শ্রম প্রতৃতি ক্রয় 
করিবার উপযুক্ত, অর্থ বুদ্ধি (বা দুরু্ধি) দ্বারা উপার্জন 
করিতে সমর্থ, এরূপ একটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। ইহাতে 
সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য হইয়াছে, কন্মবিভাগে মান্ৃষ 
ছোট” ও “বড়” হইয়াছে, জন্ম বা বংশগত জাতির স্থপ্ হই- 
য়াছে, ভাঞ্তবর্ষে এই বিভেদ স্থায়ী হইয়া বিষম অনর্থের 
মূল হইয়াছে । নিজের জীবনধারণ বা ম্থখভোগের জন্য 
ওকোঙ্জনীয় দ্রব্যাদি এবং সুস্থ সবল অবস্থায় আনন্দে 
থাকিবার জন্ত থে পরিবেশ তাহ! নিজ কায়িক শ্রম দ্বারা 
অন্ততঃ কতকাংশে হ্ষ্টি করিতে না পারিলে সমাজে বাস 
কষিবার অধিকার মানুষের নাই, অথবা সমাজ যে সকল 
ইষোগ-স্থবিধা দান করে তাহা! ভোগ করা তাহার উচিত 
নয়। সেরূপ মানুষ 'স্বার্থপর বলিয়া পরিচিত হইবার 
যোগ্য ।* 

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কোনও 
হত্ত-শিল্প নির্ববাচন করিয়া! লইতে হইবে। "মাধ্যম" কথাটি 


পৌঁধ 


বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্ষাঁর 


ফা 





প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী “87998%1) 00৪ 20301007” শব্দ 
কয়টির বাংলা প্রতিশব হিসাবে ব্যবন্ৃত হইয়া! থাকে । এই 
নির্বাচিত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া! শিশুর সমস্ত শিক্ষা 
বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বয়ম অনুযায়ী 
প্রাথমিক এবং কাহারও কাহারও মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার 
কতকাংশ সম্পন্ন করিতে হইবে। 

বিষয়বস্তর অর্থাৎ নির্বাচিত শিল্প বা হাতের কাজ, গুলি 
এমন হইবে যাহা দ্বারা শিশুর দৈহিক ও মানসিক, এবং 
আত্মিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। অন্ন-বপ্ত সুস্থ 
জীবন ও আনন্দময় পরিবেশ সর্বপ্রধান প্রয়োজন, স্থতরাং 
মহাত্মাজীর পরিকল্পনায় শিশুর উপযুক্ত রুষি বা বাগান, 
শাকসজী, উৎপাদন, তুলা, চাষ প্রভৃতি, চরকা এবং অপর 
কোনও কুটীর-শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে, ছাত্রের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ভিতর 
দেহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা, বাসস্থান ও বিদ্যালয়-গৃহ 
নিজের চেষ্টায় পরিচ্ছন্ন রাখা, দেহের ক্লেদ, মলমুত্র প্রভৃতি 
এবং বাড়ীর জঞ্জাল ব্বহত্তে দূর করা অথবা প্রতিদিনের 
কাজের সহায়করূপে ব্যবহার করা প্রয়োজন । যাহারা 
চাষ করিবে তাহাদের জমির সাররূপে যাহাতে এই সকল 
আবজ্জন! ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, 
শিক্ষকের নির্দেশে এবং সহযোগিতায় ছাত্রদের করিতে 
হইবে। 

শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবেশ ছাজদের মধ্যে ঘে ভ্রাতৃভাব ও 
পরস্পবের প্রতি ষে গ্রীতির স্থষ্টি করিবে, তাহা! আপনার 
নির্দিষ্ট সীমান্নার বাহিরে পরিবারস্থ লোকের স্বার্থ অতিক্রম 
করিম! গ্রামের ও সমাজের কল্যাণে ছড়াইয়া পড়িবে । উচ্চ- 
নীচ, জাতি-বর্ণ বিভেদ ভুলিয়া এক একটি গ্রাম এক একটি 
গোষ্ঠীর আকার ধারণ করিবে এবং সকলে স্বতন্ত্রভাবে 
“উপার্জনের” জন্য কাজ করিয়া! পরস্পর নির্ভরশীল হইবে ও 
আনন্দলাভ করিবে। 

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ যে কর্মের লক্ষ্য তাহা 
সত্য, স্থায় ও অহিৎসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য । এই 
মকল গুণ যদি শিক্ষার বনিয়াদ না| হয়, তাহা! হইলে উপরের 
কাঠামে। অতিশয় ভঙ্গুর হইবে এবং স্বার্থ, অনৃত, হিংসার 
ত্বন্বে সকলই অচিরে ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে । সংসারে বথেষ্ট 
অশাস্তি বিদামান এবং দিন দিন তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে? 
ধন, বিস্া, বংশগৌরব, উচ্চনীচ জাতিভেদ প্রড়তি লইয়া 
মান্থষে মানুষে বৈষম্য বিরাট হইতে বিরাটতর হইতেছে, 
সেরূপ অবস্থায় ইহার একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন 
এবং মহাত্মা-প্রদণিত পন্থাই সর্বাপেক্ষা কালোপযোগী ও 
সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলি! বিবেচিত হইয়াছে । 


৮ 


মহাত্মাজীর পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে নানা মত, 
এমন কি দারুণ বিরুদ্ধ মতও স্প্তি হইয়াছে । যাহারা 
এই মতে বিশ্বানী তাহারা মহাত্মাজীর নিদ্ট শিক্ষণীয় 
তালিকা প্রসৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধন করিয়াছেন। 
চরকা ও কৃষি বাদে অপরাপর কয়েকটি শিল্প শিক্ষণীয় 
বিষয়ের মধ্যে সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । কিন্তু তাহা অপেক্ষা 
অধিক যাহা প্রয়োঙ্গন ছিল, তাহাও এখানে বলা হইতেছে । 
ইহা নিতান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ 
করিলে ভাল হয়। 

মহাত্মাজী অবশ্য একই ছাত্রের পক্ষে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষা- 
প্রচেষ্টার সহিত বুক্ষশাখা-আশ্রত্নী আরামহীন বানবের 
তুলনা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়।ছেন, বিভিন্ন বৃক্ষ, বিভিন্ন 
ফললোভী, আপাততুষ্টিতে সর্বদা সচেষ্ট বানর যেমন 
বালা বাধে না, তেমনই ছাত্ররা বিভিন্ন শিল্পে চেষ্টাঘিত 
হইলে তাহাদের সকল শিক্ষার বনিয়াদই কাঁচা থাকিয়া 
যাইবে; ভাহারা কোনটাই ভাল করিয়া শিথিবে ন;। 
মহাজআ্সাজীর মতে চবকা ও ভাতের সাহায্যে নকল প্রকার 
শিক্ষা--বর্ণ-পরিচয় হইতে সাহিত্য ইতিহাস গণিত প্রভৃতি, 
সব শিক্ষাই দেওয়া যাইবে। ইহা! পরিবন্তিত হইয়! নৃতন 
পাঠ্য সংযোজিত হইয়াছে; শিল্পের সাহায্যে শিক্ষা 
ব্যাপারে যে জ্ঞান,অমম্পুর্ণ হইবে বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা! 
পৃরণের জগ্ত পাঠ্যবিধিৎ বা শিক্ষকের সাহায্যে বিদ্যাদানের 
চেষ্টা চলিয়াছে। 

এখনও মহাত্মাজীর পরিকল্পনা এবং তাহার সংশোধিত 
রূপ সকল শিক্ষাবিদের মনংপূত হয় নাই। প্রধান আপত্তি, 
শিক্ষার মাধ্যম অর্থাং হাতের কাঙ্জই শিক্ষার এক- 
মাত্র বাহন বলিয়। পরিগণিত হইবার যোগ্য কিনা । .ইহার 
সাহায্যে সমস্ত “শিক্ষা” সম্পর হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা! 
লইয়। প্রশ্ন উঠিয়াছে ; কিন্তু ইহার প্রতিকারকল্ে যে ব্যবস্থা 
হইয়াছে, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি । দ্বিতীয় প্রশ্ন 
লইয়া বিতণ্ডা চলিতেছে । ছাত্রদের হাতের কাজ (])০- 
8০০৮৩ ) “উৎপাদনাত্মক” (ইহা ঠিক, ইংরেজী শবের 
অর্থ প্রকাশ করে না) হইল কিনা, অর্থাৎ তাহার দ্বারা 
বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের কথা ভাবিয়া অগ্রলর হইতে 
হইবে কি না, তাহার মীমাংসা হয় নাই। 

বন্ততঃ অনেকেই মনে করেন, শিশুদের বাধ্যতামূলক 
ভাবে কাজ করাইতে হইলে তাহা অত্যাচারের নামাস্তর 
(07980 ০117 1১০০) হইবে। অভিভাবকের! 
শিশুদের শিক্ষার ব্যয় সন্কুলান করিতে পাবেন নাই বলিয়। 
শিশুকে “খাটাইগনা* তাহারই উপার্জনে তাহার শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর! হইতেছে একথ| মনে করিবার কারণ থাকিতে 
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পাঁরে। তবে এ মতের সমর্থক বিশেষ নাই । কিন্তু প্রকুত- 
পক্ষে শিশুর উপাচ্ছিত অর্থে তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ 
হওয়া সম্ভব কি না এ বিষয্বে বুলোকের মনে সন্দেহ আছে 
এবং বখন ই! সম্ভব নয়, তখন অহৈতুক অতিমাত্রায় 
পছেলে খাটাইয়া” আর বৃদ্ধি্ন চেষ্টা! করিতে হইলে শিশুর 
শিক্ষা ব্যাহত হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট কতকটা এই মতের সমর্থক। 
তাহারা “বনিয়াদী* (8881০) কথাটি ব্যবহার করিলেও 
সাধারণের প্রচলিত মতানুষায়ী বাংলায় *“বনিয়াদী” শিক্ষা 
প্রচলনের জন্ত চেষ্টিত হইয়াছেন । এই সম্পর্কিত পুস্তক- 
পত্রিকাদিতে “1০” কথা বাবহার করিলেও মহাত্মাজী- 
নির্দেশিত শিক্ষা-পঞ্ছতির মধ্যে ষে ভিতর উপর নির্ভর 
করিয়া! “বুনিয়াদী* কথাটি উঠিয়াছিল, তাহার সহিত বাংলা- 
সরকারের শিক্ষীনীতির মুলগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। বনিয়াদী 
শিক্ষার জন্য তাহারা একই শ্রেণীর (০০৪ 6০9 ) বিদ্যালয় 
স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। শিল্প-শিক্ষা অপর শিক্ষার কেন্দ্র 
- অথব! ইহা শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় বা অঙ্গ বলিয়া পরি- 
গণিত হইতেছে, তাহা ও স্তম্পষ্ট নহে । সর্বোপরি তাহারা 
৮[:০৫০০61০০* ব। *উৎপাদনাত্মক কারঞ্জ* অর্থাৎ অর্থকরী 
কাজের উপর তত জোর ন! দিগ্লা ছাত্র যে কাজহাতে 
জইবে ভাহাই যেন চরম উৎকর্ষ লাভ করে, দেই দিকেই 
লক্ষ্য রাখার জন্য জোর দিয়াছেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত মত, 
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ইহাতে ওয়ার্ধ। পৰিকপ্পনার লমর্থনকারীর] সন্ধষ্ট হইতে 
পারেন নাই। না-হইবারই কথা, কারণ যখন মূলনীতি 
পূর্ণ এমনকি আংপিকভাবেও সমথিত হইতেছে না, তখন 
ইছাকে 0০88) 900০851০0 বা বনিয়াদী শিক্ষা না বলিয়া 
শিশু শিক্ষার একট] নৃতন রীতি বা বিধি বলিয়া চালাইলেই 
ডাল হইত। 

বাস্তবিকই বাংলাদেশে এই বিষয়ের আলোচনার এক- 
বকম চৃঁচ্ড়ান্ত নিষ্পত্তি হুইয়৷ গিয়াছে । কারণ গবর্ণমেপ্ট 
হখন লক্ষ লক্ষ টাকা বায় কৰিতে সমর্থ এবংনিজেদের 
অর্থে তাহ! পুষ্ট ও তাহার প্রচার করিবার শক্তি রাখেন 
তখন অপর পক্ষের মত কতকট] চাপা৷ পড়িয়া! যাইবে, সে 
কথা নি:সন্দেহে বলা চলে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
বে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অনেকের সমর্থন লাভ করিবে 
বলিয়া মনে করা যাইতে পাবে, কারণ শিশুর উৎ- 
পাদিত বস্ত ষে একটা উপার্জনের পথ হইবে, তাহা 
অনেকেই যনে করেন না। প্রথম কথা, এ সকল বন্ত 
বাঁধার প্রচলিত দক্ষ লোকের হাতের কাজের সহিত 


প্রতিঘবন্বিতা করিতে পারিবে না, সুতরাং যাহা! ছাত্রদের 
অভিভাবকেরা মনে করেন তাহাদের প্রয়োজনের অতিবিক্ত 
বস্ত তাহা শীদ্রই সমাজের প্রয়োজনে অবান্তর হইয়া 
পড়িতে পারে; সুতরাং তাহার মূল্য হ্রাস পাইয়া 
স্তপাকারে পড়িয়া থাকিতে পারে। আরও একটি 
মত আছে। হয়ত একই কাজ বৎসরের পর বৎসর 
বা বাধ্যতাম্বলকভাবে করিতে হইলে এবং কিশোরেরা 
অন্ততঃ কেহ কেহ যখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহার আয়ে 
তাহার পাঠের ব্যয় নির্বাহ হয় তখন তাহার মনোভাব 
শিক্ষালাভের অনুকূল না হইতে পাবে । এরূপ মত পশ্চিম 
বাংল! সরকারের শিক্ষা-বিভাগের উর্ধতন কণ্মচারীর নিকট 
হইতেও শুনা গিয়াছে । বাগুবিকপক্ষে এই কথা সাধারণ 
লোকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। 

অপর্পক্ষে, ধাহারা বনিয়াদী শিক্ষাদানকাধ্যে ব্যাপৃত 
আছেন ভাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়! 
থ[কেন যে, শিশু এবং কিশোরের হাতের কাজ একেবারে 
মূল্যহীন ত নয়ই, বরং অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে হিসাব 
রাখিয়৷ দেখা গিয়াছে, বান্তবিকই যে আমন হয়, তাহা নিতাস্ত 
উপেক্ষণীয় নয়। যাহারা “উৎপাদনাত্মক” কাজে আস্থাবান 
তাহারা মনে করেন, ভবিষ্/তে প্রাথমিক বিষ্ভালয় নিজের 
ব্যয় নিজেই নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। কয়েক বৎসবের 
অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বল। ধায় যে, ছাত্ররা খুবই আনন্দের 
সাহত কাঞ্জ করে; মানপিক “বিকার” অনুভূত হয় নাই। 

বনিয়াপী খিক্ষার ব্যাপারে শহরের কথ! একবার ভাবিয়া 
দেখিতে হয়। শিল্পের মাধ্যমে, বিশেষতঃ চুক খাতের 
সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে বিস্তালয়-কক্ষের যেটুকু 
পরিসর প্রয়োজন, তাহা! শহরে মিলা কষ্টকর। অস্থবিধা 
অবশ্যই আছে, কিন্তু এখানেও অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায়, 
একটি ঘরকে শিল্পশিক্ষার পকেন্ত্র” বলিয়া নির্দিষ্ট রাখিয়া 
অস্থবিধ। সত্বেও কাজ চালাইয় লওয়া বাইতে পারে। 
প্রমাণম্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায় সকল 
প্রাথমিক বিস্তালয়ে কিছু কিছু শিল্পশিক্ষার ধ্যবস্থা আছে 
এবং তাহা সুষ্পে পরিচালিত হইতেছে। সেগুলির 
কোনটিই বনিয়াদী শিক্ষার অঙ্গরূপে পরিচালিত হয় না, এই 
যা পার্থক্য । 


তর্ক কৰিলে, তর্কের নিবৃত্তি নাই। কিন্তু শিক্ষা 
বিস্তার তর্কের ক্ষেত্র নয়, কাজের ক্ষেত্র। সুতরাং তর্ক- 
বিতর্ক ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ কিসে হয়, তাহার চেষ্টা হওয়া 
প্রয়োজন। আমাদের বাংলাদেশে অন্ততঃ গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে নানা কারণে বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা এ পথ্যস্ত 
কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) কারণ এতাবৎ 
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কাল তাহারা মনস্থিরই করিতে পারেন নাই। ১৯৪৯ 
সালে ২৪শে জুন তাহাদের কাধ্যপদ্ধতি স্থির হইয়াছে। 
বেদরকাবা কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান পূর্বে কাধ্যারস্ত 
করিয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতার দক্ষিণে হোটর ও 
মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বিহার এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী; অপরাপর প্রদেশেও 
কাঞ্জ চলিতেছে । নৃতন পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষ] বিস্তার- 
কার্যে আর বিল? হইবার কোনও কারণ নাই । কয়েকটি 
প্রধান বিষয়ে সকল চিন্তাশীল বাক্তি একমত হইয়াছেন। 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র যে ছাত্রদের পক্ষে 
অন্থুপষোগী তাহা নহে, তাহা কতক পরিমাণে ক্ষতিকর 
বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । শিশুশিক্ষায় শিশুর কিছু 
“হাতিয়ার” প্রয়োজন; হাতের ভিতর দিয়া যে জিনিষ 
“মাথায়” প্রবেশ করে ( “?ি00০ 609 11800 800 6119 
360888 60 (136 10811) ৪170 6106 1)69:৮৮ ) তাহা সহজে 
বোধগম্য হয় এবং বহুদিন তাহা মনে থাকে । স্থৃতরাং 
কেবল আমাদের দেশে নয়,*মপরাপর সভ্যদেশে ছেলেদের 
যতদুর সম্ভব হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা! দিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । 

শিল্পের মাধ্যমে সকল রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা, 
সে বিচারেরও কতকটা নিষ্পত্তি হইয়! গিয়াছে। যতদুর সম্ভব 
শিল্প সংক্রান্ত ভ্রব্যাদির সাহাযো শিক্ষা দিবার চেষ্টা 
চলিতে পারে। যাহা বাকী আছে বলিয়া মনে হইবে, 
তাহার জন্য পুস্তকাদির সাহাধ্য গ্রহণ করিলে আপত্তির 
কোনও কারণ থাকিতে পারে না। 

শিল্পশিক্ষায় কাহারও কোনও আপত্তি উঠে নাই। 
ধাহাদের আপত্তি থাকিতে পারে, গ্ৰাহাদের জন্য দেশের 
বহু বিদ্যালয় থাকিবে, যেখানে গাহারা আপন আপন পুত্র- 
কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন । ইতিমধ্যে বনিয়াদী 
শিক্ষার উপযোগিতার পরীক্ষা শেষ হইবে এবং আশা করা 
যায় তাহার ফলাফল দেখিয়া বনিয়্াদী শিক্ষার্নে আর 
কাহারও আপত্তি থাকিবে না। 

একপঙ্গে অনেকে হাতে কাজ করায়, এবিষয়ে যে 
শ্রেণীর লোকের আপত্তি থাকিতে পারে, তাহ! দূর হইবে। 
বর্ধমান শিক্ষাঁপন্ধতিতে হাতের কোনও কাজ করার 
অনভ্যামবশতঃ আমরা হাতের কাজকে হীন বলিয়া মনে 
করিতে শিখিয়াছি, ফলে তথাকখিত ভদ্রঘরের ছেলেদের, 
মধ্যে ত বটেই, এমন কি তাহাদের “সংস্পর্শে” আসিয়া 
কষক এবং শিল্পী-ঘরের ছেলেরাও *হ্পাতা” পড়িতে শিখিয়া 
ঘরগৃহস্থালির কাজ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে । বর্তমান 
' শিক্ষার এই গুরুতর দোষ বনিয়াদী শিক্ষা সাহায্যে দূর 


হইবে এবং ছোটবেলা হইতে এই সকল কাতে অভ্যস্ত 
হইয1 গেলে জীবনের কোনও অবস্থায়ই হাতের কাজকে 
*ছোট* বলিয়৷ মনে করিবার স্থযোগ হইবে না। 

হাতের কাজে সময় নষ্ট হইবে এবং অধিকাংশ ক্ষেব্রে 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা কর] হাতের কাজ উত্তর জীবনে কাজে 
লাগিবে না বলিয়া একটা মত আছে। আমার কথা, 
বর্তমানে বহু ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষালাভ সম্পন্ন না করিয়াই 


' পড়া ছাড়িয়া! দেয়, তাহারা আবার নিরক্ষর হইয়া পড়ে। 


যত ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে তাহার শতকরা কতজন 
বর্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যায়, তাহার হিসাব লইলে 
এ মম্বদ্ধে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তাহ 
ছাঁড়া হাতের কাজ একেবারে কেহ ভূলিতে পারে ল। 
আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, গরীব 
গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, বাড়ীতে যে মজুর যখন খাটিত, 
ছুতারের কাঁজ, মাটিকাটা, কাঠকাটা, কোদাল পাড়া, ঘাস 
নিড়ানো, খড়কাটা, গোয়ালের কাজ, কাচা ইট ( ফণ্মায় 
ফেলিয়া ) তৈয়ারী, জাল ফেলা, ঘর ছাইবার জন্য খড় 
উপযুক্তভাবে সাজানো প্রভৃতি যে সকল কাজ শিখিয়া- 
ছিলাম তাহা আজও ভুলি নাই, অনভ্যানের দরুন হয়ত 
সে দক্ষতা নাই। আমার নিজের বিশ্বাস এ সকল কাজ 
সাতার কাটা, সাইকেল চড়া শেখার মত) একবার আয়ত 
হইলে কেহ তুলে না। বার্ধক্যে আর এ ছুইটা কাজের 
কোনটাই চচ্চা কৰিবার এমন কি দস্তরমত পরীক্ষা করিবার 
স্থষোগ-স্থবিধা নাই । তথাপি মনে ভরসা আছে, ইহাদের 
কোনটাই ভূলি নাই। কার্জে কাজেই, যাহার! বাল্যে 
হাতের কার্জে আনন্দলানভ করিবে এবং ইহাতে কতকটা 
দক্ষতা অর্জন করিবে, তাহারা উহ1 একেবারে তুলিবে নাঃ 
জীবনের কোন না কোন সময়ে ইহা তাহাদের কাজে 
লাগিবে। 

যাহারা একবার একটা শিল্পশিক্ষাঁর স্বাদ পাইয়াছে, 
তাহ!দের প্রথম অন্থবিধা দুর হইয়াছেস্্তাহ1 অহঙ্কার; 
দ্বিতস়্তঃ তাহাঝা পাইয়াছে, কর্মে চাড়মিশিত দক্ষত1; 
ইংরেজীতে ইহাকে +8081.009* বলা চলে। যে একট! 
কাজ শেখে, সে মনে মনে অন্ততঃ সাহস রাখে, অপর 
একট। শিখিতে পারিবে; একেবারে না জানিলেও হাত 
চোখ মন যখন একসঙ্গে চালাইতে শিখিয়াছে, তখন সে 
অপর একট। শিল্পশিক্ষ সম্বপ্ধে বনিয়াদ শক্ত করিয় লইয়াছে, 
নৃতন ক্ষেত্রে সে নিজেকে একাস্ত অসহায় বোধ করিবে না। 

ছাত্রদের আয়ে স্থল চলিবে কিনা, তাহ। লইয়াও আর 
মাথা ঘামাইবার প্রক্মোজন দেখি না। যদি ছাত্রদের আয়ে 
বিদ্যালছের কতকট! ব্যয়ও নির্বাহ হয়, তাহাতে আশা 
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করি, কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
এ বিশ্বাস ধাহারা রাখেন এবং তাহারা যদি উহা! কাধ্যে 
পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, তাহ। 
হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের উপর কতকটা ভার 
অর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্ট যেন দ্বিধাবোধ না করেন। এ রকম 
বৈপ্লবিক নৃতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে কিয়ৎ পরিমাণ 
অপব্যয় হওয়া সম্ভব। অস্ততঃ তাহা মনে করিয়াও এ 
ক্ষেত্রে যতট1 সম্ভব আর্থিক ও অন্যবিধ সাহাধ্য কর! 
প্রয়োজন। যতদুর জানি, যাহারা এই বিশ্বাসে কাধ্য 
করিতেছেন, তাহারা গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত 
অনেকেই জনপেব1, সমাজের কল্যাণকর কাধ্য বলিয়া 
ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; অর্থের স্পৃহা ইহাদের 
বিচলিত করিতেছে না। স্থতরাং শিল্পজাত দ্রব্য হইতে 
আয় হইবে এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়। ভাল। 
মহাত্মাজীর সহিত কাজ করিয়া যাহারা আত্মবিশ্বাস অঞ্জন 
করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিরাই ইহার ভার লইয়া কাজ 
করিতেছেন। 


তাহার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাঁধ্যপদ্ধতি সকলের 
সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে । তাহার কোনও পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন প্রয়োজন কিনা, তাহ। কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ছার 
বুঝিতে পার! যাইবে। যতদু বুঝিয়াছি, তাহাদের শিক্ষা- 
পদ্ধতিও শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান নয়। শিশু যে 
কাজটি ভালবাসে তাহাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে 
তাহ দিয়া, নানাপ্রকার ভ্রব্যা্দির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহাতে আপত্তির কারণ নাই, তবে 
আপত্তি আছে তাহাদের যাহারা 1৮310 ০01026101 
সম্পর্কে মহাত্মার ব্যাখ্য। পুরাপুরি গ্রহণ করেন। 

আমার মনে হয়, এই শিক্ষাবিস্তাবের প্রধান অভাব 


প্রবাঙী 
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উপযুক্ত শিক্ষক। শিল্পের মাধ্যমে সকল প্রকার শিক্ষা 
দিবার মত জ্ঞান কত জন যুবক ম্যাট্টিক পাস করিয়া আয়ত্ত 
করিতে পারে, তাহা একট] বিরাট প্রশ্ন। বি-এ পাস 
করিয়াও এ জাতীয় শিক্ষা দিতে কতট। অধিকার জন্মে 
তাহাও বিচাধ্য ; তাহার উপর শিল্প-শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
নিজের জান ও তাহার প্রয়োগের অধিকার থাকা 
চাই। 

যখন এইব্প জ্ঞান একজন শিক্ষকের নিকট আশা! 
করি, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ধারিত প্রারভ্ভিক 
বেতন ৩৫ টাকা (৩৫--৪।২--৭৫---৫।৩--৮০ ) কত জন 
গ্ুণীকে আৰুষ্ট করিবে তাহা সন্দেহের বিষয়। ইহার পরি- 
বন্তন সংসাধিত না হইলে, বনিয়াদবিহীন বনিয়াদী শিক্ষা! 
সথরুতেই বানচাল হইয়া যাইবে। 

আরও একটি কথ| ভাবি। অনেকে মনে করিতেছেন, 
বনিয়াদী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া ইহা! যখন ত্যাগীত্রেষ্ঠ 
গাম্ধীজী কর্তৃক প্রবপ্তিত তখন ইহাতে বেশী খরচ 
পড়িবে না। এরূপ মনে করিলে, কতকটা ভুল কর! হইবে। 
কোনও বিদ্যালয়ে একাধিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা কৰিতে 
হইলে কেবল যে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তাহ] নভে, 
তাহার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত পরিসর স্থানেরও 
আবশ্যক হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করিয়াছেন, ছুই একর জমি 
এবং ঘর তৈয়ারী প্রভৃতির কতক খরচ স্থানীয় লোকের 
নিকট পাওয়া যাইবে । লোকের বর্তমান আর্থিক এবং 
কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক অবস্থার কথ। জানা থাকায় 
বলিতে ইচ্ছা হয়, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাদের উপর 
বিশেষ ভরসা করেন তাহা হইলে বনিয়াদী শিক্ষ] বিস্তারে 
এখনও বহুদিন সময় লাগিবে। 


কবির সন্ধান 


শ্রীকালিদাস রায় 


কবিরে খু'জিছ কোথা, এই দেহ মাঝে সে ত নাই, 
তোমাদেরি মত মোর এই দেহ খেলিবার ঠাই, 

আমি যবে কাবা রচি তখন্ পাবে না তার দেখা, 
দ্বেহী আমি দে কবিরে বিন্দু বিন্দু জীবন যোগাই। 


তোমাদের মনোলোকে ভূমিষ্ঠ হলাম একদিন 
কবিরূপে, জন্মস্থান নয় তার এ ধরা কঠিন। 
তোমাদেরি গ্রীতিরসে শৈশবে সে হয়েছে লালিত, 
আগে সেই সেথা রছি* বাঞ্জাতেছে যৌবনের বীণ। 


আমি কে? আমি ত শুধু চিরদিন সেবক তাহার, 
মোর আহরণ যত তার শুধু মনের আহার 

মোরে কবি বলি' কেন বৃথা বন্ধুঃ কর সম্ভাষণ, 
তোমাদেরি চিত্তলোকে নিত্য কবি করিছে বিহার । 


আমারে ধরেছে জরা, নয়নের দীপ্চি আসে নিভে। 
চিতা হতে চিতাত্তরে কোথ| তব কবিরে ঢু*ড়িবে, 
রসিকের চিত্তে তার কোন দিন নাহিক মরণ 

চিত হ'তে চিত্বাস্তরে চিরদিন আনন্দে ঘুখিবে।.. 





ভবানন্দ, মুকুন্দ আর জনার্দন। 

ওরা তিন জনেই ছিল আমার সহপাঠী নিকট বন্ধু। 
আমরা ইণ্টারমীভিয়েট পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিলাম, কিন্ত 
তারপর আমি প্রাণী-বিজ্ঞান এবং ওর] ইতিহাস ও অর্থ- 
নীতির দিকে ঝৌকাতে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, 
ওরা শেষ পর্যন্ত হ'ল কলেজের প্রোফেসর, আর আমি 
আমার ঠপতৃক সঞ্চয় আর শি্ন্ব বিদ্ভার সাহায্যে আমার 
বাড়ীর বছিরঙগনের এক নির্জন কোণে কীটপতঙ্গ নিয়ে 
গবেষণা! স্থরু করলাম। 

কিন্তু এ আমাদের নিতান্তই বাইবের পরিচয়, এতে 
আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি, কারণ এঁ তিন জনের 
চরিজ্রে এমন এক মহা আকর্ষণীয় গুণ ছিল যা আমাকে মুগ্ধ 
করত, হয় তে! ওদের প্রতি আমার যে সহ্বদয় ওদার্য ছিল 
তাতে আমিও ওদের মুগ্ধ করে থাকব। 

ওর] ছিল সম্পূর্ণ অভিনব চরিত্রের, ওদের চিন্তায় এবং 
কাজে একটা কৌতুককর মৌলিকত্ব ছিল্ল যাতে ওদের চাঁর- 
পাশের আবহাওয়া হাসিতে হল্লাতে নাচে গানে সব সময় 
উজ্জ্র্প হয়ে থাকত। এমন কি প্রোফেদর হবার পরেও 
যখন সামান্ত বেতনে ওদের চলা ছুঃসাধ্য হ'ল তখন বিন! 
বিধায় মুখে রং মেখে, ঘুঙ়র-পায়ে সন্ধ্যাবেল]! পথে পথে 
নেচে গেছে পেটেণ্ট ওষুধ বিক্রি করতে স্বর করল, এবং 
দিনের ও রাতের উপার্জন মিলিয়ে সঙ্ঈলতার সঙ্গে স্ব ভাব- 
সিদ্ধ নরদতা! বজায় রেখে চলল। 

এর মধ্যে কত ঝড়-বঞ্চা এবং ' ঝঞ্জাট দেশের উপর 
দিয়ে বয়ে গেল, কত দাঙ্গা, কত মৃত্যু, কিন্তু তবু ওদের 
উচ্ছলত৷ কিছুমাত্র দমল না, বরঞ্চ নব স্বাধীনতার দমকা 
হাওয়ায় ওদের প্রাণধর্ম আরও খানিকটা! মাথা তুলে সবার 
উপর দিয়ে ছুলতে লাগল। শুধু ফোলা নয়--লে মাথায় 
সর্বস্ গুতো মেরে বেড়ানোর প্রবৃত্িটিও বেশ ভালই 
জেগেছিল, আর তার প্রমাণও পেলাম আমারই গবেষণা- 
ঘরে। 

দমকা হাওয়ার মতোই এসে ঢুকল এরুদিন ওরা তিন 


জন--হজ্লা করতে করতে । মুকুন্দ হ'সতে হাসতে আমাকে 
ছুই ঝাকানি দিয়ে বলল, “কীটের সঙ্গে তুইও কীট হয়ে 
পড়েছিস, একবার বাইরে যা--বাইরে যাঁঁ_দেখ, কি 
আনন্দোৎসব চলছে সেখানে |” ভবানন্দ হঠাৎ চীৎকার 
করে বলে উঠল, “এ কি! আজকের দিনে তুই এতগুলো! 
প্রজাপতিকে বন্দী করে রেখেছিস*-বলতে বলতেই 
আমার প্রজাপতির বাক্স খুলে সবগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে 
দিল। কিন্তু তার! হাওয়াতেই যেটুকু উড়ল, তার বেশি 
নয়, কারণ সেগুলে! সবই বহুদিনের মর! প্রজাপতি। 
জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ছিল কতকগুলো মাকড়সা, তবে তারা 
বন্দী ছিল না, তাদেরই জালে স্বাধীনভাবে বসে ছিল, কিন্ত 
জনার্দনের তা পছন্দ হ'ল না, সে সেই জাল ছিড়ে দিল 
অকারণ। রি 

আমি বললাম, “আঃ! তোর]! করছিস কি, এপি 
অনেক দিন পরে, স্থির হয়ে বোস্‌_-* 

ভবানন্দ চীৎকার করে বলল, “স্থির হয়ে বসব কিরে? 
কি সব ব্যাপার ঘ:ট ষাচ্ছে তোর ষে হদয়জমই হচ্ছে না।” 

“কি এমন ঘটে যাচ্ছে?” 

ভবানন্দ লাফিয়ে উঠে বলঙগ, “স্বাধীনতা !--সবার 
চেহার! বদলে যাবে--য| কিছু পুবনে! সব নতুন হয়ে যাবে 
যা কিছু--” 

মুকুন্দ আমার একখান! হাত খপ, ৰরে ধরে উন্মাদের 
মতো৷ আমার দিকে চেয়ে বলল, “শুধু চেহার! বদলাবে না, 
নামও বদলাবে । তোমার এ হুগলী নদী আর হুগলী নদী 
থাকবে না-_ঢাকুরিয়ার হুদ আর ঢাকুরিয়া! হুদ থাকবে না 
--বঙ্গোপসাগরও নতুন নাম পাবে।” 

আমি বললাম, “কি রকম ?” 

মুকুন্দ বলল, “হুগলী নদীর নাম হবে মধুমতী-্কারণ 
সেখানে জলের বদলে বয়ে যাবে মধু--আর মধু। ঢাফুরিয়া 
হদের নাম হবে ছু্ঘ-সরোবর। কত ছুধ চাই? ছুধে আর 
কেউ জল মেশাবে না, জলে ছুধ মেশাবে, কারণ নির্জলা 
জলই হবে তখন ছুশ্রাপ্য। আর মাছের] কি করবে প্রশ্ন 
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তুললি না তো।1-"সব মাছ বালা নেবে তখন সমুক্রে-- 
মাছের পাহাড়ে গু তে] খেয়ে জাহাজ ভেঙে যাবে। আর 
আজ বাঞ্জারে মাংস পাওয়া যাচ্ছে না, দুদিন পরে কি হবে 
ভেবেছিস? লাখ লাধ ভেড়া, পাঠা, মুরগী তোর দরজায় 
এসে ভিড় কঃবে_-কাকে রাখবি কাকে খাবি?” 
বলতে বলতে তিন ভূতপূর্ব অধ্যাপক দাতের মাজনের 
গান গেয়ে নাচতে স্থরু করল, আমি সভয়ে আমার 
মাইক্রোস্কোপ যঙ্বটি আলমারীতে বন্ধ করলাম। ওর! 
বিজ্ঞান-ঘরে উল্লাসের ষে ঘৃণি হাওয়া বইয়ে দিল, সাময়িক- 
ভ.বে আমিও ওদের ম্ফৃতিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। 
তার পর যাবার সময় আমাকে টানতে টানতে পথে ধের 
করে বলল, “আর ঘরে ফিরিস না এখন ।৮ 
ভিতরে ভিতরে সামান্ত একটু আশা বা বিশ্বাসের দানা 
থাকলে ওর! এই ভাবেই তাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু 
ফাপিয়ে বলতে পাবে, হৃতরাং দেশের ভবিষাৎ সম্পর্কে 
গুদের মনে যে কিছু আশ! ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ 
ছিল ন1। ওদের কথ শুনে তাই আমারও মনটা বেশ 
প্রসয় হয়ে রইল। 
কিন্ত ক্রমে দিন যায়, দেখি লোকের মুখ শুকনো, 
তাতে নিরাশার ছাছা। বাজারে ন] কি চাল দুর্লভ, কাপড় 
পাওয়া যায় না, খবর পাই ; ক্রমে চিনি, কয়লা, মুন, অদৃষ্ঠ 
হচ্ছে । সরষের তেল নেই, ঘি নেই? দুধ নেই, মাছ নেই, 
মাংস নেই। 
আর সবগেয়ে শোচনীয়, কিছুকাল ভবানন্দ, মুকুন্দ 
এবং জন দনেরও দেখ! নেই। এই শেষের ঘটনাটিই 
আমার কিছু উদ্বেগের কারণ হয়ে রই । ওরা কেমন 
আছে এখন, কে জানে । কি করে ষে ওদের চলছে কল্পন। 
করতে পারি না। কলেজের বেতনে চলা অদস্তব, হব তো 
ফেরিওয়ালার কাজে বেশি মন দিয়েছে, কিংবা অন্ত এমন 
কোনো কাতর যাতে আর দেখা করার সময় পচ্ছে না। 
ম'স্থষের জগৎ হতে দূরে থেকে আমার ভালই হয়েছে 
এ বথা চিন্তা করি মাঝে যাঝে। আমার কীটপতঙ্গের 
জগতে কোনে! ক্বপাস্তর নেই, তাই আমার দিন কাটে 
ভাল। সম্প্রতি মংশ্ততৃক মাকড়সা নিয়ে একট গবেষণায় 
মেতে আছি। জলাদার থেকে মাছ টেনে তুলেকি 
কৌশলে সেটাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কৌশলগুলো 
দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি আর নোট বইয়ে টুকে টুকে 
বাখছি। বিষয়টি এমনই আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে যে, 
আমার কাছে সংসায়ের আর সব মিথা। হয়ে গেছে। 
পৃথিবী ধ্বস হয়ে যাক্‌, শুধু আমি থাকি আর থাক এই 
গব্ষেপাগাবটি । আমাকে ঘিরে মধুর হাওয়! বয়ে যায়, 





জবালী 
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পর 


আমার এখানে যে ফুলের গাছগুলি আছে তার উপর রোদ 
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.এসে খেল! করে, জলাধারটি ঝল্মল্‌ করে ওঠে, মাছেবা 


চঞ্চল হয়ে ওঠে, পাখীর। গান গায়, সব মিলিয়ে আমার 
এই নির্জন অঙ্গনটি এক অপাধিব আনন্দ-রাজ্যে পরিণত 
হুয়। কিন্ত খন মনে পড়ে ( এবং বর্তমানে মাঝে মাঝেই 
মনে পড়ছে) যে আমার ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার দিকটি 
বেশ খালি হয়ে এসেছে তখন মনটা দমে যায়, তখন বুঝতে 
পারি এক দিন (এবং সে দিনের বেশি দেরি নেই ) আমার 
এ রাজ্যটির আর অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হবে না, এবং শেষ 
পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েই মিলতে হবে, জানি না নাচতেও 
হবে কি না। সৃতরাং দেশের অবস্থা একটু তাড়াতাড়ি 
ফেরা দরকার এ বিষয়ে মানসিক উদছ্ছেগ ক্রমশই আদম্য 
হয়ে উঠছে। এমন সময় আমার মনে আশা জাগিয়ে 
ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দন এসে পড়ল এক দিন ধুমকেতুর 
মতো । আমিই এবারে আনন্দে নেচে উঠলাম এবং 
গ্রশ্নের পর প্রশ্নে ওদের অস্থির করে তুললাম। 

কিন্তু ওদের খবর ভাল নয়। যা শুনগাম তা এইযে, 
ছন্সবেশ ধর] পড়াতে কঞ্চেজের চাকরী গেছে তিনজনেরই । 
কতৃপক্ষ বলেছিলেন, “কলেজে থাকতে হলে সাধ্য ব্যবস৷ 
ছাড়তে হবে, আর যদ্দ ব্যবপা রাখতে চাও ৩ হলে 
কলেজ ছাড়।” ওর! তিন জন অনেক পরামর্শ করে কলেজ 
ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করেছে, কেননা! মুখে রং মেখে নেচে 
গেয়ে ফেরি করায় উপার্জন অনেক বেশি । ত1 ছাড়। ছন্ম- 
বেশী ফেরিওম়াল] হওয়াতে প্রোফেসর হিনাবে কলেজে যে 
পরিমাণ সম্মানের হানি হয়েছে, ক্রেতার] ঘু$ুর পায়ে রং- 
মাখা ফেরিওয়ালামাত্রকেই কোনো না কোনো কলেজের 
ছন্সবেশী প্রোফেসর মনে করে সেই পরিমাণ খাতির 
করছে। ফলে সন্ধ্যাবেলার এই নৃত্যরত ব্যবসায়ীমাত্রেরই 
খুব সুবিধ। হয়ে গেছে। 

মুকুন্দ বলল, “তা ছাড়া ফেরিওয়ালার একটা ভবিষ্যৎ 
আছে, কিন্তু কগেজের প্রোফেসরের কোনে। ভবিষ্যৎ নেই, 
বিশেষ করে বাংলা বিভাগের পর কলেজে ছাত্রের সংখ্যা 


আর প্রোফেসরের সংখ্যা ছুই-ই বেড়ে গেছে এবং বোধ 


হয় প্রোফেসবের সংখ্যাই বেশি হয়েছে জার তার ফলে 
আগে যেখানে একই প্রোফেসর মজুরদের মত ছু 
শিফট তিন শিফট .করে কাজ চালিয়ে 'একস্রা, পেত, 
এখন আর সে স্থযষোগ ততট1 নেই। গ্রোফেসরদের 
মধ্যে যার! চতুর তারা সবাই খবরের কাগজে ঢুকে 
গেছে, আব যারা আমাদের মত বেপরোয়! ভাদের দিন 
চলছে ন।” 

* আমি বললাম, “কিন্ত দেশের এ অবস্থায় ফেরি করার 


পৌষ 


ভবিষাৎ্ই বা কোথায়? ফেবিওয়াণার সংখ্যাও তো! 
অনেক বেশি হয়েছে শুনেছি ।* 

এই প্রশ্নে ওদের তিন জনেবই মুখ থেকে নিরাশার 
অন্ধকার দুব হয়ে দপ,করে আশার আলো! জলে উঠগ। 

ভবানন্দ বলল, “দেশের অবস্থা তো! ফিরছে অল্প দিনের 
মধোই, কাজ সরু হয়ে গেছে, যুগাস্তরকারী সব পরিকল্পনা, 
ভয়টা কিসের?” 

মুকুন্দ বলল, “এক দ্বামোদর বাধ তৈরি হলেই 
আম'দের সব অভাব ঘুচে যাবে |” 

জনার্দন বলল, “কিন্ধ তারও আগে আমাদের ছুধের 
অভাব একেবারে মিটে যাচ্ছে, দেখ নি খবরের কাগজে 
পশ্চিমা গোরুর ছবি ?* 

আমি কাগক্জ কদাচিৎ পড়ি, তই জানতাম না। 

জনার্দন বলতে লাগল, *শুধু তাই নয়, ফলল বাড়াও 
আন্দোলন আছে এর সঙ্গে । সবষদি মিলিয়ে দেখ, তা 
হলে বুঝতে পারবে আমাদের মুখের রং অল্পদিনেই ধুয়ে 
ফে্গতে হবে, তখন আর ফেরিওয়ালা সেজে নাচব না, 
আনন্দে নাচব।* 

লক্ষ্য করে দেখপাম তিন জনেরই পা একটু চঞ্চল হয়ে 
উঠেছে । তার পর হঠাৎ দেব মূকুন্দ এক লাফে উঠে গিয়ে 
আমার ফুলের গাছগুলো উপড়ে তুলে ফেল্ছে আর চীৎকার 
করে বলছে, “এখানে বেগুন লঙ্ক। সিম যা হয় লাগাও, ফুল 
আর চগবে না।” 

জনার্দন টেবিল থেকে একটি কাচের লম্বা! গল! পাত্র 
তুলে নিদ্বে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।-. আমি বাধ! দেবার 
আগেই কাঙ্জটি শেষ হয় গেল; বলল, "এ সব আর কি 
কাজে লাগবে? আপন্দ কর, আনন্দ কর।” 

এতক্ষণ লক্ষ্য করি শি, যাবার সময লক্ষ্য করলাম 
ওদেনধ চোখেন্র চারদ্দকে একট। কালে! চক্র দেবা 
দিয়েছে। 

বেশ বোঝ! গেল ভিতরে ভিতরে ওদের মনের মধ্যে 
নৈবাশ্ট স্থায়ী বাসা বেধেছে, বাইরে যে আশার কথা 
শোনাতে গেয়েছিল তা ওদের হুর তো] অন্তরের কথা নয়, 
তাই গাই উপড্ে এবং কাচের পাত্র ভেঙে ষে আনন্দের 
আবহাওয়া হষ্টি করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ওদের মনের 
স্থুর মিলল নাঃ; কয়েক মাস আগে হলে ওদের এই 
ভাঙাচোরার কাজে হয় তো আমিও যোগ দিতাম, কিন্ত 
আজ পারলাম না বলেই আমার মনটা! বড় খারাপ হয়ে 
গেল। জামার মনে একটি প্রশ্ন ভেসে উঠল, অদম্য আশার 
সৌধ যদি এমন কবে তেঙে পড়তে পারে, তা হলে আমিই 
কি সংসার থেকে পালিয়ে একা বেচে যাব? 





একটি অর্থনৈতিক গলা 





এর পর মাসখ নেক কেটে গেছে | - 

সন্ধ্যার দিকে, কাছাক ছি মা ডক্স স্কোয়ারের এককোণে 
মাঝে মাঝে চু'চপগিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যাস। 
আম ষে ,কাণটিতে প্রায় বস, সেদিন দেখি তিনটি 
কঙ্ধালদার ব্যক্তি সেখানে বসে হ ই তুলছে। একটু কাছে 


আসতেই চিনতে পরলাম তাদের এবং চিনে চমকে 
উঠলাম । অলাশের ভাষ। খুজে পেলাম না, পুরনো 
কথাই তুললাম-পিজ্ঞাস। করলাম, “দাখোঘর বাধের খবর 
কি?” 
ভবানন্দ বল্ল, “দ|/মোদর বাধ বোধ করি এ জীবনে 
আর দেখ! যাবে না।” 
পছুগ্ধ পরিকল্পনা ?” 
“ফোটোগ্রাফাটি রেখেছি সঙ্গে, অর কিছু জানি না।” 
“ফসল বাড়াও আন্দোলন?” 
“আর এক পুরুষ পরে জিজ্ঞাসা করিস।” 


২২৪ 


প্রবালী 


১৩৫৬ 





তার পর শুষ্ক হাসি হেসে বলল, “কিছু টাকা ধার 
দিতে পারিস--হবস্ত শোধ দেওয়া সম্পর্কে একটু সন্দেহ 
রেখেও ?” 
বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলাম ওদের । 
ইতিমধ্যে আমার একটি গুরুতর সমস্যা দেখ! দিয়েছে। 
আমি নিজের কাজে মেতে থাকি সেঞ্জন্তে বাইরের সঙ্গে 
আমার সম্পর্ক কম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরের প্রতিও 
আমি যে এমন উদাসীনতা প্রকাশ করে এসেছি তা এত 
দিন খেয়াল করিনি। এক দিকের একাগ্রতা ভেঙে 
যাওয়াতে এত দিনে অন্ত দিকেও দৃষ্টিপাতের সুযোগ এল । 
হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমল! ভয়ঙ্কর 
রকম রোগা হয়ে পড়েছে । আমাদের বিবাহ হয়েছে পাচ 
বছর। ম্থাস্থ্যবতী শিক্ষিত স্ত্রী, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে 
বি-এ পাল করেছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে দে সবদা তার 
বিস্তার পরিচয় ঢেকে রাখারই চেষ্টা করে এসেছে, কারণ 
সামাগ্ত শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা! সাধারণতঃ যে পুরুষোচিত 
উগ্রতা এবং কুক্ষতায় নারীধর্ম হারিয়ে ফেলে, অমল ছিল 
তাদের চেয়ে স্বতস্ত্। সে ছাত্রীজীবনে নীরবে দ্েশসেবা 
করেছে, কারণ তার দেশপ্রেম ছিল উগ্র রকমের 
,আত্তরিক। আমি তাঁকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান 
মনে করেছি, তারই হাতে সংসারের সকল ভার তুলে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত মনে আমার কাজ করে চলেছি। বিস্তু তার 
স্বাস্থ্য হঠাৎ এমন ভেঙে পড়ল কেন? সংসার খরচে কাপণ্য 
করার কথা নয়, অন্থখের কথাও কখনও শুনি নি। 
মাস তিনেক আগে এক দিন সে আমাকে বোঝাতে 
চেয়েছিল ইকনমিক্সের তত্ব । বলেছিল বিদেশ থেকে যে 
খাস্ভ বা! যা-বিছু আমদানি করতে হচ্ছে, তা য্দি কিছু 
দিন একই ভাবে চলে তা হলে এ দেশ আরও গরিব হয়ে 
যাবে, সেজন্যে প্রত্যেকেরই উচিত প্রাণপণে দেশের 
প্রয়োজন দেশের মধ্যেই মেটাবার চেষ্টা করা। নইলে 
যন্ত্রপাতি কেনার টাকা থাকবে না, আর যন্ত্রপাতি যথেষ্ট 
' কিনতে না পারলে দেশের কোন পরিকল্পনাই সফল হবে 
না। 
কিন্ত আমি তখন গবেষণার এমন এক পর্যায়ে উপনীত 
ষে, অর্থনীতির তত্ব সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নি। 
আজ হঠাৎ মনে হ'ল এ কি সেই অভিমানের ফল? 
আমি নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে কারণ অনুসন্ধানে 
তৎপর হয়ে উঠলাম; আর ভার ফলে য৷ জানা গেল তাতে 
একেবারে স্তস্ভিত হুয়ে গেলাম। জানতে পারলাম অমল! 
প্রথমতঃ বাজারের ইন্ফ্লেশন কমানোর সাহায্য হবে বলে 
সংসারের খরচ যথাসাধ্য কমিয়ে দিয়েছে । টাক! বাজারে 


বেশি ছাড়লে জিনিসের দাম কখনো কমতে পারে না, 
তাই আমার খাদামান যথাসম্ভব বজায় রেখে নিজের এবং 
অন্থান্ত সবার বরাদ্দ একেবারে কমিয়ে ফেলেছে। তা 
ছাড়া ষে বিদেশী গুড়ো ছুধ আমাদের উভয়ের বরাদ্দ ছিল 
তা থেকে তার নিজের অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছে। 
এই গুরুতর অন্যায়টি সে কেন করল ক্ষোভে ছুংখে তাকে 
জিজ্ঞাস! করলাম। সে সংক্ষেপে ক্ষীণ কে উত্তর দিল, 
"ডলার বাচাচ্ছি।” 


আমার গবেষণ। চুলোয় গেল, আমি গ্রায় ক্ষেপে 
গেলাম। এর পর থেকে আমি আর পুরে! বিজ্ঞান-গবেষক 
নই, পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠলাম এবং নিজ হাতে 
সংসারের ভার নিযে এই গুরু অন্যায়ের প্রতিকারে মন 
দিলাম। আমার সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রী ছাত্রীই বয়ে গেছে, গৃহিণী হতে পারে নি--সে দোষ 
সম্পূর্ণ আমারই । রর 

দৈনন্দিন সংসার চালানোও একটা বিদ্যা এবং এর 
মধ্যেও একটি বিজ্ঞান আছে, আনন্দও আছে। এতদিন 
আমার জগৎট] ছিল নিতান্তই কীটপতঙ্গের জগৎ, এখন 
দেখি মান্ষের জগৎও সুন্দর । 

একদিন মুকুন্দ আমার মর প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে 
দিয়েছি, তার মধ্যে মস্ত বড় একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। 
আমার মনে হতে লাগল আমারই বন্দী মৃত মনটাকে সে 
বাইরের আলো-হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে. চেয়েছিল। 
তার পর ওরা যতবার এসেছে ততবারই আমার 
গবেষ্ণাগাবের আবহাওয়াকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চেয়েছে। 
আজ এসে যদ ওর! সব লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় তা হলেও 
হয়তো আর ছুঃখ হবে না। কিন্ত ওদের যে অবস্থা সেদিন 
দেখেছি-আর কি কখনে! ওরা আসবে? জীবন-যুদ্ধের 
প্রায় শেষ ধাপে পৌছে আর কোন্‌ আশা নিয়ে এখনও 
বেঁচে থাকবে? 

কিন্ত ওর! বেচে ছিল, এবং ভাল ভাবেই ছিল তার 
প্রমাণ পেলাম মাস ছুই পরে। 

এক দিন ওদের সম্বদ্ধেই ভাবছিলাম, এমন সময় 
চিন্তার অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তিন বন্ধু যেন একটা 
উগ্র আলোম্ব জলতে জগতে এসে হাজির হ'ল। আমি 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম তাদের দিকে চেয়ে। 
দেখলাম তাদের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে, চোখের 
চারদিকের সেই কালো! চক্র আর নেই, তার ব্দলে কালো- 
চশমা--ছল্পবেশ ধরতে য1 ব্যবহার করত। হাড়ে মাংস 
লেগেছে, চালচলন ভাবতঙ্গি সম্পূর্ণ অভিনব, চেহারা 
উজ্জল, পরনে সম্পূর্ণ জাতীয় পোশাক, এবং সবচেয়ে 





বিশ্রয়কর, তার। হিন্দিতে কথা বলছে দেখেশুনে কৌতুক 
বোধ করলাম, আনন্দ ও হ'ল খুব । মনে হ'ল রাজধানী থেকে 
কোনো বড় চাকরি বা কোন বড় দাও মেরে থাকবে। 

জিজ্ঞাসা করলাম, “কোনো পরিকল্পন। কি তা হলে 
ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে 1--দেশোরতির কোনো! বৈপ্লবিক 
গরিকল্পণ1?” 


একটি অর্থ নৈতিক খর 


২২৫ 


ওরা তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠন। ভবানন্দ বলল, 
“কি পরিকল্পনা ?* 

শ্যেমন দামোদর*-- 

“দামোদরের বানে ভেসে গেছে ।” 

“তা ছলে 'ফপল বাড়া? 1৮ 

"ফলল বাড়তে দেরি হবে।* 

“ছুপ্ধ পরিকল্পন৷ ?” 

মুক্ত বলল, “কোনোটাই দরকার হ'ল না। সম্পূর্ণ 
নতুন এক পরিকললণা আর সবগুলোকে মেরে দিয়েছে।” 

আমি সবিম্ময়ে বললাম, “কি রকম? পরিকঞ্গন! 
হতে নাইতেই তার ফল ভোগ করছ নাকি?” 

জনার্দন বলল, “ঠিক ধরেছ। এ পরিকল্পনা অত্যন্ত 
ব্যাপক এবং বিরাট, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর 
দ্রুত লাফল্য--য| একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই সন্ভব।* 

“তোমরা কি এর মধো আহ1?"--ঘামি প্রশ্ন 
করনাম। 

ভবানন্দ বলঙ, “আছি, এবং আমর! প্রতোকে মোটা 
বেতনে এই গুরু দাচিত্ব ঘাড়ে নিয়েছি । হাজার হাঞ্জার 
আপিস ংস:ছ দ্েখের সব জায়গায়, হাজাএ হাজার প্লোক 
নিযুক্ত হচ্ছে--বক্তা, গায়ক, চিন্র্কর সবাই । একেবারে 
“মাস্‌ কণ্ট্যাক্ট 1” 

আমি উৎফুন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 
হচ্ছে তাদের?” 

ভবানন্দ বলল, “জনতার মাবধা:ন গিয়ে, যাদের 
এতকাল স্বনা করেছ, অন্পৃশ্ক করে রেখেছ, একেবারে 
তাদের মধ্যে গিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে, একেবারে 
তোমার গঞ্গদন্তমিণার থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসে. 
শুধু একটি কথা বল্গা, একটিমাত্র বৈপ্লবিক কথা, একটি মাত্র 
বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা, শুধু বলা--“কম খাও?” 

বলেই পকেটে হাত দিনে চট করে খণের টাকাটা 
আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, “এবারে আসি ভাই, 
বড্ড জরুরি সব কাজ পড়ে আছে।” | 


আমি শুধু বিযৃঢ় শুভ্ভিত ভাবে ওদের বিশীয়মান মৃতি- 
গুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। ঃ 


শক কাঙক্গ করতে 


২১৯৯র্র্ত 


শ্টামদেশের বৌদধর্ম 
শ্রীপরেশচজ্র দাশগুপ্ত, এমএ, 


স্তামদেশে বৌদ্বধর্শের প্রচার ও প্রসার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস্রে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। কেননা, 
ভগবান তথাগতের বৈরাগ্য-মন্ত্ই দুরপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
জাতির হৃদয়ে এক উর্ছমুখা অধ্যাত্ম-চেতনার নির্দেশ দিতে 





অস্কোরখোমের অবলো কিতেশ্বর মুস্ি 


সক্ষম হয়েছিল। জগতের ইতিহাসে এর মুল্য অপরিসীম। 
এই উচ্চ অধ্যাত্ব-চেতনা শ্টাম তথা সনগ্র দক্ষিণ-পর্বব 
এশিয়ার জাতিদের এমন এক উন্নত সাংস্কৃতিক স্তরে পৌছে 
দিয়েছে, যা একমাত্র ্ীনয।ন" বৌদ্ধর্শেত পক্ষেই সম্ভব । 
হুদূর সেনাম 9 ফায়! এব' মেকং নদীর উপত্যকার 
অধিবাসীদের মো শ্বাজও বেদ্ধধ্ধের ঘষে দাশনিক প্রভাব 
দেখা যায় তা বিশ্বয়কর। এই ধর্ম প্রজ্ঞাবাদ যেন তদের 
মনকে ক মহান্‌ বিশ্বজনীন হার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। 
স্তামদেশের মধিব-সী "তালাইং”" (*মেন" এবং *কাবেন্” 
নামেও পরিচিত, প্নাওপ। “শান্প এবং "খাইপদের 
বিনয়নম্ত্ব আচরণ, ধর্্ভাব এব* শিল্প-নৈপুণ্যের মূলে যে 
গৌতম বুদ্ধের বৈরাগা পূর্ণ চিন্তাধারা অনে$টা কাধ্যকরী 
হয়েছে সে বিষয়ে কোন সঙ্গেঠ 'নই। 

সিংহলের প্রাচীন যৌদ্ব-গ্রস্থ “যহাবংশ* এবং শাম 


যে, খ্রীষটপূর্বব তৃতীয় শতকে ভারতের সম্রাট অশোকের, 
প্রেরিত ছুই জন ভিক্ষু সোন এবং উত্তর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় “হীনযান” বৌদ্ধধন্ম প্রচার করেন। “্থাই*দের 
কিন্বদস্তী অনুমারে জাণ! যায়, এই ছুই জন ধর্শপ্রচারক 
দক্ষিণশ্যামে অবস্থিত পনগর-গ্রথমে* (“নাখন পাথোম” ) 
সর্বপ্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেন।১ এ ছাড়া, 
স্টামদেশে একূপ কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধদেব ম্বয়ং শাম 
দেশ পধ্যটন করেছিলেন। অবস্তা শেষোক্ত জনপ্রবাদের 
সত্যতা সন্বদ্ধে এতিহাপিক ও প্রত্বতাত্বিকেরা সংশয় প্রকাশ 
করে থাকেন। 
“মহাবংশেগ নিবদ্ধ তথ্যাদি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া! যায় ষে, শ্তামের আদি অধিবাসী প্মন্* ও 
“খেমির*রা শ্রীষটীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে পূর্ব-ভারতের 
ধন্মপ্রচারকদের প্রচারকাধ্যের ফলে প্রথম বৌদ্ধধন্মের 
স্পর্শে আসে। এর পর কয়েক শতাবী হিন্দু ও বৌদ্ধ- 
ধর্ম, সম্ভবতঃ পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ইন্দো-টীন 
উপদ্বীপের শ্টামল ভূমতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-কেতন 
উড্ডীন করে। ইন্দো-চীনের বিভিন্ন স্থান, যথা--আনাম 
( প্রাচীন “চম্পা” ). কম্বোডিয়া (প্রণচীন “ফুনান*), 
শ্তাম ( প্রাচীনকালে, “দ্বারাবতী', 'বপুরি” “মুর, নামে 
নানা বাজে বিভক্ত ) ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা 
এই উভয় ধর্মকেই সাদরে গ্রহণ করে। বিদেশে ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রচার হয়েছিল (পরম ও মৈত্রী: “গে তরবারির 
সাহায্যে নয়। কিন্ত ইটবরোপ আপন সভ্যতা প্রমাবের 
জন্য ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিল। যে ডশ এতাব্বীর ইউ- 
রোগীয় সভাতার নিয়ামূক্ক চিল, পিঙ্জারো এবং ভন 
পেড়! ভি আলভারাডে প্রভৃতি নৃশংস জলদ হ্থাগণ। 
স্পেনের খ্রীষ্টান ধন্বগ্রচারকেরা আমেরিকায় ধর্দপ্রচারকার্ধ্ে 
অনেকটাই বার্থ হয়েছিলেন, বাইবেলের চেয়ে টোলে- 
ডোর ক্ষুরধার তরবারির উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ার 
দ্রুন। কিন্তু ভারতীয় ধর্-প্রচারকদের স.ফলোর প্রধান 
কারণ ঠদের প্রজ্ঞা এবং হিশ্বমৈত্রী। ৃ 
ইন্দোচীনের গ্গনেক আদিম অধিবামীর চোখে হিন্দু 
এবং বৌদ্ধ ধর্ধের মধ্য বিশেষ প্রভে? ছিল না। ছুই 


মারার 
পর ১:58 20 904501580--1108668 10 25768 
(শেয় জন-গ্রবাদ থেকে, জামাতের মনে এই ধারণা জন্মে 2: | 


” জ্টযা। 


পোষ 


স্টাফেশের বৌদ্ধরা 


সখ 





ধর্দের মূলতত্ব বে একই, সম্ভবতঃ সেটা তারা উপলব্ধি 
করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণেই বোধ হয় শ্তাম, 





স্তামদেশের কতকগুলি আধুনিক চৈত্য 
কক্বোজ, চম্প। এবং লাও রাজ্যে যুগপৎ হিন্দু "ও বৌদ্ধ 
ধশ্মের প্রচার হওয়! সত্বেও সেখানে কোন ধন্মগণ্চ অথবা 
সাম্প্রবায়্িক বিরোধের স্ুষ্টী হয় নি। উপরস্, এই সব দেশে 
ভিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের এমন এক সংমিশ্রণ হয়েছিল যার 


নিদর্শন আজ পধ্যন্তও অব্যাহত আছে । শ্বামদেশের 
বর্তমান অধিবাসী থাইরা গৌড়া এথরবাদ" অথবা “হীন- 
যান" বৌদ্ধধর্ম পরম আস্থাবান হলেও হিন্দু দেব-দেবীর 
প্রতি ভক্তি এবং পূজাপদ্ধতির প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের 
অপরিসীম । নারায়ণ, মহাদেব, ক্রহ্ষা, লক্ষ্মী এবং গণেশ 
প্রভৃতি দেবদেবীকে তারা আমাদের মতই শ্রন্ধাভক্তি 
করে। 

শ্তাম দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে জয়গ্রী (অপর 
নাম *নগর প্রথম” ), বজ্ঞপুবি ( থাই উচ্চারণ» “পেচাবুরি” )৯ 
লবপুরি ( উচ্চারণ, “লোপ বুরি”), ভীমপুবি (বর্তমান 
£ফিমাই") ইত্যাদি নগরসমূছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশেষ 
চ্চা আরস্ত হয়। স্্রীট্ীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এই সব 
নগরে অনেক মনোরম বৌদ্ধ বিহার ( উচ্চারণ, “বিহান' ) 
এবং মন্দির (“ওয়াট”) নির্মিত হয়। তাদের হু-উচ্চ 
ভরনপ্রায় চূড়াসমৃহ আজও তথাগতের বৈবাগ্য-মন্ত্রেরে জয় 
ঘোষণা করছে। বৃহত্তর 'থাই'-ভূমির অসংখ্য “খেমির' 
বুদ্ধমৃত্তি আজও ভগবান বুদ্ধের আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিঃ 
বিকিরণ করছে স্থবর্ণ-ভূমির প্রান্তরে প্রান্তরে । 

টয় অইম থেকে অআয়োদপ শতাবী পধ্যস্ত 'পাল' ও 
“মেন যুগে বাংলাদেশে তান্ত্রিক 'মহাধান” ধর্ম প্রভৃত 
জনপ্রিয়তা; অঞ্জন করে। এই ধর্দে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
একটা অপূর্ব সংমিশ্রণ হয় এবং এই মিলনের গ্রন্তাব দুর" 


প্রাচোর বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়। স্থ্মাত্রা, ববন্ীপ, বলি, 
লহ্বক, বোসিও এবং পশ্চিম-শ্ামে এই মহাবান বৌন্ধধর্পের 
প্রসার ঘটে। এ ছাড়া পাল ও সেন যুগের বাংলার 
বৌদ্ধ ভাক্কর্ধ্য মণিপুর, ত্চ্মদেশ এবং "পান্-মালভূমি অতিক্রম 
করে শ্তামদেশে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ” 
শ্কামের 'থাইমশিল্পকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে।১ বিশেষ 
করে উত্তর-শ্তটামের চিয়েং সেনের বৌদ্ধভাস্কর্ধা বাংলার 
পাল-শিল্লের দ্বারা গভীর ভাবে প্রগ্গাবিত হয়। 
বাংলার মহাযান ধন্ম বোধ হয় কম্োঞজ্জে সবচেয়ে বেশী 
প্রভাব বিস্তার করে। সেখানকার ধশ্মপরায়ণ সঞ্রাট 
যশোবর্বণ “অস্কোরথোমে” যে বিরাট মন্দিরসমূহ শিল্মাগ 
করিয়েছিলেন তার শিল্পকলার মধো মহাধান ধশ্মবিশ্বাসের 
ছাপ সুস্পষ্ট । অস্কোঝথোমের একটি মন্দিরচ্ড়ার চতুদ্দিকে 
বোধিসন্ব অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট মুধাবয়ব নির্মিত 
আছে তা শিল্পকল] এবং আধ্যাত্মিক ভাব উভয় দিক দিয়ে 
বাস্তবিকই অতুলনীয় । কার৪ কারও মতে অস্কোরথোম 





*ওয়াট পঞ্চম পবিত্র” মমির-ব্যাঙ্কক 


মূলতঃ শৈব মন্দির । কোন কোন এতিহাসিক এবং শিল্প- 
ই মনে করেন যে, রাজ] যশোবর্দদণ সম্ভবতঃ বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বরকে মহাদেবেরই অন্যতম বূপ হিনাবে কল্পনা 


-করেছিলেন। এককালে অবলোকিতেশ্বরের পূজা চীন, 


জাপান, তিব্বত এবং অন্যান্য অনেক দেশে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। 

্রন্মদেশের ইতিহাস থেকে অবগত হওয়া বায় যে, 
্রী্টুয় ১০৫৭ অব্ধে ব্রদ্মের রাজা অন্তরুদ্ধ টেনেসেরিম 
. উপকূলে অবস্থিত দক্গিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার হীনযান বৌদধ- 


ভিডি 252টি ভিডি ডি 
১1 ধ্রীষ্টায় ত্রয়োদশ শতাজীতে দক্ষিণ্চীনের 'ইয়াংলি' নদীর 


উপত্যক। থেকে আগত,'ধাই'রা-স্কামদেশ অধিকার করে. সেখানকার $আাদি 
অধিবাসী মন্‌, খেমিরঃএবং লওঘের পরাজিত করে। 


প্রবাসী 


১৫৬ 








“ওয়াট্‌ ফ্র। কেও” মন্দিরের একটি অংশ--বাঙ্কক 


ধর্টের কেন্ত্র ও মন্‌ জাতি-অধাুধিত থাটন জয় করেন 
এবং সেখানকার শিল্পীদের সাহায্যে নিজ রাজধানী 
পাগানের শ্রীবুদ্ধর চেষ্টা করেন। তিনি সেখান থেকে 
বহু বৌদ্ধ শাস্গ্রস্থও লুঠন করে নিয়ে এসেছিলেন। অম্থু- 
রুদ্ধের চরিত্রে নিষ্টুরতা এবং ধর্মাহ্থরাগের অপূর্ব মিশ্রণের 
জন্ত এতিহাসিকেরা তাকে মধ্ধুগীয় ইউরোপের সমাট 
সার্লেমেনের (হরী্ীয় ৮ম শতাবী) সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। 
হামের পরলোকগত বিখ্যাত এতিহা্িক রাজপুত্র দাম্রোং 
বাজান্ুভাবের মতে উক্ত ব্রহ্মদেঈয় সমাট যে নগরের 
সাংস্কৃতিক সম্পদ লুন করেছিলেন, সেটি আনলে নগর- 
প্রথম--থাটন নয়। স্বীয় মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি 
দেখিয়েছেন-_-তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, পাগানের 
বিখাত "আনন্দ" মন্দিরের সঙ্গে নগর-প্রথমের “ফা মেরু 
(উচ্চারণ-“ক্রামেন”) মন্দিরের স্থাপত্যরীতির আশ্চধ্য সাদৃশ্য 
দেখা যায়। রাজান্ুভাবের মতে, খাজ। অনুরুদ্ধের নির্দেশে 
পাগানের “আনন্ন-মন্দির নিশ্মিত হয়েছিল নগর-প্রথমের 
শিল্পনৃধমাময় “ফ্রা মেরু” মৃন্দিরের গায় হবছ অন্ুকরণে। 

ত্রয়োদশ & শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীন থেকে মোঙলদের 
দ্বারা বিতাড়িত হয়ে থাই জাতি শ্তামদেশে প্রবেশ 
করে এবং ক্রমে ক্রমে সেখানকার প্রাক্তন অধিবাসী 
মন্‌ ও খেমিরদের পরাজিত করে সেখানে নিজেদের- 


আধিপত্য -প্রতিষ্ঠিত করে। বিজয়ী-থাইরা বিজিত 
খেমির অথবা “খোমপ্দের উন্নততর সংস্কৃতি গ্রহণ করতে 
ঘিধাবোধ করে নি, নবাগত থাইর] বিশেষ আন্তরিকতার 
সঙ্গে “মন্-খেমির* বৌদ্ধধশ্ম গ্রহণ করে। মধ্যধুগে চিয়েং 
দেন, স্বখোদয়, স্বর্গলোক, বিষ্ুলাক, অযোধ্যা (আমুখিয়), 
লবপুরি, বজ্রপুরি, বাং-প।-ঈন ইত্যাদি বিভিন্ন নগরে বৌদ্ধ 
থাইরা অনেক মন্দির নিশ্মাণ করে। এছাড়া তারা পালি 
ভ।ধার বিশেষ চর্চা করে এবং জাতক, পিটক ইত্যাদি বৌদ্ধ 
শাস্বপ্রন্থসমূহ থাই ভাষায় অথবা 'থাই? অক্ষরে লিপিবদ্ধ 
হয়। -মধাযুগে বিশেষ করে আঘুখিয়া আমলে (4১001 
৪1) [097190, 1920-1567 4. 1.) খাই ভিক্ষু এবং জ্ঞানী 
স্থবিরদের সাধনায় ও চেষ্টায় হীনযান বৌদ্ধধর্মের যে উৎকর্ষ 
সাখিত হয়, বাসুবিকই তা! অতুলনীয়। 

১৭৬৭ শ্রীষ্টান্ধে গা রাজধানী আমুখিয়! ব্রদ্মদেশের 
রাজা সিনু বুশিনের (17877508710 ) অভিযাত্রী সৈন্য- 
বাহিনীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ব্রদ্ষদেশীয় দেনা- 
বাহিনী আযুখিয়ার অধিকাংশ মঠ এবং মন্দির ধ্বংসক্তষপে 
পরিণত করে। এর কিছুদিন পরে পরাঞ্ছিত থাইর! 
তাদের জনপ্রিয় বাঁঙ্জা ফায়া তাখ.সিন্‌ অথবা তাখদিলের 
(তক্ষশীলা) নেতৃত্বে তাদের হত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার 
করতে সক্ষম হয়। শেষে নবনিশ্মিত ব্যাঙ্কক তথবা 
ক্ুংখেপ (অর্থাৎ দেবতাদের শহর) নগরে বর্তমান রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ন্বাবীনত1 পুনরুদ্ধারের পর থাইরা নবীন 
উদ্যমে বৌদ্ধধন্ম ও বৌদ্বসংস্কৃতির উৎকর্ষলাধনে রত হয়। 
ফলে ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শ্টামদেশের বিভিন্ন 
স্থানে নৃতন স্থবাপত্যরীতিতে বসংখ্যক মন্দির নিশ্মিত 
হতে থাকে । এই সব” মন্দির গঠনপৌন্দধ্যে একটা 
অপূর্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ব্যাঙ্কক নগরে যে সব মন্দির 
নিশ্মিত হয় তন্মধ্যে “ওয়াট আরণ,” “ওয়াট ফ্রা কেও” 


*গুয়াটু বেঞ্চামা পোবিত”, “ওয়াট ফো” এবং “ওয়াট 


বাজোপোবিত*ই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ধণ করে। 
বর্তমানকালে বৌদ্ধধন্মই শ্যামদেশ্র জাতীয় ধর্ম 
(9656 0911810.)। শ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক মন্দির- 
বিধির মত শ্তামদেশের মন্দিরগুলি নানা শ্রেণীর পুরোছিত- 
দের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত ॥ যদিও “্ধন্মরক্ষক” 
(মধ্যযুগের ইউরোপীয় নৃপতিদের “[6161006: ০ [791,0১৯ 
উপাধির সঙ্গে তুলনীয় ) হিসাবে রাজার স্থান সর্বেধোপরি, 
তথাপি তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । . মন্দিরগুলিকে সাধারণতঃ 
ছুই শ্রেণীতে 1বভক্ত করা হয়, যথা সাধারণ মন্দির এবং 
রাজকীয় মন্দির । সাধারণ মন্দিরগুলির অধ)ক্ষদের “থান 
সোম ফান” এবং গার সহকারীদের “থান মহা” বকা! হয়। 





“ওয়াট রাজপ্রাদিত *--ব্যাস্ককের একটি আধুনিক বৌদ্ধ মন্দর 


অশর পক্ষে রাজকীয় মন্দির গুলির ভিক্ষু অধ্যক্ষদের “চাও 
খুন থাই” এই শ্রেঠতম উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 

থাইদের সকলকেই অন্ততঃ চার &মাসের জন্য “ওয়াটু” 
অথবা মন্দিরে দীক্ষিত ছিক্ষু (“ফ্রা") অথবা পধ্যবেক্ষক 
হিসাবে অবস্থান করতে হয়। 

প্রতিদিন প্রত্তাষে থাই" ভিক্ষুা ভিক্ষা গ্রহণের অন্ত 
লোকালয় পরিক্রমা করেন। বৌদ্ধধর্মের আদি শাখা 
থেরবাদ অথবা হীনযান ধর্মের এই নিয়ম। ভিক্ষান্ন 
সংগ্রহ না করলে সাধারণতঃ ভিচ্ষ্দের ভোজন নিবিদ্ধ। 
তাই বলে শুধু ভিক্ষীন্নেই যে তাদের উদরপৃত্তি করতে হবে 
এমন কোন নিয়ম নেই, প্রতাহ প্রতাষে যখন মুগ্ডিতমন্তক 
ও ঈষং-গৈরিক চীবর পরিহিত বালক, তরুণ, প্রো এবং 
বৃদ্ধ ভিক্মুর! ব্যাঙ্কক ও শ্তামদেশের অন্যান্য নগরের রাজ- 


নত 
আট ৮ ্ঃ 


সস ০ 


নিশি 


শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্ম 





হজ 


পথে মৃদগতিতে ভিক্ষার উদ্দেশে পদচারণা করেন এবং 
বিনয়নম্ব ভক্তের! গাদের খাদ্যদ্রব্য উপহার দেয় তখন 
প্রবাদী ভারতীয়ের মনশ্চক্ষে স্বতঃই স্থদূর অতীতের একটি 
দৃশ্ত উদ্ভাগিত হয়ে ওঠে । আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধও এমনি ভাবে বেরিয়েছিলেন 
ভিক্ষার উদ্দেশ্যে রাঙ্জগৃহের পথে নৃপতি বিশ্বিসারের 
হৃদয়তক বিশ্ময়মিশিত শ্রদ্ধায় অভিভূত কারে” শ্যামদেশে 





হামদেশের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্র।বশেষ 


কতবার আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে বিস্মযমুগ্ধ দৃইীতে বৌদ্ধ থাই 
ভিক্ষুদের ভিক্ষা গ্রহণের দৃশ্য দেখেছি এবং ভারতীয় সভ্যতার 
অফ্ুন্ প্রাবশক্তি কোথায় নিহিত তা মর্টে মরে উপলব্ধি 
করেছি। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-প্রচারকদের কণ্ঠে থে 
প্রেম ও মৈত্রীর বাণী উদগীরিত হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি 
মুগ্ধ হয়ে শুনেছি দূর প্রাচ্যের পথে ও প্রান্তরে । 
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পশ্চিমবঙ্গের খাছ পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। 
শ্রীদেবেজ্রনাথ মিক্র 


বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ২৯,৩৭০ বর্গমাইল। বর্তমান 
পশ্চিমবঙ্গ যে সকল অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে, গত 
আদমহ্বমারীর (১৯৪৭) হিসাব অন্থযায়ী এ সকল অঞ্চলের 
লোকসংখা। ছিল ২,১১,৯৬,৪৫৩ জন। ১৯৪১ সাল হইতে 
প্রতি বৎসর লোকদংখ্য। বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়া 
পূর্বব্জ হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন তাহাদের 
সংখ্যাও কম নহে। বদ্ধিত লোক ও আশ্রযপ্রার্থীদের সংখা 
হিসাব করিয়। বিশেষজগণ বলেন যে, বর্তমান পশ্চিম- 
বঙ্গের অধিবাশ'দের সংখা! মোটামুটি আড়াই কোটি। 
সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের গ্রতি বর্গমাইলে (কলিকাতা সহ) ৮৫২ 
জন লোক বান করে। 
পশ্চিমবজের কষি-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীহ্থশীলকুমার 
দে, আই-সি-এস, কতৃক সংকলিত £708046%8 & 
44040114 85 7৫48 36794) নামক পশুকে পশ্চিম- 
বঙ্গে বিভিন্ন থাস্ভশশ্তের জমির পরিমাণ এইবপ দেওয়া 
ছুঃয়াছে £ 
(১) আমন ধান 
(২) আউশধান 
(৩) বোরোধান 
(৪) গম 
(&) ডাল শস্ত 
(৬) আলু 
(৭) অন্তান্ত সী 
€৮) কল 
(৯) সরিষা 
(১০) ইক্ষু 
(১১) অন্তান্ত খানতশত্ত 


৭48699৪ একর 
১৪৭৪৪ 
€€ও 
১৪৪৪ 
8৩৮৩ 
৯২৩ 
৭৭৩৩ 

২৮২০০ 
১৩৮০ 
8৪০ 
২৪৭৩ 


মোট 


এই হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের 
মাথাপিছু খান্ভপস্তের জমির পরিমাণ সবেমাত্র **৪৭ একর 
অর্থাৎ দেড় বিঘারও কম। মাথাপিছু ধানের জমির পরিমাণ 
**৩৭ একর অর্থাৎ মোটামটি এক বিঘ|। 

যুক্ত দে মহাশম তাহার পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় ৭ নত্বর 
টেবলে একরপ্রতি চালের গড় ফলনের এইরূপ হিসাব 


১১১৯১।৭০৩৩ একর 


দিয়াছেন £-- 
আমন-- ১২৪ মণ 
আউশ-- ১০৯ 
যোরো-_ ১৩৬ এ 


গড় ১২:১৭ 


এই হিসাব অনুযায়ী সকল প্রকার চালের বাৎসরিক গড় 
ফলন মোটামুটি ৪২১০৬১৩৪৩ টন অর্থাৎ ১১১৩৪১২৪১৪৪ ৬ মণ। 

কিন্তু দে মহাশয় তাহার পুত্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় ২১ নম্বর 
টেবলে দেখাইয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরের ( ১৯৪৩-৪৪ 
হইতে ১৯৪৭-৪৮ সাল) চালের বাৎনরিক গড় ফলন 
৩৫,৪০,৪০* টন অর্থাৎ মোটানুটি ৯.৫৫,৯৭ ৮*০ মণ। 

দে মহাশয়ের উপরোক্ত ছুইটি হিসাবের মধ্যে তারতম্য 
খুবই বেশী, এবং কোন্‌ হিসাব অনুযায়ী চালের গড় 
ফঙ্গন ধর! উচিত তাহা লাধারণের পক্ষে ঠিক করা কঠিন। 

তাহার পু্তকে গমের গড় ফঙ্গনের হিসাবেও এইরূপ 
তারতম্য দেখা যায়; ৭ নম্বর টেবলে একরপ্রতি গমের 
গড় ফলন হইতেছে আট মণ অর্থাৎ বাৎসরিক গড় ফলন 
২৯,৬৩০ টন ( আট লক্ষ মণ)। 

২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী গমের গড় ফলন বাৎসরিক 
২৫,৮০০ টন € মোটামুটি ৬৯৬,৬০০ মণ)। 

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মানশীয় প্রগ্রফুল্নচন্ত্র সেন 
মহাশয়ের হিপাব অঙ্থযায়ী গত ছয় বৎসরের ( ১৯৯৪-৪৯) 


চালের ফলন এইরূপ £-- 
১৯৪৪ 
১৯৪৫ 
১১৪৩৬ 
১৪৯৪৭ 


৪২১২১, টন 
৩৫১১ ০১৩৩ 
২৮৯৬,০৩ 
৩৬১৪৮১০০ 
১৯৪৮ ৩৪.১ ৭১৩৩ 
১৯৪৯ ৩২৯৩১৭০ 

উপরোক্ত ফলনের গড় ছ্িসাব হইতেছে ৩৪,৯৭০০০ টন 
(মোটামুটি ৯৪৪,২৮,৯*০ হাজার মণ )। মন্ত্রী মহাশয়ের 
হিসাব অনুযায়ী গমের গড় ফলন ২*,০* টন ( ৭২৯,৯০৪ 
মণ)। এই হিসাবের সহিতও দে মহাশয়ের ২১ নম্বর 
টেৰল অনুযায়ী গড় ফলনেরও কিছু পার্থক্য'দেখা যায়।* 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ব শাস্ত্ের অধ্যাপক 
ডাঃ পৃরেন্দুকুমার বহু মহাশয়ের মতে পশ্চিমবজে জোয়ার, 
ভূট্রা, বাজরার বাৎসরিক গড় ফলন ৪* হাজার টন 
(১০১৮০১০৩৩ মণ ) | ৰ 

সুতরাং উপরোক্ত বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী চাল, গম, 
ভূট্া, জোয়ার ও বাঞ্জরার ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন। বখা £-- 

* এই প্রবন্ধ ফ্থিবার পর জানিতে পাগিয়াছি যে অনেক জাগে 
প্রতি,হৎসরের শন্ত-কর্তমণ্পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়। দে মহাশয়ের ৭ 
নধর টেবল অনুযায়ী হিসাব কর হইয়াছে স্লেখক 





পৌব 


(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ? নম্বর টেবল জনুসায়ে 


চাল ৪২০০০০০ টন (১১১৩৪,২৪,৪০* মণ) 
গন ২৯৬৩৩ টন € ৮১০০০৩ মণ) 
ভূ ও বাজর! ৪*০৬ টন € ১০:৮০০০৩ মণ) 

মোট - ৪২৬৯৬৩* টন €১১,৫৩১০৪৪*০ মণ) 

(২) প্রীহুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে 

চাল ৩৪৪০৪৪০০ উন ( ৯১৫৫৯০৮০০ মণ) 
গম ্ ২৫৮০০ টম € ৬৯৬৬০ মণ) 
ভূটা ও জোয়ার ৪৪০৩০৩৩ উন €0:১০৮০০০০ মণ) 

মোট ৩৬*৬২** টন (৯৭৩৮৭৪ মণ) 


(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের হিলাব অনুসারে 


চাল ৩৪৯৭০ টন (৯,৪৪,২৮,০০০ মণ) 
গ্ন্ম ২৭৪৪৩ টন (0 4+২৯০০০ মণ) 
তৃটা ও জোয়ার ৪০৩৩৩ টন ( ১৩৮৪০৩৪০৩ সণ) 








টন 
মোট ৩৫৬৪*০০ ৮ € ৯/৬২,৩৭,০০* মণ) 
বিশেষজ্ঞগণের মতে উৎপন্ন শস্যের শতকণা ১* ভাগ 
বীজের জন্য এবং ক্ষয়-ক্ষতির জন্য বাদ দেওয়া আবশ্তক। 
স্থতরাং এই হিসাবে কেবলমাত্র খাদ্যের জন্ত পাওয়া 
যায় "স্ 
(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে 
৩৮৪২৬৬৭ টন জর্থাং ১,,৩৭,৭৩৯৬* মণ 
(২) প্রযুক্ত দে মহ।শয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে 
৩২৪৫৪৮* টন অর্থ ৮.৭৬,৩৯৬৬১ মণ 
(৩) জনসংভরণ বিভাগ্নের মস্ত্রীমহোদয়ের হিসাব অনুসারে 
৩২০৭৬*৭ টন অর্থাৎ ৮,৬৬,১৩,৩** মণ 
বিশেষজ্ঞগণের মতে গ্রান্তবযন্ক ব্যক্তিগণের জন্ত গ:ড় 
মাথাপিছু দৈনিক ৭ হইতে ৮ ছটাক (১৪ হইতে ১৬ 
আউন্স) চালের প্রয়োক্ষন। আমর] মাথাপিছু টনিক ৮ 
ছটাক ধরিয়া হিলাব করিব। 
বিভিন্ন সংখ্যাবিন্গণের সিন্ধান্ত অন্ুযাী ১৯ জন 
লোকের মধ্যে গড়পড়তা হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা 
শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন; কোন কোন বিশেষজ্ঞ ৮৫ 
জনও ধরেন ; অবাৎ এক, বৎসর বয়সের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্ক্তিসহ মোট ১০* জনকে ৭৫ হইতে ৮৫ জন প্রার্বযস্ক 
ব্যক্তির সমান ধর! হুয়। 
ভাঃ এক্রয়েডের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবজের আড়াই 
ফোটি লোক ২,*৯,১৩,৬৫* জন প্রাপ্তবয়স্ক লেকের 
সমান ; অর্থাৎ শতকরা মোটামুটি ৮৩৬৫ জন। 
আমরা ডাঃ এক্রয়েডের হিসাত অ্সাবে প্রাপ্তবয়স্ক 
লোকের সংখ্যা ধরিয়া খান্ডের প্রয়োজনের পরিমাণের 
হিসাব ধরিব। এই হিসাবে প্রয়োজনের পরিমাণ এইকপ +-- 
২০৯১৬৬৫০ ১৮ ছটাক ১৩৫৬৫ -০৩$৩৪৯*০ টন অর্থাৎ 
1৯৫৪১১৮,৫২৮ হণ । 


পশ্চিমবরের খাদ্যপরিস্থিত্ি সনধদ্ধে কয়েকটি কথা 


২১ 


এই হিসাব অন্ৃযায়ী বাড়তি বা ঘাটতির পরিমাণ 
এইরূপ £--৫১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল জন্গযায়ী 
বাড়তির পরিমাণ ৩০৮৬৬* টন অর্থাৎ ৮৩,৫৫১৪৩২ মণ। 

(২) যুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অন্ুযান্নী 
ঘাটতির পরিষাণ--২৮৮৪০* টন অর্থাৎ ৭৭,৮৭,৮৬৮ মূণ। 

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাৰ 
অন্যাম্ী ঘাটতির পরিমাণ ৩২৬৪*০ টন অর্থাৎ ৮৮,০৫,২২৮ 
মণ। . 

জনসংভরণ বিভাগের সচিব মহাশয়ের |হসাব অনুযায়ী 
পশ্চিমবঙ্গে ২৭৫*৯* টন ( মোটামুটি ৬৪১২৫,৭০* মণ ) 
গমের প্রয়োজন হয়; উৎপাদনের পরিমাণ ২৭০** টন 
(মোটামুটি ৭২৯০০ মণ)। স্থতরাং তাহার হিসাব 
অনুযায়ী গমের ঘাটতির পরিমাণ ২৪৮,৯০০ টন (মোটামুটি 
৬৬,৯৬,** মণ ) এবং চালের ঘাটতির পরিমাণ ৭৮,৪০৪ 
টন (২১,১৬১৮** মণ ) 

মন্ত্রী মহাশয় অন্ত এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :- 
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ইহার অর্থ এই যে, সর্বভারতীয় খাদ্যাবস্থা! অপেক্ষা 
পশ্চিমবঙ্গের খাদের অবস্থা অধিকতর মন্দ; অধ্যাপক 
মহুলগনাবিশ যুদ্ধের পূর্বের খাদা সন্বপ্ধে যে সকল তথা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে বলেন যে, পশ্চিমবজে 
প্রতিক দিন মাথাপিছু ১৫ আউন্সের (৭॥ ছটাক) উপর 
তত্লগতীয় খাদ্যের প্রদোজন। তাহার এই হিসাব 
অনুযাণী বর্তমানে পশ্চিবঙ্গে তওুলজাতীয় খাদ্যের 
স্বাভাবিক বাধিক প্রহ্ভোজন ৩৮ লক্ষ টন অর্থাৎ 
১০,২৬১০০০** মণ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তও্লজাতীয় 
খাদ্যের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন অর্থাৎ ৯১১৮,০০১০০০ 
মণ। অতএব ঘাটতির পরিমাণ চার লক্ষ টন অর্ধাৎ 
১,১৮,০০১০০ মণ । এ স্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন্‌ 
ভিত্তিতে খাদ্যশন্তের উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন 
এবং প্রয়োজনের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ টন ধরিম়্াছেন তাহা! 
বুঝ! যাইতেছে না। 

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বক্তে পারা হাদ্দ যে, 
দে হাশয়ের ২১ নগ্বর টেবল অনুযায়ী হিসাব এবং জন 
সংভরণ বিভাগের মী মহ,শছেয় গ্রথমেক হিপাব পরার 


১৪৫৬ 


শাপাপস্পিপিপিপসপিপিপিস্পিিপপসপিপাপাপাপিস্পিস্পিসপিপশাপাশা্পিাপাশিস্পাাশাসাাাসপাপপাসপাশিশ এ টিনটিন টিউনের হানি 


সমান এবং এই ছিলাব 'অন্থ্যায়ী ইহাও মোটামুটি ভাবে 
বলা যায়, তওুলজাতীয় খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ৩২ লক্ষ 
টন। তবে চালের ঘাটতির পরিমাণ মোটেই' আশঙ্কাজনক 
নহে। 

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রচুল্লচ্দ্র সেন মহাশয় 
এক বক্তৃতায় সংগ্রহের যে হিপাব দিয়াছেন তাহা এইরূপ 
বংসর উৎপাদনের পরিমাণ সংগ্রহের পরিম।ণ শতকর! সংগ্রহের 

টন টন গরিমাণ 

৪২২১০৪৪ ৫৭৯০০০ ১৩৭ 
৩৫১৩৪৩৩ ৪১৫০৪ ১১৬ 
২৮৯৫৩৩৩ ৩৯৭৩৩ ১৩৭ 


8৪৭০৩৪ ১২৩ 
৪৬৭০৩ ১৩৭ 


১৯৪৪ 
১৯৪৫ 
১৯৪৬ 
১৯৪৭ 
১৯৪৮ 


৩৬৪৮০৩০৩ 
৩৪১৭৪০৩৩ 
উপরোক্ত পরিমাণ আভ্যন্তরিক সংগ্রহ ( মোটামুটি 
৪২ লক্ষ টন) ব্যতীত মোটামুটি ৩২ লক্ষ টন (চাল, গম 
ও গমজ্জাত খাদ্াযসহ) ভারুতর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
এবং ভারচতর বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। 
সুতরাং মোট সংগ্রহের ও আমদাপীর পরিমাণ মোটামুটি 
৮ লক্ষ টন। 
৮লক্ষটন সংগ্রহের ও আমদানীর সাহাযেো বিধিবদ্ধ 
দরেশন” (90১৮00:5 039007176 ) অচষায়ী কলিকাতা 
ও অন্যান্ত শহবের ও বড় বড় প্রতিষ্ঠ'নের ( বেলওয়ে, চা- 
বাগান ইত্যাদি) মোট ৬৪ লক্ষ লোককে নির্ধারিত 
*রেশনশ দেওয়া হইতেছে এবং ইহা ছাড়া অন্থাগ্ত ঘাটতি 
অঞ্চলেও চাল সরবরাহ কবিতে হয়। উপরোক্ত ৬৪ লক্ষ 
গ্োকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
আছেন। 
এই হিসাব অনুযায়ী ৬3 লক্ষ লোক দৈনিক গড়ে প্রায় 
৬ ছটাক (১২ আউন্স) চাল ও গমজ্জাত খান্য পাইয়া 
থাকেন। 
ঘাটতি অঞ্চলে চাল সরবরাহের মোটামুটি হিসাব 


এইরূপ 
(১ ২৪ পরগণ। ৪০৬৪৫ সণ 
নি (২) হাওড়। ৬০১০০ 
(৩) হুগলী ২৯৩০০ 5 





'মোট ১৩১৪৫ মণ (৪৮১৭ উন) 


উপরোক্ত ট্রাশিক হিগাবের সাহাষো দেখা যাইতেছে 
যে, দৈনিক মাথাপ্ছি গড়ে ৮ ছটাক তওুপ-জাতীয় খাদ্য 
গ্রহণ কবিলে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ দাড়ায় মোটামুটি 
৩২ লক্ষটন। অনেকেই বলিতে পারেন যে, যখন: ৩২ 
লক্ষ টন খান্ভ বাহির হইতে আমদানী করা হইতেছে তখন 
বেশন এলাকায় ঈৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক ছিসাবে তও্ল 


জাতীয় খাস্ভ সরবরাহ করা হইতৈছে না কেন? সাধারণ 
বুদ্ধির সাহায্যে বগা যায় যে, সংগৃহের পরিমাণ কিছু 
বাড়াইলেই রেশন এলাকায় মাথাপিছু .দৈনিক আট ছটাক 
হিসাবে ওয়! যাযস। আবার অনেকের মতে সরকারী 
গুদামসমূহে অযবা অধিক পরিমাণ চাল, গম প্রভৃতি নষ্ট 
হইতেছে। ইহা শিবারণ করিতে পারিলেই দৈনিক মাথা- 
পিছু আট ছটা হিলাবে দেওয়া যাইতে পারে । লেখকের 
ব্যক্তিগত মত এই যে, রেশন এলাকাসমূহে গড়ে দৈনিক 
মাথাপিছু ৮ ছটাক হিদাবে খাদ সরবরাহ করা অসম্ভব 
নহে। ইহা করিলে বর্তমান অসস্তোষ অনেক পরিমাণে 
দুর হইবে এবং রেশন এলাকাসমৃহের নিকটস্থ “ কালোবাজার* 
খুবই মন্দ গতিতে চপ্ববে। 

পরিশেষে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা 
দ্কার। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, চালের 
গড় ফলন অনুযায়ী প্রতিবং্সর ফসল পাওয়া যায় না। 
সাধারণতঃ ছয় বৎসরের মধ্য এক বার কিছুইবার 
স্বাভাবিক বা গড় ফলন হয়; এবং এক বাঃ ম্বাগাবিক 
ফলন অপেক্ষ। বেশী ফসল পাওয়া যায়। সুতরাং গড় ফলন 
ধনি*! সকল ব্সরের ঘাটাতর হিপাব করিলে উহা নিভূ'লি 
হুইবে না। দ্বিতীয়তঃ শ্বাভাবিক অপেক্ষা অর্ধকতর ফলন 
হলেও ত্রৈথাশিক হিসাবে যাঁদও দেখ! যাহবে যে, আড়াই 
কোটি লোকের খাদ্যাডাব ঘটিবে নাঃ কিন্তু বান্তবক্ষে 
উহার বিপর্ীতই দেখা যাইবে ১ কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফলনের সম্পূর্ণ অংশ বাজারে আসে না। ইহা জাশ। কথ! 
যে, যাহাদের জমির পরিমাণ বেশ তাহারা উৎপম্ন ফসলের' 
কতকাংশ গোলায় মন্জুত করিয়া রাখেন। স্বাঙাবিক 
অবস্থায় ফসলের অন্ততঃ শতকরা ৭৮ ভাগ বাজাবে আসে 
না, বড় বড় কৃষকদের ঘ:র গোলায় মন্তুত থাকে । এই 
ভাবে মন্জুত রাখা খুবই স্বাভাবিক, কারণ পল্লী অঞলে 
ধানের গোলাই কৃষকদের ব্যাঙ্ক। কোন বৎসর ফসল ন৷ 
হইলে বা কোন বৎসর ফসলেবু পরিমাণ কম হলে 
ধানের গোপাই তাহাদের রক্ষা করে; টাকার প্রগ্নেজন 
হইলেই ধান বিক্রয় করিয়। প্রয়োজন মিটানো হয়। 

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় “কণ্ট্োল (নিয়ন্ত্রণ ) ও 
সংগ্রহনীতির ফলে বড় বড় কৃষকের শতকরা ১।২ ভাগের 
বেশী মজুত রাধিতেছেন না। .ইহা নিঙ্গের অঠিজ্ঞতা 
হইতে বলিতেছি। নিজেদের প্রদ্থোজনমত ধান রাখিয়া 
যে অবশি্ই অংশ সরকারকে বিক্রয় করিতেছেন তাহ! 
নহে ঃ সরকারী সংগ্রহের আশঙ্কায় মজুত ঝাখিতেছেন না। 
গ্লোপনে অধিকমূল্যে অন্ত স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। 
কোথাও কোথাও পাকিস্থানেও চালান হইতেছে ।.. : 





চীনের কু-মিন-টাঙ. দলের শেষ আশ্রয় ফরমোজার একটি উপত্যকা! 





“ওয়াট আরুণ” 


স্টামের বৌদ্ধ মন্দির 
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য়া মন্দিরের তোরণে হিন্তু 


কন্বোজের আঙ্কোর ও 
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বিস্মৃত মহানগরী অশিও 


শ্রীনিরপমা নায়ার 


অনাদিকাল থেকে রহস্তম়ী প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়ালে যে 
. কত সমৃদ্ধিশালী মহানগরী জনপদ ও মানবের বিবিধ কীর্তির 
নিদর্শন পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়! গিয়াছে তাহার 
অস্ত নাই। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার একটি নিদর্শন 
সম্প্রতি উদঘাটিত হইয়াছে ইন্দোচীনে। সাইগন যাদুগৃহের 
অধ্যক্ষ ডাঃ লুই ম্যালারেটের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ভূগর্ভে 
বিলুপ্ত এই জনপদটি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইন্দোচীনের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মেকঙ ব-দ্বীপে এটি অবস্থিত। স্থানটির 
অবস্থিতি এবং সেখানে গ্রাঞ্চ বিবিধ বস্ত হইতে অন্গমিত 
হয় ফে, গ্রীষটপূর্ব ১০* অব হইতে ৬০০ খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত উক্ত 
জনপদটি বর্তমান সিঙ্গাপুরের মত প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধি- 
শালী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-ইন্দোচীনের 
চাষীরা স্থানটিকে 'অশিও” বলিয়া থাকে। 

উক্ত স্থানটি এখন অধিকাংশ ব-দবীপের মত পঙ্ষিল 
জলাভূমিবিশেষ । বৎসবে চারটি মাস মাত্র ইহার মাঁটি 
শু থাকে, বাকি আট মাস নিমজ্জিত থাকে তিন ফুট 
জগের নীচে। ধান্ত চাষের পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী, 
কিন্ত স্থানীয় কৃষকের! উক্ত জমিতে ফসল বুনিতে সম্পূর্ণ 
নারাজ। তাহাদের বিশ্বাস এ স্থানে বস অপদেবতার 
বান।' যখনই কোন চাষী ওখানে ফসলের বীক্গ বপন 
করিয়াছে তখনই সে অকন্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। 
সুতরাং কোন্‌ অজানা যুগ হইতে অশিওর স্থবিশাল ১০০ 
একর (প্রা ৩৪০০ বিঘ! ) জমির বুকে কীতিনাশা খেয়ালী 
মেকং নদী অবাধে পলিমাটি ঢালিয়! গিয়াছে এবং তাহাতে 
জন্ময়াছে বিবিধ তৃণগুল্স তরুলত। তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! 
কঠিন। নিকটবস্তী পল্লীর চাষীরা আরও বলে যে, এ 
জঙ্গল-মধ্যে অসংখা, বিরাটকায় প্রত্তরখগুসমূহ পড়িয়া 
আছে। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনে আশপাশের পল্লীসমূহের 
চাষীর! ফল-মূল, ঝলসানো! বরাহ ও কুট লইয়া! সেখানে 
যায় এবং সেই শিলাখগুগুলিকে পু্জ করিয়৷ ভ্রব্যগুলি 
অপদ্েবতার উদ্দেস্তে নিবেদন করিয়! চলিয়া আসে। 
তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অশিওর অধিষ্ঠাত1 অপ- 
দেবতাদের এ ভাবে তুষ্ট না করিলে তাহারা দ্ধ হইয়া 
চাষীদের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারে। বিশ্বৃত 
অতীতে যেস্থান স্বদূর রোম, মিশর, পারস্ত, ভারত ও 
মহাচীনের বণিকদের নিকট বিশেষ আবর্ষণীয় বাণিজ্য- 
কেম্ররপে পরিচিত ছিল আজ সেই বিলুপ্ত নগরী অশিও 


সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী, ইন্দোচীনের গরীব নিরক্ষর 
চাষীদের প্রমুখাৎ এই কুসংস্কারমূলক উ্ভিটুকু ছাড়া আর 
কোন খবরই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের নিকট 
ভূতলে ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাখগ্সমূহের কথা শুনিয়া 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ ম্যালারেটের মনে সেগুলি পরীক্ষা করিতে 
ছুর্দমনীয় কৌতুহল জন্মে । 

১৯৪২ সাল। সমগ্র ইন্দোচীন তখন জাপানের 
কবলিত হইয়াছে । ফ্রান্সের সহিত সমুদয় যোগন্থত্র বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় সারা দেশে অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা দেখা! দিয়াছে। 
কিন্তু নানারূপ বাধাবিপততি স্যট্টি হওয়া সত্তেও ম্যালারেট 
রহস্তাবৃত অশিওর কথা বিস্বৃত হন নাই। এঁ বৎসর এপ্রিল 
মাসে কয়েকজন সহকন্মা সহ তিনি অশিও অভিমুখে যাত্রা 
করেন। সে সময় হঠাৎ মেকং নদী বন্যায় পরিপ্লাবিত হইয়া 
যায়। সাইগন থেকে স্থলপথে অশিওতে পৌছানো অত্যন্ত 
বিপজ্জনক ও কষ্টকর। মেকং ব-দীপের শত শত একব- 
ব্যাপী ধান্তক্ষের আড়াই ফুট বন্তার জলে নিমজ্জিত হইয়া 
যায়। দক্ষিণ-ইন্দোচীনে যে প্রকার ধান্ত জন্মে কেবলমাত্র 
অন্থরূপ জমি ও আবহাওয়াই তাহার উপযোগী । সেই 
বিপাল শশ্তভূমির কিছু উত্তরে অবস্থিত এক অনতি উচ্চ 
শৈলশ্রেণী-নাম বোধি পাহাড়। ইন্দোচীন ও শ্যাম 
রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হস্তী পর্বতের (71901)906 
76০00065109 ) ইহ একটি শাখাবিশেষ। বোধি পাহাড় 
হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে দিগন্ত গ্রসারী সমতল ভূমি। 

ডাঃ ম্যালারেটের চাষী গাইড বলে, ইহাই সেই 
অপদেবতাদদের আবাসভূমি অশিও। বন্ধুদের সাহায্যে. 
খানিকটা! জমি পরিফার করিয়া ডাঃ ম্যালাবেট দেখেন 
সেখানকার জমি স্থানে স্থানে ঢেউ-খেলানো-_তীহার মনে 
হয় এট! সম্ভবতঃ কোন প্রাকৃতিক বিপধ্যয়ের ফল। 
উচু স্তরগুপি অধিকাংশ স্থলেই শু ও পন্বমুক্ত। চাষীদের 
বর্ণিত, বড় বড় শিলাখগুগুলি সেই উচ্চ স্তরের জমিতে 
পড়িয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া! দেখা গেল, সেগুলি 
সমকোণ তবে বিভিগ্ন আকারের । শিলাখগ্তগুলি যে 
একদা স্থবৃহৎ ইমারৎ বা নগর-প্রাচীর নিন্দাণে ব্যবহৃত 
হইয়াছিল তাহা প্রত্বতত্ববিদ 'ম্যালারেটের বুঝিতে বিলম্ব 
হইল না। সামনের দিকে অগ্রসর হইতেই খররূপ অগণিত 
্রস্তরধণ্ড তাহার দৃটি আকর্ষণ করে। 'এক স্থানে খানিকটা 
জমি খনন করিতেই ত্বাহার সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল ; 


২৩৪ ্‌ 
তিনি বুঝিতে পারিলেন মৃত্তিকা অর্ধপ্রোধিত সেই 


পা পা 








্রস্তরগুলি কোন বিস্বৃত নগরীর বৃহৎ অষ্টরালিকার স্থদৃঢ়, 


বনিয়াদ। সেখান হইতে ম্বৎপান্রের কয়েকটি ভগ্ন খণ্ডও 
আবিষ্কৃত হইল । দক্ষিণে আরও কিছু দূর গিয়৷ দেখিলেন, 
গভীর অরণ্যমধো পড়িয়া আছে কতকগুলি স্তপের 
তগ্মাবশেষ। একটি ধ্বংসত্তপের নীচে কারুকার্ধযখচিত 
একটি বৃহৎ লৌহখণ্ড তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশিওর 
অনেকখানি জায়গ! পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া ও ফটে! লইয়া 
ডাঃ ম্যালাবেট সেবার সাইগনে ফিরিয়া যান । 

পর বৎসর জাগ্ুয়ারী মাসে তিনি অনেক যন্ত্রপাতি ও 
অন্তান্ত গ্রয়োজনীয় বস্তসহ অশিও যান দেখানকাৰ স্ৃত্তিকা 
খনন করিয়! ভূগর্ভে নিহিত রহম্য উদঘাটিত কবিবার 
অভিগ্রায়ে। তিনি ইহার বিভিন্ন অংশে প্রায় কুড়িটি খাত 
খনন করেন। এক স্থানে আড়াই ফুট গর্ভ খনন করিতেই 
মৃতিকামিশ্রিত অতি ক্ষত ক্ষুদ্র স্বর্ণকণ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সেই অংশটি ধরিয়া বরাবর ষে ট্রেঞ্চ খনন কর! 
হইয়াছিল সেটি দৈর্ঘ্যে ছয়শত গজ । তাহার প্রত্যেক 
অংশেরই মাটির ভিতরে অনুরূপ স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। 
প্রথমে ভাঃ ম্যালাবেট 'মনে করেন, হয়তো ইহ! প্রাচীন 
কালের কোন বিলুপ্ত নদীগর্ভের হ্বর্ণধনি হইবে। কিন্তু 
অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে সবর্ণকণাগুলি পরীক্ষা করিতেই তাহার এই 
ধারণা পরিবন্তিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন দেগুলি 
ত্বর্ণালঙ্কার নিম্মাণকালীন সোনার গুঁড়া। সুতরাং এই 
গানে একদা যে দ্বর্ণকারপক্পী বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে 
তিনি নিঃসংশয় হইলেন। ম্যালারেট আনন্দবিহ্বল কে 
তার সহকর্মীদের বলিলেন, "যেখানকার দ্বর্ণকারপল্লী ছিল 
এতখানি জায়গা জুড়িয়া, না জানি সে জনপদ ছিল কত 
সম্বদ্ধিশালী। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বর্ণকণাগুলি জমির উপরের 
স্তরে না থাকিয়া! আড়াই ফুট নিয়ে «নিমজ্জিত হইল কি 
করিয়া? ইহার উত্তর হইল এই বে, অশিও নগরী ধবংস- 
প্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত অংশে প্রাকৃতিক বিপর্ধযয়ের ফলে 
এরূপ একটি ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে যাহার দরুন সমগ্র 
অশিও নগরী ভারতবর্ষের নালন্দার ন্যায় তূগর্ভে ডূবিয়! 
যায়। বিখ্যাত তুতত্ববিদ ভাঃ ভবি বলেন যে, হন্তী 
পর্বত হইতে মেকং নদের আনীত অপর্যাপ্ত পলিমাটি 
এই দেড় সহত্র বৎসরে সমগ্র অশিওকে আড়াই ফুট পুকু 
আন্তরণে ঢাঁকিয়া ফেলিয়াছে। অশিওর দক্ষিপাংশেও 
একই স্তরে বিলুপ্ত অশিওর নাগরিকদের ব্যবহৃত নানারূপ 
জুব্যা্দি আবিষ্কৃত হয়; যথাঃ কাচের পুতি, কয়লার 
টুকরা, ভগ্ন রেকাবী, পানপাত্র, কড়া, খুনতি, ছুরি, শাবল 


প্রবানী 





১৬৫৬ 


ছোট বড় কৌটা ও বাক্সের ভাঙা টুকরা । এই সমস্ত ভ্রব্যের 
নীচে দৃষ্ট হয় প্রন্তরনিশ্মিত গৃহের ভিতি। কয়েকটি 
স্থানে দুই ফুট পরিধির কতকগুলি গলিত কাঠের গুঁড়ি 
অবশিষ্টাংশও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি যে কাঠ্ঠ- 
নিশ্মিত গৃহের ভিত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দোচীনের 
সাধারণ অধিবাসীদের ন্যায় অশিওবাসীরাও অধিকাংশই 
কাঠের গৃহে বাস করিত। 

অশিওর উত্তরাংশে আড়াই ফুট জমির নিয়েও কোন 
দ্রব্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় না; তার সমস্তটাই পলিমাটি। 
ভাড়া করা শ্রমিকরাও প্রথমে মিছামিছি খনন করিতে 
রাজী হয় নাই । শেষে ডাঃ ম্যালাবেট তাহাদের পারিশ্রমিক 
কিছু বাড়াইয়া দ্বিগা স্বয়ং শাবল লইয়। তাহাদের সহিত 
ট্রেঞ্চে অবতরণ করেন। আলগা মাটির মধ্যে একটি কঠিন 
চকচকে জিনিষ হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
তিনি তাহাতে উৎসাহিত হুইয়! উঠেন, অল্প খনন করিবার 
পর দেখা যায় সেটি একটি পুজার তাত্র-পাত্রের ভাঙা 
অংশবিশেষ । ডাঃ ম্যালারেট তখন শ্রমিকদের মজুরি 
দ্বিগুণ বাড়াইয়! দিয়া আরও খনন করিতে তাহাদের 
আদেশ দেন। সাড়ে সাত ফুট মাটি খুঁড়িবার পর 
লৌহ্‌দণ্ড, লৌহুনিশ্মিত কোন বিস্বৃত যন্ত্রের চাক, তামার 
পাত, ওয়াশার, টিনের টুকরা, টিনের বাক্স, দস্তা, ব্রোঞ্জ, 
লোহার বৃহৎ চার, তা গলাইবার পাত্র এবং তাহার 
নিকট প্রস্তরনিশ্দিত বৃহৎ চুল্লী ইত্যাদি আরও অনেক 
বিশ্ময়কর বস্ত আবিষ্কৃত হয়। সেই বিলুপ্ত নগরীর 
অধিবাসীর! বিবিধ শিল্পে কিরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল 
এই জং ধর! ভূ-প্রাথিত বস্তগুলি তাহারই নিদর্শন । ডাঃ 
ম্যালারেট এই নব আ বক্কত, ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীকে স্থদুর 
প্রাচ্যের ভেনিস নামে অভিহিত করেন। অশিওর অধি- 
কাংশ গৃহ ও মন্দিবাদি নিশ্ধাণার্থে প্রস্তরাধি নিকটবর্তী 
বোধি পাহাড় হইতে সংগ্রহ কর! হুইয়াছিল। 

অশিওর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অধিবাপীরা কেন যে 
প্রস্তরনির্সিত উচু থাম বা বৃহৎ গুড়ি পুতিয়া তাহার 
উপর গৃহ নিম্মাণ করিত তাহাও বুঝিতে পাঁর1 গিয়াছে । 
নগরের উক্ত অংশে অঙস্রূপ গৃহের নিদর্শন অনেক পাওয়। 
গিয়াছে। ভাঃ ম্যালাবরেট এই সমস্ত বিশেষভাবে 
পধ্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, দু'হাজার বৎসর পূর্বে অশিও 
সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। উপকূলস্থ জমি বর্ষাকালে 
বস্তায় প্লাবিত হইত বলিয়া এই অংশে গৃহাদি অন্রূপ 
পদ্ধতিতে নির্শিত হইত। কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানে মেকং 
নদীর আনীত পলিমাটি দ্বার অশিওর উপকূল-সীম! ক্রমশ: 
দক্ষিণ.দিকে সরিয়! যায়) ফলে ছুই হাজার বৎসন্ধ পরে 








পোৌৰ 


আজ মুত্র হইতে অশিওর দুরত্ব বোল মাইল! অশিওর 
সমকালে শ্টাম উপসাগর আরও প্রশস্ত ছিল। অনেক 
প্রাচীন পরিভ্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে উহ মহাসমুদ্র নামে 
অভিহিত হইয্নাছে। কিন্ত মেকঙের বন্বীপক্ষেত্র সম্প্রসারিত 
হওয়ায় শ্তাম উপসাগরের পূর্ব উপকূল-রেখা ক্রমশঃ 
পশ্চিমদিকে আগাইয়া আমিতেছে। ভূতত্ববিদগণ পরীক্ষা 
করিয়া বলিয়াছেন যে, এই স্ববিশাল বন্ীপের আয়তন 
বৎসরে আশী গজ করিয়া বুদ্ধি পাইতেছে। মালয়ের 
উত্তরপ্রান্তস্থ কেলানটান জেল! হইতে ইন্দোচীনের দক্ষিণ- 
ভাগে জিহ্বারুতি বধীপের দুরত্ব এখন ২৯৪ মাইল। এই 
বৃদ্ধি এভাবে চলিতে থাকিলে আরও ছয় হাজার বৎসর 
পরে অর্থাৎ ৭৯৪৭ খ্রীষ্টাব্ে বর্তমান শ্তাম উপপাগর দক্ষিণ- 
চীন সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! উততর-এশিয়ার উরাল হ্দের 
মতই একটি বৃহৎ হুদে পরিণত হইবে) এবং মালয় ও 
ইন্দোচীনের মধ্যে প্রথম স্থলপথ রচিত হইবে। 

জাপ-শানিত ইন্দোচীনে ফরাদীদের উপর নানারূপ 
আইন-কানুন প্রযুক্ত হওয়ায় ভাঃ ম্যালারেটকে দ্বিতীয় 
অভিযান অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সাইগনে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হয্ব। 

ওদকে, অশিওর জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে আসিয়া 
কতকগুলি সাহেব মৃত্তিকাগর্ভ হইতে অনেক মুল্যবান 
জিনিষ আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে - এই গুজবটি নিকটস্থ 
পল্লীসমূহে প্রবেশ করিয। নিরক্ষর চাষীদের চঞ্চল করিয়া 
তোলে । তাহার! মনে করে সেই স্থানে বুঝি স্বর্ণথনি বা 
গুপ্তধন লুকানো আছে। তাহার পর হইতে দলে দলে 
চাষীর ওঁৎস্থক্য সহকারে শাবল কোদাল ইত্যাদি কাধে 
লইয়া অশিওর দিকে বওন! হয়। অশিওর বক্ষ খনন করিয়! 
বহু ভ্রব্যসামগ্রী তাহার৷ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিরক্ষর চাষীরা 
এই সমস্ত জিনিষের প্রত্বতাত্বিক মুল্য বুঝিতে পারে নাই, 
এবং এগুলিকে সযত্ধে রক্ষা ও করে নাই-_ফলে বিলুপ্ত নগরী 
অশিওর অতীত গৌরবের সাক্ষ্যন্বরূপ এই সমস্ত গ্রত্ত্ব্যাি 
কিছু কিছু বিনষ্ট হইতে থাকে । 

ডাঃ ম্যালারেট অনেক চেষ্টার ফলে জাপানীবের বন্দী- 
নিবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং পরে জানিতে পারেন 
থে, অশিওর অতীত গৌরবের বহু অদৃলা নিদর্শন চাষীদের 
হস্তগত হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে কয়েকজন সহকর্খা 
সম্ভিব্যাহারে এ সকল পল্লীতে গিয়া চাষীদের নিকট 
প্রতবত্ব্যগুলির খোজ লন এবং সেগুলি উপযুক্ত মূল্যে 
কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তান্কার! গ্রফুচিতে . 
ঝুড়ি বোঝাই করিয়া রকমারি ভ্রব্য_স্তাহার সম্মুখে আনিয়া 
হান্জির করে। জিনিসগুলির সংখ্যা কুড়ি হাজার। ডাঃ 





বিশ্বৃত নহানগ্বরী অশিও 


২৩৫ 
ম্যালারেট সবগুলিই ক্রয় করেন। সেগুলির মধ্যে গিলটি- 
করা একটি ধ্যানী বুদ্ধমূণ্তি পাওয়া যায়) ইহা! ওজনে পাচ 
পাউও্ড এবং গ্রষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্ষিত বলিয়! অনুমিত 
হয়। অশিওতে প্রাপ্ত মুল্যবান প্রস্তরথগুসমুহের কারুকাধ্য 
বিস্ময়কর ? কিছুদিন পূর্বে উত্তর-মালয়ে কুয়া! (টাই পিঙের 
নিকটবস্তা) সেলিসিও পল্ভীতে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রত্বপ্রব্যের 
সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত 
অনেকগুলি মৃন্মন্ন পাঞ্জের গাত্রস্থ কাকুকার্ধ্যে তংকিও ও 
শ্ামী শিল্পীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের 
অলঙ্কারাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়! গিয়াছে। অলঙ্কার- 
গুলি এত বিভিন্ন প্রকারের যে কোন্টি কোন্‌ অঙ্গের শোভা 
বর্ধন করিত তাহা! ইন্দোচীনের আধুনিক অধিবাসীদের 
পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। সেগুলির অধিকাংশ রৌপ্য- 
নিশ্মিত। ইহাদের মধ্যে নাকি অনেকগুলি স্বর্ণালঙ্কারও 
ছিল ॥ কিন্ত ডাঃ ম্যালারেটের আগমনের পূর্বেই চাষীর! 
অর্থের লোভে সেগুলি অন্যত্র বিক্রয় করিয়! ফেলিয়াছিল। 
অলঙ্কারগুলির মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে প্রাচীন রোমের 
অলঙ্কারের সাদৃশ্ত আছে। রোমান ভাস্কর্য পদ্ধতিতে নিদ্মিত 
কয়েকটি প্রস্তরমুর্তিও পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে একটি হইল 
এক যোদ্ধার মুত্তি। তাহার শিরন্্াণ ও অন্তান্ত পোশাক 
পরিচ্ছদের সহিত* পারস্তের সাসানিদদের ( ২১৮-৬১৯ 
শ্বীঃ অঃ) পোশাকের বিশেষ পার্থকা নাই। ইহা হইতে 
অনায়াসেই প্রমাণিত হয় যে, স্প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্জ 
অশিওর সহিত সুদূর রোম ও পারস্যের ঘনিষ্ঠ যোগন্থত্র 
ছিল। 
বিষু। ও অন্ঠান্ত হিন্দু দেবদেবীর এমন কয়েকটি প্ররত্যর- 
নির্শিত মৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলির নিয়ভাগে প্রস্তর 
ফলকে সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ। ডাঃ ডবি সেগুলি পরীক্ষা 
করিয়া! বলিয়াছেন যে, তাহার প্রত্যেকটি গুপ্ত যুগের 
(৩০* --৫০০ শ্রীঃ অঃ) সমসাময়িক । ভারতের সংস্কৃতি তথা 
হিন্দুধর্শ সুদুর প্রাচোর এই অঞ্চলে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল ইহ! তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । চীন দেশের হান 
ষুগে (১০০--২০০ খ্রীঃ অঃ) নিশ্মিত একখানি কারুকাধ্য- 
খচিত রূপার ফ্রেমে আটা দর্পণও আবিষ্কৃত হয়। ইহা 
ছাড়া পূর্ব-ভারতীয় স্বীপপুঞ্ত ও দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা 
ভাক্করধ্য ইত্যাদির বনু নিদর্শন সেখানে আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
কোন্‌ অমূল্য পণ্যক্রব্যের সন্ধানে সুদূর রোম, পারস্য, 

পেকিং হইতে বণিকেরা অশিওতে আলিয়া বাণিজ্যপোত 
নোঙর করিত তাহা! আঁজও সঠিক ভাবে জান! যায় নাই। 
্রস্তরে খোদিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ছাড়া আর কোন 
উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভাঃ ম্যালারেট বলেন, 


২৩৬ 


অশিওতে সম্ভবতঃ এমন কোন মূল্যবান্‌ বস্ত পাওয়৷ যাইত 
যাহার লোভে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা 
অশিও বন্দরে আঙিতেন। ইন্দ্বোচীনের ইতিবৃত্ত পাঠে 
জান! যায় ষে, বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ-ইন্দোচীনে 
মাছরাঙা জাতীয় এক প্রকার পাঁধীর বিচিত্র পুচ্ছ পায়] 
যাইত। উহু। এক মুল্যবান পণ্যসামগ্রীর্ূপে সমগ্র পৃথিবীতে 
রগ্ানী হইত। চীনের হান আমলে রচিত একখানি কাব্য 
(তিয়েন নিও) হইতে জানিতে পাবা ধায় ষে, “কোন এক- 
জন খঞ্র নাগরিক দক্ষিণ-ইন্দোচীন হইতে আনীত ছুটি 
বিচিত্র বর্ণের নান-পে-হঙ পক্ষী মহারাঁজাকে প্রদান করিয়! 
তাহার চিত্তরঞ্চন করিয়াছিলেন।” অধুনা উক্ত পক্ষীর 
বংশ লোপ পাইয়া! গিয়াছে। খুব সম্ভব এ পক্ষীর পুচ্ছ ছিল 
অশিওর অন্ততম প্রধান আকর্ষণীয় পণ/সামগ্রী। 

এখন উক্ত বিলুপ্ত নগরীটির নাম সম্বন্ধে আলোচন! 
করা যাক। নিকটবর্তী অঞ্চলের চাষীরা উহাকে 'অশিও” 
বলিয়া থাকে । এই 'অশিও' শব্ের যে কি অর্থ সে সম্বন্ধে 
গবেষণা হওয়া উচিত। ছুই হাজার বৎসর পুর্বে এ সকল 
স্থানে যে ভারতীদনদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়! গিয়াছে। হয়ত! তখন 
ইহার অন্ত নাম ছিল। কালক্রমে ইহা অশিও নামে 
পরিচিত হইয়! উঠে। অশিওর বুকে বিভিন্ন রাজ্য ভাঙ1- 
গড়ার অনেক নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে। 

মালয়ের উত্তর-পূর্বের অবস্থিত কেলানটান জেলাটি 
বর্তমান অশিও হইতে ২৯৪ মাইল দূরে। দক্ষিণ-ইন্দো- 
চীনের সহিত প্রাচীন মালয়ের ষে কিরূপ সাংস্কৃতিক ও 
বাশিজ্যিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা পুরাতন্বাগরাগীরা 
অবগত আছেন। প্রাচীন ইন্দোচীন সম্পর্কে অনেক খবর 
আমব] জানতে পারি কেলানটানের রূপকথাস্মূহ হইতে। 
কিন্তু অশিও নামক কোন নগরীর নাম তাহাতে পাওয়া 
যায় না। তবে কেলানটানের জনৈক সমর-নিপুণ নৃপতির 
খিখ্জয় কাহিনীতে অশ্বপুর নামক এক নগরের উল্লেখ 
আছে। কাহনীটি এই--“সবিষ্তীর্ণ পূর্বসমুত্রের (শ্তাম 
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উপসাগর ) অপর তীরে অবস্থিত আনসেই রাজ্যের নৃপতি 
একদা তাঁহার সাগরতীরে নির্শিত বিচিত্র নগরী 'অশ্বপুর? 
দর্শনার্থে কেলানটানাধিপতি মহারাজ স্থপর্বকে জামন্ত্র 
করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বপর্ব রাজকার্যযে ব্যত্ত থাকায় 
নিজে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু নিমন্্ররক্ষা করিতে শ্বীয় 
অন্থজ স্মিত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । অশ্বপুর হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া তুংকু সুমি বাজ-সভাদ্র বলিয়াছিলেন 
যে, অশ্থপুরের সায় অতুলনীয় এশবরধযশালী নগরী তিনি 
আর কোথাও দেখেন নাই,**'অশ্বপুরের তিন দিক স্থ-উচ্চ 
প্রাচীর ভ্বারা বেষ্টিত ছিল,.**নাগরিকদের মধ্যে প্রায় 
সক্লেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। তাহাদের গৃহগুলি 
বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ছিল। নগরের পূর্ববাংশে রাজপ্রাসাদ"* 
প্রাসাদের স্ুপ্রশস্ত কক্ষগুলি স্বর্ণ ও মণিমাঁণিক্যে খচিত 
আনবাবপত্দে সুসজ্দজিত। রাজগ্রাসাদের স্থ-উচ্চ শিখর 
হইতে সমগ্র বন্দরটি দৃষ্টিগোচর হইত। বন্দরে সর্বদা 
শত শত বাণিজ্যপোত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে, 
মহার্ঘ্য পণ্যসামগ্রী বহন করিয়া আনিত। সে রাজ্যের 
স্ত্রীলোকের! অসামান্তা স্থন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। সকল 
বিষয়েই তাহার পুরুষদের সমকক্ষ |” বলা বাহুল্য, 
তুংকু স্থমিত্র শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় রাজদত্ত বিবিধ 
উপটৌকন সহ একটি পরমানুম্দরী রাজ ছুহিতাঁকেও লইয়! 
আসিয়াছিলেন। | 

মালয়ের প্রখ্যাত ভূতত্ববিদ ডাঃ ডবি বলেন, সম্ভবতঃ 
এই 'অশিও, শব্দটি সেই এশ্বর্ধ্যশালী অশ্বপুরেরই অপভ্রংশ। 
অবশ্ত কেবল রূপকথার নজিরের উপর নির্ভর করিয়া 
প্রাচীন অশ্থপুর ও বর্তমান অশিওকে অভিন্ন বজিয়! নির্দেশ 
করা লমীচীন নহে। 

তবে নিহমূলা জনশ্রুতি:'--রূপকথা কিংবদন্তী ইত্যাদি 
সব সময় একেবারে অমূলক নাও হইতে পাঁরে। ভবিষ্যতে 
প্রত্বততবিদদের গবেষণায় একথ। প্রমাণিত হওয়। অসম্ভব 
নয় ফে, ভৃগর্ভে আবিষ্কৃত অশিও সেই সেই সম্বাদ্বশালী 
অশ্বপুরেরই ধ্বংসাবশেষ । | 


সেকালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
শ্্ীকালীপ্রসাদ ঠাকুর 


বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় অন্থান্ত দেশের মতই 
আমাদের দেশের ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখাগুলি ভারতবর্ষে 
যে সকল কাজকারবার করিয়া থাকে তাহা ইংলগ্ড ও মাফিন 
ুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যৎসামান্ত হইলেও আমাদের স্বদেশী 
আবেষ্টনীতে ইহাকে একেবারে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহথ করা 
চলে না। *ঢেক্‌” নামধারী যে বস্তটির সহিত পরিচিত 
হইবার স্থযোগ আজ আমরা পাইয়াছি, তাহারই দৌলতে 
টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারে আঙ্জ আর আমরা অযথা 
সময় নষ্ট বা চিন্তা-ভাবনা করি না। লক্ষ লক্ষ টাকার 
দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ যদি কাচা টাকায় করিতে 
হুইত তবে কত সমম ইহীর পিছনে নষ্ট হইয়া যাইত। 
তাহার উপর ছিল তূঙ্গ-ভ্রান্তির সম্ভাবনা । জাল নোট 
বা অচল টাকাও এই সকল লেনদেনে স্থান পাইত। 
চেকের অবিদ্যমান্তায় সেকালে দেনাপাওনার কাজ ছিল 
এক অভিনব সতর্কতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্র। . 

সেকালের এই সব নিরর্থক ভাবনা আজ আর 
আমাদের ভাবাইয়! তুলে না। কোটি কোটি টাকার দেনা- 
পাওনা একখানি চেকপত্রে মিটিয়া যায়। শুধু কি 
তাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও আজ আমরা খাঞ্জাঞীর 
কাজকর্গুলি নিজেদের ঘাড় হইতে সরাইয়! ব্যাঙ্কের উপর 
চাপাইয়। দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কন্ম করিয়া 
* যাইতেছি। মুদি, দর্জি, ভাক্তার-বৈদ্যের মাসিক পাওনা- 
গুলি পর্যন্ত হিলাব অন্গযায়ী ব্যাঙ্কের উপর চেক্‌ কাটিয়া 
পরিশোধ করিয়া থাকি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, এমন 
কি বিবাহ-বাপরে বা বৌভাতে বর-কনেকে লাল কালিতে 
লেখা চেক দান করিয়া আনীর্ববাদ-পর্ববও সমাধান করিয়া 
থাকি। হয়ত আগামী দিনে চেকের গ্রসারত৷ বুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে রেজকির ব্যবহার আরও কমিয়া যাইবে । তখন 
পৃজার পার্বণী, বাজার-খরচ, মেখর-মুদ্ধকরাস প্রভৃতির 
পাওনাগুলিও চেক্‌ কাটিয়া মিটান যাইবে । তখন হয়তো 
“আজ নগদ কাল ধার” জাতীয় প্রাচীরপত্রগুলির সতর্কতা- 
স্থুচক ঘোষণার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। অভিনর কথ 
নয়কি? | 
একালের বিদেশী শব ব্যাঙ্ক” কথাটির প্রচলন ন! 
থাকিলেও সেকালে আমাদের দেশে ব্যান্ব-ব্যবসায় যে 
উৎকর্ষ লাত করিয়াছিল ভাহ! নিঃসন্দেহ।-.আলিবন্ধাী খার 


আমলের জগৎশেঠ প্রমূখ ব্যক্তিদের আরিক সাহায্য ও 
সহযোগিতায় মুঘল-পাঠান নবাব-বাদশাদের ঠাট বজায় 
থাকিত । সে ত ১৬৯৫ ত্রীষ্টাব্বের কথা। অংশীদারদের 
সীমাবদ্ধ দায়িত্ব পদ্ধতিতে গঠিত বর্তমানের ব্যান্কিং প্রতি- 
ষ্টানগুলির হুত্রপাত হয় ১৭৭৩ গ্রীষ্টা্ব নাগাদ । এই প্রথায় 
সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে “হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমি- 
টেডগকেই অগ্রণী বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাহার 
পর বনু প্রতিষ্ঠানের অভ্যুর্থান ও পতনের কাহিনী 
ইতিহাসের পাতায় লেখ! রহিল। যাহা স্পষ্ট ভাষায় 
লেখা রহিল না.আর যাহার প্রয়োজনীস্গতা ছিল গ্রচুর 
তাহা হইল অথনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল অধুনালুগ্ত অরান্ত 
কর্মপ্রচেষ্টা আর অভিজ্ঞতা, যাহার ফলে পরবর্তীকালে 
ভারতীয় মূলধনে ও তত্বাবধানে বিরাট বিরাট ব্যাঙ্ক গড়িঘা 
তোলা সম্ভব হইল। 

সেকালের ও একালের ব্যাঙ্ক গুবির মধ্যে কি বিরাট 
প্রভেদ ? কর্মধারায়, ভ্রব্যস্তারে এমন কি কর্্চারীবৃন্দের 
শিক্ষাদীক্ষায়ও, কি বিপুল পার্থক্য? সমস্ত জিনিসটাই 
এমনভাবে বদলাইয়৷ গিয়াছে যে ছুই বা আড়াই শত 
বৎসর পূর্বেকার ব্যাঙ্কসংঙ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি আজ 
জীবিত থাকিতেন তবে হয়ত তাহার পক্ষে আধুনিক 
ব্যাঙ্কের কার্য বুঝি! লওয়৷ একরূপ অসম্ভব হইয়! ঈড়া- 
ইত। ঠিক এমনই ভাবে বিংশ শতাব্দীর একজন ব্যাঙ্ক 
কন্মার পক্ষে উর্ধতন ছুই শতাবীর আর” একজন অগ্র- 
গামীকে সমশ্রেনীর বলিয়া! পরিগণিত করাও কঠিন হইয়া 
দাড়াইত। 

জনসাধারণের নিকট হইতে অথ” আমানত রাখা এবং 
এঁ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধ করা ব্যাক্কের অন্ততম প্রধান 
কার্য । সেকালের তুলনায় টাকা-পয়সার বূপই কি ভাবে 
না পরিবর্তিত হইয়াছে? হিন্দু বা মুসলমান রাজাদের 
মৃন্তিঅঙ্কিত সোনার মোহর বহুকাল পূর্বেই অস্তহিত 
হইয়াছে। ভ্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কার গড়াইবার কার্যে 
কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন মিলে। আমাদের নিত্য- 
নৈমিত্তিক আথিক লেনদেনের কাজ হইতে তাহারা অবলর 
গ্রহণ করিয়াছে। হাজার, দশ হাজার টাকার নোটগুলি 
পর্যন্ত আজ অকেজে। হাতিয়ারে পরিপত। ব্যাক্ষের বড় 
বড় লোহার সিন্দুকগুলি হবরণমুদ্রার উজ্জবল্যে এখন জার 
ঝলমল করে ন! সেগুলি তাই যেন আজকাল একটু স্তিমিত 
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নিশ্রভ। বেশীর ভাগ নোটই এখন দশ, পাচ টাকার আর 
সবগুলি এক শত টাকার নোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এমন 
কি, রূপার টাকাগ্ুলিও আজ ইতিহাসের বস্ত হইয়া উঠি- 
য়াছে। ব্যাক্কের ইমারতগুলি তাই আজ জার টাকার 
মিঠেকড়া আওয়াজে গুপ্তরিত হয় না। টাকাগুলি নাকি 
এখন আর বাজে না--এগুলি একেবারেই বাজে । 

সেকালে ব্যাঙ্কগুলির নজর ছিল প্রধান্তঃ নোট 
ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিবার দ্রিকে। নগদ টাকা 
জম রাখিতে বা আমানতী টাক! উঠাইয়! লইতে তখনকার 
দিনে আমানতকারীকে সশরীরে ব্যাঙ্কের দরজায় হাঞ্জির 
হইতে হইত । ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্বের ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা 
গেজেটে এক প্রচারপত্র জারী কর! হয়, তাহাতে ঘোষণা 
/ কর! হয় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ আবেদন করিলে 
চেকপত্র দেওয়া হইবে। আমানতকারী স্বাক্ষরিত চেকপঞ্জ 
দ্বারা আপন ইচ্ছান্ুষায়ী ব্যাঙ্কের মারফত টাকা লেনদেন 
করিতে পারিবেন । চেকের মহিত আজ আমরা এমন 
ভাবে পরিচিত যে উহ্বীর বিশদ বিবরণ শুনিবার জন্ত 
জনসাধারণ অপেক্ষা করে না; তাই এখন আর ইহার 
বিজ্ঞাপনে কোন সার্থকতা নাই। তখনকার দিনে থে 
কেহ খুশীম্ত ব্যাঙ্কের সহিত চল্তি আমানত্ী হিসাব 
খুলিতে পারিত। এখনকার ন্যায় সুপারিশপত্রের প্রয়োজন 
হইত না। নেগুলি স্থখের দিন ছিল বৈকি। চেকের 
মারফত জাল-জুয়াচুরি এদেশবাসী তখনও শিখিয়৷ উঠে 
না, তাই সতর্কতার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। 
তখনকার দিনে এক জায়গা! হইতে অন্তত্্র টাকা-পয়সা 
পাঠাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বাক্স বোঝাই 
করিয়া সিং, সরদার বরকন্দাজের সাহাযো সরকার অথব৷ 
জমিদার তাহার খাজন! আদায়ী অথ' স্থানাস্তরিত করিত। 
জনসাধারণ কাপড়ের আচলে করিয়া বা কোমরে বীধিয়া 
অর্থ এধার-ওধার করিত। তবুও চুরি-ডাকাতিতে 
অনেকে ক্ষতিগ্রন্ত হইত। ক্রমে দেখা দিল “হুত্ডি”। 
বিশ্বামী কারবারীর স্থানীয় গদীতে টাকা জমা রাখিয়া অন্য 
স্থানীয় আড়ত হইতে অনুরূপ অথ” গ্রহণ করা যাইত। 
অবস্ত পারিশ্রমিক হিসাবে কারবারীকে;বেশ কিছু মুনাফ। 
বা বাট্টা দিতে হইত. ক্রমে ক্রমে দেখ! দিল ব্যাঙ্কের 
মারফত টাকা প্রেরণের বীতি। নামমাজ্র বাট্টার বিনিময়ে 
আজ আমর! কলিকাত৷ হইতে বোম্বাই টাকা পাঠাইতে 
পারি। জরুরী. বোধে তারেও অর্থ প্রেরণ করা চলে। 
এখনও যে কল্খানি “হুণ্ডী” আমাদের নজরে পড়ে, 
কালক্রমে তাহাও বিলুগ্ হইয়া যাইবে। 
সেকালে আমানতকারীরা সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কের নিকট 
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হইতে বর্জ গ্রহণ করিতে পারিত না। এখন যেমন ঠেকা- 
বেঠেকায় ক্ষেত্রবিশেষে আমানতের তুলনায় অধিক 
অথের চেক কাটিয়! পাওনাদারের দাবি মিটান যায়, 
ব্যাঙ্কের পাওনা পরে শোধ করিলেও চলে--তখনকার 
দিনে এমনটি করা যাইত না। উপযুক্ত ধনসম্পত্তি 
গচ্ছিত রাখিয়! ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কঙ্দ করা 
যাইত, কিন্তু কোনক্রমেই এ কর্জের মেয়াদ চার মাসের 
অধিক হইত না। 

আজকাল সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কর্জের মেয়াদ থাকে 
প্রথমতঃ এক বৎসবের, তার পর পুনঃগ্রবর্তন দ্বারা এ 
কজ্জকেই বছরের পর বছর ধরিয়া জীয়াইয়া রাখ! চলে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় ধনসম্পত্তি বলিয়া ষেসব জিনিসকে 
গণ্য করা হইত তাহার পরিধিও বর্তমানে নানাদিকে বর্ধিত 
হইয়াছে । তখনকার দিনে শেয়ার-বাঁজারের কোন অস্তিত্ব 
ছিল না। কোম্পানীর আইন বা! অংশীদারদের সীমাবদ্ধ 
দাযিত্ব-পদন্ধতি তখনও প্রবর্তিত হয় নাই। ন্থতরাং 
কোম্পানীর শেয়ার গচ্ছিত রাখিয়। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক 
ষে অথ খাটাইয়! থাকে তাহার সুবিধা তখন ছিল ন|। 
সেদিনের ব্যাঙ্কগুলির প্রধান গ্রাহক ছিলেন সরকার। 
গ্রয়োজনবোধে সরকারী খণে অর্থ নিয়োজিত করিমা 
ব্াস্থিং প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মুনাফা আহরণ করিত। 

তখনকার দিনে সুদের হার ছিল বর্তমানের তুলনায় 
মারাত্মক রকম চড়া। জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইওিয়া 
লিমিটেডের ১৭৮০ গ্রীষ্টাব্ধের ২৮শে মার্চের বিজ্ঞপ্তিতে 
দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানটি এক শত টাকা কর্জের উপর 
বারধধিক শতকরা চব্বিশ টাকা স্থদ আদায় করিত। 
উহার উর্ধে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল বার্ষিক 
শতকরা ১২২ টাকা মাজজ। তখন এদেশে কেন্দ্রীয় রিজার্ 
ব্যাঙ্কের পতন হয় নাই । স্থদেরও তখন কোন মাপকাঠি 
ছিল না। আঙ্গ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার বার্ষিক 
শতকরা ৩২ টাকা ধার্য হওয়ায় তালিকাতুক্ত ( সিডিউন্ড ) 
ব্যাক্কগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে শতকরা! ৪২ অথবা 
৫২ টাকার বেশী স্থদদ আদায় করিতে সাহসী হয় না। 
আমানতের উপরও তখন বেশ কিছু মোটা হুদ, পাওয়া 
যাইত। অনেক ক্ষেঞ্জেই উহ্বার পরিমাণ ছিল শতকর! 
আট হইতে দশ টাকা পর্যস্ত। আজ সেই আমানতের 
উপরই কোন সম্তাস্ত ব্যাঙ্ক বাধিক শতকরা ১২ টাকা মাত্র 
অথব! ১৪* টাকার বেশী হুদ দিতে রাজী হয় না। 

বৈদেশিক মুস্তা বিনিময় ব্যাপারে কি অভাবনীয় 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ ফেন 
পৃথিবীর দূরত্ব সনবীর্ণ হইয়া গ্াড়াইয়াছে। কালাপানি পার 





পৌব 


হইতে আজ আর আমাদের মাঁসাবধি অপেক্ষা কবিতে হয় 
না। কলিকাতা বোদ্বাই তো ঘরের পাশে বলিলেই হুয়। 

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা 
দিকে অনৈতিক সুবিধাও ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন 
বোধে পৃথিবীর যে-কোন উল্লেখযোগ্য শহর হইতে 
পৃথিবীর অন্ত যেকোন শহরে টাকা-পয়সা পাঠানো 
যাইতে পারে। নবাবী আমলে বৈদেশিক মুনা 
বিনিময় জিনিসটা এত সহজ ছিল না। তখন তার- 
বেতারের বালাই ছিল না। ঈষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর 
জাহাঞঙ্গুলি পণ্য বোঝাই করিয়া বছরের প্রথম দ্রিকে 
নমুত্র-যাত্রা করিত। জুলাই, আগষ্ট মাস নাগাদ এই 
সকল জাহাজ ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করিত। বিলাতী 
মাল খালাস করিয়৷ ভারতের মোন! লুন করিয়া! জাহাজ- 
গুলি আবার বর্ষশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিত। বরের 
এই শেষ সময্নটিতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের লেনদেন 
হইত। তাহার জন্ত কলিকাতা গেজেটে রীতিমত 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত। 

সেকালে ভারতবর্ষে কোন কেন্দ্রীন্ম ব্যাঙ্ক ছিল না, 
স্থতরাং ব্যান্ছিং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই নিজেদের নিরা- 
পত্তার বাবস্থা করিত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্ে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের 
সমগ্র মূলধনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাচা টাকায় জমা 
বাখিত। বর্তমানের তুলনায় উহ! ছিল নিতান্ত অনাবশ্তক। 
বিংশ শতাব্দীর ব্যাক্কগুলি আমানতের শতকরা দশ-পনর 
ভাগ অর্থ নগদ টাকায় জম! রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ 
চালাইয়া যাইতে অস্বিধা ভোগ করে না। পাশ্চাত্য 
দেশে নগদ টাকার পরিমাণ আরও কমিয়া গিয়াছে । 
সেখানে আমানতের শতকর! আট 'ভাগ অর্থ নগদ টাকায় 
ঝাখিলে যথেষ্ট মনে কর! যায়। 

আবার অন্ত কতকগুলি দিকে ভারতীয় ব্যাক্ক- 
ব্যবসায়-পদ্ধতির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রগতি 
পরিলক্ষিত হয় না। আজকাল ব্যাঙ্ক বলিতেই আমরা 
ধারণ! করিয়া থাকি, সেখানে থাকিবে বড় বড় হলঘর, 
চারিদিকে বড় বড় থাম, পিতলের উজ্জল খিলান 
বেষ্টনী, ভাল ভাল চেয়ার-টেবিল, বিললিবাতি ও পাখা- 
আমরা শিখি নাই যে ব্যাঙ্কের সত্যিকারের নিবাপত্বা 





নির্ভর করে তাহার ব্যবসায়-পদ্ধতির উপর-_বাহিরের চাক- 


চিক্যের উপর আর্থিক উন্নতি একেবারেই নির্ভর করে না। 
কিন্তু জনসাধারণের মন তুলাইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই 
ব্যাঙ্গগুলি এই ধরণের আসবাবপত্রে প্রচুর অর্থ ব্যাক 
করিতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
ব্যয়ভার বহন করা গ্রতিষ্ঠানঞ্লির পক্ষে একেবারে অসম্ভব 


নৈকালের ব্যান ব্যবসার 


২৩৯ 





হইয়া উঠে। প্রথম কয়েক বৎসর আমানতের টাকা ভাতিয়া 
ঠাট বজায় রাখা কায়ক্কেশে সম্ভব হইলেও পরিণামে এই 
সকল প্রতিষ্ঠানকে কারবার বন্ধ করিতে হয়। 
আধুনিক কায়দায় সপ্ত-উদ্বোধিত একটি হ্ষুত্র ব্যাক্ক-শাখার 
পক্ষে এদেশে আঙ্জকাল চাই-- 
ম্যানেজার বা এজেন্ট ১ 
একাউন্টেপ্ট, ১ 
কেরানী ২ 
খাজাঞ্ী ১ 
এ সহকারী ১ 
প্রহরী ১ 
চাপরাসী 
এই সকল কর্ধচারীর বেতন ন্যুনকল্পে মাসিক একুনে 
৮৫০২ টাকা-_ইহ1 ছাড়া আছে বাড়ীভাড়া, কাগজপত্র, 
বিজলি খরচ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কমবেশী মাসিক খরচ 
বাবদ ১০০৯২ টাক! ব্যমমভার প্রতিটি শাখাকে বহন 
করিতে হয়। এই বায় নির্বাহ কর! নূতন নৃতন শাখার 
পক্ষে কষ্টকর। মনে রাখা উচিত আযাদের দেশ 
গরীব। বাহিরের আদব-কায়দায় অযথা! অর্থ ব্যয় ন! 
করিয়া যাহাতে অল্প খরচে ব্যবসায় চালানে৷ যায় তাহাই 
আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে ধখন একজন 
এজেণ্ট, একজন কেরানী আর একজন খাজাক্ষী দ্বার! একটি 
ক্ুদ্রায়তন শাখা! পরিচালনা! করা যায়, তখন আমাদের 
দেশেই বা কেন উহা! সম্ভবপর হইবে না? 


বাহিরের চাকচিক্য যদিও আমরা! গ্রহণ করিয়াছি, 
তথাপি ওদেশের কম্মকুশলতা আমর] আয্মত্ করিতে 
পারি নাই। ইংলগ্ড বা আমেরিকায় চেক দাখিল করিয়া 
পাচ-সাত মিনিটে টাকা তোল! যায়; আমাদের দেশে 
কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বপিয়। থাকিয়া, দালানের 
কড়িকাঠ গুনিয়াও টাক। পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির ছোয়াচ আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির 
কম্মপদ্ধতিতে তেমনভাবে লাগে নাই। টাইপরাইটার 
মেপিন ব্যবহার সত্বেও প্রেসকপি আমরা ছাড়ি নাই। 
হাতে লেখ! হিসাবের থাত।, ব্যাঙ্ক পাসবহি আজও বেশীর 
ভাগ ক্ষেঞ্ে আমর! ব্যবহার করিতেছি । মোমের বাতি, 
গালার শিল-মোহরের মোহ আজও কাটাইয়া উঠিতে 
পারি নাই। তাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা ব্যাপারে 
আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক কম্মচারী নিয়োগ 
করিতে হয়। বিদেশ প্রথায় অধিকতর যন্ত্রপাতির সাহায্য 
গ্রহণ করিলে ব্যবসায়ের অনেক ধ্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। 
কাগজপত্রের অপচদ্বও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে । 


২৪, 
পারি পারাপার 


বর্তমানের মুদ্রাম্ফীতির চাপে জীবনযাপনের ব্যয়ভার 
এখন বহুগুণ বাড়িয় যাওয়ায় ব্যাক্ক-কর্মমচারীদের বেতনের 
হার বদ্ধিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বেতনের আকর্ষণে 
ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আঙকাল শিক্ষিত যুবকবৃন্দ 
ধাবিত হইতেছে। ব্যাঞ্ষের চাকুরী এখন আর অল্প- 
শিক্ষিত ব্যক্তির বর্শস্থল বলিয়া বিবেচনা করা 
যায় না। 

স্বাধীন ভারতে যে নবজীবনের হুক্রপাত হইবে 
তাহাতে অগ্থান্ত শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ও উর্বতিলাভ করিবে। অন্তর্বাণিজ্ে ও 
বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের আসন 





প্রবালী 


১৬৬ 





প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে। বৈদেশিক বিনিময়-কার্ধ্য একমাত্র 
বিদেশ প্রতিষ্ঠানগুলিরই একচেটিয়া ব্যবসায় থাকিবে না। 
বত্ব পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আমর! ভারতবাসী 
এদ্দিকেও আমাদের কর্মনিষ্ঠার পরিচন্ন প্রদান করিবার 
স্থযোগ পাইব। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে 
কেবলমাজ্র বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর, স্থবিধা আদায় করিয়! 
ব্যাঙ্ককর্ীর অবসর গ্রহণ করিলে চলিবে না। জনসাধারণের 
সেবাই ব্যান্ধিং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানতম কর্ম । সে আরর্শ 
কর্থে বূপায়িত করিতে যে মনোযোগের প্রয়োজন তাহাতে 
শৈথিল্য প্রকাশ করিলে ব্যান্ব-ব্যবসায়ের উন্নতির পথে 
প্রবৃল অন্তরায় দেখা দিবে। 


রাজবৈদ্য জীবক 
জ্ীস্বধাময়ী সেনগুপ্ত 


ভগবান বুদ্ধ যখন মগধে তাহার করুণ! ও মৈত্রীর বাণী 
প্রচার করিতেছিলেন, রাজ! বিধ্িসীর তখন মগধের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিদ্বিসার বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন, 
বৌদ্ধ সজ্ঘে সাহার বিশেষ যাতায়াত ছিল। গাহাদের 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাঁজ- 
পরিবারেও বুদ্ধের ধর্শের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক। 

রাজকুমার অভয় একদা অন্থচরগণসহ ভ্রমণে বাহির 
হইয়াছিলেন। শহরের প্রাস্তদেশে এক নির্জন স্থান দিয়া 
যাইতে যাইতে সহস! এক দিকে তাহার দৃহি পড়িল। 
দেখিলেন, এক স্থানে অনেকগুলি কাক কোন একটি বন্তকে 
খিরিয়া কলরব করিতেছে । তিনি অন্ুচরকে বিষয়টি 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিলেন । অনুচরটি ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি সুন্দর সগ্যোজাত শিশুকে 
কেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কাকগুলি মাংস ভক্ষণের 
আশাম্ তাহারই চতুর্দিকে কলরব করিতেছে । কুমার শিশু- 
টিকে তুলিয়া আনিতে বলিলেন। এবং আনিলে দেখিলেন 
শিশুটি তখনও জীবিত, আছে, কাকের! তাহার বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে পাবে নাই এবং বত্ব করিলে শিশুটি বাচিয়! 
যাইতে পারে। অসহাক্জ শিশুটিকে 'দেখিয়া গ্াহার মন 
করুণায় পুর্ণ হইল, তিনি শিশুটিকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া 
লালনপালন্‌ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া 
জীবন লাভ 'করিল বলিয়া শিশুটির নাম হইল জীবক। এই 
জীবকই উত্তরকালে স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ 
'করিয়! পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জীবক কোমার ভচ্চ”' নামে 


প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুমার কর্তৃক লালিতপালিত হওয়ায় 
তাহাকে 'কুমারভক্তঃ বিশেষণে অভিহিত করা হইত। 

পূর্ব ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন বৈশালী নগরী ধনে 
জনে হ্ুসম্বদ্ধ ছিল। সুন্দর স্থুসজ্জিত অট্রালিকশ্রেণী, 
প্রশস্ত রাজপথ, মনোরম উদ্যান প্রভৃতির শোভা সকলের 
নয়নমন পরিতৃপ্ত ও আনন্দে মুগ্ধ করিত। এই নগরীর 
সমৃদ্ধির খ্যাতি বহুদূর পর্য্যস্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অপূর্ব 
সুন্দরী নটী আম্রপালীর রূপগুণের খ্যাতিও বহুদূর নিস্তৃত 
ইইয়াছিল। 

বৈশালীর প্রতিদবন্বী ছিল রাজধানী রাজগৃহ | রাজ্জগৃহ 
সর্বদাই বৈশালীর সমকক্ষতা লাভের বা বৈশালীকে 
ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টায় রত ছিল এবং এই উদ্দেশ্টে রাজ- 
গৃহও বিশেষ সমৃদ্ধ ন্গরে পরিণত হইয়াছিল। বৈশালীর 
সহিত পান্না দিবার জন্য রাজগৃহ-রাজও শালবতী নামে 
এক অপরূপ বূপলাবণ্যবতী ও স্থশিক্ষিতা নটাকে আনয়ন 
করিলেন। 

কালক্রমে শালবতী অন্তঃসত্বা হইলেন, কিন্তু তাহার 
জীবিকা অর্জনে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এই সংবাদ গোপন 
রাখিলেন। যথাসময়ে একটি স্ন্দর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, 
কিন্তু নিষ্ুরা জননী একটি সাজির মধ্যে করিয়া সম্তানটিকে 
কোন নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য 
দাসীকে আদেশ করিলেন। এই পরিত্যক্ত শিশুই জীবক। 
কাহারও কাহারও মতে রাজকুমারই জীবকের পিতা । . 

রাজকুমার কর্তৃক সত্বে পালিত হইয়া ক্রমে বয়ংপ্রাপ্ত 


পো, 


রাজধৈজয জীবক 


২8১ 





চলে জীবক টিকিৎস! হিস্তাশিক্ষায জন্য তক্ষশিল। গমন 
করিলেন । তক্ষশিল! বিশ্ববিস্তালয় তখন ভারতবধের শ্রেষ্ঠ 
বিশ্বাবস্ভালয়কূপে বিশেধ প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছে ! ছুর- 
দূবাস্ত হইতেও বনু রাজকুমার, ধনী ও সন্তান্ত ব্যক্তির 
পুতঅগণ এই বিশ্ববিস্ভালয়ে শিক্ষালাডের জনা গমন 
করিতেন। তক্ষশিল| বিশ্ববিস্ভালগ্নের ছাত্রগণ সকলের 
শ্রদ্ধা ও সম্্ম আকর্ষণ করিতেন এবং & বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিও বিশেষ মূল্যবান বলিয়। পরিগণিত হইত। বৌক্ছ 
জাতকের বহু গল্প তক্ষশিল! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণে পুর্ণ। 
এই সকল জাতকের গর্প হইতেই তথাকার ছাত্রদ্রীবনের 
সুন্দর সথম্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ত্রি-বেদ, ধন্ুবিদ্যা, শস্ষ- 
বিদ্যা, চিকিৎলাবিদা। প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যার সবগুপিই 
এখানে শিক্ষ, দেওয়া হইত। জীবক এই বিশ্ববিগ্যাপয়ে 
একজন ন্প্রনিদ্ধ চিকিৎসকেন্প নিকট সাত বদর ধনিয়া 
দর্ধপ্রকার চিকিৎসাধিগ্তা শিক্ষা ও অধিগত করিয়া 
ফেজিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পরীক্ষা দিতে হইল। 
তাহার অথ)াপক তাহাকে একটি কুঠার দিয়া আদেশ 
করিলেন, তক্ষশিলার সমীপবন্তী কয়েক যোঞ্জন স্থান 
অনুসন্ধান করিয়া এমন কোন একটি বুক্ষলতা৷ বা নূল লইয়া 
আসিতে হইবে, যাহা মানবের কোন রোগ-প্রতিষেধকরূপে 
ব্যবহার করা যাইবে না। জীবক সমস্ত স্থান তপন তর 
করিয়' খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও এমন একটিও বৃক্ষলতা 
তাহার দৃিগোচর হইল না যাহা মানবের কোনই কাজে 
লাগে না। তিনি বিষঞ্ন মনে ফিরিয়া আপিয়া অধ্যাপককে 
তাহার বিফলতার কথা জানাইলেন। গাহার সন্দেহ 
হইল, হয়ত গ্রাহার শিক্ষা! স্থসম্পূর্ণ হয় নাই! কিন্ত 
অধ্যাপক তীভার এই উত্তরে বিশেষ প্রীত হইলেন ও গ্াহাকে 
প্রভূত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বংদ তোমার শিক্ষা 
সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
চিকিৎসা-বাবপায় অবলম্বন কর। এই বলিয়! তিনি গ্রাহাকে 
পাথেয়-স্ববূপ কিঞিৎ অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। 
গুরুর আনর্বাদ ও পাথেয় সম্বল করিয়৷ জীবক 
গুহাতিমুখে রওনা হইলেন। তখনকার দিনে যানবাহনের 
বিশেষ কোন স্থবিধা ছিল না, পথও ছিল দুর্গম । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পঞত্রজেই যাতায়াত করিতে হুইত। তক্ষণিলা 
হইতে রাজগৃহের দূরত্বও নিতান্ত কম নয় কাজেই পথি- 
মধোই গীাহার গ্ুরুদত্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল.। 
তরাং কিছু উপার্জনের প্রত্যাশায় জীবক কোন এক 


নগরে উপস্থিত হইয়া! জাপনাকে চিকিৎসক বলিব প্রচার - 


জ্লরিলেন। সেই নগগরেই. এক মহাধনবান, শ্রেচীর স্বী বিশেষ 
অহস্থ হুইয়। পড়িয়াছিযেন।. হার চিকিৎসার জন 


তাহারা জীবককে - আহ্বান করিলেন । জীবক তাগাকে 
পনীক্ষা করিয়া কিঞিৎ গলিত স্তবৃত গাজার নাসামধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দিলেন। গলিত ত্বত নাসিকার মধ্য দিয়া মুখ- 
গহ্বরে প্রবেশ করিতেই এ রমণী তাহা মুখ হইতে 
বাহির করিয়া ফেলিয়া এঙ্জন দসীকে এ ত্বত তুলিয়া 
বাখিতে আদেশ দিলেন। এই দৃপ্ত দর্শনে জ্ীবকের সন্দেহ 
জন্িল যে, এ নারী অবশ্ই নীচ ও কুপণন্বভাবা হইবেন, 
স্থৃতরাং তিনি সত্ব তীহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া এ 
স্থান হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু 
উক্ত রমণী তাহাকে মাশ্বস্ত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি 
নীচমন! নছেন, পরস্ধ একজন সগৃঠিণী এবং প্রদীপ জাগানো! 
অথবা মন্তরূপ ক্ষোন কাজে লাগিবে বলিয়া ই ত্বৃত তুলিয়া 
বাধিয়াছেন। অতঃপর ধীরে ধীরে এ মহিলা ত্স্থ হইয়া 
উঠিলেন এবং চারি সহশ্র হ্থবরপমুদ্রা প্রধান করিত] 
চিকিৎসককে পুরস্কৃত করিলেন। উপরন্ত গাহার স্বামী, 
পুত্র ও পুত্রবধূ প্রতোকে চারি সহত্র করিয়া ্ববর্ণমু্রা দিলেন, 
তদুপ র তাহার স্বামী একটি রুতদাস, একটি ঞতদানী ও 
অশ্বধুগলসহ একটি শকটও উপহার প্রদান করিলেন। 

জীবক রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া উক্ত: জেশীগৃহে 
গ্রাপ্ত সমূদয় অর্থ রাজকুমার অভয়ের হস্তে প্রদ্দান করি- 
লেন। কুমার উহা! গ্রহণ না করিয়া সমুদয় অর্থ তাহাকেই 
প্রত্যর্পণ করিলেন এবং গ্কাহাকে রাগ্গৃহেই বসবাস 
করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুদিন পরে "বাজ 
বিশ্বিণার একবার কঠিন রোগগএরস্ত হইয়া পড়িলে জীবক 
তাহাকে চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করায়, রাজার অনুরোধে 
তিনি রাজবৈদে।র পদ গ্রহণ করিলেন। এইবপে ক্রমে 
ক্রমে চিকিংসকরূপে জীবকের খাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ক্তাহার অপূর্ব্ব চিকিৎসার গুণে "অনেক কঠিন 
রোগী ও সম্পূর্ণ সবস্থ হইয়! উঠিতে লাগিল । শিশু-চিকিৎসায় 


নৈপুণোর জন্যও গ্াহার খ্যাতি হইয়াছিল। 


এক সময় রাজগৃছের এক ধনী শ্রেষী কঠিন শিরঃপীড়া 
রোগে আক্রান্ত হুয়া পড়লেন। নগরের সকল খ্যাত- 
নামা চিকিৎসকের চেষ্টায়ও পীড়া! উপশম না হইয়া 
বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। ক্রমে সকল 
চিকিৎসকই গ্রাহার আরোগ্যের আশা তাগ করিলেন, 
অবশেষে শ্রেঠীর অত্তব়স্বজন শেষ চেষ্টাস্বরূপ রাজবৈস্তের 
শরণাপন্ন হইলেন, রাক্জাও স্বীবককে চিকিৎসা করিতে 
অচ্মতি প্রদান করিগেন। জীবক আলিয়া রোগীকে 
পরীক্ষা করিলেন. এবং গাঁহার নিজের পারিশ্রমিকস্বরূপ 
লক্ষ মুন্্রা ও রাজার প্রণামীত্বরপ সমপরিমাণ মুদ্রা অধ্রিম 
রাবী করিয়া! রোগীকে প্রশ্ন করিলেন বে তিনি প্রথযে এক 
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পারছে, তৎপরে অপর পার্থ এবং অবশেষে চিৎ.হকউয়া এমনি- 
ভাবে প্রত্যেক অবস্থার সাত মাস করিয়া! শব্যাশায়ী হইয়া 
থাকিতে পারিবেন কিনা । হ্োগী রোগবস্্রণায় অধীর হইয়া 
উপশমের আশাম ' যে-কোন নিয়ম মানিষ্কা লইতে প্রস্তত 
ছিলেন, স্থতরাং এই বিধানেও সম্মতি জাপন করিলেন। 
জীবক তখন গাহাকে শষ্যার সহিত শক্ত করিয়। বীধিয়া 
মন্তকের তালুতে অস্ত্রোপচার করিয়া মস্তিফের মধ্য হইতে 
ছুইটি পোক। বাহির করিয়া ফেলিয়া ক্ষতস্থান সেলাই কৰিয়া 
দিলেন। এই পোক] ছুইটিই শ্রেষ্ীর জীবন বিপন্ন করিয়া 
তুলিয়াছিল। এত প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে চিকিৎসা- 
পঞ্চতি কতদূর উদ্ভত ছিল, এই কাহিনী হইতেই তাহা 
প্রমাণিত হয়। 
পোকা ছুইটিকে বাহির করিবার পর হইতেই ধীরে 
ধীবে উক্ত শ্রেহীর পীড়ার উপশম হইতে আরস্ত হইল, কিন্ত 
শেষে এমন হইল যে, তিনি আর ধৈধ্য ধরিয়া উপরোক্ত 
প্রত্যেক অবস্থায় পাত মাস করিয়। থাকিতে পারেন না। 
তখন জীবঝধ$াহাকে সাত দিন করিয়া এক অবস্থায় থাকিতে 
বলিলেন। রোগী; সম্পূর্ণরপে আরোগ্যলাভ করিলে পর 
ছিনি গাছকে কেন এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া এক এক অবস্থায় 
খাকিতে বলিয়াছিলেন এবং এ নিয্নঘ পালন ন| কর! সন্েও 
রোগী কিরূপে নুস্থ হইলেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। 
বাজবৈদ্য বলিলেন, বন্ততঃ রোগীর এক সপ্তাহ করিয়াই 
এক এক অবস্থায় থাকার প্রয়োজন ছিল, কিন্ত গোড়ার 
সাত্ব যাস কালের কথা না বলিলে তাহার এ এক 
সন্তাহও খৈধ্যধারণ করা সম্ভব হইত না, সেইজন্যই তিনি 
-এই কৌশন অবনম্বন করিয়াছিলেন। 
এই অপূর্ব চিকিৎসার ফলে জীবকের খ্যাতি প্রস্ভৃত পরি- 
মাণে বৃদ্ধি পাইল। রাজা বিশ্বিসারের অন্থরোধক্রমে তিনি 
ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুকগণেরও প্রয়োজনমত 
চিকিৎসা! করিতেন। ক্রমে তিনি বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত 
রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। আবক-প্রদত্ত আত্রবনে 
বুদ্ধ মাঝে মাঝে বাস করিতেন। একবার ভগবান্‌ 
বুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্তে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিরেচক গ্রহণে 
গীড়ার উপশম ঘটিত, কিন্তু বিরেচক গ্রহণ করার মত 
শারীরিক'অবস্থা তাহার ছিল না। এহেন সন্কটকালে 
জীবককে খাহ্বান করা হইল। সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া জীবক তয়ার আসিয়! উপস্থিত হইলেন এবং একটি 
ছন্দর প্রস্ফুটিত পল্প তগবান বুদ্ধের চরণে প্রদান করিয়! 
প্রণাম করিলেন । পল্গটি দেখিয়া! বুদ্ধ বিশেষ গ্রীত হইলেন 
গু তাহ স্বান্্রাণ করিলেন। অতঃপর কিন্ংকাল নানারপ 
আলাপ আলোচনা করিতে করিতেই তিনি বিশ্বে 
অহঙব করিলেন থে কোররল খধধ সেবন না বন্থা সনে 





১৪৫ 
তিনি নিজেকে একটু একটু করিয়া সুস্থ বোধ করিতেছেন 
জীবককে এই বিষধে প্রশ্থ করায় তিনি জানাইলেন যে, এ 
পল্সের মধ্যেই গঁতধ ছিল, সাপের সঙ্গে তাহা! ধেহাত্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া! কাধ্যকরী হইয়াছে। 

বাজ! বিশ্বিসারের পারিবারিক চিকিৎসা! এবং বৌদ্ধ 
সজ্যের ভিক্ষুদের পরিচধ্যা করিয়া জীবক অপর কাহারও 
চিকিৎসা করার অবসর পাইতেন না। অথচ কঠিন ও 
দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকের! তাহাদের সমুদয় ধনসম্পত্তির 
বিনিময়েও জীবকের সাহাষ্য প্রার্থনা করিত। বিশেষতঃ 
এই সময় মগধে কুষ্ঠ,শোথ, বন্ষ্া, গণ্ড ও অপস্থার এই পাঁচটি 
রোগের বিশেষ প্রাছূর্তাব ঘটে । এই সকল রোগী তাহা” 
দের চিকিৎসা করার জন্ত জীবককে বিশেষ অন্গনয়-বিনয় 
করা সত্বেও তিনি সময়াভাব হেতু তাহাদের প্রত্যাখ্যান 
করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাহারা মনে করিল যে, 
জীবক ডিক্ষুদের চিকিৎসা! করার জন্তই ত অপর কাহারও 
চিকিৎসা করার সময় পান না, অতএব ভিক্ষুসজ্ঘে যোগদান 
করিলেই অপর ভিক্কুগণ তাহাদের শুশ্রাধা করিবে এবং 
জীবকও চিকিৎসা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া এ 
সকল রোগগ্রন্ত ব্যক্ষি ভিক্াসজ্যে যোগদান করিতে লাগিল 
এবং এই উপায়ে রোগমুক্ত হইয়া! পুনরায় গাহস্থ্যাশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। একবার দৈবক্রমে এইরূপ 
একজন গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত জীবকের সাক্ষাৎকার 
ঘটিয়া গেল। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে 
পারিলেন যে, এ ব্যক্তি এবং অঙ্গুূপ আরও অনেকে স্বার্থ 
সিদ্ধির জাশায় সত্ঘে যোগদান করে এবং রোগ মুক্তির 
পরেই সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে। এই বিষ্টি তিনি বুদ্ধের 
গোচরে আনিলেন এবং অভুঃপর বুদ্ধ এই নিয়ম প্রবর্তন 
করিলেন যে, এরূপ কোন প্রকার রোগগ্রত্ত ব্যক্তিকে আৰ 
সঙ্ঘে গ্রহণ করা হইবে না। সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্বেই 
প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, ভাহার এরপ কোন 
রোগ আছে কিনা, থাকিলে তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের 
অন্থমতি দেওয়া হইবে না। রোগ গোপন করিয়া কেহ 
সঙ্বে প্রবেশ করিলে তাহার প্রব্রজ্যা অসিদ্ধ হইবে এবং 
তাহাকে বহিষ্কত কর! হইবে । ও 

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্বে তিনি চুন্দ কম্মারপুত্ত 
নামে এক গৃহী কর্তৃক প্রদত্ত শুকর মাংস ভক্ষণ করিয়া 
পীড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ও জীবক তীহার চিকিৎস! 
করেন। কিন্তু দেহত্যাগের উপলক্ষ্য-স্বরূপই এই ব্যাধি 
বৃদ্ধকে আশ্রয় করিয়াছিল, কাজেই এইবার জীবকেন 
চিকিৎসায় আপাত ফল লাভ ঘটলেও গ্াহাকে রোগমুক্ত 
কক্দিতে পানধিজ না, এই ব্যাধি উপলক্ষ্য বহিদবাই ভগবান 
বুঝ হনকাপন্থিতির্্যাগ,অংত-কবের | . | 
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মকালফেল! উঠেই দাক্গাঁৎবৌদিতে এক চোট বাগড়া হয়ে 
গেল। দাদা লিখে থাকেন-সগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, খন 
ফেটা আনে। সেদিন রবিবার । সকালে উঠেই দাদার 
মাথায় লেখা তর করলে। সটান গিয়ে বসলেন টেবিলের 
সামনে । এদিকে সকালে উঠেই বৌদি ব্যন্ত-সমন্ত হয়ে কি 
বলতে এলেন--“বলি গুনছ" । দাদ! বাধ! দিয়ে বললেন-.*না, 
গুনছি না, শুনব না” ।--“বলছিশাম কি”**্ভ্র কুচকে দাদা 
বললেন---উ হু ছু, এখন নয়, পরে এসো। লেখার ভাৰ 
আসছে। | 

যৌদি বেন্সিয়ে এলেন ঘর থেকে । দাদা কলম বাগিয়ে 
ধবে কাগজ টেনে নিলেন। খানিকক্ষণ বসে রইলেন চোখ 
বুজে । পা-টা একবার দোলালেন, ছুবার টান করে তার পরে 
এক সময় হঠাৎ গুটিয়ে নিয়ে ঝটপট হয়ে চেয়ারে বস- 
লেন। লেখ। আরভ হ'ল । এক পাতার ছু" লাইন লিখলেন, 
খ্যাচ করে কেটে ফেললেন। গল্পটা কেমনতর কবিতার 
ধরণ নিয়ে আসছে । আর এক পাতা সুরু করলেন। নাঃ, 
ভাবটা বড় এলোমেলো, জমাটবাধা নয়। ফড়ফড় করে 
কাগজটা ছি'ড়ে কাগক্স-ফেল! বাক্সে ছুড়ে দিলেন। 
কলমটা ধরা রইল হাতেই, কাগজটা সামনে। দাদা 
প্রথমটা বাইরের তাকালেন, তারপরে স্থিরদৃ্টি নিক্ষেপ 
করলেন ছাদে । একবার ভাবটাকে ধ্রতে পারলে হয়। 
টুটি টিপে হিড়হিড় করে টেনে আনবেন কলমের ভগাতে। 
ঘণ্টাখানেক কাটল। বৌদির জরুরী কথার দরকার। 
অস্বস্তিতে এ ঘরের কাছাকাছি ঘুরঘুর ঘরে গেলেন। 
দাদা একমনে ভাবছেনই । গল্প ভাবতে প্রবন্ধ আসে, 
প্রবন্ধ ভাবতে কবিতা বেরোয়। সব মিশিয়ে একেবারে 
জগা-খিচড়ী। দাদ। উঠে দাড়ালেন। প্রথমে ধীরে ধীরে, 
তারপরে ভ্রতবেগে পায়চারি স্থরু করলেন | পা ব্যথা করে 
উঠল, বিষম বিরক্ত হয়ে বিছানায় শুলেন একবার। খানিক 
পরেই দিব্যি একট ভাব মনে জমে এল। এক অতি- 
আধুনিক কবিতা । 

তারপরে, তারপরে'"*এই যাঃ। ভাবটা গেল বুঝি 
পালিয়ে। স্বাদ সজোরে কলম কামড়ে ধৰে ভাবটাকেই 
বোধ হয় আটকাতে চাইলেন। বৌদি কিন্ত আন্ন খাকতে 
পাক্ষলেন না। একেছায়ে ঘরে ঢুকে পড়ে ধললেন-০গুজছ, 
ধার কিন্ত তোহান্ম শুনতেই হবে : 

- হা বন্বযুচাখে তাকিয়ে বললেন-াখ সন্ঠাইহব ন্ট 


দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাট্নি, আর টিউশনি । বাড়ী 
এসে কোথায় কয়লা, কোথায় রে কেরোলিন, কোথায় 
কোন্‌ জিনিস সন্তা--ভাবতে ভাবতে, জানতে জানতে, 
ছুটতে ছুটতে ত প্রাপান্ত। ছুটির দিনটা) যদিই-ব! একটু 
নিজের কাজ নিদ্বে বসলুঘ, অমনি এলে গোল বাধাতে ? 

বৌদির অাতে ঘা লাগল। রেগে উঠে বললেন-স্" 
কাজের কথ। বলতে এসেছি, শুনতে ইচ্ছে হয় শোন, নব 
শুনো না। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এর পরে পাওয়াই 
যাবে ন! হয়ত। খোজ করে ক" মণ কিনে ফেলতে হবে। 
আজ কাপড়ে পারমিট পাওয়। যাবে, সেখানে যাওয়া! 
দ্রকার। মাপের গ্রথমে কণ্টোলের এবং বাজারে গিয়ে 
মণিহারী খুচরো! সওদাও অনেক করা অত্যাবপ্তক। এক- 
বার বেরেতেই হুবে। 

বৌদির কথায় দাদার মাথা ঘুরে উঠল। বললেদস- 
তার মানে লারাটা দিনের ধাকা। পারব না, বলছি আজ 
ও লব পারব না। আঙ্গ একটু লিখবই। 

বৌদি ক্র কুঁচকে বললেন-_ঘণ্টা ছয়েক ত দেখছি চোখ 
বুজে বসে আছ, কত কসবংই করছ, এক পাতা লেখাও ত 
বেরুল না। 

ধাদা চটে ব্নীালেন--অত সহজে লেখ! বেকোয় না 
বুঝেছে। লেখা একটি তপস্তা। বার ধ্যানে আহান্ব 
নিদ্রা ঘুচে যায়, মন চলে বায় স্বপ্নলোকের ওপারে। 
সেখানে যে বেদনা, যে আনন্দ, যে শাস্তি,--বে***। 

বৌদি অধীর হয়ে বাধ! দিয়ে বললেন-_খাক্‌, মে লৰ 
আযার বুঝবার দরকার নেই। আমি জানি খেতে না 
পেলে কষ্টের সীমা! থাকবে না, হাহাকাবে অস্থির হয়ে 
উঠতে হবে। পাগল হইনি তযে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে 
স্বপ্রলোকের বেদনা অন্থুভব করতে বসব। 

দাদা ক্ষিথ হয়ে বললেন--আমি পাগল ।--নয় তো! কি। 

কথায় কথায় দাদা-বৌদ্দিতে হয়ে গেল একচোট বগড়া। 
বৌদি শেষটা রাগে শুমবাতে গুমরাতে বেরিয়ে এলেম-_. 
লিখে উদ্ধার করবে সবাইকে । এদিকে সংদারটা ডেসে 
যাকৃ। মেয়েটা বছয় পাচেকের হল, লেখাপড়া না 
শিখে মৃখখু হচ্ছে, কার কি। এই খুকী, বইপত্র নিয়ে 
পড়তে বোস্‌ বলছি। নয় ত চুলের গটিটা টেনে ছি 
খৈজাধ, গুধেছিস । . | 

বছঝ পাটেকের বেসে খুকুমণি খাঁরানাঙ 


হয 





আারছিল। যার কথায় সম্ভয়ে একবাম্ব তার সখের বীবন- 
বাধা চুলে হাত বুলিয়ে নিলে । তারপরে প্রথম ভাগখান! 
নিয়ে বারান্দায় এসে বদল। বৌদিও বসলেন পাশে । পড়,, 
গড়গড়িয়ে পড়ে য. বলছি । ও কি, অমন এদিক-ওদিক 
তাকাচ্ছিস কেন দেব এক চড়। 
খুকুমণি তবু উস্ধস্‌ করতে লাগল । বাপের আছুরে 
মেয়ে সে। সকাল থেকে বাপের অবস্থা দেখে তার অবাক 
লেগে গেছে। বাগারাগি করে দাদা তখন ক্ষিপ্ত 
প্রায় । সশবে। ঘরময় পায়চারি কবে ছিন্নন্থত্র কবিতার 
ভাবটার সঙ্গে প্রায় ধ্বত্তাধত্তি স্ করে দিয়েছেন । 
তাকিয়ে তাকিয়ে খুকুমণি ফিস্ফস্‌ করে বললে-বাবা'র কি 
হয়েছে মা, অমন করছেন কেন। 
বৌদি একবার তাকিয়ে দেখলেন। গম্ভীর মুখে 
বললেন মাথায় ভূত চেপেছে, তাই ক্ষেপে গেছেন। 
ভূত সম্বন্ধে খুকৃমণির ধারণ! অস্পষ্ট ' কিন্তু তিন-চার 
দিন আগে পাড়াতে একটা ক্ষাপা এসেছিল। সে খালি 
উঠত, বসত, লাফাত, প'য়চারি করত, হাত-পা ছু'ড়ত। 
কাছে গেলে মারতে আসত । 
খুকুমণির মে বাপারট। মনে ছিল। ক্ষাপ] সম্বন্ধে 5য় 
ছিল নিদ'রুণ। বাবা ক্ষেপে গেছেন শুনে মুখ তার কালো? 
হয়ে গেল কিছুক্ষণ "চুপ করে থেকে সে হঠাৎ ডুকরে 
কেদে উঠল-_আমি কেমন করে বাবার কাছে যাব বাবা 
কেন ক্ষেপে গেল***। 
দাদা তখন ভাবে বিভোর "হয়ে সম্ভবঞ্ঠঃ কবিতাটাকে 
মনে মনে এক রকম গুছিয়ে এনেছেন, কান্নার শবে 
সচকিত হয়ে কঞ্পলোক থেকে ধপ করে পড়লেন এসে 
কঠিন বাস্ুব-জগতে। একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। 
ভাবলেন পড়াতে গিয়ে খুকুমনিকে বৌদি মেঝেছেন। 
মেয়েকে মারা তিনি মোটে »হ করতে পারতেন না। দাতে 
ঈীত চেপে বললেন--যত সব অশিক্ষিতের কাণ্ড । না 
আছে বিদ্যেবুদি, না আছে ছেলে ময়ে মানুষ করার শিক্ষা । 
শুধু ভান বানা করতে আর ঘরে বস ঝগড়া করতে । দেখগে 
আজকালকার মেয়ের কিন করছে । কবিত! লিখছে, 
গান গাইছে, দেশোদ্ধারে এগোচ্ছে, ঘর-সংসার গুছোচ্ছে, 
হাট-বাঙ্গার করছে। কেউ কি তোমার মত ঘরে বসে 
বসে শুধু হ্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকছে ।***হ*:, এমন ুন্দয় 
গাবটা জমে এসেছিল, দিলে নষ্ট করে। 
টান মেঝে টেবিল থেকে কাগজ বলম তুলে নিয়ে দাঙ্গা 
ঘর থেকে বেনিয়ে গেলেন ।** 
বৌদি প্রথমটা হতবুদ্ধি। তারপরে খুকুমণিকে টানতে 
ঈানতে গিয়ে রাক্নাঘরে ঢুকলেন শুধু জানি রান 


পরক্ষণেই চুপ চুপ শবে এ ঘরে এসে হাজির । আমি 
এতক্ষণ বসে বসে পরীক্ষার পড় তৈরি করছিলাম, আর 
যজা উপভোগ করছিলাম দাদাবৌদির ফগড়াতে। 
শশব্যন্ত হয়ে উঠলাম । অগ্রিমৃত্তি বৌদি ঘরে ঢুকেই হাত 
থেকে বইট নিলেন ছিনিয়ে _বাবে ত চল। 

অন্ত হয়ে বললাম _কোথায় ।-_শুধু ঘরে বসে রাধি আৰ. 

ঝগড়া করি, আর কোনো গুণ নেই, ওঃ। সংলার গুছিয়ে 
যুদ্ধের বাঙ্জাবের এত বড় টালটা সামলাল কে শুনি? আয় 
ত .একেবারে ন'শ পঞ্চাশ টাকা, আমি না থাকলে 
শুয়ে মরতে হত, হ্যা। ওঠো, ওঠো, বাজারে বাব। 
আমরা যেন আর জিনিষ কিনে আনতে পারি না। 

অবাক হয়ে বললাম--তুমি ফাবে, রান্নার কি হবে। 
খুকুমণিই বা থাকবে কোথায়। দাদা ত বোধ হয় রেগে 
বেনিয়ে গেলেন । 

স্পন্ত', বেরিয়ে গেলেন । মাথায় চেপেছে ত্কৃত, বাড়ী 
থেকে বেরু"ব আন্ত ” দেখগে হয় ত গেটের পাশে আম- 
গাছটার তল'য় বসে লিপছে । কিছু ভাবতে হবে পা, তৃমি 
ওঠ । খুকুম্ণব আজ পাশের বাসায় নেমস্তপ্প | আমবা ফিরে 
এসে ভাতে ভাত বারা করে নেবো এখন যাবেত 
লীগগির তৈরি হও । নয় তো ভেবেছে কি-_-একাই আজ 
চলে ধাব। ঘর থেকে বেরুতে জানি নে না কি' সংসারের 
ঝামলায় বেরুবাব সময় পাই নে, তাই না এত খোচা। 

বৌদ্দি সবেগেই বেরোবাঝ জনা তৈরি ভতে গেলেন । 
আমি মার উচ্চবাচা করতে গ্গাহদ পেলাম না। 

বাড়ী থেকে বেরুবার মুখে জাদা ডাক দ্ি'লন- এ কি, 
কোথায় যাওয়া হচ্ছে । 

বৌদি উত্তর ন' দয় গটুগটু করে এগিয়ে গেজেন। 
আমি বলল'ম-_ বৌদি বাজারে বেরুচ্ছেন, আমি সঙ্গে 
বাচ্চি। ? 

দাদা সটান উঠে দীড়িয়ে পড়ে বললেন- বাকাকে । 
দেখ ভাল হবে না, এখনও ফেরো বলছি । ফিরলে না, 
আচ্ছ1!। আমিও এমন এক কাণ্ড করব দেখবে এখন। 

ফু চি চি 

বাজ'র করে ফিরতে বান্তল একটা । তবু কণ্ট্বোলের 
ফ্লোকান রইল, পারমিটের দোকানে বাওয়াই হল না। 
শুধু বাজাবের ক'টা খুচবে। জিনিষ, এবং মনিহারী ফ্োকানে 
পছন্দমত কিছু জিনিদ কিনতেই এতখানি বেলা। 
ঠিক ভপুরের ঝা বাঁ. রোচ্ছ,রে এক রিক্সা বোঝাই 
জিনিসপ নিয়ে যখন বাসায় ফিরলাম, ক্ষ্ষাতৃফায়, ছ'জনেই 


পা 


জাবি 


২ 





ক্ষধন বিষম ক্লাত্ত। বৌদির মেজাঙছগ অগ্তহে চড়া 1 
এর পরে গিয়ে বান্না করতে হবে ত.? ঝি নেই, চাকর 
নেই, দায় বত আমার । এই ঠিক বলে রাখলাম ঠাকুরবি 
তোমাকে, ঘর-সংসার ছেড়ে ছুড়ে একদিন নিশ্চয় 
বেরিয্ে পড়ব। আমি কেন একা ঘরে বাইরে খেটে 
মরব। এমন সংপার না করলে কি হয়। আজকেই 
গিয়ে বলছি-্্ধার সংসার সে বুঝে নিক। আমি বাপের 
বাড়ী চললাম। 

চু্গনে ক্লাস্ত দেহে বাড়ী এসে ঢুকলাম। পাশের 
বাড়ীর বারান্দায় বনে খুকুমণি তার বন্ধুর সঙ্গে খেলা কর- 
ছিল। বললে--ওদের বাদায় আমি খেয়েছি, মা। 

স্প্বেশ-বৌদি এদিক ওদিক তাকালেন। গাছতলায় 
দাদার বই খাতা ফেলা, তিনি কাছাকাছি কোথাও 
নেই । বৌদি নীচু গলায় বললেন--তোর বাবা কৌথায় 
রে খুকু? 

খুকুমণি বন্ধুর সঙ্গে খেলতে ব্ত্ত। বললে--বাড়ীতেই 
তো ছিলেন। খুঁজে দেখোগে। 

খুজতে আর হ'ল না। ভিতরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম 
রারাথরে শব উঠছে--ছ্যাক্‌, ছ্যাকৃ। 

তীত্র কৌতৃলে সেই ধুলাপায়েই দাড়ালাম গিয়ে 
দরক্ধায়। দেখি কাত হয়ে ভাতের হাড়ির মাড় ঝরছে। 
মাটির কলসীটা উল্টানো৷ ' ঘর জলে ভেসে গেছে । আর 
দাদা এদিকে কাচা তেলে মাছ ভাজতে দিয়েছেন। মাছ 
ছিটকাচ্ছে ফট্‌ ফট্‌। থুস্তি হাতে হতভস্ত দাদা থ' ধনে 
দুরে দাড়িয়ে আছেন। 

বৌদি আর আমি পরম্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে 
উঠলাম । দাদা চমকে উঠে বললেন-সযাক, এসে গেছিস্‌। 

হাসি 'চেপে বললাম_-এসে তো গেছি, কিন্তু এটা 
কি হচ্ছে দাদা। 

ফ্াদা খুস্তি ফেলে হাত ধুতে ধুতে বললেন__ 
কি আর হবে? রাগ করে ফেলেছিলাম, তারই 
প্রায়শ্চিত্ত । জানিই তো! মত্ত কম্দী সব বাগ্ারে 
বেরিয়েছ,। ফিরতে নিশ্চয় একটা । এমন সময় 
তেতে পুড়ে এসে যা বান্না হবে, সে মুখে দেওয়া 
ধাবে না। তাই রান্নাটা সেরেই ফেলছি। এই 
ভাতট তো! হয়েই গেছে, মাছটাও এই এক্ষুনি করে 
ফেলছি । এ মাছগুলে! বড় ছিটকোয়, নয় রে। আগে 


জানলে অন্ত যাছু আনভাম।:. ৌরা আসবার আগেই 
ঝ্বাঙ্গা হয়ে যেত। 

বৌদি আমি ছু'্জনেই হেসে ফেললাম। বৌদি বললেন, 
হাজার রকমের অন্ত মাছ আনলেও কাচা তেলে মাছ 
ছাড়লে মাছ ছিটকে উঠবেই। কি যেবুদ্ধিসব! 

হেসে বললামস্প্হায়, হায়, বৌদি, আর কথ! বলো! না। 
করেছ কি, কবিকে কলম ছাড়িয়ে শেষটা খু ঘরালে। 
এমনি কলির কাণ্ড। 

বৌদি রুত্রিম ভিন কনে ভি বউকে 
যে খোচা দিয়ে বাইরে যেতে বাধ্য করলে সেটা বুঝি 
তোমার দাদার দোষের হ'ল না? 

দাদা গম্ভীরমূখে মাথা নেড়ে বললেন--মোটেই না। 
আধুনিক কালে আপিসে রয়েছেন বড় বাবু, ঘরেতে গিষ্ী। 
ভাববার সময় অল্প, লিখবার সময় কম। প্রেরণার বেশী 
রক্তম জোর চাই তো। খোঁচাটা দিয়ে তবু লেখার একটা 
প্রট পেয়ে গেলাম।* বৌদি সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে 
বললেন--ওমা, আমাকে নিয়ে আবার গল্প লিখতে বসবে 
নাকি। সেকখ! আগে বলতে হ'ত। লেখার নায়িকা 
হবার কায়দাটা একটু না হয় জেনে নিতাম। অন্তত 
ঝগড়াটা তো করতাম না। 

দাদা আর আমি হেসে উঠলাম । দাদা হাসতে হাসতে 
বললেন--আমিও আর বাপু লিখতে বসছি নে। খুব শাস্তি 
হয়েছে। আমার ওই আপিস আর টিউশনি আর 
কনট্রোলের দোকান ঘোরাই স্থখের। সবন্বতীর উপাসনা 
করে হাজামার দরকার নেই। 

বৌদি ক্রভর্গি করে বললেন--্যা, যে কাজ হারে 
সাজে । শুধু শুধু আমার আট আনা দামের কলপীটা 
ভাঙল, কাচা তেলে মাছ ভেঙে গেল। ছা-পোষা জীব, 
তার আবার ঘোড়া-বোগ। কেরাণীর আবার লেখার 
বাতিক। 

দাদ] চটে উঠলেন--শুনেছিস্‌ খোচাটা। লক্ষ্মী বোন্‌, 
আমি যর্দ সময় না পাই, দোহাই তোর, দাদার অপমানের 
প্রতিশোধটা তুলতে হবে । লিখে ফেল্‌ দেখি একট। গল্প, 
এমনি এক বৌদির কথা। 

বৌদি উজ্জ্বল মুখে চোখ নাচিয়ে বললেন--বেশ তো, 
লিখুক না.দেখি। কোন গুণ তো৷ নাকি আমার নেই, 
তবু একটা গল্পের নায়িকা হতে পারব তো। 


উ্ীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ রঃ 


ব্দেশের খক্ষিণভাগস্থ বিস্তৃত জঙলাকীর্ণ ভূঙাগ সক্দরবন 
মামে খাত । তন্মধ্যে যে অংশ চব্বিশ পয়গণা জেলার 
ক্ষিণাংশে অবস্থিত তাহাই পশ্চিম হুন্দরষন। পশ্চিম 
সন্দরবনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে কাজিন্দী ও পশ্চিষে 
হুগলী নদদী। অসংখ্া নদীর অবস্থান হেতু এই অঞ্চলের 
ঈরক্ষিণগাগ বহু স্বীপ ও বধধীপে বিভক্ত হইয়াছে। 

পূর্বের এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ও হিংঘ্র শ্বাপদসন্কুল ছিল। 
এতদিন গণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই ধায়ুণা চলিত ছিল যে, 
ঘয়মে এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত নবীন। সম্প্রতি কয়েক 
বৎপয় হইল জয়নগর-মজ্জিলপুর নিবাসী অদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
ফালিদাস দত্ত মহাশয় এই হূর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া 
ঘে সকল এঁতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন ভাহার 
ফলে বঙ্জদেশের ইতিছাসে এক নৃতন অধ্যায় উদঘাটিত 
হইয্বাছে।১ এই অঞ্চল হইতে বহু গ্রাচীন মন্দিরের ও 
অন্তান্ত গৃছা্গির ভগ্রাবশেষ, অষ্টধাতু, পাথর ও পোডামাটির 
বছ দেবদেবীর মুত্তি, তাত্রপট্টলিপি, মৃৎপান্র ও প্রাচীন সুদ 
পাগুয়া গিয়াছে ।* 

প্রাচীন তাবতীয় সাহিত্যে এই অঞ্চলের ফোন উল্লেখ 
জেখা যায় না কিন্ত টলেমীর মানচিত্রে কাখিসন ও মেঘা 
নামক ছুই নদীর মধ্যে “পলৌরা" নামক একটি নগরের 
উল্লেখ দেখিতে পা এয়া যায়।* 


(১) প্রবাসী বঙ্গ সাহিতা-সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি 
বনদীগোপাল মজুমঙগার মহাশয়ের ভাষণ। 

€২) ক। বরেশ্ অনুসন্ধান সমিতির মনোগ্রীক--৩৪ ও €নং 

খু 7 08810806 01 096 00012 00108 (109111791), 811081 
উ655500, এব12ত 0 আত 


গ। বরেঝ অনুসন্ধান সমিতির বাধিক কার্ধ্যবিবরসী, ১৯২৮-২৯, 
পৃঃ ২১-২২। ৃ 

ঘ। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেলের এ ॥ 
প্রঃ ২৪৫ 


৬ 1 10550001155 1180 01 50911770765 2310. (20105 3 100৩ 
8105690৮ ০0 00৩ 3875178. 98815, [8118090, ঢু, 1). 2380606৩, 


পৃ. ১৬। 

চ 117280) 17686078000 0৮০09, ০: এছ 
পৃ. ২০২, ২৭৭ ও ০1, ১. ০, 2-1১৪৫-সপৃ, ৩২১ । 

(৩) অজ্জকোর্ড বিখবিভালর প্রকাশিত এফ, জি, মোনাহানের 
০8৫8 24897 থা 5474০" নামক পুকে উলেমীর মানচিত্র । 


১৮৭৯৪ 


প্রাচীন হুক্রা তাত্রপট্রলিপি,* বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিতা,* 
ভিব্যারোজ,৬ ভ্যানডান জ্রক" ও রেনেলের” মানচিজ 
হইতে জান! বায় বে, এতদঞ্ল দিয়া গঙ্গার প্রধান শাখা 
প্রবাহিত থাকায়--ইহা! অন্ততম প্রধান বাণিজা পথ ছিল। 
এক্ষণে এই শাখা আদিগঞ্গ! নামে খ্যাত। এই কারণেই 
বোধ হয় এই অঞ্চল এতাদৃশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কিন্তু 
কিরূপে এই সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া শ্বাপদসন্থুল 
জঙ্গলাকীর্ণ হইল তাহাই আশ্চধ্যের বিষয়। জস্ভবতঃ 
ভূমিকম্প, ভূমি-অবনমন (90008670900 ) প্রভৃতি 
প্রারুতিক বিপধ্যয় ও আদিগঙ্গ! ক্রমশঃ মিয়া যাওয়াতেই . 
এইরূপ ঘটিয়াছে। 
এই অঞ্চলে ভূযি-অবনমনের বহু প্রমাণ পাওয়া বায়। 

কর্ণেল গ্যাসট্রেল ফরিদপুর, ষশোহর ও বাখরগঞ্জ জিলার 
বেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিয়াছেন :--. 
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স্বর্গীয় আর. ডি, ওল্ডহাম লিখিয়াছেন,_- 
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(৪) মহারাজ! লক্ষণ সেনের দক্ষিণ গোবিজপুর তাজ্রলিপি.* 
2)18051748078 ০0 527968 ৮5 ৪51 00081 11855100098, 01. 
সা, পৃ ৯৪1 ৪ 

(8) ক। বিপ্রদাস চত্রবর্তীয় "খনসার ভাসান”--বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ পঞ্জিক, ১৩৪৩ 

খ। মৃকুন্দরাম চত্রবর্থায় “চণ্ী কাব্য"-ইঙিরা প্রেস সংখরণ পৃঃ 
২১২০২ . 

গ্। বাংলার পুরাবৃত্ত--্রীপরেশচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ পৃঃ ১৮১৯ 

(৬৯) ভিবাারোজ---১৫৪, হ্ীষ্টাবব 

(৭) ভ্যানভান ক্রক--১৬৬৪ * 

৮) জেষস্‌ রেগেল--১৭৬৬---১৭৭৭ * 


নিক্ধঙজের কতিপয় প্রান শিল্প-লিশজ 


হী 
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উপরোক্ত ভূমি অবনমনের ছৃষটাস্ত ও অন্যান্য ভৌগোলিক 
কারণে ওল্ডহাম সাহেব মনে করেন সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে 
স্থন্দবববনের এই অঞ্চল গাঙ্গেয় বন্ধীপের অস্তভূ'ক্ত ছিল না। 
ইহা স্বতন্ত্র ও শুষফ স্থানবিশিষ্ট ছিল। 769782/) ০7 
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গে 180 
উপরোক্ত উদাহরণ ব্যতীতও অন্যানা অনেক প্রমাণ 
পাওয়া ধায় যাহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
এতদঞ্চলে ভূমি অবনমনের ফলে বহু গৃহ ও মন্দিরাদি 
ভূপ্রোধিত হইয়াছে । জয়নগর খানার অন্তর্গত ২৬ 
নং লাটে রাইদীঘির গাঙ নামক নদী প্রবাঞ্ছিত। ভাটার 
সময় নদীর ফ্লাধারণ সীমারেখা হইতে প্রায় ৮ ফুট নিয়ে 
বৃহৎ ইষ্টকনির্মিত গৃাদির ভগ্রাবশেষ দেখা যায়। 
সম্প্রতি এই অঞ্চল হইতে আমি কতকগুলি প্রাচীন 
শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি । তাছাদের সহিত ভারত 
ও বহির্ভীরতের অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক 
শিল্প-নিদর্শনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ত আছে। উপরোক্ত 
ভূমি অবনমন, অন্তান্ত ভৌগোলিক কারণ ও এই সমস্ত 
শিল্প নিদর্শন হইতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, নিয়বঙ্গের 
এতদঞ্চলের ইতিহাস অতীব প্রাচীন । হয়ত বা অন্ু- 
সন্ধানের ফলে কোনদিন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত 
ইহার গভীর যোগন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে। 
প্রথমটি একটি হত্তনিশ্দিত মৃৎ্পান্তর। ইহার বহির্তাগে 
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ইঞফি। জয়নগর থানার অন্তর্গত ৩৪নং লাটের রূপনগর. 
নামক গ্রামে সৃতি! খননকালে এই ম্বৎপাতটি পাওয়া যায়। 
বর্তমান অবস্থায় ইহার সঠিক বয়স নিণয় করা কঠিন। 
কিন্তু অনুরূপ ম্ৎ্পাত্র মিশরের প্রাচীন কবরের মধ্যে পাওয়া 
গিয়াছে । শবদেছের সহিত এইরূপ মৃৎপাত্রে খাস্পানীয় 
ও অন্যান্য উপকরণাদি দিবার ব্যবস্থা মিশরে প্রচলিত 
ছিল 1১০ সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে আৰিকামেড়ু নামক স্থানে 
ভারত-সরকারের খননকাধ্যের ফলে এযারেটাইন স্তরের 
ও নিয় হইতে অনুরূপ 4099/96 70818” সমেত পাত্রথণ্ড 
পাওয়া গিয়াছে ।১১ অতি প্রাচীনকাল হইতে, সম্ভবতঃ 
নব্যপ্রস্তর যুগ্ন হইতে সার! পৃথিবীতে এই প্রকার "5868 . 
[08108* চিহ্নিত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হুইয়৷ আনিতেছে। 
প্রাচীন চীনে১২, মোটলেকস্থ টেমসে১৩ ও অন্যান্য 
প্রাচীন স্থানে ইচার সঙ্ধজান মিলিয়াছে। যুগপরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে উক্ত চিন্কের আসল উদ্দেস্ত ক্রমশ:4লোকে তুলিয়া 
যায় এবং ইহা আলঙ্কারিক চিহ্ হিসাবে ব্যবহৃত হুহতে 
থাকে। 


ঘ্িতীয়টি একটি পোড়ামাটির মাতৃকামুঠি। ইহ উত্ধে 
মাত্র ছুই ইঞ্চি। আদি গঙ্গার একটি শাখা নালুয়ার গাঙের 
কতক অংশ মঞ্জিয়া গিয়াছে । উক্ত স্থান খননকালে প্রায় 
২* ফুট নিয় হইতে এই মুর্ডিটি পাওয়া বায়। এই মাতৃকা- 
সুদ্তির হস্ত ও নাসিক! টিপিয়। তোল। ( 0109)60 ) ও 
চক্ষু দুইটি অতিরিক্ত খণ্ডয় যোগ দ্বারা গঠিত। চস্কুর উত্ত 
অতিরিক্ত খগ্ডদ্বয় না থাকিলেও উহার চিহ্থ বেশ পরিষ্কাক্স। 
হরগ্পা যুগ হইতে অগ্ঠাবধি ভারতের নানাস্থানে এই 
প্রকারের মাড়কা-মুতি পাওয়া বাক্ক। পশ্চিম সুন্দরবনে প্রাপ্ত 
এই হুঙিটির সঠিক গঠনকাল বদিও নির্ধারণ করা যায় না 
তথাপি ডাঃ ক্র্যামরিশের মতে এইরণ আদিম ধরণের মুক্তি 
গুলি খুব প্রাচীন। তিনি লিখিয়াছেন,-- 
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উক্ত মুষ্টি অত্যন্ত আদিম ধরণের এবং উহা! ২* ফুট 
ভূগর্তনিয় হইতে প্রাপ্ত। সে কারণ নিঃসন্দেহে অস্কমান 
করা যায় যে, মুণ্তিটি অত্যন্ত গ্রাচীন। 

তৃতীয়টি একটি সমচতুক্ষোণ চৌকী । ইহা বেলে পাথরের 
তৈয়ারী এবং চারিখানি পায়াবিশিষ্ট । ইহার আয়তন 
১৫১১২৮৯ ইঞ্চি। মথুরাপুর থানার অধীন কন্কণদীঘির 
২৬নং লাটের একটি মজা] পুরিণী খননকালে ১৬ ফুট 
ভূগর্ভনিয় হইতে ইহা পাওয়া যায়। দক্ষিপ-ভারতের তিনা- 
ভেলী ( জিবাস্থুর ) নামক স্থানে খননকালে প্রাগৈতিহাসিক 
শিক্প-নিদ্শনদমূহের সহিত অন্থরূপ একটি চৌকী পাওয়া 
যায়।১৫ শঙ্মর্দনের জন্য এইরূপ ভ্ত্রব্য প্র,গৈতিহাসিক 
কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গুধযুগেরও অনুরূপ 
চৌকী পাওয়। গিয়াছে কিন্তু উহার আকারে হ্ুত্র ও 
অলঙ্কারবহল। ৩০** বৎসর পূর্বের প্রাচীন মিশরেও 
অন্থরূপ চৌকী ব্যবহৃত হইত, কিন্ত উহাদের কোন পায়া 
থাকিত না।১৬ 

ভৌগোলিকদের মতে বঙ্গদেশ বয়সে নবীন । চব্বিশ 
পরগণা জিলায় ও ইচার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে যে সকল 
প্রাগেতিহাসিক নিধর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা 
ম্পটই প্রতীয়মান হয় বে, উক্ত স্থান আদৌ নূতন নহে 
বরং উহা এত প্রাচীন বে, ইহার ইতিহাস অন্ধকারে 
আচ্ছন্প। পধ্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও প্রত্বপ্রস্তর ও 
নব্যপ্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন হুগলী, মেদিনীপুর ও 
বর্ধমান জেলায় পাওয়া গিয়াছে । ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্বে ভি-বল 
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গোবিন্দপুর গ্রামের ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুনফুন নাষ' 
গ্রাম হইতে এরূপ একটি নিদর্শন প্রা হন ।১৭ মেদিনীপুর 
জেলার বঝাটিবনি পরগণায় তামাজুড়ি নাম গ্রামের 
অধিবাসিগণ ভূমি-খননকালে তাত্তরনিশ্মিত একটি কুটার-ফলক 
ভূনিয় হইতে আবিষ্কার করে ।১৮ বর্ধমান জেলার হৃর্গাপুর 
নামক স্থানের নিকট অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনলমূহ 
পাওয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে এ সকগ নিষর্শন ভারতীয় 
্রত্বতত্ববিভাগের পূর্বশাধায় পরীক্ষার জন্য রহিয়াছে । 
সম্প্রতি পুনরায় মেদিনীপুর জেলার কাড়গ্রাম মহকুমার 
অধীনে বামাল নামক গ্রামে নব্য-প্রস্তরযুগের কতকগুলি 
নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে ।১৯ 

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ ব্যতীত পশ্চিম রাট়ের ষোড়শ 
মাতৃক৷ চিত্রলিপি ও বীকুড়াস্থ বিহারীনাথ পর্বত্গাত্রে যে 
শিলালিপি আছে তাহাদের সহিত হরগপা ও মহেঞ্জোদড়ো! 
নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহালিক লিপির নিকট-সাঘৃষ্ঠ 
আছে এবং তুলনামূলক আলোচনার ফলে বোধ হয় 
যে, এক সময়ে উক্ত লিপি এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল। 
বাকুড়ার কুঁজকৃড়া গ্রামে প্রাপ্ত কয়েকটি আলিপনা-চিত্রের 
সহিতও প্রাগৈতিহানিক এবং ব্রান্ধীখরোস্টী লিপির ঘনিষ্ঠ 
সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়। 

এই সকল নিদর্শন ও লিপিসমূহের আলোচনা হইতে 
বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশ আদে। নবীন নহে। বৈদিক 
ও পৌরাণিক সাহিত্য হইতে জানা যায়, বন্কাল এই 
অঞ্চল পক্ষী ইত্যাদি নামীয় অনাধ্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। 
বঙ্গদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা৷ একমাত্র প্রত্ব- 
তান্ধিক খনন-কাধ্যের দ্বারাই উদ্ধার কর! যাইতে পারে। 
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পতঙ্গ 
জীপৃর্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


কয়েকদিন চলিয়া গেল-_ 

ধলা জিনিষগুলি যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছে । রিজিয়া! 
উপস্থিত ছিল । সে কাকালে করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে । 

স্কল আবার বন্ধ হইয়াছে দিন দশেকের জন্ত। আপাততঃ 
কোন কাজ নাই। বাহিরে একটি থানায় একটা শোভাযাত্রা 
বাহির করিবার তোড়জোড় চলিতেছে । ধলারা কয়েকজন 
এবং ন্তন্ত স্ক'লের কতিপয় ছাত্র যাইবে স্থির হইয়াছে, কিন্ত 
কবে তাহার স্থিরতা নাই। স্থানীয় লোকে খবর দিবে, 
যখন সশন্ত্র পুলিসবাহিনী স্থানাস্তরিত হইবে তখন যাইতে 
হইবে--'শোৌভাযাত্রা বাহির করিবার প্রকৃষ্ট সময় তাহাই । 

এদিকে অর্থাভাব। সত্যর! টাকার অভাবে কষ্ট পাই- 
তেছে, প্রায়শঃই অনাহারে হ্থাটিয়া যাতায়াত করিতে হই- 
তেছে। তাহাদিগকে টাকা সরবরাহ করিবার উপায় নাই। 
অণিমা রায়ের যথাসর্ধস্ব গিয়াছে, যে টাকা এদিক-ওদিক 
হইতে আসিত তাহাও আসিতেছে না । মাত্র একজন ব্যাপারী 
সামান্ত টাকা দিয়াছেন । ধলারা গেলেও টাকার দরকার, 
নৌক। ভাড়া, খাওয়া, ফিরিবার ব্যবস্থা সবই প্রয়োজন | শচীন- 
বাবুতাই কয়েকদিন চিন্তান্বিত আছেন । 

ঠিক এমনই সময়ে একদিন রাতে পেট্রল পার্টির সহিত 
টাকা সরবরাহকারী অনিলের দলের একটা সংঘর্ষ হইয়াছে। 
তাহাতে ছুইজন কন্ষ্ঠেবল আহত হুইয়াছে। সে পাড়ার 
অনেকেই এখন হাক্বতে__অনিলও । অনিল সংবাদ যাহা 
দিয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, সংঘর্ষ এড়াইতে গেলে সত্য, 
স্বরাজ ও বিসুতি ধরা পড়িয়া! যাইত। তাহারা উহাদের 
সহিতই ছিল এবং মারামারির ফলে পলাইবার সুযোগ পাই- 
য়াছে আর অনিলদের বিচারের ভার মিঃ সেনের হাতে পড়ি- 
য়াছে-_এক মাসের বেশী জেল হইলে সব পগ্ড হইয়া যাইবে । 

শচীনবাবু চিন্তাকুল হইয়! অকারণ ঘুরিতে ঘ্ুরিতে একটা 
রেস্তোরণীয় চা খাইতে চুকিলেন ৷ মণিবাবু চা খাইতেছিলেন, 
তাহার পাশে একজন পুলিসের জমাদার | মণিবাবু সাদরে 
অভার্থনা করিয়! চা খাওয়াইলেন | শচীনবাবুকে বিষঞ্জ দেখিয়! 
মণিবাবু বলিলেন--কি ? আপনাকে যেন একটু বিমর্ষ মনে 
হচ্ছে? 

-স্থা। 

কেন? 

-অর্থাভাব | মাষ্টারের যা হয়-_ইস্ছুল বন্ধ মাইনে 
পেতে দেরি। ছাত্রের! নিয়মিতভাবে বেতন দেয় ন1। 


_তা তবটেই। কতকগ্তলো ছেলের অপকর্টের দরুন 
দেশের কত লোক কত কণ্ পাচ্ছে! 

-আপনার ভায়ের মামলার কি হল? সেই ছুরিমায়া 
ব্যাপার | 

মণিবাবু একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, তার আবার কি 
হবে? খালাস হয়ে যাবে | 

_যে ছুরি থেয়েছে, তার ত শুনলাম আড়াই বছর হয়েই 
গিয়েছে । 

_তা ত হবেই। 
হিসেবে__ 

-_জআজেে হী । 

শচীনবাবুর বাদাহ্ুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি 
উঠিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে । অন্ধকার রাস্তা, একাকীই 
ফিরিতেছিলেন, পথে একটা! কাঠের পুল, জায়গাটা! অসমান, 
তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছিলেন ৷ একটু আগে এক 
পশলা বৃষ্টি হইয়াছে, আবার খড়ি গু'ড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইল-_ 

কে যেন পিছন হইতে ডাকিল, মাষ্টার মশায় । 

পিছন ফিরিলেন, একটি লোক ফীড়াইয়া আছে, কিস্ত সেই 
অন্ধকারে আব্ছা দেখা গেলেও কে তাহা বুঝা যায় না। 
লোকটি ভাহার কাধে হাত দিয়া আন্দাজে হাত ধরিল। তিনি 
একটু বিস্মিত ও ভীত হইলেন-__কে ? 

লোকটি তাহার হাতে একখান! খাম গু'জিয়। দিয়া বলিল, 
আপনার চিঠি। 

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ ন| করিয়! সে চলিয়া গেল। পিছনের 
লাইট পোষ্টের আলো বাকের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্ত 
অন্পষ্ট। লোকটি দ্রুত চলিয়া গেল, মনে হুইল যেন কোন 
পুলিস অফিসার । 


শচীনবাবুর মনে সংশয় জাগিল, কিন্ত তবুও নির্সিগ্ুভাবে 
সেটা পকেটে পুরিয়া বাসায় ফিরিলেন। এতদিন আত্মরক্ষার 
একটা! ইচ্ছা! ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু বর্তমানে হাল ছাড়িয়া দিয়! 
অনিবার্ধ্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেছেন । 

বাসায় আসিয়! দেখেন খামের ভিতরে ছুইথানা দশ টাকার 
নোট এবং ছোট একটি চিঠি, নামধামহীন অপরিচিত লেখা-_ 
“সাবধান হইবেন, যে-কোন দিন খানাতল্লাস হইতে পারে ।” 
শচীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্‌ অজ্ঞাত দাতার দান ও 
সাবধান-বানী। 


সেটা ত অন্ত আইনে- বিপ্রধী 


হও 


প্রবাণী 


১৩৬ 





_ সেদিন বর্ধণ-মুখর দিবস, সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। 
শচীনবাবু বাসায়ই বসিয়া ছিলেন, অদূরে গলির মোড়ে পানের 
দোকানে একটা লোক বসিয়া থাকে নিত্য, নিয়মিত ভাবে। 
মাঝে মাঝে মনে হয় ও ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে, 
দিনে পঁচিশ বার পচিশ জায়গায় তাহার সহিত দেখা হয়, 
লোকটি গুপ্ত সংবাদদাতা সন্দেহ নাই_কিস্ত কে? শহরে 
নবাগত বলিয়া অনুমান হয়। 

আজ তিনি ভাবিয়! ভাবিয়া! বুঝিয়াছেন, সত্যর সাহিত্য- 
সমিতির এত কর্মতংপরতা কেন? তাহার সহিত বহু 
সরকারী কর্মচারীর খাতির থাকাটা আজ একটা মূলধনস্বরূপ 
হইয়াছে, না হইলে বহুপুর্ধে শৈশবেই এই বিপ্লব-প্রচেষ্ঠার 
অকালম্বত্যু ঘটিত। 

সারাদিন কোন কাঞঙ্জ ছিল না। বসিয়া বসিয়া দিন 
কাটিয়াছে, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন, কিন্তু তাহার 
পূর্বেই রিম্‌ বিম্‌ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। 

সন্ধা হইয়া আসিয়াছে, $ লোকটি নিধ্বিকার চিত্তে 
পানের দোকানে বসিয়া পান চিবাইতেছে আর দোক্তার 
পিক্‌ ফেলিয়া বৃষ্টির জলন্লোতকে স্তক্কারজনক রক্তিমতায় কুৎসিত 
করিয়া! দিতেছে । মিঃ সেনের বেয়ারা আসিয়া জানাইল, 
তাহাকে মিঃ সেনের বাড়ীতে একবার যাইতে হইবে। 

শচীনবাবু অনুমান করিলেন, মেঘমেছুর সন্ধ্যায় মিঃ সেনের 
বোধ হয় কাব্যপ্রীতি জাগিয়! উঠিয়াছে, তাই তাহার সহিত 
সন্ধ্যাটা কাব্যালোচনায় কাটাইয়া দিতে চান। শচীনবাবু 
ঘরে ছটফট করিতেছিলেন, ছাতা লইয়া বেয়ারার সঙ্গে 
বাহির হইয়া পড়িলেন। 

পথে অন্ধকার | মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির কেরো- 
সিনের ডিবা ছবলিতেছে__-আলোর স্বপ্নতায় পথের অন্ধকার 
গাড়তর হইয়া উঠিয়াছে। শচীনবাধু চলিতেছিলেন, মাঝে 
মাঝে বৃষ্টির ছাট্‌ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। বেয়ারা গেট 
খুলিয়! তাহাকে ভিতরে আসিতে বলিল । শচীনবাবু বিশ্মিত 
হইলেন, বাড়ীপ্ন ভিতরে লইয়া যাইতে চাহিতেছে কেন? 
ভুল করিয়া নয় ত]...হয় তমি: সেন ভিতরেই আছেন। 

বেয়ারা শয়নকক্ষের একটা চেয়ারে তাহাকে বসিতে 
বলিয়। চলিয়৷ গেল। 

কেহ কোথাও নাই, কেবলমাত্র শিশুকন্তাটি খাটের উপর 
নিত্রিত। ডেপুটিবাবুর বাড়ীর একেবারে অন্দরে একাকী 
বসিয়া থাকিতে থাকিতে শচীনবাবু বিন্ময়-মিশ্রিত আত্ষৈ 
ঘামিয়া উঠিলেন। এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ত পূর্বে 
কখনও পড়েন নাই। 

মিসেস সেন একদিন মাত্র সাহিত্য সাঁমতির উৎসবে 
মিনিট পীচেকের স্ব ছিলেন, কিন্তু তাহার সঙক্ষে তেমন 
আলাপ পরিচয় তো হয় নাই... 


ভাবিয়! ভাবিয়া! শচীনবাবু কিছুই স্থির করিতে পান্সিতে- 
ছিলেন না। হঠাৎ মিসেস সেন এক প্লেট খাবার ও চা 
লইয়! আসিয়া টেবিলে রাখিলেন। নমস্কারাস্তে অত্যন্ত সহজ 
নুরে বলিলেন, খেয়ে নিন্‌। 

অবাক বিম্ময়ে শচীনবাবু তাকাইলেন, ব্যাপারটা বিশ্বাস 
হয় না, অথচ একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ভাবে মিসেঘ্‌ 
সেন, যিনি কড়া হাকিমকে কড়া শাসনে - রাখিয়া সিগারেট 
কণ্ট্ঠোল করিয়াছেন বলিয়া শহরে কুখ্যাতি। 

শচীনবাবু বিষূড়ের মত বসিয়া! ছিলেন। তিনি বলিলেন, 
সমিতি গড়বার জনে এত লন্বা-চওড়া কথা বললেন জার 
এখন একেবারে চুপ করে আছেন ? 

* শচীনবাবু কোন জবাব না দিয়া একটা সিাড়া মুখে 
পুরিলেন। মিসেস্‌ সেন একটু হাসিয়া বলিলেন, অবাক 
হয়েছেন বোধ হয়? 

_হ্ী। এ ধরণের ব্যাপার ত নাটক-নভেলেও ঘটতে 
দেখা যায় না। 

-_কিত্ত এত অধাক না হয়ে এবার খাওয়াতে মন দিন 
দেখি । 

শচীনবাবু জানিতেন, মিসেস সেন বড়লোকের মেয়ে 
এবং তার বাব! যে হাতখরচ তাহাকে দেন তাই নাকি মিঃ 
সেনের মাহিনা হইতে বেশী। তিনি একটু ভাবিয়! বলিলেন, 
আমাকে কি খাবার জন্তেই ডেকেছেন ? 

_না। আর একটু কাজও আছে। আপনাকে একটা 
জিনিষ নিতে হবে । নেবেন ত? 

_ গ্রহণযোগ্য হলে নিশ্চয়ই নেব। 

মিসেস্‌ সেন জাচল হইতে দশখানা দশ টাকার নোট 
বাহির করিয়া! বলিলেন, এটা আপনি নিয়ে যান। 

-আমি | টাকা নিয়েকি করবে ! 

__দিলুম__যা হয় করবেন। 

শচীনবাবু শঙ্কিত হইলেন-__চারি পাশে গুপ্তচরের দল 
তাহাকে উদ্ধযন্ত করিয়া তুলিয়াছে, শেষে কি ইনিও ! বলি- 
লেন-নিতে আমার আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, আপনার 
ঘান গ্রহণ করবো কেন? দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ করলেও কি 
ইচ্ছামত খরচ করতে পারবো । 

- আপনার প্রথম প্রশ্রের জবাব-_দরকার জাছে বলে 
করবেন । আর দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে খুশী টাকাটা খরচ করবেন । 
যাই হোক্‌, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চট্পট্‌ খেয়ে 
নিন। 

শচীনবাবু কহিলেন, আপনার দান গ্রহণ করতে আমি 
অপারগ । 
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--তা'হলেও--আমাকে কেন দেবেন ? 

-জামার ইচ্ছে। 

-অন্তকে ত দেন না! 

-আপনি কেমন করে জানলেন? 

-_অন্ততঃ খ্যাতি শুনতাম তা হলে। 

খ্যাতি নেই, বরং কৃপণ বলে বদনাম আছে জানি। 
কিন্তু এ পুলিস আর ম্যাজিপ্রেটদের চা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে 
করে না। কিস্ত আপনাকে খাইয়েছি__ 

- আমি দরিন্্র হতে পারি কিন্তু অন্তের দান গ্রহণ করতে 
আমার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে সেইজভেই-_ 

মিসেস্‌ সেন চট্‌ করিয়! টীকা কয়েকটা তাহার বুক 
পকেটে গু'জিয়া দিয়া বলিলেন, উনি বোধ হয় আসছেন-_ 

সঙ্গে সঙ্ষেই ন লোকের ছুরাগত কলরব কানে 
আসিল । বোধ হয় মিঃ সেন তাসের আড্ডা হইতে ফিরি 
ছেন। মিসেস্‌ সেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া! থাকিয়া বিলে, 
আর ইতস্ততঃ করবেন না_টাকা আপনাদের কাজে 
লাগাবেন। আমার সঙ্গে আনুন, পেছনের দরজা দিয়ে 
আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে উনি দেখে ফেললে 
বিপদ হবে । 


মিসেস ধেন তাড়াতাড়ি লঠন লইয়া অগ্রবপ্তিনী হইলেন 
এবং শচীনবাবু যেন অপরাধ করিয়! ধরা পড়িতে যাইতেছেন 
এমনি একটা উৎক্ঠা লইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন । 
অন্ধকার, পিছল উঠান। মিসেস্‌ সেন বারান্দায় ল্নটা 
প্লাখিয়া বলিলেন, আন্গুন _ 

শচীনবাবু অন্ধকারে মিসেস সেনের পিছন পিছন 
চলিলেন, এক রহুস্তময় রোমাঞ্ককর অন্কতৃতিতে তিনি পুলকিত 
হইয়া উঠিলেন। 

মিসেস্‌ সেন পিছনের ক্ষুদ্র দরজাট! খুলিয়া! বলিলেন, এ 
পথের হদিস জানেন ত? একটু এগিয়ে, পুকুরধারের রাস্তা 
দিয়ে ওদিকে গেলেই গলিতে পড়বেন । 

_ স্্যা জানি__ 

তিনি দরজ! দিতে যাইতেছিলেন...মিসেস্‌ সেন যেন একটু 
চকিত হুইয়! উঠিয়াছেন। ইতিমধ্যে রাস্তার কলরব নিকটবর্তী 
হইয়াছে। দুরত্ব সামান্ত হাত ছই__অনিলের কথাটা মনে 
হইল। এক মাসের বেলী জেল হইলে সত্যই সব নিবিয়া 
যাইবে । 

কি করিয়াই বা তাহাকে ভাকেন | হঠাৎ এক ঝলক 
বাতাসে মিসেস্‌ সেনের আাচলটা শচীনবাবুর একেবারে 
হাতের কাছে জানিয়া দিল তিনি তাড়াতাড়িতে হাই 
বরিয়া স্বছ জাকর্ষণ করিয়া কহিলেন-_ 

-শুদম-_ 

বলুন তাড়াতাড়ি-_ 


-_অনিলের ফেসূটা মিঃ সেনের হাতে আছে, দেখবেন 
যেন এক মাসের বেশী না হয়। 

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হুইয়৷ গেল। 

নিবিড় অন্ধকার । লঙগ্ঠনের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি অবর্চদ্ধ 
দরজার অন্তরালে বন্দী হুইয়! গিয়াছে । শচীনবাবু একটু একটু 
করিয়া পা বাড়াইয়া পুকুরপাড়ে আসিলেন__হুঠাৎ কাহারও 
সঙ্গে দেখা হইলে কি ভাবিবে এই আশঙ্কায় একবার এদিক 
ওদিক চাহিলেন, তাহার পর আর একটু ভাবিয়া চলিতে 
আরম্ত করিলেন। রান্তাটা জনশৃন্ত-_যাহারা যাইতেছিল, 
তাহারা মিঃ সেনের দল নহে। 

শচীনবাবু স্বন্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চলিলেন। 


বাড়ীতে আসিয়া শচীনবাবুর অস্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া! গেল, 
টাকা পাইয়াছেন, আপাততঃ সতাদের হুর্গতি ছু'চার দিনের 
জন্য কমিবে। তার উপর এই অভাবিতপুর্ব সহাহুভূতিতে 
তাহার অন্তরে একটা আশা! জাগিয়াছিল, হয়ত এসব নিরর্৫ধক 
নয়, হয়ত সত্যদের হুংখবরণ সাথণক হইবে, হয়ত দেশ স্বাধীন 
হইবে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তাহাকে পাইয়। বসিয়াছে-_ 
সেখানে ছুঃখকষ্ট থাকিবে না, শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ ও 
আহার্ধ্য মিলিবে । শাসকদের অত্যাচারে ও অবিচারে শত 
শত প্রাণ নষ্ট হইবে না, স্তায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবন 
যাত্রাকে সুষ্ঠ, করিয়া তুলিবে। 

মীরা যখন তাহাকে প্রশ্ন করিল, শচীনবাবু তখন আর 
গোপন করিতে পারিলেন না, সব কিছুই সবিস্তারে বলিয়! 
ফেলিলেন। মীর] সবিম্ময়ে কহিল, তা৷ হলে হয়ত সত্যদের 
জয় হবে, না গো? ওরাও যখন বুঝেছে__ 

-স্থ্যা, হয়ত তাই-_ 

বহুদিন পরে আজ মীরা ও শচীনবাবু অনেক গল্প-গাছা 
করিলেন। (যন একটা রঙ্ঠীন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাইয়াছেন... 
অন্থদার পৃথিবীতে যেন একটু নিরাপদ আশ্রয় মিলিয়াছে। 

অনেক রাত্রে তাহার! শয়ন করিলেন। বর্ধণক্লাস্ত শীতল 
রাত্রি। জানাল! দিয়া ভিজা বাতাস আসিয়া মশারি 
দোলাইতেছে। তাহার! দুমাইয়া পড়িলেন। 

রাত্রি ছু”টার পরে অকম্মাৎ শচীনবাবু যেন অহ্ুতব 
করিলেন, কে তাহার মাথায় ভিজা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াছে। 
বিছানায় উঠিয়া! বসিলেন-_ মীরা ঘুমাইতেছে। তিনি স্বছকণ্ঠে 
কছিলেন__কে? 

_ দরজা খুজুন স্তর-.'নারীক। 

শচীনবাবু. দরজা খুলিলেন- জন্ধকারে কে যেন ঘরে 
চুকিল। তিনি দেশলাইয়ের কাঠি দ্বালাইতে যাইতেছিলেন, 
আগন্তক কহিল, ছ্বালাবেন না সর । জামি স্ঠামলী। 

--ও% কি খবর বল ত! 
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-ধলাদারা যাচ্ছে ভর, কাল সেখানে শোভাযাআা হবে। 
আরও জন পনর আছে। টাকা অন্ততঃ এক শ' চাই, নৌকা 
ভাড়া হয়েছে তিরিশ টাকা!_ছুখান! নৌকো | 

তুমি কি করবে? 

-_ওরা সব নদীর ঘাটে বসে আছে, আমি টাকা নিয়ে 
গ্রেলে তবে রওনা হবে ! 

তুমি পারবে? এগিয়ে দেব | 

_নাঁনা। আপনি কখখনও আসবেন না। এখনও 
পুলিস আছে মোড়ে । আমি এমন পথে যাবো আপনি তা 
চিনবেন না । 

-পারবে একা | 

_স্্যা, একা এলাম, আর যেতে পারবো না। আরতি 
আছে মোড়ে দাড়িয়ে। 

-+ও আচ্ছা 

শচীনবাবু অন্ধকারে টাকা গুণিতে গুণিতে বলিলেন, কিন্ত 
একশত হয় না। আশি নিয়ে যাও-_তিনি সত্যদের জন্ত কিছু 
সঞ্চয় করিলেন । 

-তাই দিন__ 

স্তামলী হাত পাতিঘ্া টাকা! লইয়া বলিল, স্তর আপনি 
সাবধান থাকবেন, আপনার নামে ওরা খুব লাগিয়েছে, কিন্ত 
প্রমাণাভাবে আপনাকে ধরতে পারছে না । জানেন, এসৃ-ডি-ও 
আপনার ওয়ারেণ্টে সই করেন নি-_আপনি সাহিত্যিক, তাই 
বিশ্বাস করেন নি যে আপনি এসব হাঙ্গামার মধ্যে আছেন। 

স্তামলী অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল__-শচীনবাবু 
দরজায় ্রাড়াইয়া দেখিলেন, কালো! একটা! অশরীরী সির মত 
স্তামলী বড় রাস্তায় উঠিয়া ওপারের একটা ক্ষুত্র গলিতে চুকিল। 
অপরিসীম সাহস এই মেয়েটির ! এই অন্ধকারে এমনি করিয়া 
ও যেন কি এক ছুরস্ত আশা! বুকে লইয়! ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 1 
স্কামলীর অপস্য়মান ছায়ার দিকে চাহিয়া শচীনবাবু মনে মনে 
বলিলেন, তোমাদের ত্যাগ ও কৃচ্ছুসাধন যেন সফল হয়। স্বাধীন 
ভারতে তোমরা পুরস্কতহইবে, দেশের ছুঃখ মোচন হইবে। 





পরের দিনটা অত্যন্ত অস্বত্তিতে কাটিতেছিল-_ 

থানার সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
ফাক পাইলে তাহাতে আগুনও দেওয়া হইবে। যদি গুলি 
চলে তবে ধলাদের ছুই-এক জন নিশ্চয়ই মার! যাইবে-_অবস্ঠ 
মরিতে তাহাদের ভয় নাই, কিন্ত শচীনবাবু তাহাদের জন্ত 
একটা দারুণ উৎকঠা ভোগ করিতেছিলেন। 

বাকী চক্মিশ টাকা সত্যদের পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তাহারা এখন কোনও একটা গ্রামের লোকেদের বৈপ্লবিক 
কর্ে প্ররোচিত করিতে লাগিয়! গিয়াছে। 

সন্ধ্যায় পুর্বে মনটা! এত বিষঞ হুইয়! উঠিল যে, শচীমবানু 


প্রথালী 


সপ 
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জার গৃহে থাকিতে পারিলেন না_একাকী বাহির হুইয়। 
পড়িলেন। কয়েক দিন শ্রীমতী অধিমার সহিত দেখ! হয় নাই, 
একবার গেলে হুয়। 

পথে জনৈক দোকানদার সাদরে ডাকিয়া বসাইল, আল্গুন 
মা্টারমশাই বন্গুন, একটু চা খান। 

ইহার তাৎপর্ধ্য তিনি বুঝেন নাই, তবে ইদানীং আশ্চর্য্য ও 
রহন্তময় অনেক ব্যাপারই ঘটিতেছে তাই তিনি বসিলেন। 
বলা যায় না-__কোন সংবাদ হয়ত বা পাওয়া যাইতেও পারে । 

দোকানদার বলিল, খবর শুনেছেন বোধ হয়-_দারোগা 
খুন হয়ে গেছে । ছেলেদের উপর লাঠি চালাতে তারাও পাপ্ট! 
জবাব দিয়েছিল, তাই মরেছে। 

* শচীনবাবু শুনিলেন, এবং ইহার ভয়াবহ পরিণায কল্পনা 
করিয়া মনে মনে শিহরিয়া! উঠিলেন। ও চলিবে এখন 
পুিদের উন্কানিতে সম্প্রদায়বিশেষের গুগডামি, লুঠতরাজ, 
বেঠীরোয়া মারপিট এবং নারীধর্ষণ-__লাঞ্জনায় অপমানে পীড়নে 
কত লোকের জীবন ছুখ্বিষহ হইয়া! উঠিবে। 

আর একটা কথা সুম্প্__তিনি যে এ বিপ্লবীদের নেতা! 
একথা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত, তাহ! না হইলে এমন সব 
ঘটন! ঘটতে পারিত না। তাহার ভবিস্তং নির্ধারিত, আজ 
হোক্‌ কাল হোক কারাবাস তাহার অনিবার্ধ্য। 

তিনি উঠিতেছিলেন, দোকানী প্রশ্ন করিল-_ধলার! ভাল ত 
মাষ্টারমশাই ? 

শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, আমি কি করে জানবে । 

তিনি বাহির হুইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন এবং কিছুক্ষণের 
মধ্যেই মিস্‌ রায়ের বাসায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। মিস্‌ 
রায়কে সংবাদ দিতেই তিনি আসিলেন। কুশল-প্রশ্নের পর 
শচীনবাবু বলিলেন, তা হলে কলকাতা আর যাচ্ছেন না ত। 

_যেতে আর দিলেন কঁই ? 

-আমি দিলাম না ! 

_ষ্থ্যা। বললেন, থাকৃতে হবে-_ 

-যা হোক্‌--আঁপনার উপর আমার অধিকার জাছে 
একথা স্বীকার করলেন তা হলে? 

--আপনার কথাবার্তা ক্রমশঃই ঘুর পথ. নিচ্ছে-_ 

-_যাক্‌ সেকথা, নিশাযোগে আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের 
প্রয়োজন হতে পারে-__তার পথটা দেখিয়ে দিতে হয় | 

-__রাক্রে আমার বাসায় আসবেন ? 

_স্থ্যা! এর মধ্যে শুধু কর্তব্যজ্ঞানই নয় একটু রোমাজ্সের 
গন্ধও যে রয়েছে । | 

কত্ত একথা বলতে আপনার একটু কু$1 বোধ করা 
উচিত ছিল। 

--উচিত অব্তঠই ছিল, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ ঘ্বয়লে জার 
চলছে না। | 


পৌব 


_ পেছনের দরজ! টপ.কানে! আপনার পক্ষে যদি অসম্ভব 
না হয় তবে এই জানালায় আসাও সম্ভব এবং... 

শচীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, সময় নিকট হয়েছে, 
বোধ হয় আর অল্প কয়দিন। কিন্তু আপনার হাতে কত 
আছে? 

-পোষ্ঠাপিসে শ-পাচেক আছে, তা ছাড়া জার নেই 1 

_যাক্‌ যথেষ্ট ষূলধন আছে-_ 

_আপনার লক্গিত হওয়া উচিত ! 

_ আচ্ছা, আপাততঃ খুব সলজ্জধ ভাবেই উঠি তা হলে! 
তবে হাতে কিন্তু টাকা রাখতে লঙ্ফিত হবেন না আশা করি। 

শচীনবাবু হাসিতে হাসিতে চলিয়া আদিলেন। 





পরদিন সকালে ঘুম হুইতে জাগাইয়া মীর বলিল, 
শিগগির ওঠ। চাঁ খাবে । শচীনবাবু বলিলেন, এখানে দাও-_ 

পাও রান্নাঘরে চল । 

শচীনবাবু রান্নাঘরে গেলেন । সেখানে বসিয়া ধলা । ধলা 
বলিল, স্তর যা হয় কিছু খেতে দিন। বড্ড ক্লাস্ত-_ 

দারোগা! মরলো কি করে? 

_-বলছি। 

মীরা কয়েকটা মুড়ির মোয়া দিল- চায়ের জল গরম 
হইতেছে । ধলা! ছুর্ভিক্ষগীড়িতের মত খাইতে আরম্ভ করিল। 
তাহার পর বলিতে সুরু করিল- শোভাযাত্রায় ওখানকার 
ছাত্র নিয়ে প্রায় ছু'শ ছেলে ছিল। পতাকাবাহী লাঠিগুলো! 
একটু শক্ত দেখেই নিয়েছিলাম, থানার নিকটবর্তী হতেই বোধ 
হয় বেলা ১২টা হ'ল, তার! কিছু না বলেই হঠাৎ বেপরোয়া! 
লাঠি চার্জ করতে আরম্ভ করলে । কিছুক্ষণ মার খেয়ে অতিষ্ঠ 
হয়ে এক ঘা মারলাম দারোগাকে, কিন্তু এমনি চোট লাগল 
যে, সেই যে পড়ল আর উঠল না। ছু*'একজন কনেষ্টবলও 
ঘা থেয়েছিল, তার! পালিয়ে গেল-_আমরাও-ফিরে এলাম ।"." 

খানিকটা চা পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল__ নৌকো 
ভাড়া করা ছিল, আমরা চলে আসবো, হঠাৎ সংবাদ পেলাম 
পুলিসের হুকুমে দাঙ্গা আরস্ত হবে-_তারা মুসলমানদের 
বেপরোয়া লুঠ-তরাক্জ করতে হুকুম দিয়েছে-_এখন মেয়েদের 
সরানে! দরকার | ছু"খানা নৌকো বোঝাই করে ছেড়ে 
দেওয়া হ'ল, অন্ত একখানি মহাজনী নৌকায় আরও কিছু 
এল:..তখনই অপর প্রান্তে লুঠতরাজ আর নারী-হরণ আরম্ত 
হয়েছে__সাহাদের বাড়ী লুঠ হয়েছে, একটা মেয়েকে-..ধল! 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তার পর আবার নুরু করিল” 
আমরা দেখলাম অন্ততঃ আবধঘণ্টা তাদের আটকাতে না! পারলে 
এদিকে সব বেরুতে পারবে না। তাই আমরা বাজারের 
াস্তায় গেলাম তাদের মোহড়া! নিতে- মারামারি হ'ল, একটি 
দ্ধেলে মাথায় আহাত পেয়ে অজ্ঞান হ'ল, তাকে-পাঠিয়ে দেখি, 
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ওরা যেন একটু ভীত হয়ে দ্রাড়িয়ে গেছে-_এদিক ওদিক 
পালাচ্ছে__ 

আমরা চলে এলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা, হেঁটে রওনা 
দিলাম রাস্ত| ধরে । সারাদিন খাওয়া জোটে নি তবুও ছুটছি 
আমরা চারজন । ওরা সব ওপারের গ্রামে কোন আত্মীয়- 
বাড়ীতে গেল। কি বিশ্রী রাস্তা, বর্ধার জলে কাদাময় হয়ে 
গেছে, ভেঙে গেছে মাঝে মাঝে, সাতার-জল, অন্ধকারে পথ 
চিনি না, তবুও চলেছি-_ 

নদীর ধার দিয়ে আসতে আসতে কয়েকজ্ধন লোকের সঙ্গে 
দেখা । তার] মাছ ধরছিল- তাদের হাতে দেশী লগ্ঠন। শ্বল্স 
আলোয় আমাদের ভিজা কাপড় আর চলার ভঙ্গী দেখে 
বোধ হয় সন্দেহ করেছিল, তার উপর অত রাজ্ি। তারা বললে, 
শাড়াও, গ্রামের চৌকিদার আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা না 
করে যেতে পারবে না।, গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই অন্ত 
সন্প্রদায়ের লোক, তারা ওখানকার ব্যাপার জানত তংই 
বললে, “সেখানে মারামারি করে আসছেন ত? বললাম-__ 
না, মায়ের বিশেষ অনস্ুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি। তারা 
ছাড়লে না, আমরাও যাব না। শেষে তারা আমাদের জোর 
করে ধরে নিয়ে বাোঘে বললে । দেহে তখন আর তিলমাত্র 
শক্তি নেই, তাই বললুম, তাঁদের ডেকে নিয়ে এস, আমরা 
তোমাদের টং-এ অপেক্ষা করছি | তাই হ'ল, জনা ছয়েক রয়ে 
গেল আর ছুই জন“চৌকিদার ডাকতে গেল__ 

ধল! আবার কয়েক চুমুক চা খাইয়া লইয়া বলিল, শেষে 
আমরা স্থির করলাম জলে ঝাপ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা কক্সতে 
হুবে। হঠাৎ সুযোগ মিলল-_আমরা জলে লাফিয়ে পড়লাম-_ 

বর্ধার নদী, ছুরস্ত শ্রোত-_ওদের হৈ চৈ ক্রমেই দুরে সরে 
গেল, বুঝলাম বেশ জোরেই ভটিয়ে যাচ্ছি।...সারাদিম 
খাই নি, তার ওপর এই পরিশ্রম, শ্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, 
বুঝলাম বাচবার আর আশা নেই, হাত পা শিখিল হয়ে 
আসছে, চারদিকে অন্ধকার, কোথায় তীর বুঝবার উপায় 
নেই। ভাবলাম এমনি ভাবে কত লোক মরেছে ।-.. 

হঠাং দেখি গায়ে কি একটা! ঠেকলো-_-কলাগাছ। বেঁচে 
গেলাম । তার উপর চড়ে বসলাম, বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলাম । 
কিছুই জানি না__তোরে দেখি, প্রীমার-&্টেশনের ফ্লাট দেখা 
যাচ্ছে আর আমি ঘুরপাক থাচ্ছি। তখন একটু চেষ্টা করে 
উঠে এলাম-_ওয়ারেন্ট ত আছেই-_তারপর সরাসরি একে 
বারে বাড়ীতে চলে এলাম | মা ভাত রাধছে, ভাবলাম খেয়েই 

হুঠাৎ কে যেন বাহির হুইতে ডাঁকিল, স্তর | 

শচীনবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে কয়েকটি ছাজ 
তাহাকে ও মিস্‌ রায়কে জড়াইয়া একটা রোমান স্থষ্টি করিয়াছে 
তাহাদের একজন দীড়াইয়া ৷ 





২৫6 
শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হে? 

_ আমাদের ক্ষল কবে খুলবে স্তর ? 

_ সোমবার । 

শচীনবাবু অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিয়া আসিলেন। ধল! 
তখনও গোগ্রাসে মোয়া খাইতেছে। শচীনবাবু বলিলেন, 
শীগগির যা, ওরা ঠিক টের পেয়েছে__এসেছে কবে স্কুল খুলবে 
জানতে । 

ক্লান্ত পা ছটিতে ভর দিয়া দরজা ধরিয়া ধলা উঠিয়া 
াড়াইয়া বলিল, বড় ছুঃখ স্তর, যারা আমাদের এত কষ্ট দিলে 
তাদের একজনও ইংরেজ নয়, তারা আমাদেরই দেশবাসী, 
আমাদের ভাই-_ 

শচীনবাবু বলিলেন, পিছনের দরজ। দিয়ে, ময়রাবাড়ীর 
ভিতর দিয়ে চলে যাঁঁ_নইলে বিপদ আছে। 

ধলা প্রপাম করিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু রাস্তায় 
বাহির হুইয়৷ দেখিলেন অত্যন্ত ভালমাহুষ ছাঞ্রটি মোড়ের 
চায়ের দোকানে মপিবাবুকে কি যেন বলিল, তিনি হুন্‌ হন্‌ 
করিয়া ছুটিলেন সম্ভবতঃ পুলিসে খবর দিতে । 

শচীনবাবু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মীরা শিগগির 
একটা কান্জ কর। তুমি ধলাদের বাড়ি চেনো ত? 

_স্থ্যা কেন? 

-শীগ্গির ভেতর দিয়ে গিয়ে বলে এস ধল! যেন না 
খেয়েই চলে যায়, নইলে দশ বারো! মিনিটের মধ্যে ধর] 
পড়বে-_ 

মীরা ইতস্তত; করিতেছিল, কেউ আমাকে চেনে না__ 

_তাতে কি? 

মীর! তাড়াতাড়ি রওনা হুইল । 

শচীনবাবু উৎকাঠ্টিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। খোকা! 
আঙ্গিনার প্রান্তে একা একাই “বন্দেমাতরম্ণ জুড়িয়া দিয়াছে। 
চীৎকার করিয়া বলিতেছে__বিশ্বাসঘাতকের বিচার হবে__ 
ব্রিটিশ নিপাত যা-_সারে-গামা-পাধা-নি, বোম ফেলেছে 
জাপানী, ইত্যাদি । 

মীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি যেতে পারতাম না, 
পুলিসে ঘিরে ফেলেছে ওদের বাড়ী_-তাকে ধরে নিয়ে 
যাচ্ছে 

শচীনবাবু আর্ভকণ্ে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ-_ 

সারাদিন অনাহারে থাকিয়া, জ্রীবনপণে হাঙ্গামাকা রী- 
দের প্রতিরোধ করিয়া মেয়েদেস ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, দশ 
মাইল] ছর্গম পথে হ্থাটিয়াছে, চৌদ্দ মাইল জলে ভাসিয়া 
আপিয়াছে, তাহাকে কিছুই খাইতে পর্যন্ত দেওয়া হুইল না। 
আঁর মায়ের রান্না ভাত ক*টও সে মুখে দিবার সময় পাইল 
না, এই কি বিচার, বিধাতার স্তায় ও সত্যের রক্ষণ ] অভিমানে 
ছঃখে ক্ষোতে শচীনবাবুর চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল । 





প্রবাণ 


সপ পাশ 


১৩৫৬. 





মীরা বলিল, তুমি কীদছ? 

-_ওঃ, ধলা ছুচৌ ভাত খেয়েও ঘেতে পারলে ন | 

এই কথাটায় মীরার মাতৃহাদয়ও কাদিয়া! উঠিল, আহ! 
তার খোকার মত ধলাও তার মায়ের জাচলের নিধি, তাহাকে 
তিনি খাইতে দিতে পারিলেন না। মীরা ছুটিয়া গিয়া 
থোকাকে কোলে করিয়া অজন্র চুম্বনে তাহার দ্সেহ জার 
আলীর্বাদ ঢালিয়! দিল। 


ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর আবর্তন নিয়মিতই চলিয়াছে-_ 

মানুষের আইন আদালত, মামলা মোকদ্ষম!, খাওয়া-পরা, 
শোওয়া-বসা_সবই চলিয়াছে সেই একই নিয়মে । ফুল 
ফুটিয়াছে, ঝরিয়া পড়িয়াছে, বীজে অঙ্কুর হইয়াছে, কলে বীজ 
সঞ্চয় হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকটি পতঙ্গধর্ম্মী প্রাণ আগুনে 
ধাপাইয়া পড়িয়াছে, অন্ধকার জনসমুদ্রে আবর্তসন্থুল গভীর 
তলদেশে ক্ষতবিক্ষত দেহে আলোড়ন সৃষ্টি করিবার ব্যর্থ 
প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগ নিস্তরঙ্গ, নিষ্ঠ র 
নীরবতায় মৌন। রি 

শহর নীরব- নিশ্চিন্ত আলন্তে, নির্মম স্তব্ধতায় দিনের 
পর দিন চলিয়! যাইতেছে । 

সাহিত্য সমিতির আর একটি অধিবেশন হইয়াছে মিঃ 
সেনেরই বাড়ীতে । অধিবেশনটি উৎসবমূলক, গান-বাজনায় 
বেশ জমিয়াছিল। উৎসাহে অখিলবাবু পর্যযপ্ত একটা আবৃতি 
করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। 

শচীনবাবুর কাজ নাই-_মিঃ সেন মাঝে মাঝে ডাকেন, 
মনোবিজ্ঞান সপ্বন্দে আলোচনা হয়। অনিলরা হাক্তে 
দিনাতিপাত করিতেছে__-এখনও রায় বাহির হয় নাই। 

সেদিন সকালে অমনি একটা আলোচনা! হইতেছিল। 
রবিবার, মিঃ সেন তাই আজ একেবারে বেপরোয়1, আলো- 
চনার গতিতে মনে হয় বারটার পূর্বে সমাপ্ত হুইবে না । 
শচীনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতে পর্দার ফাকে 
বাড়ীর ভিতরের সামান্ত একটু দেখা যায়। 

অকন্মাৎ পর্দাটা ফাক হইয়া মিঃ সেনের সামনে ছই কাপ 
চা ও ছুইখানি বিস্কুট রক্ষিত হইল। বোঝা গেল মিসেস 
সেন স্বয়ং দিয়া গেলেন- কিন্তু ব্যাপারট! অস্বাভাবিক । এই 
আকম্মিক চা দানের ব্যাপারে পর্দাটা একটু বেশী ফাক হইয়া 
রহিল। ৃ 

মিসেস সেন চ৷ লইয়া আসিলেন । চা পান করিতে 
শচীনবাবু দেখিলেন, এবার র'গ্নাঘরের দরজা পর্যন্ত দেখা 
যায়। মিসেস সেন কয়েকবার আনাগোনা কন্সিলেন এবং 
একবার চোখাচোখি হইতেই একটি জাঙ ল দেখাইয়! শ্মিতহাত্ে 
চলিয়া! গেলেন । ূ 

শচীনবাবু বুঝিলেন, অনিলদের এক মাসের জেল হুইয়াছে। 


পৌষ 


ফিরিবার মুখে শচীনবাবু যথাস্থানে সংবাদটি দিয়াও 
আসিলেন । 


ধলারা ঘে কয়জন একসঙ্গে জলে ঝাপ দিয়াছিল তাহাদের 
সকলেই ফিরিয়াছে, কিন্ত ফেরে নাই শুধু একজন । ছুই বংসর 
টেষ্টে ডিস্এলাউড হইয়া সে পড়! ছাড়িয়া দিয়াছিল। শচীন- 
বাবু ব্যধিত হইলেও বিচলিত হন নাই, আজ তাহার সুস্পষ্ট 
ধারণা, ইহার! আজ হোক, কাল হোক, দশ বছর বাদে হোক 
সকলেই ডুবিবে, কেহই বাঁচিবে না। ইহারা সুখে শ্চ্ছন্দে 
দীর্ঘকাল বীচিয়! থাকিবার জন্ত জন্মায় নাই । 


আজব কয়েকদিন আকাশ বেশ পরিফার। শেষ ভাত্রের, 


রৌন্রে বর্ণক্লাস্ত আকাশ উদ্দ্বল আর পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। শ্ুর্লূপক্ষের সপ্তমী হইবে, সৌধীন নরনারী সন্ধ্যার 
পরে নদীর ধারে, রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে । চলমান 
মেঘের ছায়ায় আলো-জাধারে বর্ধান্নাত পৃথিবীর শ্টামলতা 
আনন্দময়-__ 

কয়েকজন মহিলা আজব শচীনবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে 
আসিয়াছেন। এমনই বেড়ানট। এই ক্ষুদ্র শহরের রেওয়াজ । 
তাহার অবস্থিতি মহিলাগণের আনন্দের অস্তরায় হইবে মনে 
করিয়া শচীনবাবু বাহির হইয়া! যাইতেছিলেন একটি বধূ 
আসিয়! প্রণাম করিল। 

মুখ দেখিয়া বুঝিলেন এটি ডাক্তারবাবুর পুব্রবধূ। তিনি 
প্রশ্ন করিলেন, কি? ভাল বৌমা! 

_স্থা। 

__তার পর সকলে ভাল আছে? 

_ স্ব, আজ ন”টার পর সত্যদা আসবে সেইখানে আপনার 
পক্ষে দেখা করতে | যাবেন-__ 

যাবো? 

_স্থী, সোজা! রান্নাঘরে চলে যাবেন, চেনেন ত? 

আচ্ছা 
- শচীনবাবু বাহির হইয়৷ আসিলেন। পথে শিক্ষকগণের 
মহিত সাক্ষাৎ__ঠাহারা মিস্‌ রায় ঘটিত ব্যাপারের সাম্প্রতিক 
কিংবস্তী সম্বন্ধে মুখরোচক বহু সংবাদ জানাইলেন।  £ 

আক অন্ততঃ তাহার রসিকতায় প্রবৃত্তি ছিল না, 
তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, অন্তত্র চাকুরীর দরখান্ত করতে 
হবে 

জুরেনবাবু কহিলেন, মণিবাবু এ ব্যাপারটা নিয়ে অত 
মাথা ঘামাচ্ছেন ফেন বলতে পারেন । 

-_-উনি সম্ভবতঃ ওখানকার হতাশ প্রেমিক তাই__ 

শচীনবাবু জানিতেন, ক্রমাগত ডাহাকে ও মিস্‌ রায়কে 
জড়াইয়! এই কুৎসা প্রচারের ফলে একদল ছাত্রছাত্রী তাহাদের 
উপর শ্রদ্ধ! হারাইয়াছে এবং সাহিত্য সমিতিট! যে মুখ্যতঃ উক্ত 


পত্জ 


৬ াপাসিসিসিসপিপপিপিপিশিপিসিশাশিসাসপিসিসি পাশ পিসিসিিসপাাপিসপিসাসপিপিস্প্ীসপিশি সপ 


২৫৫ 


্পাস্পিস্পিসপসপিসপাসপপিসপাপিসপি সপন পসপাসপাসপিস্পিসপি পিস, 





প্রণয়-লীলার ক্ষেত্রবিশেষ তাহা! প্রায়: সকলেই নিঃসংশয়ে 
বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে ধলার গ্রেপ্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দলের সকলেই গ্রেপ্তার হুইয়! গিয়াছে 
এবং তাহাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ দাখিল করা হইয়াছে। 
হয়ত ধলার ফাসিও হইতে পারে। এমন কত জনের ফাসি 
হইয়াছে,_-হইবে । 

মণিবাবুত্ন ভাই যাহাকে ছোর! মারিয়! পেটফুটা করিয়। 
দিয়াছিল তাহার ছুই বৎসরের জেল হইয়া! গিয়াছে, এবং 
মণিবাবুর ভ্রাতা বেকসুর খালাস পাইয়াছে তাহার পিতা 
সেকেও ক্লাসে ভ্রমণের খরচ আদায় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভ্রমণ করিয়! সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাহার যংসামান্ত 
মুনাফাও হুইয়াছে। 


রাঝ্রি নটায় ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সামনের গলিটা একেবারে 
জনশু্ড হইয়া! গিয়াছে । শচীনবাবু একটু শঙ্কিত পদক্ষেপে এক. 
বার পায়চারি করিয়া দেখিলেন_ এদিকে ওদিকে কোথায়ও 
কেহ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়েই বাড়ীর ভিতর 
ঢুকিয়! পড়িলেন। রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া আছে ডাক্তার- 
বাবুর পুত্রবধূ, অন্ত কেহুই বাড়ীতে নাই, শাশুড়ী সম্ভবতঃ 
গৃহাস্তরে । একটা কেরোসিনের ডিবার শীর্ণ শিখা মাঝে মাঝে 
বাতাসে কীপিয়া কীপিয়া! পুঞ্জীভূত ধূম উদ্‌্ঈীরণ করিতেছে_ 

বৌমা! তাড়াতঃড়ি উঠিয়া! শচীনবাবুকে পাশের ঘরে লইয়া 
গেল। ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ঘর স্বল্লালোকিত, সত্য 
শুইয়! আছে মনে করিয়া তিনি পাশে যাইয়! বসিলেন। সত্য 
উঠিয়া বসিল-_ 

শচীনবাবু সত্যকে দেখিয়া শিহরিয়। উঠিলেন, এ যেন 
সত্যর প্রেতাত্বা- শীর্ণ চেহারা, গায়ের রং রোদে পুড়িয়া! তামার 
মত হইয়াছে, একমুখ দাড়ি-গোফ, মনে হয় বয়স চষ্জিশের 
কাছাকাছি । চোখে সে দীপ্তি, দৃষ্টিতে সে নির্ভীকতার অভি- 
ধ্ক্তি নাই। নিম্প্রভ কোটরগত চোখে একট ন্লানিমার 
কারপা ফুটিয়! উঠিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। 
মনে হয় যেন দীর্ঘদিন রোগে ভূগিয়া উঠিয়াছে__ 

_কেমন আছ? 

_ভাল নয়, আজ এক মাস রক্ত আমাশয়ে ভুগছি। 
রাত-জাগা, পরিশ্রম অনাহার--শরীরের উপর কম অত্যাচার 
তো হয় নি স্তর, সুতরাং শরীরের আর দোষ কি? 

কেমন করে দিন কাটটাচ্ছ? 

সত্য বলিয়া গেল অনেক কাহিনী, হ্থাটিয়া সাতরাইয়া 


| কত পথ যাইতে হুইয়াছে। পুলিসের ভয়ে, গ্রাম্য লোকের 


ভয়ে কালো হাড়ি মাথায় দিয়া জলে রাত্রিবাস করিতে 
হুইয়াছে। চারপাশের অগুমতি জোক গায়ে লাগিয়! 
দেহে ছিদ্র করিয়। রক্তপান করিয়াছে। সেই সব ক্ষত 
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শুকাইতে দীর্ঘ দিন লাগিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসী 
সহায়তা করিয়াছে, অঙ্্বর্তী হইয়া বৈপ্লবিক কাক করিয়াছে, 
কোথায়ও আবার পুলিসে খবর দিয়া হয়রাণ করিয়াছে। 
কোথায়ও গ্রামবাসীরা'ই তাড়া করিয়াছে, ছুটিয়! বা আত্মগোপন 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে, ০8 
গরমে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন কাটাইতে হইয়াছে__ 

সত্য শ্মিতহান্তে নিজেদের ছুর্দশার কথা৷ রিনি 
থ/মিল। শচীনবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এত কৃম্সাধনের 
ফল কি হইল? কিন্তু সে প্রশ্ন তিনি করিলেন ন|। 

সতা কহিল, আর ত কর্মী নেই, সবই জেলে, এখন কি 
করা যায়! 

_কম্মা থাকলেই বাকি হ'ত? 

-সত্যই তাই, বাইরের চেয়ে ঘরের শক্র এত বেশী যে 
মন হয় আর যেন পারি না। 

_নিজেকে বাচাতে হলে ধরা দেওয়া ছাড়া পথ নেই। 
আর কিছু করাও সম্ভব নয় । 

--তবে তাই করব । আর পারছি না যেন! কিস্ত আপনি 
এতদিন কি করে জেলের বাইরে আছেন সেইটেই আশ্চর্য । 

_কেন ? 

_-সকলেই ত জানে যে আপনি আমাদের নেতা ? 

শচীনবাবু সবিম্ময়ে বলিলেন__নেতা ? বল কি সতা, 
আমি ত কাজে কিছুই করি নি। ঘরে বসে কেবল হা! হুতাশ 
করেছি একটু আবটু:.. 

-আপনার প্রতি সকলের শ্রর্দাই এতদূর এগিয়ে দিয়েছে 
আমাদের, নইলে কি ছেলের! এত নির্ভাঁক হতে পারত ? 

_-থাক্‌, সে কথা । 

সত্য একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,_ভাগ্যিস, 
সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। নইলে 
ছু'দিনেই সব খতম হয়ে যেত। আচ্ছা এখন মেয়েদের দ্বারা 
কি কিছু হওয়া! সম্ভব নয়? 

--তারাই জানে। 

বৌমা অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 
কি করবে ? 

_-ধরুন, যদি এখানকার পোষ্টাপিসটা৷ পুড়িয়ে দিতে 
পারত ? 

অবশ্ঠ একটা প্রাণ কি ছুটো প্রাণ যেত, কিন্তু... 

_-তা অঞ্জলি শ্ঠামলী পারে__ 

শচীনবাবু বলিলেন, তার প্রয়োজন কি? তাতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের এমন কোন ক্ষতি হবে না-_ 

--নাই হোক্‌, তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো 
হবে, অন্ততঃ ছুনিয়ার লোক জানবে এদের ক্কৃত অত্যাচারকে 
জাতি মাথা পেতে নেয় নি-_ 





প্রধাসী 
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ঘরের পিছনে শুপত্রে পদধ্বনির মত একটা! শব শোন! 
গেল। বৌমা ত্বরিতপদে পিছন দিক দিয়! বাহির হইয়া 
গেল। সত্য ফু' দিয়! প্রদ্দীপটা নিবাইয়া দিল | 

নিবিড় অন্ধকারে শচীনবাবু, ও সত্য মুখোমুখি নিঃশবে 
রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । আবার একটা শব 
হইল-__আবার | সত্য চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, পথে কি কোন 
মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে? 

_না। 

বৌমা ফিরিয়! জাসিয়! বলিলেন, সম্ভবতঃ গরু-__ভয় নেই। 

সত্য বলিল, তা হলে বরিশাল চলে যাই, সেখানে যি 


সম্ভব হয় জিরিয়ে নেব, না হয় একেবারে জেলে গিয়েই 


বিশ্রাম। 

__সে মন্দের ভাল । এমনি করেও ত বাঁচবে না । খরচের 
টাকা আছে? 

না। 

শচীনবাবু অন্ধকারে নিজের আংটিটা! টানাটানি নি 
ছিলেন, কিন্ত তাহা খুলিতেছে না । বলিলেন, আংটিটা খুলে 
নাও, আর তকিছু নেই । এটা তো খুলছে না__ 

বৌম। বলিল, না! থাক্‌, এই আংটিটা নিন_সে নিজের 
আংটি খুলিয়া দিল । 

-কিস্ত-_ 

_ পুকুরের ঘাটে হারিয়ে গেছে বললেই হবে । আর এই 
ভুল জোড়া আপনি রাখুন ভবিষ্যতের জন্তে-_ 

শচীনবাবু অন্ধকারে হাত পাতিয়া ছুইটিই লইলেন, 
একটা সত্যর হাতে দিয়! অন্তটি পকেটে রাখিলেন। বর্তমাণে 
এসব দান গ্রহণ করিতে তাহার আর সঙ্ষোচ বোধ হয়না। 
নিজের আংটিটাও সত্যকে দিয়া কহিলেন, এটাও রাখো হয়ত 
কাজে লাগবে। 

বিগ বৌনীকেডাডিনেন, সে রান্নাঘরের প্রতিফলিত 
স্বগ্লালোকে দ।ড়াইয়৷ বলিল, যতক্ষণ না আসি যাবেন না যেন। 

সত্য বলিল, ছুটো জিনিষ আপনার কাছে দেব গচ্ছিত 
রাখতে । 
কি? 

_-কতকগুলি কংখ্েদের নির্দেশ, ইন্তাহার আর-_ 

-আর কি? 

আর একটা আগ্রা, ও কিছু রসদ__ 

শচীনবাবু একটু যেন বিন্মিত হুইলেন, তাহার পর 
বলিলেন, দিয়ো! -.আচ্ছা এখুনি দাও নিয়ে যাচ্ছি-_- 

-_না না, আপনি নেবেন না। কাল বৌদি গিয়ে দিয়ে 
আসবে-_একটু সাবধানে রাখবেন যদি কোন কর্মী জাসে তার 
আত্মরক্ষার জন্তে দেবেন । অনেক সময় প্রয়োজন হয়। 

-_তাই হবে! 


পোৰ 


জান্মাান 
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বৌমা! আসিয়া শচীনবাবুকে বলিল, আপনি জানুন । 

শচ্চীনবাবু উঠিয়া আসিলেন ৷ সদর দরজা! দেওয়! ছিল, 
বৌমা তাহা খুলিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া! দিয়া বলিল, পুলিস 
এসে গেছে! 

কেন ? 

--বোধ হয় সার্চ করবে, সত্যদাকেও পালাতে হবে 
এক্ষুনি । ক্লীড়ান দেখি__ 

শচীনবাবু নির্বাক ভাবে ফ্াড়াইয়া রহিলেন, সত্য পিছন 
হইতে আসিয়া বলিল, আপনি আর আমি একসঙ্গে ধরা পড়লে 
কিন্ত সত্যিই আমি আনন্দিত হই__ 

__-তার মানে? 

-লোকে জানবে, আমি আপনার সত্যিকার অনুগত 
ছাত্র । 

_ কিন্ত সে ছুটি জিনিস? 

-_সে পুলিস পাবে না । তার জন্তে চিন্তা নেই স্তর । 

বৌমা আসিয়া জানাইল, পিছনের খিড়কিতেও পুলিস 
ঈাড়াইয়া আছে । 

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে কিন্তু, ওদের ফাকি 
দিতে পারলে বেশ একটু আমোদ হ'ত-_ 

দরজায় কড়া নাড়ার শব হইল । বৌমা! জানাল! দিয়া 
জানাইল, ডাক্তারবাবু বাড়ীতে নেই.."না, কোন পুরুষমাহষ 
নেই।...না খুলব না দরজা ।...গুকে ডিস্পোরি থেকে 
ডেকে আহ্ন। 

বৌমা আসিয়া বলিল, আপনারা খিড়কি দরজার আড়ালে 
থাকবেন, জামি জল আনতে যাচ্ছি। ফাঁক পেলেই চলে 
যাবেন-- 


বৌমা কলসী কাখে লঞ্ঠন লইয়া আসিয়া খিড়্কির দরজা 
খুলিল, লঞ্ঠনের আলোয় দেখা গেল ছুই জন কনষ্েবল দীড়াইয়া 
জাছে। বৌমা একটু ঘোমটা টানিয়া বলিল, একটু সরে যান, 
আমি জল আনতে যাব... 

কনষ্ঠেবল ছুই জন পথ ছাড়িয়া দীড়াইল। সরু গলি_- 
ঘরের বাকটা ঘুরিয়া একটু আগাইলেই টিউব ওয়েল। টিউব 
ওয়েলে শুন্সোদর কলসী পূর্ণ করিবার শব হইল, এবং 
আলোটা নিকটবর্তী হইতে লাগিল । ৃ 

ঘরের কোণে আসিয়া বৌমা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, 
“সাপ, সাপ ওরে বাবা রে, সাপে কেটেছে” । হাতের লনটি 
ছিটকাইয়! পড়িয়া নিবিয়া গেল। 

কনষ্টেবল ছুইটি সেই অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলিতে 
ফেলিতে ছুটিয়া গেল আর্ত নারীকণ্ঠকে অনুসরণ করিয়া । সত্য 
নিঃশবে শচীনবাবুর হাত টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। 
বাম দিকে ঘুরিয়! একট! পুকুরের পাড়ে আসিয়া শচীনবাবু 
লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন আর রাত নাই। 

সত্য পুকুরের পাড়ে একটি ঘরের পিছনে গিয়া সঙ্কেত- 
ক্থচক শব করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দরজা! খুলিয়া গেল। সত্য 
শচীনবাবুকে লইয়া সে বাড়ীর উঠান পার হইল । 

আর একটা গলির মোড়ে আসিয়! সত্য বলিল, এই পথে 
যান- দত্তদের দোকানের পিছন দিয়ে সদর রাস্তায় পড়বেন। 
সত্য চলিয়া! গেল।” শচীনবাবু হাতড়াইতে হাতড়াইতে সদর 
রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। রাস্তার মোড়ে জনতা-_ 
তাহারা বলিতেছে, ডাক্তারের বাড়ী সার্চ হচ্ছে__তার বেটার 
বৌকে সাপে কামড়েছে তবুও নিত্তার নেই। 

(ক্রমশঃ) 


আন্দামান 


অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আন্দামান অরপ্য-পরিপূর্ণ কতকগুলি স্বীপের সমট্টি। আমাদের 
কল্পনায় আন্দামান উর, পর্ববতসঙ্থুল, অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া 
পূর্ণ অবাঞ্ছিতদের নির্বাসনের উপযোগ্ন এক ভয়াবহ স্থান। 
আমাদের অনেকেরই ধারণা এখানকার অরণ্যে বাস করে 
কতকগুলি আদিমজাতীয় মান্গুষ | অগ্রেলিয়ার মত এখানেও সভ্ভ 
মাহুষ প্রথম বাস করার জন্ত কয়েদীদের পাঠিয়েছিল । ১৮৫৮ 
ধষ্টান্দে আন্দামান ভারতের কয়েদী-উপনিবেশে পরিণত হয়। 
তারপর নির্বাসিত কয়েদীদের পরিশ্রমে সেখানে পোর্ট শ্নেয়ার 
শহরটি গড়ে উঠেছে । শহরটি বাস্তবিকই মমোরম। ছোট ছোট 


পাহাড় আর সমুদ্র তার সৌন্দর্ধ্যবৃদ্ধি করেছে। সেখানকার 
রাস্তাঘাট চমৎকার, আশেপাশে গ্রাম পর্যন্ত বাস যাওয়া-আসা! 
করে। দোকান, বাজার, ডাক্তারখানা, ভাল হাসপাতাল, 
বৈছ্যতিক আলো, টেলিফোন সবকিছুই জাছে। সম্প্রতি 
সেখানে কয়েদী পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। পোর্ট ন্নেয়ারকে 
কেন্দ্র করে চার পাশে গ্রামের সংখ্যা বাড়ছে__ স্বাধীন মানুষের 
একটা নুতন উপনিবেশ সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। 
একদা অবজ্ঞাত কর়েদী উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া আজ যেমন 
সকলের কাছে আকর্ষনীয় হয়েছে, তেমনি ওখানেও যে অদূর 


হ্৮ 


ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর, সম্বদ্ধিশালী ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে 
উঠবে আর তা সকলের কাছে আকর্ষণযোগ্য হবে, আমরা 
আন্দামানে গিয়ে তার লক্ষণ দেখে এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন এই 
যে, প্রতিবেশী-বিতাড়িত, খণ্ডিতদেশ, ভাগ্যবিড়দ্বিত বাঙালীর 
কি আন্দামানে স্থান হবে? 








আন্দামানের জেলখানা 


আমাদের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা 
ফরব। 

২৬শে সেপ্টেম্বর, সকাল সাতটা। সামনের ছোট 
র্রসন্বীপে যাওয়ার জন্য পোর্ট ব্েয়ারে সমুদ্রতীরে আমরা মোটর- 
লঞ্চের প্রতীক্ষা করছি, সঙ্গে ছুই বন্ধু-_সিটি কলেজের অধ্যাপক 
শ্রামণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীনুনীলাভ গুহ। 
চোথেক্স সামনে ছোট ছোট পাহাড় আর সমুদ্রের বিরাট 
শ্ত। এ জায়গাটাতে সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ | 

আন্দামানে মতস্তের প্রাচুর্য আছে। আন্দামানের মাটি 
বাংলাদেশের মাটির চেয়ে বেশী উর্বর-_অনেক জমিতেই ছু*বার 
ফসল জন্মানো যেতে পারে । এমন কি, সেখানে আম গাছে 
পর্ষ্যস্ত বছরে ছুবার বউল ধরে, কিন্ত ভাল আমের চাষ এ 
পর্ধ্যস্ত সেখানে হয়েছে বলে শোনা যায় না। যদি তরি- 


তরকারি আর ধানের চাষ বাড়ানো! যায়, তা হলে মাছের মত . 


ধান-চাল, তরকারিও সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে 
পারে । উর্বর জমি সেখানে আছে, কিন্তু যথেষ্ট চাষী নেই। 

পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা শ্রীনিবারণচশ্র দে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের আছুকুল্যে অন্তান্য বাস্তহারাদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে” 
ছেন। মংনুটনে তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। মুরগী- 
পালন ওখানে প্রচুর লাভজনক বলে তিনি অনেকগুলি মুরগী 
পুষছেন। তিনি বললেন, তার মুরগীর ডিমগুলো আকারে 
হাসের ডিমের মত বড় বড় হয়। 

বৃষ্টি মাথায় করে আমরা! জাহাজ থেকে আব্দামানে নেমে- 
ছিলাম। ব্ব্টিপাত সেখানে প্রচুর পরিমাণে হয়। পশ্চিম 


রহ রো তান 


বাংলার গড় বৃষ্টিপাত বৎসরে ৬০ ইঞ্চি, পোর্ট ক্নেয়ারে গড়ে 
বংসরে ১৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় । বৎসরে আট-ন” মাস ওখানে 
বৃষ্টি হয়, তবে সে বৃষ্টি অবিরাম নয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস 
পর্ধ্যস্ত সেখানে বিশেষ বারিপাত হয় না। 

বৃষ্টির প্রাচুর্য্যের দরুন চাষের জমিতে জলসেচের ভাবন! 
চাষীদের নেই। ধানের চাষ সেখানে ভাল হয়। তু, 
আখ, সুপারি, পেঁপে, কলা প্রস্তুতি ভালই ফলে। না'রিকেল- 
গাছও সেখানে প্রচুর জন্মে। বাঁশ-বেতের জঙ্গলও বিশেষ 
ভাবে নজরে পড়ে । চা, কফিও উৎপন্ন হয়, রবার গাছও 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

কষিতত্ববিদূদের দ্রিয়ে ওদেশের অকধিত মাটি পরীক্ষা 
করিয়ে দেখা দরকার কি কি ফসল প্রচুর পরিমাণে ওখানে 
জন্মমনো যেতে পারে । আন্দামান যখন জাপানীদের দখলে 
ছিল তখন জাপানীরা তাদের খাগ্যশস্ত যতটা সম্ভব ওখানেই 
জন্মাবার জন্য চেষ্টা করেছিল। পোর্ট ব্নেয়ারের পাহাড়ের 
ঢালুতে পর্ধাস্ত তারা চাষ করেছিল । তারা প্রচুর পরিমাণে 
রাঙা আলুর চাষ করেছিল। 

দশ-পনের বিঘা থেকে ছু-তিন শ” বিঘা পর্য্যস্ত চাষের 
উপযোগী সমতল জমি পাহাড়ের সর্বত্র পতিত অবস্থায় 
আছে। খুব উ"চু পাহাড় আন্বামানে নেই__ওখানকার 
উচ্চতম পাহাড় আড়াই হাজার ফুট উচু হবে। পোর্ট 
ব্লেয়ারের কাছাকাছি সর্োচ্চ পাহাড়টির নাম মাউণ্ট-হ্যারিয়েট 
উচ্চতা ১১৯৩ ফুট। পূর্ব-উপকূলের দিকে পাহাড়গুলি 
অপেক্ষাকৃত উচু। 

আমর! পাহাড়ে বছ রবার গাঁছ দেখেছি । জলের ধারে 
অজন্র সুন্দরী গাছ চোখে পড়ে । জঙ্গলে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট 
কাঠ পাওয়৷ যায়। ওখান থেকে মূল্যবান কাঠ ইউরোপ, 
আমেরিকায় চালান যেত। রঙ গুলবার জন্ত গর্জন কাঠের 
তেল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

ওখানকার দ্বীপগুলির তটরেখ! আকাবীকা, ভগ্র। বহু 
নিরাপদ পোতাশ্রয় ওখানে গড়ে উঠতে পারে । স্থানীয় কাঠে 
নৌকা তৈরি ও জাহাজ মেরামতির কাজ বেশ ভাল ভাবেই 
চলবে। তাছাড়া ওখানকার কাঠ দিয়ে উৎকৃ্ আসবাব- 
পত্র তৈরি হতে পারে । ভাল ছুতার ওদেশে নেই। সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন ওখানে নারিকেল-তেল তৈরির একটি কারখান! 
স্থাপন করা-_এঁ কারখানায় নারকেলের ছোবড়া থেকে বিবিধ 
পণ্য-দ্রব্যও তৈরি করা যেতে পারে । কোনো বিত্তশালী 
বাঙালী কি এ বিষয়ে উদ্ধো্গ হতে পারেন না ? 

বর্তমশনে বাঙালীর সেখানে যথেষ্ই ুযোগ-সুবিধা লাভের 
সম্ভাবনা আছে | নিকোবর বাদে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে 
মোটামুটি আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থান আছে। এর মধ্যে 
৪৭৫ বর্গমাইল একটা! স্বীপ, দক্ষিণ আল্দামামের ৩২৫ বর্গ” 





পৌৰ 


মাইল অঞ্চলে জনবসতি আছে। আন্দামানের মোট জনসংখ্যা 
(রেশন কার্ড অন্থযায়ী) ঘোল হাক্তার_ হিঙ্ছু প্রায় সাত 
হাজার, মুসলমান চার হাজার, খ্রীষ্টান তিন হাজার, আর 
ইন্দোনেশীয় ও ব্রহ্মদেশীয়ের সংখ্যা হবে হাজার ছুই। হিতশ্র 








জেলখানার কেন্দ্রস্থলে তিন তলার উপরে রক্ষীর! 
দিনরাত সতর্কভাবে পাহারা দিত 

প্রকৃতিবিশিষ্ঠ আদিম অধিবাসী জাবোয়াদের দেখা পাওয়] 
সহজ নয়, তাদের সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করাও কঠিন। তার! 
গভীর অরপ্যে সভ্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে বাস করে। 
ঘ্বীপগুলির অধিকাংশ স্থানই অরপ্যসমাকীর্ণ। ওদেশে 
প্রচলিত সাধারণ ভাষ! হিন্দী । পোর্ট ব্লেয়ারে উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারীরা সকলেই বাঙালী। বহু বাঙালী সেখানে আছেন, 
আর বাংলা কথা অনেকেই বোঝেন । ওখানকার বাঙালীরা 
নবাগত বাঙালীকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করেন । 
বর্তমান সময়ে বাঙালীরা এঁক্যবদ্ধ ভাবে সামান্য একটু 
উদ্ধমশীল হলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর 
নিজস্ব উপনিবেশ রূপে গড়ে তুলতে পারেন। আন্দামান 
তা হলে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলাদেশের একট! অংশে 
পরিণত হতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন 
বাঙালী চীফ কমিশনার এখন আন্দামানের শাসনকর্তা । 

বাংলা-সরকার পোর্ট ব্রেয়ারের গ্রামাঞ্চলে প্রথম বসতি 
স্থাপন করার জন্য ছু'বারে ১৯৯টি বাঙালী পরিবার পাঠিয়ে- 
ছিলেন। তার মধ্যে ৯টি পরিবার দেশে ফিরে এসে বহু 
অভিযোগ জানিয়েছেন। ১৯৯ পরিবারের মধ্যে ৯টি পরি- 
বারের ফিরে আসা অসম্ভব কিছু নয়। আরও কিছু কিছু 
লোক হয়তো সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে" 
পারেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী যারা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে 
ওদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্তে সাধ্যমত গেষ্টা 
করছেন তাদেরও যদি একে একে ফিরে জাসতে হয়, 
তা হলে সেটা অত্যন্ত ছঃখের বিষয় হবে । 


২৫৯ 





চট্টগ্রামের স্রপুলিনচন্ত্র মাহিস্ম দাস আমাদের পেকে 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তার জমির ধানগাছ আমাদের দেখাতে 
নিয়ে গেলেন। তা জমিতে ধানগাছ খুব ভাল হয়েছে। 
তিনি বললেন, এবার তিনি মূলা আর লঙ্কার চাষ করবেন। 
তার সঙ্গে ২০ বংসর বয়সের একজন মুবক আছে। তারা 
কয়েক মাস ধরে মাসিক ৬০টাকা হিসাবে সাময়িক সরকারী 
সাহায্য পাচ্ছেন। তিনি জানালেন, তার জমিতে জল ঠাড়ায় 
না, যদি কিছু এমন জমি পান যেথানে জল পাওয়া যায় তো 
ভাল হয়। 

পূর্ব বাংলার ষে সকল চাষী নূতন দেশে নুতন পরিবেশে 
এসে পরিশ্রম করে জমি চাষ করেছেন, তাদের অনেকেই 
নিজেদের কাঞ্জের নিদর্শন দেখাবার জগ্ভ আগ্রহভরে আমাদের 
শিমস্ত্রণ করেছিলেন । সকলেরই মোটামুটি ধারণা ওখানকার 
জমি উর্বর, স্বাস্থ্য ভাল। দেখলাম তাঁর! অনেকেই যথাসাধ্য 
পরিশ্রম করেছেন এবং এমনি ভাবে যে পরিশ্রম করে 
চলবেনও তাতে সন্দেহ নেই। কিপ্ত স্বাবলম্বী হতে না পারার 
আগেই পাছে সরকারের সাহায্য আকম্মিক ভাবে বন্ধ হয়ে 
যায় এই ভেবে ভারা কতকটা ছুশ্চিন্তা ভোগ করছেন । 








আন্দামানের সাধারণ দৃশ্য 


যে সকল মহিষ দিয়ে এখানকার জমি চাষ করা হয় দে- 
গুলি এক অদ্ভুত ধরণের জীব-_বাঁছুরের মত উ চু, অধিকাংশই 
বুড়ো । এরা এক ঘণ্টাও লাঙল টানতে পারে না । যে ঠিকাদার 
প্রত্যেকটি ৮০০২ টাকা দামে এগুলি যোগান দিয়েছেন, আর 
যে সরকারী কর্শচারী তাদের পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন, 
সরকারের উচিত তাদের উভয়েরই উপযুক্ত জবাবদিহি করানো । 
প্রত্যেকটি পরিবার মহিষ পায় নি। অবশ্ঠ সকলের জন্যই 
পরে মহিষ ভাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা কর] হয়েছে, কিন্ত এসব 
অব্যবস্থা গোড়ার দিকে ওপনিবেশিকদের মনোবল হাস করে। 

সরকারী ব্যবস্থার অনেক ক্রটি চোখে পড়ল। 
ওপনিবেশিকের! অনেকে টিন পেয়েছেন, কিন্তু ঘর তৈরি, 


৬, 


গ্রবাজী 


১৩৫৬ 





করার ব্যবস্থা না হওয়ায়, তারা নিজেদের জমিতে নিঙ্গ নিক্ধ নিত্য ব্যবহারোপঘযোগী ঝরণাও বিশেষ নেই। বর্ষায় জল 


ঘরে বাস করার ক্ষুযোগ এখনও পান নি। তারা বিভিন্ন 
অঞ্চলে এক জায়গায় অনেকে মিলে আছেন । 





ভগ্ন তটরেখা আর নারিকেলগাছের সারি 


চট্টগ্রামের স্বাবলম্বী, উৎসাহী এবং উ্ে।গী ছু'জন বাঙালী 
তরুণের (প্রীপরিমল দাস আর শ্রীস্থবলচন্ত্র চৌধুরী ) সঙ্গে 
আমাদের দেখ! হয়েছিল ওখানকার বাজারে | সরকারী সাহায্যে 
অন্ত বাস্তহারাদের সঙ্গে তারাও পোর্ট ব্রেয়ারে গিয়েছিলেন, 
কিন্ত নিজেদের উদ্ধমে এবং চেষ্টায় ছুই বন্ু ওখানকার 
বাজারেই বৈদ্যুতিক আলোসহ একখানা ছোট ঘর মাসিক 
১২২ টাকায় ভাড়া নিয়ে কাপড় এবং মনিহারীর দোকান 
করেছেন। ছোট দোকানটি কয়েক মাস ধরে মন্দ চলছে না। 
পরিমলবাবু এতেই তৃপ্ত না থেকে দৈনিক ৩০২ টাকায় একটা 
বাস ভাড়া নিয়েছেন। বাসটি পোর্ট ব্্েয়ার শহর থেকে 
ছুপুরের পর কল্যাণপুর যায় এবং পরদিন সকালে আবার 
ফিরে আসে । ড্রাইভারের বেতন, পেট্রল, আর অন্ত সব খরচই 
বাস-মালিকের । পরিমলবাবু কনডাক্টর হয়ে এ বাসে 
থাকেন | রাত্রিটা তিনি কল্যাণপুরেই কাটিয়ে দেন। তিন 
দিনের টিকিট বিক্রয়ের কথা শুনলাম-_একদিন ৪০২, এক- 
দিন ৫৭২৬ আর একদিন ৪৬২ টাকা হয়েছে । 

নড়াইল পার্বতী-বিভাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক 
্বিনয়ভূষণ চক্রবর্তার কথাও উল্লেখযোগ্য । ভদ্রলোক এক 
হাটু কাদা মেখে ক্ষেত থেকে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে কথা 
বললেন। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বিনয়বাবুর মত একজন করে কর্ম 
সর্বদা উপস্থিত থাকলে কেউ আর হতাশ ও নিরুভম 
হবে না। বিনয়বাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 
জলের কোনরকম ব্যবস্থা না হলে আমাদেরও হয়ত চলে 
যেতে হবে। 

চাষের দ্বন্ত ওদেশে বৃষ্টির জলের অভাব নেই, কিন্ত স্থানে 
স্থানে গৃহঙ্থের জ্ধলের অভাব আছে। ওদেশে নদী নেই, 


কোথাও কোথাও পাহাড়ে জমে থাকে, নানা ধারায় প্রবাহিত 
হয়ে সমুক্রেও চলে যায়। স্থানে স্থানে বসতির সন্নিকটে 
জল নেই। দূর থেকে জল বয়ে আনা কষ্ঠকর। সরকারী 
ভাবে কিছু অর্থব্যয় করে সর্বত্র জলের ব্যবস্থা কর! নিতাস্ত 
প্রয়োজন। নলকৃপ করে হোক, কূপ খনন করে বা! পুফরিনী 
কাটিয়েই হোক অথবা! পাইপ দিয়ে পাহাড় থেকে জল 
নামিয়ে এনেই হোক, যেখানে যেখালে নিকটে জল নেই 
সেই সেই স্থানে আশু জলের ব্যবস্থা করা একাস্ত প্রয়োজন । 
পোর্ট ব্রেয়ারে কলের জল আছে, উ"চুতে অবস্থিত অঞ্চল- 
গুলিতে মিউনিসিপালিটির গাড়ি গিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে 
জল দিয়ে আসে । যে দেশে বৃষ্টিপাত বেশী, সরকারের 
চেষ্টা থাকলে সে দেশে অতি সহজেই জল সঞ্চয় করে রাখার 
কোন-না-কোন ব্যবস্থা হতে পারে। ওখানকার অনেক পরি- 
বার ঘরের চাল বেয়ে যে বর্ধার জল পড়ে, পাত্রে ধরে তা! 
সঞ্চয় করে রাখেন । 


পোর্ট ব্রেয়ারের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই আমাদের 
কাছে ওখানকার হাসপাতালের বিশেষ খ্যাতি করে- 
ছেন, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। নূতন বসতিগুলির নিকটেই 
চিকিৎসকের প্রয়োজন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য 
বিভ্ালয় স্থাপন করাও অত্যাবন্তক। ওখানে উচ্চশিক্ষার 
কোন ব্যবস্থা এখন নেই, কলেজ নেই। কিন্তু কতকগুলি 
প্রাথমিক বিভ্ালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের অধীনে একটি 
উচ্চ বিস্তালয় আছে। প্রতি বংসর ওখানকার কিছু কিছু ছাত্র, 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। শহরে শ্রীহর্গাদাস সাইগল নামে 
জনৈক ভদ্রলোকের একটা সিনেমা হাউস আছে । সরকার 
থেকে প্রতিদিন ছোট এক পাতা করে “প্রেস টেলিগ্রামস” 
ছাপান হয়। এই হচ্ছে ওখানকার সংবাদপত্র । এর চাদার 
হার মাসে বার আনা, বাশ্বিক একসঙ্গে সাড়ে সাত টাকা। 
সমুদ্রের ধারে ধারে প্রচুর প্রবাল, শখ্খ, ঝিনুক পাওয়া যায়। 
সমুদ্রতীর থেকে ওদেশে এক রকমের পাখীর বাসা 
সংগ্রহ করা হয়। এগুলি খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। 
পোর্ট ব্নেয়ার থেকে বেতারে সংবাদ পাঠানোর ব্যয় তার- 
বার্থা প্রেরণের খরচের সমান। মাসে একবার পনর-বিশ 
দিন অন্তর ওখানে জাহাজে চিঠিপত্র যায়। এটা বড়. 
অন্বিধাজনক। বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রের সংস্কারসাধন ক+রে 
সিঙ্ষাপুরগামী কোন কোন বিমানে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা 
করা হয়ত খুব কঠিন নয়। দক্ষিণ-ভারত থেকেও এখন ওদেশে 
শ্রমিক জামদানী করা হয় দেখলাম । আন্দামান যাবার পথে 
জাহাজে রাচি অঞ্লের বহু শ্রমিককে জামরা দেখতে 
পেয়েছিলাম-_ওর! যাচ্ছিল ওখানে কায়িক পরিশ্রম করে 
জীবিকা অর্জন করতে । | 


পৌৰ 


তবুখাক 


২৬১ 





ম্যালেরিয়ার কোন চিহ্ন আমর! পোর্ট স্েয়ারে প্রত্যক্ষ 
করি নি.বটে, কিন্ত হাসপাতালে অনুসন্ধান করে জানলাম, 
ওখানেও ম্যালেরিয়! হয়, বনাঞ্চলে ম্যালেরিয়া! আছে। তবে 
আমাদের দেশের চেয়ে ওখানে মোটের উপর অস্ুখ-বিস্থ 
কম। 

গরমদেশ হলেও সমুদ্রের হাওয়ার দরুন কোন সময়েই 
গ্রীশ্নাধিক্য অনুভূত হয় না, আর আমাদের দেশে যখন 
শীতকাল তখনও ওখানে থুব বেশী ঠাণ্ড পড়ে না, গরম কাপড়- 
চোপড়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 

্ীম্মমগ্ডলে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ২১৯ মাইল স্থান ব্যাপিয়! 
অবস্থিত ছোট ছোট শ-ছুয়েক আর প্রধান পাঁচটি ঘ্বীপ নিয়ে 
এই আন্দামান । পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর কলিকাতা থেকে জল- 
পথে ৭৮০ মাইল । মাদ্রাজ থেকে পোর্ট বেয়ার ৭৪০ মাইল, 
আর রেছুন থেকে এর দুরত্ব ৩৬০ মাইল । 

আন্দামান বেড়িয়ে আসবার মত জায়গা । ওখানে চীফ 
কমিশনারকে চিঠি লিখে অথবা টেলিগ্রাম করে পুর্ব্বেই 
যাওয়ার অনুমতি নিতে হয় আর জাহাজ ছাড়বার অন্ততঃ 
পনর দিন আগে কপোরেশন থেকে কলেরা-বসস্ত্ের টিকা 


নিয়ে ছাপানো! ফর্ট্দে তার একটি সার্টকিকেট সঙ্গে রাখতে 
হয়। এস্‌, এস্‌. মহারাজা! নামে একটা মাত্র জাহাজ আন্দামানে 
যাতায়াত করে। জাহাজ যাওয়া-আসার তারিখ এবং 
অন্ঠান্ত সংবাদ পীওয়া যাবে "টার্ণার মরিশস কোম্পানী”তে-__ 
টিকিটও এ কোম্পানীতে পাওয়া যায়। আন্দামান পর্ধ্যস্ত 
ডেকের ভাড়া কুড়ি টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিশ টাকা, দ্বিতীয় 
শ্রেনীর পয়ষটি টাকা আর প্রথম শ্রেণীর একশ ত্রিশ টাকার 
মত। এখন সরকারী কর্ধচারী ছাড়! সাধারণ যাত্রীদের নিকট 
জাহাজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় কর! 
হয় না । এরকম নিয়ম উঠে যাওয়া দরকার । 

আন্দামানে একটা! সরকারী “গেষ্ট হাউস” আছে । সেখানে 
খাওয়া-থাকার দৈনিক ব্যয় দশ টাকা। সাধারণ বাঙালীর 
পক্ষে এই ব্যয় অত্যধিক। আন্দামানে বাঙালী ভ্রমণকারীরা 
গিয়ে যাতে অল্প ব্যয়ে সাময়িক বাসস্থান পায়,অনতিবিলম্বে সে 
রকম ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া দরকার । 

পোর্টব্লেয়ারের বাঙালী অধিবাসীরা! বিশেষ অতিথিবংসল । 
তাদের সৌজন্ই যে শুধু মুগ্ধ করে তা নয়, তাদের দ্বারা অনেক 
উপকারও পাওয়া যায়। 


তবু থাক 


শ্রীকরুণাময় বস্তু * 


একটি মেয়ের মুখ আজে! মনে পড়ে, 
স্তামল কিশে'রী মেয়ে কচি কচি শ্লান মুখে কাচা সোনা ঝরে ॥ 
বাতাসের ঢেউ লেগে এলোমেলো চুলগুলি ওড়ে, 
একটি মেয়ের ছবি আজো মনে পড়ে । 
আকাশের রং ছিল সেদিন সুনীল, 
সবুজ বনের সাথে মোর মনে ছিল কোথা মিল | 
জলের কাপন লেগে আলোছায়৷ করে ঝিলমিল, 
, আকাশের রং ছিল নবঘন নীল। 
লাল মেঘ ছুঁয়েছিল লতার কুসুম, 
হাওয়ায় সুবাস আসে চোখে মুখে আবছায়া ঘুম ; 
পথেতে ছড়ানে৷ ছিল ফুলরেণু, রা! কুন্ধুম, 
লাল মেঘ ছু'য়েছিল লতার কুনুম । 
বলেছিলে কতো! কী যে, ভুলে গেছি সব, 
এইটুকু মনে আছে ঞ্ুবতার! চেয়েছিল একাকী নীরব 
জলভারে কেঁপেছিল আআাখিপল্লব, 
বলেছিলে কতো! কথা, ভুলে গেছি সব | 


মেঘল! দিনের শেষে একদিন ফুটেছিল জলে-ভেজ] যুঁই, 
বলেছিহ্থ কানে কানে, আমরা ঝড়ের পাধী, 
এই ছাদ মনে হয় বিদেশ বিভু'ই -_ 


এসে! হেথা নীড় বাঁধি, মনে মনে ভালোবেসে হাতে হাত ছুই ) 
কতদূর পার হয়ে এন মোরা ঝড়ের চড়ই। 
ছেঁড়া মেঘে লাল আলো, মরি মরি কেমনে রাঙালো-_ 
কুঁড়িজাগা করুণ চাপায়, 
পাগল ব।তাস বুঝি এলোমেলো! 
কচিপাতা ছ+হাতে কীপায়। 
গোধূলির লালমেঘ জেগেছিল রভীন আভায 
কুড়িজাগা! করুণ ঠাপায়। 
তারপর পথে যেতে বলেছিলে, তবে আমি যাই, 
তবে যাই, সুরে সুরে বেজেছিল শরতের করুণ সানাই ; 
শিশিরে চাদের আলো! ছলছল ক্ান হ'ল, তুমি কাছে নাই, 
বলেছিলে, আমি তবে ভোরের চাদের মত ধীরে ধীরে__ 
দিগন্তে মিলাই। 
বলেছিনু, তবে যাও-_তবু এই শরতের তারাভরা রাতে 
একটি কুক্গমকলি ভালোবেসে দিয়ে যেও হাতে ; 
তারপর চলে যেও ম্মরণের সরুগলি পথে 
ভালোলাগা এ জীবন পার হয়ে বহুদূর ভুলের জগতে | 
তুমি তো রবে ন| জানি, এ জীবন মনে হুবে ফাকা, 
প্রেমের সমাবি-বেদী তবু খ।ক ফুলে ফুলে ঢাক!। 


বিদ্যাপতির কৰিতার বিভিন্ন স্তর 
শ্ীসতীশচন্দ্র বকৃসী 


ঘে রাধাকুষ্চের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট পদাবলী সাহিত্য 
গড়িয়া! উঠিয়াছিল এবং যাহার অজত্র ধারা বাঙালীর “কানের 
ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া” তুলিয়াছিল-_ 
তাহার সম্বদ্ধে আলোচন! করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, এই 
সব পদকর্তার পুরোভাগে ক্রীড়াইয়া আছেন মিথিলার কবি 
বিগ্ভাপতি। চৈতন্য-পরবর্তীঁ পদাবলী সাহিত্য এমন ভাবে 
গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে কবির বাক্তিগত প্রতিভা গোষ্ঠীগত 
কবি-প্রতিভার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে । বহু সমালোচক 
এই সব পদের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, এই সব পদ এক একটি -কবিগোষ্ঠীর 
রচনা । নামের ভনিতা এই সব কবিতায় যেন উপলক্ষ্য মাত্র। 
কাহার রচনায় যে কাহার ভনিত৷ প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহ! 
নির্ধারণ কর! সব সময় সহজসাধ্য নয়। মনে হয়, নামের 
ভনিতা দিবার একটা! প্রথা ছিল তাই যেন ভনিতা দেওয়া 
হুইয়াছে। বহু অপ্রসিদ্ধ বা স্বপ্নখ্যাত কবি তাহাদের রচিত 
পদাবলী শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের নামে চালাইবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি আত্মবিলোপ ? এই আত্ম- 
বিলোপ কি ছিল তাহাদের সাধনার অঙ্গীভূত ? যদি ধরিয়া লই 
যে এ সকল পদের ভাষ! ভাহ।দেরই তথাপি একথা সত্য যে, 
ভাব তাহাদের মোটেই নিজস্ব নয়__ভাব এ কবিগোষ্ঠীরই 
ভাবধারা] হইতে ধার করা । জ্বনকয়েক শ্রেষ্ঠ কবি ছাড়া সাধারণ 
কবিদের রচিত পদাবলীতে এমন কোন ভাবের সন্ধান পাওয়া 
যায় না, যাহার মধ্যে ভাবের স্বকীয়তা আছে। কবির 
ব্যজিসত্তা সেখানে শ্রেষ্ঠতর এক বিরাট ভাবসত্তার মধ্যে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় তৎকালীন বৈষধব পদাবলীর 
সমালোচন! অনেকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হওয়া! খুবই স্বাভাবিক । 
তথাপি বিদ্তাপতি, চশ্ীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের রচনার 
মধ্যে যুগলক্ষপণের অতিরিক্ত বিশি কবি-প্রতিভার নিদর্শন 
খু'ঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। চৈতন্-পরবর্তী 
কবিগণকে অনেকেই বিগ্তাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাবশিস্ত বলিয়! 
চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিদ্াপতি 
ও চস্তীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল। পাছে 
রসাভাস.ঘটে, পাছে স্ুরসঙ্গতি ন& হয় অথবা আচাধ্যগণের 


রঙ চৈত্গদেব সাধনায় মধুর ভাবের প্রবর্তন করেন। ন। মধুর 


ভাবের সহিত এই্বরধ্য ভাব যুক্ত হইলে রসাভাস ঘটে । চৈতন্ত- 
চরিতান্বতে আছে-_ 

এশ্বধ্য ভাবেতে সব জগৎ মিশ্রিত। 

এই্বধ্য শিখিল প্রেমে নহে মোর প্রীত ॥ 


অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়, এই আশঙ্কায় যেন একট বিরাট মহা- 
সঙ্কীর্তনের মধ্যে ছুই একজন মূল গায়েনের সঙ্গে সকল কবিই 
স্থর মিলাইয়াছেন। কিন্ত বিগ্তাপতির আবির্ভাব যখন 
হইয়াছিল তখন কবিগোষ্ঠীর কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে নাঁ_ 
কেননা বিস্তাপতির আবির্ভাব চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের 
বছ পূর্বে হইয়াছিল ।* সুতরাং বিষ্ভাপতির রচনা কোন 
রসিকগোঠী দ্বারা প্রভাবিত নহে এবং তিনি চৈতন্দেধের পূর্বব- 
বর্ী বলিয়া বৈষণবধর্টের প্রভাব হইতে মুক্ত । বিশেষতঃ বিদ্যা 
পতি বাঙালী নহেন--বাংল! ভাষায় কোন পদ তিনি রচনা 
করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়! চলিত 
( মৈথিলী ?) ভাষায় পদরচয়িতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
পথিকৃৎ । এই হিসাবে বিদ্তাপতি এক এবং অদ্বিতীয়। তাহার 
অসাধারণ কবি-প্রতিভার বিষয় বাদ দিলেও প্রথম পথিক্কং 
হিসাবে তাহার নাম অমর হইয়া থাকিবে । বিদ্তাপতির 
আবির্ভাব হইয়াছিল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে । আধুনিক 
কালে কোন কোন বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রাহক রায়শেখরের 
কতকগুলি পদ বিদ্তাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন। কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় তাহারা! চৈতত্ত-প্রবপ্তিত 
বৈষ্ণবধর্ম্নের অত্যন্ত স্থুল লক্ষণগ্ডলিও বিশ্থৃত হইয়াছেন। 
চৈতন্-পুর্ববর্তী কবি বিদ্ভাপতির রচনায় ভক্তন্ুলভ আত্ম- 
নিবেদনের ভাব হয়তো! মিলিতে পারে, কিন্ত চৈতন্ত-পরবর্তী 
যুগের পদকর্তাদ্দের রচনায় সথিভাব ও দাস্তভাবের যেরূপ 
সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে বিগ্ভাপতির রচনায় কোথাও সেরূপ 
টিকে নাইন। ৷ কেহ কেছ মনে করেন, শেখর ভনিতায়ুক্ত 

মোর পুত্র মোর সখা মোর িতনিদিতি । 

এই ভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ রতি ॥ 

আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন । 

স্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥। 


ক চৈতন্তচরিতান্বতে আছে, মহাপ্রভু বিদ্তাপতির পদ- 
গানে আনন্দ পাইতেন, 
চশ্তীদাস বিগ্ভাপতি, রায়ের নাটক ্্ীতি, 
কর্ণাম্বত গ্রগীতগোবিদ্দ। 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় শুনে মনের আনন্দ ।। 





অন্তত্র, 
বিভাপতি চণ্ডীদাস এীতগোবিন্দ। 
এই তিন মিলে করায় প্রভুর আনন্দ ॥ 








"পৌষ বিষ্যাপতির কবিতার বিডির স্তর ২৬৩ 
'কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা” নামক পদটি বিস্তাপতির ৷ কেলিক রসভ জব সুনে জানে । 
কিন্তু উক্ত পদের শেষের চরণ ছুইটি এইরূপ,-_ আনতহি হেরি ততই দেই কানে ॥ 
“ঘতনহি নিঃস্ব নগর ছুরস্তা.। ইথে যদি কেও করএ পরচারী । 
শেখর আভরণ ভেন বহস্তা |” কাদন মাখি হাসি দএ গারি | 
এখানে এমন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যেন কবি অভি- বয়ংসদ্ষির বর্ণনা কাব্যের দিক দিয়া যেমন অনবন্ত 
সারিকা রাধার সহচরী হইয় তাহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি মনন্তত্বের দিক দিয়াও তেমনি সত্য। 


বহন করিয়া লইয়া সঙ্গে যাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে একটা 
সেবাপরায়ণতার ভাব পরিক্কুটি তাহা ঠচতন্ত-পূর্ববর্তী রচনায় 
কোথাও দেখা যায় না। বিশেষতঃ এই পদটি রায়শেখরের 
দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর অন্তর্গত। কিন্তু মিথিলার কোন পুধিতে 
দণ্ডাত্মিক! পদ পাওয়া যায় না । সুতরাং ইহাকে বিষ্ভাপতির 
পদ বলা হয় কেমন করিয়! ? 

যাহা হউক, মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে যে, মধ্যযুগে বাংলায় যে বিরাট পদাবলী সাহিত্য 
গড়িয়া! উঠিয়াছে তাহার তোরণদ্বারে বিগ্ভাপতি ও চত্তীদাস 
এই ষুগ্ম নাম ব্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে । বিদ্ভাপতি যদিও 
পদকর্তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও মিথিলার অধিবাসী তথাপি 
বাঙালী যুগে যুগে তাহার কাব্য হইতে চিরস্তন বিরহ-মিলনের 
রস সংগ্রহ করিয়! তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে আর 
চস্তীদাসের ভাবধারা মিশিয়া আছে বাঙালীর অশ্রুধারার 
সহিত । 

বিগ্তাপতির কবিতায় বাংসল্য বা বাল্যলীলার কোন পদ 
নাই__তিনি প্রধানতর মধুর রসের কবি। বিস্ভাপতির রাধা 
নবীনা কিশোরী। বয়ঃসন্ধির পটভূমিকায় তাহার সহিত 
আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি শৈশব ও যৌবনের 
সন্ধিক্ষণে অর্দক্ষুট কলিকা। প্রথম যৌবনের মোহন স্পর্শে 
তাহার দেহতট বিচিত্র অনুভূতির জোয়ারে নিয়ত স্পন্দিত । 
চ্তীদাসের রাখ! প্রথম হইতেই একটি স্বতন্ত্র ভাবময়ী রসমুর্তি_ 
তাহার কোন ক্রমবিকাশ নাই, অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশী- 
ধ্বনি শুনিয়া বিভ্ভাপতির রাধিকার সুপ্ত. যৌবনচেতনা ধীরে 
ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে,__ 
জব গোধুলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি, 

জু নবজলধরে বিভুরি রেহাঁ, 
্বন্থ পাসরি. গেলি, 
ধনি অলপ বয়সী বালা, জন গাথনি পুহপমাল! 
যোড়ি দরশনে আশ না মিটল, 
বাঢ়ল মদন ভ্বালা। 

ইহার পর কবি আমাদিগকে এমন স্তরে লইয়া গেলেন 
যাহা রাধিকার বয়্ঃসদ্ধিকাল। রাধিকা! এখন শৈশব ও 
যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত-_কবি এই স্তরের “নানা ভক্রির 
চিত্র জাকিয়াছেন._-এই চিত্রগুলি বয়ঃসত্ধিপ্রাপ্তা রাধিকার 
দেহ-মনের নিত প্রতিরাপ। 


ইহার পর অভিসারের স্তর । বিগ্ভাপতি সংস্কতজ্ঞ পি 
ছিলেন। তিনি অভিসারের প্রকরণগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্্ 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবে ও ভাষায় তাহার এই সুরের 
কবিতাগুলি অতুলনীয় । তিনি অভিসারের বিভিন্ন বিচিত্র 
রূপের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন । ছুর্য্যোগময়ী ঘণান্ধকার 
রজলীতে এ্রমতী নীলধসন পরিধান করেন, আবার জ্যোস্া- 
বিধৌত শুক্লা রজনীতে তিনি অঙ্গে শ্বেতচন্দন অন্থলেপন করিয়া 
শ্বেতবসন পরিধান করেন। 

অভিসারের বর্ণনা সংস্কত সাহিত্যের বহু স্থানেই আছে। 
কিন্তু বিষ্ভাপতি শ্রীমতীকে পুরুষবেশে পর্য্স্ত অভিসারে বাহির 
করিয়াছেন । অভিসারিক'র এই চরম হুঃসাহসিকতার নিদর্শন 
আর কুত্রাপি পাই নাই। বিষ্ভাপতি যত প্রকার অভিসারের 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বর্ধাভিসারই শ্রেষ্ঠ,_ 


রয়নি কাজর সম, ভীম ভুজঙ্গম, 
» কুলিস পড়এ ছরবার । 

গরজ তরজ মন রোষে বরিথ ঘন 
সংশয় পর অভিসার ॥ 


এই অভিসারের পদগ্লিতে প্রণয়ীর সহিত মিলনোৎকগাকে 
অন্ুপ্রাস ও শববঙ্কারের সাহায্যে এবং ছন্দের ইন্দরজালে 
বিচিত্রমধূর রূপ দেওয়া হইয়াছে । 

ইহার পরবর্তী স্তর হইতেছে মাথুর বা বিরহ । বিস্কা- 
পতির শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার নিদর্শন এই স্তরের কবিতাগুলিতেই 
পাওয়া যায়। বিষ্ভাপতি এধানে প্রচলিত কবিরীতি অনুসরণ 
করেন নাই। অভিসারের স্তর. পর্য্যন্ত আমরা বিদ্ভাপতির 
কবিতায় দৈহিক মিলন-কামনাই লক্ষ্য করিয়াছি ; কিন্ত এই 
মাথুর স্তরে আপিয়া কবির দেহকামনামূলক কবিতার 
রূপাস্তর দেখিয়া বিশ্ময়ে নির্বাক হইয়া যাই। এই সুরে যে 
অশ্রুধারার ভিতর দিয়া রাধিকার ছুশ্চর তপন্তা আরম্ত হইল 
সেখানে চণ্তীদাসের সঙ্গে বিভ্ভাপতির গভীর ভাবসাদৃশ্ব দেখিতে 
পাই। এইখানে বিদ্ভাপতির রাধা দেহধারিনী হইয়াও 
দেহাতীত-_ ইন্জিয়গ্রাঙ্থ জগতের অধিবাসিনী হওয়া সত্বেও 
অতীক্ত্রিয় লোকে উত্তীর্ণ, চণ্ডীদ্দাসের রাধারই স্তায় একটি 
ভাবময়ী রসমৃত্তিতে পরিণত । সেই লাস্যনরী প্রগল.ভা নায়িকা 
যোগিনীতে পরিণত হইয়াছেন, তাই- 

পিয়! বিনা পাজন্ন বাবর ভেল। 


২৬৪ প্রবাসী ১৩৫৬ 
গ্রীমতী জারও বলিতেছেন, তিনি তুলিয়া গিয়াছেন__কয্পমায় তিনি স্কফের সহিত 
হাম সায়রে তেজব পরাণ । মিলনানন্দ উপভোগ করিতেছেন,_ 
আন জনমে হোয়ব কান। অনথধন মাধব, মাধব সোঙারিতে, 
ফান হোয়ব জব রাধা। হুন্দরী ভেলি কানাই। 
তব জানব বিরহক বাধা । এখানে আমরা একটি অতীক্জিয় মিলনের দিব্যানঙ্গ লাভের 


এই বিষাদের দুরেরই প্রতিধ্বনি পাইতেছি চণ্ডীদাসের পদে, 
(আমি ) মরিয়া হইব ননন্দের নন্দন, 
তোমারে করিব রাধা । 
ঘবীনেশচন্্র সেন মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, এই “বিরহ 
মর্াস্িক হইলেও তাহা! বিশ্বাস-মধুর ও মৃত্যু-বিভীষিকা হরণ 
করে ।” 
বিশ্বপ্রক্কতি আপন সৌন্দ্য্যভাগার হইতে অমূল্য বৈভব 
দিয়া তিল তিল করিয়া রাধকে নিরুপমা করিয়! তুলিয়া 
ছিল- কিন্ত আজ প্রণয়াম্পদ কাছে নাই, রূপ যৌবনে 
গাহার আর কি প্রয়োজন? তাই শ্রীমতী আবার বিশ্ব 
প্রক্কতিকে তাহার দান ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন । আবার 
বর্ধা তাহার “মেঘময় বেণী' খুলিল, আবার মন্তুর-মনুরীর নৃত্য 
আরম্ভ হইল-__কিস্ত তাহার বয়ঃসন্ধিকালে তাহারা আসিয়া- 
ছিল মিলনাকাঙ্ষার পুলকানুভূতি জাগাইয়া, এবার আসিল 
বিরহ বেদনাকে দ্বিগুনিক্কত করিয়!। 
হে সখি হামারি ছখের নাহি ওর । 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শুন্ত মন্দির মোর । 
এ গানে শুধু একটি বিরহিনী নারীর চিত্রই ফুটিয়া উঠে নাই, 
গ্রীমতীর বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া যেন জগতের সকল 
বিরহিনীর বেন! বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এক 
চিরস্তন বিরহ-সঙ্গীতে ৷ 
এই ছুঃসহ বিরহবেদন! ক্রমেই গ্রীমতীর সমগ্র সত্তাকে 
আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিতেছে। শয়নে স্বপনে সর্বাবস্থায় কই 
ঠাহার একমাত্র ধ্যানজ্ান । এই নিদারুণ বিরহ শেষ পধ্যস্ত 
ভাহাকে আত্মবিস্বত করিয়াছে, বান্তব ও কল্পনার পাথক্য 


ব্যঞ্জনা স্পন্দিত হইতে দেখিতেছি । এই যেনিত্য বৃন্দাবনের 
দ্বপ্ন__ষে হুদয়-বন্দাবন হইতে ক্ষণ আর হারাইয়৷ যান না-_ 
ইহ! যেন আত্মদর্শনেরই নামান্তর | শ্রীমতী বলিতেছেন,__ 
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর | 
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
কাল্পনিক এই মিলনানন্দে ্মতীর নিকট যেন জীবন- 
যৌবন সবকিছুই সার্থক বোধ হুইতেছে। ক্ৃষ্ণবিরহে 
প্রক্কতির যে সৌন্দর্য্য তাহার নিকট ম্লান মনে হইত, আজ 
আবার মানস-মিলনের আনন্দাহ্ভূতিতে সেই প্রক্কতিই তাহার 
চোখে অভিনব সৌন্দর্য্যে ম্ডিত হইয়া দেখ! দিয়াছে, তাই,__ 
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়হ। 
পেখছু পিয় মুখচন্দা । 
জীবন যৌবন সফল করি মানম্থ 
দশ দিশ ভেল নিরঘন্া 
প্রিয়্তমের সহিত মিলনানন্দের কি অপুর্ব্ব অভিব্যক্তি গ্রমতীর 
সুখনি/সত নিয়োক্ত কথাগুলিতে,_ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিহথ। 
নয়ন না তিরপিত ভেল । 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু। 
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। 
গ্রিয়ারসন্‌ সাহেব বিদ্ভাপতির বগনঃসন্ধির পদগুলি সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন,”71780 9681010£ 011116 ৪00] ৪6691 000১ 1 
বাস্তবিক্ই এই সমস্ত পর্দে দৈহিক কামনা উর্ধমুখী হইয়া 
ভাগবতী কামনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমাত্বার জন 
মানবাত্মার যে চিরস্তন বেদনা সেই বেদনার রসে এই কবিতা- 
গুলি অভিসিফ্তি। 





বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস - 


স্্রাবীরেন্দ্রন্দ্র সেন 


স্বদেশী যুগের প্রথম দিকে এমন একটা সময় ছিল যখন পুলিন- 
বিহারী দীসের নাম স্বদেশী মনোভাবাপন্ন প্রত্যেক যুবকের 
মুখে মুখে ফিরিত। “যুগান্তরের পুলিন দাসের নাম বিপ্লবী 
মনোব্ৃত্তিসম্পন্ন যুবকসন্প্রদ্দীয়ের মনে একটা সন্ত্রম এবং 
গৌরবের ভাব জাগাইত। “মুগাস্তর” খ্যাতিলাভ করিয়াছিল 
নির্ভীক বৈল্লবিক আদর্শ প্রচারের জন্ত, আর পুলিন দাস 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন স্বকীয় সংগঠন-প্রতিভার জগ্ভ। দেশের 
যুবশক্তিকে সুনিয়স্ত্রিত এবং সুশিক্ষিত একটি বিরাট বৈপ্লবিক 
সংস্থায় সংবদ্ধ করিয়! তিনি যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, তাহার তুলনা সচরাচর মিলে না। তিনি একক এক 
হাজার লোকের উচ্ছল জনতাকে আটকাইয়া রাখিতে 
পারেন এবং তীহার হাতের লাঠি যখন বন্‌ বন্‌ করিয়া 
ঘুরিতে থাকে তখন বন্দুকের গুলিও উহাতে প্রতিহত হইয়া 
ঠিকরাইয়! পড়ে, তাহার দেহ স্পর্শও করিতে পারে না, ইত্যাদি 
নানা রকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। নিরক্ষর এবং বর্মান্ধ 
মুসলমান জনতাকে বিভ্রান্ত করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
লেলাইয়! দিয়া ব্রিটিশরা যে কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন 
তাহা প্রধানতঃ স্বেচ্ছাসেধকবাহিনীর কাধ্যকারিতার জন্যই 
অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী হিন্দুদের বহুস্থানে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোন 
অবস্থায়ই প্রতিশে।ধমূলক পঙ্থা হিসাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকেদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া অথবা লুঠপাট করিয়া নিজেদের 
শক্তির অপব্যবহার করে নাই । 

ইংরেজ সরকার যে পুলিন দাসের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, 
তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তুত্াহার সকল কাঞ্জ এত 
সুপরিকল্পিত ছিল ও তাহার কন্মীরা এত সুশিক্ষিত, 
সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংহত ছিলেন যে, তাহাকে কোনপ্রকার 
মামলায় জড়াইবার প্রয়াস পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হুইয়াছে। একবার 
ঢাকায় তাহাকে কোন এক মামলায় জড়িত করিবার চেষ্টা 
হয়। বেশ্টি্ক সাহেব তখন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা 
ম্যাজিষ্রেট, মামলাটি হহার হাতে ছিল। ইনি সস্থ্রান্ত 
পরিবারের সন্তান এবং বিবেকবান বলিয়া হহার খ্যাতি 
ছিল। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে পুলিনবাবুদের দ!য়রায় 
সোপর্দ করিতে ইনি অস্বীকার করেন। সরকারের মান অংর 
থাকে না দেখিয়া বেসরকারী ইংরেজ- শাসন ব্যাপারে 
সেকালে হঁহাদের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষশনীয় ছিল নাঁ_এবং 
জেল! ম্যাজিগ্রেট, কমিশনার প্রস্ৃতি সকলে মিলিয়া বেন্টিঙ্ককে 
ধরিয়া বসিলেন যেমন করিয়/ই হোক, হহাদের সেসনে 

১ 


দিতেই হইবে। শেষ পর্ধ্যস্ত এই সর্তে রফা হইল, বেষ্টিক্ক সাহেব 
ইহাদের দায়রা সোপর্দ করিয়া সরকারের মুখরক্ষা করিবেন, 
কিন্তু দায়রা! জজকে ইহাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে । যথাকালে 
দ্বায়রা আদালত হইতে হুঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন । 

পুলিন দাসের সমিতি কিরূপে ভাঙিয়া দেওয়া যায় এবং 
তাহাকে হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা সর্বদাই 
তদানীত্তন বাংলা-সরকারের একটা! বড় ভাবনার বিষয় ছিল। 
১৯০৮ সনে আলিপুর বোমার মামলায় যে সকল তথ্য 
প্রকাশিত হইল তাহাতে দেশে যে সশন্ত্র অত্যুখানের একটা 
সুসংবদ্ধ প্রয়াস চলিতেছে ইহা কার্ধ্যতঃ প্রমাণিত হওয়ায় 
সরকারের উপরোক্ত সঙ্কপ্পকে কার্যে পরিপত করার বহুবাঞ্ছিত 
সুযোগ মিলিল। কেন্ত্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া 
যাবতীয় ব্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন 
এবং ভারত-সচিব কয়েকজন বহুমানাম্পদ নেতাকে নির্বাসিত 
করিলেন। কেবল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দিনকয়েক পূর্বে 
বিলাত যাত্রা করায় অগ্পের জন্ঠ এই নির্বাসন-দ্ড হইতে 
বাচিয়া গেলেন । 

প্রকাশ্ঠ কার্ম্যকলাপ বন্ধ হইয়া গেলে মূল কম্মীরা 
ভিতরে ভিতরে অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। এদিকে 
পুলিনবাবুকে নির্বাসিত করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়া 
উঠিলেন। বরিশালের কোন এক ডেপুটিনন্দনকে উপলক্ষ্য 
করিয়া যে ষড়যন্ত্রের মামল| দাড় করানো! হইল, বহু চেষ্টা 
করিয়াও পুলিনবাবুকে সেই মামলায় জড়ানো সম্ভব হইল না। 
শেষ পধ্যন্ত ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় তাহাকে সাত বৎসরের 
জন্ত দ্বীপাস্তরে পাঠাইয়া কর্তৃপক্ষ নিজেদের অনেকটা নিশ্চিন্ত 
মনে করিলেন । 

গ্ঁ ১ গু 

১৯১১ জনের পরে (ঠিক কোন্‌ সনে এখন মনে 
পড়িতেছে না ) যখন বর্তমান লেখক অন্ঠান্তদের সঙ্গে পোর্ট 
শ্নেয়ার সেলুলার? জেলে আবদ্ধ ছিলেন তখন হঠাৎ একদিন 
জান! গেল মহারাজ! জাহাজে নূতন কয়েকজন “বোম্গোলে- 
ওয়ল।” আসিয়াছেন। কয়জন আসিয়াছেন, কোথা হইতে 
আসিয়াছেন, কোন্‌ মামলা, বন্দীদের পরিচয় কি, দেশের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উহারা কি বার্তা বহন 
করিয়! আনিয়া! থাকিতে পারেন, ইত্যাদি নান] জঙ্সনা-কল্পনায় 
বন্দীশালার একঘেয়ে জীবন বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিল। যখন 
জানা গেল নবাগত বন্দীদের মধ্যে একজন ঢাকার পুলিন দাস 
তখন আমাদের বহু আশা-আকাকঙ্ষার প্রতীক এবং কৈশোরের 


১৬০ 


বছ বৈপ্লবিক কল্পনা এবং ভাবধারপার সহিত জড়িত এই 
ত্বনামখ্যাত করার সহিত অচিরেই” সাক্ষাতের সম্ভাবনায় 
আমাদের তরুপ মন বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। 
সেই সময়ে “বোম্‌গোলেওয়ালা*দের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করিয়া 
লাখ! হইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে উহাদের এক ওয়ার্ড হইতে 
অন্ত ওয়ার্ডে বদলি করা হুইত। ইহাতে পরস্পরের সহিত 
পরম্পরের পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিত। পুলিন দাসের 
সঙ্ষে পরিচিত হুইবার সেই সুযোগ কবে আসিবে, তাহার জন্ত 
অধীর আগ্রহে আমর! অপেক্ষা করিতে লাগিলাম | 

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটি আসিল। যতদুর মনে 
পড়ে, আমি সেই সময়ে এক নম্বর ওয়ার্ডের নিচের তলার একটি 
কুঠুরিতে আছি। পুলিনবাবু সেই ওয়ার্ডে বদলি হইয়া আসি- 
লেন। ইহার পূর্বেই নানা উপলক্ষ্যে তাহাকে চাক্ষ্ষ দেখিবার 
সুযোগ হইয়াছিল, এবার তাহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার 
সৌভাগ্য ঘটিল। দেখিলাম এক সৌম্যমৃ্তি আত্মস্থ পুরুষকে, 
যাহার মধ্যে পরুষ ভাব নাই, যিনি কারা-জীবনকে 
নিতান্ত সহজ্জ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কোনবূপ 
চঞ্চলতা এবং বিক্ষোভ যাহার মধ্যে নাই এবং রূঢ় না 
হুইয়াও যিনি সঙ্কল্পে বজ্রের মত কঠোর। কিছুকাল সাব্রিধ্য 
লাভের পর বুঝিলাম মাতৃভূমিকে শৌর্য্যে, বীর্ধ্যে, সন্বদ্ধিতে 
মহিমান্বিত করিয়া তোলাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, 
তজ্জত তিনি সর্বস্ব পণ করিয়াছেন এবং সর্বস্ব হারাইয়াও 
তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই ; তাহার দৃষ্টি সর্ধদ মাতৃভূমির 
শৃ্খলমোচন রূপ মহান্‌ লক্ষ্যে নিবদ্ধ এবং ক্ষুদ্রতর কোনকিছুই 
তাহাকে সেই লক্ষ্য হইতে বিভ্রান্ত করিতে অক্ষম | চিন্তাধারা 
এবং আদর্শের মৌলিক পার্থক্য সত্বেও এই আদর্শ কর্মীর প্রতি 
শ্রদ্ধায় মন্তক নত হইয়া আসিল। 

০ ১ ০ 

তখনকার দিনে ঢাকায় একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহার 
সুঠাম শরীর এবং জ্যোতির্শয় মুখমণ্ডল হইতে তাহার বয়স কত 
হইয়াছিল অন্মান করা সহঙক্গ ছিল না । অতিবৃদ্ধেরাও বলিতেন, 
উহাকে বরাবর এ একই রকম দেখিয়া আসিয়াছেন | বয়সের 
- কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি ঈষৎ হান্ত করিতেন মাত্র, কিছুই 
উত্তর করিতেন না। খুব ফিটফাট হইয়া থাকিতেন বলিয়! 
ইনি বাবু সন্ন্যাসী নামে পরিচিত ছিলেন । যে রাস্তায় এর 
আশ্রম ছিল, এ রাস্তা “সবামীবাগ” নামে পরিচিত। পুলিনবাবু 
স্ঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন | এই সন্ন্যাপীর উপর তাহার 
অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং সকল প্রকার সমস্তায় হার উপর 
তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন বলিয়! মনে হয়। এর 
বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাও সকল সময়েই পুলিনবাবু ও তাহার 
দলের লোকেদের কাজে লাগিত। একবার তরবারি 
খেলিতে গিয়া একজনের দেছে গভীর ক্ষত হয়। স্বামীজীয় 


গ্রধাসী 


১৩৫৬ 





নির্দেশে বেগুনপাতা ছেঁচিয়! বীধিয়া রাখিয়া ছ'দিনেই ক্ষত 
সারিয়া উঠিল। লাঠিখেলায় দেহে ক্ষত হুইলে বেগুনপাতা 
ব্যবহার করিয়া সর্বদাই সুফল পাইয়াছি। পুলিনবাবুর 
ব্যবস্থা অহুসরণ করিতে গিয়৷ একবার জেলে একটা মক্কার কা 
ঘটিয়াছিল। অনস্তানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আমাশয় হুইয়া- 
ছিল, পুলিনবাবু হ্হাকে শুকৃনে! লঙ্কা থাইবার ব্যবস্থা দেন। 
্রহ্মচারী মহারাজ পশ্চিমবঙ্গবাসী, বাঙালদেশের মত লঙ্কা 
খাইতে অভ্যন্ত নহেন, পুলিনবাবুরু ব্যবস্থা অহ্ছদরণ করিতে 
গিয়া মারা যান আরকি! 

পুলিনবাবু সকাল বেলা প্রাত্ঃক্ৃত্য সমাপন করিয়া হ্্য্- 
প্রণাম করিতেন । কিছুক্ষণ স্ুর্ষ্যের দিকে একদৃষ্ঠে চাহিয়া 
থাকিয়া জপ করিতেন। কাজের সময় একমনে কাজ করিয়া 
যাইতেন, কর্তৃপক্ষকে খুণী করিবার কোন প্রয়্াসও পাইতেন 
না, আবার নিজের কাজেও কোনরূপ ফ্কাকি দিতেন না। 
অবসর সময়টুকু সদালোচনায় বাঁ বই পড়িয়া কাটাইতেন। 
তাহার নিকট কালিপ্রসন্ন সিংহের একখানা মহাভারত ছিল, 
ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বই তাহার কাছে দেখিয়াছি বলিয়া 
মনে পড়ে না। এই বইখানি তিনি সর্বদ! খুব নিবিষ্টচিত্তে 
পড়িতেন । দেশের হৃত স্বাধীনতা বাহুবলে পুনরুদ্ধার করিবেন, 
ইহাই ছিল তাহার স্বপ্র, অন্ত কোন উপায়ের কথ! তিনি 
ভাবিতেও পারিতেন না। অস্ত্রবল ব্যতীত অন্ত কোন শক্তির 
নিকট ইংরেজ নতি স্বীকার করিবে, তাহ! তিনি বিশ্বাস করি- 
তেন না। আত্মরক্ষার ও আক্রমণের বিবিধ কৌশল, শপ্রবিদ্া, 
রণনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশের বহুযুগ- 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্ত তাহার একটা 
অদমা পিপাসা ছিল। প্রাচীন গ্রশ্থাদিতে এবিষয়ে কি আলোক 
পাওয়া যাইতে পারে তাহা! জানিবার জন্য তাহার চেষ্টার অস্ত 
ছিল না । কিস্তু তাই বলিয়া! পাশ্চান্তের যাহা কিছু ভাল 
তাহা গ্রহণ করিতেও তিনি পরাণুখ ছিলেন না। পাশ্চাত্য 
সামরিক শৃর্থলার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
উহার অন্ধ অন্থকরণ করেন নাই ? উহাকে সম্পূর্ণ নিজন্ব করিয়া 
লইয়াছিলেন। বিপ্লবী সংস্থার গঠনপ্রণালী সম্পর্কে তাহার মনে 
একটি সুস্পষ্ট ছক ছিল । রুণীয় ইন্ডাহার “(13053190 7১800017- 
161)” নামে পরিচিত ইন্তাহারে বিপ্লবী সংস্থার যে ছক দেওয়া 
হইয়াছিল তাহার সহিত পুলিনবাবুর ছকের খুটিনাটি বিষন্নে 
যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও কাধ্য-বিভাগ ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
পারম্প্রিক সম্পর্ক এবং সমগ্র সংস্থার তত্বাবধান সম্পর্চিত 
তাহার ব্যবস্থা! ছিল উহারই স্ায় বিজ্ঞানসম্মত, সুপরিকল্পিত এবং 
্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহার পরিকল্পনায় কোথাও অম্পষ্টতা ছিল না। 
উদ্ধেস্ট এবং কার্ধ্যপস্থ! সম্পর্কিত আলোচনায় তাহাকে কখনও 
গৌজামিল দিতে দেখি নাই) ইহা! কার্ধ্যক্ষেত্রে বাস্তব 
অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । 


পৌব 


নৃতন নূতন বিষয় শিখিবার আগ্রহ এবং উৎসাহ পুলিন- 
বাবুর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মরক্ষা এবং 
আক্রমণের প্রক্ষ্ঠট কোন কৌশল বা! অভিনব কোন প্রণালীর 
সন্ধান পাইলে তাহা শিক্ষার জন্ত যেকোন প্রকার কষ্ট 
স্বীকারেই তিনি পরান্থুখ হইতেন না। বর্তমান শতকের প্রথম 
দিকে শ্রীরামপুরে একজন তুরস্কদেশীয় ভদ্রলোক বাস 
করিতেন, ইনি “প্রফেসার মূর্ভাজা” নামে নিজের পরিচয় 
দিতেন। তরবা'র চালনায় ইহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 
ইহা ছাড়া আত্মরক্ষার কতকগুলি বিশেষ কৌশল ইনি শিক্ষা 
দিতেন। ছোট লাঠি, একটি রুমাল, বস্ত্রধণ্ড, এমন কি শুধু 
হাতে বহু আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার কৌশল 
এই শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন 
বিশেষ বিদ্বা। ধীহাদের আয়ত্ত, তাহারা সবটুকু সহজে অপরকে 
দিতে চাহেন না। পুলিনবাবু প্রোফেসার মৃত্তাক্জার ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত ভাব করিয়! বহু আয়াসে তাহার 
নিকট হইতে কিরূপে এই সকল কৌশল আয়ত্ত করেন, মাঝে 
মাঝে তাহা বর্ণনা করিতেন। তাহার যাবতীয় অভিজ্ঞতার 
সমন্বয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অধিকতর নুষ্ঠ যে সকল 
প্রণালী তিনি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার শিল্তেরা যোগ্য 
উত্তরাধিকারীর মত সযত্বে এই সকল প্রণালী সংরক্ষণ করিলে 
এবং উহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের দিকে সর্বদ! লক্ষ্য 
রাখিলে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণ| দেওয়া হইবে। 

পুলিনবাবুর মতামতসমৃহ দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ এবং 
লুম্পষ্ট ছিল। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া সকল প্রকার বাস্তব 
সম্তার সন্মুখ্থীন হইয়! তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা 
সহজভাবে এবং সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতেন বলিয়া তাহার 
বক্তব্য বুবিতে কোন অন্ুবিধা হইত না। সে যুগে আমাদের 
ধারণা ছিল যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সকলপ্রকার ছুঃখবিপদ 
বরণ করিয়া লইবার যোগ্যতালাভের জন্য চিরকৌমার্যয 
অত্যাবসন্তক। পুলিনবাবুর মত “ছুঃখেখন্ৃদিগ্নমনাঃ সুখেষু 
বিগতন্পৃহ:” কর্মীদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা উপলব্ধি 
করি দেশের মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী হুইবার পথে বিবাহিত 
জীবন প্রতিবন্ধকত্বরূপ নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পুলিনবাবু 
বলিলেন, “আপনার! বিয়ে করবেন । আমাদের দেশে স্ত্রীকে 


বিপ্ল্থী পুলিনবিহারী দাস 


শক্তি বলে কেন বিয়ে না করলে বুঝতে পারবেন না। ত৷ 
ছাড়া বিয়ে করলে গন্তী প্রসারিত হয়।” সামান্ঠ কয়টি কথায় 
ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল। মহৎ আদর্শের জন্ত ছুঃখবরণ 
করিতে মেয়েদের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। পিতা, 
মাতা, স্বামী অথবা! সম্ভতানের আদর্শকে জয়যুক্ত করিবার জন্ত 
যে-কোন ত্যাগ স্বীকার তাহারা! সহজভাবেই করিতে পারেন। 
তামাকপাতা ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ অন্থভব করিয়! একবার 
স্থির করিলাম “নুখা” (বা ইনি” ) খাইবার অভ্যাস করিব। 
প্রথম চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় যখন বমনোদ্রেক হইল তখন উহার 
কারণ জানিয় পুলিনবাবু বলিলেন-_-একাজ্জ কখনও করবেন 
না। গুরুগোবিন্দ শিথমগ্ুলীতে তামাক সেবন নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছিলেন। নেশীখোরদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কোন কান্ধের 
ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়! যায় না। আর একজনকে নেশা 
করতে দেখলেই তারা কাজ তুলে নেশা করতে বসে যায়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, পুলিনবাবুর স্বপ্ন ছিল নিজ বাহুবলে 
প্রতিপক্ষকে সন্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া মাতৃভূমির শৃঙ্খল 
মোচন করিবেন। কংগ্রেসের কর্শপস্থা তাহার নিতান্তই 
নিরামিষ মনে হইত। কংগ্রেসের পন্থায় যে তাহার আস্থা 
নাই, একথা তিনি খোলাখুলি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন 
না। কিন্ত তাই বলিয়া কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার 
বা কংখ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টায় কখনও নিজের 
শক্তি তিনি ক্ষয় করেন নাই। যে স্বজাতিপ্রোহ এবং 
ঈর্ধা ও যে ক্ষমতালোলুপতা যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের অধ: 
পতনের কারণ হইয়াছে এবং যাহা এখনও আমাদের অগ্রগতির 
প্রধান অন্তরায় তাহার প্রভাব হুইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। 
কারাস্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন অবস্থার 
পরিবর্তনে তাহার সাবেক কর্প্থীর উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব 
তখন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে তাহার নিজ আদর্শ 
অনুযায়ী “মাহুষ' তৈরির কাজে লাগিয়া গেলেন এবং জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত সেই সাধনায়ই রত ছিলেন । বাংলার 
যুবকেরা তাহার আদর্শের অনুসরণে সর্বপ্রকার আত্মধ্বংসী 
মনোবৃতি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ এবং সমাজের মঙ্গল- 
কামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করুন, তাহ! . হইলেই তাহার 
সমগ্র জীবনের সাধনা জয়মুক্ত হইবে। 


১৯৯? 


জার্ান রাসায়নিক শিপ্পোন্নতির মূল সূত্রের সন্ধান 
ডক্টর শ্ীহরগোপাল বিশ্বাস 


জাধুনিক সভ্যতা! প্রকৃত প্রস্তাবে রাসায়নিক শিল্পের উপরেই 
ফ্লাড়িয়ে আছে। কারণ বসন-ভূষণ, কাগজ-কালি-কলম, 
ওষধ-পথ্য, ঘান-বাহন প্রস্ৃতি প্রত্যেকটি ছ্িনিষই রাসায়নিক 
শিল্পের দান। এমন কি টেলিফোন, টেলিভিসন, রেডিও, 
রাডার, মায় আণবিক বোমার উপাদানও রাসায়নিক শিল্প 
থেকেই উৎপন্ন হয়। 

ধারা কলেজে পড়েছেন তাঁদের মনে রসায়ন-শীন্র কথাটির 
সঙ্গে পচা ডিমের গন্বযুক্ত একটি অগ্রীতিকর পরিবেশের স্মৃতি 
জড়িয়ে আছে। অনেকেই জ|নেন রসায়নশান্ত্র পৃথিবীর 
যাবতীয় বস্তর পরিচয় বহুন করে । এই শাস্ত্রের কল্যাণে মানুষ 
জানতে পেরেছে যে, পৃথিবীতে জীব উদ্ভিদ ও স্ব-প্রস্তরাদি 
যাঁকিছ্ু আছে সেগুলি মূলতঃ ৯২টি মৌলিক পদার্থের 
সমাবেশে গঠিত। ভাষার অসংখ্য শব্ধ যেমন বর্ণমালার 
কয়েকটি মাত্র অক্ষরের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে গঠিত, এও 
যেন সেইন্বপ। এই শান্ত্রই হীরক ও কয়লাকে একই বস্তর 
বিভিন্ন রূপ বলে সপ্রমাণ করেছে। একদিকে এই শাগ্র যেমন 
পৃথিবীর বায়ু, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জীব ও উদ্ভিদ দেহের স্বন্নপ 
উদ্ঘাটন করেছে, তেমনই এই শাস্ত্র বিভিন্ন কষু্র ক্ষুদ্র পদার্থের 
সমাবেশে নূতন নূতন পদার্থ প্রস্তুতির কৌশলও শিক্ষা 
দিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই এটা পরিষার বুঝা যাবে। 
বাংলাদেশের এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে নীল তৈরির কথ! 
অনেকেই শুনেছেশ। গত শতাব্ীর শেষ দশকেও ভারতবর্ষ 
থেকে পাচ কোটি টাকার উপর খাঁটি নীল ইউরোপে চালান 
যেত, কিন্তু জার্পান রাসানিকগণ উদ্ভিজ্জাত শীল বিশ্লেষণ করে 
তার স্বরূপ আবিষ্কার করার পর আলকাতরার ভিতরকার 
কতকগুলি পদাথ “ থেকে রাসায়নিক উপায়ে অবিকল উদ্ডিজ্ 
নীলের ভায় রঞ্জন-পদাথ” প্রপ্তত করে ফেললেন। লীগই 
জার্মানীর রাইন নদীর তীরে লুডভিগ সহাফেনের বাডিশে 
আনিলিন উও সোডা ফাত্রিক নামক কারখানায় প্রথিতযশ! 
রাসায়নিক হাইনরিখ কারোর তত্বাবধানে এই নীল প্রভূত 
পরিমাণে প্রস্তত হতে জারস্ত হ'ল। ফলে বাংলা ও বিহারের 
নীলের চাষ ধীরে ধীরে উঠে গেল। এছাড়া রাসায়নিক 
উপায়ে এমন সব পদার্থও প্রস্তত হয় যেগুলির অস্তিত্ব ইতি- 
পুর্বে পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের 
হাতে যে বেলুন দেখা যায়, সেগুলি প্রস্তুত হয় এইরূপ একটি 
পদার্থ থেকে । ক্কত্রিম রেশম ও নাইলোনের বস্ত্াদি, 
প্লাসটিকের চিরুন্নী, ঘড়ির ফিতা, বেশ্ট প্রভৃতি এবং বেকে- 
লাইটের পেয়ালা; শিশির ছিপি ও জাসবাৰপত্রাদি এখন 


আমাদের নিত্য ব্যবহার্ধ্য জিনিষ । কৃত্রিম রেশম, নাইলোন 
প্রভৃতি প্লাসটিক প্রকৃতপক্ষে রসায়ন-শান্ত্রেরই দান। সকলেই 
এখন এসব দেখছেন বলে এগুলির নাম উল্লেখ করা হ+ল। 
বন্ততঃ কালাত্র, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, চর্মরোগ প্রভৃতির 
অসংখ্য আধুনিক ওষধ, কৃত্রিম রং, কৃত্রিম সুগন্ধি ও বিক্ষোরক 
পদার্থ এই পর্য্যায়ের অন্ততুক্ত। এই সব পদার্থ ইতিপূর্বে 
পৃথিবীর জীবও উদ্ভিদ-জগতে কিংবা স্বত্তিকা বা প্রস্তর কুত্রাপি 
দেখা যায় নি। এগুলি সন্পূর্ণনূপে রাসায়নিকগণেরই ৃষ্টি। 
আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক শিল্প রসায়ন-শান্ত্রের 
জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্ষিভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্দ থেকেই জার্মানীতে এমন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনীষী 
জন্মগ্রহণ করেন ধারা রাসায়ন-শাস্ত্রকে অল্পদিনের মধ্যেই 
জুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং 
তাদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ অবলম্বনে জার্মান জাতি রাসায়নিক 
শিল্পস্থতিতে তৎপর হয়ে ওঠে । এই সব জার্মান মনীষীর নাম 
মানবজাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে মরণ করবে। 

সুবিখ্যাত ফ্যারাডে, ডেভি প্রত্ৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার 
ফলে ইংলগ্েে কষ্টিক সোডা, সোডা, ক্লোরিন, ব্লিচিং 
পাউডার এবং সালফিউরিক প্রভৃতি এসিড ও তৎসম্ভৃত 
লবপ-পদার্থ প্রভৃতি অজৈব রাসায়নিক শিল্প যথেষ্ট প্রসার- 
লাভ করলেও জৈব রদায়নশাগ্রের উপর যার ভিত্তি এবং 
পাথুরে কয়লা যার জননীন্বরপ-_সেই জৈব রসায়ন-শিল্পের 
বিকাশ গোড়ার দিকে ইংলতে আদৌ হয় নি। এই শশস্ত্র এবং 
এর উপর প্রতিঠিত শিল্প সম্পূর্ণরূপে জার্্মানদেরই সৃষ্টি। আর 
প্রথম মহায়ুদ্ধ পর্যাস্ত এই শিল্পে জার্দানদেরই একচেটিয়া 
অধিকার ছিল। জ্গার্্মান রাসায়নিক শিল্পের স্থুতিকাগৃহ ছিল 
জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিালয়ের দিকৃপাল গবেষকগণের 
গবেষণাগার । এই সব মনীষীর দান মানবজাতির সাধারণ 
সম্পত্তি। এঁদের কয়েকজনের বিচিত্র জীবন-কাহিনী এখানে 
সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। 

.. লিবিগ (১৮০৩-১৮৭৩) 

১৮৩৩ সালের ১২ই মে তারিখে জার্মানীর ডারম্ঠাট 
শহরে লিবিগের জন্ম হয়। এর পিতা ছিলেন কৃষক-পরিবারের 
সন্তান। কিন্তু তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি খুলে রং, 
বারনিশ প্রভৃতি তৈরি করে ব্যবসা চালাতেন । লিবিগ 
ছেলেবেলা থেকেই এই ল্যাবরেটরির কাল্ত পর্যবেক্ষণ ফরতেন 
এবং দুযোগ পেলেই নিজেও নাঘারক্কীর পরীক্ষা করতেন। 
২৮২৪ লালে তিনি বন' বিশ্বধিষ্ভালয়ে কেমিস্রি পড়তে ভুরু 


পৌষ 


কয়েদ। অক্পশান্্ এবং লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজী ও 
ইটালীয় ভাষাতেও তাঁর বেশ দখল ছিল। কিছুদিন 
এরলাঙ্ষেমে বিশ্ববিস্ভালয়ে ও প্যারিসে সুবিখ্যাত: ফরাসী 
রাসায়নিক গেলুসাকের নিকট শিক্ষালাভ করে মাত্র ২১ বৎসর 
বয়সে তিনি গিসেন বিশ্ববিভালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ১৮৫২ সাল থেকে মত্যুকাল অবধি মিউনিক 
বিশ্ববিসভালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

আজ পৃথিবীর সর্বঅ জৈব পদাথে'র বিশ্লেষণ যে পদ্ধতিতে 
কর! হয় লিবিগই তাহা! আবিষ্কার করেন। লিবিগের নাম 
তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত রাপায়নিক ভোয়েলারের নামের 
সঙ্গে অবিচ্ছেক্ভাবে জড়িত। এর সহযোগিতায় লিবিগ 
বেনজয়িক কম্পাউগুগুলির স্বরূপ উদঘাটন করেন। যথাযথ 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রসায়নশাখ্ের শিক্ষাদানের প্রবর্তনও 
করেন লিবিগ এবং এর ফলেই জান্মানীতে দলে দলে নিপুণ 
রাসায়নিকের সৃষ্টি হয় আর এর! জার্শীন রঞ্তন-শিপ্পের উৎকর্ষ- 
সাধনে আগ্মনিয়োগ করাতে অপ্লদিনের মধ্যেই এ শিল্প দৃঢ় 
ভিওির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈব রসায়নশাস্ত্রে বু সৃল্যবান 
গবেষণা কর! ছাড়া জীবন-রসায়ন এবং কৃষি-রসায়নের ভিত্তিও 
লিবিগই স্থাপন করে যান। লিবিগের প্রতিষ্ঠিত “আনালেন' 
নামক সুখিখ্যাত রসায়নশীস্ত্র বিষয়ক পত্রিকা এখনও রসায়ন- 
শাস্ত্রের অন্ভতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা । 

নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সঙ্গে একা সাধনা, 
তেজস্বিতা, বাগ্সিতা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল অনুপ্রেরণা 
জাগাবার ক্ষমতা ছিল তার অনন্যসাধারণ। লিবিগের অসংখ্য 
ছাত্রের মধ্যে হফমান এবং কেকুলের নাম চিরম্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । 





হফম্যান ( ১৮১৮-১৮৯২) 

১৮১৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ফ্রান্বফুর্ট অঞ্চলের 
গিসেন শহরে হফম্যান জন্মগ্রহণ করেন। ভার পিতা একজন 
স্থপতি এবং আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন । হুফম্যান শৈশবেই 
পিতার বিভিন্ন স্দৃগণের অধিকারী হন। ১৮৩৬ সালে 
হফম্যান গিসেন বিশ্ববিদ্তালয়ের আইনের ক্লাসে ভণ্তি হন। 
কিন্তু গশিত এবং বিজ্ঞানের ক্লাসেও তিনি যোগ দিতেন। 
& সময় লিবিগ ছিলেন গিসেনের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক । 
যুবক হফম্যান লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ঠ হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে 
আলকাতর! থেকে প্রাপ্ত ক্ষারধণ্মী এনিলিন নামক পদার্থ 
তার প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল। নানান্ধপ পরিবর্তন-প্রবণ 
এই পদার্থ তার মত প্রতিভাবান রাসায়নিকের হাতে পড়ে 
রঞ্জনপ্শিল্পের প্রধান উৎপাদক বলে প্রমাণিত হ'ল। ইতি- 
পুর্বে, ১৮২৬ সালে অটো! উনফেরডরবেন নামক বার্লিনের 
একজন দ্বাসায়মিক . মীল 'ভিসটল” (পর়িকত ) হরে 


জামা রাসায়নিক শিক়োপ্সতির মূল সুরে 


২৬৯ 
তেলের মত একটি পদার্থ পান এবং নীল থেকে উৎপন্ন বলে 
এর নাম দেন “'আ-নিলিন'। হুফম্যান আলকাতরাজাত 
বেনজিন থেকে রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রোবেনজিন ও তা! 
থেকে এনিলিন আবিষ্কার করেন। তার আবিষ্কত এই 
দ্রব্য যে নীল থেকে প্রাপ্ত পদার্থ থেকে অভিন্ন তাও তিনি 
সপ্রমাণ করেন। এই এনিলিন যে নীল প্রভৃতি বিবিধ 
কত্রিম রঞ্জন-পদাথে'র প্রধান উপাদান তাই নয়, বছ তেজস্কর 
আধুনিক ওষধেরও ইহা! মূল উৎপাদক । 

১৮৪৫ সালে লগুনে “রয়্যাল কলেজ অব কেমিষ্টরি” স্থাপিত 
হলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিঙগ আলবার্টের অনুরোধে 
হফম্যান & কলেজের অধাক্ষের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। তার 
অধ্যাপনা ও অনুপ্রেরণায় ইংলগ্ডে জৈব রসায়নশাস্ত্রেরে ও 
তৎসন্তৃত শিল্পের অপরিসীম উন্নতি হয়। হফম্যানের ইংরেজ 
ছাত্র পার্কিন মেজেণ্টী আবিফার করে বিপুল অর্থও যশের 
অধিকারী হন। হফম্যান লগুনে নিরলসভাবে গবেষণা ও 
অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন । 

তার বাঙ্িত্ব, বন্তৃতাশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভায় আক্ষ্ঠ 
হয়ে বহু মেধাবী ছাত্র তার শিল্ত্থ গ্রহণ করেন। হুফম্যানের 
যে সব ছাত্র পরবর্তীকালে যশশ্বী হয়েছেন তাদের মধ্যে 
পার্কিন, আবেল, নিকেলসন, ম্যানসফিল্ড, সার উইলিয়ম 
ক্ুক্‌স, পিটার গ্রিস, জর্জ মার্ক, মারটিয়স, ফলহার্ড প্রভৃতির 
নাম বিশেষ উল্লেণযোগ্য | 

জার্মানীর এত বড় একজন কৃতী সম্ভান ইংলগডে অধ্যাপনার 
রত থাকবেন এট] তদানীত্তন চিন্তাশীল জার্মান বৈজ্ঞানিকগণের 
পক্ষে বরদান্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল । লিখিগ প্রস্ভৃতি মনীষী 
সম্মিলিতভাবে হফম্যানকে দেশে ফিরে আসবার জন্য আহ্বান 
জানালেন | হফম্যানের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট গবেষণাগার 
বালিনে প্রতিষিত হ'ল এবং তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে 
জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে এ ল্যাবরেটরিতে গবেষণা আরস্ত 
করলেন । হৃফম্যানের প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরেই ১৮৬৭ 
সালে জার্মান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং 
তিনি উক্ঞ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্টের পদে বৃত হন। 

হফম্যান জীবনের শেষ দিন পধ্যস্ত অক্লাস্তভাবে বিজ্ঞানের 
সাধনা করে ১৮৯২ সালের ৫ই মে তারিখে ইহলোক ত্যাগ 
করেন। জীবনে তিনি বহু দেশ থেকে প্রচুর সন্মানলাভ 
করেন। তার সপ্ততিবর্ধ পুণ্তির সময় জার্মান কেমিক্যাল 
সোসাইটি বিপুল সমারোহের সহিত তার জন্মোৎসবের অহন্ঠান 
করেন । এ সময় “হফমান ফাউণ্ডেশন” স্থাপিত হয় এবং তার 
খণমুগ্ধ দেশবাসী তাকে তার আবক্ষ প্রন্তরমূর্তি উপহার দেন। 

কেকুলে ( ১৮২৯৮১৮৯৬ ) 


১৮২৯ সালের ৭ই সেপ্টে্র তারিখে ভামেষ্টাট শহরে 
তগ& কেকুলে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি একজন সাময়িক কর্্চানসীয় 


২৭ 


পুত্র । গিসেন বিশ্ববিস্তালয়ে কেকুলে স্থাপত্য-বিদ্ভা শিখতে যান, 
কিন্ত লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কেমিস্ট্রি পড়তে 
আরম্ভ করেন। সমস্ত মনপ্রাণ তিনি এ শাস্ত্রের চর্চায় ঢেলে 
দেন। কেকুলে নিজেই বলে গেছেন-__এই সময় অধিকাংশ 
দিনই তিনি তিন-চার ঘণ্টার বেশী ঘুমাতেন না । এক রাত্রি 
জেগে পাঠীভ্যাস করাকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না । 
পর পর ছুই তিন রাত্রি জেগে পাঠে অতিবাহিত করলে তিনি 
অনেকটা স্বস্তি বোধ করতেন। ১৮৫২ সালে তিনি ডক্টরেট 
উপাবিলাভ করেন। অতঃপর প্যারিসে কিছুদিন তদানীন্তন 
বিখ্যাত রাসায়নিকগণের সঙ্গে কাটিয়ে কেকুলে হাইডেলবার্গে 
আসেন ও পরে ঘেণ্ট বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপক হন । এখানেই 
তিনি তার বিখ্যাত ক্ৈব রসায়নের বই লেখেন এবং ১৮৬৫ 
সালে তার স্ুপ্রসিঙ “বেনঞ্জিন থিওরি আবিষ্কার করেন। 
জৈব রসায়নশাপ্ত এবং তংসঙ্ধে রাসায়নিক শিল্প এই সময়ে 
প্রক্কত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত হয়। এতদিন 
রাসায়নিকগণ প্রায় অন্ধকারে হাতড়ে এট ওটা আবিষ্কার 
করছিলেন, কিন্ত এখন থেকে প্রায় সমুদয় জৈব পদার্থের 
ভিতর-মহলের খবর রাসায়নিকগণের নিকট প্রকট হয়ে পড়ায় 
মূতন নুতন গবেষণা! ও অভিনব রঞ্জন-পদার্ধের আবিষ্কার 
সহজসাধ্য হয়ে উঠল । এই শান্তর আলোচনাকারীর! কেকুলের 
উক্ত আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন । হুফম্যানের মত 
মনীষীও বলেছেন-_4119 11761106 1)116090)01)801) 
£809 101) 1111) 19201 07] 61001) (১6081001) 
ঢ001'5”- অর্থাৎ, “আমার জীবনব্যাপী সাধনার ফল 
কেকুলের এই একটিমাত্র থিওরির বিনিময়ে আমি ছেড়ে 
দিতে রাজী আছি।” এই কথার উপরে এ সম্বন্ধে মন্তব্য 
নিপ্রয়োজন। কেকুলের বাক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তার কাছে 
প্রেরণ! পেয়ে ধার] বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন তাদের 
মধ্য বেয়ার, লাডেনবুর্গ, ডেওয়ার, আনশুটু্, থর্প এবং ভাণ্ট- 
হফের নাম রসায়নশান্ত্রে অন্থুরা্ঈীদের কাছে সুবিদিত। 


আডলফ ফন বেয়ার ( ১৮৩৫-১৯১৭ ) 


কেকুলের অন্ততম যশস্বী ছাত্র আডলফ বেয়ার ১৮৩৫ 
সালের ৩১শে অক্টোবর বাঁলিনে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতা ছিলেন সামরিক বিভাগের সার্ভে অফিসার । শৈশব 
থেকেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বেয়ারের অনুরাগ লক্ষিত 
হয়। মাত্র ১২ বংসর বয়সেই তিনি একটি নুতন যৌগিক 
পদার্থ আবিষ্কার করেন। বার্লিনে কিছুদিন পড়ার পরে 
হাইডেলবার্গে তিনি বুনসেনের কাছে কেমিস্ত্রি পড়তে যান। 
এখানেই কেকুলের জঙ্গে তিনি জৈব রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা 
আরম্ভ করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ 
করে প্রথমে গ্রাসবুর্গে ও পরে মিউনিক বিশ্ববিভালয়ের রসায়ন- 


প্রধান 


১৩৫৬ 


শান্ত্রের অধ্যাপকের পদ লাভ করেম | জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের 
গবেষণায় ক্লান্তি তার ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে নীল তিনিই 
প্রথমে তৈরি করেন। ১৯০৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। অর্থলিপ্দা হীন, ছাত্রবংসল, কর্প্মযোগ্ী অধ্যাপক 
বেয়ারের নাম চিরদিন রসায়নশান্ত্রের ইতিহাসে স্বর্মক্ষরে 
লিখিত থাকবে । তার নিকট থেকে অন্থপ্রেরণ! পেয়ে ও তারই 
নির্দেশক্রমে তার প্রিয় ছাত্র গ্রেবে এলিজারিন নামক অতি 
মুূল্যবান্‌ উদ্ভিজ্জাত রগ্রন-পদার্থ সংশ্লেষণ করে ম্মরণীয় হয়ে 
আছেন। 

বেয়ারের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাগ্ডত্য তার ছাত্রদের 
মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। পরবত্তীকালে রসায়নশাগ্রে 
যারা দিকপাল বলে" বিখ্যাত হয়েছেন তাদের অনেকেই 
ছিলেন বেয়ারের ছাত্র। অটো এবং এমিল ফিশার, রবার্ট 
ভিলস্টেটর, কোয়েনিগস, ক্লাইজেন, পার্কিন (ছোট), 
বুকনার, ডিকমান, ভিলাও, ডুূইসবার্গ, ভালডেন, ফ্রিডলাগার 
প্রস্তুতি মনীষী বেয়ারের পদতলে বসেই রসায়নশান্ত্রে দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন । 

বেয়ারের গবেষণার ফলে রঞ্জনশিল্লপে কোটি কোটি টাকা 
উপার্জনের পথ খুলে যায়, কিন্তু এই উদ্বারহৃদয় অধ্যাপক 
তার আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়ে নিজে অর্থোপার্জন করবার 
চেষ্টা আদৌ করেন নি। 


এমিল ফিশার ( ১৮৫২-১৯১৯) 


জাশ্মীনীর ছোট শহর অয়েসকিরশেনে ১৮৫২ সালের 
৯ই অক্টোবর এমিল ফিশারের জন্ম হয়। তিনি পিতার অষ্টম 
সন্তান । তার পিতার লোহা, সিমেন্ট, রং প্রস্তুতির ছোট কার- 
বার ছিল। কাজেই পিতার ইচ্ছা ছিল এমিলকে কেমিষ্টির দিকে 
দেন। গণিত এবং পদাথ-বিষ্ভার প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকলেও 
শেষ পর্ধ্স্ত এমিল গ্রাসবুর্গে এবয়ারের নিকট রসায়নশান্তর 
শিখবার জন্য যান। হাতের কাজের প্রতি প্রথম থেকেই 
তার যথেষ্ট অনুরাগ ও দক্ষতা দেখা যায়। তার গবেষণার 
ফলেই বিবিধ শর্করা, প্রোটিন, ক্যাফিন, ইউরিক এসিড প্রভৃতি 
জটিল পদার্থের স্বরূপ জান! যায়। ১৮৯২ সালে তিনি বাপ্িন 
বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হুন। উপরোক্ত বিষয় 
বাদে রঞ্রন-পদার্থ সন্বন্ষেও ফিশার উচ্চাঙ্গের মৌলিক 
গবেষণা করেন । ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। মৌলিক গবেষণাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত 
ও আনন্দের উস। প্রথম জীবনেই বাডিশে আনিলিস উও 
সোডা ক্ষ্যাব্রিকের গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ 
করবার জন্ তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্ত এতে তার 
মৌলিক গবেষণা চালানো! ব্যাহত হবে ভেবে তিনি তা 
প্রত্যাখ্যান করেন । প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে তিনি বহু দায়িত্ব 


পৌব 


ার্্ান রাসায়নিক শিয়োগতিরুল সৃের গ্া 


২৭১ 





পূর্ণ কমিশনের প্রেসিডেন্ট রূপে নানাবিধ 1018812 ( অন্থকল্প ) 
প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেন। ১৯১৯ সালের ছুলাই মাসে তিনি 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 

ফিশারের গবেষণায় জৈব-রসায়নশান্ত্রের বহু অন্ধকারাচ্ছন্ 
দিকে আলোকসম্পাত হওয়া ব্যতীত চিকিৎসাশাপ্রেরও অপরি- 
সীম কল্যাপসাধন হয়েছে । ফলতঃ আজকাল বায়ো-কেমিষ্্রি 
বলতে ঘা বুঝায় ফিশারই প্রকৃত প্রস্তাবে তার সৃষ্টিকর্তা ৷ 

অধ্যাপক হিসাবেও ছিলেন তিনি অসাধারণ কৃতী । তার 
বহু ছাত্র পরবর্তীকালে রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় ও গবেষণায় 
কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । 


পিটার গ্রিস (১৮২৯-১৮৮৮) 

১৮২৯ সালের ৬ই সেপ্টেপ্ধর কাসেলের নিকটবর্তী একটি 
দ্র গ্রামের দরিদ্র কষক-পরিবারে খ্িসের জন্ম হয়। শৈশব- 
কাল থেকেই তার পড়াস্তনার প্রতি অনুরাগ এবং কৃষি- 
কার্য্ের প্রতি ওঁদাসীন্ত লক্ষিত হুয়। স্কুলের পড়া শেষ 
করে কিক্ষেলকব্লেক নামক স্থানে কাসেলের কাছে কেমিষ্ট্ির 
প্রাথমিক পাঠ নিয়ে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্তালয়ে লিবিগের 
সংস্পর্শে আসেন । অতঃপর মারবুর্গে গিয়ে তিনি কোল্বের 
অর্ধীনে গবেষণা] সুরু করেন । ১৮৫৮ সালে তিনি “ডায়াজেো 
রিফ়্যাকশন” নামক এক ষুগান্তকারী আবিষ্ষারের দ্বার! থ্যাতি- 
লাভ করেন। এই আবিষ্কারের পর রগ্তন-শিল্প-জগতে এক 
পূতন অধ্যায়ের হ্ুত্রপাত হয়। ইহার ফলে অসংখ্য নূতন নুতন 
রঞ্জন-পদা্থ প্রস্তত হতে থাকে এবং রঞ্জনশি্প দ্রুত অভাবনীয় 
উন্নতি লাভ করে । 

অথচ এত বড় আবিক্ধীর যিনি করলেন তিনি জীবনের 
অধিকাংশ সময় ইংলগ্ডের একটি মদ চোলাইয়ের কারখানায় 
কান্ত করে কাটিয়েছেন। কারখানায় ৬৭ ঘণ্টা থাটুনির পর 
তিনি অবসর সময়টুকু তার সিজের ল্যাবরেটরিতে তার প্রিয় 
ডায়াজো' বিষয়ক গবেষণায় কাটাতেন। 

খ্রিসের আবিষ্কারের দরুন শিল্পপতিগণ কোটি কোটি টাকা! 
উপায়ের নূতন পথের হদিস পেয়েছেন, কিন্তু নিতাস্ত ছঃখের 
বিষয়, গ্রিস আজীবন হুঃখ-দৈস্তের সঞ্গে সংগ্রাম করে গেছেন । 
তীক্ষ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, নিরলস শ্রমশীলতা এবং একাগ্র সাধন! 
ছিল শ্রিসের বৈশিষ্ট্য | টব রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে গ্রিসের নাম 
অঙ্গাঙ্তি ভাবে জড়িত থাকবে । 

জার্মানীতে জৈব রসায়নশাগ্র গুরুশিম্তপরম্পরায় অল্প 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিরাপে বিকশিত হয়েছিল ও 
আশাতীত ভাবে উৎকর্লাভ করেছিল তার মোটামুটি ' 
পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত মনীধীদের জীবন ও গবেষণার 
কথা আলোচনা! করলে । এই সকল প্রথিতযশ] অধ্যাপকের 
নিকট শিক্ষালাতান্তে জনেক প্রতিভাশালী কেমিষ্ই রাসায়নিক 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। কারখানা খুলে প্রধানত? 


রঞ্জন-পদার্থ তৈরি করে ব্যবসা চালাতে থাকলেও তারা 
মৌলিক গবেষণায় বিরত হুন নাই, বরং বিশ্ববিভালয়ের 
অধ্যাপকগণের সঙ্গে সর্বদা গভীর যোগন্ত্র স্থাপন করেই তারা 
চলতেন এবং তাদের মৌলিক গবেষণার ধারায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে 
ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন | কারখানার যে 
সমস্ত খ্যাতনামা! রাসায়নিক এই নীতি অনুসরণ করতেন 
তার্দের মধ্যে হাইনরিখ কারোর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 
ইনি গোড়া! থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের মৌলিক গবেষণা অবলঙ্নপূর্র্বক 
শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত করাই সমীচীন। হাইনরিখ কারো! 
একাধারে উচ্চ শ্রেণীর গবেষক ও ন্বুলেগক ছিলেন, তত্ডিন্ন 
কারখানা স্থাপনে এবং তার পরিচালনায়ও তার 
অসাধারণ দক্ষতা ছিল। “আলকাতরাজাত রঞ্জন-শিল্পের 
ক্রমবিকাশ” নামক পুস্তকে তিনি গত শতাবীর শেষার্দের 
জার্মান রাসায়নিক শিল্পের বর্ণন। নিপুণভাবে করেছেন । 

এই পুস্তকে দেখতে পাই উ্লিখিত অধ্যাপকগণের 
সঙ্গে কারোর প্রগাঢ় বছ্ধুত্ব ছিল। অধ্যাপক বেয়ারের 
সঙ্গে তার যে অস্তরঙ্গতা তাকে আত্মিক যোগ বললেও অত্যুক্তি 
হয় না। বেয়ার ল্যাবরেটরিতে প্রথম ক্কত্রিম নীল তৈরির 
যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন উচ্ছ'দিত ভাষায় এক চিঠিতে 
তা তিনি কারোকে জানান। বলা বাহুল্য, কারে! বেয়ারের 
আধিষ্কৃত পদ্ধতি অকলম্বনপূর্ধ্বক শীপ্রই বাড়িশে আনিলিন উও 
সোডা ফ্যাবরিকে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন । 
অধ্যাপক বেয়ারের প্রিয় ছাত্র গ্রেবে যধন এলিঞ্ারিন নামক 
উদ্ভিজ্ঞাঁত রপ্তন-পদার্থ_আলকাতর! থেকে প্রাপ্ত আযনথ্াসিন 
নামক দ্রব্য থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ততের পস্থা আবিষ্ষার 
করেন তখন তা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত করার ভারও পড়ে 
কারোর তত্বাবধানে “বাডিশে কারখানায়। এ পদাথের 
উৎপাদন এত লাভজনক হয় যে, ১৮৮১ সালে মাত্র এক 
বংসরেই তা থেকে উক্ত কোম্পানী দেড় কোটি টাকা লাভ 
করেন । রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা দেশের অর্থাগমে 
কিরূপ বিপুলভাবে সাহায্য করে তা এই একটিমাত্র উদাঁ- 
হরণ থেকেই বেশ বুঝা যায়। 

শ্রেঠ রাসায়নিক লিবিগ এবং কেকুলের জন্মস্থান ডারম- 
পাট শহরে । নুতরাং এই ডারমষ্টাটে যে পৃথিবীবিধ্যাত 
রাসায়নিক কারথান! প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? 
ওদিকে মার্ক-পরিবারের জর্জ মার্ক শিক্ষালাভ করেছিলেন 
হুফম্যানের মত রাসায়নিকের কাছে। জর্জ মার্ক নৃতন নৃতন 
গঞ্ষেঘণালন্ধ ওষব ও রাসায়নিক দ্রব্যসন্তারের দ্বারা পিতৃ- 
পুরুষের ছোট কারখানার খ্যাতি বৃদ্ধি করেন এবং সেটাকে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। 

জামাদের দেশের বিশ্ববিভালয়ের রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক- 


হব 


 স্্ীবা্সী 


১৩৫৬, 





গণের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের রাসায়নিকগণের সহযোগিতার অভাবে 
রাসায়নিক শিল্প তেমন বিকাশলাভ করতে পারছে না । এদিকে 
আমাদের বিহখ্ববিভালয়গুলিতে রসায়নের ক্ষেত্রে সত্যিকারের 
মৌলিক গবেষণার পরিমাণ এবং উৎকর্ষও এখন পর্ধ্স্ত তেমন 
ভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। 
হাইনরিথ কারোর পুস্তকে দেখতে পাই, কি দুন্দর সুন্দর 
বাগানসংযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল কারখানার 
কম্মাদের অন্ত । ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, ক্লাব, ্ুল, স্রানা- 
গার, সমবায় সমিতির দোকান প্রস্থতিরও ব্যবস্থা কারখানা! 
থেকেই কর! হয়েছিল । বার্ধক্য ও ব্যাধির জন্ত কর্মচারীদের 
সংসারযা ব্রা যাহাতে অচল না হয় সেই উদ্দেস্ঠে কর্তৃপক্ষই 
উপযুক্ত অর্থনানে ইনসিওরেক্লের ব্যবস্থা করে দিতেন । কর্মাঁ- 
দের বিধবা স্ত্রী, অসহায় নাবালক পুত্র-কন্তারা কারখানা থেকে 
সাহায্য পেত। ফলত: আইন করে কারথানার কর্তৃপক্ষকে 
কম্মীদের কল্যাণকর্থ্দে নিয়োঞ্জিত করতে বাধ্য করার প্রয়োজন 
গবর্ণমেন্টের হয় নি। কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের সুবিধার জগ্ত 
এবং কারখানার ভঙবিষ্বৎ উন্নতির উদ্দেস্টে কন্মী ও কর্শ- 
চারীদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে দুরদৃষ্টির পরিচয় 
দিতেন । খারা শিঞ্প-সন্বন্ধে আগ্রহশীল তারা হাইনরিখ কারোর 
ইংরেজী অনুবাদ 1)619191)))86,/6 0 £02119/ (01074” 
170447% বইথানি পড়লে সবিশেষ জানতে পারবেন । 
গত বৎসর নবেঘ্বর মাসে ডারমষ্টাটে মার্কের কারখান1 পরি- 
দর্শনকালে রপ্তানী ধিগাগের মিঃ ফিচের নিকট শুনলাম, তাদের 
কারখানার কন্মীদেরও অন্থরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। 
গুদের “কলোনি'তে ঘর খালি না থাকলে কোম্পানির কেন! 
জমি স্বল্পমূল্যে বিলি করে কোম্পানি থেকে নামমাত্র হ্ছদে টাকা 
খার দিয়ে কর্মীদের নিঞ্জেদের বাড়ী তৈরি করার ব্যবস্থাও 
কোম্পানি করে দেন। মার্ক-পরিবারের প্রদত্ত অ্থদ্ধ।রা কর্মা- 
দেবের অন্ুখ-বিস্ুথে স্বান্থাকর স্থানে বাযুপরিবর্তনের খরচাও 
মিটানে! হয়ে থাকে বলে শুনলাম। মার্কের কারখানায় 
বার্ধক্যে পেনসনের ব্যবস্থা আছে। বড়দিনের সময় বোনাস 
সকলকেই দেওয়া হয়। কোনো! কর্মীর বা কর্মচারীর 
কারখানায় ভর্তি হবার ২৫, 8০ এবং ৫০ বর্ষ পু্তির 
সময় আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হয় এবং এ উপলক্ষে 
সেই কদ্দী বা কর্মচারীকে একটি বিশেষ “বোনাস” দেওয়া 
হয়ে থাকে । কর্মী ও কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির 
ভাব বন্ধায় রাখবার জন্ত কারখানায় খেলাধুলার ব্যবস্থা 
আছে । কারখানার অর্কে্টী এবং গানের দলেরও সুনাম 
আছে। বিশাল লাইব্রেরী রয়েছে, তাতে সব রকম বই আছ্ে”। 
প্রায়ই বিভাগীয় এবং মাঝে মাঝে কারখানায় সকলের সমবেত 
প্রীতিসশ্মিলনের আয়োজন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার 
ঘরুন ছোটবড় সকলেই সেখানে অবাধে মেলামেশা! করতে 


পারে এবং ফারখামাকে একটি বৃহৎ পরিবারের মত 
দরদের দৃষ্টিতে দেখতে শেখে । 10816 08101) [90৫৩-- 
অর্থাং__“আনন্দের সঙ্গে শক্তির বিনিয়োগ+- জার্মান চরিত্রের 
একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য । 

জার্মান রাসায়নিক শিল্পের এরূপ উন্নতির ছুটি মুখ্য কারণ ;_ 
প্রথম, জার্মান বিশ্ববিস্ভালয়গুলিতে প্রতিভাশালী গবেষকগণের 
অফুরস্ত মৌলিক গবেষণা | দ্বিতীয়, জান্মান রাসায়নিক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠাতাদের মৌলিক গবেষণার প্রতি আস্তিক অনুরাগ 
এবং তাদের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদার,অপক্ষপাত পরিচালনা | 

জার্মান রাসায়নিক শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমর! 
আমাদের দেশ কেন যে এ শিল্পে এত পিছিয়ে আছে তার 
হেতুটি সহজেই ধরতে পারব । আমরা সংক্ষেপে আমাদের 
ক্রটি-খিচ্যুতির কথ! এখানে উল্লেখ করছি। 

ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা এবং রাসায়নিক 
শিক্প-প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক যে আচার্ধ্য প্রকুল্নচন্্র রায় তা 
আর কাউকে নুতন করে বলার দরকার করে না । কিন্তু আজ 
জার্মানীর রাসায়নিক শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে 
এ কথাও মনে আসে যে, আচার্য্য প্রকুল্পচন্দ্রের মত বিরাট 
ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী রাসায়শিক যদি এ সময়ে 
এডিনবরায় ক্রামব্রাউটনের মত সাধারণ একজন অধ্যাপকের 
কাছে না গিয়ে জার্মানীতে বেয়ার, এমিল ফিশার বা 
হুফম্যানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালভ করবার স্থুযেগ 
পেতেন তবে আক আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা 
বদলে যেত। আজব বেঙ্গল কেমিক্যালের চেয়ে হয়ত 
বছঞ্খণে বড়, বিরাট রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আমরা এদেশে 
দেখতে পেতাম- অত্যাবন্তক ওষধপত্র, রগ্তন-পদার্থ,বিস্ফোরক 
প্রভৃতির অন্ত তা হলে আজ আমাদের বিদেশীর মুখের দিকে 
চেয়ে থাকতে হ'ত না। ইংরেজ জাতির বহু অঙ্থকরণীয় 
গুণ থাকা সত্তেও আত্মস্তরিতা তাদের মধ্যে বড় বেশ 
প্রবল। জার্মান চরিত্রের দৃটতা. এবং ()0:০0810093৭ 
প্রশংসনীয় এবং অন্তান্ত জাতির মধ্যে বিরল । আচার্ধ্য রায় যে 
সময় বিলাতে কেমিস্ট্রি পড়তে যান, সে সময় বিলাতের মেধাবী 
এবং উচ্চাভিলাষী, রসায়নের প্রায় প্রত্যেক ছাত্র জার্মানীতে 
এঁ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন । 

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ যদি মেধাবী 

ছাত্রদের মার্কিন মুলুকে বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্মানীতে 
বা জার্মান রাসায়নিক দ্বিক্পালদের পদাক্ক অনুসরণে 
আজ যেখানে রসায়নশান্ত্রের চ্চা পুণোগ্মে চলেছে 
সুইজারল্যাণ্ডের সেই ভুরিখ শহরে নোবেল পুরফ্কারপ্রাপ্ত 
অধ্যাপক কারার ও অধ্যাপক রুঞ্জিকার ল্যাবরেটরিতে পাঠান 
তা হলে সেই সব ছাত্রের অর্জিত জ্ঞানে দেশের সত্যিকারের 
কল্যাণ হবে। - 


পৌষ 


উপসংহারে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা বাঞ্ছনীয় বলে 
মনে করি। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থ- 
বিজ্ঞান ও ফিজিকাল কেমিস্ট্রি যেরূপ বিকাশলাভ করেছে সে 
তুলনায় জৈব রসায়নশাপ্র বা অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি তেমন 
টন্নত স্তরে উঠতে পারে নি। অথচ শেষোক্তটিই আধুনিক 
রাসায়নিক শিল্পের প্রাণস্বর্ূপ | এই শোচনীয় অবস্থার কারণ 
অনুসন্ধান করব; এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হাজার হাজার 
বংসর ধরে জাতিভেদ-প্রথার বিষে জর্জরিত, আমাদের দেশের 
তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা মন্তিষ্ষচালনায় ও মননশক্তিতে 
যত নিপুপতা প্রদর্শন করছেন, স্বভাবতই হাতের কাজের প্রতি 
তাদের সেই পরিমাণে অপটুতা সুপরিস্ফুট | অরগ্যানিক 
কেমিষ্টির বা জৈব রসায়নের উচ্চাঙ্গের গবেষণায় উন্নত স্তরের 
মানসিক শক্তির সঙ্গে হাতের কাজ সমান তালে চালানোর 
প্রয়োজন হয় । আমি প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে সব জার্মান 
বসায়নবিদের জীবনকথা বর্ণনা করেছি সেগুলে।তে দেখা যায় 
এদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক ও কারিগরের ছেলে__ধার] 
পুক্ষাহুক্রমে হাতের কাঞ্জে অভাস্ত। 


স্বাধীন ভারতে জৈব রসায়নের উচ্চতর গবেষণ1 ও সঙ্গে 





জার্মান রাসায়নিক শিল্পোক্সতির মূল সূত্রের সন্ধান 


২২৪ 
সঙ্গে ফলিত রসায়নের এবং রাসায়নিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ 
যদি সতা সতাই আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমার্দের শিক্ষা 
পদ্ধতির অগৌণে সংক্কারসাধন করতে হবে । এখম শৈশব 
থেকেই ছেলেমেয়েদের লিখন-পঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
নানা প্রকার হাতের কাজ শিক্ষা দেবারও বাবস্থা করতে 
হবে, তত্ভিন্ ব্যাপক হুষ্ঠ, শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বার ক্কষক এবং 


পাশ 


-কারিগরশ্রেণীর অন্ধকার গৃহকোণও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের 


জালোতে উড্ভাসিত করে তুলতে হবে । শুধু মস্তি্ষের শক্তির 
বিকাশের দ্বারা আমরা আইন, গণিত প্রস্ৃতি বিবিধ শাস্ত্রে 
কৃতিত্ব দেখাতে পারি, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানে সাফলোর জন্ত 
আমাদের মাথা, হাত ও চোঁথ সমভাবে চালনা করতে হবে 
এবং তার জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার- 
সাধন। সমাজের সর্বস্তরে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঞ্জীবনী 
ধারা প্রবাহিত করানো-এবং জাতিধর্শনির্র্শেষে দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করা। প্রত্যেক 
প্রদেশের নিজ নিজ বিভ্ঞালয়গুলিতে মাতৃভাষার উন্নতিবিধানের 
সঙ্গে ইংরেজী ভাষার যণোচিত চর্চা এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ে জার্মান 
প্রভৃতি সম্বদ্ধ বিদেলী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও সমভাবে 
অপরিতার্ধা। 


এই ক্ুুভ্ভ স্ন্যোঙ্গী হান্তাত্বেন্ন লনা ৫ 
বিনামুল্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে 


বিন! খরচায় যে কোন কার্ধ্যে সিদ্ধিলাভ ! 


ধদদি আপনি বেকার অবস্থায় ভীষণ কষ্টে পড়ে থাকেন, যদি কর্ধপ্রার্থী হ'য়ে বার বার বার্থমনোরথ হ'য়ে থাকেন, 
ধদি আপনার আয়ের সব পন্থা রুদ্ধ হ'য়ে থাকে, যদি আপনার পরিকল্পন! কিছুতেই বাস্তবে পরিণত না হয়, হি কাহারও 
কপা প্রার্থনা কবে বঞ্চিত হ'য়ে থাকেন, যদি পুত্রলাভের আকাঙ্ষ। থাকে, যদি মামলায় জড়িত হয়ে থাকেন এবং সম্পূর্ণ 
নির্দোষরূপে মুক্ত হ'তে চান, যদি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন, যদি কোন ছুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, 
যদি জাপনার কোন প্রিয়জন নিরুদ্ধিষ্ট হয়ে থাকে, যদি কোন হুষ্ই অপদেবতা কর্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন, যদি বা 
খণজালে আগাদমত্তক জাবদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে অবিলম্বে পূর্ণ নাম ও ঠিকান! সহ কোন একটি “ফুলের” নাম লিখে 
পাঠাবেন। কোনরূপ পারিশ্রমিক নেওয়া হবে না, ভাকবায়া্দির জন্য ।৮* ছয় আনার ডাকটিকিট মাত্র পাঠাতে হবে। 


ইহা সম্পূর্ণ 


নিশ্চিত যে, তগবদনুগ্রছে জাপনার সব মনোবাঞছ। পরিপূর্ণ হবে। উত্তরের সঙ্গে আপনার বার মাসের 


ভাগ্যকলও লিখে পাঠানে। হবে, তাহাতে আগামী এক বৎসর কাল আপনি সাবধানে চলবার সাহাধ্য পাবেন। 


গুীষ্মভ্হাম্পক্ডি আঙ্্রম্ম 


পোঃ বঙ্গ নং ১৯৯, দিলী। 
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“প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা% 
ডক্টর জ্ীদীনেশচন্ত্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার “প্রাচীন বঙ্গে ধর্ঘপুজা” শীর্ষক 
প্রবন্ধ সম্পর্কে গ্রাআশ্ততোষ ভট্টাচার্য মহশয়ের আলোচন! 


পাঠ করিয়া আমি অতান্ত প্রীতিলা৬ করিয়াছি । এঁতিহাসিক 
বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, সতানির্ণয়ের পথ ততই 
সহজ হইয়া আপে । এইট আলোচনার জন্ত অমি গ্রাযুত 
ভট্টাচার্ধা এবং প্রধাসী-সম্পাদক মতাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি। কিন্ত হুংথের বিষয়, ভট্টা৮।ধা মহাশয়ের বক্তবা- 
সমূহ বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া আমি উহার কোনটিকেই 
সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পরিতেছি না । 


“পুর্বে পুর্ব এবং উত্তর-বাংল।তেও ধর্ম্মঠাকুর পুর্জার প্রচলন 
ছিল”) ভট্টাচাধা মহাশয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধী । অবশ্য 
ইহা আমার সিপাস্ত নত্ে। অপরের সিন্দান্ত সমীচীন বোধ 
হওয়াতে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি । “রূপরামের বর্পামঙ্ল'- 
সম্পাদকর্থয়ের »।য় আমি বিশ্বাপ করি যে, পূর্ব ও উত্তর- 
ব।ংলার পাটঠাকুর পুজার সহিত পশ্চিম বাংলার ধর্শাঠাকুর 
পুজার খনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ধর্পমঠাকুর যেমন স্মবানবিশেষে 
বিষণ বা শিখ, পাটঠাকুর তেমনই একাধারে শিব ও বিষ্ণু। 
ফরিদপুর অঞ্চলের গোধ'কৃতি পাটঠাকুরের অঙ্গে উভয় দেবতার 
চিহ্ছঈ দেখা যায়। এ অঞ্চলের মংসংগৃহীত পাটঠাকুরের 
পুজাবিষয়ক একথানি পুখিতে “পাট?” সৃষ্টি সম্পর্কে বল! 
ত্ষ্টয়াছে__ 


বিশ্বকর্পা দিলেন পাট নির্মাণ করিয়া । 

-শখচক্রগদ]পদ্প চারি মুদ্রা দিয়া ।। 

গাড়িলেন ভ্রিশূল গোট| কীটা তিন সারি |... 

পাট বাণ শুন্ধ করিলেন প্রভু ভোল! মহেশ্বর ॥ ইত্যাদি। 


উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের ষে বাকাটি ভট্টাচার্যা মহাশয় উদ্ধত 
করিয়াছেন, তংসঙ্গে "তাহারা আরও বলিয়াছেন, “বগুড়ায় 
ঘোগ্লীর ভবনে ধর্ঠাকুরের গাদি এবধনও বর্তমান।” ইহ! 
াহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক, সন্দেহ নাই। প্রীয়ুত নুকুমার 
দেন-ক্কৃত “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, প্রথম খগ, দ্বিতীয় 
সংক্ষরণ, ৪৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, “ধর্ঠাকুরের পুজা 
এখন রাটদেশে ও তংসীমাস্তবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । কিন্ত এক 
কালে ইহা! সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল।” যতটুকু 


বলিয়াই মনে করি। বাংলার বাহিরেও ধর্শপুক্জা'র অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হইয়াছে । 
ভটটাচ।্য মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, ধর্পঠাকুরের 

সহিত কৃর্ধমূত্তির কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই | অপরাপর লেখকের 
ধর্্পূজা সব্বন্ধীয় রচনাবলী পাঠ করিয়া তাহার এই প্রকার 
উক্তিকে আমার নিতান্তই অপ্রামাণিক বলিয়! বোধ হইতেছে । 
পূর্বোন্লিখিত “রূপরামের ধর্শমঙ্গলে?র ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৩০) 
সম্প।দকদ্ধয় বলিয়াছেন, “কৃর্দ ধর্মঠাকুরের আসন এবং 
প্রতীক্‌। কৃর্ণমৃত্তির পিঠে প্রায়ই ধর্পের পাদুকা অথবা পদ- 
চি আকা থাকে ।” অতঃপর ষ্াহারা শ্মপুজাবিধান” 
এবং একথানি সংগৃতীত পুথি হতে নিয়োদ্ধত শ্লোকঘ্বয় উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 

“উলুকবাহনং ধর্ম্ঘং দেবং তেজো ময়াত্বকম্‌। 

ইদানীং কৃষ্মপৃষ্ঠে তু দিবারূপ নমস্ত তে ||” 

“হাত পাতিয়ে ধর্ম সজিলেন সৃতি 

পাছুকা স্থাপিব লএ কৃর্ম্ের পিষ্টি |” 

পরে তাহারা বৈদিক স্্ধ্-দেবতার সহিত ধর্ুঠ।কুরের 

সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “কৃর্্ণ হুর্যা-দেবতার 
প্রতীক। তাই কৃত্দ ধর্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদণীঠ” 
(পৃষ্ঠা 1৩/০-5০) । পুর্বোক্লিখিত “বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস”, 
৪৯৩ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে । 43. 0. 
1/,8/ 77448672527 1-এ প্রকাশিত শ্রীযুত সুকুমার সেন- 
কৃত একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, 
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এই সম্পর্কে 'জার্নাল্‌ অব্‌ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি 
অব্‌ বেঙ্গল”, ১৯৪২, ৯৯-১৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্ত্রীয়ূত ক্ষিতীশ- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের “[01181118 ডা ০51)1) শীর্ষক মূলা- 
বান্‌ প্রবন্ধের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগা। কারণ চটোপাধ্যায় 
মহাশয় পশ্চিম বাংলার নানা অঞ্চলে ধর্শপুজার , অনুষ্ঠান এবং 
মৃততিসমূতু স্বয়ং পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া ও হুলবিশেষে প্রামাণিক 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, | 
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প্রযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত উদ্ধত করিতে 
গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং-পত্রিকার 
১৬শ ভাগে প্রকাশিত রায়-মহাশয়ের শুগ্পুরাণ-বিষয়ক 
প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন । ছুঃখের বিষয়, ন্ুদুরবর্ভী উতকা- 
মণ্ডে বসিয়! রায়-মহাশয়ের প্রবন্ধীবলী আমি পাঠ করিবার 
হুযোগ পাই নাই। কিন্তু ধর্্মপূজা সম্পর্কে যতঞ্খলি গবেষণা- 
মূলক রচন! আমার পক্ষে এগানে পাঠ করা সম্ভব হইয়াছে, 
তাহা! হইতে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বাংলাদেশে -ধর্শ- 
ঠাকুর প্রধানত: কৃর্ধমূত্তির সাহায্যে পুঙ্ধিত হন। এই প্রসঙ্গে 
মমি ধাহাদের মতামত উদ্ধত করিলাম, আশা! করি, তাহারা 
বর্শঠাকুরের কৃষ্ধূর্তি সন্ধে ভট্টাচার্ধা মত্তাশয়ের সন্দেহ নিরসন 
করিতে পারিবেন । 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় কথা এই যে, নলিনীকান্ত 
ওট্শালী মহাশয় যে আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অভিচার-মন্ত্র বলিয়া 
শহ্থমান করিয়াছিলেন তাহাই সমীচীন। আবার দ্বিতীয় 
লিপিতে উল্লিখিত ধর্দ কথাটিকে তিনি বৌদ্ধ ত্রিরত্বের অন্তর্গত 
ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে চান। কিন্তু ইহা যে ভট্টশালী মহা- 
শয়ের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা কিনি লক্ষ্য করেন নাই। 
এক্ষণে ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তবোর উত্তর দিতে গিয়া এ পাঠ ও 
ব্যাখ্যা সগ্থন্ধে ছই-একটি কথ! বল! প্রয়োজন বোধ হইতেছে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিতে যাহার পাঠ “স্বস্তি-নিশ্রেয়সায়াস্ত 
কিনো জনানাং” (অর্থাৎ “কিন বা বুদ্ধ জনগণের মঙ্গল এবং 
মোক্ষের কারণ হউন” ) অত্যন্ত স্পষ্ট, উহাকে ভট্টশালী মহাশয় 
পড়িয়াছিলেন, *স্বত্তি । শ্রেয়সায় ( নিশ্রেয়সায় )। সুজিনো 
জনানাং |” “সুজিনো জনানাং, অংশের ভট্টশ।লীকত ব্যাখ্যা 
'সন্োদ্বগণের? | হার মতে, লিপিদ্বয়ে সত্বৌদ্ধগণের মঙ্গল- 
কামন! কর! হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এইজন্তই তিনি লিপি- 
দ্বয়কে বৌদ্ধগণের মঙ্গলাথ” প্রযুক্ত আতিচারিক মন্ত্র স্থির 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কত বা প্রাকৃত কোন ব্যাকরণ 
'অঙছসারেই “নুজিনো জনানাং-এর অথ” “সদ্বৌদ্ধগণের” হুইতে 
পারে না, তাহা! বলা বাহুল্য । সুতরাং অভিচারমন্ত্র বিষয়ক 
মতবাদ নিতান্তই কাল্পনিক, তাহাতে সঙ্গেহ নাই। বিশেষতঃ 
হিচ্ছুদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সাম্প্রদায়িক মনোতভাবসম্পন্ন বৌদ্ধ- 
গণের অভিচার-মন্ত্রে তগবাম্‌ বান্ুদেবকে নমস্কার করা হইবে 
কেন? যাহাতে প্রথমে “তগবান্‌ বান্থুদেব'-কে নমস্কার করিয়া 


আলোচন। 





২৭৫ 
পরে বুুদ্ধ-কে নমস্কার . করা হইয়াছে, তাহাকে হিশ্দু- 
বিদ্বেষী গোড়া বৌদ্ধ প্রযুক্ত অভিচার-মন্ত্র কোন্‌ হিসাবে মনে 
করা যাইতে পারে? দ্বিতীয় লিপিতে আমি যাহা! পড়িয়াছি 
“মন্থুধরসর্ম্মকারীতধশ্ম |” অর্থাৎ “মন্থংরশর্ম-কারিত-ধর্প”, 
তাহার ভট্টশালীকৃত পাঠ “মনরসর্দ্-কারা-বধ-ন্ম |” তাহার 
মতে, ইহাতে মনরশর্দ্মা ধা মনোরথশর্্ন। নামক একজন বৌদ্দ- 
বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের কার] বা বধের কামনা করা হইয়াছে । 
কোন্‌ ব্যাকরণ অনুসারে & পাঠের এই ব্যাখ্যা হইতে 
পারে ? “কারা” এবং “বধ+ না হয় বুঝিলাম ; কিন্তু পম? অর্থ. 
কি? শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এস্থলে ধন্ময কে বৌদ্ধ ত্রিরত্বের 
অন্তর্গত ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে চান। তাহাতে ভট্টশালী- 
কল্পিত “কারা-বধ'-এর “ধ" কাটিয়া গিয়া অর্থহীন “কারাব+ 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং কিছুমাত্র অথসঙ্গতি হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে, পাঠ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে দেখিলে, “নুজিনে- 
জনানাং এবং “কারা-বধ-ম্ম” উভয়ই সমান হাম্ককর | ইহার 
উপর নির্ভর করিয়! আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অভিচার-মন্ত্র মনে 
কর! নিতাস্তই মুক্তিহীন, সন্দেহ নাই। ভ্টশালীকৃত পাঠ 
অন্থসরণ করিলে আর এন্বানে বৌদ্ধদিগের ধর্রত্বকে কল্পন। 
সম্ভব হয় না। কারণ “কারা-বধ” না থাকিলে ভষ্টশালী 
মহাশয়ের অভিচার-মন্ত্র বিষয়ক কল্পনার পক্ষে উপস্থিত করিবার 
আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবন্ত আমার পাঠ গ্রহণ 
করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্শারত্বের 
মূর্ত নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিপ্ত বৌদ্শান্ত্রে বরপসূপ্ডির 
সহিত কচ্ছপের খোলেন কোনই সংশ্রব দেখিতে পাওয়৷ যায় 
না। বিশেষতঃ, তাহা হইলে আর অভিচার-মস্ত্রের কথাই 
উঠিতে পারে না। 

ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের টতুর্ণ কথা এই যে, ধর্মঠাকুর রূপে 
পুজিত শিলা স্বাভাবিক শিলাখগ্ড মাত্র; উহা কখনও কোন 
নির্দিষ্ট আকারে নির্শাণ করা হয় না। এ সম্বদ্ধে আমার বক্তব্য 
তাহার দ্বিতীয় মন্তব্যের উত্তরেই ম্পষ্টীক্কৃত হইয়াছে । যিনি 
লিখিয়ছেন, 
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তাহার কাছে থোজ নিলেই সুনির্মিত কৃর্দাকার বর্্মশিল। 
এবং ধর্ঠাুরের পিতলনির্িত কৃর্ণসূর্তির সন্ধান মিলিবে। 
ইহার জন অধিক দুরেও যাইতে হুইবে না; কারণ কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের জনৈক অধ্যাপকের পত্র হইতে জানিয়াছি যে, 
কলিকাতা অঞ্লেও এইরপ বৃত্তি পূজিত হইয়া থাকে । যদি 
কেহ দয়া করিয়া ধর্শঠীকুরের কোন সুনির্মিত কৃর্ণামুণ্তির 
আলোকচিত্র প্রকাশিত করেন, তবে আমরা অত্যান্ত উপকৃত 
বোধ করিব। | 





২ধ৬ 
“ম্যাশনাল লাইব্রেরী 
বি, এস, কেশবন, 
ভার্শনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান 
গত সংখ্যার “বিবিধ প্রসঙ্গে” ভ্াশনাল লাইব্রেরী 


সপ্ধক্ধে আপনার মুক্তিপূর্ণ মন্তবা পাঠ করিলাম। যে 
কোনও সাংস্কতিক প্রতিষ্ঠান স্বদ্ধে এটনূপ গঠনমূলক 
সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে জন- 
স।ধারণকে সচেতন করে এ প্রতিষ্ঠানে ঠাহ।দের হাযা 
অধিকার স্ধন্ষে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সতর্ক করে 
তাদের কর্তবোর প্রতি । কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনার একটি 
বিশেষ দায়িত্ব আছে-__সেটি হচ্ছে সতোর সব দিক প্রকাশ 
করা । কোন্‌ কোন্‌ সমন্তা বা পরিস্থিতির জন্য জনসাধারণের 
অধিকার ক্ষু্ তচ্ছে এবং এই অবস্থা স্থায়ী কি অস্থায়ী তাও 
জনসাধারপকে জানানো দরকার । আপনার মন্তবো পাঠকদের 
অন্ুবিধা সপ্ঘন্ধে যে যে বিষয়ের অধতারণা করা হয়েছে সেখলি 
সম্বন্ধে আমাদের নিয়লিপিত বক্তবাটুকু প্রকাশিত করলে 
বিশেষ বাধিত হব । 

বর্তমানে স্ভাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের বই পেতে 
অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়-_-এ বিষয়ে আমর! 
অবহিত আছি। আমর! এ জন্ত বিশেষ ছুঃখিত। কিন্ত 
বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অন্গুবিধা অপরিহার্যা। বইগুলি 
এস্প্লীনেড থেকে সরানো হয়েছে সতা, কি্তু বেলভেডিয়ারে 
নৃতন ধরণের র্যাক্‌ ( পুস্তকাধার ) তৈরী করার কাজ এখনও 
শেষ হয় নি বলে বইগুলি ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। 
নুতন র্যাক্‌ তৈরী করা এবং বেলভেডিয়ার ভবনটিকে লাইব্রেরীর 
উপযোগী করে তোলা একটু সময়-সাপেক্ষ। বর্তমান অর্থ পঙ্কটের 
সঙ্গে সামঞ্জন্ত রক্ষা করে লাইব্রেরীটিকে যথাসম্ভব উন্নততর 
করবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে । পাঠা ও পাঠকের 
গভীরতর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টার ত্রুটি করা হচ্ছে না। 


যখনই কোন লাইভ্রেরীকে স্থানাস্তরিত ও নুতন জায়গায় 
পুনর্গঠিত করা হয় তখন সাধারণতঃ কিছু দিনের জন্ত 
লাইব্রেরীটি বন্ধ রাখা হয়, কিন্ত আমরা পাঠকদের লাইব্রেরী 
ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ না রেখে তাদের চাহিদা আংশিকভাবে 
মিটানোর লীতি যুক্তিযুক্ত মনে করেছি এবং সেই অঙ্থসারে 
আমাদের কাক্জ করে যাচ্ছি । পুনগগঠনের কাজ শেষ না হওয়া 
পধ্যন্ত পাঠকদের এই অস্ুবিধা ভোগ করা অনিবার্ধ্য। তবে 
যাতে এই জন্গুবিধা৷ লীজই দুরীতূত হয় সে বিষয়ে আমরা যত্তবান 
হব। 

বেলতেডিয়ারে লাইব্রেরীর প্রকান্ত উদ্বোধন এখনও হুয় নি, 
বইগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় জাছে, পুনর্গঠনের কাজের জন কোনও 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





কিছুরই শৃর্খলা-বিধান করা সন্তবপর হয় নি। বইখলির 
নিরাপত্তার জন্ভ এবং সাধারণ বিশৃষ্ঘল অবস্থার জন এখনও 
পাঠকের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা করা যায় নি, তাই গেটে 
পুলিস-পাহারার ব্যবস্থা বলবৎ আছে। তবে যর্দি কোনও 
পাঠক বেলভিডিয়ারে বই পড়তে চান্‌, তিনি পত্র লিখলেই 
ডাকে পত্রযষোগে প্রবেশাধিকারের কার্ড পাঠানো হয় । 


লাইব্রেরীর প্রকান্ঠ উদ্বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে 
যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হুয় সে বিষয়ে আমরা পশ্চিমবক্ন 
সরকারের সহিত আলোচনা করছি এবং আশা! করি যাতায়াত 
যথেষ্ঠ পরিমাণে সহজ হবে । 


লেগডিং সেকশনের সংখা বাড়ানো সম্বন্ধে নিউইয়র্ক 
লহিত্রেরীর তুলনা আমাদের লাইব্রেরী সপ্ধন্ধে প্রযোজা নয়। 
কারণ আমাদের লাইব্রেরী সিটি লাইব্রেরী বা মিউনিসিপা।ল 
লাইব্রেরী ধরণের নয়, এই লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা 
লাইব্রেরী অব কংখ্রেস পর্যায়ের-_অবশ্ঠ আকারে তাদের 
তুলনায় অনেক ছোট । তাই লেন্ডিং সেকশনের সংখা। 
বাড়ানোর প্রশ্ন উঠতে পারে না । জনসাধারণের এ প্রয়োজন 
মেটাবার ভার সেপ্টণল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীর, কি 
ছুঃখের বিষয় কলিকাতায় সে ধরণের লাইব্রেরীর অস্তিত্ব নেই ! 
এই বিষয়ে জনমত গঠন করার দায়িত্ব আপনাদের মত স্থুযোগা 
সংবাদপত্রসেবীদের সাগ্রহে গ্রহণ কর! উচিত। 


দিল্লীতে লাইব্রেরী স্ানাস্তরিত হওয়ার আশঙ্কা সম্পূ 
ভিতিহীন। এরূপ কোনও পরিকল্পনা থাকলে পুনগঠনের 
কাজে হাত দেওয়া হ'ত না এবং স্তার আশুতোষ 
মুখোপাধায়ের সংগৃহীত পুস্তক খুলি সাদরে গৃহীত হ'ত না। 
লাইব্রেরীর নব উদ্বোধনের পরেই আপনারা নিজেরাই 
আমাদের এই আশ্বাসের সত্যতা উপলন্ধি করতে পারবেন । 

আশা করি, জনসাধারণ আমাদের বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা করে আমাদের অনিচ্ছাক্কত ত্রুটি মার্জনা করবেন। 


প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য 


লাইব্রেরীতে বই পাইতে অন্ুবিধ! হইতেছে ইহা! লাই 
ব্রেনীয়ান মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং কারণস্বরপ 
বলিয়াছেন যে, বেলভেডিয়ারে র্যাক তৈরি এবং বাড়িটিকে 
লাইব্রেরীর উপযুক্ত করিবার কান্জ এখনও বাকী আছে 
বলিয়া এই অন্ুবিধা টতেছে। আমরা এই মুজ্ির 
তাৎপর্ধ্য বুঝিলাম নাঁ। বাড়ীর কাক্গ এবং র্যাক তৈরিই 
ঘখন অসম্পূর্ণ, তখন এত তাড়াহুড়া করিয়া বই সরাইবার 
কি প্রয়োঙ্ধন ছিল? প্রায় ছুই শতাবীর পুরানো 
এ বাড়ির মেঝে ও দেওয়াল ঠিক করিয়! না লইলে উই 
ধরিবার কথা ; র্যাক তৈয়ারি হয় নাই একথা] লাইব্রেরীয়ান 


পৌৰ 


নিজেই বলিতেছেন । ইতিমধ্যেই কিছু বই উইয়ে নষ্ট 
করিয়াছে কি নালাইত্রেরীয়ান মহাশয় জানাইবেন কি? 
“বর্তমান অর্থসক্কটের সঙ্গে সামঞ্জন্ড রক্ষা করে লাইব্রেরীটাকে 
যথাসম্ভব উন্নততর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা কর] হচ্ছে"__ 
লাইব্রেরিয়ান মহাশয়ের এই কথার পরিচয় পাইতেছি ছুইটি 
কাজে-_অনাবস্ঠকভাবে চাকাওয়াল! র্যাক তৈরি করিতে 
লক্ষাধিক টাকা বেশী খরচ হুইয়াছে এবং বই কেনার টাকা 
কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাকাওয়াল! “উন্নত ধরণের” 
র্যাক কাজের বেলায় উপযোশ্নী হইবে কি না অনেক টাকা 
খরচ করিবার পর এখন সে বিষয়ে আশঙ্কা! জাগিতেছে । 

লাইব্রেরী স্থানাস্তর এই প্রথম হয় নাই। শেষবার 'জবা- 
কুগম হাউস” হইতে উহ! এস্প্লীনেডের বাড়ীতে যখন আসে 
তখন ১৫ দিন লাইব্রেরী বন্ধ ছিল এবং এ সময়ের 
মধ্যে স্থানাস্তরীকরণ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমান গ্ৰানাস্তরীকরণ 
সেপ্টেম্বরে আরম্ত হইয়াছে, তিন মাসের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা 
স্থাপন সম্ভব হয় নাই। এখন লাইব্রেরিয়ান মহাশয় বলিতেছেন, 
বাড়ী এবং রাক ঠিক না করিয়াই বইগুলি পাঠাইয়৷ দেওয়া 
হইয্নাছে এবং “বইগুলি উদুক্ত অবস্থায় আছে ।” 

লাইব্রেরীর প্রকাশ্ত উদ্বোধনের পর পুলিস পাহারা 
থাকিবে না, ইহ] শুভ সংবাদ । 

লাইব্রেরীতে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে- 
ছেন বলিয়া লাইভ্রেরিয়ান মহাশয় আমাদের আশ্বন্ত 
করিয়াছেন কিন্ত এটা আমাদের বক্তবা ছিল না। গবর্ণমেন্ট 
৩বি বাস রুট প্রবর্তন করিয়া বেলভেডিয়ারে যাতায়াতের 
স্থবিধা অনেকদিন আগেই করিয়! দিয়াছেন । আমরা খলিয়া- 
ছিলাম যে, বেলভেডিয়ার হইতে এসপ্ল্যানেডের রিডিং কমে 
বই আনিবার জন্ঠ লাইব্রেরীর নিক্তম্ব ঙ্যান থাকা উচিত। 
ইহাতে অল্প সময়েদ মধো দিনে অনেকবার বই আনা 
যাইবে । 

লাইব্রেরীর “লেং সেকগ্ঠন' খড়।নোর প্রতিবাদ করিয়া 
লাইব্রেরিয়ান বলিতেছেন, উহা মিউনিসিপাল লাইব্রেরীর 
কাজ, গ্াশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা আমেরিকান 
লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়, যদিও আকারে 
অনেক ছোট । এই যুক্তিও আমরা মানিতে পারিতেছি না। 
লাইব্রেরীর নিয়মান্থসারে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানের লোক 
টাকা জম! পাঠাইয়া ডাকেও বই লইতে পারে। সুতরাং 
যে শহরে লাইব্রেরী অবস্থিত সেখানে “লেখিং সেকশনের” 
সংখ্যাবৃন্ধি াশনাল লাইব্রেরীর কাক্ নয়, ইহা! আমরা মানিতে 
পারি না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের 
সহিত শুধু সংখ্যা নহে, নীতির দিক দিয়াও আমাদের ভ্তাশনাল 
লাইভ্রের্ীর তুলনা হয় না। লাইব্রেরী জব কংগ্রেসের বই 


আলোচন! 


২৭৭ 


পাঙ্লিপি, ম্যাপ, ফটোষ্ঠাট প্রভৃতি লইয়া! মোট সংখ্যা 
২১৭০১০০১০০০। আমাদের লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বড় জোর 
পাচ হইতে সাত লক্ষ । ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্দেস্ট বর্ণনা 
করিয়া লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর যে-কোন অংশে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাহা এখানে 
রাখা হইবে । প্রধানতঃ ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জান- 
লাভের উপযুক্ত পুন্তকাদি রাখাই এই লইব্রেরীর উদ্ছে্ঠ ছিল। 
এখানে বিলাতী বছ পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায়, কিন্ত 
গান্ধীজীর হরিজন পত্রিকা কখনও রাখা শ্য় নাই। বিজ্ঞানের 
বই, এমন কি অঙ্কশাপ্জের বই কিছু কিছু আছে; বেলী রাখা! 
হয় না এই কারণে যে, এগুলি টেকনিক।ল বঈ, ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরী টেকনিকাল বইয়ের স্থান নয়। সাহিতোর দিক 
হইতেও দেখা যায় বহু বিশ্ববিখ্যাত সাহিতাকেরও রচনা এখানে 
নাই, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সব লেখকের বই পর্যাস্ত নাই। 
বাংলা বই ও পত্রিকা সম্পূর্ণপে উপেক্ষিত হইয়াছে, অথচ 
লাইব্রেরী পরিচালনার মূল হ্ুত্র এই যে, যে প্রদেশের লাইব্রেরী 
অবস্থিত থাকিবে সেই প্রদেশের বই পত্রিকা এবং পাঠকদের 
প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এই দিকটি একেবারে 
উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । বাংলার চেয়ে এখানে উর্দর 
দিকে বেশী নজর দেওয়া ভ্রইয়াছে। লাইব্রেরীর রিডিং 
রুমে মিশরের আরবী পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
বাংলা পত্রিক1 দেখা যায় না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম 
বদলাইয়া ্াশনাল লাইব্রেরী হইয়াছে সতা, কিন্ত জাতীয়তা- 
ধোধ উহার কোন স্তরেই প্রকাশ পায় নাই। 

লাইব্রেরী দিল্লীতে সরাইবার এত চেষ্টা এত বার হইয়াছে 
যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার! 
যায় না। লাইব্রেরী খ্যবহারে অস্থবিধা স্ষ্টি এবং পাঠক- 
সংখ্যা হাস হইতে দেখিলে লোকের মনে এই আশঙ্কা 
জাগিবেই । ইহা! দূর করিবার দায়িত্ব লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের । 





যৌগিক ও তান্ত্রিক চিকিৎস! 


বিশ্ববিশ্রত বৈদাস্তিক যোগী, স্বামী প্রেমানন্দজীর 
প্রবতিত--দায়বিক ও মানসিক রোগে, হিষিরিয়া, উন্মাদ, 
বাত ইত্যাদিতে বিংশতি বৎসরের অন্থশীলন ও সাধনার 
অভিজ্ঞতা । ভারতবর্ষ ও বিদেশের বহু বিখ্যাত সংবাদ- 
পত্রের ও ব্যক্তিগত প্রশংসা । বিবরণের জন্ত টিকিট সহ 
ইংরাজিতে লিখুন। 

প্রফেসার--এস্‌, এন্্‌, বত, বি-এ 
পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা। 


দেশাবলি বিবৃতি ও বাঁকুড়া হইতে বিষুপুর পর্য্যন্ত ভূমি . 


স্রীহেমেন্্রনাথ পালিত 


বিস্কপুর বিশ্বতির কিয়দংশ উদ্ভত করি :__ 

পবিষ্ণপুরের সার্ধ-তিম যোজন পশ্চিমে কানন-মধ্যে ছাতন! 
নামক রাজধানী । বিষুপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে বেজ্রবতীর 
পার্খ্ব ভাগে রাষলাগর ৷ তাছার মিকট বন-মধ্যে নাপুড়াখ্য 
প্রাচীন শিবলিঙ্গ । ইহা হুইতে তিন ক্রোশ দুরে অন্বগ্রাম 
(ঘ্বদ।)। ইহার ছুই ক্রোশ উদ্ভরে গামিগ্া| গ্রাম মধ্যে বান্ুলী 
নামে দ্বেবী। ইচ্ছার এক যোজন উত্তরে বালিয়াতোটক 
গাম (?)--এখানে বছ কারস জাতির বাস। রাজ] গোপাল 
সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। অন্ধকগ্রামের এক 
যোগ্ধন পশ্চিমে কজ্জল| নর্দীর তীরে শোহুদন গ্রাম। ইচ্ছার 
অর্ধযোজন পশ্চিষে বাগীন্ীর নিকটে কোটালপুর মহ্থাগ্রাম। 
বাঈনদীর ছই ক্রোশ পশ্চিমে সূতেশ গ্রাম । দ্ুতেশের এক 
ক্রোশ পশ্চিমে বনের নিকট বাঙলা এ্রাম।***” 

দেখা যাইতেছে, “দেশাবলি বিস্বৃতিগর পঞ্চিত বিষুপুরের 
রা! গোপাল সিংহের সময় বিষুপুরে আলিয়াছিলেন। 
বেলিয়াতোড়ের 'রাজীব' নামক কারস্থ গোপাল লিংহের মন্ত্রী 
ছিলেন। খঙ্গাগ্রাম হইতে উত্তরে গামিঘ্যাগ্রামের ভিতর 
দিয়! বেলিয়াতোড্ক যাইবার কাচা রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ 


* সাহিত্য-পরিষৎ-প্িকা, ৫৫শ ভাগ ব্য । 


মন্ত্রী মহাশর এই পথ দিয়! বেলিয়াতোড় গষনাগমন করিতেন । 
এবং দেশাবলির পঙ্ডিত কাহার নিকট শুনিয়া উপরে উদ্ভত 
বিবৃতি লিখিয়াছিলেন। গোপাল লিংছের কাল অঙ্ঠাশ 
শতাকীর প্রথমার্ধ । ভট্টর রমেশচজ মন্ুমদধার মনে করেন মূল 
্রন্থট সপ্তদশ শতাবীর শেষার্ধে লিখিত হইয়াছিল । সময়ের 
অবস্ঠ বিশেষ পার্থক্য হইতেছে ন!। 

পঞ্চিত মহাশয় পগামিদ্যাগ্রাম মধ্যে বা্ুলী মামে দেবী” 
লিখিয়াছেন, কিন্তু গাষিদ্যগ্রামের অতি ল্মিকে বাহছুলাড়। 
গ্রামের প্রাচীন মন্দিরের কথা লিখেন মাই। কুঁকৃ়া জোড়ের 
(কঙ্ছলানদী) তীরে লোদৃন! ( লোছ্দন) গ্রামের কথ! 
লিধিয়াছেন, কিন্ত লোন! ও বাকুড়্ার মধ্যবন্ধা দারকেস্বরীর 
তীরে একতেশ্বর মন্দিরের কথা লিখেন নাই। বাগীজোড় 
(নদী )-এর তীরে কোটালপুর গ্রামের ( নহাগ্রাম ) কথা 
লিখিয়াছেন, কিন্তু কোটালপুর ও ভূ্তসহন্র বা ভূতেশ্বর 
(সৃতেশ ) গ্রামের মধ্যবর্তী সোনাতাপলের দেউলের কথ 
লিখেন নাই। ইহা! আশ্চর্য । 


শশী 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(৯৯৩০ সাচল স্থাপিত ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


শনন্জরপ্ক্ষান্ ল্যাক্িৎ কষা ক্ষমতা! তুন্স £ 
স্পাঙ্খাসম্যত 


লেকযার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, 


মেমারী,. কীর্ণাহার (বীরভূম ), 


চন্দননগর, 
আদানসোলঃ ধানবাদ, সম্বলপুর, 


ঝাড়স্থগুদা ( উড়িস্যা), ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুগ্ত 


নতুন সংস্করণ 
১৮ ঘি. 


ইউরোগীয় সাহিতাজগতে 'লেডি চাটার্লির লাতার'এর নিগার গতির 

হি বোধ হয় করেনি। ডি এইচ লরেন্সের এই উপন্ধাসথানি নীতিবাদীদের কড়া শানন সন্ত, জানো 
জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তব্য সন্বদ্ধে বত মততেদই থাক, লরেন্গের জসামান্ত প্রতিভার বহিঙগীপ্ত 

প্রকাশ এই বইএ কোনো মতেই জন্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে বতটা ছুর্বোধ 

জামানের কাছে ততটা নাও হতে পায়ে, এই জন্তে যে আমাদের তাস্ত্িক দৃষ্টিতঙ্গির সাগে তার ফিল বড় 

কম নয়। তার নিজন্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব হু-্পষ্ট। জীবন সাধনার গভীরতম উপলভিকেই 

“লেডি চাটালির প্রেম'এ লরেন্স রক মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত সন্বীর্ণ সা! ছাড়িয়ে কাম ও কামনা 6 
এখানে জগরূপ এক রহহ্গতীর পুজাহৃষ্টানের উপকরণ হয়ে উঠেছে। দাম ৬৫০ 


নিট ১ অনুবাদ করেছেন হীরেজনাথ দত 


ইদি৯২৪/৫ দি 


ই পুতে টো জী লত 
হিযানিরা তর লারা তের) পরিব্রজ্যা হৃদয় থেকে হান্বে। মানুষের অস্তরে যে 
কী এক আশ্চর্য মুহূর্তে ভাদের সাক্ষাৎ ঘটে আর চকিতে গৃহহীন বৈরাজী বাস করছে এ তারই 
হাজার বছরের অন্ধকার ধর আলো হয়ে যায়। সা 

সেই লামান্ত যুবক সঞজাট হয়ে ওঠে আয সেই সাধারণ | ঘর খোজার কাহিনী । কাছের মানুষ হয়েও 
নস ॥ কোথায় সে দূরে বসে আছে _-রূপে-রূপে 
খা রচনা, মেই আকাশচারণ? আছে নবেধনছুম রা সেই অপরপার অন্থুসন্ধান। সবস্কারমুক্ত জীবনের 
৪৮০ ] 'অভিনব,সংসার কামন|। দুরোগের সাহিত্যে যেমন 
, সলাজেস্বরী মেয়ে এক শিক্ষরিত্রী। জাবার তারা ছট হামনুনের *ওয়াণ্ডারা বাংলা সাহিত্যে তেষনি 
বিচ্ছিন্ন, জপরিচিত। কিন্ত যে প্রদীগে একদিন হাজার ৰ সিকি 

চেয়ে বড় নয়? গুয়োজনের 
পরিমান কাহিনী এই উপনতাস। যাম ২ বিশ্বরমার গাসনা। দাম এ" 


৯ 
চি 


২২২ | 
শচীন্্র মুমঘারের স্থান : এলাহাবাদ। ২ 


কাল: ১৯৪২। পাত্রী : বন্ধিশিখার 
সেসলীতবঠ--, মতে! এক বাঙালী মেয়ে। এমেয়ে বিজ্ঞানের 
ছাত্রী। দেশই ভার দয়িত, দেশজোড়া আগুনের 
মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা । প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাড কাটার, পুরুষের 1 
ছন্সবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে । কিন্তু ছায়ার মতো৷ অবিরাম তাকে অস্থসরগ করে একদিকে | 
গোয়েন্দ! বাহিনীর পুলিশ, অপরদিকে লালসামত এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণার্ত আলিঙ্গন 
থেকে তার উর্ধশ্বাস পলায়ন। শ্চীন্ত্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম ৩৬ 


শপ 


] 
৬.7জানেটি থে এলগিন রোড, কলিকাতা ২৯ 
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এই ভু-ভাগকেই কি তিমি “দারিকেশী নদী পর্ধযস্ত মলগ্ুমি 
ধর্শবন্দিত” বলিয়াছেন ? হয়ত তিনি এই মঙ্গিরগুলিফে বৌদ্ধ 
মঙ্গির বলিয়| শুনিয়াছিলেন। 

সোনাতাঁপলের দ্বেউল ও বাহুলীড়ার সিদ্বেশ্বরীর মন্দির 
ছইট বীকুড়ায় জৈনমক্গির বলির] খ্যাত। লোনাতাপলের 
দেউলটিকে কেহ কেহ আরও প্রাচীন হনে করেন। এই 
মঙ্গিরটি একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। ইছা। পূর্বন্ধারী। 
প্রভাতের প্রথম দুর্ধ্যরস্মি এই মঙ্গিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । 
ইনার অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণ-তপন দু হয়। হয়ত ইহাতে বছ 
পুর্বে সুর্ধযমূর্ি প্রতিটিত ছিল। বীকুড়ায় স্্ধাৃর্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । বাছলাড়ার মন্দিরটি বৌদ্ধমন্দির হইতে পারে। 

একতেশ্বরের মঙ্গিরট অতি প্রাচীন। হয়ত ইহা! কোনও 
অনুর-রাজ দির্দাণ করাইয়াছিলেন। প্রবাদ-_ইফাতে রাতা- 
রাঁতি স্বর্গের সিড়ি তৈরি হইতেছিল। কোকিল ভাকিয়া 
দেওয়ায় সম্পূর্ণ হয় মাই। ইহ! অন্ুরদের প্রচে্া। কালকাজ 
অনুর অস্তিবের্দী করিস! ত্বর্গে উঠিবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন । এই 
মন্দিরের বর্তমান অনুষ্ঠানে শৈব, জৈন, বৌদ্ধ এবং নাথবর্টের 
মিশ্রণ দেখ! বায়। 

ইহ! ছাড়! সোনাতাপলের দেউলের অতি সন্নিকটে সোনা- 
্বীধির পাড়ে আর একটি তন দেউলের স্তুপ আছে। সোনাতা- 
পলের পূর্বে, কিছু দুরে, সোনাতাঁপলের দেউলেরই ভার 
জার একটি দেউল জআছে। ইহাদের নিকটবস্তা স্থানে 
কফালো-পাথরের মারেশ্বর শিবমন্দিরও আছে। বড় বড় 
স্বাগার| মঙ্গির, ছেউল নির্মাণ করিয়। দেবদেবীর প্রতিষ্ঠ। 
করেন। সাধারণ লোকে বৃক্ষতলে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। 
বন়গ্ধোর সে ক্ষেত্রের প্রবেশ-পথে, রক্ষক ক্িসাবে অথব। 
দেবস্থানের চিহুজ্াপক, বন্ছকধারী যু্ি খোদিত ছুইটি উচ্চ 
প্রত্তরখও্ কটকফের ভাঁয় প্রোথিত রাখিতে পারেন । এই ভূখগ্ে 
প্রাচীনকালে কোনও বড় ব্বাঞ্জা ছিলেন সে বিষয়ে সঙ্গেহ 
মাই। কিন্তু একদা ক্ষুদিমন্বত্তরীর গড় ছাড়া এ অঞ্চলে 
কোথাও সেম্প গড়ের চিহ দৃষ্ট হয় না। বাকৃড়ার ছই মাইল 
পুর্বে দ্বারক্ষেশ্বরীর তীরে একতেশ্বরের মন্দির এবং সোনাতা- 
পলের ম্গিয্ের মধাবন্তাঁ গড়ের বদ-যৌজার পরিখা (দহ) 
বেটিত স্থানকে লোকে এই গড় নির্দেশ করে। গত বংসর 
সরকার করুক এই পরিখার কতক অংশের পক্ষোম্ধার 
হইয়াছে । ইহা! বর্তমান ভাঙলগামের শেষ পূর্বাপ্রাস্ত । ভাঙল 
বর্তমানে বাকুড়ার প্রধান শিক্ষিত কায়স্থপঙ্জী। বর্তমান লেখক 
এই গ্রামের বাসিদা1। কায়হ্থপন্লী অথচ আমার বাসবাড়ীর 
পশ্চাতে গোয়াল! পুক্ধরিদী ( গল্পলাপধুর )। নিকটে হরিঘোষ 
নামক পুফরিণী। গড়স্বানে বর্তধানে কয়েক ঘর গোয়ালার 


প্রবার্সী 


পাম্পি পাস পি 
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বান। এক ঘর ব্রাঙ্ধণ আছেন। গ্রামের মধ্যহথলে বছু 
প্রাচীন বঙ্ীতল] বা ধর্ভলা। এই গ্রাছের মধ্য দিয়া বাঁকুড়া 
হইতে এক্তেখ্বর ঘাইবার প্রাচীন রাস্তা। এক্কেশ্বরের 
মন্দিরের নিকট 'গাইগয়লা পৃফরিদী। মনে হয় ক্ষুদিমনত্তরীর 
গল্ে প্রাচীনকালে কোনও গোপরাজা! ছিলেদ। রাজা অপুজ্রক 
ছিলেন। হয়ত তিনি পুঅকামনায় সাড়দ্বরে বর্ধের পুজ| দিয়! 
থাকিবেন। 

লাপুড় শিবলিঙ্গ এখন রামসাগর গ্রামের মধ্যে শুনিয়াছি। 
দেখানে গাজন হুয়। রামসাগর হইতে সোমামুখী যাইবার 
পথে, দ্বারকেস্বরীর অপর পারে অযোধ্যা খাম; ভাহারও 
উদ্ভরে পাঞাল। সোনাতাঁপলের নিকট তপোবন নামক 
স্থান। পেখানে রাম-সীতার বিএ আছে) মহাবীরও 
আছেন। রামসাগর, অযোধ্যা, তপোবন-বেটিত এই ভূভাগই 
হয়ত লক্ষণপুজের মল্পছেশ। সে মল্সদেশের রাজধানী 'চজ- 
কান্ধি') মেদিনীপুরের নিকট চল্মরকোণা হইতে পারে। 
মহাভারতে ভীমের দিখিজয়-প্রসক্গে দুন্ষদেশের উল্লেখ আছে। 
সুচ্ধদেশ-__বর্তমান দক্ষিণরাঢ়। বিষুপুরের নিকট গল়্বেতায় 
ভীমকর্তুক বকান্র-বধ হুইয়াছিল। মযূরভঞ্জে ভীমের গড়, 
কীচক রাজার গড় আছে। বাঁকৃড়ার পাঞাল অঞ্চলে হয়ত 
পাগুবদ্দিগের কোনও শাখ| বাঁস করিয়! থাকিবেন। 

ঘগতুক্তি প্রদেশ মহ্থারাঞ্জ শশান্কের সারাঙ্যতুক্ত 
ছিল। মেদিনীপুরের দাতন _দগভূক্তি। বীকুড়ার ডক্টর 
অবিনাশ দাস মনে করিতেন- মেদিনীপুরের চজ্রকোণাই 
শশাঙ্কের কিরণ-দুবর্ণ। শশান্কের সময়ের খুব কাছাকাছি 
জয়নাগ নামক জনৈক নরপতি কর্ণন্বর্ণের অধিপতি ছিলেন। 
গাঁহার তৃতীয় রাজ্যবর্ষের তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে । প্রীতীয় 
য্ঠ শতাবীর প্রথমার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্ল 
গোপচন্্র নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতির সাপ্রাঙ্যতৃক্ত ছিল। 
গোপচন্র, জয়মাগ কোন্‌ বংশীয় ছিলেন) এই ভূভাগেরঈ 
কোনও স্থানে ষ্তাহারা বাস করিতেন কিন! ভাবিবার বিষয় । 

দেশাবলিবিবদ্ধির পঙ্িত বীকুড়াফে “বাদলাগ্রাম' 
বলিয়াছেন। হয়ত তাঁহার কলমে যেভাবে “কুকড়া'-_ 
“কিজ্খলা' হ্ইয়াছে, সেইভাবে 'বাকুড়1ও বাল! হই 
যাছে। কিন্বা' হয়ত 'বাকুলা' পাঠভ্রযে 'বাগলা+ হইয়াছে । 
অথব। বাকুড়ার পূর্ব দাম হয়ত সত্যই 'বাছলা' ছিল । বীকুড়ায় 
'বাঙাল' গোপ রহিয়াছে । শুশুনিয়ার শিলালিপির চজবর্থা 
গোপজ্াতীয় ছিলেন কিনা কে জানে । বীকুড়ার কতিমনতত্তনীর, 
গড় এই চন্রবর্থার বংশীয় কোনও রাজার গড় নয় ত? 

এস্িহাসিকগণের দুটি এই তৃমির দিকে আকর্ষণ 
করিতেছি। 
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ভারতের পণাতন্ত-্্ীকালীচরণ ঘোষ--বিন্ুবাসিনী বাণী 

মন্দির, ৬নং রাজ] বসন্ত রায় রোড. কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ | দ্বিতীয় 
সংস্করণ । ১৭৬ পৃষ্ঠা, মুলা ২" মার। 

দশ বদর পর এই পুন্ত-কর দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রকাশিত হুইয়াছে। 
এই ঘটনার অধে। বাঙালী শিল্পপতি ও বালী বাবসাধীর অনড় মনের 
পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বাংল! ভাষায় এই ্রস্থমালা লিখিবার 
চেষ্টা না করিয়া ইংরেজী ভাষায় লিখিলে, মনে হয় অধিকতর সম্মান 
গাইতেন; নেতাী নাকি এইরূপ অনবরোধই করিয়াছিলেন। 

প্ভারতের পণা”__ধনিজ, তগুল ও তৈলবীজ, তন্ত-এই তিনখানি 
পুস্তকে গ্রস্থকার আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যে পরিচয় দিয়াছেন, 
মান! পুস্তক ঘটিয়। ষে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের সনদুখে উপস্থিত 
করিয়াছেন, তার জন্থ যে পরিশ্রম করছেন দেক্জন্ত বাঙালী জাতি উত্তর- 
কালে তাহার নাম কৃতজ্ঞতার সহিত ম্মরণ করিবে । আজও আমাদের 
প্কাগর্ণা"-দোষ দূর হায় নাই বলিয়াই এই পুস্তকত্রয়ের আদর হইতেছে না। 

ইংরেজ শাসনের কলাণে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক বৃত্ত- 
হীন হইয়! পড়ে। এক শত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস এই ্রস্থাবলীতে 
পাওয়! বায়। বর্তমান পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় যে আমদানী-রপ্তনীর হিদাব 
দেওয়া] হইয়াছে তাহ।ই এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেক্শিীর গুণে 
ও কৌশলে চাহ! সম্ভব হয় নাই। রাজশক্তির অপবাবহ্ার করিয়া সে 
এই অঘটন ঘটাইরাছিল। এই ধ্বংদের উপর গড়িয়া উঠিগাছিল ইংরেজের 
ঙ্বধ্য। আমাদের দেশে ইংরেজের নিজের প্রয়োজনে এই গঠন কাঁধোর 
ছিটেফোট। ছড়াইর়। পড়িয়াছিল। এই গঠন-কাধ্যে আমাদের দেশের 
লোকও সহযৌগিত। করিয়াছিল $ তার প্রমাণও গ্রন্থকার দিয়াছেন। 

আজ দেশের পুনর্গঠনের দায় আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই 
দায় মিটাইতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা বাঙালী সংগঠক 
রস্থকারের নান! পুণ্তকে পাইবেন! এই আশায়ই পুস্তকাবলী লিখিত 
হইয়াছে এবং আমরাও সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারিয়৷ আনন্দিত 
হুইয়াছি। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থার এই পুস্তক 
অবস্থ-পাঠ/ হওয়া উচিত। 


শ্রীম্বরেশচন্দ্র দেব 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহ্থাস (প্রথম 
খগড)-_্ীহুকুমার রায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, স্তামাচরণ দে সীট, 
কলিবাত|। মুল্য-_-৩২ পৃষ্ঠা //+-১৫৪। 
মোট গনরটি অধায়ে লেখক থাঁধীনতার প্রথম যুদ্ধ ( সিপাহী যুদ্ধ) 
হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ্নের রক্তাক্ত কাহিনী পর্বাস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
সাধারণঃঃ বেরপ দৃষ্টিঙ্গি লই স্কুলপাঠা ইতিহাস লেখ! হয় এ পুস্তক 
মোটেই সে ধরণের নহে। এতদিন পরে অবশ্ত দেশের লোকের প্রকৃত 
ইতিহাস লেখার হুযোগ ভুটিয়াছে। দেড় শত পাতায় এই বিরাট দেশের 
১৮৪৭ হইতে ১৯৪৭ এই ৯* বৎসরের ইতিহাস লেখ। বিশেষ স্বাধীনতার 
ইতিহীস লেখ! সহজসাধা নছে। কিন্তু লেখক দক্ষতার সহিত এ কাজ 


করিয়াছেন। ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোন্ের দীর্ঘ কাহিনী, দেশের 
রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্রমবিকাশ, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, অগ্নিযুগ, অনুশীলনম্ষুগান্তর- 
আত্বোন্নতি সমিতি, রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্ত সমিতি, ভারত-জান্মান 
বচমন্ত, বুড়ীবাল[মের ঘুদ্ধ কিছুই বাদ পড়ে নাই। ভারতের স্বাধীনতার 
ইতিহানে! এক চল্লেখয়োগা ম্রংশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে_ যাহা এতদিন 
সহিংদ আন্দোলন বলিয়া অবজ্ঞ ত হইয়াছিল । সহিংস এবং অহিংস 
ঘটনাও সমাবেশ হিসাবে উভয়ই ইতিহাসে স্থ'ন পাইবে । কোনট| অধিক 
মধ্যাদার অধিকারী ভবিস্তঃই তাহার বিচার করিতে পারে। [ধখাত 
বিপ্লবী ডাঃ যা্গোপাল মুখোপাধ্যায় এই গ্রস্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। 
বাঙালী পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে. 
গরিবেন। এইরূপ প্রস্থ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়! উচিত । 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


ছন্দহারা--চার্বাক লিখিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২৭৪ পৃ.। 
গ্রেট ইঞ্টার্ণ লাইব্রেরী ১বি, কলেজ প্কোরার, কলিকাত। ১২। মুল্য ৩*। 
উপন্যাস। বাংল! সাহিত্যে অনেক কথা ব্রিটিশ আমলে চাঁপা ছিল। 
স্বাধীনতালাভের পরে সে সব কথ। ক্রমশঃ গল্প, উপন্তস, প্রবন্ধ ও কাব্যে 
খোঙ্গাধুলি স্থান পেতে আরম্ত করেছে। লেখক বহু ঘাটে জল খাওয়া 
অভিজ্ঞ লোক । রা্জরোয ছাড়াও অপরাপর শক্তি ও বাক্তির রোষও তার 
উপর পড়েছে। বেশ গুছিয়ে উপস্ঠাসের সুত্রে মল! গেঁংথ তিনি সে সব 
কথ। পাঠকমহলে উপস্থিত করেছেন । নুতন রকম এবং উপ:ভাগ্য বই। 
চার্বাক খণ করে ধি খাওয়ার সমর্থন করে গ্েছেন। আমাদের এই 
চার্ববাক খণ করেছেন মনে হয়, তবে ধিট। বেশীর ভাগই অপরে থেয়েছে। 


শ্রীঅশোক চট্রোপাধ্যায় 


ক 


রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ-্প্রমধনাধ বিশী। এ, মুখাজ্জি 
এগ্ড কোং। কলিকাত! ১২। মৃল্য--৩/*। 


রবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে শপ সংখ্যক লেখক অন্তদূ টির 
পরিচয় দিয়াছেন, প্রমধবাবু তাঁহাদের একজন । তাহার 'রবীন্রকাবা 
প্রবাহ ইতিপূর্বে রদিকজনের সমাদর লভ করিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ 
তিনি রবীন্ত্রনাথের নাটক ও নাঁটিকাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
করিয়াছেন। তাহার আলোচন! ছয়টি অংশে বিভক্ত-__গীতিনাটা, কাব্য- 
নাটা, নৃতানাটা, খতুনাটা, খতুচক্র এবং মূল কাহিনীর রপান্তর। 'খাতু- 
চক্র অংশে স্থান পাইয়াছে 'অচলায়তন', 'বিসর্জন', 'শারদোৎসব', 'খগ- 
শোধ", 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী,' 'রাজ। ও রানী, রাজা, ফাল্তনী। এই 
নাটকগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা! এখানে নাই। লেখক দেখাইতে 
চাহিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকখানি নাটকে একটি বিশেষ খতুর “& 
বাজিয়াছে। প্রমখবাবুর আলোচন| মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং অ।্ষরিক' 
ব্যাখানে পরিপূর্ণ নহে, তাহাতে চিন্তা, বিচার ও রসগ্রাহিতার পরিচয় 

জাছে। 
জ্ীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


পোৌৰ 


সপাপাস্পিস্পোসপিসপিসপিসপসিসিনি, সপাস্পাম্পিস্পিস্পসপিসপিসপিপিসপসপিসপসপাসিল 





পুস্তক-পরিচয় 


২৮৩ 





সারেঙ-__রীমচিনতকুমার সেনগু্। দিগন্ত পাব.লিশীদ পি, প্রশংসনীয় । তবে উপজীবা সত গ্রন্থের ভাব ও ভাবার আত্যনতিক 


মিশন রো একটেনশান, কলিকাত11 দাম ২/*। 

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগ্ুলির মধো আছে এমন কতকগুলি চরিত্র 
বাহার! নিতা-দেখা হইয়া ও অপরিচয়ের দূরত্বে বাম করে-_বাহাদের জাশা- 
আকাঙ্ষ। পরিমিত এবং সুখ-ছুঃখের জগৎ সন্ধীর্ণ। সরল, সমাজ-শাদনভীত, 
অবহেলিত এমন ক হকগুলি মানুষকে আপন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে নূতন 
করিয়] লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ন্তরের জীবনে ময়লমাটি-ধুল।- 
কাদ। লাগিয়াই থাকে, বান্তববোধের দায়িত্বে সে সব পরিহার কর! ছুরাহ 
হইলেও প্রকাশডঙ্গীর সংঘমে রসসৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষেত্রে 
বিষয়বস্তু নির্বধাচনেও লেখকের দায়িত্ব কম নয়। এই সংগ্রহে কোন কোন 
গরের বিষয়বন্ত নির্বাচন ন্ষ্ঠ, হয় নাই। দৃষ্টাস্তথরূপ যশোমতী গঞ্পটির 
উল্লেখ কর! বার । রিরংসা-উদ্দীপনামূলক বর্ণনায় গঞ্জটির অন্তরিহিত করুণ 
রূস বীভৎদ রসে পরিণত হইয়াছে | এছাড়। গ্রাঞ্ন সবগুলি গঞ্জই ভাল 
হুইয়াছে। সারেঙ গললটি এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গলপ । শ্লেহ বঞ্চিত একটি 
ছন্নছাড়। জীবনের করুণ কাহিনী অপূর্ব দরদের দঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


সাহিতা মীমাংসা- বিশববিদ্থাসং্রহ--৭*। প্রীবিষুপদ 
ভট্টাচার্য । বিশ্বভারতী গ্রন্থ লয়, ২ বঙ্কিম চাটুজো ট্রাট, কলিকাতা । 
সাস্কৃত অলঙ্ক।র-শাপ্জে রদতত্ সম্বন্ধে উৎপত্ভিবাদ, অনুমিতিবাদ, 
ভুক্তিবাঁদ ও অভিবাক্তিবাদ নামে যে চারিট বিশিষ্ট মতবাদ প্রচলিত আছে 
আলোচ) পুস্তিকায় মুখ্যতঃ তাঁহাদের বিবরণ দেওয়। হইয়।ছে। প্রসঙ্গত; 
সাহিত্যের লক্ষণ ও সাহিতো অলঙ্কারের স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন মতের 
বিগ্লেষণ ও আলোচন] কর! হইয়াছে । পুস্তিকা-মধো লেখকের অলঙ্কার- 
শাস্ত্রে পাপ্তিতে:র পরিচয় পাওয়া যায়--রচনীভঙ্গী ও বাখ্যান-কৌশলও 


চি 


এবি বক্স 


এাচ ভিত প্র রর্ঘঠিও হতে রেট 
১২৪,১২৪/১ হুবাভান ক্রি বর্লিকদতা। ঘ্েন ১৭৬১. 
আাউ-িনদুস্থাল সার্টবালিনভী 


প্রভাব সাধারণ পাঠকের নিকট ইহাকে নিতান্ত ছুরহ করিয়া! তুলিয়াছে 
বলির়। মনে হয়। 
শলীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


অক্ষরে অক্ষরে- শ্রীনরে্রনাথ মিত্র । দিশস্ত গাবলিশাস, 
২*২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাত1-২৯। মূল্য ২। 
উপন্যাস। সারদ] প্রেসের উদ্বোধনকে কেন্ত্র করিয়। আরম্ত, কিন্ত 
কাহিনীর জটিলতার সুগ্পাত হয় প্রকৃতপক্ষে উশ্বিলীর বাথ প্রেমকে 
কেন্ত্র করিয়।। নীলকমল ও উম্মিল| গরীব বাপের ছেলেমেয়ে । সিৎকুমার 
নীলকমলের বদ্ধু-কবি এবং বড়লোকের .ছেলে। ইহীকেই উন্মিল! 
ভালবাসিল, সরিৎকুমারেরও অকু& সাড়া মিলিল অথচ উভয়ের মধ্যে 
বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবার সম্ভাবন1 দেখ! দিতেই সে আল্মগ্রোপন করিল। 
উন্দিল! প্রতিজ্ঞ! করিল, সে বিবাহ করিবে ন1। 
এদিকে নীলকমল উন্দিলার নির্বাচিত মেয়ে মণিমালাকে বিবাহ 
করিল এবং ভাই-বোনের মিলিত চেষ্টায় সারদা গ্রেদের প্রতিঠা! হহলে 
উর্দিলা একা ্তভাবে প্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিল এবং শেষ গর্াস্ত 
প্রেস চলিল উর্মিলার পরিচালনাধীনে। এমনই দিনে হঠাৎ সরিৎ দেখা! 
দিল তার চলার পথে, উর্দিল। তাকে অনাদরে বিদায় দিল। 
সহসা নীলকমল বস্্লারগে আক্রান্ত হইয়া! পড়িল। আর এই 
সুযোগে সরিৎ পুনরার় আসিয়। উর্দিলার পাশে দীড়াইয়৷ প্রেসের সমগ্ত 
দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। সরিতের হুষ্ঠ, পরিচাঁলন।য় এবং মূলধন বিনিয়োগে 
প্রেস ফাপির। ফুলিয়। উঠিল। একদিন উত্দিলাকে সরিতের কোলের মধ্যে 
মুখ গু'জিয়। বলিতে শে।ন! গেল, “কি উপায় হবে আমার ?”**সরিৎ বছু- 
পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছে) এইরূপে ঘটনাপ্রবাহ আবার সরিং ও 













২৮৪ 


পাম্পি শি পাস্পাসপা শিপ পর 





উর্দ্িলাকে পরস্পরের নিকট হুইতে বিচ্ছি করিয়া ফেলিল। কাহিনীর 
পরিসমান্ি হুইল উর্শিলার পরিণয়ে আর তাহা তারই প্রেসের হেড 
কম্পোজিটার হেমস্তর সহিত। 

মোটামুটি উপস্য।নখ।নি এই | নয়েক্রবাবু খতিমান লেখক, কিন্ত 
আলোচা উপন্তাসখানি তেমন জমাইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়! 
উর্িলার হেমন্তকে বিবাহের প্রস্তাব করার দৃশ্যটি অত্যন্ত বিদদৃশ মনে 
হইল। মণিমালা-চরিএটি ঝড় তাল জাগিয়াছে। 


বিয়ের খাতা--ডাঃ নরেশচন্স সেনগুপ্ত । সেনগুপ্ত টা, 
পি*৯৩, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা | দাঁম ২৫*। 
উপন্যাস। ছেলের বিবাহ দিয় বাহার একই সঙ্গে অদ্ধেক রাজত্ব 
এবং রাজকল্চালাভের শ্বপ্প দেখেন মুন্সেফ ধনগোপাল তাদেরই একজন। 
“বিয়ের খাতা" ইঁহারই উর্বর মন্তিষপ্রনথত। ইহাতে একের পর এক 
বু সেয়ের ফটো, ঠিকুজি কুলভী, স্থানল।ভ করিয়াছে, কিন্তু বছরের পর বছর 
অতিবাহিত হইয়! যায়, নির্ব্বাচন-সমত্ত।ট] উত্তরোত্তর জটিলতর হইয়া দেখা 
দেয় । ছেলের বয়স বাড়িয়া চলে, কিন্ত মনের মত কনে' পাওয়া যায় ন1। 
হখন বিশেষ তাবে ঝৌঞ্জ করিতে অগ্রসর হন তখন দেখা যায় ইতিমধ্যে 
বহু মেয়েই সংনারে প্রতিষ্ঠিত হইপাছে। শেষ পযান্ত তাড়াহুড়া করিয়া 
এক প্রবঞ্কের মেয়েকে নির্ববচন করিয়া বিলেন। কিন্তু এইখানেই 


শেষ নয়; মুখ্সেফ-নন্দগন অরিঙ্গম বিবাহ করিল অলকাকে এক অদ্ভুত পরি- 


বেশের মধো। গলক! তার পরিচিত এবং বাঞ্কিত। উহাকে সে এক 
ঝড়ের মুখে জীহ।জড়ুবির সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বচাইয়াছিল। 


ঝড়ের দৃষ্তট চমৎক।র। 
শ্রীবিভৃতিভষণ ৭ 





প্রবাসী 


স্পা স্পাস্পাশািাশিিক্পিস্পাস্পিস্ীপি পাা পস্ীপরাস্পস্প পরস্পর পাস্পিন্পাস্পা স্পা পাম্পি পাস্পিস্পাস্পি সপ পপি পাস প্ী র্ণী পা 


১৩৫৬ 


দিনাস্তের আগুন (নাটকা-_গ্রপশিক্ষণ দাশগুণ্। প্রাণথি- 
স্থান; প্রীপ্ুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রাট, কলিকাত1। মুল্য-_ 
আড়াই টাক।। 
বুগ্রলক্ষণ প্রকাশ কর] সমসাময়িক নাটকের একটি মন্ত বড় গুণ। 
দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের পরথক অধ্যাত পনীঞ্জামের হিন্দু 
ও মু্লমান বাসিঙ্গদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার লৃষ্টি হয় আলোচা 
নাটক তাহারই একটি প্রতিচ্ছবি । ভীত, সন্ত্রস্ত স্থানীয় হিন্দু জধি- 
বাসীর সম্মান ও মর্ধ্যাদাহানির ভয়ে পিতৃপুরুষের বাস্তভিটা ত্যাগ 
করে চলে যেতে ব্যস্ত, অপর দিকে অপরিণতবরক্ক মুসলমানের! ক্ষমতা" 
লাভের.উল্লাসে হঠকারী এবং উত্তেজিত, কিন্তু এই ছুই দলের মধ্যেও জাছেন 
বিষ রায়ের মত জমিদার। শেষ পর্ব্ত্ত গ্রামের মাটির টান ছাঁড়তে 
ন। পেরে তিনি গ্রামেই ফিরে এলেন । তা! ছাড়া আছে করিম সর্দারের 
মত মুমপমান চাষী-_দেশবিতাগের পরেও যার বিবেক ও গুভবুদ্ধি 
খঞ্জিত হয়ে&যায় নি। যে বিষয়বস্তুকে উগ্র মালমশল। মিশিয়ে 
মেলোড়ামা কর! যেত লেখক আশ্চর্য; সংঘমে সর্বত্রই তার রাশ টেনে 
রেখেছেন। নাঁটক-রচনায় সংযম কম কথ। নয়। চরিব্র-চিঞ্জপের 
গুপে এবং পূর্ববঙ্গীয় কথ; ভাষার সংযোগে বিঞণ রা, আইজদ্দি, পটল 
ডাক্তার, মেহের, করিম সর্দার, অতসী, ক্ষেমন্করী আমাদের সামনে সজীব 
হয়ে উঠে। প্রচলিত বাংল! নাটকের রুচি্পরিবর্তনের দ্দিক থেকেও 
“দিনাস্তের আগ্রন' উল্লেখযোগ্য । পূর্ববঙ্গের গ্রামাগীতিক। নাটকের একটি 
বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হবে। 


অশোক (নাটক )-প্রীমন্মথ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও 
সঙ্গ। ২*৩১।১ কর্ণওয়ালিস ্ট, 88 


শীতের রুক্ষতা দূর 'করিয়া মুখশ্রীর সৌন্ধ্য ও লালিত্য 
বুদ্ধি করে এবং গাঅচর্ষের কোমলতা আর 
দিবাভাগে লাবণি লে। ও রাত্রিতে লাবপি 


ব্যবহাধ্য। 





পো 


শীমন্সথ রায় রচিত যে কযখানি নাঁটক বাংল! নাট্-সাহিত্যে বিশিষ্ট 
সন অধিকার করে আছে, "অশোক" তাহাদের অন্ততম। নাট্যাচার্ধ্য 
গিরিশচজ্্র থেকে সুরু করে দ্বিজেক্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ এবং জপরেশচন্তব 
পথ্স্ত বিভিন্ন ভ্তর-বৈচত্া সন্বেও পৌরাণিক ও তিহাসিক নাটকরচনার 
মধ্যে একটি এঁক্যহুষ দেখতে পাওয়। বায়স্মন্গখ রায়ে এসেই তার 
উল্লেখযেগ) বাতিত্রম দেখ। দিল। বাস্তব জগতের ঘটনাকে মঞ্চ প্রাধান্ত 
ন! দিয়ে-_তাঁর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়।র ফলে মানুষের অস্তলে€কে যে বিরাট 
আলোড়ন হি হয়-_মনোজগতের সেই তরঙ্গ-বিক্ষুন্ধ সমুদ্রকেই মন্মখ রায় 
তার নাটকে ধরে ব্লাখবাঁর চেষ্টা করেছেন । এই কারণেই পৌরাণিক এব: 
ধ্রতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত গার নাটকগুলির আবেদন 
আধুনিক মনের কাছে আজও অঙ্গু এবং অব্যাহত আছে। জার একটি 
জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়-_মন্গথ রায়ের ভাবা অশোক 
নাটকে তার চরম শ্চুর্তি লক্গণীয়। গুরণান্তীর শবাযুক্ত ওজদঘ্িনী ভাবা 
নয়, অলঙ্কারের ভারে অবনত আবৃত্তিধন্মী দীর্ঘ সংলাপ নয় ছোট ছোট, 
সহজ অথচ সুরময় কথ।র সাহাযে চরিত্রচিজ্রণের এই গপঞ্ধতি, মগ্গাথ 
রায়ের সম্পূর্ণ নিজন্ব | রণপিপান্ চণ্ডাশৌক কেমন করে ধর্দাশোকে পরি- 
পত হলেন, কেমন করে তথাগতের শরণ নিলেন-_তা নান ঘটন|-সংঘাত 
ও বিচিত্র নাটকীয় মুহুর্তের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে “অশোক” নাটকে 
পশুশক্কি অপেক্ষা] শ্রেষ্ঠতর শক্তি অশোকের মনে প্রভাব বিস্তার করছে, 
ক্রমশঃ তিনি “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” মন্ত্রে অভিভূত হয়ে পড়ছেন-_মানসিক 
স্বন্মের এই সঙ্কটময় মুহর্তে গপ্ুশক্রভীত অশৌক গভীর নিশীথে ঘুমের 
ঘোরে তারই আহ্বানে দর্শনার্ধিনী স্ত্রী দেবীকে হত্যা! করলেন। অশোকের 
জীবনের ট্রাজেডি তার মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করলে। সিচু/য়েশন 
থষ্টির নৈপুণ্য যে কত উচ্চ শুরে উঠ'ত পারে, এই একটি ঘটনাই তার 


উচ্ছল দৃষ্টাস্ত। নাটক-রচনায় মন্সথ রায় যে নব রীতির প্রবর্তন করেছেন 


পা 


পুস্তক-পরিচয় 


পা 
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'িপাি 


-_আঙ্গিক"নৈপুপ্য এবং সংলাপের মাধূর্ধ্যে অশৌক তাঁর মধ্যমশি হয়ে 
খাকবে। 


গজকচ্ছপ (নাটক ) প্রীজ্ঞ।নেন্্নাথ চৌধুরী । প্রকাশক £ 
জীকমলকৃক গুপ্ত । ১৯৪বি, রানবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা । মুল্য 
এক টাকা। সম্পত্তি লইয়া জাতৃবিরৌধের সেই পুরণো। বিষ়-বস্তকে 
অবলম্বন করিয়! রচিত একখানি মামুলি নাটক। লেখকের 'জয়হি্া' 
নাটকে যে শক্তির পরিচয় ছিল, বিষয় বস্ত ব৷ দৃষ্টিতঙ্গী কোনে! দিক হইতে 
এই নাটকে তদনুরূপ পরিচয় খু'জিয়৷ পাইলাম ন1। 


আমার নাটক । উপ্ভাস) -প্রীহারি কাব্যতীর্থ। আল'ৰাট 
লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢাক।। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। 
লেখক প্রধমেই নিবেদন করেছেন,”বইয়ের মত বই নিয়ে, জনসমাজের 
সামনে দাড়ানোর ধোগ/তা আমার নেই ।"**আমার এই বইখানার ছাঁপা- 
খরচ ভিন্ন সমস্ত বিক্রীর টাক আমি দাঙ্গ।-বিধ্বন্ত আমীর ভারতীয় ভাই- 
বোনদের দিব।” 


জেথকের উদ্দেস্ত সীধু সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু মৎ উদ্দে্ লইপাই 
সাহিত্য রচনা কর! চলে না। আন্তরিকতা এবং আবেগের প্রাবলাই 
সাহিত্যস্থষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয় সার্থক সাহিত্য-রচন! শক্তিস।পেক্ষ। বর্তমান 
গ্রন্থের লেখক মনের আবেগে শুধু কথার জাল বুনির়া গিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাতে না আছে গল্পের বাধুনি, না বর্ণনার আকর্ষণ। নিজের অভিজ্ঞতা 
অথবা অন্তু: সহানুভূতির রসরূপকে ফুটাইয়। তুলিতে পাঁরিলে - তবেই 
তা রসোতী্ণ হয় । ছুঃখের বিষয়-_লেখকের সেই ক্ষমতার কোন চিহ্ছই 
এই বইয়ে নাই। 


শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


শিশুপালনের সম্যক জানের অভাবে এদেশে শিশু-সবৃত্যুর হার এত ভয়়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববানীগ পুউবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উদ্ধিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্ 


টনিকটি গ্রতোক শিগুকেই, বিশেষ করিয়!। দন্কোদগমের সময়) সেবন করান উচিত। 
[ববটন নিযলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :-পিশুদের বকৃতের গীড়া, অজীর্শতা, হুধ তাঁলা 
পেট ফাঁপা) কোকাঠিত, রকতশুনতভা, রতা, র্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


ঠর্যঠঞ্যল। ভে 















একার্টি 





পুর্ণ 


লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * কলিকাতা 
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শা, 





ক্যাপ্টেন সিকদার-" প্রীকালিদাস কাল্রিলাল। প্রাণ্ডি- 
স্থান _রপ্রন পাবলিশিং হাউস, ২৫1২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। 
ডবল ক্রাউন, পৃ. ২৩৭। মুলা ৪. 
প্বতিমান যে প্রেমকে ব্যর্থতায় পর্ধবসিত করিতে পারিত তাহাই 
শেষে এক বিদেশী মেয়ের আত্মত্যাগে সফল হইয়া! উঠিয়াছে। নায়ক 
বারীন সিকদার সৈনিকের কাজ গ্রহণ করিয়া বিদেশে নিজের জীবন 
লইয়! (খল করিতে গিয়াছিল, দেখানে এক ইন্দোনেশীয় মেয়ে তাহাকে 
ভালবা'সয়াছিল এবং দেই মেয়েই নিজের প্রেমাম্পদের দিকে চাহিয়1 
তাহাকে তাহার দয়িতার হাতে তুলিয়। দিয় চরম ছুঃখ বরণ করিয়! 
লইল। লেখক নৃতন হইলেও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাপা! ও 
বাধাই হন্দর | 
ব 


স্রীধাম শাস্তিপুর-_্রচতীচণ দে। নীলমণি লাইব্রেরী, 
শাস্তিপুর। পৃঃ ৪৫, মূলা-_-1, 
আমাদের দেশে গ্াইড-বুক নাই বলিলেই হয়। সে হিসাবে এই 
ক্ষুদ্র পুস্তি চাটি একটি অভাব মোচনের চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্ত গ্রস্থকার 
অল্জ একটু চেষ্টা! করিলে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারিতেন। যেমন 
শাস্তিপুরের বগ্র-শিক্পের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা আরও বিশদ ও চিত্তা- 
কর্কক কাদতে পারিতেন। শাস্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্িগণের কথ৷ বলিতে 
গিয়া ৬৭ মাইল দূরবর্তী বাগর্মীচড়া গ্রামের চণ্ড'চরণ বন্দ্যোপাধায়ের কথ! 
বলিয়াছেন । কিন্তু এ গ্রামেরই উজ্জ্বল রত্জ ৬বৈতস্তনীথ বস্থ (ধিনি বিভ্তাসাগর 
মহাশয়ের মেটে1পলিটান কলেজের প্রথম অধাক্ষ ছিলেন ), বা! তাহার 
পুত্র রায় বাহাদুর হেমচন্দ্রের কথা! বলেন নাই। এ বংশেরই অধুনালুগ্ত 
বেঙ্গল সেন্ট।ল রেলের সর্বপ্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব 
বতীন্ত্রনাথ বনূর কথাও উল্লেখ করেন নাই। এ গ্রামের হেমস্তকুমার 
সরকারের অন্ল্লেধ আমাদের গীড়া দিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্বন্ধে 
এত কথা লিখিলাম এই জন্ত যে, বাহার এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিবেন 
স্তীহার৷ যেন একটু যত্তর করিয়। স্থানীয় তথা সংগ্রহ করেন। 


শ্রীধতীক্রমোহন দত্ব 
(১) ভারতশিল্পের যড়ক্গ-__ প্রীনবনীব্রনাথ ঠাকুর 
(২) ভারতের অধ্যাত্মবাদ-__ প্রনলিনীকান্ত ব্রন 


(৩) শিশুর মন-__ ্রীহখেনলাল বর্গচারী। 

বিশ্বতীরতী এমস্ালয, ২ বন্ধিম চাটুজো ট্রীট, কলিকাত1। প্রত্যেকটির 
মুলা) 

বাৎস্যারন-রচি * কামনৃত্রের টাকাকার জয়পুরের সভাপগ্ডিত বশোধর 
স্বরচিত জয়মঙ্গল ট।/কায় কামন্থত্রে উল্লিখিত আলেখোর ছয় অঙ্গ নির্দেশ 
করিয়াছেন । অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের শিল্পীগণ চিত্রের যড়লের 
সহিত পরিচিত ছি'লন। চীন ও জাপানের চিত্রশান্ত্রে বণিত বড়লের 
সহিত ভারতের বংঙ্গের এচুর সাদৃষ্ঠ দেখা বায়, সুতরাং অনুমান করা 


প্রবাসী 


মপসপিপানপাসপ 
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কঠিন নয় যে, বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত হিন্দু চিত্রের বড়ঙ্গও চীন- 
দেশে নীত হয়। এই বড়ঙ্গ হইতে আচার্য অবনীন্তরনাথ চিত্রের প্রাপন্থরূপ 
ছদ্দও রদ নামক আর ছুইটি অঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শিল্পীর 
প্রকাশ-বেদন] বা উদয়-বাসন। ছন্দে সংবন্ধ হইয়া! রসের সাহায্যে কিরপে 
আত্মা হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আত্মাস্তরে সঞ্চারিত হয়, অনুপম 
ভাষায় শিল্পাচাধয ভাহ। ব্যাখ্যা করিয়ান্ধেন। 

'ভারতের : অধ্যাত্ববাদে”, প্রকৃত হিন্দুধর্া কিরূপ উদার ও ভারতের 
অধা্ৃষ্টি সকল.প্রকার বাধানিবেধ তেদজ্ঞান ও সঙ্ধীর্ণ গণ্ডী অতিজ্রম 
করিয়কিরূপ সপ্প্রদারিত ও মহিমান্বিত ছিল, গ্রস্থকার অন্তরে অন্তরে উপ- 
লব্ধি করিয়! ভাহা বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ্ 
প্রধানতঃ এই তিনটি সাধনপন্ধতিই হিন্দুশান্ত্রে আলোচিত হইয়াছে এবং 
সাধকগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। অধিক রীভেদে জবান, কর্ণ বা তত্তি- 
বাদকেই.কেহ.কেহ পরমার্থ ব৷ মোক্ষলাভের শ্রেষ্ট উপায় বলির বর্ণনা 
করিয়াছেন। সাধনমার্গে এই তিনটির মধ্যে কোনটিরই মাহাত্ম্য অপরটি 
হইতে নান নহে । নিক্ষ'ম কর্ম, অভেদ ব্রন্জ্ঞান ও পরম প্রেমরপ ভক্তি 
বিশ্বদভ্যতায় ভারতেরই নিজন্ব দান, বিশ্বের সহিত আল্মীয়তার যোগশুতর 
স্থাগনই ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেস্ত এবং এ বিষয়ে ভারতের নিকট 
জগতের অন্তান্ত জাতির অনেককিছু শিখিবার আছে। 

'শিশুর মন' লইয়া আলোচন। বর্তমান যুগে একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে। অপরাধতত্ব, চিকিৎসাতত্ব ও মনোবিদ্যার ক্ষেতে 
আজকাল এই শিশু-মনভ্ুত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! আছে। 
অতি শৈশবকাল হইতে শিশুগণকে যথোৌচিতভাবে গালন ও শিক্ষা না 
দিলে উত্তরকালে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের কিরূপে 
উৎকর্ষ ব। অবনতি ঘটে, সহজ ভাষায় নানাদিক দিয়া গ্রন্থকার তাহাই 
সপ্রমাণ করিতে চেষ্ট] করিয়াছেন। 

“বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ'গ্রস্থমালার অন্তভূর্্ত এই বইগুলি পড়িয়া জিজ্ঞা্‌ 
পাঠক অনেককিছু শিখিতে ও জানিতে পারিবেন। 


ছোটদের রামায়ণ কথা প্রীরবীন্ত্রকুমীর বন্থ। দেশবন্ধ 
বুক ডিপো, ৮৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৯। ১*৩. পৃষ্ঠা, মূল্য ১২। 


সংক্ষেপে ছোটদের জন্ত নাতকাওরামার়পের“কাহিনী বণিত হুইয়াছে। 
পুস্তকের শেষের দিকে গ্রন্থকার দশানন রাবগ-বধের গরে অদ্ভুত 
রামা়ণের সহশ্রীনন রাবগ বধের'কাহিনী শুনাইরা। রামাযণের কথ! সম্পূর্ণ 
করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ডে বাল্সীকির সঙ্গে.লবকুশের রামায়ণ-গাঁন, সীতার 
পাতালপ্রবেশ, লক্ণবর্জন ও রামচন্ত্রের সরযূর জলে দেহত্যাগের 
ব্ণনি। সুন্দর হইয়াছে। সপ্তকাও রামীয়পের সমগ্র কাহিনী এত স্বল্প 
পরিসরের মধো বর্ণন1 করির় গ্রন্থকার কৃতিত্বের. পরিচয় দিয়াছেন । 

লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর । কয়েকটি রেখাচিত্র পুণ্ক- 
খানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। 





পৌষ 


পৃস্তক-পরিচয় 


২৬৭ 





টুন্টুনি আর ঝুনবু'নি-_ মৌমাছি-বেঙ্গল পাবলিশার্স 
১৪, বঙ্চিম চাটুজো ছ্রীট । কলিকাতা--১২। মুলা ছুই টাক|। 
টুনটুনি আর ঝুনঝুনি মৌমাছি-রচিত শিশুদের উপযোগী যুকতাক্ষর- 
বঞ্জিত একটি গল্পের বই | তৃমিকায় লেখক তায় ছোট বন্ধুদের লক্ষা 
করিয়া বলিয়ান্ছেন_-“আমার ছোটবেলার অমলিন শ্্তি ও শবপ্নকেই-- 
মায়ের মুখের মিষ্টি ভাঁষায় শোনাবার চেষ্ট। করেছি তোমাদের কাছে।” 
ছোট্ট মেয়ে কুনু মায়ের বুকে শুইয়! স্বপ্ন দেখিল সে, যেন টুন্টুনি পাখীর 
মঙ্গে কোন্‌ অজান! দেশে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার দেই স্বপ্নলোক- 
বিহারই কাহছিনীটির বিষয়বস্তু । লেখকের ভাষার একট! বিশিষ্ট রূপ আছে, 
সেই জন্ত গঞ্টিতে খাটি রগকথার আমেজ লাগিয়াছে। শিশুদের আহার* 
নিদ্রা ভুলাইয়! দিতে পারে বাস্তবিক এমনি চমৎকার গঞ্জটি_অথচ ইহাতে 
কেমন করিয়! শু'য়াপোকা হইতে প্রজ্জাপতি হয়, কেমন করিয়া ফুল 
ফোটে, ঝি'ঝি" পোকার ডাক আসলে কি--ইত্যাদি কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক 
হুধাও সরদ করিয়। পরিবেশন কর! হইয়াছে। বইখানির বহিঃসৌষ্টবও 
অনবন্ত শিশুদের পক্ষে রীতিমত লোভনীয়। 


্্ীশ্রীচণ্তীর উপাখ্যান- শ্রীকার্তিকচন্্র দাশগুণড। এ. 
মুখার্জী এও কোম্পানী। ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূলা 
১২টাক। 


পুপ্তকখান্তে গরঞ্নচ্ছলে দেবীমাহীস্ব্য ব1 গ্রীত্রীচতীর উপাখান 
সংক্ষেপে আগ্মোপাস্ত বাঁণত হইয়াছে। লেখক তূমিকাঁয় বলিয়াছেন যে, 
উপাধ্যানের মর্ধ্যাদ। ও গা্তীধয রক্ষার জগ্ভ তিনি এই পুণ্তিকার ভাষা 
একেবারে শিশুপাঠ! না করিয়। সাধারণ পাঠক-পাঁঠিকার উপযোগী করিতে 
প্রয়াদ পাইপ্নাছেন। খাঁহাদের পক্ষে মূল সংস্কৃত চণ্ডী গড়া সম্ভবপর নহে 
ঠাহার! এই পুস্তিক! হইতে চত্তীর গঞ্জাংশ মোটামুটি জানিতে গারিবেন। 
ভাষা একটু গুরণন্তীর হইলেও কাহিনীটি অনুধাবন করিতে শিশু গাঠক- 
পাঠিকার অসুবিধা হইবে ন|। প্রচ্ছদপটে অন্ুরনিধনরত চণ্তীর ছবিটি 
চমৎকার । 


যৌবনের ডাক--প্রীকৃষ্চত্র গুণ্ত। জেনারেল লাইব্রেরী 
১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা--৬। মূলা আড়াই টাকা 


বাজারে যৌনতত্ববিষয়ক পুস্তকের অভাব নাই । কিন্ত বর্তমান পুত্তকের 
একটি বৈশিষ্ট্য চৌথে পড়িল। সমাজের কল্যাণ-কামনাই লেখককে 
এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। সেইজস্ক অত্যন্ত মংঘতভাবে 
তিনি বিষয়টির আলোচন| করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক। 
প্রাচীন ভারতীয় কামশাস্ত্র এবং আধুনিক যৌন-বিজ্ঞান_এ ছুয়ের 
উপর ভিত্তি করিয়। তিনি বইখানি লিখিয়াছেন। লেখকের ভাষাটি 
বেশ ঝরঝরে । সরদ করিয়! লিখিবার ক্ষমতা! তাহার আছে-_সেজন্ব 
এই জটিল তথাপূর্ণ বইখানি বেশ হুখগাঠা হইয়াছে। নর-নারীর প্রণয়" 
লীলার বর্ণ! কোন কোন জারগায় এত মধুর হইয়াছে যে তাহা গড়িয়া 
রস-সাহিত্য পাঠের আনন্দ পাঁওয়। যায়। প্রচ্ছদপটের ছবিটি কিন্তু সুরুচির 
পরিচায়ক নহে। উহ! দেখিয়। পুত্তকথানি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত 
ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে | 


মেয়েদের জঙন্য-ফুলমাসী। প্রকাপিকা- মায়া মল্লিক 
টৃ রাজা দীনের দ্র, কলিকাতা-৬। মুলা ১৫, । 


আঠারট নিবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বিদেশী জেখকদের রচন। 
হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিলেও লেখিকা এই পুস্তকে ঘকীয়তার পরিচয় 
দিয়াছেন। বিষয়গুলি অধিকাংশই মনশ্ত্বঘূলক। প্রকা শঙ্গীতে জটিলতা 
নাই, ভাবার আড়ষ্টতা কোথাও বক্তবাকে জন্পষ্ট করিতে পারে নাই। 
লেখিকার কোন কোন মন্তবোর মহিত আমর মণ্পূর্ণ একমত. না.ইইলেও 
স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই যে. তিনি বর্তমান যুগের শিক্ষিতা ও 
স্বাযলদ্িনী তরুণীদের ব্যজিগত জীবনের বিবিধ জটল সমন্তার সমাধানের 
পন্থা নির্দেশ করিতে সক্ষম হইপ়াছেন। বইখানি দরদ দিয়! লেখ! এবং 
লেখিকার আত্তরিকতার পরিচয় ইহার সর্ধঞ্র হুপরিস্ুট । মেয়েমহলে 
এ ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া আবন্তক। 


শ্বীনলিনীকৃমার ভদ্র 


ছড়ার ছবি--সবীমহেক্রনাধ দত সঙ্কলিত ও ক্রীগ্রতুণ বন্দো- 
পাধ্যায় চিত্রিত। শিশু*্দাহিতা সংসদ, ৬২এ আপার মারকুলার রোড, 
কলিকাতা। মুলা এক টাকা। 
বিলাতে ছাপা! শিশুপ'ঠ্য ইরেজী বই ছবিতে ভরপুর দেখিয়াছি। 
দেখিয়! ছইটি কথ! মনে, হইয়াছে। প্রথমতঃ শিশুদের প্রতি এমন বত 
জাতির উৎকর্ধের একটি প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ কেবলই মনে হইয়াছে আমাদের 
দেশের জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের প্রতি কবে আমর। সঞ্জাগ হইতে ও প্রকৃষ্ট 
যর লইতে শিখিব। আলোচ্য পুস্তকখনি হাতে পাইর। বাগ্তবিকই 
মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের শৈশবকালীন শেখ! ছড়া- 
গুলি এমন নুন্মরভাবে চিত্রে রূগ|য়িত হইয়াছে যে, তাহ! শিশুমনকে 
তো! আননাদান করিবেই, বযন্বেরাও এগুলি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। 
আমাদের মুপরিচিতু পণ্ুপক্ষী কীটপতঙ্গ লইয়। ছড়া কাটা । চিত্রে 
গ্রতোকটি ছড়ার সঙ্গে পরিচিত-অপরিচিত জীবজগ্কর আকৃতি শিশুরা নব 
বেশে দেখিতে পাইবে, দেখিয়! আনন্দ পাইবে। হাতী-ঘোড়া, বিড়াল- 
কুকুর, সাপ-ব্যাও, মাগুর-কাতলা, গরু-পিপড়ে, কাঁক-ভোদড় প্রস্তুতি 
নানাবিধ প্রাণীর চিত্র থাকায় ছড়াগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরপ 
হৃচিত্রিত শিশুপাঠা বইয়ের অভাব দূরীকরণে প্রয়ানী হই! শিশু-সাহিতা 
সংসদ সকলেরই ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। 


শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 





চাট ভ্রিমিতরাঢচগর অব্যর্থ উষধ 


“ভেরোন। হেলমিন্থিয়” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নান! জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আঞ্রান্ত হয়ে ভগ্ন- 
স্বাস্থ প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বন্ছদিনের 
অস্থ্বিধা দূর করিয়াছে। 

মৃল্য--৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ--+১৭* আনা! । 


ওরিচঞ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 


দেশ-ধি্েশের ধথা 


শীস্তিনিকেতনে বিশবশাস্তিধাদী সম্মেলন 


গত ১লা ডিপেশ্বর শীস্তিনিকেতনে আত্কুঞ্জে বিশ্বশাস্তি- 
বাধী সম্মেলনের উদেংধন হয়। পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় 
৭০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পশ্চিম 
বঞ্গের প্রদেশপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাণট্জু সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন-এবং ভারতরাষ্থরের স্বাস্থা-সচিব রাজকুমারী শস্বত কাউর 


বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে ১৯০০ সনে নলিনীতৃষণের 
জন্ম হয়। বাংলা ও ইংরেক্জীতে এম-এ ও অনার্স সহ বি-টি 
পাস করিবার পর তিনি জলপাইগুড়ি ফণীজ্ঞ দেব ইনষ্টিটিউস্ঠনে 
সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, শেষে গৌহাটির বেঙ্গলী 
হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন এবং দীর্ঘকাল এই 
কার্যে ব্রতী থাকেন । 


গৌহাটিতে তিনি আর, এইচ. গ'লর্স 





বিখশাস্তিবাদী সম্মেলনে উদ্বোধন বক্তৃতারত *।শ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাঁল ৬ষ্টর কৈলাসনাথ কাটজু 


সভানেত্রীর পদে বত হন। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীরর্থীজ্র- 
নাথ ঠাকুর সমাগত প্রতিনিধিংদ্দকে সাদর-সপ্ডাষণ জ্ঞাপন 
করিলে পর সম্মেলনের উঞ্ছোগ-পরিষদের সভাপতি মিঃ 
হোরেস আলেকজাগার প্রতিনিধিদের সভ্য-মগুলীর সহিত 
পরিচিত করাইয়! দেন । 

শান্তিনিকেতনে শাস্তিবাদী সম্মেলনের অনুষ্ঠান সপ্তাহাধিক- 
কাল খ্যাপিয়া চলে। প্রতিনিবিগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত 
হইয়া মহাত্মা গার্থীর জীবনাদর্শ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকলে 
তাহার কর্ম্-সাধনার কথা আলোচনা করেন । সম্মেলনের 
শেষ অধিবেশনে ইহার চেয়ারম্যান শ্রী সি. রামচন্দ্রন বলেন__ 
“রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশাস্তির অগ্রদূত, প্রায় চল্লিশ বংসর পুর্বে 
পৃথিবীর আর কোনে! ব্যক্তি যখন বিশ্বসমন্তা সমাধানের 
কোনো উপায় নির্ধারণ করিতে পারেন নাই তখন রবীন্দ্রনাথই 
প্রথম শাস্তির বাণী প্রচার করেন ।” 

১০ই ডিসেম্বর" কলিকাতায় এই সম্মেলনের একটি 
অধিবেশন হয়। 


নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত 


বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক নলিনীত্ষণ দাশগুপ্ত গত ২৮শে 
মবেঘ্বর ছগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে পরলৌকগমন করিয়াছেন । 


কলেজেও অধ্য।পনা করিতেন। 

শিশুদের উপযোগী গল্প কবিতা র১নায় নলিনীবাবু সিদহস্ত 
ছিলেন। শিশুসাহিত্য তাহার খ্যাতি আছে। বাধিক 
শিশুসাথী ও অন্যান্য শিশুপাঠ্য নান! পত্রিকায় গঁহার অনেক 





নলিনীত্ষণ দ।শগুপ্ 


গল্প, কবিতা! প্রকাশিত হইয়াছে । “বুলবুলস্ একেক বুদ” 
প্রভৃতি পুণ্তক রচনা করিয়া তিনি বাংলা শিশুসাহির্থ্যোর 
পুটিসাধন করিয়া গিয়াছেন। নলিনীবাবু অত্যন্ত সরল, 
অমায়িক, সদালাপী ও নিরহঙ্কার লোক ছিলেন। 





মুক্রাফন়্ ও প্রকাশক- ঞ্রীনিবারণচজ্জ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 





রসরাজ 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাত! শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 


নেতাঙ্জী সুভাষচন্দ্র 
জন্ম ২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭ 


“ল অহ ক্ষীন: সমাহঞ্ৰ নিব্খাঁডব্নি হাল 
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নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য”” 
সপ হতাস্প | স্বান্ঘ ৯৩৫৩৬ 1 2 সৎমা 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গ । প্রগতি বা অধোগতি ? প্রধান মন্ত্রী ৪ দিন এখানে অবস্থান করিবেন এবং এই ফয়দিবস 


পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যেরূপ ঘোরালো হইয়া! দাড়া ইতেছে 
তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও টনক নড়িয়াছে। উপরগ্ত এখন 
পাকিস্থানের কয়ল] বন্ধ হওয়ায় অন্ কতকগুলি অনির্দিষ্ট এবং 
গণন| ও বিচারের অতীত অঙ্ক এ পরিবেশের মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছে। আমর! বহু দিন যাবং এইরূপ পরিস্থিতির কারণ 
ও প্রতিকারের বিষয়ে বিশদভীবে আলোচনা করিয়! 
আসিতেছি। অন্তান্ত সংবাদপত্রেরও কিছুদিন যাবৎ অল্পে- 
খবল্পে সুর বদলাইতেছে দেখিতেছি। কিন্ত প্রতিকারের মূল 
সুতজের খোজ এতদিন করার কোনও বিশেষ প্রচে্ী আমরা 
দেখিতে পাই নাই। এবার দেশের কর্ণধারদিগের অন্যতম 
সর্দার প্যাটেল স্বয়ং খোজ করিতে আসিয়াছেন। তাহার এই 
উদ্ধোগের ফল কি হইবে তাহা এখন হুইতেই বিচার করা 
অন্থচিত, সুতরাং আমর! মে বিষয় এখন স্থগিত রাখিলাম। 
অন্তাবধি তাহার সহিত স্থানীয় ব্যক্তিগপের যে আলোচনা হই- 
য়াছে এবং তাহার এখানে বিচারের ক্রম ও সুচী বিষয়ে দৈনিক 
সংবাদপত্রে যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
আমর! ইহা! হইতে এইটুকু তথ্যই পাইতেছি যে, এখনও রোগ 
নির্ণনন পর্ব্ধই চলিতেছে । অবশ্ঠ বিকারের প্রর্কৃত কারণ নিপাত 
হইলে প্রতিকার সম্ভব হইতেও পারে £ 


সহকারী প্রধানমন্ত্রী কলিকাতায় পৌছিবার পর ১২ই 
জানুয়ারী বৃহন্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মগ্ত্রিমগুলী তাহার সহিত 
লাটভবনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই প্রদেশের বিবিধ 
সমস্ত! সম্বদ্ধে আলোচনা! করেন । প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল এই 
আলাপ-আলোচনা চলে এবং এই সময় অন্তাগ্ত বিষয়সহ প্রদে- 
শের শান্তি ও শৃঙ্ঘলারক্ষার প্রশ্ন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের 
পরিস্থিতি ও উ্ধান্ত সমন্তাগুলিও আলোচিত হয় বলিয়া প্রকাশ। 
ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডঃ স্ঠামাপ্রসাদ 
বুখাঞ্দিও এ আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী 


তাহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থাসত্েও সর্দারজী প্রদেশের 
বিভিন্ন স্বাথ, দল ও জনমতের বহুসংখাক প্রতিনিধির সহিত 
প্রদ্ধেশের বিবিধ সমস্তা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়! 
পশ্চিমবঙ্ের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের 
চেষ্টা করিবেন। 

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল 
শুক্রবার সকালে লাটভবনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্প-পরিষদ 
ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের এক মুক্ত সভায় মিলিত 
হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্তাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা! করেন। 
প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল ধরিক্া! এই সভা চলে। 

জান! গিয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস কন্সিগপকে 
দেশের বর্তমান অবস্থার কথ! চিস্তী করিয়া এঁক্যবদ্ধ হইতে 
আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 
কর্মিগণ জনসাধারণের এতি তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে- 
ছেন না ; এ কারণ ছুঃখ প্রকাশ করিয়! তিনি বলিয়াছেন যে, 
তাহারা যদি এঁক্যবদ্ধ না হন, তাহা হইলে দেশের সমন্তা 
আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই হুূর্বল হইয়া 
পড়িবে । বিশ্বঙ্খলা-স্ট্টিকারিগণও অসং কার্ধ্যের সুবিধা পাইবে। 

আরও জানা গিয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল কমুযুনি্ 
উৎপাতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উৎপাত দমন 
করিতে হইলে কংগ্রেস কর্মিগণের সঙ্ববন্ধ হওয়া একান্ত 
দ্রকার। তাহাদের এঁক্যের দ্বারা কংখ্রেসকে শক্তিশালী 
করিতে না পারলে দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠা সন্তব হইবে না। 

প্রকাশ, . ডাঃ বিধানচজ রায়, পরীপ্রুল্লচন্ত্র সেন, এরীপ্রকুল্ল- 
চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীদুরেজমোহন ঘোষ এই চার জন নেতা! 
একত্রিত হইলেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মধ্যে এক্য প্রতিঠিত 
হইতে পারিবে বলিয়! জনৈক সভ্য এই সভায় পরামর্শ দান 
করেন। অপর একজন সভ্য বলেন যে, কেবলমাত্র নেতৃবৃদ্দ 
মিলিত হইলেই চলিবে না; মাঝে মাঝে কংগ্রেস কর্মাপরিষদ, 


২৯০ 
পরিষদ দল এবং জেলা কংগ্রেদসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র 
মিলিত হইয়া জআলোচন! দ্বার] সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে 
পারিলে আরও ভাল হয়। 

জানা গিয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস কর্মিগণকে 
নিজেদেরই তাহাদের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত সুবিধাজনক 
কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে বলেন । বাহিরের. কেহই তাহাদের 
সমস্ত! সমাধানের পথ বাৎলাইয়! দিবে না বলিয়া তিনি জোর 
দিয়া বলেন। প্রকাশ যে, সর্দার প্যাটেলের আবেদনক্রমে 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের 
মীমাংসার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একত্র মিলিত হইবেন বলিয়! 
স্থির করিয়াছেন। 

সর্দার প্যাটেল বিশি্ নাগরিকরন্দের নিকট শহরের 
বর্জমান গোলযোগসমূহ দমনের জন্ত জনমত গঠনের 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। 

জান! গিয়াছে যে, ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় এই সময়ে বিভিন্ন 
মহল্লায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া বিশেষ পুলিশবাহিনী 
গঠনের পরিকল্পন1 উপস্থিত করেন। 

প্রকাশ যে, জালোচনাকালে কয়েকঞ্জন নাগরিক বর্ত- 
মান গোলযোগের কারণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত 
করিতে যাইয়! বেকার সমস্তা, অর্থনৈতিক মন্দা, শাসনকার্ধ্যে 
যোগ্যতার অতাব ও হুর্নীতি, সরকার ও জনসাধারণের 
মধ্যে যোগাযোগের স্বপ্নতা প্রভৃতিকে বর্তমান অসন্তোষের মূল 
কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহারা এই সকল ক্রুটি 
সংশোধনের জন্ত বলেন এবং তৎসহ সরকারকে সহযোগিতা! 
দান করার প্রতিশ্রতি দেন। 

সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল শুক্রবার অপরান্থে লাটভবনে 
কলিকাতার ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সহিত সাক্ষাৎ 
, করিয়া কলিকাতার অবস্থা এবং তাহারা ইহার প্রতিকারের 
জন কোন পরিকল্পনায় অগ্রসর হইতে পারেন কিন! সে বিষয়ে 
জালোচনা করেন। 

জানা গিয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল ছাত্রদের নিকট 
জানিতে চাহেন অগ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টিকারীদের দমনের 
জন্ত তাহারা কি করিতে পারে। সরকারকে সর্বপ্রকার 
সাহায্যের আশ্বাস দিয়া তাহারা বর্তমান শিক্ষানীতির 
কয়েকটি ত্রুটি সন্বন্ধে সর্দারজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ছাত্রেরা 
তাহার নিকট একট ম্মারকলিপি প্রদান করিয়া তাহাতে 
শিক্ষানীতির ক্র সংশোধনের একটি পরিকল্পনা দেয় এবং 
ছাঅ-উদ্বাত্ত সম্ভার উল্লেখ করে। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ 
নগরীর শিক? প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক ভীড়ের কথা উল্লেখ করিয়া 
জানান যে, ইছাতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়াছে। 


কংগ্রেস কমিটি গঠনে অভিযোগ 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রাদেশিক কংখেস কমিটির বিরুদ্ধে 








প্রবাসী 


১৩৫৬ 





ভূয় সদস্ত সংগ্রহ এবং মহুকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠনে স্বেচ্ছাচার 
স্ন্ধে অভিযোগ হইতেছে । কংগ্রেসের সদন্ত সংগ্রহে 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, টেলিফোন গাইড, ইউনিয়ন বোর্ড, 
মিউনিসিপালিটি প্রস্তির ভোটার তালিকা নকল করিয়া 
“সদস্ত-সংগ্রহ” এবং তাহাদের চারি আন! চাদ] স্বাথ-সংশ্লিষ্ 
নেতৃবৃন্দ মেজরিটি হাতে রাখার রেওয়াজ কংগ্রেসে নূতন 
নয়। উহা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে বলিয়া কংখ্রেসের 
ভিত্তিমূল পর্যাস্ত শিখিল হইয়া গিয়াছে। আগে তবু একটা 
অন্গুবিধা ছিল যে, শুধু নাম লিখাইলেই হইত না, চারি আনা 
হিসাবে পয়সাটাও দিতে হইত বলিয়া জালিয়াতীর একটা 
সীমা থাকিত। এখন সে অন্গুবিধা উঠিয়! গিয়াছে । ছুই 
বংসর।ধিক কাল পুর্ধে কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতস্ত্রের খসড়া 
যখন বের্ফাস হইয়া যায় তখনই আমর] মডার্ণ রিভিম্ুতে 
লিখিয়াছিলাম যে এবার কংগ্রেসের হুর্নাতি নিরঙ্কুশ হইবে, 
একনায়কত্বের রাজপথ বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। দেখা 
যাইতেছে তাহাই ঘটিয়াছে। 


যে সমস্ত স্থানে সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংখেস-নেতার! 
কর্ণধার সেখানে সাদন্ত-সংগ্রহ কি ভাবে হুইতেছে বর্ধমানের 
পত্রিকা “দৃষ্টি”্র সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে তার এইক্প বিবরণ 
পাওয়া যায়,_-“কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্ত-সংগ্রহ শেষ 
হইয়াছে; উপযুক্ত ও সক্রিয় সদস্ত সংগ্রহ হইতেছে । প্রাপ্ত 
সদন্ত তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় একই ব্যক্তির নাম 
একাধিক ত।লিকায় স্থান পাইয়াছে ; একই হস্তে বহু লোকের 
নাম সহি হইয়াছে, টিপসহিও যথে্ আছে । একই ব্যক্তি 
যেবছ লোকের নাম সহি করিয়াছে তাহা প্রমাণ করাও 
ছু্ষর হইবে না। চারি আনা হিসাবে বাধিক চাদা লইয়া 
যখন প্রাথমিক সদস্ত সংগ্রহ হইত তখন জনসাধারণের মধ্যে 
যে উৎসাহ ও সাড়া পায় যাইত এবার তাহা! আদে মিলে 
নাই। বহুস্থানে সিমেন্ট, লোহা ও চিনির প্রলোভন দেখাইয়া, 
স্থানে স্থানে সরকারের ভয় দেখাইয়া বহু লোককে কংগ্রেস 
সদন্ত করা হুইয়াছে এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের সুযোগ লইয়াও 
শুধু সহি বা টিপ সহি দাও বলিয়াও সভ্যতালিকা৷ পুরণ করা 
হুইয়াছে। জীবিত বা মৃত সে বিষয়ে কোন পরখ না 
করিয়াও শুধু ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপালিটির ভোটার 
তালিক! নকল করিয়াই কংগ্রেসের প্রাথমিক তোটার-তালিক! 
প্রস্তুত কর! হুইয়াছে। স্বেচ্ছায় বিশ্বাসের বশবন্তা হইয়া ধীহারা 
কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছেন তীহাদের সংখ্যা তুলনায় স্বল্প । 
কংগ্রেসের যাহারা সভ্য হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে মুসলমান, 
তগঞ্জীল, আদিবাসী ও নারীর স্থান উচ্চে। সজ্ঞানে কংগ্রেসের 
আদর্পে বিশ্বাসী হইয়। যদি তাহার! কংগ্রেসে, যোগদান 
করিতেন তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্ত 
ছঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, জনসাধারণের উপযুক্ত 


মাঘ 


অংশগুলি তয় ও অজ্ঞতার জন কুখ্যাত। তাহাদের তয় ও 
অজ্ঞতার উপর কংগ্রেসকে বসাইবার প্রচেষ্টা বছ ক্ষেত্রেই 
সুম্প্ঈ। কংগ্রেসের জাদর্শ ও গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া! সভ্য 
সংগ্রহের চেষ্টা স্বপ্প ক্ষেত্রেই হইয়াছে । এখন কংগ্রেসের সত্য 
হইলেও সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবেন 
একথাও বহু ব্যক্তি বলিয়াছেন ।” 


সিমেন্ট লোহা চিনি প্রভৃতির পারমিট দিয়া এবং সরকারী 
অনুগ্রহ ও ভয় দেখাইয়া সদন্ত-সংগ্রহের ক্ষমতা যে সমণ্ত 
পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেস-নেতার আছে এই গেল তাহাদের কার্ধ্য- 
পদ্ধতি। যাহার! সে ক্ষমতা হুইতে বিচ্যুত হইয়াছেন কিন্ত 
কংগ্রেসের খাতাপত্র হাতে রাখিতে পারিয়াছেন তাহারা কি 
করিতেছেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কাল! 
ভেঙ্কট রাও কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারীকে লিখিত 
নিয়লিখিত পত্র তাহার প্রমাণ ঃ 


“অস্বত বাজার পত্রিকায় গত ৭ই ডিসেম্বর মহকুমা কংগ্রেস 
কমিটিসমূহের ঠিকানা এবং সেক্রেটারীদের নামের যে 
তালিকা আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক নাম 
ও ঠিকানা আপনাদের খুসী মত বসানো হইয়াছে বলিয়া 
আমাদের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে। একটি 
অভিযোগের কথ। বলিতেছি। ১০ই আগষ্ট তারিখে আপনার 
স্বাক্ষরে এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংখেস কমিটির শীল- 
মোহরে আসানসোল মহকুমা কংখ্রেস কমিটিকে যে জার্টি- 
ফিকেট দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেক্রেটারীর নাম আছে 
ইবিনযক্ক্চ ঘোষ । কিন্তু অস্বত বাজ্জারে প্রকাশিত তালিকায় 
এ কমিটির সেক্রেটারীর নাম আপনি দিয়াছেন ডাঃ অনাথ 
কুমার ভট্টাচার্য্য | বারাকপুর, বর্ধমান সদর, নদীয়া এবং 
বনগা মহকুমা কংগ্রেস কমিটিসমূহ হইতেও এরূপ অভিযোগ 
পাইয়াছি। অভিযোগগ্লি আমি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যে 
ভাবে আপনারা ঠিকানা এবং নাম বদল করিয়াছেন সেব্প 
করিবার কোন অধিকার প্রাদেশিক কংখেস কমিটির নাই। 
ফেরত ডাকে অভিযোগগুলি সন্বদ্ধে জাপনাদের বক্তব্য 
জানাইবেন ; নচেৎ আমরা! এক তরফা আদেশ দিতে বাধ্য 
হইব। আর একটি কথা, কলিকাতার শ্তায় যে সমস্ত স্থানে 
মহকুমা কংগ্রেস কমিটি নাই, সেখানে মহকুমা কংগ্রেসের 
দায়িত্ব জেলা কংখ্েস কমিটিতে অর্পিবে। কোন অন্তথা না 
করিয়! এই নির্দেশ পালন করিবেন।” 


বিবিধ প্রসঙ্গ- _পশ্চিমবজে ধান সংগ্রহ 


২৯১ 





পশ্চিমবঙ্গে ধান সংগ্রহ 

গত ২৯শে নবেম্বর ইও্জিয়ান এসোসিয়েশন হলে পশ্চিম- 
বঙ্গ ধান্তচাষী সম্মেলন হইয়াছিল । সভাপতি ছিলেন প্রযুক্ত 
কুমারাপ্লী এবং ডাঃ প্রকুল্প ঘোষ সেখানে বন্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন। ছুই জনের বক্তৃতা লইয়া বিলক্ষণ উত্তেজনা এবং 
বাদবিতগা হইয়াছে। একটা! ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, 
শ্রীযুক্ত কুমারাপ্লা এবং ডাঃ ঘোষ ছু'জনেই ধান্তচাধীদের এই 
বলিয়া উত্তেজিত করিতেছেন যে, তাহারা দুই বংসরের ধান 
মজুত রাখুক, ধানের দাম সরকারের পরিবর্তে চাষীর! ঠিক 
করুক এবং দরে না পোষাইলে সরকারকে ধান দেওয়ার 
পরিবর্তে তাহার! 89)701)90. 981, 00110 অনুসারে ধান 
পোড়াইয়া৷ ফেলুক। দেশের বর্তমান থাঘ্ভসঙ্কটের দিনে এই 
ধরণের পরামর্শ স্বভাবতঃই উত্তেজনার স্থষ্টি করিবে । গত 
১লা জ্বানুয়ারীর হরিজনে শ্রীযুক্ত মশরু ওয়ালা এ বিষয়ে নিক্ন- 
লিখিত মন্তব্য করিয়াছেন ; 

“কলিকাতার ২৯শে নবেখরের সভায় শ্রীযুক্ত কুমারাগার 
বক্তৃতার রিপোর্ট আমার এক বন্ধু আমাকে পাঠাইয়াছেন । 
উহাতে বল! হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত কুমারাপপা চাষীদের পরামর্শ 
দেন, গবন্খেটে যদি তাহাদের স্বার্থ না দেখিয়া কেবল 
উৎপাদন বাড়াইতে বলেন তবে তাহাদের ফসল যাহাতে 
গবর্মেষ্টের হাতে ,না পড়ে তার জন্য পোড়া মাটির নীতি 
অনুসরণ কর! উচিত। ডাঃ কুমারাপার এই 500:01160 
881) 001105 শ্রীযুক্ত সুরেশ দাশ, শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর মিত্র 
এবং শ্রীযুক্ত সুধীর নিয়োগীর খুব ভাল লাগে। ডাঃ ঘোষ 
সরকারের নীতির সমালোচন! করেন এবং চাষীদের এঁক্যবন্ধ 
হইতে বলেন। তিনি তাহাদিগকে সরকারের নিকট হইতে 
স্কাষ্য দাম আদায় করিতে পরামর্শ দেন এবং বলেন যে তাহা 
না পাইলে উৎপন্ন ফসল নষ্ট করিয়া দেওয়! উচিত । তিনি 
আরও বলেন যে, গবশ্মেন্ট যদি কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া 
চলিতে না পারে তবে উহা! ধ্বংস হওয়াই ভাল। কুমার 
জানা ডাঃ কুমারাপার উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়াছেন ; 
চাষীদের ঘরে ঘরে উহা] পৌছাইয়! দেওয়া হইবে। এই 
আন্দোলন সকল করিবার এবং সরকারী সংগ্রহ কার্ধ্যে বাধা 
দিবার জন্ত শ্রীকুমারাগা (না কুমার জানা ), প্রীদাশরখি তা 
এবং বীরভূমের সত্যেন চাটার্জিকে এই (ডাঃ ঘোষের ) দল 
নির্বাচন করিয়া! চাষীদের মধ্যে কার্জ করিতে পাঠাইতেছেন । 
ইহাদের একটি সম্মেলন বর্ধমানে আহ্বান কর] হইয়াছে এবং 


" শজই উহা! জন্ুঠিত হইবে । সম্মেলনের পর এই দলের সদন্ডেরা 


"ডাঃ প্রকল্প ঘোষ কংখ্েস দখল করার জন্ত পাইকারী 
ভাবে ভুয়া সন্ত সংগ্রহ এবং অজানা সেক্রেটারী নিয়োগ 
করাইয়াছেন যাহাতে তাহাদের কুৎসিত পরিকল্পনা আগেকার 
মতই চলে। ্ৈ 


বিতিন্ন দলে বিভক্ত হইয়! গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিতে এবং 
চাষীর! যাহাতে সরকারকে ধান বা জন্ত খান্তশন্ত না দেয় তার 
জন্ত চাপ দিতে পারেন । এই সত্যাগ্রহের সময় ও তারিখ 
এখনও স্থির হয় নাই। 


২৯২ 


শশী স্পিন নপক 


“জী জে, সি. কুমারাগ! বা] ডাঃ পি. সি. ঘোষ গাছাদের 
অতি বড় রাগের মুহূর্তেও উপরোক্তরূপ উপদেশ দিতে পারেন 
ইহা আমি বিষ্বাস করিতে পারি নাই। উপদেশটি এত 
অবিশ্বীন্তরূপে নীতিবিগন্ছিত (10177079]) এবং হিংস যে 
রিপোর্টটিকে ডাহা মিথ্যা মনে করিবার ইচ্ছাই আমার হুইতে- 
ছিল। তাহারা ছুই জন বা যে কোন এক জন এরূপ উপদেশ 
দিয়াছেন জদ্রাস্ত ভাবে ইহা! প্রমাণিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, 
অতি সাৎঘাতিকভাবে হিংস মানসিক অবস্থায় তাহারা উহা! 
করিয়ছেন। দেশ আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধেও 500:0180 
08:00) নীতি অহিংস টেকনিক নয়; সত্যাগ্রহে উহার কোন 
স্থান নাই। সত্যাগ্রহী চাষী তাহার জমি, বাড়ী, ফসল ও 
সম্পত্তি শক্রকেও দখল করিতে দিবে । ফসল সংগ্রহে যত 
অন্তায় এবং অপ্রিয় কাধ্যই করিতে হউক, আমাদেরই 
জনসাধারণের একাংশের জন্ত গবন্ধেন্ট উহা! করিয়া থাকেন। 
ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদের পথ খোল! থাকিতে পারে, 
কিস্ত একটি কণা থান্যশস্তও নষ্ট কর! যায় না। ইহা ঈশ্বর ও 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাঁপকার্যা হয় । এরূপ পরামর্শ খিনিই দিন 
না কেন কাহারও শোনা উচিত নয়।” 


যুক্ত মশরুওয়াল] লিখিতেছেন যে, তিনি শ্রীকুমারাগা 
এবং ডাঃ ঘে।ষ ছু'ঞ্রনের কাছেই চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহেন 
যে এ রিপোর্ট ঠিক কিনা । তিনি বলিতেছেন, “ডাঃ ঘোষ 
নিজের এবং শ্রীক্মার জানার তরফে এরূপ কোন উপদেশ 
দেওয়া বা সমর্থন করার কথ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন ।” 
“লোকে যে সময়ে পর্য্যাপ্ত খাগ্য পাইতেছে না তখন খান্ধ ন$ 
করার কথাই উঠিতে পারে না”"-_কুমার জানা এই কথা 
বলিয়াছেন বলিয়! ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন এবং ইহা! তাহারও 
মত। শ্রীকুমারাপ্লার বক্তুত! সম্থন্ধে ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন যে 
তাহার “যত দুর মনে পড়ে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। 
গবন্মেন্ট যদি রিজার্ভ না রাখিতে এবং তাহাদের নিকট হইতে 
ক্ষতিকর দানে ( 0111791001091809 01106) কসল লইতে 
চাহেন তবে গবন্মেন্টকে খান্যশস্ত না দিয়া তাহাদের উহা 
ধ্বংস করাই উচিত। এই উপদেশ আমি সমর্থন করি না। 
আমি ইহা অন্তায় মনে করি। চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ের 
চেয়ে কম দামে তাহাদের ফসল অ(দায় করাও আমি সমান 
অঙ্ঠায় মনে করি ।”, শ্রীকুমারাপ্লী সকলের শেষে বক্তৃতা করেন 
এবং তারপরেই সভা ভঙ্গ হইয়া যায় বলিয়া তিনি কোন 
প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। 

“অতঃপর আমি শ্রীকুমারাপাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি 
বলেন যে, ডাং ঘোষের চিঠি বা এঁ রিপোর্ট কোনটিতেই 
তাহার বক্তৃতা ঠিক ভাবে দেওয়া হয় নাই। আমাকে তিনি 
সুখে যাহা বলেন তাহাতে আমরা বুবিয়াছি তিনি এই কথা 
বলেন যে, দস্গ্য সম্পত্তি অপহুরণে উদ্যত হুইলে লোকে যেমন 








প্রবাসী 


সপ স্পন্সর পালা পা শর স পা. পর পপ পো পাশপাশি 


১৩৫৬ 





উহা! তাহার হাতে পড়ার পরিবর্তে তাঙিয়া ফেলে, তেমনি 
এক্ষেত্রে তাহার! সম্পত্তি ধবংসে উদ্ভত হইলেও তিনি আশ্দর্ধয 
হইবেন না। লোকে উহাই করুক একথা তিনি বলেন নাই। 
তিনি বলেন, হার দৃঢ় বিশ্বাস গবন্ষে্টের ধান্ত সংগ্রহনীতি 
লুঠ ছাড়া আর কিছু নয়। 


“আমি শ্রীকুমারাপলার কথাই বিশ্বাস করিলাম | তবে 
ফ্াহার যে বক্তৃতা ডাঃ ঘোষ বা কুমার জানার ভ্তায় লোকের 
মনেই এরূপ ধারণার স্ষ্টি করিয়াছে, তাহা! যেখানে নিত্য 
সাবোটেজ হইতেছে এবং প্রকান্ঠে সাবোটেজের প্রচার কার্ধ্য 
চলিতেছে সেখানে লোকের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে 
এ কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত।” 

* পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্টও এই বিষয়টি লইয়া শ্রীযুক্ত কুমারাপ্নার 

সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন এবং এঁ সম্পর্ষিত চিঠিপত্র 
লোকসেবক পত্রিকার রিপোর্টের ইংরেজী অস্থবাদ সহ 
তাহাদের বক্তব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। 
শ্রীক্মারাপ্লা গবর্মেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারীর পত্রের উত্তরে 
লিখিয়াছেন, “প্রকৃত গণতন্ত্রে গবন্সেন্ট ও জনসাধারণ উভয়ে 
অংশীদার । গবন্মেন্ট যদি ফসল উৎপাদনে তাহার কর্তবা 
পালন করিতে না পারে তবে তাহাতে ভাগ বসাইবার 
অধিকার তাহার নাই। এই ব্যাখ্যা সাপক্ষে লোকসেবকের 
রিপোর্ট মূ্নতঃ ঠিক | ডাঃ ঘোষের বক্তৃতা সম্বন্ধে জামি কিছু 
বলিতে পারি না, তিনি বাংলায় বলিয়াছিলেন এবং আমি 
বাংলা জানি না ।” লোকসেবকের রিপোর্টে শ্রীকুমারাপ্লার 
বক্তৃতায় 9০0:01160 68:-এর কথা নাই । উহাতে আছে, 
কুমারাপ্লাী বলেন যে চাষীদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য 
সুই বংসরের ধান সঞ্চিত রাখা উচিত। ইহার অতিরিক্ত 
ফসলটুকু ছাড়া আর একটুও না দেওয়ার সাহস তাহাদের 
থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে তাহাদ্দের কারাবরণ করা 
উচিত। 


স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন চাষীর ঘরে ছুই বংসরের ধান 
মজুত থাকিত এবং উহাতে গ্রামের অন্ন দুর হইত, কি 
যুদ্ধের সময় এ সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখনও পর্যন্ত উহা 
পুনর্গঠনের সুযোগ আসে নাই। এই অবস্থায় হঠাৎ এক 
বংসরে ছুই বংসরের সঞ্চয় রাখিতে গেলে দেশে দারুণ থাভাভ1ব 
হইতে বাধ্য । খাদ্য বিষয়ে দেশে এখনও যে অবস্থা! তাহাতে 
খা উৎপাদনে ও বণ্টনে বাধা স্ষ্টি হইয়া এক তিলও খান্ডাভাব 
ঘটতে পারে এরূপ কাজ করা বা কথ! বলা কাহারও উচিত 
নয়। ভাঃ ঘোষ বা! শ্রীকুমার়াগার ভ্তায় লোকদের পক্ষে 
ইহাঁ,আরও অল্গায়। ঝোকের মাথায় বা রাগের কশে 
লোককে বিপথে পরিচালনা করা নেতৃত্বের নিঘর্শন নহে । 
ছুই জনে কেক্রি বলিয়াছেন তাহা! লইয়া তাহারা নিজেরা 
এবং রিপোর্টারেরা একমত,হইতে পারিতেছেন না ইহা আরও 


মাঘ 





আশ্চর্ষ্যের বিষয় । বস্ততঃপক্ষে, এই ব্যাপারে সত্যাসত্য সঠিক 
ভাবে নির্ণয় করার বাধা যাহাই হউক, একথা ইহাতে প্রমাণ 
হইয়া গিয়াছে যে, মহাত্মার্জী “প্রকল্প লালছমে গিরগরা” বলিয়া 
ষে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহার জাজ পূর্ণ প্রকাশ পাওয়া 
যাইতেছে । নিজের দলের স্বাথের জন্ত এবং অপরের দলের 
অপকারের জন্ত যে ব্যক্তি দেশের সাধারণের সর্বনাশের কথা 
ভাবিতে অবসর পায় না, ক্ষমতার লালসায় তাহার অধঃপতন 
কতট! হইয়াছে তাহা বলাও বাহুল্য । 


খাদ্যশস্তের মূল্যবৃদ্ধি 

এই বিষয়ে একটা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে চলা ইবার চেষ্টা 
চলিতেছে বলিয়া! মনে হয় । তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেস্টে পশ্চিম- 
বঙ্গ গবন্মেন্ট একটি তথ্যপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
তাহাতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, খাত্যশস্তের মূল্য 
ধানচালের মূল্য-_গবন্েন্ট কর্তৃক ক্রয়ের সময় আরও অধিক 
বাড়াইয়া৷ দিলে মাত্র শতকরা ১৫ জন লোক উপকৃত হইবে, 
বাকী প্রায় ৮৫ জন লোকের মধ্যে ভূমিহীন চাষী, শহরবাসী 
লে।ক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ৷ এই বিবৃতি অনুমোদন করিয়া! পশ্চিম- 
বঙ্গের কয়েকজন কৃষি বিশেষজ্ঞ ও র্লষক একটি বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহা! আমরা নিয়ে দিলাম £ 

“গত ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খান্ত- 
শন্তের মৃলাবদ্ধির বিরুদ্ধে সিঙ্গাত্ত ঘোষণা করিয়া যে “প্রেস- 
নোট” প্রক।শ করিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনযাত্রার পথে 
এন্ত প্রয়োজনীয় যে, ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অতি 
যত্বের সহিত আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। 

“আমরা গত দুর্ভিক্ষের করুণ দৃষ্ঠ ও কঠোর শিক্ষা প্রায়ই 
ভুলিয়! গিয়াছি। ছুন্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের বিবরণী আমাদের 
স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু আমর] যদি উক্ত 
বিবরণীর বিষাদপূর্ণ পাতাগুলি উপ্টাইয়! দেখি তাহা হইলে 
আমাদের স্থতিপথে উহার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদ্দিত হইবে। 
কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের ছুর্ডিক্ষের সর্বাপেক্ষা 
অধিক ত্রষ্টব্য বিষয়টি হইতেছে যে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ছু্তিক্ষের 
অন্ততম প্রধান কারণ এবং ইহা ভারতবর্ষের ছুর্ভিক্ষসমূহের 
ইতিহাসে অন্বিতীয় ঘটনা । আমরা মনে করি যে, আমাদের 
দেশে কেহই এমন কি অধিক ধান উৎপাদনকারী ব্যক্তিগণ গত 
ছপ্ডিক্ষের বিষাদময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন না। 

“জীবনযাত্রার জন্ত প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদির বর্তমান উচ্চমূল্য 
আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ" ও পুষ্টির কত অবনতি 

' ঘটাইতেছে তাহা সর্বজনবিদিত। অলস আয়-বিশিষ্ট *বহু- 
' সংখ্যক ব্যক্তিগণ জীবনধারণের নিল্নতম মানের নিয়ে 
রহিয়াছেন। প্ুতরাং খাদ্যন্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি হইলে 
তাহাদের ছুঃখ হুর্দশ] অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে | দেশের স্বাথের 
দিক হইতে ইহা! ঘটতে দেওয়া কোনমতেই সুবিবেচনার কাজ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- খাঙ্্যশন্যের মূল্যবৃদ্ধি 


পাশাস্পিস্পিিন্পিসিপিশপাম্পপিনপ স্পা 


২৯৩ 





সস্পিস্প সপ তাজা, পালিশ 


হইবে না । যাহার! অধিক ধান্ত উৎপাদনকারী এবং ধান 
ম্জুতকারী তাহাদের স্বাথ্খের দিক হইতে দেখিলেও খাদ্য- 
শল্তের বুল্য বৃদ্ধি করা উচিত হুইবে না। 

“জামরা ইহাও বলিতে চাই ঘে, সম্প্রতি ধানের দাম 
বাড়াইবাব জন্ত কয়েক স্থানে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা 
আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা সমর্থন কর! যায় ন।। 
পরত্ত জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান বর্তমানে কমের দিকে যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় 
এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমাস-এর সভায় যাননীয় ডঃ 
জন মাথাইয়ের বক্তৃতা এবং ১৩ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে 
ভারতের খান্তমন্ত্রীর বক্তৃতা বিশেষ প্রপিধানযোগ্য ৷ নুতরাং 
ধাস্তের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলনের পরিপাম অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং 
ইহা! যদি কলবতী হয় তাহা হইলে জনসাধারণের হুর্গাতি চরম 
সীমায় পৌঁছিবে। 

“পরিশেষে আমরা বলিতে চাই যে, এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর 
করিবার আমাদের প্রধান ও একমাত্র অধিকার এই যে, আমরা 
এই দেশের জনসাধারণের একটি অংশ-বিশেষ । জামর! 
কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নহি। আমাদের নিজের কোন 
স্বার্থনাই। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা ক্ষুদ্র ও 
সন্কীর্ণ গন্তীর মধ্যে দেশের সেবা করিয়াছি । আমরা জানি 
আমাদের হূর্ববল স্বর বেশী দূর পৌঁছিবে না কিন্ত দেশের বর্তমান 
অবস্থা ও আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি ধানের মূল্য বৃদ্ধির 
আন্দোলন সমর্থন করে না । গবন্মেন্টের প্রেস নোট আমরা 
মোটামুটিভাবে সমন করি । 

“(১) যতীন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, আধিক জগৎ 
(২) ভবদেব তট্টাচার্ধা, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, বেঙ্গল ফার্মস্‌ এগ 
ইন্ডাসষ্টি,স লিঃ। (৩) অমরনাথ রায়, স্বত্বাধিকান্সী, 
গ্লোব-নার্শরী ৷ (8) ভ্বিতেশরঞ্জন ঘোষ, কৃবিক্ষেত্র, লক্ষরপুর 
(২৪.পরগণা)। (৫) তুলসীদাস-মিভ্র, কমন ম্যানেজার, মিজ 
এষ্টেট | (৬) বিজয়কৃষণ বনু, ব্যবসায়ী ও জমিদীক্স | (৭).বতীন্র- 
নাথ চক্রবন্তী, আসাম ক্কষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধিনায়ক । 
(৮) ইন্দুভুষণ চটোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কৃষি 
কষিশনার | (৯) সুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ 
কর্টচারী, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিভাগ 1 (১০) খীরেজনাথ সেন; 
মেদিনীপুর ফরেষ্ট ও এগ্রিকালচার লিঃ । (১১) অঙ্গিতকুমার রায়, 
ফ্যানেজার, বেঙ্গল, সেপ্টাল ব্যাঙ্ক । (১২) খসস্তকৃমার মির, 
জমিদার । (১৩) সন্তোষকৃমার চক্রবর্তী | (১৪) হুর্গাদাস মল, 
ক্ষ, জাঠারবাটি। (১৫) দেবেক্রসাথ মিত্র, সম্পীদক, “খাদ্য 
উৎপাদন” পঞ্জিকা ।” 

গবন্ষেপ্টের বিবৃতি ও এই শ্বিবৃতির মধ্যে চাষের বায়ের 
হিসার অন্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখি । বিহা প্রতি কৃষির ব্যগ্ 
বিভিন্ন জেলার ও অঞলের নানাবিধ অবস্থার উপর দির্ভর কয়ে ; 
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পাস্মিসিপাসপিিি প্রি পরপর পারি, 


বায়ের প।থক্য অনেক সময়েই লক্ষপীয়। কিন্তু এরূপ হিসাব 
নাই বলিয়াই নানাবিধ তর্কের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। গবন্মেণ্টের 
খাস্তশন্ত ক্রয়ের রীতি এক করিলে কোন কোনও স্থলে কৃষকের 
অন্ুবিধা হইতে পারে এরপও শোনা ঘায়। জাবার অনেক সময় 
দেখা যায় যেঘার্টতি অঞ্চল হুইতেও ধান চাল ক্রয় করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। দৃটান্ত-স্বরূপ, হুগলী জেলার আরামবাগ 
মহকুমার কথা! বলা যাইতে পারে। এই অঞ্চল বর্তমান 
কৃষিমন্ত্রীর কর্মস্থল ছিল। এই অঞ্লের অবস্থা বিশেষরূপে 
জানিবার দুষে।গ তাহার ঘটিয়াছিল | অথচ দেখিতে পাই যে 
তাহার অধীনস্থ ক্রয়বিভাগ এই ঘাটতি অঞ্চল হইতেও খা'স্যশন্ত 
সংগ্রহ করিতেছে । এই অঞ্চলে যাতায়াতের কোন স্থুবিধা 
নাই; ফলে জ্রীত শন্ত রেশনের অঞ্চলে আনিতে অত্যধিক 
ব্যয় পড়িয়া যায়। এই অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ 
হইতে নিয়লিখিত অভিযেগও শোনা যায় £ 
৫8/০ ও ৬/০ টাকা দরে ধান্ভ কিনিয়৷ যদি বলা হয় 

যে চাষীদের উৎপাদন ব্যয় ইহা অপেক্ষাও কম, এবং 

এ ধান্ত যদি ১০।০ টাকা মণ দরে মাননীয় সরকার কর্তৃক 

বিক্রীত হুইলে বল! হয় যে সরক।রী ক্ষতিপূরণ হইতেছে 

না, তবে মধ্যপথে যে রহুন্ত থ।কিয়া যায় তাহা কাহ।নও 

বুঝিতে সময় লাগে না । 

এই প্রকার অভিযোগের প্রত্যাস্তর দেওয়ার দায়িত্ব কৃষিমন্ত্রী 
মহাশয়ের, কেননা যেখানে একদল লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়! 
কৃষকের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের অপচেষ্টা করিতেছে পেখানে 
তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সময়মত হওয়া প্রয়োজন । 


চাঁষের জন্য সামরিক বিধি 
ছুই বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে জগতের সমাজ-জীবনে স।মরিক 
বিধিব্যবস্থা, নিয়মকাহুনের প্রবর্তন হইয়।ছে। ল্যাও আম্মি 
ক্কষিকার্য্যে নিয়োজিত সঙ্ঘবদ্গ শ্রমিক-_এই শক্দ্বয়ের মধো এ 
পরিচয় পাওয়া যায়। দেখাদেখি আমাদের দেশের যুবক বৃন্দ, 
সমাজত্ধে বিশ্বাসীগণ কৃষি কার্যে নিয়োজিত করিবার জন্ত 
“গণফোৌজে”র কথা বলিতেছেন । জামাদের কোটি কোটি ভূমি- 
হীন কৃষকের মধ্য হইতে এই “গণফৌজের” রংরুট কর! যায়। 
আমাদের ছাত্রসমাজও “কৃষক মজছুর রাজে”্র প্রতিষ্ঠাকলে 
ক্কষির কাকে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবার আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন বক্তৃতায় ও সংবাদপত্র শুত্তে। কার্ধ্যক্ষেতরে 
তাহাদের এই ধ্বমি রূপায়িত হইয়াছে, এইরপ কোন পরিচয় 
এখনও আমরা পাই নাই। 
কিন্ত বিলাতে গত ছুই বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ইহার 
পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । ০সত্যাগ্রহ পন্রিকা”র ২৫শে 
পৌষ তারিখের সংখ্যায় বিলাত প্রবাসী একজন বাঙালী 
ছাত্রের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছ। তাহা! হইতে 
কোন কোন অংশ উদ্ভত করিয়া দেখাতে চাই যে এ দেশের 





প্রবার্সী_ 





১৩৫৬ 
ছাত্র-ছাত্রী ভাবের ও কর্সের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে। 
লেখকের নাম প্রীনুরেজনাথ ঘোড়ই £ 
“স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাই...][,000 [009 
( ভূমিসৈন্তবাহিনীর ) প্রধান সেনাননী। দেশের ও জাতির 
খান্চ সংরক্ষণে তাদেরও অবদান চাই। এই ভূমিউপন্ত 
বাহিনীতে মাত্র ছ'এক সপ্তাহের জন্ত হলেও যোগ দেওয়! 
চাই ।...অন্থরূপ কয়েকটি ক্যাম্পে লেখকের কয়েক সপ্তাহ 
কাটিয়ে আসিবার সৌভাগ্য ঘটেছিল ।...গ্রেট ব্রিটেনের 
মত এই ক্ষুদ্র দেশটিতে এই বছর মোট ১,৩৩,৮৪১ জন 
স্বেচ্ছাসেবক... যোগ দিয়েছিল। তার মধো আমরা 
বিদেশীয় ছাত্রছাত্রী ছিলাম ২২,৬৩০ জন।” আমাদের 
“বাবুর” দেশে ইহা সম্ভব কি? 
আমাদের দেশের যুবকদের যেদিন শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে, 
যেদিন তাহার উদ্দাম “শাখাম্বগ বৃত্তি”র উত্তেজনা ত্যাগ করিয়া 
নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিবেন, সেদিন এই . 
প্রশ্নের উত্তর মিলিবে ৷ 


পাকিস্থানে ভারতবিরোধী প্রচার 

ঢাকার “আজাদ” নিয়মিত কলিকাতায় আসে, এবং 
এখানকার মুসলমানেরা আগ্রছের সহিত উহা পাঠ করিয়া 
থাকে । এই পত্রিকাটিতে অত্যন্ত উগ্রভাবে ভারতবিরোধী সংবাদ 
প্রচার করা হয়। পঞ্জাব এবং জাসামে মুসলমানদের উপর 
“অত্যাচারে”র যে সমন্ত কাহিনী গত ২৬শে পৌষ তারিখের 
আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারমর্শ আমরা এখানে 
দিল।ম। আগামী আস্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে বিষয়টি উত্থাপিত 
হওয়া উচিত; তাহার দেরি থাকিলে ভারত-সরকারের 
তরফ হুইতে ইহার প্রতিবাদ পাকিঞ্ানে পাঠানো উচিত। 
আন্াদ লিখিতেছে যে, পাকিস্থান ভারত-সরকারকে বিষয়টি 
জানাইয়াছে। সত্য অথবা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, 
এ বিষয়ে ভারত-সরক1রের নীরব থাকা উচিত নয়। এই 
সমস্ত প্রচারকাধধ্য এমন যে প্রতিবাদ না হইলে ধর্মান্ধ লোকের! 
উহা সত্য বলিয়! গ্রহণ -করিবে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান 
উভয় স্থানেই তাহার কল খারাপ হুইবে। জাঞ্জাদের করাচী 
আপিস হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে “তৃতে মিশ্রিত আটা খাওয়াইয়া 
মুসলিম মোহাজেরদের হত্যা ; পূর্বব পঞ্জাব কর্তৃপক্ষের জঘনত 
ষড়যন্ত্র উদ্ধাটিত ; পাকিস্থানে শরণার্থী ৫৩ জন মোহাজ্বেরের 
সবত্যু ও ছুই হাজার লোক অনুস্থ ; পাকিস্থান কর্তক তারত- 
সরকারের নিক অভিযোগ”-_তিন কলমব্যাপী বড় বড় 
শিরোনাম দিয়! প্রথম পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 

"আম্বালা জেলার কুরালা আশ্রয়প্রার্থীকেজে মুসলিম 
মোহাজেরদের মধ্যে তুঁতে বিষ মিশ্রিত আটা খাওয়ানো 
হইত । গত নতেম্বর মাসে উক্ত স্থান হুইতে বাসায় সময় 
ট্রেনেই ১২ জন মোহাজেরের স্বত্যু হয় এবং সুই হিতে মধ্যে 





মাঘ 


আরও ৪১ জনের স্বৃত্যু হয়। তাছাড়া প্রায় পাচ হাজার 
মোহাজেরের মধ্যে প্রায় ছুই হাজ্জার ব্যক্তিই বর্তমানে অসুস্থ 
হইয়! পড়িয়াছে । পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকলই 
তুঁতে মিশ্রিত আটা খাওয়!র ফল। এ সম্পর্কে পূর্ব পাঞ্জাব 
সরকার কোন জবাব না! দেওয়াতে পাকিস্থান সরকার কর্তৃক 
ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ কর! হইয়াছে ।” 

ঘটনাটি গত নবেম্বর মাসের বলিয়া গোড়ায় লেখা হইয়াছে, 
কিন্ত পরে তারিখ দেওয়া হইয়াছে নভেম্বর ১১৪৭ | সংবাদের 
শেষে মন্তব্য করা হইয়াছে, “পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্শচারীগণ পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম মোহাজেরগণকে 
হত্যা করার কার্ধ্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া শেষ উপায় হিসাবে 
পাকিস্থান সরকার ভারত-সরকারের সহিত এ বিষয়ে লেখা- 
লেখি করিতেছেন |” 

ছুই বংসরাধিক কাল পুর্ধের এই ঘটনার তাৎপর্য্য 
এই ষে পূর্বব পঞ্জাবে যাহারা বিষাক্ত আটা খাইল তাহা- 
দের ভারত প্রান্তে কিছু হইল না, পাকিস্থানে ঢুকিবার 
পর হঠাৎ সকলে মরিতে বাঁ অনুস্থ হইতে আরম্ত করিল । ছুই 
বংসর পরে এখন আবার এই সব কাহিনী নৃতন করিয়া! প্রচার 
অর্থহীন মোটেই নয়। ভারত-সরকারের সাবধান হওয়া 
অবশ্ত কর্তব্য, উপেক্ষা করিলে তাহা রাষ্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর 
হইবে। নির্জলা মিথা। প্রচার অকারণ কর] হয় না। 


আসামে মুসলিম নির্ধাতনের কাহিনী 
আসামের ব্যাপার আধুনিক এবং সমান চমকপ্রদ । উহা 
এউরূপ £ 

“মোমেণশাহী, ৮ই জাহুয়ারী।_ মোমেনশাহী জেলার 
ত্রিশাল থানার অন্তর্গত চরকুমারিয়ার জনাব আবছল হামিদ 
জানাইতেছেন £-_গত ৩০শে ডিসেম্বর আমরা ধানীখোলা 
চরকুমারিয়া হইতে ৬ জন পুরুয় ও ৩ জন মহিলা! মোট ৯ জন 
আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। বিজনী &্টেশনে 
ট্রেন পৌছিলে কতিপয় লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জামাদিগকে ও 
জামাদের কামরার অন্ঠান্ত যাত্রীকে আন্রমণ করে। বহু 
অনুরোধ উপরোধ সত্তেও তাহারা শ্রী পুরুষ নিধিবশেষে 
অত্যাচার চালাইতে থাকে | পুরুষদের দাড়ি চুল পুড়াইয়া 
দেয় ও নাক কান কাটিয়া দেয়। মেয়েদের উপরও অনুরূপ 
নৃশংস আক্রমণ চালাইতে তাহারা কন্দুর করে না। 

“অতঃপর গাড়ী সারভোক ষ্টেশনে আসিলে আমাদিগকে 
ফেলিয়! দেয়। মরণাপন্ন হইয়া! জতিকষঞ্ঠে &্েঁশন মাষ্টারের 
"নিকট যাইয়া আমর! সমস্ত কথ! খুলিয়া বলি। কিন্তু &্টেশন 
মাষ্টার আমাদের কথায় কোনরূপ ভ্রক্ষেপ করে না। 

“ব্যথ”হুইয়। আমরা সরভোগ থানার দ্ারোগার নিকট, 
যাইয়া আমাদের করুণ কাহিনী বিত্ত করিতে চেষ্ঠা 


বিবিধ প্রসঙ্গ বর্ধমান ম্যাজিষ্রেটের বিজ্ঞপ্তি 
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করি। উক্ত দারোগা আবেদন শোনা ত দূরের কথা ; অপর 
পক্ষে আমাদিগকে আটক করিয়া রাখে। যথাসর্বান্ব দিয়া 
সেখান হইতে মুক্তি পাইয়াছি। কিন্তু অন্তান্ত আট জনের 
কোন খবর জানি ন।” 

চুলদাড়ি পোড়ানো! এবং নাককানকাটা! অবস্থায় নয় জন স্ত্রী 
পুরুষকে দেখিয়। গ্টেশন মাগার বা দারোগার মন ভিজিল ন1, এ 
অঞ্চলে বছু সংখ্যক মুসলমান থাক সত্বেও কাহারও নজরে এই 
মর্ঘ্ন্তদর ব্যাপার পড়িল না, এ বিষয়ে ভারতীয় অন্ততঃ মুসল- 
মান এবং ইংরেজ-চাঁলিত সংকাদপজসমূহে একবর্ণ প্রকাশিত 
হুইল না-_-এরূপ গঞ্জিকা! ধুম প্রন্থত গল্প বিশ্বাস করিতে জামা- 
দের যতটা বাধ! লাগে ধর্ান্ধ মুসলমানের ততটা না লাগিতেও 
পারে। যাহা হে।ক পাকিস্থানে আঙ্জাদের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 
অতিশয় গুরুতর সংবাদ রূপে ইহা স্থান লাভ করিয়াছে । 

আর একটি “ঘটন!” এইরূপ £ 


“রংপুর, ২৭শে ডিসেম্বর । আসাম হইতে প্রত্যাগত এক 
বাক্ষি জানাইতেছেন £- প্রায় ১৫।১৬ দিন পুর্বে আসামের 
গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিজনী থানা এলাকার সোনাই- 
খোলা গ্রামের মুসলমানগণ সাক্ষাৎ ম্বত্যুর হাত হইতে কোন 
প্রকারে রক্ষা পায়। ঘটনার দিন শুক্রবার ছিল। উক্ত গ্রামের 
মুসলমানগণ মসজিদে যখন জুম্মার নামাজে রত ছিল, তখন 
জনৈক সাব ডেপুটি কালেক্টারের নির্দেশক্রমে হিন্দুগণ উক্ত 
মসজিদে অগি পংযোগ করে। নামাজে রত মুসলমানগণ 
কোন প্রকারে সালাম ফিরাইয় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া 
সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হুইতে রক্ষা পায়। 

“উক্ত সাব ডেপুটির উপস্থিতিতে এবং তাহার নির্দেশক্রমে 
হিন্দুগণ উক্ত থানা এলাকার বল্পমণ্ডড়ি এবং সাুখাখারী 
গ্রামদ্বয়ে যথাক্রমে ৯ ও ১৫ থান! বাড়ি এবং সামুখাঘারীর 
একটি মসঙ্জিদ অগ্নি সংযোগে ভন্মীতৃত করিয়া ফেলিয়াছে। 
এইরূপ ভাবে প্রত্যহ আসামে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের উপর 
হিন্দুর অত্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে। 

“কোন কোন স্থানে মুসলমানের জমি খাসে জানিয়া 
হিচ্ছুদের নিকট পত্তন দেওয়া হইতেছে । অত্যাচারের তয়ে 
মুসলমানগণ দলে দলে কংগ্রেসে নাম লিখাইতেছে । 

শেষ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


বর্ধমান ম্যাজিপ্ট্রেটের বিজ্ঞপ্তি 

বর্ধমানের জেলা ম্যাজিপ্রেট প্রযুক্ত বসস্তকুমার বন্দ্যোঁ 
পাধ্যায়ের স্বাক্ষরে বর্ধমানের “দৃষ্টি” পত্রিকায় (৩১শে ভিসেঙ্গর) 
নিয়লিখিত বিজপ্ডিটি প্রকাশিত হইয়াছে. £ 

“স্ংবাদপত্র মারফত এবং লোক পরম্পরায় ফলেই অবগত 
আছেন যে কিছুদিন পুর্বে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার 
অন্তর্গত অগ্রন্থীপের কতিপয় দায়িত্বজানক্বীন লোক জগ্রপম্চাং 
বিবেচনা ন| করিয়! হুইটি পুলিসের রাইফেল ছিনাইয়া 
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প্রবাসী 


১৩৫৬ 


পা পাস্পাস্পাস্পাত্পানাপাসিপাপাসপাম্পাস্পাস্পিস্পি প্পিপল্পা পাপ পাপন পাশা পাপা পান্পানপাস্পাশিপিস্পস্পিন্পান্পিস্িাপাক্পিসিপাসি পাশ শশা শানপশি পপিস্পি্পসপকপর পর পা শী পরস্পর পাপা 


লইয়াছে। বিশ্বাস করিবার যথে্ কারণ আছে যে, এই সব 
ব্যাক্তি সাংঘাতিক অপরাধমূলক, বিশেষতঃ সমাজবিরোধী ও 
রাজনৈতিক হুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই কাজ করিয়াছে 
এবং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এইরূপ হুর্ব ্বিপূর্ণ আচরণ 
মিশ্চিতই সকল সঙ্থের সীমা ছাড়াইয়া গিয়ছে। তবুও 
আমার ধারণা তাহারা অপর হু লোকের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াই 
ধয়াপ গুরুতর অগ্তায় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এখনও 
সংশোধনের পুর্ণ অবকাশ রহিয়ছে। নুতরাং যর্দি এই 
ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে রাইফেল ছুইটি ফেরত দেওয় হয় 
তবেই অপরাধীর পক্ষে অনুশোচনা ও সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে 
বলিয়! ধর! হইবে এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ মার্জনা 
করিতে প্রত্তত থাকিব ।” 

ইহার পরবর্তী অংশে “সমাজের সকল স্তরের সদৃবুদ্ধিসম্পন্ 
লোকের” নিকট রাইফেল উদ্ধারে পুলিসের সহায়তা করিবার 
জন জাবেদন জানান হইয়াছে । 

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সঞ্থগ্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করিবার 
আবঙ্ঠকতা আছে বলিয়! মনে হইতেছে না। শুধু এইটুকু 
জানিতে কৌতুহল হইতেছে যে, রাইফেল অপহরণের স্তায় 
পিনাল কোডের গুরুতর অপরাধ মার্জনা করিবার অধিকার 
জেল! ম্যাজিছ্রেটদের কবে এবং অগ্রপশ্চাং বিবেচনা করিয়! 
দেওয়৷ হইয়াছে তো? 


হাইকোর্ট সংস্কার 

কলিকাত। হাইকোর্ট সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সব্বন্ধে 
ইতিপূর্বে আমরা লিখিয়াছিলাম। হাইকোর্টের এলাকা, 
গঠনপ্রণালী এবং ব্যয়বাহুল্য ইংরেজ জামলে বিদেশীদের 
সুবিধার জন্ত সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে ভারতীয়েরা উহার সুবিধা 
ভোগ করিয়াছেন । কিপ্ত উহাতে দেশবাসীর সেরূপ কোন 
লাভ হয় নাই। বোধাইয়ে সিটি কোর্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের 
লোকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । কলিকাতা! হাই- 
কোর্টের এলাকা এখন পূর্বের প্রায় এক-চতুথ ণংশে গড়া ইয়াছে, 
সুতরাং দীর্ঘকাল বিচারক সংখ্যা পূর্ববং রাখার আবশ্তকত! 
থাকিবে না। এটর্নী প্রথ। এবং ব্যারিষ্ঠার ও এডভোকেট 
পার্থক্য কলিকাতা হাইকোর্টের একটি অসঙ্গত বিধি, এই 
ছইটই এখন উঠিয়া যাওয়া! উচিত। সন্দ্রতি বাংলা-সরকার 
হাইকোর্ট সংস্কারের কথা বিবেচন! করিবার জন্ঠ একটি কমিটি 
নিযুক্ত করিয়াছেন । কমিটির গঠনপ্রণালী দেখিয়া কিন্ত 
উহার উপর জনসাধারণের আস্থা জাসে নাই, লোকে মনে 
কক্সিতেছে যে উহ! সমন্তাটি ধাষাচাপা দেওয়ার জন্ত গঠিত 
হইয়াছে এঘং এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আর্লোচনাও নুরু 
হইয়াছে । কমিটির দশ জন সদভের় মধ্যে আছেন চেয়ায়ম্যান- 
স্ধখে কলিকাত! হাইকোর্টের প্রধান বিচাক্সপতি, সেক্েটারী- 
ক্ূপে বাংলা-সরকারের খ্িচার বিভাগের সেক্ষেটটারী, তিন জনন 
ব্যারিষ্টার, ছুই জন এডভোকেট, মফস্বল বারের এক' জন উকিল" 


এক জন এটরাঁ এবং এক জন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ | ' জমগ্র' 


পশ্চিমবঙ্গের মফণ্ধল বারের প্রতিনিধিবূপে লওয়! হইয়াছে 
বর্ধমানের একজন মুসলমান উকীলকে | হিন্দস্থান ষ্টাপ্ডার্ডে 
পত্র লিখিয়া এক জন উকীল বলিতেছেন যে কমিটির গঠন 
বিষয়ে কথা ছিল যে ব্যারিষ্টার ২ জন, এডভোকেট ২ জন, 
মফস্বল বারের ২ গন, এটর্না ১ জন, সাবর্ডিনেট ভুডিশিয়ারির 
১জন, আই-সি-এস ১ জন-_এইরূপ ৯ জনকে লইয়া কমিট 
গঠিত হইবে । কিন্ত কারধ্যতঃ দেখা যাইতেছে চেয়ারম্যান 
বাদে ৯ জন সদস্তের বিলিব্যবস্থা এঁরূপে হয় নাই, ব্যারিষ্টার 
একজন বেশী এবং জেল! বারের উকীল ১ জন কম লওয়! 
হইয়াছে । অবসরপ্রাপ্ত জজ যাহাকে লওয়! হইয়াছে তাহার 
স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে কিছুই জানা! নাই। কায়েমী স্বার্থের 
বিরুদ্ধে নূতন যুগের উপযুক্ত পরিবর্তনের কথা বলিতে পারেন 
এরূপ এক জন মাত্র সুপরিচিত লোক, শ্রীঅতুল গুপ্ত, কমিটিতে 
স্থান লাভ করিয়াছেন। এই কমিটি বাতিল করিয়া দিয়! 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক উহ! গঠন করাইয়া! লইলে এইরূপ. 
সমালোচনার অবসর থাকিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের অধি- 
বেশন এই মাসেই আরম্ভ হইবে, সুতরাং ইহাতে অন্ুবিধা ব! 
বিল কোনটিই হইবার কথা নয়। 


হিন্দু মহাঁসভাঁর 'কলিকাতা। অধিবেশন 

গত ১০ই পৌধ শনিবার কলিকাতা নগরীতে হিন্দু মহা 
সার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ইহার উদ্বোধন করেন প্রীবিনায়ক 
দ্বামোদর সাভারকর | এই কণ্পি্রেষ্ঠ ও ত্যাগিশ্রেষ্ঠের পরিচয় 
দিতে হইলে বর্তমান শতাব্গীর প্রথম দশকে যাইতে হয়। 
লোকমাশ্ত তিলকের অনুপ্রেরণায় মহারাষ্ট্রে যে নুতন “জীবন- 
প্রভাত” দেখা! দেয়, সেই সময় হইতে ১৪ বংসর বীর সা'ভারকর 
দেশের স্বাধীনতার জন্ত স্বীপাস্তর দগ্ডভোগ করিয়াছেন ; 
রঙ্কগিরি জেলায় প্রায় ১২ বংসর অস্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৭ 
সালে যখন বোত্বাই প্রদেশে কংখেসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় 
তখন তিনি মুক্তিলাভ করেন, এবং নিজের বিশ্বাসের প্রেরণায় 
হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। গার্ীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের 
“মুসলিম তোষণনীতি”্র বিরোধী ছিলেন বলিয়া এবং রাহ্্ীয় 
ব্যাপারে “জহিংসা” নীতির প্রয়োগ অবাস্তব বলিয়া ছিনি 
কংগ্রেসে যোগদান করিলেন না । 

হিন্দু মহাসভা তাহাকে নেতৃত্বের পদ্ধে বরণ করিয়া লইল ; 
তিনি ইহার কর্ধপস্থাকে গতিগীল, সংগ্রামমুখী করিবার চেষ্ঠা 
করেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়াই ব্রিটিশ 
শাসনের জবসানে জাতীয় জীবনের নব-সংগঠনে হিন্দু মহা 
সভার কোন প্রভাব বিস্তার দেখিতে পাওয়া! যাইতেছে না । 
এই পটসভুমিকায়ই এই রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের 
বিচার করিতে হইবে । এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই যে গত ১২৫ বংসরের শিক্ষার ফলে শিক্ষিত হিন্দুর মন 
গোড়ামির আহ্বানে মাতিয়া উঠিতে পারে না । এই কারণেই 
কেবলমাত্র হিন্দু সংস্কতির নামে কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের 
ডাকে তাহারা দ্বিধাবিহীন চিতে সাড়া দিতে পারেন না। 


মাথ 


সেইজন্ই হিন্দু হহাসভার রাজনীতিক সংগঠনের মধ্যে অনেক 
হিন্দুই জন্গপ্রেরণা পান না। 

হিন্দু মহাসভার বর্তমান অধিবেশন উপলক্ষেও এই 
অবস্থাটা জারও নুস্প্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যর্থনা কমিটির 
সভাপতি এ্ীউপেশ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহ।র সম্পাদিত “দৈনিক 
বন্মতী” পত্রিকায় কংগ্রেসের বর্শপস্থা সম্বন্ধে তিক্ত মন্তব্য 
করিয়াই ক্ষাস্ত থাকেন না; তিনি ব্রিটিশ রাষ্টরশক্তির ভারত- 
ত্যাগের ফলে যে রাহীয় ব্যবন্া কার্যকরী হইয়াছে, তাহাকে 
“স্বাধীনতা” নামে অভিহিত করিতে অপারগ বলিয়া গর্ব 
অনুভব করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে যে বক্তা 
তিনি প্রদ্দান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও সেই মনোভাব 
ফুটিয়! উঠিয়াছিল। বীর সাভারকরের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কিন্ত 
ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। মহাসভার সভাপতি ডাঃ 
নারায়ণ ভাক্কর খারে মহাশয়ও বঙ্গীয় হিশ্দু মহাসভার 
এই নূতন নেতার মত সমর্ধন করেন নাই। মনোভাব ও 
মতভেদ প্রকাশের মধ্যে এই পাথক্য হিন্দু মহাসভার 
নেতৃত্বে অস্তশিহিত বিরোধের কথা জগৎ সমক্ষে ঘোষণ! 
করিয়া দিয়াছে। এই পার্থক্যটা বুঝাইবার জন্ঘ বীর 
সাভারকরের বক্তৃতা হইতে শিল্পলিখিত অংশটি উদ্ধত করিয়া 
দিলাম £ 


“অতীতকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নানা সাহেবও 
এভাবে এক দিন বলিয়।ছিলেন, “ধাকা দেও, রাজাকে অপ- 
সারিত কর।” এত দিনে সেই ধ্বনি সার্থক হইয়াছে। 
রাজাকে ধাকা দিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ আর 
রাজা নাই। এক্ষণে রাজার প্রতীক দিল্লীর সরকারী ভবন 
হইতে নামাইয়া ফেল! হইতেছে এবং তৎপরিবর্তে হিন্দুর 
প্রতীক (অশোক স্তস্ত ) তথায় সংস্থাপিত হইতেছে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুরা জয়লাভ করিয়] চলিয়াছে। কিন্তু 
সমস্কা এই যে, তাহারা যে জয়লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহ! 
তাহারা স্বীকার করিতে জানে না। নেপোলিয়ান এক দিন 
বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশর1 হারে বটে ; কিন্তু তাহারা হার 
স্বীকার করিতে জানে না। বক্তা সেই বাক্যই ঘুরাইয়া বলিতে 
চাহেন যে, হিন্দুরাও বিজয় লাভ স্বীকার করিতে জানে না। 
তাহারা! স্বাধীনত! লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসন্বেও আজও 
অনেকের মনে এইরূপ হতাশার মনোভাব দেখা যায় যে, 
ভারত স্বাধীনতা পাইলেও পাকিস্থান সৃষ্টি কর! হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া আনা যায় নাই সত্য, কিন্ত 
তাহাতে হতাশার কারণ নাই। হিন্দুরা তো এক দিন সমগ্র 
.ভারতবর্ধই হারাইয়াছিল। আজ সেই হৃত-সম্পত্তির তিন- 
চতুধণংশই তে! তাহারা উদ্ধার করিয়াছে।” 

আশা করি, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার নেতৃবন্দ এই পার্থক্যের 
অর্থ হুদয়ঙক্ষম করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। 
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বিবিধ প্রসঙ্গ- কোচবিহার ও পস্চিমব্গ 
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কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গ 

১৭ই পৌষ তারিখে আনুষ্ঠানিকঙাবে কোচবিহার 
রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের অস্তভুক্ত কর! হইয়াছে । এই ব্যাপারে 
কোচবিহারের রাজ! বাহাছরের হুদয়ের স্বীকৃতি ছিল, ইহা! 
মনে করিলে ভুল করা হইবে । তিনি প্রকাশ্যে খিৰৃতি দান 
করিয়া এই অস্ততুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাঁশ করিয়া! বলিয়াছেন, 
তিনি আসাম প্রদ্বেশের সঙ্গে মিলন অ।কাজ্জ। করিয়াছিলেন । 
এই রাজ্োর সাড়ে ছয় লক্ষ অধিবাসীর একাংশ বর্তমান 
ব্যবস্থার বিরোধী । কোচবিহার-রাজ্য প্রজা কংগ্রেসের সতা- 
পতি জনাব আমাহুল্লা আহাম্মদ তাহাদের মুখপাত্র; তাহার! 
কোচবিহার রাজ্যকে “কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনিবার জন্ত 
অন্থরোধ করিবেন; যদি ইহা অসম্ভব হয় তাহ! হুইলে 
কোচবিহারকে আসামের অস্তভূ্ত করার জন্ত অহ্ুরোধ 
করিবেন ।” এই বিরোধিতার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 
“দীর্ঘদিন ধরিয়া কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা জামাদের 
উপর নির্যাতন চালাইয়া আসিতেছে ; সমাজ, বর্ম ও সংস্কৃতি 
কোন দিক হইতেই তাহাদের সহিত আমাদের কোনন্প 
সাদৃঙ্ট নাই।” 

কোচবিহারের রাক্জা! বাহাদুর এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন নাই; কয়েকজন হি্ুও যোগ দেন নাই বলিয়া! মনে 
হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসড। এই বিরোধিতা! অগ্রাহহ করিয়াছেন 
কেন, আমরা জানি না। ব্াঞ্জার কথা বুঝিতে পারি; 
ঠাহার শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইবে এই ব্যবস্থা 
তাহার ভাল লাগিতে পারে না। রাঞ্পরিবারের অন্তান্ত 
লোকে মনোভাব স্পষ্ট নয় ; কেহ কেহ নূতন বিধান শ্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন। অধিকাংশ লোকেই ইহ! মুগধর্্ম বলিয়া! 
গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতরাঞ্টে রাজতন্ত্রের অবসান হুইল । 
রাজ্যের মুসলমানধর্মারি সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০ জন; এই 
সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক মনোভাব কি তাহা! আমরা জানি; 
তাহারা অপর ধর্মী প্রতিবেশী লোকের সঙ্গে সমানভাবে 
চলিতে জানে না। নান। বিসদৃশ অবস্থার দরুন এই রাজ্যে 
মুসলমান প্রাধান্তের একটা খাটি ছিল। তাহা ভাঙিয়া 
পড়িল। সেইজন্তই জনাব আমাহুল্লা আহাম্মদের বিষোদগার | 

রাজ্যের প্রধ।ন ভাষা বাংলা । সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ভাবেই এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত মিলিয়াছে, পূর্ববঙ্গের 
সঙ্গে মিলিত করিবার চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা! বলা যায় না। 
এই রাজ্যের অন্ততূক্তিতে পশ্চিমবঙ্ষের পরিধি বাড়িল 
১ হাজার ৬ শত ১৮ বর্গমাইল । এই অঞ্চলে বান উৎপন্ন 
হয় প্রচুর-_৪০ লক্ষ মণ; তামাক ২ লক্ষ ৩০ হাজার মণ; 
পাট ৬ লক্ষ মণ। অন্তান্ত বনজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে 
পার] সহক্ধ__ঘদি বর্তমান যুগোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
হয়। ভবিয্বতের এই উন্নতি নির্ভর করিবে এই অঞ্চলের লোকের 


২৯৮ 


শ্রমশক্তির উপরে, আর যাহার এই রাজ্যের নানা ভাগে নুতন 
করিয়া ঘর বাঁধিবেন। ইহার! 'অস্ততঃ স্বাভাবিক ভাবেই 
পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা জনসমট্টি হইতে আসিবে । কোচ- 
বিহারের পশ্চিমবঙ্গভূক্তি তাহাদের এই জীবন-মুদ্দে আহ্বান 
করিতেছে । 

কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ রূপ এখনও ফুটিয়া উঠিতে দেরি 
জাছে। বিহারে অন্তভূক্ত বাংলাভাষী অঞ্চল যখন 
পশ্চিমবঙ্গের কোলে ফিরিয়! আসিবে তখনই এই আকাঙ্গা 
পূর্ণ হইবে । ১৯১১ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 
বিহারী নেতৃবর্গের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। 
মানতুম, ধলডুম ও মহানন্দা নদীর পূর্বাঞ্চল এই প্রতিশ্রুতির 
বিষয়বন্ত ছিল। কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে অস্তভূক্তি মহা' ননদ 
নদীর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে যুক্তি আরও দৃঢ় 
করিয়াছে । মানচিত্র প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও 
দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহারের সহজ ও স্বাভাবিক 
ষোগাযোগের ব্যবস্থা নাই। ইহাতে কোচবিহারকে নুতন 
করিয়া গড়িয়! তুলিবার পথে নান! বাধার সৃষ্টি হইবে 

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধ!নচন্ত্র রায় এই অঞ্চলের 
জধিবাসীবৃন্দকে ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ২৫১,০০০ পুরুষ- 
নারীকে অনেক তরসার কথা শুনাইয়াছেন, সংগঠনকার্্যে 
তাহাদের সাহাধ্য চাহিয়াছেন। রাধ্্রের পক্ষ হইতে যথেষ্ট 
আয়োজন করিলে, এই অঞ্চলের শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিশক্তিকে 
নুতন করিয়! উত্বদ্ধ করিতে পারিলে তাহার আবেদন ব্যর্থ 
হইবে না। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মনে যে ভয় আছে 
তাহা দুর করিতে যে সংযম ও সহাঙ্ছভূতির প্রয়োজন তাহা 
আমাদের সকলের চরিত্রে ফুটিয়া উঠুক, এই শুভ মুহূর্জে সেই 
প্রার্থনা করি। 


বাঙালীর সামরিক এঁতিহ্থ 

পশ্চিমবঙ্গে আস্তে জান্তে একটা! সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে দৈনিক সংবাদপঞ্রে বিবৃতি 
দেখিতে পাই। সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে এই বিষয়ে 
জনসাধারণকে অধিকতর সজাগ করিবার কোনরূপ চেষ্টা ষে 
হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাইতেছি নাঁ। হয়ত যে মন্ত্রী মহা 
শয়ের উপর এই কাজ্রে দায়িত্ব পড়িয়াছে তিনি ইচ্ছা করেন 
না_এখন, এই সংগঠনের সময়, একটা হৈ-হুল্লোড় করিয়! 
শত্তিক্ষয় কর! হয়। একপ কথাও শুনিয়াছি যে পরদেশী রাষ্রকে 
আমাদের আয্মোজন-উন্তোগের কথ! জানিতে ন! দেওয়ার নীতি 
হুইতে বর্তমান গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইতেছে । 

এই নীতির সপক্ষে যেযুক্তি প্রদর্শন করা হুউক না কেন, 
ধাগালী সমাজে সামরিক বৃদ্ধি সম্বন্ধে এখনও একটা স্পষ্ট ধারণা 
দেখা দেয় মাই। দেশের চারিদিকে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে 


প্রবাসী 


পাশা পীত্পী পট পাও ০ তা পা পালািপা পিপিপি পনপা পাটিশাটি শী ০ ৩ পাশা পা পাতি পাসিপাটিপনতা পপরপির্ট পাপ শা পপ সপ পলিসি, 


১৩৫৬ 


যে উচ্ছখ্খলতার প্রবৃতি উগ্র হুইয়! দেখা দিয়াছে, তাহা! সংযত 
করিতে হইলে ইহাদের সামরিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থার অধীন 
করিতে হইবে । তাহার জন্ত চাই এই বিষয়ে ব্যাপক আলো- 
চনা। বাঙালী মুবকবৃন্দকে অতীত ইতিহাস শুনাইতে হইবে; 
বর্তমানের সামরিক আয়োজন-উদ্যোগের কথ! শুনাইয়! 
জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সঙ্জাগ করিয়া তুলিতে 
হইবে। ধাহার! বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার সময় 
বিদ্রোহী-শক্তির সংগঠন-কার্যযে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, 


' জাতির লুপ্ত ক্ষাত্র-প্রবৃভি জাগ্রত করিয়াছিলেন, তীহাদের এই 


নৃতন সংগঠন কার্ধ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান 
করিতে হইবে । হয়ত তাহাদের বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকিতে পারে ৷ কিন্তু তাহাদের 
বৈপ্লবিক জীবনের অশ্প্রেরণায় এই অভাব পুরণ করা 
কঠিন হইবে না। আমাদের চোখের সামনেই এই বিষয়ে 
টর্ক্কি-ষ্টালিনের উদাহরণ ভ্বল-দ্বল করিতেছে । 


বাঙালী চরিত্রের মধ্যে যে বিস্রোহী ভাবের একটা এঁতিহ 
আছে, তৎসন্বদ্ধে একটি নৃতন প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচরে 
আসিয়াছে। কাপীর “উত্তর” নামক মাসিক “প্রবাসী বাঙালীর” 
মুখপত্র বলিলে অতুযুক্তি হইবে না । পত্রিকাখানি প্রায় পচিশ 
বৎসর হইতে বাঙালী সংস্কতির তন্তরধার হইয়া উত্তর-ভারতে 
বিরাজ করিতেছে । সেই পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 
“বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসের ধারা”__-এই নামে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধটি দিল্লীর মিণ্টো! রোড বেঙ্গলী 
ক্লাবের অধিবেশনে পঠিত ॥ তাহার লেখক ্রঅরীন্রজিৎ মুখো- 
পাধ্যায়। তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই ধারণ! দৃঢ় হয় যে, 
ইংরেজ আমলের ভ্তায় মুসলিম আমলেও বাঙালীকে দাবাইয়া 
রাখিবার চেষ্টা রাষ্রনীতির অঙ্গ ছিল। লেখক “সয়ের 
মৃতাক্ষরীনের” লেখক গোলাম হোসেনের লেখার উল্লেখ 
করিয়! তাহার মত সমর্থন করিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধ হইতে 
নি়্াংশ তুলিয়। দিলাম £ 


“গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ইংরেজের একট! 
প্রধান দোষ হইতেছে বাংলার জমিদারদিগকে বিশ্বাস 
করা ও শাসন ব্যাপারে তাহাদের প্রাধান্ত দেওয়া । এই 
বলিয়া তিনি বাংলার জমিদারবর্গের সন্বন্ধে প্রায় এক 
পাতার উপর নির্জল! নিন্দা বর্ষণ করিয়াছেন। মোটের 
উপর তিনি বলিতেছেন, বাংলা'র এই জমিদারবর্গ অত্যন্ত 
ছুর্দাত্ত প্রকৃতি ; মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ ইহাদের 
স্বড়াব ; ফুরসৎ পাইলেই ইহারা বিজ্রোহ বা গোলমাল 
করিবে; অতএব এই জমিদ্রারবর্গকে স্বদলে - জানা 
ইংরেজের অত্যন্ত অন্তায়। গোলাম হোসেনের কথ! জাজ 
নিন্দাচ্ছলে স্ততির ভ্ভায় শুনায় মাদের কর্ণে।...” 


মাঘ 


তং 


জাতীয় প্রকৃতির এই প্রমাণ মনে রাখিয়! পশ্চিমবঙ্গের 
সামরিক সংগঠন করিতে হইবে । প্রায় দেড় শত বৎসরের 
অন্থুগীলনের অভাব পুরণ করিতে হইলে, কলম-পেশা ও ঘর- 
মুখো বাঙালীকে বিষ্ুপুর বীরভূমের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করিতে হুইলে এ পুরাতন কথা শুনাইতে হইবে । গুরুসদয় 
দত্ত রায়বেশে নৃত্যের যে ইতিহাস “বঙ্গলক্ষ্মী” মাসিক পত্রিকায় 
বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে এই সংগঠন-কার্ধ্য 
কঠিন হইবে না ।, সমাজ্জের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের “অসত্য” 
জাতিসমূৃহ আজ “অজ্ঞাতবাস” করিতেছে । ভারতরাষ্রের 
স্বাধীন ব্যবস্থায় সেই “অজ্ঞাতবাসের” লাঞ্ছনা! অতীতের ছুংস্বপ্ন 
বলিয়া মনে করা উচিত। রাধ্রচালকবর্গ এই ইতিহাসের 
ইঙ্ছিত বুঝিয়া আপনাদের কর্তব্য স্থির করুন। 


ছাত্রসমাজে উচ্ছ্‌ তলত 
বর্ধমানের “আর্য” পত্রিকায় নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে : 

তুচ্ছ একটা খেলা লইয়া, জনৈক চিকিৎসক শিক্ষকের 

সাময়িক একটা ব্যবহার লইয়া অভিজাত বংশের, ভত্র- 
গৃহস্থের শিক্ষিত সন্তানেরা ছই দিন ধরিয়া যে অক্লাস্ত রণ- 
ছুর্মদ হইয়া উঠিবেন,_ইহা! বিস্ময়ের সহিত একটা 
মর্্াস্তিক লক্দার বিষয়। বাংলার যে যুবক এক দিন 
অর্ধোদ্য় যোগে সেবাকা্য করিয়া, দামোদর বন্যায় 
আক্মোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল, 
তাহারাই আক্গ অসহিষ্ণুতার চরম মাত্রা প্রদর্শন করিল । 
ঘটনাটা যতই ভাাবিতেছি,_ততই মনে হুইতেছে কাস্রী 
ও নিখ্রো-_ছুইটি আরপ্যক বর্ধারতা-__যেন উন্মত্ত তাণগুবে 
মাতিয়াছে। যেন মরুভূমির ছুইটি উপজ্ঞাতি ক্ষিপ্ত হইয়া! 
উঠিয়াছে || শিক্ষা, সংস্কতি, কালচার, উচ্চ শিক্ষার 
মহিমা-_-এযাডভান্দমেণ্ট অব্‌ লারনিং__-এক ভম্ম আর ছাই, 
ইহাই প্রতিপন্ন হুইয়া গেল 1...কাহাকেও অভিযুক্ত 
করিতেছি না। আতঙ্কিত হইয়! ভাবিতেছি-__-আমাদের 
ভবিষ্যৎ কি? কোথায় যাইতেছি? শতবর্ধের ঘুরে পীয় 
শিক্ষা সভ্যতা কোন্‌ আন্বুরিক অসংযমের মাঝে আমাদের 
টানিয়া লইয়! যাইতেছে । একটা কথা কর্তব্য-বোধে 
বলিতেছি- বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ আমাদের স্সেহ- 
ভাজন। তার পূর্ব প্রতিষিত বিভামন্দির লইয়া একটা! 
কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হইয়া গেল। তার একবার উপস্থিত হওয়া 
কর্তব্য ছিল। আজও বর্ধমান তাহাকে মান্য করে। 
, তিনি সম্মুখে দীড়াইলে ছাত্রদল নিশ্চয়ই শান্ত হইত। 

, কলিকাতার গ্রোয়াচ মকম্বলেও বিস্তারলাত করিতেছে । 
ষে বর্ধরতা কলিকাতার রাভা-যাটকে বিপৎসন্কুল করিয়া 
তুলিয়াছে তাহার কারণ সম্বন্ধে সান্জের হিতাকাজ্জী সকলেই 
অল্পবিস্তর চিন্তা করিতেছেন। ইহা! কফেবলমান্জ ছাত্রসমাজের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-__মণিমেল। সঙ্জেলন 
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মধ্যেই নিবন্ধ নয়। গত ১৮-১৯-২০শে পৌষ তারিখে 
কলিকাতায় ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে যে বর্বরতার উদ্মাদস! 
দেখিয়াছি, তাহা! লক্ষ্য করিয়া লজ্জায় ভ্রিয়মাপ হইতে হুয়। 
বিদেশী ধাহার! ভারতীয়ের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিলেন, 
তাহাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিবার কর্তব্য ভুলিয়া আমাদের 
যুবকবৃদ্দ দেশের গৌরবন্ৃদ্দি করেন নাই। 

এই রোগের চিকিৎসা কি, তাহাই এখন তাবিতে হুইবে। 
খেলার মাঠে ইহা বন্ধ করিতে হইলে খেলোয়াড়দের এইরূপ 
সহম্র সহম্র বর্ধরদের সম্মুখে খেলিতে অস্বীকার কর! উচিত। 
শুনিয়াছি একবার ক্রিকেট বীর ব্র্যাডম্যান খেলার মাঠে 
চীংকার ও উন্মাদনা দেখিয়া খেলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ; 
এই ভত“সনায় জনতা শান্ত হইয়াছিল | আমাদের যুবকবৃন্দকে 
সামরিক জীবনের কঠোর শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দিলে ইহার 
প্রতিবিধান হুইতে পারে। এইরূপ বাব্যতামূলক শিক্ষায় 
পাড়ায় পাড়ায় অলস ' আড্ডাদারী বন্ধ হইবে । উচ্ছঞ্খলতার 
মূলে কুঠারাঘাত হইবে । এই ব্যাবস্থা পরীক্ষার যোগ্য। 

মণিমেলা সম্মেলন 

আমাদের সমাজ-জীবনের বর্তমান উচ্ছক্খলতাই বাঙালীর 
একমাত্র পরিচয় নয়। গত ১৫-১৮ই পৌষ এই চারি দিন 
কলিকাতা নগরীতে যে মণিমেলা সম্মেলন উৎসব অন্ৃতিত 
হইল, তাহা! যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা নান! 
নিরাশার মধ্যে আল্লীর ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়।ছেন। একটা 
বিবরল্গীতে দেখিয়াছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের সত্যবন্দ নিখিল- 
ভারতে বিস্তৃত; তাহাদের সংখ্য। প্রায় পচান্তর হাজার ; ইহার 
শাখার সংখা প্রায় চারি শত। প্রাচ্যের এই “সর্ববাপেক্ষা” 
বৃহৎ কিশোর প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের কিশোরদের শিক্ষাবেন্র। 
এই কেন্দ্রে তাহারা নৃতন যুগের নূতন শিক্ষা লাভ করিতেছে-_ 
ভদ্রতা, গীলতা, নিয়মা হুবা্ততা- রা ও সমাক্ষের সঙ্ঘশক্তির 
অমোঘ পরীক্ষা যেসব গুণাবলীর মাধ্যমে সমা্গ-জীবনে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইবে, মণিমেলা প্রতিষ্ঠান সেই গুণাবলীর অন্ুলীলন 
করিবার দারিত্ব গ্রহণ করিয়াছে । 

এক জন বাঙালী এই সংগঠনের প্রবর্থক বলিয়া আমরা 
গৌরব বোধ করিতেছি । বাংলাদেশ হইতে তাহা! দিকে 
দিকে বিস্তারলাভ করিয়া একটা সর্বভারতীয় সঙ্ঘবন্ধতার 
গোড়াপত্তন করিতেছে । এই পঁচাত্তর হাজার কিশোর যখন 
নাগরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের 
শিক্ষার কল্যাণে দেশে নূতন জীবনের ন্চন! দেখিতে পাইব, 


, এই জাশার মধ্যে আনন্দ আছে । জার এই আনন্দ বৃদ্ধি পায় 


এই ভাবিয়া যে, যে উচ্ছঙ্খলতা আমাদের জীবনকে বিক.ত 
করিতেছে, তাহার বিনাশ হইবে বর্তমানে যাহারা কিশোর 
তাহাদের হাতে । 

শুমিয়াছি, এই সংগঠনের সত্যবন্দকে শিক্ষার সময়ে রাজ- 
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শীতি হইতে--_দলগত রাজনীতি হইতে _দুরে থাকিতে হয়। 
ধন্ধমানে যাহা রাজনীতি নামে পরিচিত তাহা হইতে দুরে 
থাকিবার এই নীতি সুবুদ্ির পরিচয় প্রদান করে । খাহার] 
এই সংগঠনের পরিচালক আমর] ঠাহাদেপ কর্মের সাফল্য 
কামনা করি । 
আঁসাঁম গবন্মেন্টের উদাসানতা 

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ত।রিখে শিলং হইতে প্রেরিত একটি 
সংবাদে দেখিতে পাই যে, আস।ম গবন্মেন্ট শেলা ন।মক স্থানে 
একটি বিমান ঘটি পরপ্তত করিবার প্রস্তাব কেক্জীয় গবন্মেণ্টের 
নিকট পাঠাইয়।ছেন । এই গ্(নটি শিলে" হইতে ৪০ মাইল 
দুর্নে অবস্থিভ ; এবং এই স্থানে একটি বিমান থাটি প্রপ্তত হইলে 
বর্তমানে খাপিয়া ও জয়ঙিয়! পাহাড় অঞ্চলের অধিব।সীবর্গ 
“পাকিস্থানী” অবরোধে যে ভাবে ক্ষতিএস্ত হইতেছে তাহ।ও 
নিবাগিত হইবে । এই অঞ্চলের কমলালেবু, চু, সুপারি, 
আনারস, আলু প্রতি ব্যণসায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 
শ্রীহট জেল।র মাধ্যমে পরিচালিত হইত এবং গত ২৭ ম|স 
হইতে “পাকিস্থানী” মঞ্জির উপর নির্ভর করিয়া এই অঞ্চলের 
প্রন্থুত ক্ষতি হইতেছে | একটা হিস।বে দেখিয়াছি যে বৎসরে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাক! মূলোর দ্রবাদি এই অঞ্চলে উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু শ্রাহটে গণভোটের পরে দ্রব্যাদির সহজ ও 
স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দিয়! পাঁকিস্থানীরা এই অঞ্চলের 
৭০,০০০ লোকের উপর চাপ দিয়া পাকিস্থানে যোগদান 
করিবার মনোভাব তাহাদের মধো সৃষ্টি করিতেছে । 

অসমীয়া-ভাষাভাষী অঞ্চল নয় বলিয়া শ্ীগোপীনাথ বড়- 
দর্লৈয়ের মগ্রিমগ্ুলী এই কষ্ট ও ক্ষতির প্রতি এত দিন দৃক্পাত 
করেন নাই। মণে হয় সহ্প্রতি নানা দিক হইতে আঘাত পাইয়া 
ভাহাদের কুস্তকণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে । আর এই মন্ত্িমগুলী 
বাঙালী-বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া! এমন আত্মঘাতী নীতি অন্থসরণ 
করিয়া! যাইতেছেন যে, অনুরভবিস্ততে তাহার একটা হেস্তনেস্ত 
অবশ্থস্তাবী। আমর! জানি বাঙালীকে দাবাইয়! রাখিবার জন্ত 
অসমীয়া-ভাষাভাষী নেতৃবর্গ জনাব সাছুল্লার মত মুসলিম লীগ 
প্রধানের সঙ্গে নানাভাবে জড়াইয়া' পড়িতেছেন। কলিকাতার 
“ফুগবামী” পত্রিকা ৯ই পৌষ তারিখের সংখ্যায় আসামে 
যুলমান-বৃদ্ধির একটা হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে দেখা 
যায় যে, “১৮৯১ সালে আসামের (শ্রীহট জেলা বাদ) 
মোট অধিবাসী ৩৩,২২,২৪০ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল ৩১৪,৩৭১ অর্থাৎ প্রতি এগার জন অধিবাসীর মধ্যে 
মাত্র এক জন ছিল মুসলমান । ১৯৪১ সালে আসামের লোক- 
সংখ্যা (পাকিস্থানতুক্ত হট জেল! বাদ ) ছিল ৭৬,০৬১০২৬ 
এবং তন্মধ্যে মুসলমান ১৭,৩৯,৯৮২ জন, অর্থাৎ প্রতি চার 
জন অধিবাসীর মধ্যে এক জন মুসলমান। ওয়াকিবহাল 


গ্রবাসী 
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মহলের ধারণা ১৯৪১ সালের পর আজ পর্যান্ত আসামে মুসল- 
মান জনসংখ্যা অস্ততঃ ডবল হইয়! গিয়াছে ।” 
এই বিপদ সম্বন্ধে আদমের বর্তমান মন্ত্রিমগুলী এক চক্ষু 
হরিণের মত চলিয়া ভারতরাধ্ীকে বিপন্ন করিতেছে । এই 
সপ্তন্ধে আমাদের সহযোগীর সাবধান বাণী উদ্ধত করিয়া 
দিলাম £ 
পাকিস্থান আসামের বিরুদ্ধে পৃণ ব্লকেড (অবরোধ) 
চালা ইতেছে, কিন্ত আসাম গবশ্মেন্ট এখনো! পাকিস্থানের 
সিমেন্ট কোম্পানীকে পাথর ও কয়ল! সরবরাহ করিয়া 
তাহ] চাধু রাখিতেছেন । এই সিমেন্ট কোম্পানীর একজন 
খড় অংশীদার মন্ত্রী বলদেব সিংহের পিতা ইজ্জ সিংহ, 
' আসামের এই যোগান বন্ধ হইলে পূর্ব পাকিস্থানের এই 
সবে মাত্র একটি সিমেন্ট কোম্পানী এখনই বন্ধ হুইয়! 
যায়। গার্ধী টেকনিক পাকিস্থানের কাছে গান্বীজীর 
আমলেই বার বার ব্যর্থ হইয়াছে একথাট! ভুলিলে 
ভারতরাঞ্রের বিপদ অনিবার্ধা। পাক-আসাম সীমান্তে 
এই বিপদ ঘনীঙৃত ত্রইয়া উঠিতেছে এবং বড়দলই 
গবন্মেন্টের অকশ্মণ্যতা এই সব্ধনাশকে ত্বরাখিত করিয়া 
তুলিতেছে। 
ভারতরাষ্ট্রে বাগবিতণ্ডা 
ভারতাষ্ট্রের পরিচালন! লইয়া তিজ্ঞ আলোচন।র অস্ত 
মাই। আমর। যে “নব-বন্ধাবন” প্রত্যাশা করিয়াছিল।ম 
পরদেশী শাসনক্ষমতার অবসানে তৎসম্বক্ধে অনেক কঙ্গিত 
বিবরণ দেখিয়াছি । প্রায় সকলেই গার্ধীজীর থপ্পের “রামরাজ্য" 
লইয়া অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন 
এই রামরাজ্যের উদ্ছেন্ঠ ও নীতি আপনাদের জীবনে কপদান 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহ! জানি না। তাহাদেঃ 
সংখ্যা বেঙ্গী হইলে বর্তমানের বাগ্বিতগার কোলাহল কথফিং 
স্তব্ধ হইত। তাহা! হয় নাই; বরং বাড়িয়াই চলিতেছে । 
ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি 
যেসব বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রমাগ। উভয়েই 
বলিয়াছেন__আমরা সাধ্যাভীত চেষ্ঠা করিতেছি ; আমাদের 
চার-পাঁচ বংসর সময দাও ঘর গুছাইয়া লইতে ; ঠৈল-তগুল- 
বপ্ত্রের যা” অভাব পরিশ্রম না বাড়াইলে, উৎপাদন ন! 
বাড়াইলে এবং খরচ না কমাইলে তাহা মিটিবার সম্ভাবনা 
কম। দেশের জনসাধারণ এই সব কথায় সাম্তবনা পাইতেছে 
না। 
একটি মাত্র উপায়ের কথা ভাবিতে পারিতেছি যাহা 
অবলম্ষনে দেশের এই বাগ্বিতণ্ড! শান্ত হুইতে পারে। সন্ত 
পরদেশী শাসনমুক্ত অন্তান্ত দেশে কি ঘটিয়াছিল, কি করিয়া 
তাহারা সুগাস্তব্যাপী সমস্তাসমূহের গ্ুমীমাংসা করিয়াছিল, সেই 
কর্ধপ্রচেষ্টার ইতিহাস আমাদের দেশের লোফের বুদ্ধিগমা 


মাঘ 
করিতে পাঁরিলে তাহাদের নিরাশ! নিবারিত হইতে পারে । 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত একখানি পত্রিকায় এরূপ একটা চেষ্টা 
দেখিল্বাছি। লেখক যুক্তরাষ্ত্রের প্রধান শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের-_ম্যাস্যাচুসেটস ইনৃট্টিটিউট অব টেকনোলজির 
(81755801)05819 [10901606901 76010001067 ) প্রাক্তন 
অধাক্ষ ডাঃ এফ, এ. ওয়াকারের একখানি পুস্তকের বর্ণনা 
হইতে ১৭৮১ জ্রীষ্টাঝের পরের অবস্থার চিত্র আকিয়া দিয়াছেন। 
তিনি আশা করেন যে, তাহা পাঠ করিলে ভারতরাষ্ে যে 
শিপ্পাশার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা দূর হইবে। পুণ্তকখানির 
নাম--একটি জাতির সংগঠন (1110 11901708০01 1079 
8000 )। 

সেই ইতিহাসই সংক্ষিপ্ত আকারে দিতে চাই। 
'্সামেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ ১৭৭৬ স।লেন্ ৪ঠা জুলাই 
তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাক্সপর প্রায় এগার বৎসর 
যুদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বাধীন রাষ্থীয়সত্তা! স্বীকার করাইয়া লইতে 
সক্ষম হয়, যদিও তাহারা ১৭৮১ সালেই যুদ্ধে ব্রিটিশের উপর 
জয়লাভ করে। ১৭৮৭ সালে রাষ্ট্রের বিধিবাবস্থাঁ ১৩টি 
উপনিবেশের নাগরিকের প্রতিনিধি সভার নিকট অনুমোদনের 
জন্ঠ উপস্থিত করা হয়। এই যুক্তরাষ্কের ৯টি যদি এই বিধি- 
বাবস্থা গ্রহণ করে, তবেই তাহা লোকগ্রাহ হইবে । এই 
সঞ্ধপ্ধে এরাপ গুরুতর সন্গেহ ছিল যে জর্জ ওয়াশিংটনকে 
বলিতে শোনা যায়_-“যদি অধিকাংশ ওপনিধেশিক এই রাষ্র- 
ব্যবস্থা! গ্রহণ না করে, তবে পরব্ডঁ সংস্করণ রঞ্তাক্ষরে লিখিত 
হইবে 1৮ 

কুদ্র ক্ষ প্রদেশখুলি সর্ধপ্রথমে এই ব্যবস্থ। গ্রহণ করে ; 
কারণ বৃহত্তপ-্প্রদেশ গুলির শক্তি সগন্ধে-তাদদের একটা ভীতি 
ছিল। বৃহওম প্রদেশ, ভাক্ছিয়ানা, অনেক দিন দোমন! ছিল, 
কারণ তাহাকে রাষ্থীয় ক্ষমতার ভাগে ক্ষুদ্রতমের সমান কর! 
হইয়াছে । নিউ ইয়র্ক প্রদেশও সেই ভাবাপন্ন ছিল। যখন 
১১টি প্রদেশ যুক্তরাষ্্ীয় বিধি গ্রহণ করিল, তখন কে আগে 
আসিল, কে পিছনে পড়িয়া রহিল, তৎসঞ্ষদ্ধে চিন্তার কারণ 
রহিল নাঁ। ১৭৯০ সালে সর্বশেষ উপনিবেশ যোগদান 
করিল । 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্তা ছিল খণের বোঝা । ফ্রান্স 
ব্রিটেনের শক্রু ছিল এবং বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে অগ্র-শত্ত্ 
দিয় সাহায্য করিয়াছিল। রাষ্ট্রের নাগরিকগপের নিকট 
হইতেও ততোধিক ধার করা হইয়াছিল । এই খণ লইয়া দেশ- 
বিদেশে তর্ক ও মনাস্তরের স্ষ্টি হয় প্রায় বিশ বংসরে তাহা! 
ক্ষান্ত হয়।. এই. নৃতন রাষ্ট্রের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত 
যখন তাহাকে শুনিতে হুইত যে ফরাসীর সাহায্য না পাইলে 
সে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না । 

এই অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক কথা শুনিতে পাই যাহা 





বিবিধ প্রসঙ্গ- জন্মু-কাশ্মীর জমস্য। 
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সাত ১পা শা্পীসিপাসিতসি পািস্টিশাসিপসিপাছি শট পাত শশী পাশিপাসিন পাসপাস্পিস্টিপাসি 


-ভারতরাষ্থঁও প্রতিধ্বনিত হুইতেছে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা 


হইতেই ভরসা করিতে পারি যে নিরাশার কালো মেঘ সরিয়া 
যাইবে । 
জম্মু-কাশ্মীর সমস্তা 

জম্মুকা শ্বীর সমস্তা ভারতরাষ্ট্রের জন্মাবধি সমস্ত গঠনসূলক 
কার্ধ্যকে ব্যাহত করিতেছে । “পাকিন্তান” জম্মু-কাশ্মীর 
আক্রমণ করিয়া এই সমস্তার স্ট্টি করিয়াছিল। ভারতল্নাসই 
অগ্রবলে আততায়ীকে দুয় করি! সে সমন্তার সমাধান করিতে 
পারিত। হয়ত তাহার সে শক্তি ছিল না; এবং শক্তি 
থাকিলে তাহার সন্ধ্যবহ।র কেন হইল ন1 তৎসম্বন্ধে সহুত্তর 
আমর] এখনও পাই নাই। 

সম্মিলিত জ।তিসংঘ প্রন্তিষ্ঠানের দরবারে নালিশ ও 
আপীল কনিয়া তাবতন্নাষ্্রী লাভবান হয় নাই, জামকা তাহ! 
দেখিতেছি। জন্মুকাশ্শীর সমন্তা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজনৈতিক পায়তাড়ার মধ্যে জড়াইয়! গিয়াছে । সংঘ কর্তুক 
নিয়োজিত কমিশনের কাধ্যাবলী ও তাহাদের রিপোর্টে তাহার 
প্রমাণ। এই কমিশনের চারি জন সভ্য এক রিপোর্ট সহি 
করিয়াছেন ; একজন সভ্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছেন । 

চারি জন সভ্য আক্ষমণকারী ও আক্রান্তকে এক পর্ধ্যায়ে 
ফেলিয়া “খোল! মনের” একটা! ব্যর্থ অভিনয় করিয়াছেন । 
অতীতে “পাকিন্ত্নের” কুকার্ধা সব তুলিয়া গিয়া একটা রায় 
দিয়াছেন, যাহা" সদবুদ্দিপ্রণোদিত হইতে পারে না। একজন 
সভা সোজা বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবন্মেন্ট এই 
জটিলতার জন্ত দায়ী। দৃষ্টান্ত-স্বদূপ তিনি একটা ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াছেন । জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের কমিশন ভারত- 
রাষ্র ও পাকিস্তাণ রাষ্থরের মধ্যে শাস্তি স্থাপনের উদ্দেস্তে একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহা! ভারতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ 
করিবার বা পৌঁছবার পূর্বেই ব্রিটিশ হাই কমিশনারঘয়ের 
(দিল্লী ও করাচীর ) নিকট পৌছিয়া যায়। 

ইহার পিছনে একটা ফড়যস্্র আছে নিশ্চয়ই এবং 
তাহার সন্ধান করিবার চেষ্ঠা করিলে পাওয়া যাইবে যে লণ্ডন 
ও ওয়াশিংটন নগরীর রাষ্কৌশলীগণ কোন অজ্ঞাত কারণে 
ছুই প্রতিবেশী রাষ্ত্রের ঘন্্কে জিয়াইয়! রাখিতে চান। সেই 
কারণ সন্বদ্ধে নানা সঙ্গেহের অবকাশ আছে। পাকিস্তান 
কি ভাবিতেছে তাহা জানি না। সে সন্ত যে আক্রমণকারীর 
অভিনয় করিয়া সে বিশ্বের দরবারে সন্মান হারায় নাই। 
ভারতরাষ্ত্রের কণধারবর্গ কমিশনের রায় গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সর্বেবোচ্চ কাঁধ্যনির্বাহুক 
কমিটির (39985 000,001) ) প্রাক্তন সভাপতি কানাডার 
সেনাপতি ম্যাকনটন ব্রিটিশ মার্কিনী কটি চালাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তাহা ভারতরাধ্ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হুইয়াছে। 

স্তায় ও মানবছিতের স্ষেঙ্ে জোড়াতালির স্থান দিতে 


৩৪২ 


তা 


অন্বীকার করিয়া .ভারতরা্ ভালই করিয়াছে । এই ভাবের 





পাম্পি সপ শী পা শর পার রশ পর সি 


কৃটবুদ্ধিজীবীদের রঙ্গালয়ের দীপালোকের সম্মুখে উপস্থিত 
হইতে হইবে। সে ধৈর্য্য ও শক্তি রক্ষঠু করিতে পারিলে 
সব দিক হুইতে মঞ্গল। এই আশায় ভারতরাষ্ট্রের প্রজ্ঞাপুঞ্জকে 
সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে হুইবে। বিলাতী-মার্কিনী-পাকিস্ভানী 
ভাল ভাল কথায় বিভ্রান্ত বা অস্থির হইলে চলিবে না। 


ভারত-ইতিহাসের রহস্য 
বোম্বাই নগন্নীতে প্রসিদ্ধ গুজরাঠী সাহিত্যিক গ্রীকানাইক্মা- 
লাল মুন্সী প্রায় ১০ বৎসর পুর্ব্ব “ভারতীয় বিভ্ভাভবন” নামক 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়াছেন। উহা'র উদ্গেশ্ত ভারতীয় 
সংস্কতির অন্ুলীলন | এই ভবনের নুতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে 
ভারতের রাষ্রপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নিমন্ত্রিত 
হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখ- 
যোগ্য । সেইজন্ত ইহার কিয়দংশ তুলিয় দিলাম ঃ 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের দর্শন বিগত কালে 
ভারতকে রক্ষ! করিয়া! আসিয়াছে। আজ যদি তাহা! 
অব্যাহত থাকিত, তবে বিশ্ববিস্তালয়ের অসম্পূর্ণতাজনিত 
ক্ষতির উপর হয়ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করিবার 
প্রয়োজন থাকিত নাঁ। কেবলমাত্র পঞঙ্চিতের নয়, সাধারণ 
নরনারীর হৃদয়ে এবং তাহাদের গস্তীর উপলব্ধির মধ্যে 
যদি বৈদাস্তিক সংস্কতিকে বীচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত, 
তবে স্কুল বা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রুটির ফলে তেমন 
মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হইত না। ক্ষোভের বিষয়, 
পরবর্তী কালে আমাদের প্রাচীন সম্পদ দ্রুত হাস পাইয়! 
আসিয়াছে । আমার আশঙ্কা হয়, তাহার কিছুই আর 
অবশিষ্ট নাই।-..বৈদাস্তিক সংস্কতি বলিতে যে শৃঙ্খলা, 
সংযম ও নীতিজ্ঞান বুঝায়, গত ৫০ বংসরের অনুস্থত 
শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দুরে 
ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ এই বর্তমান শিক্ষা- 
পরিকল্পনা আমাদের প্রাচীন সম্পদের স্থানে কিছুই 
দেয় নাই। 
এই ক্ষোতের উপর মন্তব্য করিতে গিয়! আমাদের সহযোগী 
“উজ্জ্বল ভারত” প্রশ্ন করিয়াছেন ভারতীয় সংস্কতি ও দর্শন 
বলিতে কি বুঝায়? যাহা! বৌদ্ধধর্মকে দেশছাড়া করিয়াছে, 
যাহা ইসলামের আক্রমণ হুইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে 
মাই এবং যে হিঙ্পু-মুসলমান যুক্ত সংস্কতি পাশ্চাত্য সভ্যতার 
দাপটের সম্মুখে প্রায় ছুই শত বৎসর নতশির ছিল, “কৃর্মনীতি” 
অবলম্বন করিয়া যে সংস্কতি আপনার প্রাণ কারক্েশে রক্ষ। 
করিয়াছিল, তাহাই কি ভারতীয় সংস্কতি? 
“মনত্তত্বের কোন্‌ -রন্ধপথে বিদেশের আক্রমণফারীগণ 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 





প্রবেশ করিল, কেন প্রবেশ করিতে পারিল,”-__এই প্রশ্নের 
উত্তর দিয়া “উজ্জল ভারত” বলিতেছেন £__-“এতদিনকার 
ভারতীয় সংস্কতি বর্জন-নীতির উপর, নেতিবাদের উপর 
প্রতিঠিত বলিয়াই ভারতের পক্ষে পরদেল্গীকে “হজম” কর! 
সম্ভব ছিল না; বর্তমানেও সেই শক্তির উদ্মেষ হুয় নাই 
বলিয়াই ভারতবর্ধ বিভক্ত হইয়াছে 1” 
এই প্রশ্নীবলী ভারত-ইতিহাসের মূল রহন্তের অঙ্। 
কেবল বাচিয়া থাকায় কোন বিশেষ গৌরব না থাকিতে 
পারে। কিন্ত কেবল “কমঠ বৃত্তি” ও তার কৌশল অবলম্বন 
করিয়াই কি ভারত বাচিয়া আছে? রামমোহন যুগ হইতে 
গান্ধী যুগ পর্ধান্ত কি একটা সমন্বয়ের চেষ্ঠা চলে নাই? জাতীয় 
জীবনের এই সংগঠকগণের জীবন প্রমাণ করে যে, জামাদের 
সমাজ-মন নিশ্চে্ ছিল না । যতদিন এই প্রশ্্ের সছুত্তর না 
পাওয়া যাইতেছে ততদিন এই রহন্তের স্বরূপ বুঝা! যাইবে না। 
ভারতীয় সংস্কৃতি 
ভারতরাধরর প্রধান মন্ত্রী পঙ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যদি 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে হিন্দু সংস্কতির দানের মাহাত্ম্য 
বুঝিতে পারিতেন, তবে যখন তখন তিনি এরূপ ভাবে অসহিষ্ণু 
হইয়া উঠিতেন না । ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের 
বর্তমান সংস্কৃতি নানাভাবে রুপান্তরিত হইয়াছে; নানা 
বিকৃতির আধারও হইয়! পড়িয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ 
এই পরিবর্তনের সাক্ষীন্বরূপ ফাড়াইয়া আছেন। তাহাদের 
দৃষ্টির অগোচরে যে বিরাট সমাজ প্রাচীন চিন্তাধারা ও রীতি- 
নীতি অবলম্বন করিয়া বাচিয়া আছে, তাহার সংবাদ আমরা 
সাধারপতঃ রাখি না । এত দিন তাহারা একটা পরদেশী উঠ 
সমাজের তাড়নায় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। ঠাহ।দের সংস্কতিতে 
প্রায় অবিশ্বাসী ইংরেজী শিক্ষিত ভারততীয়েরাই সেই পরদেশী 
সমাজের প্রতুত্বকে দূর করিয়াছেন + এবং প্রাচীনপন্থীর! মনে 
করিতেছেন পরদেশী শাসনের বন্ধন হুইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
তাহারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের মতামত 
প্রতিঠিত করিবার সুযোগ পাইবেন । এই আশার প্রকাশ 
শুনিতে পাই শাস্তিপুর সংস্কত মহাবিভালয়ের সপাদ শতবাধিক 
জয়স্তী উৎসব উপলক্ষে । মহামহোপাধ্যায় প্রীচণ্ডীচরণ স্থৃতিতীর্থ 
মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, এবং বিশ্ববিস্ভালয়ের 
সম্পাদক প্রীঅঙ্গিতকুমার স্থৃতিরত্ব মহাশয় একটি ভাষণ প্রদান 
করেন । “সংঘবান” পত্রিকার শারদীয়! সংখ্যায় তাহা! প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহা হইতে একটি অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম 
আজ ভারতবর্ধ স্বাধীন হইয়াছে। প্রতিঠিত হইয়াছে. 
জাতীয় সরকার। কাজেই জাতীয় সরকারের কর্তব্য. 
উপযুক্ত সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতগণের বৃত্তির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়া, ঙাহাদিগের সাহায্যে সংস্কত ভাষার অন্তর্সিহিত 
যথার্থ ভাষবার দেশবাসিগণের সন্মৃখে উদ্ভাসিত করিয়া 


মাঘ 


পপি 


তাহাদের জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত কর! । দেশবাসী উপলদ্ধি 
করুন তাহাদের অতীতের ইতিহাস, তাহারা উপলব্ধি 
করুন তাহাদের পূর্বপুরুষগণের সত্তা । ইহার জন্ত বিভিন্ন 


প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তোলার প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গে সংস্কত * 


মহাবিভালয়, সংক্চত সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদ বিশেষভাবে এ বিষয়ে কাধ্য করিতেছেন সত্য, 
কিন্তু আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া নদীয়া শাস্তিপুরস্থিত বঙ্গীয় 
পুরাণ পরিষদ সামাগ্ত আকারে হইলেও পুরাণের ভিতর 
দিনা আর্ধ্য ভাবধার! প্রচারের চে! করিতেছেন। উৎসাহ 
পাইলে এই পরিষদ প্রসারিতভাবে আধ্য ভাষা ও ত্যন্তর্গত 
বিবিধ তথ্যাদির প্রকাশ করিতে বিশেষ ঘত্ব করিবেন । 
রাসায়নিক শিল্পের অবনতির কারণ 
বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্্াসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের অগ্ঠতম 
প্রধান কন্মী পশ্চিম ইউরোপে ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন | নানাবিধ প্রবন্ধে তিনি তাহার নুতন 
অভিজ্ঞতার কথ! বর্ণনা করিতেছেন । ১৯৪৯ সালের নভেম্বর 
মাসের “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকায় তিনি জার্মানীতে রাসায়নিক 
শিল্পের উন্নতি ও ভারতে তাহার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একটি 
আলোচনা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কব রসায়নশাপ্ত্রের উন্নতি- 
অবনতির উল্লেখ করিয়! তিনি বলিয়াছেন £ 
আচার্ধ্য প্রসুল্পচন্ত্রের মত “হিমালয়ান” ব্যক্তিত্ব ও 
মনীষার অধিকারী যদি এঁ সময়ে এডিনবরার অধ্যাপক 
ক্রাম ব্রাউনের কাছে না গিয়ে জার্মানীতে বেয়ার এমিল- 
ফিশার বা হফমানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করতে 
যেতেন তবে আন্ব আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা! 
বদলে যেত-_অত্যাবস্ঠক ওষধপত্র, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতির 
জন্যে আজ আমাদিগকে বিদেগীর মুখের দিকে আর চেয়ে 
থাকতে হত না। তার শিষ্যদের মধ্যেও তা'হছুলে আজ 
সত্যিকারের রসায়নবিদ্‌ ও শিল্পবিদ আরও অধিক সংখ্যায় 
আমরা দেখতে পেতাম । তারপর আচার্য রায় যে সময় 
বিলাতে শিক্ষার্থে যান এ সময় বিলাতের মেধাবী 
উচ্চাভিলাষী রসায়নের ছাত্রমাত্রেই জার্শ্মানীতেই এ বিষয় 
শিক্ষা করতে যেতেন । 
স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ণধারগণ 
যদি অতীতের এ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি নিরোধে ক্কতসংকল্প 
হন, যদি সত্যিকারের দেশকল্যাণ: যথার্থই তাদের 
কাম্য হয়, তবে উচ্চাভিলাষী মেধাবী ছাত্রদের সকলকেই 
মার্কিন মুলুক বা বিলাতে না৷ পাঠিয়ে জার্শানীতে বা 
জার্দানীর দ্রিকপাল রসায়নবিদ্গণের পদাঙ্ক অন্থসরণে 
আজ যেখানে পুরাদ্দমে রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতর চচ্চা অবাধ 
গতিতে চলেছে নুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে 
নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপক রুজ্ধিকা ও কারারের 
ল্যাবরেটরিতে পাঠালে-_ঠাদের অর্জিত জ্ঞানে দেশ 
ষত্যসত্যই ধত ও সন্বদ্ধ হয়ে উঠবে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য 
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সাহিত্যে “উপেক্ষিত” 

নদীয়। কৃফধনগর কলেজের অধ্যাপক প্রীকমলকৃ্ণ ঘোষ 
অন্থবাদ স্মহিত্যকে উপরোক্ত উপাধি দিয়! কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের মুখপত্র “ক্যালকাট। রিভিউ” পত্রিকার নভেম্বর ও 
ডিসেম্বর সংখ্যায় ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখকের প্রতি- 
পান্ভ বিষয়ে নতুন ভাবে মনোযোগ দান কর! উচিত । যখন 
আমাদের “রাষ্তীয় ভাষা” করা হুইয়াছে হিন্দি ভাষাকে যাহার 
শব্দসম্ভার ও প্রকাশভঙ্গী এই গুরু দায়িত্ব ও সম্মানের উপযোগী 
হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে, তখনই এই প্রয়োজন 
আরও অনুভূত হইতেছে । উৎকল বিশ্ববিষ্ভালয়ের সমাবর্ভন 
উৎসব উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ প্টভি সীতারামিয়! 
অন্থবাদের সাহায্যে ভাষার উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা সন্বদ্ধে 
কয়েকটি অবস্ত জাতব্য বিষয়ের প্রতি ভারতরাধ্ত্রের অধিবাসী- 
বন্দের মনোযোগ আকর্ধণ করিয়াছেন । 

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে এপ আদান-প্রদান শিক্ষার 
অঙ্গ হওয়া উচিত। বাঙালী আমর] এই বিষয়ে ভাগ্যবান । 
বিষ্তাসাগর, বঙ্ষিমচঞ্জ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যের দিকপাল 
এইরূপ অনুবাদ সাহিত্যে হাত পাকাইয়াছিলেন। সেইজন্তই 
বাংলা সাহিত্যের অহ্থবাদ করিয়া ভারতের অনেক ভাষা 
সম্পদশালিনী হইয়াছে । আজ নূতন পরিস্থিতিতে বাঙালীর 
এই বিষয়ে অবহিত না! হইলে চলিবে না। প্রতিবেশী ভাষা- 
সমূহের উৎক্ নিদর্শনাবলী সব্বপ্ধে আমাদের উদাসীনতা! 
অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । সময় থাকিতে সাবধান 
হইতে হইবে । বাঙালীর সাহিত্য-গৌরব অক্ষ রাখিবার 
উচ্চ আশা নুতন গৌরবে মগ্ডিত করিতে হুইলে অনুবাদ 
সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে । অধ্যাপক 
ঘোষের প্রবদ্ধঘ্বয় সেইজন্য সময়োপযোগী হইয়াছে । 

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

বিশ্বের বহুধা-বিভক্ত প্রকাশের মধ্যে এঁক্যের “দর্শন” 
লাভ করা, তাহাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা ও লোকবুদ্ধি- 
খ্রাহ্থ করাই হইল দার্শনিকের কর্তব্য, চিস্তানায়কের জীবনব্রত। 
বাঙালী সমাজ হইতে এইরূপ একজন দার্শনিক ও চিন্তানায়কের 
তিরোধান হইল। 

ক্কফচন্্র প্রাচ্য-পাশ্চাত্ দর্শনের আলোকে নিজের জীবনের 
গতিপথ নির্বাচন করিতে গিয়া জাতির ও তাহার নিজের 
প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হুন নাই। ছইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া 
নিজের চিন্তা ও ব্যবহারে এমনি একটি সংযত ও শান্ত রূপ দান 
করিয়াছিলেন যাহ! বর্তমান দার্শনিক সমাজে বিরল হইয়া 
উঠিতেছে বলিলে অন্তায় হইবে না । তাহার জানের গভীরতা 
ছিল অনন্তসাধারণ $ জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনে যে অহমিকার 
প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা দেয় তাহা! তিনি কঠোর হস্তে দমন 
করিয়াছিলেন । স্ইেজন্তই অনেকের মতে তিনি লোকের 
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নিন্দা-প্রশংসায় বীতম্পৃহ হইয়া, অথ ও সম্মান সম্বন্ধে আকাজ্জ! 
রহিত হুইয়! দার্শনিকের প্রক্কত মর্ধযাদ! লাভ করিয়াছিলেন । 
এরূপ চরিত্রের লোক সমাঞ্জ-সংগঠনের ব্রত গ্রহণ করেন 
না বলিয়াই আমাদের জীবনে এত চিন্তা-সাঙ্কর্ধা, কর্টে ও, 
কথ্ধবো এমন শিথিলতা | ক্কঞ্চচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত লোকই 
এইরূপ বিপদে আমাদের পথ নির্দেশ করিতে পারিতেন। 
তিনি টহলোক ছাড়িয়। চলিয়া গেলেন। ঠ্রান্তার পরিবারের 
ক্ষতি ও দেশের ক্ষতি এক পর্যা।য়ের | 
পূর্ণচন্্র মৈত্র 
লাট কাজ্জনের “বঙ্গভঙ্গ” চেষ্টার বিরুদ্ধে যে শান্দোলনের 
সুষ্টি হইয়াছিল তাহা! ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও 
কর্ণ-প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বিরাট পরিব$নের শ্থচনা করে । 
পর্ণচন্দ্র মৈত্র তার সাক্ষীরূপে ১৯৪৯ সালের শেষ পরাস্ত বাচিয়া- 
ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে প্রার্ধিত লোকে চলিয়া গেলেন। 
পূর্বববঙ্গে উক্ত আন্দে।লন বিশেষ উগ্রর্ূপ ধারণ করে । খরি- 
শালের অশ্বিনীকুমার, ফরিদপুরের অগিক৮রণ, ঢাকার আনন্পচঞ্জ, 
ব্রলোকান(থ; ময়মনসিংহের অনাথবদ্ধু, তারানা, শুর্ধ্যকান্ত 
অ্রিপুরার মথুরামোহন, ভূধরচণ্ধ, অনঙগমোহন ; চাদপুরের হর- 
দয়াল, মহেস্ত্রনাথ; চট্টগ্রামের যাত্র/মে।হন ; শ্রীহট্ের শশীন্মচা, 
রাধাবিনোদ প্রভৃতি নেতৃবন্দ এই আন্দোলনের পুরো'ভাগে 
ছিলেন। ফরিদপুরে আগ্বিকাচরণের নেতৃত্বে পুর্ণচন্্র আন্দোলনকে 
সাফল্যমঙ্ডিত করিবার কাধ্যে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। 
তাহার পরিবারবর্গ সেই ধারা বজায় রাখিয়ছেন । 
তাহাদের উদ্দেশে সহাহুদুতি জ্ঞাপন করিতেছি । 
হরিসিং গৌর 
এই মহারাষ্ীয আইনজীবী প্রধান ও শিক্ষাবিদ প্রায় ৮৪ 
বংসর ধয়সে দেহত্যাগ করিলেন। জীবনের প্রায় সমস্ত 
উপার্জন, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, মধা-প্রদেশে একটি বিশ্ববিস্তালয় 
প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি 
ঘে প্রসিত্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইহা! তাহার জীবনের একটি 
স্বাভাবিক পরিণতি, কারণ শিক্ষাদানে আগ্রহ তাহার 
প্রস্কতিগত ছিল । নাগপুর, দিল্লী, আগ্রা বিশ্ববিগ্ালয়ের ভাইম্‌- 
চ্যাঙ্জেলারকূপে তার যে প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা 
সগর বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস্‌ চ্যান্সেলার রূপের 
মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। 
হরিসিং গৌর সমাজ-সংস্কারক ব্রতেও অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। হরবিলাস সরা! বালা-বিবাহ-নিরোধ জাইন পাঁস 
করাইয়া ভারতীয় সমাজের একট! ছুর্বলতা নিবারণের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। হরিসিং গৌর হিন্দু জাইনের সংস্কার চেষ্রা 
করিয়া, এই সমাজের নান! শ্রেনীর মধ্যে বিবাহের আদান- 
প্রদান সহঙ্গ করিবার চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
শিক্ষাবিদরপে তাহার কর্ণ-প্রচেষ্টী দেশের লোকের মনে 
তাহার স্বতি জাগরক রাখিবে। 


প্রবাসী 
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জ্যোতিষচন্্র ঘোষ 

পূর্ববঙ্গের খুলন! জেলার একজন প্রধান ব্যক্তি কর্থের 
পরপারে চলিয়া গেলেন। প্রথম বঙ্গভঙ্গ” আন্দোলন 
উপলক্ষে যে জীবনের কর্শ-প্রচেষ্টার আরম্ত, দ্বিতীয় “বঙ্গভক্ষের” 
পর তার পরিপমান্তি। বিধাতার বিধান আমাদের বুদ্ধির 
অগম্য ; তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 

কর্মজীবনের উদ্বে ও বাহিরে জ্োতিষচন্দ্রের আর একটা 
রূপ ছিল। তিনি ভোলানন্দ গিরির শিষ্য ছিলেন ; আধ্যাত্মিক 
সত্যানু্ুতির প্রতি তাহার একটা সহজ টান ছিল। সেইজন্ত 
দেখিতে পাই বৃদ্ধবয়সে তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে 
যোগন্ুত্র স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম ও ভাবের সমন্বয় সাধক 
আম।দের মধ্যে বিরল হইয়া যাইতেছে । জ্যোতিষচন্জ এই 
পথের পথিক ছিলেন । 


ধারেক্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

সবরেষ্রনাথ কলেজ (পুরাতন রিপন কলেজ) তার- 
অধ্যক্ষকে হারাইল। ৬৩ বৎসর বয়সে ডাঃ ধীরেজ্রনাথ 
চক্রবর্তী মরলোক ত্যাগ করিলেন। স্তাহার পরিবারবর্গের 
ছুঃখে আমরা যোগদান করিতেছি.। 

তিনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নাতজামাই ছিলেন । বালিন বিশ্ববিগ্ভালয়ে রসায়ন- 
শানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি “রিপন কলেজে" যোগদান 
করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফেলো! ও বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
রসায়ন শান্ত্রের পরিচালক সমিতির সভাপতিরূপে তিনি শিক্ষা 
বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করেন। সেই কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া 
তিনি চলিয়া গেলেন । 


বনলত। দাশ 

রেডিং ও আরউইন বড়লাটঘ্বয়ের আমলে সতীশরঞ্চন 
দাশ মহাশয় কেন্দ্রীয় আইন-সচিব ছিলেন। তাহার পত্ী 
বনলত। দাশ সন্প্রতি দেহত্যার্গ করিয়াছেন। বাংলার নারী- 
সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধায়ক চেষ্টার এক জন সমর্থকের 
তিরোধ।ন হইল। শ্রীযুক্তা অবলা বন্গ কর্তৃক প্রতিঠিত নারী- 
শিক্ষা সমিতির তিনি সহকারী সভানেত্রী ছিলেন, এবং অন্তান্ত 
নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন । নীরবে 
তিনি তাহার জীবনের কর্তব্যাদি পালন করিয়া! গিয়াছেন। 
তাহার পুত্রত্বয়ের শোকে আমরা! সমবেদন] জ্ঞাপন করিতেছি । 


লেখক-লেখিকাদের প্রতি নিবেদন 

ইদানীং ডাকের গোলমালে প্রবাসীতে প্রকাশের জন 
প্রেরিত রচনাদি সমুদয় আমাদের হস্তগত হয় না। আমরাও 
যেসব লেখা ফেরত পাঠাই তাহার প্রত্যেকটি ঘষে রচয়িতাদ্দের 
নিকট পৌছিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। এ কারণ লেখক- 
লেখিকাগণ' সর্বদা! লেখার নকল রাখিয়া আমাদিগকে 
পাঠাইবেন। কবিতা ফেরত পাঠাইবার দায়িত্ব আমরা কো'ন 
ক্রমেই লইতে পারি না ।__প্রবাসীর সম্পাদক? । 


বাংলার আদিকবি--চণ্ডীদাস না কৃতিবাস 1 
| জ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


চণ্তীদাস ও কৃত্তিবাসের পৌর্ধাাপধ্য এবং অত্যুদয়কাল * 


নির্ণয়ে পুনধ্বিবেচনা! আবশ্তক হইয়াছে । ১২৭৯ সনে 
ঝামগতি ভ্তায়রত্ব চণ্ডীদাসকে বাংল! সাহিত্যের আগ্তকালে 
এবং কৃত্তিবাকে মধ্যকালে স্থাপন করিয়াছিলেন--ত্রিপাদ- 
শতাবীর প্রচুর গবেষণা ও আলোচনার পরও আব পর্য্ত 
তাহাই বহুল পরিমাণে শিক্ষিত সমাজে সংস্কারবদ্ধ হইয়া 
আছে। এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য 
সংগ্রহ করিয়! বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি ও যথোচিত আলোচনা! 
আহ্বান করিতেছি । 
১ 


চণ্তীদাসের কালনির্ণয় ছুইটিমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর 
করে-_প্রীকষণকীর্তন" পুথির পিপিকাল এবং মৈথিল কবি 
বিস্তাপতির সহিত চণ্তীদাসের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ । বাখাল- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্বপিপিতত্বের প্রমাণ অবলগ্ন 
করিয়া কতিপয় কালনির্দেশযুক্ত পুথির অক্ষরলিপির সহিত 
তুলনা পুর্ববক “স্থির সিদ্ধান্ত” করেন যে, পুথিটি “১৩৮৫ 
খৃষ্টাবের পর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
লিখিত হইয়াছিল” (শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন, ১ম সং, ১৩২৩, মুখবন্ধ, 
পৃ, ॥৮, )। এই লিপিকাল নির্ণয় সর্বসম্মত না হইলেও 
বহুল প্রচারলা 5 করিয়াছে। শ্রীযুত বসস্তরঞ্চন রায় বিদ্বদল্ন 5 
মহাশয় স্বপ্ং ইহ! অন্গুনরণ করিয়া চণ্তীদাসের আবির্তাবকাল 
“থু্টীয় ১৪ শতকের প্রথমার্ধে" ধরিয়াছিলেন (এ, পৃ. 
২৮)। পুখির এই লিপিকালনি্শয় সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক 
হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রত্বলিপিতত্বের প্রমাণ দ্বারা কিম্বা 
গ্রন্থের ভাষা বিচার দ্বারা কোন পুথিরই লিপিকাল 
নিঃসন্দিগ্কক্ূপে সন্কীর্ণ অন্রণতাব্দীর মধ্যে স্থাপন করা যায় 
না। দ্বিতীয্বতঃ, বাংল! এবং সংস্কৃত পুধির লেখকদের 
মধ্যে একটা প্রডেদ নাধারনত: উপলব্ধি কর! ধায়--উভয়ের 
লিপির তুলনা বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে ন|। তৃতীয়্তঃ, 
*শৃদ্রপদ্ধতিপ্র লিপিকাল সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন-_-ইহা! ১৪৪২ “সম্বং* ( অর্থাৎ 
১৩৮৫-৬ রঃ ) নহে, পরস্ত, ১৪৪২ *শকাব্”। কালনির্দেশ 
স্থলে “সং ১৪৪২* .অঙ্কসংখ্যার পর শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া 
“শাকে” লিখিত হইয়াছে এবং ১৪৪২ শকাব্দের পৌষ মাস 
কফ! সগচমী তিথি শনিবার বস্ততই ১৫২৭ গ্রীষ্টাব্দের ১লা 
ডিসেম্বর পড়িয়াছিল বলিয়া গণন! দ্বারা পাওয়া বায়। 
স্থতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থির পিদ্ধান্ত সংশোধন 
করিয়া তাহার যুক্তিবলেই লিপিকাল হয় ১৪৩৬ 
, ঙ্ী 


ত্ীষ্টাবের পূর্বে ( অর্থাৎ বোতিচর্ধ্যাবতার পুথিষ পূর্বে) 
মাত্র। বস্তুতঃ এস্থলে তাহার যুক্তিও মোটেই বিচারসহ 
নছে। তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রীকঞ্ণকীর্তন 
পুখিটির “অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক* 
( উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ॥০)। পুথিটির যে সকল অক্ষর তিনি 
প্প্রাচীন” আকারের বলিয়৷ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাদের 
এরূপ আকার বহুতর আধুনিক পুখিতে পাওয়া যায়; 
স্থতরাং তাহাদের প্রাচীনতা প্রমাণপিদ্ধ হয় না। যথা--- 

(১) প্রাচীন আকারের “উ" এবং “উপ্তে মাত্রার 
উপরে বক্রগতি উর্ধরেখা নাই (পৃ. ॥০ )। চৃ'চুড়ার বিশ্ব- 
নাথ চতুষ্পাঠীর গ্রস্থালয়ে তাড়ীপত্রে লিখিত একটি হরি- 
বংশের শেষ ছুই পত্র আছে; লিপিকালাদির পাঠ এই- 
“শুভমস্ত শকাবাঃ ॥ ১৪৪৫ ॥ কেনাপি হরিচরণসরোজ- 
মধুমত্বমধুকরেণ শ্রীহরিহরপপ্ডিতেন লিখিতং ॥” এই 
পুখিতেও উকারের উর্ধরেখা নাই (”উপায়েন” বধঃ কাল- 
ষবনস্ত প্রকীতিতঃ)। ১৪৪৫ শকে ১৫২৩-৪ খীঃ হয়। 

(২) শ্ররুষ্ণকীর্তন পুথির খ, ঘ, থ ও য প্রাচীন 
আকারের--ইহাদের নিষ্নভাগে কোণ নাই। কিন্তু আমা- 
দের নিকট রক্ষিত ১৬*১ শকাব্দের ( ১৬৭৯ খ্রীঃ) একট 
তন্ত্রসারের পুথির বছুস্থলে এই তথাকথিত প্রাচীন আকারের 
ঘও বদৃষ্টহয়। 

(৩) শ্রুষ্ণকীর্তনের তথাকথিত প্রাচীন আকারের 
চ ও জ উদ্লিবিত হরিবংশের পুথিতে এবং অপরাপর বনু 
পরবস্তী পুধিতেও দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথিতে . 
ছণ্যমান বর্ণমালার আকার সমন্তই ১৫শ হইতে ১৭শ 
শতাবীর কোন না কোন পুখিতে পাওয়৷ বার এবং ইহা 
স্থির পিশ্ধাস্ত রূপে গ্রহণ করা ধায় যে, পুথিটির লিপিকাল 
শ্রী: ১৫শ শতাব্দীর পূর্বববন্তী নহে, ১৬শ শতাবীও হইতে 
পারে। ম্থতরাং তন্বার! চণ্তীদাসের কাল নির্ণয় হয় না। 

চণ্তীদাসের সহিত বিষ্তাপতির সাক্ষাৎকার এঁতিহানিক 
সত্য বলিয়৷ গৃহীত হইলে তাহাই চণ্তীদাসের কাল- 
নির্ণযের একমাত্র সুত্র বলা যায়। মনোমোহন চক্রবর্তী 
মহাশয় বিস্তাপতির গ্রন্ব-রচনাকাল ১৩৯৫-১৪৪* খ্রীঃ মধ্যে 
নির্ণয় করিয়াছিলেন (৩.4. 9. 8. 1915, 0. 899 )। 
বিদ্তাপতির হুর্গাভক্তিতরপ্গিণীতে ভৈরবসিংহের নাধ আছে 
এবং পক্ষধর মিশ্রের সহিত তাহার নন্বাদপ্রসঙ্গ উপেক্ষণীয় 
নহে। স্থতরাং প্রায় ১৪৬০ গ্র্টাব তাহার হ্বর্গারোহণ-কাল 
ধরিয়া! তাহার আন্মানিক জস্মকালের উদ্ঠতন সীমা! ১৩৭৫ 


৬০৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





মনে স্থাপন করা যায়। তাহার সাহিত্য-রচনা। ১৪শ 
শতাবীর শেষ দশকের পূর্বে ঘটে নাই এবং চণ্তীদামের 
গৃহিত তহার সাক্ষাৎকার ১৫শ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
কিন্বা পরে ঘটঘাহিল। কিন্তু পূর্বে নহে। এতদ্রচ্সারে 
চণ্তীদাসেরও জন্মকাল ১৩৭* সনে অনুমান করা যায়। 
সম্প্রতি ডঃ স্থকুমার সেন চণ্তীদ*পকে “শ্বচ্ছন্দে” 
প্রীচৈতন্তের সমসামদ্দিক ধরিয়। অন্থদ নলন্ধ কতপয় 
অনতিপ্রসিদ্ধ চণ্ীদাসের সহিত তাহার অভেদ কল্পনা 
করিয়াছেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহান, ১ম খণ্ড, ২য় নং, 
পৃ, ১৬৭-৬৯)। চণ্ডীদাসকে অকারণ আধুনিক প্রতিপন্ন 
করার এই চেষ্ট। আমার্দিগকে অতিমাত্রায় বিশ্মিত 
কৰিয়াছে। পপ্রচণ্ডীদানাদিদশি ত-দানখণ্ড নৌকাখগ্ডাধিশ্র 
উল্লেখ লনাতনেন বৃহত্বোধ্ণীতে (১০৩৩২৬ শ্লোকের 
টাকায়) দৃষ্ট হয়, ভীবের লথুতোষণীতে নহে । সনাতন 
নিঃসন্দেহ প্রীচৈতন্তের বয়োজোষ্ঠ ছিলেন-ঠীাঙ্কার কোন 
্রস্থেই চৈতন্তসম্প্রদায়ের বহিভূর্তি কোন সমসাময়িক গ্রন্থের 
বা গ্রন্বকারেরু নাম নাই এবং থাকার সম্ভাবনাও নাই। 
চণ্ীদাস চৈতত্ত-সম্প্রদায়কূক্ত ছিলেন, ঘুণাক্ষরেও এরূপ 
কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই । সনাতন কতৃক জয়দেবের 
সঙ্গে চত্তীৰাদের সলম্মান নামোল্পেখ হইতে (শ্রীচণ্তী- 
দাসাদির "আদি” পদটি লক্ষণীয় ) চণ্ডীদাসের গ্রন্থর্চনাকাল 
অধস্তন পক্ষে প্রায় ১৪৫০ খ্রীঃ অন্থমান করাই যুক্তি- 
যুক্ত। ভাবচন্দ্রিকাকার চণ্ডীদাসকে শ্রীযুত বিদ্বদ্বল্নভ মহাশয় 
( ১ম সং, পৃ. ১৪) পৃথক্‌ ধরিয়াছেন। ভাব চক্জিকা গ্রন্থ 
অধুনা অপ্রাপ্য, এস্থটি না দেখিয়া শুধু পুথি-বিবরণী 
(15. 2131) দেখিয়। গ্রন্থকারকে “ষোড়শ শতকের 
. প্রথম অংশেশ (পৃ. ১৬৭) স্থাপন করা অযৌক্তিক। আর, 
কাব্প্রকাশের 'দীপিকা+কার চগ্ডিদাসকে ভাবচগ্রিকা- 
কারের সহিত, কিন্ব। গণমার্তগুকার নৃদিংহের পূর্বপুরুষের 
সহিত অভিন্ন কল্পনা করার প্রশ্নমাত্রও ভ্রমাত্মবক। চগ্ডি- 
জ্বাসের দীপিকা কাশীর সরন্বতীভবন গ্রস্থমালায় অংশতঃ 
মুদ্রিত হইয়াছে; এই চণ্ডিদাণ সাহিত্যদর্পনকার বিশ্বনাথের 
খুল্লপিতামহ এবং নিঃসন্দেহ খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর লোক। 
বর্ধমান, কেতুগ্রাম নিবাসী গণমার্তগুকার নৃসিংহ তর্ক- 
পঞ্চানন উর্ধতন ১১ পুরুষের নামমালা ও কুলক্রিয়ার 
বিবরণ বিশদভাবে লিপিবন্ধ করিয়াছেন-(]. ০0৮ 1, 
ঢ.22), বাঙ্গালী গ্রস্থকারসমাজে ইতা এক অপূর্ব বস্ত। ডঃ 
সেন ইহা সংক্ষেপে লতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. 
১৬৮)। ছুঃখের বিষন্, রাটীয় কুলপঞ্ীর প্রতি শিক্ষিতক্ধন- 
সুলভ বিজাতীয় বিদ্বেষ ডঃ সেনের চিত্তকেও অভিভূত 
করায়, এন্থলে তাহার পওশ্রম হুইয়াছে-ননিংহের আদল 


কুলপরিচয়ই গ্তাহার নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। নৃসিংহের 
উর্ধতন দশম পুরুষ চণ্ডিবাস* ছিলেন অশ্বপতির পুজজ এবং 
এই অশ্বপতি ছিলেন মুখ-বংশীয় স্প্রসিদ্ধ মুরারি ওঝার 
জোষ্ঠ পুত্র ভৈরবের পুআ। ঞ্ুবানন্দের মহাবংশাবলী হইতে 
ভৈরবের কারিকাংশ (প্রাচীন পুধির বিশুদ্ধ পাঠ দৃষ্টে) 
উদ্ধৃত হইল ( নগেন্দ্রনাথ বহর সং, পৃ. ৬৫ ) ১ 

গজপত্যন্থপতী চ হেরম্বে। ঝামনস্তথ| 1 

তৈরবন্। সঙ্গ! এতে তেঘশ্বপতিকঃ কৃতী | 


অথাৎ ভৈরবের ৪ পুত্রের মধ্যে অশ্বপতিই কুলাংশে 
শ্রেষ্ট ছিলেন। ঠ্ভরব কবি কৃত্তিবাসের জ্যে্টতাত ছিলেন, 


আয্মবিবরণীতে কৃত্তিবাদ গঞ্পতির কীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন £-- 
তৈরবহুত গজপতি বড় ঠাকুরাল। 


বারানসি গলাস্ত কিন্তি ঘুমঞ দংসার ॥ 

বগীয় লাহিত্য-পরিধদে রক্ষিত একটি বিরাট কুল- 
পর্ীতে (২১২ সং পুথি ) গঞ্জপতির ধারা বিবৃত হইয়াছে; 
নিঙ্গ গজপতির কুলবিবরণ অংশতঃ উদ্ধৃত হইল--( ৪২৭1১ 
পত্রে) “গন্পতিমহামণ্ডলস্ত আন্তি-.বিসম্বাদসময়ে গ্রতি- 
পত্তিহানি ঘোং রত্বাকর নগাঞ্যা হানি:.**তৎস্থতা**]” 
মহামগ্ডল উপাধি দ্বারা তাহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা সমাক্‌ 
স্থচিত হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় কুলক্রিয়ায় তাহার “হানি” 
ঘটিয়াছিল। কৃত্বিবাসের ভ্রাতৃদম্পার্কিত এই গজপতি ও 
অশ্বপতি কৃত্তিধী অপেক্ষা অনেক বছ্ছোজ্যেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ 
নাই, কারণ মুরারি ওঝার জ্কো্টপুত্র ছিলেন ভৈরব এবং 
কৃত্তিবাস-পিতা বনমালী ছিলেন পঞ্চম পুত্র। স্থতরং 
অশ্বপতির পুত্র চগ্ডিদাস কত্তিবাসের ভ্রাতুক্পুত্র ও কিঞ্চিৎ 
বয়:কনিষ্ঠ সমলাময়িক ছিলেন। উক্ত কুলপঞ্জী হইতে অশ্ব- 
পতির ধাণার নামমালা মাত্র ( কুলক্রিয়াংশ বাদ দিয়) 
উদ্ধৃত হইল নৃসিংহের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলে 
কুলপন্ধীর প্রামাপ্যবিষয়ে সকলের সংশয় দূর হওয়া উচিত। 

অশ্বপতি __স্ীদাস চণ্তীদাসনামা-_(গরুড়ঞ্জীনাথ)গোপী- 
নাধ, মহানন্দকাঃ)--মাধব( বিদ্ভানন্দ-সানন্দ অনন্তকাঃ )_-. 
নয়ন(ভুবনভোলাইকাঃ)-_(সদানন্দ) কুমুদানন্দ (যাদবানন্দাঃ) 
_ শ্রীহরিবাচম্পতি( গঙ্গাহরিকৌ )--শ্তামচরণ বিষ্ভাবাগীশ 
(বামচরণৌ )--গোপালদার্ববভৌম (কৃফরাম প্রাণকৃষণঃ)__ 
কুশলতর্কভৃষণ (হ্ববলরামনাথা) - স্বপিংইতর্কপঞ্চানন-_রমা- 
কাস্ততরকসিদ্ধান্তশ্রুকাস্তৌ ॥ কেতুগ্রামনিবানী (৪২৭।২ পত্র)। 
এস্থলে কুলপৰীতে কেবল কতিপয় ভ্রাতনাম বাদ গিয়াছে 
মা এবং কুলক্রিয়াংশের বিবরণে নৃনিংহের উক্তির সহিত 


* কালিদাসের ভায় চণ্ডিদাস সং্ঞাপদ বলিয়া হঘ-ইকারযু, হলের 
খাতিরে নহে--কাব্যপ্রকাশদীপিকাকারও হু-ইকারই লিখিয়াছের। - 





মাঘ 


বাংলার আদিকবিস্চণ্তীদাস ল। কম্তিবাস? 


৬৭ 





বংকিঞিং পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। বুঝা যায় গনমার্ডগ 
হইতে এই নামমালা গৃহীত হয় নাই। তথাপি ঘটক- 
দের নিজন্ব উপকরণ হইতে যে নামমাল! উদ্ধৃত হইয়া.ছ 
নুদিংহের উক্তির সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল আছে এবং 
একটি মুলাবান্‌ অতিরিক্ত তথ্য আছে যে, চণ্ীদাসের 
নামাত্তর ছিল যচীদাস। 
সময়ের হিসাবে বাধা না থাকিলেও এই চণ্তীদাসকে 
প্রীকফকীর্তনকারের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার বিন্দুমাত্রও 
হেতু বিগ্মান নাই। বড়ু চণ্তীধাস বিশ্রুতকীন্তি, ফুলিয়ার 
মুখটিবংশীয় কবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতুদ্পুত্র ছিলেন, অথচ 
৫০০ বৎসর-মধ্যে একথা ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিল না, 
ইহা কল্পনার অতীত। অশ্বপতি এবং সম্ভবতঃ তীহার 
পুত্র চণ্তীদাসও ফুলিয়ানিবাদই ছিলেন, নিশ্চিতই নানুর- 
নিবাসী ছিলেন না। বিষ্যাবিতরণে স্থরদ্রমসদৃশ সর্বস্ব 
ভট্টাচাধ্যশিরোমণি এই চত্ডিদাসের প্রশস্তিক্লোকে তঁ হার 
একটি মাত্র “কৃতি"র (অর্থাৎ গ্রন্থের ) উল্লেধ আছে-_ 
"অলঙ্কারটীক1”। এস্থলে হৃপিংহ সম্ভবতঃ কাব্যপ্রকাশ- 
দীপিকাকাবের সহিত শি পূর্বপুরুষের ভ্রান্তিমূলক অভেদ 
কল্পন! করিয়াছেন, কিনব! বস্তরতই চণ্ডিদাসরচিত অপর একটি 
অলঙ্কারটীক। ছিল। এস্থলে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে, কুল- 
পঞ্জীর প্রমাণবলে *বড়ু” নামে নিকষ্টঙ্জাতীয় এক ব্রান্ষণ- 
শ্রেণী বিদ্যমান ছিল--বড়ু চণ্ীদাসও এঁ জাতীয় ছিলেন, 
বাটীয় প্রভৃতি উচ্চজাতীয় ছিলেন না, মনে করাই যুক্তিযুক্ত। 
প্রমাণটি উদ্ধৃত হইল :-_বন্দ্যঘটীয় বাবলাবংশে নরাইজ 
বিপ্রদাস ৯৭ সমীকরণের কুলীন ছিলেন ( ঞরবানন্দের মহা- 
ংশ ১২৪ পৃ) তাহার অনাতম পুত্র বিদ্ানন্দ_-তৎপুক্ন 
জগন্নাথের কুলবিবরণে আছে, “অস্ত কন্যা রাজা নিধিচ্পেি 
নীতা তেন সর্বনাশঃ” (বঙীয় সাহিত্য-পরিষদ্দের .৮১৫খ 
পুথির ২২ পত্র, অম্মদীয় জয়স্তীপুরের পুথির ৩৩৭।১ পত্র )। 
এস্কলে পরিষদের পূর্ববোদ্ধত পুথিতে (২১০২ সঃ, ৩২ পত্র ) 
অতিরিক্ত বিবৃতি আছে। বথা, “পশ্চাৎ কনা! শুঙ্গো- 
মুখোটা রাজনিধিচন্দট্রে নীতা সা কন্যা "বড়ুশ্রোত্রিয়” ৮ ৮ % 
(অক্ষর অস্পষ্ট) পণ্ডীতে নীতা সর্বনাশঃ মোড়শ্বরবাসী-*1” 
রাজ! নিধিচন্দ্র মলুটি-রাজবংপের পূর্বপুরুষ এবং প্রায় ১৫৫০ 
গীষ্টাব্ধে বিগ্তমান ছিলেন ।* 


৯ »ইশ্রনারারণ চটোপাধায রচিত “মলুটরাজবংশ” ওন্কে (১৩২৮), 


লিখিত হইয়াছে, (পৃ ১৯-২*) বংশের “কয়েক পুরুষ উত্তরাধিকারীর 

নাঁষ” পাওর়। বায় না। অথচ আমর! একাধিক কুলপঞ্জীতে সম্পূর্ণ বংশা- 

বলী পাইয়াছি। প্রথমাংশ বধা, মুখ আহিতের অধস্তন ১১শ পুরুব 

তবানন্দ খ!_রাজ! বসন্ত-_রাম সাহা--রাজ! নিধিচন্্র-_রাজ! উদয়চন্্ 

»৫ও রাজ! রাম রায় )- রাজ! জর়চজ্জ ও বেশীচন্ত্র রাজ! বসন্তের পৃষ্ঠ- 

94895988594 আলাউদ্দিন সেন 
। 


ও 
কতিবাদ সম্বন্ধে গবেষণা শতাধিক বর্ষ পূর্বে অতি 

কৌতুকজনক ভাবে আরস্ত হইয়াছিল। আন্দুলরাজ- 
সংগৃহীত “কায়স্থকৌন্তভ" গ্রন্থের প্রথম সংখ্যায় ( প্রকাশ- 
কাল ৩ শ্রাবণ, ১২৫১) লিখিত হুইল, “কীন্তিবাদ পত্তিত 
গোড়কায়স্থ ছিলেন” (৩/* পৃ.)। পরবর্তী ৫ ভাত্রের *পূর্ণ- 
চজ্দঞ্রোদয়ে" কৃত্তিবাসের ওঝ! উপাধির প্রশ্ন উিত হইলে 
২৭ ভাপ্ররের পপূর্ণচন্দ্রোদয়ে* উত্তর লিখিত হইল যে, ওঝা 
*ওষ” কায়স্থ, যাহাদের সমাঞ্জ ছিল “ফুলে খড়দহ'_-প্রমাণ- 
স্বরূপ জগন্নাথ প্রসাদ বন্থমন্ীক-রচিত 'বাজতরঙ্গ' ও “কায়স্থ- 
হিতার্ণব গ্রন্থের নাম লিখিত হইল (পৃ.৯)। অতঃপর 
হত্শ্চন্্র মিত্র 'কবিকলাপ” গ্রন্থে এবং তদৃষ্টে হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিতে? ( শ্রী: ১৮৬৯, পৃ. ২৫) লিখিলেন, 
*বিষবৈদ্য ও ভূতপ্রেতাদির মন্ত্রজ্জ ব্যক্তিকে ওঝা কহে; 
বোধ হয়, মুরারি একজন বিখ্যাত ওঝা ছিলেন” ইত্যাদি। 
পরে হরিশ্চন্্ মিত্র স্বয়ং এই নিতান্ত 'ন্রমাত্বক, ব্যাখ্যা 
সংশোধন করেন এবং সর্বপ্রথম গায়ক-সম্প্রদায়ের নিকট 
জানিয় কৃত্তিবাদের পরিচয়ন্থচক কবিতা! প্রকাশ করেন £-- 

মুরারি নামেতে ওঝ! ছিলেন কাশীবাসী। 

করিলেন বসবান ফুলিয়াতে আসি 

হইলেন তাহার পুত্র বনমালী নাম। 

* রামভক্ত অনুরক্ত নানা গুণধাম ॥ 

বাপ বনমালী ওঝ!| মাঁণ্‌কি উদরে। 

কৃত্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে ॥ 

কৃত্তিবান প্রানিবান অঙ্ৈত ভান্কর। 

. সবে হুপন্তিত অতি নানা.গুণধর ॥ ইত্যাদি 
(৬কৃত্তিবাদের পরিচর সংগ্রহ, ১ জ্যেষ্ঠ ১২৭৭, পৃ, ৬ এবং 
মিত্রপ্রকাণ)।* 

কবিচবিতে (পৃ. ২৮) কত্তিবান আকবরের সময়ে গ্রষ্টীয 
যোড়ণ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 
রামগতি ন্যাক্বরত্বের মতে (১ম সং পৃ* ৭৫) অন্থমান 
"১৪৬০ শকে [ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ] বামায়ণের রচনা হয়”, 
অর্থ[ঘ মুকুন্বরামের চণ্ডীরচনার জিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বের । 
এই মতই রাজনারায়ণ বস (পৃ. ১৫) গ্রহণ করেন । নগেক্জ- 
নাথ বন্ধ ১৩০* সনে সব্বপ্রথম বাট়ীয় কুলপঞ্ধী হইতে 
কৃত্তিবাসের বংশ উদ্ধার করিয়া ১৪১* হইতে ১৪১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে তাহার আবির্ভাবকাল স্থির করেন (বিশ্ব- 
কোব, ১ম সং, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৩৩৬ ও ৪০২ ); পরে বঙ্গবাপী 
ও জয়ভূমি (চৈত্র ১৩০১) পত্রিকায় অন্রূপ আলোচন! 


*  হুরিশ্চন্ত্রের কৃত্তিবাস পুপ্তিকার শেষে তদ্রচিত প্বঙ্জভাষ! এবং 
বঙ্গীয় সাহিত্যিবিবরণণ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় (“১ম খণ্ড ররবিত 
হইতেছে" )। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল মনে হয় ন!॥ [ও 


৩৪৮ 





প্রবালী 


১৩৫৬ 





ত পা 


হয়। দীনেশচন্দ্র সেন তাহার যৃগাস্তকারী এ্রস্থের ১ম (ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থে, ২য় সং, পৃ. ৮৫-১*৬, কুত্রাপি 


সংস্করণেই ( ডঃ ভট্টশালী ২য় সং লিখিয়! ভুল করিয়াছেন ). 
ক্কত্তিবাসের আত্মবিবরণী মুদ্রিত করেন ( পৃ. ৬৭-৭১) এবং 
কৃ্তিবাসের কাবারচনার কাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ 
খ্ীষ্টাকের মধ্যে ( অর্থাৎ রাজ! গণেশের বাঙ্গত্বকালে ) নির্ণয় 
করিয়াছিলেন (পৃ. ১২৮)। অতঃপর প্কাত্িবাস পণ্ডিত” 
শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে ( সা-প-পঃ ১৩০৪, পৃ, ১১৭-৪২ ) কুল- 
শাস্ের প্রামাণ্যবাদী প্রফুল্পচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তর 
আলোচন! করিয়া আহ্মানিক ১৩৩৫ গ্রীষ্টাব্ধে কৃত্তিবাসের 
জন্মকাল গণপনা| করেন (পৃ. ১৩৪)। তাহার প্রবন্ধের 
পরিশিষ্ট (পৃ. ১৪২-৪৯) আত্মবিববনীটি পুনমূ্দ্রিত হয় এবং 
নগেন্দ্রনাথ বঙ্থ মন্তব্যে ( পৃ. ১৫০-৫৭ ) কৃত্তিবাসকে ১৪০৮ 
হইতে ১৪২০ গ্রীষ্টান্দের লোক বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রফুল্প- 
চন্্রই সর্বপ্রথম ঞ্রবানন্দের মহাবংখ হইতে মূল কুলকারিকা 
উদ্ধৃত করিয়া (পৃ. ১২৫) কৃত্তিবাস ও ঠাহার ভাইদের নামু 
মুদ্রিত করেন এবং আত্মবিবরণীর অনেক কথাই বে 
কুলগ্রস্থের সহিত মিলিতেছে তাহ লক্ষ্য করেন (পৃ.১৪৯)। 
কত্তিবাদ প্রভৃতির ওঝা উপাধি হইতে গঠ্াহার উপর 
মৈথিলদের দাবি হইতে পারে, আমাদের এইবূপ ধারণা 
ছিল--সম্প্রতি তাহা ফলিয়াছ্ছে। এডুকেশন গেজেটে (২৩ 
বৈশাখ, ১৩৫৬) পৃ, ৯-১৬) শ্রীকমলাকান্ত পাঠক পরাশর- 
গো এক মৈথিল কৃত্তিবাস ওঝার সন্ধান দিয়াছেন, বর্তমান 
বংশধরের উর্ধতন দ্বাদশ পুরুষ, বাড়ী জেলা বীরভূম । এই 
কৃত্তিবাসেরও পিত1 বনমালী এবং পিতামহ মুরারি। এই 
কৃত্তিবাদই বংশধরদের ও লেখকের মতে রামায়ণকার-_এবং 
বাড়ের ফুলিয়ানগর হইল বীরভূমের অটহাসস্থিত শ্রীশ্রী ফুল্পরা 
মহাপীঠ। রামায়ণকার ছুইঞ্জন কৃত্তিবাসের অন্ততরও ইনি 
হইতে পারেন বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে । নানা স্থানের, 
বিভিন্ন কালের বহু লেখক পুথিতে চক্রান্ত করিয়া মিথ্য 
“মুখটি-বংশ” লিখিয়াছেন এবং ফুলিস্ানগরীর "দক্ষিণ-পশ্চিম 
চেপ্যা বহে গঙ্গা! স্থরেশ্বরী” বর্ণনাটি মিথ্যা স্বীকার করিলে , 
রাঢ়ের অগঙ্গা দেশে কৃত্তিবাসকে টানিয়া লওয়া যায়। 
কিন্তু এক পুরুষের গড়পড়তা ৪* বৎসর ধরিয়াও মৈথিল 
কুত্তিবাপের জন্মা ১৪৬০ খ্রীষট সনের পূর্বে হয় না। 
কৃত্তিবাসের অভ্যুদয়কাল ধাহাদের মতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের 
কাছাকাছি, তাহারা সকলেই-_নগেন বহ্থ-দীনেশ সেন- 
প্রফুন্নচন্্র-ট্টশালী-_কুলশাস্ত্রের উপকরণ সাদরে বিশ্গেষণ 
কৰিয়াছেন। ফাহাদের যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানসম্মত গ্রণালীতে 
বিচার করা ত দুরের কথা, যে ভাবে লব্বপ্রতিষ্ঠ গবেষকও 
কুলশান্ত্ের প্রতি জাজ্ল্যমান অনাদর এবং অবজা! প্রার্শন 
করিয়! তাহা প্রবনবপূর্বক সমস্তই গোপন করিয়া গিয়াছেন 


পৃর্বেষ প্রবন্ধনিচয়ের উল্লেখ নাই ), মনে ৪য়, সকল দিক 
সম্যক বিবেচন। করিয়। সিদ্ধান্তনির্ণয় এই শ্রেণীর লেখকের 
কামা নহে-_একদেশদশী হইয়া ভ্রমপ্রমাদ জীয়াইয়া রাখা! 
এবং স্থ্টী করাই ধেন ইহাদের কাহ্য। ৮ বৎসর পূর্বে 
পক্তিবাসের কুলকথ। ও কালনির্ণয়” প্রবন্ধে (সা-প-প, ৪৮, 
পৃ. ১০৫-২০) কুলশাস্ত্রো্ত ত্সমূহ সাধ্যমত বিচার করিয়া 
আমরা দৃঢ়ভাবে দিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, নরলিংহ ওঝাকে 
দ্ুজমর্দনের সভায় ১৪১৮ সনে টানিয়া আনা “একেবারেই 
জলস্ভব” (পৃ, ১১৪)। ভঃ দেনের গবেষণাপন্ধ সিদ্ধান্ত এখনও 
হইল এই বে, নরপিংহের পৃষ্ঠপোষক “দম্জমর্দিন ছাড়া আর 
কেহ নহেন* (পৃ. ৯৭)! আমাদের যুক্তি গুলির পুনরাবৃত্তি 
না করিয়াও ( পূর্ব প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য) এস্থলে ভঃ সেনের 
মারাত্মক ভ্রম স্বল্লপাঠী বালকের বোধগমা হইবে । দহুজ্- . 
মর্দন ১৪১৮ খ্রীষটা্ে জীবিত ছিলেন, ভঃ সেনের মতে 
নরসিংহ তখন 'বয়স্ক” এবং তৎপুত্র গর্ভেশ্বরের বয়স খুব বেশী 
হইলে ৪৮ ধর! যায় । তাহা হইলে গর্ভেশ্ববের জন্ম হয় 
১৩৭০ সনে (তৎ্পূর্কে নহু), গাহার ক্গোষ্ঠপুর মুরারির 
১৩৯৫ সনে (একপুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া ), মুরান্রির পঞ্চম 
পুত্র বনমালীর ১৪৩০ সনে এবং রুভিবাসের জন্মের উর্ধতন 
সীমা হয় ১২৫৫ শন। যুক্তিযুক্ত গণনায় আরও অনেক 
পরে, ১৪৭৫-১৫০* সনের মধ্যে, পড়িবে । কারণ, আমরা 
একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, বাঙলার শিক্ষিত ব্রাহ্মণ 
পরিবারে কম্মিন্‌ কালেও ২৫ বৎসরে এক পুরুষ পাওয়৷ 
যায় না, পাওয়। যায় ৩০-৪০ বংসবে (লা-প-প, ৪৮১ পৃ. ১১৮, 
নী, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ২৩৬-৪৩7 এ, ভাদ্র ১৩৫৪, পৃ. 
৫০৭ প্রভৃতি )। ুতরাং “বছ্দসে সনাতন-রূপ কৃত্তিবাসের 
এক পুরুষ পরের লোক” (ডঃ সেন, পৃ. ৯৮) না হইয়া এক 
পুরুষ পূর্বের হইয়া পড়েন। উর্দধদ্কের গণনায় ডঃ সেনের 
ভ্রম আরও অনেক মারাত্মক । নরসিংহ ওঝা! হইলেন 
লক্ষণসেনের অণ্ভবেককালীন প্রথম সমীকরণের প্রথম 
কুলীন আহিতের প্রপৌত্র- লক্্রণমেনের অভিষেক ১১৭৮ 
সনে ধরিয়া তৎকালে আহিতের বয়স নৃযনপক্ষে ২৮ ধরিলেও 
ভাহার জন্ম হুয় ১১৫* সনে, কিছুতেই তার পরে নহে। 
আর, দস্থজমর্দনের সময়ে নরসিংহের বয়স বদি চূড়ান্তভাবে 
১০০ বৎসরও ধরা যায়, তাহা হইলে৪ এক পুরুষের গড়- 
পড়তা৷ হয়" ৫৬ বৎসর! পাবিবারিক ইতিহানের ক্ষেত্র 
ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা--৪ পুরুষে প্রায় ৩-* বৎসর! 
অথচ বাহাদের মতে ৪ পুরুষে এক শতাবী মাত্র হয়, 
তাহাদের সাবধান লেধনাগ্র হইতে ইহ! বাহির হইতে 
পারিল। | 


ছা 


বাংলার আদিকবি-্ভর্তীদাস ল। কৃত্তিবাস? 


৩০, 





কুলশাস্ত্রের গহন বন হইতে উদ্ধার কম্িয়া আমরা! 
কত্তিবাদের' ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু নৃতন তথ্য 
প্রবন্ধাত্বরে প্রকাশ করিয়াছি ( ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, 
পৃ. ৫৩৬৩৪ )। ক্কত্তিবাসের পাণ্ডিত্যের উপাধি “পণ্ডিত* 
ভাহার মাতামহের পরিচয়, তাহার বিবাহ, বংশধার! ও 
৪ কন্তার পরিচয় এ প্রবন্ধে দ্রষ্টবা। ছুইটি তথ্যের গ্রমাণ- 
বলে তাহার জন্মা আমরা এ প্রবন্ধে চতুর্দশ শতাববীর 
তৃতীয় পাদে ( ১৩৫০-৭৫ গ্্ীঃ মধ্যে ) নির্ণয় করিয়্াছি। 
তন্মধ্যে একটি তথ্য আবগ্ককবোধে পুনরালোচিত হইল। 
“কাজিবিজীয়-বাজপণ্তিত* কুবের রচিত ভাস্বতীব্যাখ্যার 
বচনাকাল ১২২৯ শকাব ( ১৩০৭-৮ খ্রীঃ [001870) 0916079, 
অে, 90. 83-86 দ্রষ্টব্য )। বাচ়ীয় কুলপঞ্জীতে (পরিষদের 
২১০২ সং পুথির ৫৪।১ পত্র) এই *কাং কুবের রাজ- 
পর্ডিতে্র নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, বন্দ্যঘটায় 'বৃহদ্জপাশ 
₹ণীয় উৎসাহ-পুত্র খান্থুর কুঙললবিবরণে । এই বান প্রথম 
কুল্লীন মহেশ্বয়ের অধস্তন যঈট পুরুষ এবং কুবেরও প্রথম 
কুলীন কৃষেের অধন্তন ষষ্ঠ পুরুষ বলিয়া অন্মিত | কুবেরের 
জন্ম ১২৭৫ সনে ধরিয়া এবং তিন পুরুষে এক শতাবী 
ধরয়া প্রথম কুলীন কষ্ঝ-মহেষশ্বরের জন্ম হয় অনুমান ১১১৯ 
সনে-অর্থাৎ প্রৌঢিবয়সে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে 
(১১৫৮-৭০+-) প্রথম কুলীনদের মধ্যে ইহাদের অস্ত ুক্তি 
সময়ের হিসাবে সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিল। কুবেরের 
গ্রস্থরচনাকাল ( ১৩০৭-৮ শ্রী) সুতরাং সমগ্র কুলশাস্ত্বের 
একটি সুদৃঢ় ভিত্তি যোগাইতেছে । কুবেরের পিতা রবি 
২৩ সমীকরণে এবং বানর পিতা উৎসাহ ২* সমীকরণে 
সম্মানিত হইয়াছিলেন (ঞ্রবানন্দের মহাবংশ ুষ্টব্য)। 
স্থৃতরাং ২১ সমীকরণে সম্মানিত ( মুরারি ওঝার পিতা) 
গ্ডেশ্বর ইহাদের সমসাময়িক হইতেছেন এবং কুবের-বান্থ- 
মুরারিও সমসাময়িক প্রতিপন্ন হন। অর্থাৎ মুরারি ওঝার 
জন্মও ১২৭৫ সনে অন্রমান করা যায়, বরং কিছু পূর্বে হওয়! 
সম্ভব, কারণ বাস্থ ছিলেন তাহার পিতার অষ্টম পুত্র, মুরারি 
জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও ছুই সমীকরণ 
পরবর্তী । কৃত্তিবাসের জন্মকালে মুর্বারি জীবিত ছিলেন, 
বয়স ১০* ধরিলেও ঠাহার পৌত্রের জন্ম ১৩৭৫ সনের পরে 
হইতে পারে না। মুরারির পিতামহ নরসিংহ যে নিঃসন্দেহ 
দচ্ুজমাধবেরই পাত্র ছিলেন তাহার অভিনব প্রমাণরূপে 
ইহা গ্রহণীয়। * 

উল্লিখিত কুবেরের অধস্তন বষ্ঠ পুরুষ “বিষুধ্দাল সিন্ধান্ত 
ভট্টাচার্য” ত্থপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমপির সহাধ্যারী এবং 
বযশোহর-মলীকপুরের 'দোহাকরা' ভট্টাচার্যবংশের আদি- 
পুরুষ ছিলেন : নামমাল! বথা, কুবের-_শত্রত্ন পণ্ডিত-_ 


নীলক্ পঞ্ডিত-_বিপয় পণ্ডিত-ধবাধর পঞ্ডিউ-_বিষুপান 
(পরিষদের উক্ত পুথি ৩১৮১ পত্র)। শিরোমণির জনাব 
অনুমান ১৪৬*-৬৫ সন (সা-প-প, ৫০১ পৃ. ১৩-১৫ )$ 
স্থতরাং তাহার প্রপিতামহ-স্থানীয় কৃতিবাসের জন্ম হয় 
১৩৬৪-৬৫ সনে। 

কুলগ্রন্থে কত্তিবাসের কালম্ছচক এ জাতীয় তথ্য অনেক 
আবিষ্কার করা যায়--পূর্ববপ্রবন্ধে একটির বিবৃতি প্রদত্ত 
হইয়াছে । এস্থলে অজ্ঞাতপূর্বব অপর একটি মুল্যবান তথ্য 
বিবৃত হইল। মৃরারি ওঝা! ৩৪ মমীকরণের কুলীন ছিলেন 
এবং এ সমীকরণের প্রথম কুলীন ছিলেন মুখ-বিকর্তনবংশীয়্ 
গোবিন্দ (মহাবংশ, পৃ. ৩৮-৯)। এই গোবিন্দের অধস্তন 
যষ্ঠ পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত ঠৈতন্তপার্যদ *ম্বরূপগোস্বামী” ঃ 
বংশাবলী যথা, গোবিন্দ--পৃর্থীধর_গঙ্গাগতি--ঞ্জিতামিত্র 
»-প্রমোদন স্তায়াচার্ধ- +পুরুঘোত্তমাচার্ধ্য “সঙ্লাসী” নামাস্তর 
স্বরশগোস্বামী (পরিষদের ১৯১৫খ সং পুথির ৩৬৬১ 
পত্র, ২১০২ নং পুথির ৪৬০।২ পত্র)। ন্বরূপগোম্বামীর 
কুলপরিচয় এই প্রথম আবিষ্কৃত হইল-_সক্ধ্যান গ্রহণের পূর্বে 
তিনি গৃহী ছিলেন এবং তাহার এক পুত্রের নাম লিখিত 
আ'ছে “বিপ্রদাস* ( এ, ৩৬৬।২ পত্র )। এ স্থলেও কৃত্তিবাস 
স্বরূপগোস্বামীর প্রপিতামহ-স্থানীয় হইতেছেন এবং তিনি 
যে সনাতন-রূপের সমসাময়িক ছিলেন না, প্রত্যুত তাহাদের 
১০০ বৎসর পূর্ববর্তী ছিলেন, এ কথা এবশ জোর করিয়াই 
প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতলমাক্ষে বলা যায়। সভ্যসমাজের 
সর্বত্র ব্যক্তিবিশেষের কালনির্পয়াদি প্রধানতঃ পারিবারিক 
ইতিহাস দেখিয়া আলোচিত হুইয়। থাকে । বাঙ্গলার সহত্র 
সহন্র সন্ত্রস্ত পরিবারের পমৃদ্ধ বিবরণ হস্তলিখিত মূল 
কুলগ্রস্থে পুঞ্তীভূত হইয়া আছে। তাহ! স্বেচ্ছায় পদদলিত 
করিয়া যে কেহ গব্ষেণা করিবেন ভ্রমপ্রমাদের গর্তে হার 
পতন অবশ্থস্তাবী। কৃত্রিম রচনাপূর্ণ ভ্রমপ্রমাদবহল মুদ্রিত 
কুলগ্রস্থসমূহ আমাদের লক্ষ্যস্থল নহে। 

উল্লিখিত আলোচনার ফলে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪শ 
শতাব্দীর তৃতীয়পাদে নির্ণাত হওয়ার পর “আদিত্যবার 
প্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস” পঙ.ক্তিটির প্রকৃষ্ট উপযোগিতা ধর! 
পড়ে। কারণ গণনাদ্বার1 পাওয়! বায় এ পার্দে মাত্র তিন 
বৎসরে এঁ সংযোগ সংঘটিত হইয়াছিল--১৩৫২, ১৩৭২ ও 
১৩৭৫ স্ীষ্টাবে | মূরারির জন্ম বখন ১২৭৫ সনের পরে নহে, 
পূর্বে হওয়ারই সম্ভাবনা, তখন কত্তিবাসের জন্ম ১৩৫২ সনে 
হওয়াই অধিক সম্ভব--প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ধারিত 
১৩৩৫ সন তাহা হইতে বেশী দূরবর্তী নহে । এতদনুসানে 
কম্তিবাস নিঃসন্দেহ চশ্তীদাসের পূর্ববর্তী হইতেছেন এবং 
১৩৭২-৫ সনে জন্ম ধরিলেও তিনি বড়জোর চণ্তীধাসের 


১৪ 


ঠিক সমসাময়িক হন, পরবর্তী নহেন। স্তয়াং বাজলার 
আদিকবির আসনে আমর “বড়ু শ্রোত্রিয়" চণ্ীদাসের 
পরিবর্ষে ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় সবম্বতীর বরপুত্র “পণ্ডিত” 
উপাধিধারী কৃত্তিবাসকেই বসাইতে চাই। তাহার 
পৃষ্ঠপোষক দরাজ] গৌড়েশ্বর*, তীহার পিতৃব্য নিশাপতির 
পৃষ্ঠপোষক "রাজা গৌড়েশ্বর,” কিন্বা! রাজপণ্ডিত কুবেরের 
পোষ্টা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে আবিষ্কার না হইলে 
অনন্তকাল বাদবিতণ্ত চপিতে পারে। কৃতিবাস দনুক্জ- 
মর্দিনের সময়ে জীবিত ছিলেন কোন সন্দেহ নাই। 

কত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতম পুথিতে € ১৫*২ শকে 
অন্ুলিখিত ) পুশ্পিকায় একটি বিশেষণপদ আছে যাহার 
উপর কাহারও দৃষ্টি এ যাবৎ পতিত হয় নাই-_“হইতি 
ভরিবৎসপণ্ডিত' গ্রাকিপ্তিবাসবিরচিতং |” প্বংসপণ্ডিত পদটির 


প্রবাসী . 


১৬৫৬ 


ব্যাখ্যা! আমাদের মতে এই । পাঠসমাপ্তির পর 
কত্তিবাসের উপাধি হইয়াছিল “পণ্ডিত”, সাধারণত; কোন 
রাজা বা রাজপুরুষের সভায় সলম্মানে এইকপ উপাধি প্রদত্ত 
হইত। কৃতিবাস ধাহার সভায় উপাধি পাইয়াছিলেন 
ঠাহার নাম ছিল *শ্রীবংস।* এইকপ প্রথার আর একটি 
উত্রষ্ট উদাহরণ আছে। ক্থবিখ্যাত রায়মুকুট (যাহার 
প্দচন্দ্রিকাটীকা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়) সর্বপ্রথম 
প্রাজ্যধর* নামক জল্লালদীননৃপতির মন্ত্রীর নিকট «আচার্য্য 
ও “কবিচক্রবর্তী” উপাবিছদ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন_-রায়- 
মুকুটের কোন কোন টাকার পুম্পিকায় “বাজ্যধরাচাধ্য* পদ 
দৃষ্ট হয় (7. . ০ আসা, 09. 457-8)1 আশ্রয়দাতা 
ও আশ্রিতের এইরূপ সংযুক্ত মাম--উ্ীবৎসপপ্তিত ও রাজ্য- 
ধরা চার্ধ্য--হৃল্ল হইলেও মনোহর ও হ্থরুচির পরিচায়ক। 





ব্রিটিশের বিচার 
জীকুমূদ+গুন মল্লিক 
বিচারনিষ্ঠ বলিয়া বড়াই দুর ভবিষ্যতের চক্ষে-_ 
করেন ব্রিটিশ জাতি, শুধু মহাপাপী হলে জলক্ষ্যে, 
কতটুকু তাতে হুখ্যাতি-__আর বিচারাতঙ্ক-বীজাণু বাহন 
রঃ কতখানি অথ্যাতি। বিজয়ী ভাগ্যহত। 
বিচার যা দেহ শুধু শ্বেত, চেতোদপ রি 
নিবি প্রতিফলিত কি হতে পারে পেখা 
ও তাদেরি জ্ঞাতি। অতাভানেররদও 
যারা জোয়ান ভিজা স্বার্থের নামে এতো! বলিদান! 
ফরাসী বীরাঙ্গনা, নাহিক বুক্-ুক্তির স্থান 
বিচার করিয়া কাহারা করেছে নু ” 
ভাপ লালা সব ত্যজিয়াছ-_লজ্দা ত্যজে৷ না, 
যে বিচার এক পাপ-প্রহসন, রা রি 
শুনি কলুষিত হয় দেহমন, 88 
বীভৎস সেই জঘন্তার জিবন নি 
বহি ৃ বিবেকীর সংযম ? 
নন্দকুমারে" ফাসি দিল যারা গুহামানবেরা ভাল বরফ, 
তাদেরো বিবেক আছে? রচে না স্কায়ের বধ্যমঞ্চ, 
ওকে যদি বল স্কায় 1__অন্ায়__ হত্যাই করে-_ প্রবঞ্চনার 
স্পৃহনীয় ওর কাছে। জআাড়ম্বরটা কম। 
ওকি কদর্য বিচারের রূপ ! পূর্বপুরুষ হন্থ ছিল বলো-_ 
হীন কুৎসিত বিষ বিজ্ধপ,__ জানি না সত্য কিনা? 
ও বিচারে মরে দেবতা মানুষ ও মত গ্রহণে সঙ্গেহ হয় * 
অনুরই কেবল বীচে। বিশেষ প্রমাণ বিনা। 
কি পেলে জাপান, ওই জার্ানী হই নিশ্চিত-_-তবু মনে ভাবি__ 
পরান্ধিত অবনত ? হেসে মেদে লবে তোমাদের দাবি 
বিচায় যাঁতাছা-_প্রতিহিংসায় জমাগত- তব বংশধর! 
- টম বমে'রই মত। . হেরি বিচায়লেক্স চিন] |. 


পতঙ্গ 
পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্ধা 


পরদিন সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়। ফিরিয়া শচীনবাবু শুনিলেন 
বৌমা জিনিষ ছুইটিই বৈকালে দিয়া গিয়াছে । মীর! তাহা 
রাখিয়! দিয়াছে নির্ভয়ে এবং সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ৷ মীরা শুধু 
কহিল, কোথায় রাখবে ভাল করে রাখ-__ 

কতকগুলি পুরানো পরীক্ষার খাতা তাকের উপর ছিল, 
শচীনবাবু ইস্তাহারগুলি তাহার মাঝে রাখিয়া আগ্নেয়াগ্রটিকে 
উপরে একটা স্থানে সংগোপনে রাখিলেন। কেবলমাত্র 
বসিয়াছেন ঠিক এমনি সময়ে ধলাদের দলের রঞ্জন আসিয়া 
উপস্থিত । সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে, কিন্ত এই ছেলেটি আশ্র্ধ্য 
উপায়ে ধরা পড়ার হাত হইতে বাচিয়া গিয়াছে । দারোগা- 
হত্যার পরে সে নিকটবর্তী এক আত্মীয়বাড়ীতে ছুই-চার দিন 
থাকিয়া পরে আসিয়াছিল-_ 

রপ্তন প্রশ্ন করিল, সত্যদা কেমন আছেন ? 

শচীনবাবুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সত্যর বিশর্ণ 
শুফ মুখখানা, সঙ্গে সঙ্গে সহান্থভূতি ও করুণায় তাহার হৃদয় 
আর্্ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ভাল নেই, আমাশয় 
হয়েছে আর সে পারে না। 

__অন্ুখ বেশী? 

-_না, তবে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, অথচ কোথাও 
একদিনের জন্তে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, চারিদিকে হয় 
পুলিস না৷ হয় রাজভক্ত প্রজা_ 

--আর কতদিন পারবেন এমনি করে ? 

আমিও তাই বলেছ তাকে, আর এমনি করে পালিয়ে 
বেড়িয়ে লাভ কি? এ জাতির সবাই জড়বুক্ধি, স্বার্থপর, অলস, 
আত্মকেন্িক- পরাজিতের মনোবৃত্তি আর আত্মসম্মান-জ্ঞানের 
অভাব এদের মজ্জাগত-_ 

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরে রঞ্জন অকন্মাৎ প্রশ্ন 
করিল, সত্যদা! কোথায়, তার কাছে যাওয়া ছাড়া ত কোন 
কাজ নেই আর-_ রঃ 

জন্মগত ভাবে শচীনবাবু বলিলেন, আজ রাত্রের প্রীমারে 
বরিশাল যাবে, যদি বাইরে থাকতে পারে তবে হুয়ত কর্ধ- 
ক্ষেত্র খুঁজে পাবে। | 

_-জামিও তা হুলে বরিশালই যাই-__ 

* রগ্জন আলোচনাকে যেন অনাবস্তকরপে এবং অত্যন্ত 
ক্াকশ্মিকভাবে সংক্ষেপ করিয়া উঠিয়া গেল। 

রবপ্তন চলিয়া যাইবার পর' শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ হুইল 
কথাটা বলিয়! ফেলিয়া ভাল হয় নাই, এতদিন ত অমন তুল 
তাহার হয় নাই। রঞ্জন চলিয়া গেল এমনি ভাবে যেন সে 


একটা কিছু হদিস পাইয়াছে-_তার উপর, ধলাদের সঙ্গে বহু 
নিরপরাধ লোকও জেলে গিয়াছে__কিস্ত এ ছেলেটি 
কারাদণ্ডের হাত হইতে ঝঁচিয়া গিঘ্নাছে__কেন ? সন্দেহ 
ঘনীভূত হইয়! উঠিল, রপ্রনের পশ্চাদনুসরণ করিবার উদ্দেস্টে 
শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন কিন্তু রাস্তায় সে নাই, 
কিন্ত এত শীদ্র গেল কোথায়? তিনি একটু আগাইয়া জাসিয়া 
মোড়ে ফাড়াইলেন, বড় রান্তায়ও নাই-_একটু এদিক ওক 
চাহিয়া দেখেন রঞ্চন চায়ের দোকানে খাবার খাইতেছে, 
মণিবাবু দোকানে বসিয়া আছেন। 

শচীনবাবু ফিরিয়া! আসিলেন বিমর্ধভাবে-__-এত বড় একটি 
ভুল তিনি মুহূর্তে করিয়া বসিলেন কেমন করিরা ? ইহার 
পেছনে যেন রহিয়াছে নিয়তির হজ্জের বিধান। মীরা প্রশ্ন 
করিল, কি হ'ল? 

--সত্য বোধ হয় কালই ধর] পড়বে | 

__ভালই ত, তার যা শরীরের অবস্থা তাতে সে-ই ভাল 
হবে । 

শচীনবাবু যেন সান্ত্বন! পাইয়াছেন এমনি ভাবে বলিলেন, 
হয়ত ভালই হুল । বৃথা! আর কেন? 

মীরা বলিল, তুমি ছুঃখিত হচ্ছ কেন ? সে ভালই হয়েছে। 

শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন, কিন্ত মীর! জানিল 
নাকেন? 


পরদিন বেলা ১২টার মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল সত্য 
প্রমারঞ্টেশনেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। ওখানকার লোকের! 
তাহাকে মাল্যভূষিত করিয়! জয়ধ্বনি করিয়াছে । এই বাহবা! 


, ও জয়ধবনির শিক্ষল সঞ্চয়কে হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়! ছে 


কারাগারের প্রবেশদ্বার পার হইয়াছে । 

যদিও ইহাতে বিমর্ষ হইবার ইথেষ্ট কারণ নাই তবুও 
দেশসেবক কারাবরণ করিয়াছে এই সংবাদ পাইবার পরই 
শচীনবাবুর মনটা অত্যন্ত বিষন্ন হুইয়! পড়িল। মিস্‌ রায়ও 
সংবাদটা জানিয়াছেন, কিন্ত কেমন করিয়! শচীনবাবু স্বীকার 
করেন যে এ ব্যাপার তাহারই অনিচ্ছাকৃত তুলের পরিণাম । 
সারাটা দিন একটা অব্যক্ত অস্বন্তিতে কাটিয়া গেল__মিস্‌ 
রায়ের সহিত দেখা করিতে যেন লক্ষা করিতেছিল। 

সন্ধ্যার কিয়ংক্ষণ পরে অকন্মাৎ রিজিয়া আসিয়া প্রণাম 
করিল। প্রণাম করাটা দেখিয়! তিনি একটু বিশ্মিত হইলেন। 
প্রশ্ন করিলেম, কি? 


৩১২ 


প্রবার্সী 


১৬৫৬ 





স্ছ'দিদ পড়াতে ধান নি, তাই ভাবলুম আপনার অন্ুখ 
ফয়েছে। 

--মা ভালই জাছি-__শীনবাধু, তাকাইয়া দেখিলেন 
স্াস্তায় রলিজিয়ার একজন বান্ধবী দীড়াইয়া আছে। 

ওঃ ওদের ডাকো, বাইরে রয়েছে-_ 

না, আজ শেষরাত্রে আপনার বাসা সার্চ হবে তাই 
খলতে এলাম । যা আছে সরিয়ে ফেলুন-__ 

-কেন? ৯ 

--সত্যদদার কাছে আপনার আংটি পাওয়া গেছে-_ 
আপনার ছাত্রের! সনাক্ত করেছে। 

--ওঃ ভাল কথা_ 

রিজিয়া চলিয়া! যাইতে .যাইতে দরজার নিকট হইতে 
প্রশ্ন করিল, কাল যাবেন ত? 

-ষ্থ্যা, যদি শরীরটা ভাল থাকে। 

রিজিয়! চলিয়! গেল- শচীনবাবু আশ্চর্য হইলেন । এই 
মেয়েটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ধর্ট্দের | কিন্তু কেমন আতন্তরিক- 
তার সহিত এই সব কাজের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে, কিসের 
জন্ত বৈপ্লবিক কাজে তার এত অহ্থরাগ | এমন সুন্দরী, এমন 
চমৎকার ম্বতাব। মেয়েটি বিধর্মী না হইলে যেন তিনি থুণী 
ছইতেন। 

যাহাই হোক এ সংবাদটা ভাল নয়, এখন অকারণ গ্রেপ্তার 
হুইয়! মীরাকে বিপন্ন করিবার কোন মানে হয়না । আজ 
রাত্রেই যেমন করিয়াই হোক ওটাকে সরাইতে হইবে । কিন্ত 
কোথায়? একমাত্র মিস্‌ রায় ছাড়া আর কে আছে? আর 
সত্যর গচ্ছিত বন্তকে রক্ষা কর! তাহার কর্তব্য ধর্ম । 

মীরাকে তিনি সবই জানাইলেন-__ 

মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন 
শচীনবাবু। কোথাও এতটুকু মেঘ নাই। স্বচ্ছ সুন্দর 
জোছনায় পৃথিবী ঝলমল করিতেছে__-শচীনবাবু পরিপূর্ণ 
জোছনা দেখিয়া একটু যেন হতাশ হইলেন। আজ যেনিবিড় 
অন্ধকারেরই প্রয়োজন । 

জাহারাদির পর মীরা ও শচীনবাবু নীরবে বারান্দায় 
ঘসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন দিবালোকের মত নুপরিস্ফুট 
জ্যোৎস্ায় শচীনবাবু ধেন সাহস পাইতেছিলেন না। কিছুক্ষণ 
বাদে রাত্রি প্রায় একটার সময় কতকগুলি খও মে প্রদীপ্ত 
গোলকফের মত চাদের উপর দিয়! ক্রুত ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। 
পৃথিবী একটা ঘোলাটে ক্যোৎস্বায় অন্বচ্ছ হুইয়! উঠিল। 

শচীনবাবু বলিলেন-_দাও ত মীরা, এখনই যেতে হবে-_ 

মীরা আধেয়াম্্ আনিয়া দিল, শচীনবাবু মনে মনে 
ভাবিলেন যদি তেমনিই, হয়, না হয় আধ্রেয়াস্ত্র একবার 
ধ্যবহারই করিবেন । ব্যবহার-কৌশল তিনি না জানেন এমন 
নয়। তিনি শ্বল্লালোকে গুলি কয়েকটি ভরিয়া লইলেন এবং 


নীল রঙ্ডের একটা ছিটের জামা পরিয়া বাহির হইয়া 
পড়িলেন । 

রাস্তা নির্জন, কেহ কোথাও নাই। নগরী নিশ্চিপ্ত দুযুস্তির 
ক্ষোড়ে নিমপ্ধ। তিনি পিছনে, সামনে চাহিয়া চলিলেন-_ 
স্বক্লালোকিত চিরপরিচিত পথ-_গল্মমে ছই-একজন দোকানী 
বাহিরে বেঞ্চে শুইয়া আছে। কে যেন অদুরে বিক্কৃত কণ্ঠে 
গান করিতে করিতে ফিরিতেছে-_আনন্গের রেশটুকু যেন 
এখনও রহিয়াছে তাহার মনে । 

মোড়ের মাথায় পুলিস থাকে-_কিন্ত ছুর হইতে লক্ষ্য 
করিয়া দেখিলেন কেহ নাই। মোড়ের বিড়ির দোকানটা বন্ধ । 
সম্ভবতঃ কেহ নাই। 

.একখান! ঘন কালো! মেধ অকন্মাৎ চারিদিক অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন করিয়! দিল-_-পথ আর দেখ! যায় না। বিধাতার 
ইঙ্গিত মনে করিয়া! তিনি তাড়াতাড়ি মোড়টা পার হইতে 
অগ্রসর হইলেন । 

মোড়টা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন ঠিক এমনি সময় পিছন 
হইতে কে বলিল, ঠারিয়ে। 

শচীনবাবু হাতের অন্ত্রটিকে ভাল করিয়া ধরিয়া ফিরিয়া 
দীড়াইলেন। সেই কনেষ্টবলটি। সে আক্গও নোকরী ছাড়ে 
নাই। আজ রোদের পালা তারই। 

শচীনবাবু একটু ঘেন হতভঙম্বের মত দ্ীড়াইলেন__কি 
কর্তব্য বুঝিলেন না । কনেষ্টবলটি কহিল, আইয়ে মাষ্টারসাব-_ 
সেলাম । 


সে অত্যন্ত ভালমাছুষটির মত দোকানের আড়ালে তার 
চুলে গিয়া বসিল। শচীনবাবু অগ্রসর হুইলেন। অদুরেই 
বালিকাবিভালয়_রাস্তা হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া 
দেখিলেন_-কেহ কোথাও নাই। 

দেয়ালের পাশ দিয়া তিনি নিঃশবে পিছনে গেলেন-_ 
পুকুরপাড়ে ছোট গেট, কিন্ত প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। বহু কষ্ঠে 
উপরে উঠিয়া লাফাইয়৷ পড়িলেন- শব একটু হইল। 

কিন্ত আলো-_বোর্ডিং ঘরে | সর্বনাশ, ছাত্রীরা দেখিলে 
কি ভাবিবে |] তাহারা মনে মনে সন্দেহ না করে এমন নয়। 
গেট খুলিতে গেলেও শব হওয়! অনিবার্য । 

একটু ্ীড়াইয়া তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন, কোন সাড়া- 
শখ নাই। মনেহয় না যে কেহ জাগিয়া আছে। একটু 
একটু করিয়া বোর্ডিঙের জানালার নিকটে আসিলেন-_একটি 
ছাত্রী আলে! হবালাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এইমাত্র । 

শচীনবাবু স্বস্তির সঙ্ষে আগাইলেন। মিস্‌ রায়ের ঘরে স্ব 
আলো! ছলিতেছে, মশারির ভিতরে তাহার ঘুমস্ত দেহখানা 
আলোর পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট । কিন্তু মশারি হাতে নাগাল 
পাওয়া যায় না-_জ্বানাল! হইতে চুরে । 
-. উঠানে একখান! পাকাটি জোছনায় চিক চিক ফাসসিতে- 


জা 


ছিল, সেটি লইয়া তিনি মশারি তুলিয়া মিস্‌ রায়ের পায়ে একটা 
খোঁচা দিলেন । মিস্‌ রায় ধড়মড় করিয়া! উঠি বসিলেশ। 

শচীনবাবু স্বছক্ে ফছিলেন, দরজা খুলুম। 

-ফে? শচীমবাধু? 

শষ্থ্যা। 

মিস্‌ রায় দরজা! খুলিয়া দিতেই শচীনবাবু চুকিয়া 
পড়িলেন। বলিলেন, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেন নি এই ঢের। 

"-_কক্া উচিত ছিল, অমনি করে খোচা দেয়! কি 
ব্যাপার-- 

শচীনবাবু কহিলেন, “এতদিন পরে এসেছে আমার আজি 
অভিসার রাত্রি? । 

--অভিসারে এসেছেন? যাক্‌ সে কথা, কিন্ত ব্যাপার 
কি? এত রাত্রে এভাবে জাসার হেতুটা কি বলুন দেখি ? 

শচীনবাবু কহিলেন, সত্যর গচ্ছিত ধন নিয়ে এসেছি । আজ 
ভোরে আমার বাসা সার্চ হবে। আপনার এখানে রাখতে 
হুবে। | 

- কোথায় রাখব-_- 

_সে আমি রাখছি। শচীনবাবু গুলি বাহির করিয়া 
কাগজে পুরিলেম। 

- কোথায়? 

_-বাথরুমে ত টালির ছাদ? 

-হ্থ্যা 

--তবে, আলো ধরুন । 

মিস্‌ রায় আলো ধরিলেন। শচীনবাবু রুয়ো৷ ও টালির 
মাঝে জিনিষগ্ডলি সাবধানে রাখিলেন। নামিয়া আসিয়া 
বলিলেন, গচ্ছিত ধন, রাখবেন- আর বিশ্বস্ত ব্যক্তি পেলে 
দেবেন। 

_ষ্থ্যা, এখন আনুন তাড়াতাড়ি । 

চেয়ারে বসিয়া শচীনবাবু বলিলেন, বন্ুন, একটু জিরিয়ে 
নি! 

একটু পরে রহভ করিলেন, এখন কেউ দেখে ফেললে 
বেশ মজা হয় না ? . 

_কি আর হবে? বনাম ত! তা হতে কি আর বাকী 
আছে। কিন্ত আমার পক্ষে দুনাম-ছুনণাম সবই এক । 

_খাক্‌-_খবর বলুন-_ ও 

শচীনবাবু আনুপুধ্িক সবই বলিলেন । সত্যর কাহিনী 
ও.তাহাদের বীচাইবার জন্ত বৌমার সর্পদষ্ হওয়ার অভিনয়ের 
কথ] বলিয়া ক্ষান্ত হছুইলেন। যখন ছুই জনেই কথাবার্তায় 
মশগুল হইয়া! উঠিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে উপরের টিনের 
চালের উপর চড় বড় করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরত্ত করিল। 

- বেশ হ'ল, এখন যাবেন কি করে? 

- সা হয়ে থাকি । 

মী 


গজ 


৩১৩ 


সাত থে প্রায় তিনটে 
. শস্বটিতে আমার যাওয়া আটকাবে একথা কাব্ডে 
পারলেন। 
_ষ্থ্যা, তাও ত বটে, আপনাদের গতি যে অপ্রতিহত্ত। 
যাক্‌, আপাততঃ চা করি, খান্‌ তার পরে ঘা হয় হযে। 

--কিসে চা করবেন ? 

-শব হবে যে! 

-_না স্পিরিট ল্যাম্প। 

চায়ের জল গরম হুইতে লাগিল । শচীনবাবু বলিলেন, 
সত্য বলেছিল সেদিন, আমার একসঙ্গে ধরা পড়লে সে 
খুব আনন্দিত হ'ত । আমারও তাই মনে হচ্ছে। 

জল ফুটিলে মিসেস্‌ রায় চা তৈরি করিলেন...চা খাইতে 
খাইতে শচীনবাবু বলিলেন,_বেশ লাগছে কিন্তু স্থাম কাল 
সবই মনে মোহজাল বিস্তার করবার উপযোগী। 

__আপনার লন্দ! করা উচিত ছিল-__নিঃসম্পর্কীয়! একজন 
মহিলার শয়নকক্ষে গভীর রাত্রে ঢুকে--প্রীমতী রায় হাসিয়া 
উঠিলেন। 

লঘু হান্ক-পরিহ্বাসে চা পান সমাপ্ত হইল- তখনও বির 
বির করিয়! বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীমতী রায় ঘড়ি দেখিয়! 
বলিলেন, সাড়ে তিন। 

_স্থ্যা উঠি-__আর দেখা হবে কি নাকেজানে? জেলে 
যেতেই হবে বোধ হুয়। 

শচীনবাবু হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। গরতী বায় 
জিজান্গ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়! রহিলেন, কিন্তু 
শচীনবাবু তথাপি কিছু বলিলেন না। অশিমা প্রশ্ন 
করিলেন, জাপনার কি শীঙ্ঘই জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা 
আছে? . 

-_ সী, মনে হচ্ছে অতি সত্বর, মেহাত কিছু না পেলেও 
পুলিস ছাড়বে না__-সত্যর কাছে আমার আংটি পাওয়া গেছে, 
আমান ভক্ত ছাত্রের! তা সনাক্ত করেছে-_কাজেই-_ 

শচীনবাবু হঠাৎ আবার চুপ করিলেন, একট! চিন্তা তাহাক্স 


“মনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তৃলিয়াছিল, মীরা ও খোকানন কি 


হইবে-__কেমন করিয়া তাহারা! ঝাচিয়া থাকিবে? যাছার! 
সাহায্য করিতে পারিত তাহারা আজ কারা-প্রাচীরের 
অন্তরালে- যাহারা বাহিরে তাহারা নিশ্চিন্তে দিন গুজরান 
করিতেছে । কতকগুলি কর্থার গ্রেপ্তারের সুযোগে যাহাদের 
দোকানের খরিদ্ধার বাড়িয়াছে তাহারা নিয়তই কামনা করি- 

তেছে তাহাদের কারাবাসের মেয়াদ দীর্ঘ হোক ।...শচীনবাঘু 
কবিকে লাগলেন, শাকের খোকা শী ইছাদের 
ফি গতি হইবে? 

প্রমতী রায় বলিলেন, কি ভাষছেন ? 


১৪ 


প্রধা্ী 


১৩৫৬, 





সে কথা বললে আপনি হয়ত জামাফে সিটি ঘলে 
মনে কয়বেন। . .. 

-না, খোকাদের কথা ত! আমি (বেচে থাকতে 
তার কষ্ট পাবে না, হিরভিহিডি হযে রনি খ্রি 
জয়যুক্ত হোন্‌। ৃ 

-জয়-পরাজয়ের কথ! জানি না সত্যর ॥ কথাই বলি, 
একটা কিছু করতে হবে বলে সে কাজে নেমেছে, আমিও 
নামতে বাধ্য হয়েছি, ওদের দেশগ্রীতি আর আস্তরিকতাকে 
শ্রদ্ধা! করি বলে। 

স্থির বিশ্বাসের সুরে অণিমা! দেবী কহিলেন, কিন এই 
ত্যাগ, এই সেবা, ব্যর্থহতে পারে না, জগতের ইতিহাসে 
কখনো! তা হয় নি-_ 

- শ্হুয়ত তাই। অঞ্জলিরা রইল প্রয়োজন হলে তাদের 
দেখবেন - 

_ক্থ্যা জানি। 

_ শন্ীবনে আর দেখা হবে কিনা কে জানে] তবে 
জাপনাকে ভুলবো না । 

-_যেখানেই থাকুন, আপনার জন্তে আমার সহান্বসুতি 
চিরকালই থাকবে ।...অপিমার চোখ ছুটি আসন্ন বিদায়ের 
ব্যথায় অশ্র-জাপ্লংত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া শচীন- 
বাবুকে প্রণাম করিলেন, তারপর সদর দরজাটি খুলিয়া 
দিলেন। শচীনবাবু রাস্তায় পড়িয়া একটু আগাইতেই দেখেন 
রঞ্জন এত রাজে ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় ঘুর ঘুর করিতেছে। 
শচীনবাবু চমকাইয়া উঠিলেন__-তবে ত কিছুই গোপন 
মাই। 

বাড়ী যাইয়া শচীনবাবু বোধ হয় একটু ঘুমাইয়াছেন হঠাৎ 
কিসের শবে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সবে স্ুর্ষেযাদয় 
হুইতেছে- পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে__ 

খানাতল্লাসী চলিতে লাগিল অতি নির্্মভাবে। বালিশ 
ছিডিয়। তুল! বাহির করিল, তোশক কাটিয়া! দেখিল, চাল, 
ভাল, গুড়, 'তেল মিশাইয়া দেখিল-_কিছুই বাদ গেল না, 
তাহার পরে পরীক্ষার কাগজের ভিতরে “বাহির হইল 
কংগ্রেসের ইন্তাহার-__ধ্বংসাত্মবক কার্ধ্যের প্ররোচনা । 

শচীনবাবুত্র হাতে হাতকড়া দিয়া বিজয়গর্কে পুলিসের 
লোকেরা তাহাকে লইয়া চলিল । রাস্তার ছই পাশে বু লোক 
ভিড় জ্বমাইয়াছে। কেহ বিন্ময়ে, কেহ করুণায়, কেহ উল্লাসে 
চক্ষু বিষ্ষারিত করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। অত্যন্ত নিঃশবে 
নীরব জনতার কোৌতুকদৃষ্টির উপর দিয়া শচীনবাতু চলিয়া 
গেলেন কারাগারের অন্তরালে । | 

শচীনবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, এখনও তাহার বাক্ে 
১২৫০ আাছে। পাঠকদা! একটি পয়সা রাখিয়া সন্তানকে 
আশীর্বাদ ফরিয়াছিলেদ। “বেঁচে থাক্িফূ'। তাছা্া সত্যই 


রঙ 


বাঁচির়া ছিল, তিনি মনেই তুলনায় তো বিয়া সম্পত্তি রাধিকা 
যাইতেছেন- বিবেচনা করিয়া ঘেন হষ্ট হইয়া উঠিলেন | 
ভাবিলেন, ভগবান জঅবস্তই মীরা জার .খোকাকে বাঁচাইয়া 
রাখিবেন। আর যর্দি নাই রাখেন তবে তাহার কি রুরিবার 
ক্ষমতা আছে? তিনি ত নিমিভমাত্র - 

শচীনবাধু চলিয়া! যাইবার পর মীরা ঘরে ঢুকিয়! চোখের 
জল ফেলিতে লাগিল । কতদিন ধরিয়! অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
সে এই পৃহকে সাজাইয়াছিল। প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অপরির্সাম 
স্বেহ দিয়া সে আপনার করিয়াছে, মুহুর্তে তাহা নষ্ট হইয়া গেল 
নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে । যীরার মনট। অত্যাচারীদের 
উপর বিদ্রোহে নির্শ্ম হইয়া! উঠিল-__সব পুড়িয়া ছাই হইয়া 
যাইরে, এত দন্ত অত্যাচারের শান্তি পাইতেই হইবে । 

কিন্ত মীরার এ নিক্ষল ক্রোধ__পরাঞজিতের অভিশাপ 
মাত্র। 

কয়েকদিন পরের কথা । 

মিস রায় মাঝে মাঝে আসেন, খোঁজখবর লন। খোকা 
তাহার সহিত বেশ জমাইয়া লইয়াছে_-তাহাকে পিসিমা 
বলিয়া ডাকে । মাঝে মাঝে সে পিসিমার সহিত বেড়াইতেও 
যায়। মাঝে মাঝে সে প্রশ্ন করে-_বাবা কোথায়? 

মিস রায় বলেন, কলকাতায় বেড়াতে গেছেন শীগগিরই 
আসবেন। 

--কবে আসবে? 

_-কাজ্জ শেষ হলেই আসবেন। 

সেদিন মীরা ভাত রাবিয়া খোকাকে ভাত মাখিয়া 
দিয়াছিল। খোকা! নানারূপ বায়না করিয়া অবশেষে এক- 
গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল, 
মীরাকে নানারপ প্রশ্ন আরম্ভ করিল। মীরা তাহাদের পানে 
না তাকাইয়াই উত্তর দিল, জানি না। 

নানা প্রশ্ত্ের একমাত্র “জানি না” এই জবাব পাইয়া জনৈক 
অত্যুৎসাহী পুলিস-কর্খচারী খোকার সামনের ভাতের থালাটা! 
বুটের আঘাতে বাহিরে ফেলিয়া দিল- মীরা খোকার হাত 
ধরিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়! দীড়াইল। পুলিসপুক্গব 
সদন্তে ভাতে ভরতি মাটির হ্বাড়িটায় পদাঘাত করিয়া! চূর্ণ 
করিয়া দিল। 
। মীর! চাহিয়। দেখিল-_হুঠাং চোখ ছুইটি তাহার বাধিনীর 
হিংশ্রতায় ভরিয়! উঠিল, রাগে আক্রোশে ফুলিতে হলিতে সে 
বলিল, আপনারাও মান্য | 

জবাবের অপেক্ষ! না করিয়া সে পাশের বাড়ীতে চলিযা 
গেল। পুলিস বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া চলিয়া গেল। 

মীরা আসিয়া দেখে তাহার বাক্স ভাক্ষা, কানের ছলজোড়া, 
বিবাহের জাংটিটি ও মগ টাকা কিছুই নাই। 

মীক্সা আর একবার কাদিল--একান্ত অসহায়ের--মত। 


মাক: 


গাঙজ 


১২ 





থে ভাবনায় মীরা শ্রকগিন শিহরিয়৷ উঠিশ কি করিবে, কেমন 
করিয়া খোকাকে লইয়া থাকিবে, এই অবস্থার সম্মুখীন 
হইয়া! তাহার সে ভাবনা! দূর হইয়া গেল। তাহার শুধু 
মনে হুইতে লাগিল এই অত্যাচারের প্রতিবাদ না করিয়! 
বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই ভাল । ক্রোধে ছঃখে 
ক্ষোভে সে নাগিনীর মত ফুলিতে লাগিল। 


স্তামলী অঞ্জলি বৌমা ও মীরা সেদিন একত্র সমবেত হইল । 
পেট্রোল টিন ছুইটি এখনও রহিয়াছে, সেগুলিকে লাগানো 
প্রয়োজন । ছইটি দল-__একটি শ্তামলী ও মীরা আর একটি 
বৌমা আর অঞ্জলি__প্রথম দলের লক্ষ্য মুলি বাশের বেড়াঘেরা 
খড়ের পুলিস ব্যারাক, দ্বিতীয় দলের লক্ষ্য পোষ্টাপিস-_সেও 
অহ্রূপ ঘর। কলসী ভরিয়! পেট্রোল লইয়া! যাইবার সুবিধা 
আছে, কারণ উভয় স্থানেই টিউবওয়েল আছে এবং মেয়েরা 
সন্ধ্যার পরে সেখানে জল আনিতে যায়। 

পোষ্ঠটাপিসের পূব ও দক্ষিণ দিক দিয়া এবং পুলিস 
ব্যারাকের দক্ষিণ দিয়া বড় রাস্তার পাশের খরত্রোত খালটি 
প্রবাহিত। আর একটি খালের জলধার! ব্যারাকের পিছনের 
খানিকটা জঙ্গলের পাশ দিয়া বহিয়া & খালে পড়িয়াছে-_ 
উভয়ের মিলিত জলরাশি বড় রাস্তার পুলের নীচে দিয়া যাইয়া 
একেবারে মাঠে চলিয়া গিয়াছে । সেখান হইতে একটা ছোট 
রাস্তা বৌমাদের বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াছে ঠিক হইল-_কার্ধ্য 
সমাধা করিয়া সকলে জলে ঝাপ দিবে কলসী লইয়া এবং এক 
স্থানে মিলিত হইয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে গিয়! উঠিবে-__ আর 
যদ্দি কার্য সুসম্পন্ন নাই হয় তবে অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে। 

পুলিস-ব্যারাকের সামনেটা কাটা তারে ঘেরা, কিন্ত এ 
খালটি থাকায় পিছনট] উন্মুক্ত । 


পারিপার্ধিক ও কার্ধ্-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচন! .শেষ 
হুইলে বৌমা মীরাকে কহিল__আপনার আর গিয়ে কাক 
নেই, অন্ত কিছু না হলেও গ্রেপ্তার অবশ্ঠস্তাবী ৷ খোকা রয়েছে, 
তাকে দেখবার ত কেউ নেই। 

মীরা কহিল-_ খোকার জনেই আমাকে যেতে হবে, 
খোকার ভাতের থালা যারা পা দিয়ে মাড়িয়েছে, তাদের উপর 
প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে । স্বামী-পুত্র নিয়েই মেয়েদের 
সংসার, ষদি তাদেরই এ দশা, তবে আমার "বেঁচে থেকে 
কিফল? 

অঞ্জলি কহিল-_তবুও চিন্তা করা দরুকার, আমরা ত 
যাচ্ছি__ এ 
* মীরা দৃঢ়তার সহিত জানাইল, সে যাইবেই । অত্যাচারে 
মানুষ এমনি ভাবেই মরিয়া হইয়া উঠে, নহিলে কে তাবিতে 
পারিত মীরার মত ভীরু কৃলবধূর মনে এমন হুর্ছয় সম্বল 
আসিয়া! দেখ! দিবে । 


_ অঞ্চলিরা প্রতিবাদ মারিয়া ফহিল--আচ্ছা- গে দেখা 
যাবে । আগে খোঁজখবর নিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করা যাকৃ-- -- 

সকলে চলিয়া গেলে মীরা অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া 
রহিল- তাহার মনের জাকাশে প্রচণ্ড বঞ্চা যেন রহিয়! রহিয়া 
গর্জাইতেছে। থোকার কি হুইবে,সে কেমন করিয়া বাচিবে, 
অসহায় শিশু কি করিয়া এই অন্থ্দার পৃথিবীতে আত্মরক্ষা 
করিবে এ সব চিন্তা সে ক্ষণিকের জগ্ভও করিল না, সে কেবল 
ভাবিল-_আগুন দিতে হইবে-_ আগুনে পুদ্চিয়া উহার! মরুক, 
যদি নেহাতই বাঁচিয়! যায়__তাহা হইলেও পুড়িয়া মরিতে 
পারে এই আশঙ্কা যেন উহাদের রাত্রির নিদ্রাকে হরণ করে । 
এই একমাত্র চিন্তা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 

মীরা স্থিরসংকপ্প হইয়া উঠিয়! ফাড়াইল-__খোকা খাটের 
উপর অঘোরে ঘুমাইতেছে। মীরা নিদ্রিত পুত্রের কপালে 
চুহ্বন করিয়া কহিল_্বেচে থাকো-_সত্যর মত বীর হুও। 

সেদিন সন্ধ্যার পর এক ফালি চাদ উঠিয়াছিল, কিন্ত 
সঞ্চরমাণ মেঘে তাহা অন্পষ্ট ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে। 
রিজ্িয়াদের বাড়ীর পিছনে তাহারা যখন সমবেত হুইল তখন 
ঈষৎ রাত্রি হইয়াছে__-পথে বৈকালিক ভ্রমণার্থীর সংখ্যা ধীরে 
ধীরে'কমিয়া আসিয়াছে। 

আজ্ শ্যামলী, অগ্রলি ও বৌমা আসিয়াছে দেশপ্রেমের 
উত্তেজনায় মাতিয়া, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ 
জানাইতে হইনে এই আকাঙ্ষা লইয়া, কিন্তু মীরা আসি- 
যাছে প্রতিহিংসার অন্ধ উন্মাদমা লইয়া__অন্সশিক্ষিত! 
গৃহস্থ-ঘরের বধূ, আদর্শের প্রতি অনুরাগ তাহার মাই, 
কিন্ত তাহার ভিতরের প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা প্রচণ্ড বেগে 
বাহির হইয়া আসিবে । সামনে যাহা পায় ভাবী থ্াস 
করিবে। 

যথাসময়ে রিজিয়! তাহাদের গৃহের পিছনে পেট্রোলের 
টিন বাহির করিয়া দিল--ছুইটা কলসীতে তাহা! ভরিয়া! উহারা 
বিভিন্ন পথে রওনা হইল । 

পোষ্ঠটাফিসের পিছনে ও পুলিস-ব্যারাকের : সাম্‌নের 
টিউবওয়েল পাড়ার মেয়ের! সন্ধ্যার সময় যায়, পানীয় জল 
লইয়া আসে-_কাজেই সন্দেহের কিছু ছিল না। শীরান্ন কাকালে 
পেট্রোল ভর্তি কলসী-_-আজ তাহার এতটুকু তয় নাই 
প্রাণ তাহার যায় যাক, কিন্ত আগুন দিতেই হুইবে...তাহার 
বুকে আজ তুর্দয় সাহুস__একমাত্র ভাবনা রাজাকে রগ: 
সে তাহার পিসির কাছে থাকিবে । 

ব্যারাকের সামনের টিউবওয়েলে স্ঠামলী তাহার ক্লনী 
ভরত করিয়া আবার শুন্ত করিল। রাস্তায় কদাচিৎ লোকজন 
যাইতেছে-_হুঠাং রান্ভাটা ঘেন জনশুন্ত হুইয়াছে, মীরা অত 
দেখে নাই-_সে শ্তামললীর ইঙ্িতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া 
চলিল। 


২১১৩ 


ব্রধাসী 
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“ "পিছনের অন্ধকারে ভাহার) আসিয়া! ঈড়াইল-_শ্থানটি 
অজন্বর জঙগলাকর্ণ, ব্যায়াফের ভিতরে ফে একজন সেপাই 
খাটয়ায় শুইয়া নাকি দুরে ভজন গাহিতেছে। 

গ্কামলী কহিল-_আমি পেট্রোল ছিটিয়ে দেই এই ছ্েঁচা 
বেড়ার গায়ে আপনি দেশলাইয়ের কাঠি ছেলে ছুঁড়ে দেবেন-__. 
আয় সঙ্গে সঙ্গে কলসী নিয়ে ধাপিয়ে পড়বেন জলে-__ওরা 
গুলি করতে পারে-_ 

গুলি করবে? 

স্থ্যা, ওদের উপর এখন এমনি হুকুমই আছে। 

স্ামলী প্রস্তত হইয়া পেট্রোল ছিটাইতে যাইবে এমনি 
সময় একট! হৈ চৈ__সঙ্গে সঙ্গে আর্ত কণ্ঠের হিরা হালে 
জাগুন-_ 

লোকনের ছুটাছুটি হড়াছড়, চারিদিকে তুমুল কলরব । 
মীরা সহর্ধে কহিল-_পোষ্ঠাপিসে ওরা লাগিয়েছে তা হলে-_ 

ভামলী কহিল--স্্যা--জার দেরি করবেন না, এই 
অবসর, সব ছুটেছে ওদিক পানে । 

ভজনগান-রত লোকটি “কেয়া কেয়া করিতে. করিতে 
বাহির হইয়া গিয়াছে । ্টামলী কলসী হইতে বেড়ার গায়ে 
পেট্রোল ছিটাইয়। দিল, কলসী নিঃশেষ হইলে কহিল-_লাগান 
যৌঙ্গি-__ 

কিন্ত ওরা যে ঘরে নেই__ 

--না থাক্‌ লাগান, পেট্টোলের গন্ধে সব এসে পড়বে-_ 

মীরা দেশলাইয়ের কাঠি ঘালাইয়! ফেলিয়! দিল_দেখিতে 
দেখিতে সমস্ত ঘর অগ্লিষয় হইয়া! উঠিল,. আগুনের লেলিহান 
শিখা দেখিতে দেখিতে আকাশকে রক্তাত করিয়া! ফেলিল-_ 

স্তামলী কছিল-_নাহুদ-_ু্ে সে জলে ঝাপ দিয়া 
পড়িল। 

মীরা অপুর্ব জানন্দে চাহিয়! চাহিয়া দেখিতে লাগিল 
-আগুন। ছিটা বেড়! পার হইয়া আগুন খড়ের চাল 
ধরিয়াছে, একটা বাশের গিট সশবে ফাটিয়া গেল। পরম 
উল্লাসে সেমনে মনে বলিল-__ছুনুক, আরো! ছলুক:.. 
অত্যাচার, লু্ধত|, সব পুড়িয়া ছারখার হইয়! যাক, ক্ষমতার 
ত্য পড়িয়া ভন্মীতূত হোক-_ 

মীর! জলে বীপ দিতে তুলিয়া গিয়াছে__আগুনের লেলি- 
হান শিখার দিকে চাহিয়! সে যেন স্বপ্র দেখিতেছে-_ খোকার 
খালা যাহার! লাখি দিয়া, ফেলিয়া! দিয়াছে তাহারা! পুড়িয়া 
মরিতেছে-__তাহার সঙ্ষে পুড়িতেছে অত্যাচার, বিচার, 


আর-সকল গ্লানি ।..' মীরা! হর্ধে গর্ধো 'সফলভায় আন্মপ্রসাক়ে 
অভিভূত হইয়া পাথরের সৃত্তির মত ঈাড়াইয়াই রছিল-.তাহান্ন 
কানে আসিতেছে যেন অত্যাচারীর হাহাকার, আর্ত, ক্শ্বর, 
করুণ ক্রন্দন-__অগ্রিদগ্ধ নিরুপায়ের ভয়াবহ চীংকার। 

ছুষ্‌ করিয়া রাইফেল গঞ্ধিয়! উঠিল-__সঙ্গে সঙ্গে মীরা 
পড়িয়া গেল। কি হইয়াছে সে জানে না-_একটা উত্তপ্ত অগ্বি- 
শলাকা যেন অকন্মাৎ তাহার দেহ ভেদ করিয়! চলিয়া গিয়াছে, 
কিন্ত কোথায়-_বুকে, পেটে না মাথায় বুবিতে পারিতেছে 
না। অসহনীয় যাতনায়, আর্তন্বরে সে ডাকিল, শ্বামলী, 
খোকা, থোকা-_শরীরের কোন একটা স্থান যেন ভিজা নে 
হাত দিয়া দেখিল, সারা হাত রক্তে ভিজিয়! গিয়াছে, 
আগুনের আভায় তাহা ঘোর রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছে-_ 
তাহারই বুকের রক্ত-_হোক, সে প্রতিশোধ লইয়াছে। 

মনে মনে সে বলিল, বেঁচে থাকিস খোকা, শিক 
প্রতিশোধ নিতে তুই বেঁচে থাকিস। 

অত্যন্ত ব্যাকুল আর্তকঞ্ঠে সে আর একবার ডাকিল, 
থোকা-_- 

তাহার পর সে আর কিছু জানে না। রঃ 

রক্তে তাহার ক্ষীণতন্থ প্লাবিত হইয়া! গিয়াছে। সবুজ 
ঘাস, পৃথিবীর মাটি ভিজিয়! রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে-_-এই 
নৃতন নয়, যুগে যুগে পৃথিবীর মাটি এমনি ভাবে কতবার 
রক্তাক্ত হইয়াছে, অগ্নিকুণ্ডে কত স্বত পতঙ্নের ভন্মত্তপের উপর 
গড়িয়া! উঠিয়াছে এই সভ্যতা |... 


চারিপাশের আগুন নির্বাপিত করিবার জন্য সহশ্রাধিক 
ব্যক্তি সমবেত হইয়া! কলরব করিতেছে, কিন্ত যে আগুন 
ঘলিয়াছে তাহা নিবাইবার উপায় নাই। খড়ের ঘরের আগুন 
পরিব্যাপ্ত হুইয়াছে এক নিমেষে, তাহার উত্তাপের নিকটবর্জ 
হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাই নিরুপায় জনতা নিশ্টেষ্ট 
ভাবে দ্রীড়াইয়! কেবল দেখিতেছে। , 

কয়েক মুহূর্তেই সমুদয় গৃহ পুড়িয়া ভন্মে পরিণত হইয়! 
গেল- তাহার কিছুক্ষণ পরেই আসিল জোয়ার, নদীর জল 
প্রবল বেগে থালে পড়িল এবং আশেপাশের সব কিছু 
ভাসাইয়া অতি দ্রুত মাঠে নামিতে লাগিল । 

নির্জন দ্মন্ধকারে খালের জল কলকল করিয়া বহিয়া 
চলিল নিরুদ্দি নিয়ভূমির দিকে । 

ূ ক্রমশঃ 


ভেজাল ও নকল 
শ্রীরাজশেখর বু 


নন্দ গোয়াল! দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে 
আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, “বলেন কি বাবু, আপনি 
পুতনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ 
হবে যে।* 

বললাম, নখ নন্দ, দুধে অল্লস্বল্ল জল থাকলে আমি 
কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে । তোমার 
সঙ্গে আমার অনেক কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে 
ফেল।” 

নম্দ লোকটি লজ্জন। মাথা চুলকে বললে, “আজে, 
সেঝ পিছু মোটে আধ পো! জল দিই, পরিফার কলের জল। 
আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না ।” 

নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।' 

“আজে, এক পোর বেশী জল কোনও দিন দিই না, 
আমার এই গলার কষ্টির দিব্যি 

এবারে বোধ হ'ল নন্দ সত্য বলেছে। জিঞ্জাসা করলাম, 
“আচ্ছা, একেবারে খাটি ছুধ ক্রি দরে দিতে পার 1? 

'আজে, টাকায় তিন পো৷ দিতে পারি।, 

“বরাবর খাটি দেবে তো? হাত স্থড়মুড় করবে না? 

“তা কি বলা ষায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জলন৷ 
দিলে চলবে কেন, গরিব নোক। 

*আচ্ছা, যদি সরকার আইন ক'রে দেয় যে দুধের দাম 
বাড়াতে পার, কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে 
মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে ?” 

“তা হলে তো৷ ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ পের 
বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে । 

কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাটি দুধ তো! টাকায় এক 
সের পাওয়া যায়? 

নন্দ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, “খাটি কে বললে বাবু, 
মোষের ছুধ জল মিশিয়ে দেয় ।, 

“আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে 
না তো? 

নন্দ ঘাড় নীচু.করে হাসতে লাগল । 

“মনের কথা বলে ফেল নন্দ।» , 

“তবে বলি শুন বাবু । স্থবিধে মতন জর দিতেই 
হবে, এ হ'ল ব্যাবসার দস্তর। আবার ইনস্পেকটারকে 
খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। 
ছাপোষ! গরিব মান, এসব খরচ পোবষাতে হবে তো 1, 


এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হ'ল। ব্যবসার দস্তর 
অন্গসারে গোয়াল! সনাতন প্রথায় বথানন্তব জন দেবেই। 
যতই ইনস্পেকটার থাকুক, শহবের সমস্ত ছুধ পৰীক্ষা করা 
অসাধ্য । অবশ্য মাঝে মাঝে ভেঙ্গাল ধরা পড়বে, তখন 
ইনস্পেকটারকে খুধী করতে হবে, সে বিমুখ হলে 
জরিমানাও দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে 
বা অনেক ইনস্পেকটার বাখলেও সর্বদা নির্জল ছুধ মিলবে 
না। কয়েকজন ভাগ্যবান ধারা চোখের সামনে ছুইয়ে 
নিতে পারবেন তাদের কথা আলাদা । কোঅপারেটিভের 
ছুধে বেশী ভারতমা দেখ! যায় না, কিন্তু তাও নির্জল নয়। 


শিউরাম পাঁড়ে এককালে আমার বাড়িতে রাধত, 
এখন স্বাধীন ব্যাবনা করে। একদিন একটা টিন এনে 
বললে, “বাবু, বড়িয়া ইসা ঘিউ আনিয়েসি, সম্তা আছে, ছে 
টাকা সের, লিয়ে লিন। 

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাল! 
করলাম, “ভেঙ্গাল কতটা! দিয়েছ ? 

'বনম্পতি? আরে রাম বাম! 

“দেখ পাড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় 
রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে ভিলকও আছে। মিথ্যা 
বলে। না, পাপ হবে।, 

শিউরাম সহাস্তে বললে, 'গাওসে আনিয়েসি, গোয়াল! 
কি করিয়েসে সেতো মালুম নহি। বাকী. সে ভালা 
আদমী, সেরে আধ পৌয়ার বেশী মিশাবে না।* 

'তারপর তুমি কত মিশিয়েছ ? 

*সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পৌয়! 
মিশিয়েছি |” 

“চেহারা আর গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন 
পোয়ার বেশী ভেঙ্জাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই 
বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়! তিন "টাকায় এক সের 
হবে।” 

“এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন? 

'দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব ।, 


ছুধ-ধিএব কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ 
বাড়ানে! বায়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই 
বথাসস্ভব জল মেশানো হয়। ঘখিএর নকল আছে, কিন্ত 
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শিউরাম পাড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা 
যায়, ্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি 
কম। সেকালে বখন চির ভেঙ্জাল চলত তখন চেহারা 
আর গন্ধ খাটি ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিপত। আজকাল 
ওঘ্তাদ তি-বাবপায়ীরা একটু নরম দেখে ঘনতেল 
(৮5৭79895789 ০11) কেনে, তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং 
রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে । ঘিএর এসেন্স বাজারে 
খোজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতিতীব্র, 
একটু পচা ঘিএর মতন, এক সেরে কমেক ফৌোট! দিলেই 
সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স 
আরও ভাল, বাই-সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঝ। চীনাবাদাম, 
তিল, তিসি--যে তেল হখন স্হ্, তাতে অল্প এসেন্স দিলেই 
কাজ চলে। যাদের সাহুদ বেশী তার আরও সম্তায় 
মারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে গন্ধ দিয়ে 
বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাটা-বীজের মিশ্রণ সম্ভবত 
ইচ্ছাকৃত নয় । 
মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখ! যায়, ভেজাল ঘি- 
তেল বেচার জন্ত আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা 
হয়েছে। যাদের নাম ছাপ! হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকাশ- 
দীর। বার! বড় ঝড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও 
তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, তারা রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা 
করতে জানে । বদি সমস দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী 
বিজ্ঞাপনে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় তবে বদনাম. এবং 
খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-ব্যবসায়ীরা কতকট। শাদিত 
হতে পারে। সরকারী কর্তারা বদি এইটুকু ব্যবস্থাও না 
করতে পারেন তবে পোকে তাদেরও সন্দেহ করবে। 





রেশনে যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় ত1 আমাদের পূর্ব- 
পরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের 
মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা! কি কানাডা-অষ্ট্রেলিয়ার 
ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্ত ? সাধারণের 
সন্দেহ ভঞ্জন কর! বর্তার্দের উচিত। আটা কি শুধু গম- 
ঘবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্ত শন্তও থাকে? 
রেশনের আটায় ভূসির পরিমাণ অত্যধিক। তা কোথা 
থেকে আসে ? চালের যঙ্গে অনেক সময় এত পাথরকুচি 
আর ভূসি পাওয়। বায় ষে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। 
এই ভেজাল কেবথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তার 
নিশ্চয় বাখেন। জারা কি প্রতিকার করতে অপমর্থ, না 
গুঙ্গন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না ? অনেক 
দ্েশনের 'গ্বোকানে ভাল চালের বন্য! আড়ালে থাকে, 
বাছা বাছ। খন্দেরকে- তা থেকে দেওয়া হয়। 


প্রবাসী 
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.... কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ- 
স্টোন পাওয়া গিয়েছিল। কয়েক গ:ড়ি তেঁতুল বিচিও 
একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে 
কাগজে প্রকাশ কর! হয়, কিন্তু তার পরেই চুপ। অন্থু- 
সন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হ'ত? গুজবের উপর 
জনপাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলে-ধরা, শিল-নোড়ার 
রসম্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের- জলে সাপ 
প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাস্ত 
সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা কি সরকারের কর্তব্য নয়? 

জন-মেশানে। দুধের মতন ভেজাল-মেশানো চাল আর 
আটা না দিয়ে যদি খাটি জিনিন দেওয়। হয় তবে হয়তো! 
দাম না বাড়ালে চলবে না, কিন্ত তাও লোকের পক্ষে শ্রেয় 
হবে। অবশ্ত নন্দ গোয়ালা যাকে ব্যবসার দস্তর বলে তা 
একেবারে নিবারণ করতে হুবে, দাম বাড়াবার পরেও যেন 
ভেঙ্জাল না থাকে। 

চি ক ঝা 

নিত্যবাবহার্ধয বু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা 
যায়। অদময়ে বাঙ্গারে স্তপাকার সবুক্গ মটরের দানা 
বিক্রি হয়। সবুজ রঙে শুকনো মটর ছুবিয়ে বস্তাবন্দী 
হয়। পাইকারবা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে 
এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। 
অজ্জ লোকে তা কাচা মটরশু'টির দানা মনে করে কেনে । 
যেবরং দেওয়া হয় তাসবিধকি অবিষ কেউ ভাবে না। 
মিউনিসিপালিটি উদ্দাপীন, মার্কেটের ধারা অধ্যক্ষ তাদের 
সামনেই এই অপবস্ত বিক্রি হয়। মিষ্টাক্েও নানারকম 
বং থাকে, তা নির্দোষ কি না দেখা হয়না । ময়রাকে 
যদ্দি বলা হয়--রং দাও কেন.? সে উত্তর দেয়-খদোর যে 
বং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। বঙের 
প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে 
করে রং থাকাটাই দণ্তর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্তা 
দেশে খাচ্চের জগ্ত বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান 
আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে বত দিন তেমন 
ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ 
করা কর্তব্য। সরকারী এবং মিউনিসিপাল কর্তাদের 
উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে 
সতর্ক করা । 

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে 
জম! হয় তা শুকিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। 
এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি থেকে অল্লাধিক আরক (68867619] 
9) বার করে নেওয়ার প্র বাজারে ছাড় হয় । সব চেয়ে 
বেশী ভেজাল ও নকল চলছে উধধে। কুইনীন, এমোটন- 





গ্নাথ 


(জাল ও নফল 


১৯ 





জ্যান্বেনালিন প্রতৃতির লেবেল দেওয়! জাল খঁধধে বাঙ্জার 


ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালার! বিখ্যাত দেশী 
বিলাভী উধধ ও প্রসাধনদ্রবযের খালি শিশি ও টিন বেশী 
দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ী থেকে কেনে, জালকারী তাতেই 
ছাইভম্ব পুরে বিক্রি করে। অনেক ভন্্র গৃহস্থ জেনে-শুনৈ 
এই পাপ ব্যবপায়ের সাহায্য করে । এই সবজাল নিন 
ফুটপাথে বিস্তর দেখা যায়, বড় বড় দোকানেও পাইকারী 
দরে বিক্রি হয়। পাকিস্থানে এই কারবার অবাধে চলছে। 
আজকাল, কলকাতায় যে গান সরবরাহ হচ্ছে তার 
মন্বদ্ধেও অভিযোগ শোন যায় যে গ্যাস পূর্বের মতন নয়, 
তাতে হাওয়া মেশানো আছে। | 


: -ভেঙ্গাল ও নকল এদেশে নৃতন নয়। দেশী বিক্রেতার 
সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাটি 
জিনিসের জন্তু “সায়েব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই 
জাতিগত দুর্নীতিতে আমরা গ্লানিবোধ করি না। যুদ্ধের 
পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলি- 
যুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার দুক্ষিয়া বেড়ে 
গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জন- 
সাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক দায়িত্ববোধ কম, এক- 
জোট হয়ে আত্মরক্ষার উৎসাহ কিছুমাত্র নেই। সম্প্রতি 
আমাদের দেশে অনেক বীরপুকুষ ও বীরনারীর উদ্ভব 
হয়েছে। এরা ট্রাম-বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে 
মারে, মান্তগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক এবং 
স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়; কিন্তু ভেজাল, 
নকল, কালবাঙ্জার প্রভৃতি দুফর্ম সম্বন্ধে এরা পরম 
নিবিকার। শুধু অপংবম ও অশান্তির প্রনারই এদের 
কাম্য। . ূ্‌ 

কোনও অনাচার ধখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে 
নিধিবাদে তা মেনে নেম তখন অল্প কয়েকজন সমাজ- 
হিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ত হয়। সত্ীদাহ 
নিবারণ, জীশিক্ষার প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি 
এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্ব 
কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী" লোকের প্রয়োঞ্জন। তারা 
বদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ 
জিনিস বেচবার জন্ত সমবায়-ভাগ্ডার খোলেন, তবে দাম 
বেশী নিলেও ক্রমণ তাঁরা সাধারণের আহ্কৃলা পারেন। 
ষাদের প্রভাবে. অন্তান্ত ব্যবদারীও. তাদের দস্তর বদলাতে 
বাধ্য হবে। | ৃ 


. ছুভিক্ষ্রে সমন বিশ্বামিত্র গ্রাপরক্ষার জন্ত কুকুরের মাংস 
থেতে গিয়েছিলেন । আমাদের অভ্যন্ত অল্পের অভাব হলে 
অন্থকল্প খু'জতেই হবে, নিকুষ্ট খাস্তে তৃষ্ট হতে হবে। জন- 
সাধারণ অবুঝ, অনভ্যন্ত খান্তে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হবে 
না। ধার! ধনী ও জানী াদের কর্তব্য নৃতন বা নিকষ 
খান নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎনাহ দেওয়া। সরকার 
এইরূপ খাস্ের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অতু[ুক্তি 
বা মিথ উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। 
মিথা। প্রিয় বাক্যের চেয়ে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক 
বৎসর পূর্বে কোনও থান্ধবিণারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন ফে; 
ঘাস থেকে সন্তায় পুষ্টিকর খাগ্চ প্রস্তত হবে। সরকার যদি 
এরকম কাগুজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের 
পন্ধ! হারাবেন । চাল-আটা ছূর্লগ হলে লাল-আলু, 
টাপিওকা প্রভৃতির মপরক্ষ প্রচার করতে হবে? সঙ্গে সঙ্গে 
বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এই 
সব খাছ জীবনরক্ষা হয়, স্বাস্থাহানির আশঙ্কাও বিশেষ 
কিছু নেই । খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্ত এই দুঃসময়ে 
গত্যন্তর নেই। রঃ 


মন্প্রতি পঙ্ডিত নেহেরু জানিয়েছেন যে, কোনও এক 
ল্যাবরেটারিতে ভূট্রা! থেকে সিঙ্ছেটিক চাল তৈরির চেষ্টা, 
মফল হয়েছে * আঙ্গকাল অনেক রাপায়নিক ভ্রবা কৃত্রিম 
উপায়ে প্রস্তত হচ্ছে, যেমন নীল (1418০), কণ্ূর, মেস্থল। 
কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্ু, 
ফল বা প্রাণী প্রস্তত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। 
আম্ড়া থেকে আম অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন- 


. অসম্ভব, ভূট্র। থেকে চাল তৈরিও সেই রকম। পণ্ডিত 


নেহেরু যে বস্তর কথা বলেছেন তাকে 847089619 2809 
বললে সত্যের অপলাপ হবে, ত' 17086950100 710৩ বা! নবল 
চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওক। 
থেকে যেমন নকল নাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত কুট 
থেকে সেই রকমে চালের মতন দান! তৈরি হয়েছে, হয়তো 
প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের 
গুঁড়োও মেশানো হয়েছে । দেখতে চালের মতন হলে 
দরিদ্র অজ্ঞ লোককে ঠোলানো যেতে পারবে, ধেরে পেটও 
ভরবে, কিন্তু এই গ্গিনিসের গ্ণ চাঙ্সের সমান হবে না। 
সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একেবারে বর্জন করতে 
হবে। 'সত্যমেব জয়তে'__এই না মন্ত্রের মর্ধাদাধানি 
যেন কদাপি না হয়। ০, 


এক দিনের স্মৃতি 
জউপেন্র রাহ 


সেবার নৈহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মেলনের বা্িক অধিবেশন 
হুইয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজাধিরা্জ বিজয়টাদ মহ তাব 
বাহাঙ্ছর সম্মেলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তন বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্ী 
মহাশয় জীবিত ছিলেন। প্রধানত; তাহারই উ্ভোগে ও 
উৎসাহে তদীয় জন্মস্থান নৈহাটিতে সম্মেলনের অধিবেশন 
হয়। আমরাও প্রতিনিবিশ্বপে এই সপ্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলাম ৷ 

নৈহাটি প্টেশনের পাশেই কীাঠালপাড়ায় সাহিত্য-সপ্রাট 
বঙ্ষিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন । আমরা সম্মেলনস্থল হইতে 
তাহা দেখিতে গেলাম । “বন্দে মাতরম্* মন্ত্রের খধি বস্কিম- 
চঙ্জের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সহিত এই বাড়ীর স্থৃতি 
জবিচ্ছেন্তরূপে বিজড়িত। ইহা! কেবল বাংলার সাহিত্য-তীথ” 
নয়, সমগ্র তারতের পুণ্যতীর্ঘ। বঙ্কিমের অমর লেখনী ্রস্থত 
সমস্ত উপন্তাস এবং অন্ঠান্ত গ্রস্থ ও রচনাবলী কালক্রমে বিলুপ্ত 
হইয়া গেলেও “বন্দে মাতরম” মন্ত্র ভারতের প্রতি প্রাসাদে ও 
কুটিরে, প্রত্যেক দেশপ্রাণ ভারতবাসীর চিত্ত সম্তীবনী-শক্তিতে 
উদ করিয়া চিরকাল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হুইবে। এক দিন 
ভারতের মুক্তিকামী দেশী যজ্ঞের খস্বিক্গণ যে শক্তিমন্ত 
উচ্চারণ করিয়া! প্রধলিত হোমাগ্রিতে আহুতি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারপ করিতে করিতে ভারতমাতার সহশ্র 
সহত্র বীরসন্তান অবলীলাক্রমে স্বত্যুর কোলে ঝাপাইয়া 


পড়িয়াছিলেন, ঘে মন্ত্রের অপরিসীম শক্তিতে তাহারা অশেষ . 


ছঃখ দৈন ও বিপদ বরণ করিয়াছিলেন অল্নান বদনে প্রবল 
রাক্মশক্তির ভীষণ অত্যাচার ও নির্যাতন সহ করিয়াছিলেন, 
দ্বেশমাতৃকার মুঞ্িত্রত উদ্যাপনে সর্বস্ব প্রদান করিয়া সর্ধবরিক্ত 
হুইয়াছিলেন, সেই মহামন্ত্রই ভারতের মুক্তিসাধনায় একমাস 
শক্তির উৎস, মহাজাতি সংগঠক ও মহৈক্যবিধায়ক ভারতের 
জাতীয় মন্ত্র, বেদের প্রণবের ভায় ইহাও “বন্দে মাতরম্‌* সঙ্গীতের 
প্রণবস্বরপ। ইহা অমরত্বের অন্বতে অভিষিক্ত, স্বত্যুহীন, 
ধ্যংসহীন। যেমন্তরী খষি এই মহামন্ত্রের উদগাতা যিনি 
ভারতের জাতীয় সঙ্গত: “বন্দে মাতরমে”র বামীরপ প্রদান 
করিয়াছেন, তিনিও অমরত্বের গৌরবে চিরপরিচিত, জাতির 
ইতিহাসে সেই মন্ত্র ও যর্্র্রণেতা খধির নাম স্বাক্ষরে চির- 
সুদ্রিত থাকিবে। 

বন্িমচঙ্ত্রের পরিবারে আরও ছুই তিন জন সাহিত্যিকের 


আবির্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে হার অগ্রজ সঙ্জীবচজ-ত 


তাহার সর্বা্োষ্ঠ হাত! ভামাচরণ চত্ৌোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত 


শচীশচক্কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সঞ্জীবচন্ত্রের লিখিত 
'কঠমালা” 'জাল প্রতাপটাদ' প্রতৃতি অধুনালুপ্ত গ্রন্থের কথা 
বোধ হয়,আধুনিক পাঠক-সমাজে অনেকেই অবগত নহেন। 
তাহার “পালামৌ” পীর্ধক সুলিখিত কাহিনীর অংশবিশেষ 
অনেক বাংল! পাঠ্য গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে । শচীশচন্দ্র অনেক- 
গুলি বাংল! উপন্তাসের রচগ্পিতা৷ তিনি বস্ষিমচন্ত্রে এক- 
খানি জীবনীও প্রণয়ন করিয়াছেন | 

“বন্িমচন্দ্রের অত্যুঙ্ছল প্রতিভালোকে বঙ্গের সাহিত্যাকাশ 
জালোকিত হইয়া রহিয়াছে । এমন সর্বতোমুধী প্রতিভা 
বিরল। তিনি যে ঘরে বসিয়৷ সাধারণতঃ লেখাপড়া 
করিতেন সেই ঘরটি দেখিলাম। তীহার স্ুবিস্কত বাস- 
ভবন জীর্ণদশায় পতিত, বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবোচ্ছল স্বতি 
বক্ষে ধারণ করিয়া জীর্ণদেহে দণ্ডায়মান আছে। বহ্ষিমের 
এই স্তিতীথে”আসিয়! কত কথাই মনে পড়িল। বদ্ষিম- 
চক্র যে যুগে বিষ্ভমান ছিলেন, সেই যুগের সাহিত্যের তিনি 
ছিলেন নেতৃস্থানীয় । সেই যুগে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত, ঈধরচন্্ 
বিভাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্ত্র সরকার, ভুদেব মুখো- 
পাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চত্রনাথ বস, মাইকেল মধুস্থদন দভ, 
হেমচশ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি 
জ্যোতিষ্ষসসৃহের প্রতিভা-দীপ্তিতে বাংলার সাহিত্যগগন 
আলোকিত হইয়াছিল । 

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন হুইতে একজন বন্ধুর সঙ্গে -ব্যাণ্ডেলে 
আসিয়া তথাকার পর্তৃঙ্ঈজ মিশন হাই স্কুলের হেডমাষ্টার প্রীয়ুক্ত 
ভূপেজ্জলাল ধর মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম। ব্যাণ্ডেল 
কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দুরে অবস্থিত। পীরস্ত ভাষার 
বন্দর” শব হইতে ব্যা্ডেল নাঁমের উংপত্তি হইয়াছে । বন্দর 
শবের অর্থ বাণিক্াস্থল-যেধানে দেশ-দেশাস্তর হইতে 
বাণিঞ্য-তরীসমূহ পণ্যসন্তার বহন করিয়া আনে এবং 
যেখান হইতে বিবিধ পণ্য অগ্তত্র বহন করিয়া! লইয়া যায়। 
পরতুীজেরা বন্দরকে 'ব্যাণ্ডেল, বলিত। তাহাদের বিক্কৃত 
উচ্চারণে হুগলী বন্দর “340091 09 08401177+-এ পরিণত 
হুইয়াছিল। 

এঁতিহীদিক বিবরণে জান! যায়, দিল্লীর বাদশাহ, হমাসুন 
শের শাহের বিরুদ্ধে পর্তৃঈজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
তদস্থসারে , পর্তৃঈীক নৌ-সৈত্তাধ্যক্ষ এডমিরাল্‌ সেমপায়ো 
(3 800085৩) ১৫৩৭ ভ্রতাকে নয়খানি জাহাজ লইয়া হুগলী 
বঙ্গরে আগমন করেন। তিনি জনেক বিলছ্বে আসিলেও 
যাদশাহ তাহাকে পুরস্কার-্বরপ ঘাংলায় একটি কুঠি নির্ঘাণের 
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এক দিনের স্মৃতি 
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অন্গমতি প্রদান করেম। তদহূসারে সেম্পায়ে! ছগলীতে কুঠির 
স্থান নির্বাচন করেন। | 
কিছুকাল পরে পর্তৃ্ীজের! বর্তমান 'ছুবিলী সেতু” ও হুগলী 
জেলের মধ্যবর্তী গোলাহা্ট নামক স্থানে একটি ছুর্গ নির্মাণ 
করে । এখনও সেই প্রাচীন ছুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৫৮০ খ্রষ্টাবে ভারত সত্রাট আকবরের রাজত্বকালে 
তাহার অনুগৃহীত ট্রেভারেস্‌ নামক একজন পর্ডুঈজ কাণ্ডেন 
এদেশে এরর প্রচার ও গীর্জা নির্দাপের অনুমতি প্রাপ্ত 
হন। ইহার পর ১৫৯৯ প্রষ্টাকে হুগলী কুঠির প্রায় এক 
মাইল দূরবর্তী ব্যাণ্ডেল গ্রামে একটি উপাসনা-গৃহ নির্দিত 
হয়। অল্প কয়েকজন অগাষ্টিনপন্থী পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক 
যাজক এইস্থানে উপাসনার কাধ্য পরিচালনা করিতেন । 
কিছুকাল মধ্যেই হুগলী কুঠির সীমানার ভিতরেই আরও ছুইটি 
গীর্জা এবং হ্র্গ-মধ্যে সৈনিকদের জন্ত একটি ভজনালয় 
নির্মিত হয়। 

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত পর্তৃ্ীজ বণিকগণ এখানে বিশেষ 
সাফল্যের সহিত বাণিজ্য করেন, ক্রমেই তাহাদের বাণিজ্যের 
্রবদ্ধি হইতে থাকে । কালক্রমে তাহাদের বাণিজ্য-কুঠিও 
বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত এবং ছুর্গ আরও নুদৃচভাবে নির্মিত 
হয়। 

১৬২২ সালে শাহজাদ! হারুণ ( খুর্রম ) তাহার পিতা 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হন। ইনিই 
পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
হারুণ তৎকালীন পর্তৃঙ্ঈজ গবর্ণরকে অনেক ভূমি ও ধন-সম্পদের 
খ্রলোভন দেখাইয়া তাহার পক্ষাবলম্ষনের জন্ত অহুরোধ 
করেন। কিন্তু গবর্ণর মাইকেল্‌ রডিগস (7110776] 
[১০৫:%০৪১) তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। গবর্ণর 
এইরূপে অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করায় শাহজাদা! তাহার প্রতি 
নিতান্তই রুষ্ট ও অসন্তষ্ঠ হন। ১৬২৮ প্রীষ্টাকে সিংহাসনে 
আরোহুপের পর তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে ক্কত- 
সঙ্কল্প হন। বাংলার তদানীস্তন সুবাদারের সহিত পর্তৃীজ- 
দিগের ঘোরতর শত্রুতা ছিল । তিনি সময় ও সুযোগ বুবিয়া 

বাদশাহের নিকটে সংবাদ দিলেন যে, পর্তৃ্ীজেরা৷ তাহাদের 
কুঠি-মধ্যে ছুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে কামান বসাইয়াছে 
এবং নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে । সম্রাট এই সংবাদ 
পাইয়া পর্তূ্ীজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্ত দুবাদারকে 
আদেশ দিলেন। স্সবাদার তদহ্ুসারে ১৫ হাজার সৈল্ত লইয়া! 
হুগলী কৃঠিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পর্ত্জ দুর্গ 
অবরোধ করিলেন। প্রায় এক মাসকাল পর্তৃদ্ীজেরা আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিল । অবশেষে নুবাদার কৃটনীতির আশ্রয় গ্রহণ 
ফরিলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ পর্তৃ্নীজ কর্শাচারীকে 
উৎকোচ প্রদান করিয়! বঙীস্কৃত করিলেন। একদিন ছূর্গ-মধ্যে 
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ঘখন মহাসমায়োছে জন দি ব্যাপটিষ্টের উৎসব অন্থিত হইতে» 
ছিল, তখন এই কর্মচারী সাহায্যে সুযাদারের সৈগণ 
গোপনে ছর্গাত্যস্তরে প্রবেশ করিল। 

১৬৩২ সালের ২৪শে জুন এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উৎসব 
উপলক্ষে যখন ছূর্গবাসীরা উপাসনায় রত ছিলেন, তখন শত্র- 
সৈন্ত ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছূর্গ বিধ্বন্ত করিতে লাগিল, 
অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিল এবং সমস্ত অগ্রশস্ত্র হত্যগত 
করিয়া ফেলিল। ছুর্গমধ্যে যথেচ্ছ হত্যাকাও চলিতে লাগিল । 
সুবাদার গবর্ণরকে বন্দী করিয়া জীবস্ত দ্ধ করিলেন এবং এক 
হাজারেরও অধিক শ্রী-পুরুষ ও বালকবালিকাকে বন্দী করিয় 
রাজধানী আগ্রায় পাঠাইয়! দিলেন। শক্রসৈগ্ের প্রচণ্ড 
আক্রমণে পর্ভৃগ্ীজদিগের ঈর্জা ও অট্রালিকাসমূহ ভূমিসাৎ হুইল, 
সমগ্র কুঠি ধ্বংসন্ত,পে পরিপত হইল । বন্দরে প্রায় ৩০০ পোত 
ছিল, তন্মধ্যে অগ্লকয়েকটি মাত্র রক্ষা পাইল, অবশিষ্ট পোত- 
খুলি মোগলসৈচ্ভের কবলে পতিত হইল । এই বিপুল ধ্বংস- 
লীলার মধ্যে একমাত্র ব্যাগ্ডেলের গঈর্ধাই শত্রুর অত্যাচার 
হইতে কিয়ংপরিমাণে রক্ষা পাইয়াছিল। 

এই ঈর্ীর বেদীতে একটি অতি সৌস্ঠবময়ী মৃত্তি স্থাপিত 
ছিল। এই সৃত্তিই সুপ্রসিদ্ধ “নুখযাত্রার দেবীমুত্তি (14805 
0117811)5 ০5৪£6)-_-১৬৩২ সালে হুগলীর হুর্গ অবরোধের 
সময় সৃত্তিটি আশ্চর্ধ্যরূপে রক্ষা পায়। প্রবাদ এইরূপ যে, 
তখন একজন পর্তৃ্নজ বণিক এই দেবীমূর্পকে শক্রর কবল 
হুইতে রক্ষা করিবার জন্ত ইহাঁ বেদী হইতে তুলিয়া লইয়া 
মূর্তিহ নদীগর্ভে বম্পপ্রদান করে। অবরোধের পরবর্তী 
বৎসরে পর্ভূগ্ীজেরা যখন ব্যাণ্ডেলে ফিরিয়া আসিল, তখন সহসা 
এক দিন রাত্রিকালে এক প্রবল ঝটিকা উত্িত হুয়। তখন 
বাতাসের ভীষণ গর্জন হইতেছিল। এই প্রচণ্ড গর্জন- 
ধ্বনির মধ্যে ঈীর্জার অধ্যক্ষ ফাদার ডা” জ্ুজ যেন সেই 
বণিকের কঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সে যেন আকুলভাবে 
চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “আমাদের বিজয়দাত্রী এই “সুখ” 
যাত্রার দেবী”কে অভ্যর্থনা করুন| ফাদার, উঠুন, আমাদের 
সকলের জন্ত প্রার্থনা করুন।” ফাদার ডা” জ্ুজ এই 
আহ্বান শুনিয়া গাত্রোখান করিলেন। তিনি দেখিলেন, 
নদীবক্ষ এক অপুর্ব আলোকে উত্তাসিত হুইয়াছে। 
কিছুকাল পরে সেই আলোকরাশি অন্তত হইল, নাবিকেন্ন 
সেই কঠধ্বনিও আকাশে বিলীন হইয়া গেল, প্রক্কৃতি শান্তভাষ 
ধারণ করিল। পরদিন প্রভাতে সেই দেবীমুর্িটি নদদীকৃলে 
ঈর্দার তোরণ হইতে কয়েক গজ দুরে পরিদৃষ্ঠ হইল। সম্ভবতঃ 
বটিকাক্ষুন্ধ তরঙ্ষমালার ঘাতপ্রতিঘাতে ইহা! নর্দীতীরে উৎক্ষিপ্ত 
হুইয়াছিল। ডা” ছু মৃদ্ভিটি আনিয়া প্রধান বেদীর উপর 
স্থাপন করিলেন । এই ঘটমার ন্মরশার্থে একটি বিশেষ 
উৎসব প্রবস্তিত হইয়াছে । এই উৎসব প্রতি বংসরই অনুঠিত 
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হয়, তখম এই দেবীমু্তিকে লইয়া শোতাঘাত্রা বাহির করা 
হয়। 

কয়েক বংসর পরে মৃর্তিটি ন্দীতীরে যে স্থানে পাওয়া 
গিয়াছিল) তথায় একটি ঘাট নির্িত হয়। এই ঘাট এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিটি যে বেদীতে স্থাপন করা 
হুইয়াছিল, পরে তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া! গঈর্জার ছাদের 
উপর একটি আধারে প্রতিষিত হইয়াছে । 

ব্যাণ্ডেল ঈর্জায় একটি জাহাজের মান্তল প্রোথিত 
রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 
যখন দেবামৃত্তিটি পুনঃপ্রাপ্তির পর ঈর্জামধ্যে বিধিধ অহৃষ্ঠানের 
উদ্ভোগ জায়োজন হুইতেছিল, তখন একটি পর্তুগীজ জাহাজ 
জাসিয়া গঈর্জা-তোরণের সম্মুথবর্তী ঘাটে নোঙ্গর করে। 
গঈর্জায় উপাসন| শেষ হইলে, এ জাহাজের কাণ্তেন তাহার 
জাহাজখানা! বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কি অবস্থায় ভীষণ ঝড়ে 
পতিত হইয়াছিল এবং তিনি নির্বদ্ধে গস্তব্যস্থানে উপনীত 
হুইলে ঝড়ের দেবতাকে যথোচিত উপচার প্রদানের মানস 
করায় ঝটিকার বেগ ক্রমে হ্াসপ্রাপ্ত হইয়া কিক্সপে প্রক্কৃতি শান্ত 
ভাব ধারণ করিল, তাহা! ফাদার ডা” ক্রুক্ষের নিকট বর্ণন! 
করেন। অতঃপর কাণ্তেন জাহাজের একটি মাস্তল অপসারিত 
করিয়া তাহা! প্রতিশ্রুত উপচারস্বরূপ নীর্াপ্রাঙ্গণে ম্বতিকায় 
প্রোথিত করিলেন। তিন শতাধিক বর্ধের পরও ইহা! এখনও 
সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া! অতীত কাহিনীর স্বতিচিহ্-ন্বরূপ 
ঘর্শকবৃনোর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । 

স্ুপেনবাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে 


ঈর্জার ঈর্ঘদেশে সেই “নুখযাত্রার দেবীসৃত্তি” দর্শনে মন বিদ্ময়ে 
পরিপূর্ণ হইল । বাস্তবিকই ইহা! শিল্পীর অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের 
এক বিচিত্র নিদর্শন | শ্বেত প্রন্তরনির্মিত অতুল সৌন্ঠবমগ্ডিত, 
জীবস্তভাবের প্রাচূর্য্যে অভিষিক্ত হুগঠিত মাতৃমুর্তি, ক্রোড়ে 
একটি অতি কমনীয় শিশুকে ধারণ করিয়া আছেন। মুত্তির 
মুখমগুল অপূর্ব মাতৃভাবের বিকাশে অনির্বচনীয় শোভ! 
ধারণ করিয়াছে; দেখিলে মনে হয়, যেন অনবস্ত সুচিতা, 
শভ্রতা, কমনীয়তা এবং স্বগাঁয় নুষমামণ্ডিত মাতৃত্ব এখানে 
মু্তিতী হইয়া বিরাজ করিতেছে । এই মৃূত্তি দেখিয়! দেখিয়া 
দর্শনের আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। বহুক্ষণ নয়ন ভরিয়া 
এই স্ৃপ্তি দেখিলামা অতঃপর ইহার স্মৃতিভারে হৃদয় পরিপূর্ণ 
করিয়া ধীরে ধীরে ঈর্জা-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলাম । অনেক 
দিন হইল, পর্ভূ্ীজেরা বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! 
গিয়াছে, তাহাদের কত কীত্তে ও অকীত্তির কথা অতীত 
কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু বাংলায় পর্তুঈীজ- 
দিগের স্থতিচিহ্ন-্বরূপ ব্যাণ্ডেলের গীর্জা এই মহিমময়ী 
দেবীমুন্তি শীর্ষে ধারণ করিয়া সার্ধ ত্রিশতাবী কাল সর্বসংহারী 
কালের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আজিও অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান 
আছে। গীর্জা হইতে ভূপেনবাবুর বাসায় প্রত্যাব্ঁন করিয়া 
মধ্যান্ছের ভূরিভোক্ন ও ভুপেনবাবুর অকৃত্রিম অতিথিবাৎসল্যে 
পরিতৃপ্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। নৈহাটি 
সাহিত্য-সম্মেলনের স্বতির সহিত এই একদিনের স্বৃতি অচ্ছেন্ত- 
রূপে বিজড়িত হইয়া রহিল। 


বৃথা তবে এই স্বাধীনতা 
স্রীনীলরতন দাশ 


মব্যয়গের সব্যসার্চী ও দর্ধীচির সাধনায়, 

মূর্ছতা দেশ-জননী জাগিল মুক্তির চেতনায় । 
নরকান্ুরের রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল ধুলির পরে, 
ছঃশাসনের রক্ত-চক্ষু নিমীলিত চিরতরে । 
কংসের কার! ধ্বংস হইল, টুটে গেল বন্ধন ; 
তবু কেন এত ছঃখদৈত্ত ? তবু কেন ক্রন্দন? 
অমারজনীর জবসানে যেই উজ্লিল চারিধার,_ 
র্ভীন উষার ছুয়ারে আবার ঘনালো অন্ধকার | 
অন্নপূর্ণা ভারতমাতার ক্ষবার্ড সম্ভান 

পরের ছুয়ারে আর কেন করে জনের সন্ধান ? 
বিশ্বের মাঝে নিঃস্বের সাজে বিবস্ত্র নরনারী 
বিলাসপুরীর রাজপথে কেন চলে জাজে। সারি সারি? 
হন্ছুরে মন্তুরে জাজিও বিরোধ ; যস্ত্রশীলার কুলি 
পেষণচক্রে গুঁড়া হয়ে কেন হতেছে পথের খুলি? 
চিত্বে তৃত্তি দিল না মুক্তি, নিরাশায় ভয়া বুক । 
বঙবাছিত ত্বপ্নলোকের কোথা! সে স্বর্ণযুগ ? 


প্রেতপিশাচেরা এখনো-.গোপনে হাসিছে অটহাস, 
নাগিনীরা আজে চুপে চুপে ফেলে বিষাক্ত নিশ্বাস। 
শাস্তির নীড় পল্লী-কুচির ভাঙে যে গুণগডারাজ,__ 
সঙ্বলহীন বাস্তহারার] পথে পথে ফিরে আজ । 
এখনো যে কত পল্লীভবন আর্ত-অশোক বন, 
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিতা সেথা কাদিছে অনুক্ষণ | 
সমাজের অরি চৌরাকারবারী মুনাফাখোরের দল 
লক্ষ লোকের বক্ষ শুষিয়া চক্ষে ঝরায় জল। 
ধনিকে বশিকে কাঞ্চন লুটে” সফ্চিত করে টীকা, 
বফিত জন লাঞ্ছিত শুনি” গালভরা বুলি কাকা! 
দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মুত হতেছে সুধা, 
মর্ডযে মান্য কণিকা তাহার পায় না মিটাতে ছা! 
শত শহীদের রক্তের স্রোত, মাতার অক্রধারা__ 
ব্যর্থ কি হ'ল? ধরার ধুলায় হ'ল কি সকলি হারা? 
মুক্তির স্বাদ নাহি পায় ঘদি চির ছুর্গত জন-_ 

স্বথা তবে এই স্বাধীনত|, মিছে উৎলব-আয়োজন ] 





রথগাত্রের প্রতিকৃতি 


মহাবল্লীপুর 


ভ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত * 


অজন্তা-এলোরা না রামেশ্বর-সেতুবঞ্ধ, মাছুর] না মহীশুর-রাজা, 
কোদাইকানাল না কলগ্ষো ? জল্পনা-কপ্পননার পর স্থির হ'ল 
মহাবল্লীপুরে এবার পড়বে আমাদের বেছুইনী আত্তানা আর 
ছু'দিনের ডেরাডাণগু] | কারে! নেই পিছুটান, চল বেরিয়ে পড়; 
ইতিহাসের ভগ্তপ তার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বাতাসে বাতাসে 
ভেসে তা জামার কানে এসে পৌঁছেছে । আজ মুখর অতীতের 
বানী শোনবার দিন। আর কি অপেক্ষা করা চলে? 

সমস্ত রাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরবেলার দিকে মান্রাজের 
চল্লিশ মাইল দক্ষিণে চিক্গেল্পেট ষ্টেশনে পৌছানো গেল। 
এখান থেকেই. অসমতল ভূমির আভাস পাওয়া যায়। দিগন্তে 
অনতি-উচ্চ সবুজ পাহাড়ের শ্রেনী জার হ্াদ। একটু পরেই 
হুর্ধ্য উঠবে । আমাদের বেরুতে হবে মোটরবাসের সন্ধানে । 
আরো! কুড়ি মাইল পথ উ্জিয়ে যেতে হবে বাসে। যথাস্থানে 
বাসের জন্ত ধরন! দিলাম | অন্ত জায়গার গাড়ী একটা আসছে 
আর চলে যাচ্ছে। আমাদের বাহনটি কই? অপেক্ষা করে 
করে সবাই ক্রমে হতাশ হয়ে উঠছি। 

-_ফিরে যাওয়া যাঁক।” 

--না হয় সোজা মান্রাজের গাড়ীতেই উঠে পড়ি ।” 

--ফাফীপুর বলে রওনা দিলেই বা মন্দ বি! 


এমনি কথাবার্ডী আর সলাপরামর্শ চলছে । পৌনে দশটা 
বাজল। তখনে! পরামর্শ চলেছে সমানে । দশটা নাগাদ 
পেট্রোলগ্রাসী যন্ত্রজস্তটি হাঁপাতে হাপাতে এসে পৌছাল। 
অবিলম্বে একট অগ্গোপচার চাই-_ওর মুখ দিয়ে জল পড়ছে 
হুড় ছুড় করে, কাটাছেঁড়াটি নতুন করে জুড়ে দিতে হবে । এক 


ঘণ্টার মত আবার আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসলাম । ইঞ্জিন 
গেল যশ্্রমেরামতি ডাক্তারের বাড়ী । 
আরো! ঘণ্টাথানেক গেলে গাড়ী প্রস্তুত হ'ল। ইতিমধ্যে 


যাত্রীরা ক্রমাগত উঠেছে। ক্রমে অধিকাংশফেই নাড় গোপাল 
হয়ে বসতে হয়েছে__নড়াচড়ার এতটুকু স্থান নেই। এবার 
মোটর ছাড়ল । প্রশস্ত রান্তা জনবিরল প্রাস্তরের ওপর দিয়ে 
গড়িয়ে গিয়েছে সর্সিল রেখ! এঁকে । গাড়ী চলেছে ঝড়ের 
বেগে__লোকসানি সময় পুষিয়ে নিতে হবে ত | মাঝ-রাস্তায় 
পক্ষীতীর্ধে নামছে তীযাত্রীরাঁ। এই তীর্থের কথা অন্ত এক 
সময় বলব । আমরা আঙ্গই পৌছাতে চাই মহাবল্ীপুরে | 
আরো! কয়েকটা “টপ” পেরিয়ে .এল'ম। তারপর অকম্মাং 
দুরে দেখি সমুদ্রের নীল জলরেখা আর ন্ু-উচ্চ বাতিঘর, দুরে 
বিরাট বিরাট পাথরের পাহাড় । এ ত আমাদের গল্ভব্য। 





মহাবল্লীপুরের সাধারণ্:দৃশ্ত | মোটরের পশ্চাতে গঙ্গাবতরণ* প্রস্তরফলক 


ধর্শশালার সামনে এসে নেমে পড়া গেল। জিনিষপত্রের 
মধ্যে তো! প্রায় লোটা-কম্বল সম্বল বললেই চলে । সে-সব 
একটা ঘরে বন্দী করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা 
মোটামুটি জায়গাটা একবার প্রদক্ষিণ করে ফিরব এক 
ঘণ্টা বাদে-_খাবার তৈরি রাখতে বলা হ'ল হোটেল- 
বিধাতা মুক্তিতমন্তক তামিল ব্রান্মণটিকে। গতকাল রাত্তির 
থেকে অভুক্ত থাকার পর সেদিন আমরা প্রত্যেকে যে 
পরিমাণ রসদ টেনেছিলাম তার পরিণাম বড় ছঃখের 
মধো দিয়ে শেষ হয়েছিল । কথাটা বলে নিই। দীর্ঘ 
মোটরযঘাত্রার পরে আরো এক ঘণ্টা রোক্ষরে রোচ্ধরে 
টোটো করে ঘধন পাত পেতে বসা গেল তখন প্রত্যেকের 
জঠরে দাবানল ছঘলছে। সাত্বিক তামিল বামুন ভেবে- 
ছিল এই বাবুলোকেদের আর কত দৌড় হবে-_ছু'চার 
গ্রাস ভাত নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়বে। কিন্তু এক- 
বার পা বাড়িয়ে একগল জলে পড়ল সে। তরকারিতে টান 
পড়ল। ভাতও তখৈব চ। অবশেষে কোন রকমে যেন একটা 
শোচনীয় বিয়োগাস্ত নাটককে টেনে-হি'চড়ে বাচানো গেল । 
ফল হ'ল রাত্রে। খেতে বসে মুখে ভাত দিতে গিয়ে দাতে 
কাকর ঠেকছে, তরকারির আলু অন্তর্ান করেছেন-__তার 
জায়গায় শোভমানা ক্কফবর্ণা কাচকল!, “সন্বর” নামক ডাল 
ঘলে যে পদার্থট তার ঝালে মুখ ঝলসে যাবার যোগাড় 
ব্যাপারটা চুপচাপ অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হ'ল । কেউ কেউ 
মন্তব্য ফরলেন £ 

-_“বেনে বাস্ুম ওবেলাকার শোধ নিলে ।, 


আচ্ছা, আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এক চড়াই 
পাখীতে এ্রীত্ম হয় না!” 


ূ প্রবাসী 





১৫৬ 
এবার আমরা এসে “পড়েছি একটা 
প্রাচীন ইতিহাসের জগতে । জনশ্রুতি, 


কল্পনা, এঁতিহাসিক প্রমাণের ছিটে-ক্কোটা 
এর মধ্যে গা ঠেলাঠেলি করছে । এরই 
মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে । তবে 
ইত্যবসরে একটা ভূমিকা পাঠকের কিছু 
কাজে লাগতে পারে । 


দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যশিল্পকে 
মোটামু পাচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 
পাঁচটি রাজবংশ যে ক্রমান্বয়ে রাজত্ব 
করেছে সেই অনুযায়ী; (১) পল্লব 
€ ৬০০-৯০০ প্রাক ), (২) চোল 
€৯০০-১১৫০ গ্রীষ্ঠাৰ), (৩) পান্য 
€ ১১৩০-১৩৫০ ), (৪) বিজয়নগর 


€( ১৩৫০-১৫৬৫ ), (৫) মাহুরা ( ১৬০০ 
থেকে)। স্প্কতঃ পল্পবেরা কম-বেশী তিন 
শ বছর রাঞ্জত্ব করেছিল । এই তিন শত বছরের মধ্যে ছুই 
রীতির স্থাপত্যশিল্প দেখা দেয়। প্রথম রীতি চলেছিল সপ্তম 
শতাব্দী ধরে, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে প্রচলন হয় আর এক 
রীতির । প্রথম রীতির শিল্প হ'ল খোদাই কাজ (১0170190110 
বা! £০0-00৮)-_গোটা পাথর থেকে কেটে কেটে মৃত্তি, চিত্র 
ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা । দ্বিতীয় রীতির শিল্প সংযোজন-পদ্ধতির 
(১৮৪০$৪1৪)) উপর প্রতিষ্ঠিত-_পাথরের সঙ্গে পাথর সাজিয়ে 
এখানকার কক্ষ বা মন্দির গড়ে উঠেছে। প্রথম রীতির মধ্যে 
রয়েছে আবার ছুই রকমের হৃষ্টি--(ক) মণ্ডপ, (খ) রখ। 
মণ্ডপগুলি ছোটখাটো কক্ষ-মপাঁথরের গায়ে খোদাই করা-_ 
কতকগুলি স্তস্ত তার মধ্যে ছাদ এবং*মেঝেকে সংযুক্ত করে 
রেখেছে । একেবারে ভিতরের দিকে পাথরের গায়ে এক বা 
ততোধিক স্থানে খনন গভীরতর-_এগুলিকে দেবদেবীর জন্ত 
গর্ভগৃহ” বলা হয়। রথগুলিতে এরকম স্তম্ত বা দেবদেবীর 
জন্ত অন্তঃপুর-কক্ষ কিছু নেই; তার মধ্যে সবটাই প্রায় 
অলঙ্কারের কাজ । এই রথগুলিতে যদি দেবদেবীর স্থান ন! 
থাকে তবে ধর্প্রবণ ভারতীয়দের হাতে কেন তাদের সৃষ্টি 
হ'ল তা রীতিমত গবেষণার বিষয় এবং তা নিয়ে পশ্ডিতমহুলে 
মতভেদ থাকাও বিচিত্র নয়। বলছিলাম পল্পবদের ছুই রীতির 
শিল্পের কথ! ॥ তাদের রাক্ত্বকালও এই ছুই রীতি ধরে ছ+ 
ভাগে বিভক্ত করা যায়-_ 


মহেক্জ-পন্থী, ৬১০-৬৪০ গ্রষ্ঠাব-_শুধু মণপ। 
মাষল্পা-পন্থী, ৬৪০-৬৯০ প্রীঃ-_রখ ও মণ্ডপ. 
রাহ্বসিংহ-পস্থী, ৬৯০-৮০০ প্রীঃ__মঙ্গির । 
নন্দীবর্শপ-পন্থী, ৮০৩-৯০০ গ:-_ মলির । 
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মা 
- -পঞ্সবদের- রাজ্য এক সময়ে প্রায় 
বর্তমান মান্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
হয়েছিল-_-তাদের তখনকার প্রাচীন 
রাজধানী ছিল কঞ্জিভেরম*-এ (কাফীপুর)। 
পল্লবরাজ্য জুড়ে এই সব শিল্পের যে 
বিশেষ চচ্চা হয়েছিল তার বহু প্রমাণ 
রয়েছে। মহাবল্লীপুর একটি প্রধান 
নিদর্শন-_ প্রথম ভাগের শিল্পের এখানে 
পরাকান্ঠী। আবার এই চরমোৎকর্ষ 
হয়েছিল প্রথম ভাগের শেষ দিকে, রাজ! 
নরসিংহ বর্ণের (৬৪০-৬৮ গ্রীঃ) 
রাজত্বকালে । নরসিংহ বর্ণের এক 
উপাধি ছিল “মহামল্প” (অনেকট! তার 
বীরস্ছের ব্াঞ্জনান্থছচক)-_ঠারই নামানুসারে 
নির্মিত হয়েছিল সমুদ্রোপকৃলস্থিত নগরী 
ও পোতাশ্রয় “মামল্লাপুর” । কথিত আছে, 
এই স্থল শহরটির সুদীর্ঘ ছয় মাইল স্থান এখন সমুদ্রগর্ভে 

বিলীন । এতিহাসিক এই জনশ্র্তির সত্যতা বিচার করবেন। 

আর একটা জনশ্রতির কথা তুলছি। এটি সম্বন্ধেও 

পণ্ডিতের যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। মহাবল্লী- 

পুরের শিল্প গড়ে উঠেছিল সমাজ-পরিত্যক্ত একশ্রেণীর লোকের 

দ্বার ; সমাজের উচ্চবর্ণ কর্ণথারদের ওপর প্রতিহিংসার বশেই 

যেন তারা তাদের এই কঠিন শ্রমের বিজ্রয়কেতন সগর্ধ্ব 

তুলে ধরেছিল। সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে এন্‌প একটা 

গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া কঠিন নয়। কিন্ত ইতিহাসের 

প্রমাণ এর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিপাত করেই চলেছে-__আর 

তার প্রমাণ মাহুষের মুখে মুখে নয়, কঠিন পাথরের উপর 

উৎকীর্ণ। 

মহাবর্লীপুরের শিল্পনিদর্শনগুলির অবস্থান পর্ধ্যবেক্ষণ করলে 

দেখা যায় এখানকার পরিকল্পনার মধ্যে জলাধার, জল আনয়ন 

এবং জল নিফাশনের প্রণালকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 

হয়েছিল। আজ অবশ্ঠ এই চিহ্ৃগুলির অধিকাংশ ভেগেচুরে 

গেছে এবং বালির শপে চাপা পড়েছে-__বালি আর বালির 

টিবি আর একাস্ত নির্জনতার মধ্যে এই একদা-জনবহুল 

কর্ণব্যস্ত বন্দর এখন শিরীষ আর কাউয়ের ছায়ায় বসে অতীত 

গৌরবের স্বপ্ন দেখছে । তার মধ্যে জলের শ্োত বন্ধ হবার 

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের শ্রোতও নিথর হয়ে গিয়েছে। কেন এই 

সন্ধ্যা নেমে এল মহাবঙ্লীপুরে ? সমুদ্র-গ্রাসিত হবার ভয়ে 

.লোকক্ধন সব পালিয়েছিল আরও অভ্যন্তরপ্রদেশে ? তাই 
, অসমাপ্ত শিল্পের এত মর্্াস্তিক ছিটেক্টোটা চিহ্ন? হয় তো 

এসেছিল রক্তক্ষয়ী রাষ্রবিপ্লব₹-যার কলে শিল্গীকেও যন্ত্র 

ফেলে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল ? দক্ষিণ-তারতে রাজায় রাজায় 
সংঘর্ষের কাহিনী ত উপকথার মত জলীক কল্পন! নয়। কিন্বা 








নুতন এক রাজার (রাজসিংহ ) অভিপ্রায়ে পুরাতন রীতিতে 
চলম।ন ধারার এপানে ঘটল পরিসমান্তি ; তারপর অস্ত্র নুতন 
প্রচেষ্টা, নূতন শিল্পের আবির্ভীব? 

এই মহাবল্লীপুর এককালে ছিল সমৃদ্ধ পোতাশ্রয়। ভারতের 
পণ্যবোঝাই তরণীর সারি এই আশ্রয়ঘাট থেকে যেত সমুদ্র 


উ্জিয়ে দেশদেশাস্তরে £ 


গ্0 00106 1511609 009৮ 0৮৮৮ হিতোছে  2508118 
00187) 10 07610190160 00 ঠা 201116701010000, 00000 
06619-1806 8৪1209169৪৪ 10110, 1796 100) 100870)08130756 
800 0060 চা া01হা9008) 6৮000211700 005 1180 
0৫ 110197 0011016 0৮2 0000 [00197 0০68. 1060 029 
৪1003 60010116301 [71167 881 01050 009 008916- 
0620 001017102০1 ৮7৮5 5010)010 180765) 800 00. 009 
191) £990 [01810801010 02001১00110 05 00089 01 
10016100610 হাতেম 01000001206 90100010801 গা 800 
8200016601016 0571৭ টিওাত। হা) [00105500706 27৮ 009 
01170 01 117080 06.010]1701719 19101000010 10 00৪ 
[38101010102] 00006110080 0 02115888705 08009 
100] 17 11708601205 706177101771/716৭ 0606000520৪ 
[3190111719 পাশে (1)017010 01110 41001751585 0169 
[6 নি 00857216 10 1090015 11)11016 15002 8010768 ৪6 
40210 বাটা হয 05007 5507100 20000 0001998 
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17115 09 80001661010 108৮ 110058015500 876 0100061191768 
0৮708 90078 01 119 17075066060 009 [001-006 220200110)8 
01 21100711700 


আমরা ইতিমধ্যে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাবন্লীপুর 
সম্বন্ধে একটা মোটামুটি চিত্র পেয়েছি । এবার শিক্পনিদর্শনগুলি 
সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এগুলি গ্র্যানাইট জাতীয় 
ছুট বিরাটায়তন প্রন্তরন্তপের গায়ে খোদাই করা। প্রথমটি 
উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত-_আধ মাইল দীর্ঘ ও সিকি মাইল 
প্রশস্ত, একশ ফুটের বেগী উঁচু; একটু ছুরে অন্যট-__ 
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গঙ্গাবতরণের একাংশ 


আড়াই শ ফুট লম্বা, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট, দেগতে অনেকটা 
যেন রাক্ষুসে তিমি মাছের পিঠের মত। 

প্রথমে মণ্ডপগুলির উল্লেখ করি। এদের সংখ্যা সর্বসমেত 
দ্শ-_নাম যথাক্রমে ;£ (১) ধর্ম্মরাজ, (২) কোটিকাল, 
(৩) মহিষান্ূর, (৪) কৃষ্ণ, (৫) পঞ্চপাগুব, € ৬) রাহ, 
(৭) রামানুজ, (৮) পঞ্গৃহ শিব, (৯, ১০) অসম্পূর্ণ । মণ্ডপখুলির 
প্রত্যেকটিতে যেমন এক একগ্রন প্রধান অধিষ্ঠাতা দেবতার স্থান 
রয়েছে-__তীর্ধযান্তীর কীছে তারা প্রধান আকর্ষণ, তেমনি আর 
এক দিকে তার অন্তর্ভাগে দেয়ালে দেয়ালে পাথর কেটে 
তোলা পুরাণের কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর 
খগডচিত, মানব-মানবীর নানা অঙ্থপম সু্ি। বরাহ-মগুপটি 
সর্বশ্রে্ঠ-_তার কারুকাধ্য চমৎকার সুক্তাতে গিয়ে পর্যন্ত 
পৌছেছে । অথচ তার মধোই রয়েছে কেমন একটা অতি- 
রিজ্ততার ভারহান শুচিশুদ্ধ পরিচ্ছন্নতা | মণগুপরচয্িতা এই 
শিল্গীরা কক্ষগঠনে নুনিপুপতা দেখালেও প্রধানতঃ এঁদের 
মনে হয় ভাস্কর বলে--তাদের গৃহনির্্মাপ-পদ্ধতিতেও এই 


"১৩৫৬ 
ভাক্ষের্যর ধরছি দুপরিদ্কৃট । এ কথা পরবতী কালের রথশিলের 
বেলাতেও সমান ভাবে প্রযোজ্য । | 


রথগুলি সব একই জায়গায় পাওয়া যায়-_মগ্ুপগুলির মত 

তারা দূরে দূরে ইতত্ততঃ ছড়ানো নয়। সংখ্যা ৭টি মাত্র ঃ 
উত্তর-পশ্চিমে--(১) বলয়কুঠি ও বিদরি ; দক্ষিণে (২) 
ভ্রৌপদী, (৩) অর্জুন, (৪) ভীম, (৫) ধর্শররাজ, (৬) সহদেব ; 
উত্তরে--(৭) গণেশ-_ছটি একই শ্রেনীতে, সপ্তমটি দ্বিতীয় 
শ্রেনীতে । দ্বিতয় শ্রেণীতে সপ্তম রথের সামনে একটি প্রকাও 
হস্তীমৃত্তি-_জীবস্ত হস্তীর সমানই তার উচ্চতা, জীবন্ত 
হন্তীর মতই তাকে দেখতে । রথগুলি মনে হয় কোন 
মন্দিরের প্রতিকৃতি-_প্রত্যেকটি যেন এক একটি মডেল, গোটা 
পাথরের ঠাই থেকে কেটে ঝুঁদে বের করা । সমস্ত গাঁয়ে তার 
কারুকার্ধা, পাদপীঠ থেকে শীর্ষ অবধি । এগুলির প্রসঙ্গে 
ব্রাউন সাহেবের উক্তি উদ্মীতকরছি : 

08011075, ৪0700210108) 800 01621050650 8590, ৪৪ 
19000011107 101200৭ 000 হি70180760) 90170001759 
শে 111 70092001111)8 1750 56000 80171011001 ০0৬০1 
টাশাছে শ্যা)11209৭, 1700 10086 00121077105] 27601150007 
21)খে1007 2৮ 21] 10008, মোছা & 21091001076. 89008.? 
[57281110010 শোডাট গাগা ওম ৬০৮ 0000৮006757, 002৩ 
চল 11109700196 1119 00 1০ 00 00000 যা] 015010986 
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এই রথগুলির গঠনশিল্পের মধ্যে যে পারিপাট্য ও মার্জিত 
রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে চমংকৃত হতে হয় । সবচেয়ে 
কলাসৌষ্ঠবময় বোধ হয় অর্জুনরথের গায়ে কেটে তোলা 
মূর্িলি। নিখুত তাদের গড়ন, অনুপম তাদের বাঞ্চনা 
রাজা নরসিংহ এবং কাক্কীরাণীর যুগলমু্তি যেখানি- অর্ধ 
গঙ্গোপাধায় রূপমে” এক সময়ে তার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ 
করেছিলেন £ 


0 00 01 0 হাল হাঁডতো। 2) 09000801006 
10016 1৮06, 2:৮০0৮--01 10150107) 16121710200 ঠা 
1 বাযোছ 0101760০678 01. 0 76105 01 8860০ 
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গল 80 শত 0801 21016স5 ০06 69৩1৮ £096019 8 


আর যে একটি দ্বারপালের সুতি উৎকীর্ণ রয়েছে-_তার দৃষ্টি 
কোন্‌ দূরের বস্ততে নিবঙ্ক, তার তুলনা সহসা মেলে কি? 
একট। অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়; ভারতীয় ভাক্কর্ধ্যে 
“ফিনিশ এর অভাব । মামল্লার উদাহরণ এই শ্রেনীর 
যতাবলম্বীদের চোখের সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা করে__. 
মামল্লাপুরের এই সব সুপ্তি, ছুর্গার চিত্র, যেখানে ফুটে উঠেছে 
অবর্ণনীয় ভাব,এবং শক্তির বিচ্ধুরণ ; গঙ্গাবতরণের চিত্র. 


মন 6০5 31০৮1701507 41078190656, ০1. 
1 18107 2 ০. 2728, 3019540৩৮০5 1926. 


সর্ব. 


গঙ্গার . স্কতসম্তীবনী প্লারা যেখানে .নেমে . 
আস্ছে টপর থেকে, ক্ষান্্বীর এবং ফুনি- 
খধির৷ ঠার আবাহন করছেন, নাগকভার! 
তার উপাসনায় রত, তার স্পর্শে সজীব হয়ে 
উঠছে, ম্বতকল্প ধরমী, আবার সচল হয়ে 
উঠেছে বিশ্বচরাচরের প্রানীকূল ॥ নাগরাজ 
অনন্তের উপর শয়্ান বিষণ) প্রত্যেকটি 
প্রন্তরফলকের কথা বল! এখানে সম্ভব 
নয়। শুধু মহাবল্লীপুর কেন, সমগ্র ভারতীয় 
ভাক্কর্ধ্য ও শিল্পের মর্যাদা কি গুন 
বিদেশীরাও মুক্তকণ্ে স্বীকার করেন নি? 
এক তাজমহলষ্ট পাথেঞ্জনের সমান গৌরব 
দাবি করবার পক্ষে যথে ; আগ্রা আর 
তার উপাত্তস্থানগুলিই এ্রীসের সঞ্গে পাল্লা 
দিতে পারে ।”% 

রথগুলির আকার ও প্রক্কৃতি সম্বন্ধে 
এবার ছু*একটি বিষয় উল্লেখ করবার আছে । আকারে এগুলি 
বিপুলায়তন নয়। বৃহতমটি দৈর্ধ্যে ৪২ ফুট এবং প্রস্থে ৩৫ ফুট-_ 
উচ্চতমটি উচ্চতায় ৪০ ফুট। রথের সংখ্যা আটটি, কিন্ত তার 
মধ্যে তিন রকম “ষ্টাইল” বা! গঠন-রীতি দেখা যায়। একমাত্র 
ভ্রৌপদীরথ বাদে বাকী অন্তগুলি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের অঙ্থ- 
করণে গঠিত। প্রৌপদীরটি সর্বাপেক্ষা ছোট, কিন্ত শিক্প- 
সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এটিই সর্বোৎকষ্ ; মনে হয় একটি 
পর্ণকুটীরের প্রতিচ্ছবি করে একে গড়ে তোলা হয়েছে । গণেশ 
রথটি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের মিশ্র রীতিতে তৈরি । তার 
প্রবেশ-পথ প্রশত্ততর দিকের মাঝখানে, তার দ্বিতল ক্রমেই 
স্থগ্মার হয়ে উঠেছে শেষে ঢালু দ্বিকরপত্রের মত-_-পণ্ডিতেরা 
বলেন এই রীতি থেকেই পরে দক্ষিন শিল্পের বিশিষ্ঠ 
“গোপুরম*-এর জন্ম ও বিকাশ । 

এই পর্যযস্ত ত রথশিক্প দেখলাম । তারপর এলেন রাজ! 
রাজসিংহ, আর এক নৃতন পদ্ধতির শিল্প মাথা তুলল- এবার 
সত্যিকারের রাজমি্ত্রীর কাজ নুরু হ'ল। মামল্লাপুরের 
তিনটি নিদর্শন-_অধুনা-কখিত সনুদ্রতট-মন্দির (91)019 
[60019 ), ঈশ্বর, মুকুন্দ__ছাড়াও আরও হুটি নিদর্শন 
রয়েছে কাকীপুরে, ষঠটি দক্ষিণ আর্কট জেলায় । প্রধান 
হিসাবে গণ্য তিনটি__সমুদ্রতট-মন্দির, কাীপুরের শিবমন্দির 
এবং বিষু-মন্দির । সমুদ্রতট-মন্দিরটির, অবস্থাই সবচেয়ে 
শোচনীয়-_নুতন ধরণের এই শিল্পের প্রথম সৃষ্টি বলেই নয়, 
তার অবস্থাদও সেজন্ত বহুলাংশে দায়ী। সমুদ্রের একে- 
বারে গায়ে বলে তার লবণাক্ত জল ও হাওয়া এর কম ক্ষতি 
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গঙ্গাবতরণের-আর এক অংশ 


করে নি। তারপর অস্থির বালুতট ধবসিয়েছে অনেক গখুনি। 
মন্দিরের গঠনকৌশল একটু বিশেষ ধরণের । বেদী একেবারে 
সমুক্রের দিকে অনাবৃত, সম্মুখে এতটুকু প্রাঙ্গণ নেই, প্রবেশ 
তোরণ পর্যন্ত নেই। বোধ হয় উদ্দেস্ঠ ছিল মন্দিরের দেবতা 
পাবেন গ্র্ধ্যোদয়ে প্রথম আলোর রশ্মি, দুরাগত যাত্রী সমুদ্র 
থেকেই দেখতে পাবে তাকে ; রাত্রিতে তারই সামনে জ্বলবে 
যে দীপাধার তাই হবে নাবিকের সতর্কতার সঙ্কেতত্থচক 
নিদর্শন । পরে অবশ্য অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু কিছু বাড়তি কক্ষ ও 
চত্বর গড়ে উঠেছিল । সমস্ত মন্দির-সীমান! ঘের] ছিল উ"চু দৃঢ় 
প্রাচীর দিয়ে__তার উপরে সারিবদ্ধ ছিল বৃষের উপবিষ্ট মুড, 
পাঁচিলের গায়ে সিংহের মুখাবয়ব । এই দ্রচ্ত-ধ্বংসোদ্ধুখ 
মন্দিরের ছুটি গণুজই এখন দর্শনীয়। এরা পূর্বোলিখিত 
রথশীর্ষেরই অন্ুকৃতি অনেকখানি । তবে এর চূড়া গিয়ে শেষ 
হয়েছে বর্শাফলকের তীক্ষতায়__রথশিল্সের বা বৌদ্ধ নিদর্শনের 
মত সুডৌল অর্ধবৃভাকার চূড়া এখানে নয়। ফলে একটা লঘুতা 
এসেছে সমস্ত মন্দিরের গঠনে-_তা৷ যেন উড়ে উড়ে কোথাও 
দুর আকাশে উধাও হয়ে চলেছে। 

সমন্ত দিন এ পাথরের ভস্তপের আর সাইপ্রাসের ছায়ায় 
নির্জন বালি-প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘ্বুরে বেড়ানো গেছে। 
আমাদের চটির সামনে বেশ খানিকটা সবুজ খোলা মাঠ।. 
হুর্য্যান্তের পর সন্ধ্যেবেল৷ তারই উপর গা এলিয়ে দিয়েছি। 
যেন এই পৃথিবীর কোন এক শেষপ্রান্তে এসে পৌছেছি 
জামরা--এখান থেকে তাকিয়ে দেখি লক্ষ যোজন দুরে 
কোলাহলমত্ত মানবের শ্বোত। 

হঠাৎ কাধে হাতের স্পর্শ পেলাম। হ্বশ্লালোকে ভাল 
চেন! যায় না, প্রশ্ন করলাম £ 

কে, তেম্বটেশ ? রং 

-না। 





৬২৮ প্রবার্সী ১৩৫৬ 
-ফামেশর ? রাজায় বাধে ভ্বন্ব জার স্বার্থের সংঘাত। এই হিংসার 
মা অমলে ইন্বন যোগায় পুরনারীর দল। সহম্র স্বতদেছের 
“তবে সুধাজিৎ সিং ? পরিবর্তে ওঠে বিজয়ের জয়রথ; ওই পাথরের বৃর্তি, ওর 


তাও নয়, পারলে না। দেখছি নিজের পরিচয় নিঞ্জেই 
দিতে হু'ল।' নিঃশব পদক্ষেপে একটা আবছায়া মৃত্তি সম্মুখে 
এসে দ্রাড়াল। “পাথরের মধ্যে আমাকেই তো তোমরা 
খুজছিলে, এখন চিনতে পারছ না? আমি কাঞ্ীকুমারী'__ 

এবার সোজা হুয়ে বসতে হু'ল। পাশে অর্ধনিদ্রিত 
দিব্যেন্মু, তাকে ডাকতে যাব। মৃত্তিটি ইঙ্গিতে বারণ করল £ 

-_গতোমার সঙ্গেই ছুটি কথা বলতে চাই ।” 

পল্পব-ইতিহাসে এই রাজনন্দিনীকে ত কোথাও দেখেছি 
বলে মনে পড়ে না । সেখানে রাজা, বড় জোর রাজমহিষীর 
উল্লেখ আছে। তাও রোমাঞ্কর তেমন কিছু নয়। 

সুণ্ডিটি তখন যেন বলতে সুরু করলে, 

€তামার কাব্যের আমিই পাঠোধ্ার করছি ।...রাজায় 


অন্তরালে শোণিতের শ্রোত। আজ কালের তরঙ্গে তার 
রক্তাভা শ্লান হয়ে গেলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কি? তারপর 
বিজয়ীরও আসে শেষ দিন: 
তোমার বিদ্রপ বুঝতে পেরেছি রাজকুমারী । ইতিহাসের 

বাস্তব বর্ণনার ওপর তুমি হানতে চাও কঠিন কশাঘাত। তার 
কি প্রয়োজন ছিল ।” 

ইতিমধ্যে দিব্যেন্দু কখন উঠে বসেছে। বলছে, 

__-হোটেলওয়ালাকে চেঁচিয়ে বলনা গরম পকোড়ি আর 


কফি দিতে ।” ০ 
“তাকিয়ে দেখলাম কা্ধীকুমারীর চিহ্ছও কোথাও নেই। 
দিব্যেদ্ছুকে বললাম £ 


_ “বেশ গরম কফি চাই, আমার গল! পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ 
হয়ে গিয়েছে | 


£খ-ঝড়ে 
শ্রীবীরেন্ত্রকুমার গুপ্ত 
জীবনকে কেন্্র করে নানা হঃখ আছে। ইতন্তত আনাচে-কানাচে 
পদ-স্বলনের ভয় পাছে__ শুধুই সর্পের কণা সমুস্তত আছে-_ 
বজ ওঠে কাপি?। অদৃষ্ঠের আরো কি লাঞ্ছনা ? 
জীবন-মৃত্যুর দাপাদাপি জীবন বড়ই বিড়ম্বনা । 
হানাহানি সর্বদা উদ্ভত। 
যতটুকু পারি সাধ্যমত যখন সম্ভাব্য স্বত্যু অন্ধকারে হাটে, 
ছুই হাতে বিমর্ষ মুক্তুত“গুলি শঙ্কা-ত্রাসে কাটে, 
রেখেছি তফাতে। নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে তখন ললাটে 
তবু যেন কোনো এক অসতর্ক ক্ষণে কেসেকররাখে? 
বিষাক্ত ফণার আক্ষালনে ছুরে ঠেলে ঝড় ও ঝঞ্চাকে ? 
শশব্যস্ত আছি-_ কেউ নয়, সে স্বপ্ন ছড়ায়। 
্বত্যুর একাত্ত কাছাকাছি । হারের নর হার 
অন্ধকারে দীপ ছেলে যায়। 
সমুদ্রের মত অন্ধকার সে মুস্থুতে শুধু মনে হয়, 
মুহমূ্ছ বজ্জ কাপে, তয়স্ত আকাশ আমার । যদিও অনন্ত ছুঃখ পরিব্যাপ্ড আছে 
নেই তা+তে কোনোই দ্যোতনা জীবন তবুও. মিথ্যা নয়__ 
নক্ষতের স্বল্প আনাগোন! । অত্যাশ্চর্য পরম বিদ্ময়। 


মহাবল্লীপুরের চিত্রাবলী 
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শিকষাব্রতী রিচার্ডমন 


(১৮০১-১৮৬৫ ) 


স্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
১. সৈন্ভবিভাগে গোলন্দাজ বাহিনীতে ভর্তি হইয়া কলিকাতায় 
উনবিংশ শতান্ীর প্রথমার্ধে যে সকল শিক্ষাব্রতী বঙ্গের যুবক- জআসেন। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক হাজলিট 


মনে নব ভাবধারার উদ্মেষ সাধনে বিশেষ রূপে সহায়তা 
করেন, তাহাদের মধ্যে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোঞ্জিও এবং 
ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের নাম সর্বাথ্ে উল্লেখ করিতে 
হয়। ডিরোঞ্জিও রিচার্ডদন অপেক্ষা বয়ঃকনি ও স্বল্সায়ূ 
ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ছিল তাহার জন্মভূমি ; বঙ্গীয় মুবক- 
দের মধ্যে নব্য-শিক্ষার আলোকে তিনি যেরপ জালোড়ন 
উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, রিচার্ডদনের পক্ষে তেমনটি 
সম্ভবপর ছিল না। তথাশি তিনিও ডিরোজিওর পরে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের মনে বিশেষ প্রেরণ! জোগাইতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিস্ভালয়ের গণ্তীর বাহিরে 
প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মাধ্যমেও তিনি লোকশিক্ষায় 
ব্যাপৃত হুইয়াছিলেন। এখানেও ডিরোজ্িওর সঙ্গে তাহার 
তুলনা করা চলে । তবে স্বপ্লায়ু হওয়ায় ডিরোজিওর পক্ষে 
সাংবাদিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ হয় নাই। 
রিচার্ডসন কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। 
ডিরোজিও কবি, সাহিত্যিক | এদিক হইতেও রিচার্ডসন তাহার 
সমগোত্রীয় । কিন্তু এ একই কারণে ডিরোজিও অপেক্ষা তাহার 
সাহিত্যিক প্রতিভ! ক্ষুরণে অধিকতর অবকাশ ঘটে এবং তিনি 
প্রচুর যশের অধিকারী হন। কিন্ত ডিরোজিও ও রিচার্ডসন 
উভয়েই ছিলেন সত্যকার শিক্ষাব্রতী | নব্য-বঙ্গের শিক্ষা ও 
সংগঠনের কথা বলিতে গেলে ছুইয়ের কৃতিত্বই আমাদের 
স্বতিপথে জাগরূক হয়। ডিরোঞ্জিও সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 
হইয়াছে, রিচার্ডসনের কথাও এখন আমাদের জানা আবন্তক 1% 

রিচার্ডসনের পিতা ঈষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর অধীনে বাঙালী 
পণ্টনে চাকরি করিতেন। ১৮০৮ সনে অবসর গ্রহণাস্তর 
স্বদেশে ফিরিবার পথে জাহাজে তিনি মারা যান। তাহারও 
বেশ সাহিত্যিক খাতি ছিল। পুত্র ডেভিড লেষ্ঠার রিচার্ডসন 
তাহার সাহিত্যিক গুণপনার পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। 
রিচার্ডদন ১৮০১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১৯ সনে 

* “দি ক্যালকাট! রিতিযু' জানুয়ারী ১৯০৬ সংখ্যায় এস নি, 
সান্ভাল 04651710851 19869 71০157080০0 মামক প্রবন্ধে 
রিচার্ডমনের জীবন-কথা! লিখিয়াছেন । ভোলা নাথ চন্র, রাঙ্গনারাযণ বনু, 
উদ্েশচশ্র দত্ত গ্রমুখ রিচার্ডসনের বিখ্যাত ছাত্রগণও তৎসন্বন্ধে কিছু কিছু 
তখা লিপিবন্ধ করিরা গরিয়াছেন। সমযামক্ধিক ইংরেজী ও বাংল! 
সংবাধগঞ্জে এবং সরকারী বার্ধিক শিক্ষণ বিবরণে রিচাঁড পনের বিষয় 
অনেক কথা জানা বায়। বির িসবানকিলি বলির 
হইতে সাহাব লইাছি | - ৃ | 





তাহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি যে অল্পবয়সেই মাতৃভাষায় 
ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ১৮২০ সন হইতে জেম্স সিক্ধ 


. শোকর । 
টিটি ১৪০৮০ নি 
্ 





বাফিংহাম-সম্পদিত “দি ক্যালকাটা জন্তলে' প্রকাশিত 
তাহার কবিতা ও অন্তান্ রচন! হইতে বুঝা! যায়। এই সকল 
রচনা 11/9566112782049 1026) নামক পুস্তকে একত্রে 
১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ১১ই জুলাই রিচার্ভসন 
লেপ্টেনাণ্টের পদে উন্নীত হন । স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ইহার পর 
বৎসর তিনি বিলাতে ফিরিয়া গেলেন । 

স্বদেশে গিয়া তিনি স্বাস্থ্ালাভ করিলেন বটে, কিন্ত তখনই 
ভারতবর্ষে না ফিরিয়া সাহিত্য ও সংবাদপত্র-সেবায় মন 
দিলেন। ১৮২৫ সনে তাহার ৭০%766৭ 2)7 04/6 1706718 
প্রকাশিত হইল | ইহার ছুই বংসর পরে, 77811 126//512 
নামে একথানি সংবাদপত্রও তিনি বাহির করিলেন । হাজলিট, 
রক্কো প্রমুখ সেয়ুগের সাহিত্য র্থীগণ তাহার পত্রিকায় লিখি- 
তেন। পত্রিকাথানি সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। 
কিন্ত রিচার্ডসন ইহাকে অর্থের দিক হুইতে স্বাবলম্বী করিতে 
পারিলেন না ; নিজে খণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি 
জবলেরে হার হর ভিজ ভরিতে জানা হর | 

ভারতবর্ষে অর্জিত অর” এইরপে নিঃশেধিত হুইলে রিচার্ড- 
সন পুনরায় এদেশে আগমন করেন। এখানে আসিয়! রাম- 
মোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর-প্রত্ৃতি দ্বারা প্রতিঠিত 'বেঙ্ল 
হেরাল্ড” পত্রের সম্পাদক হইলেন। এ পত্রিকাখানির প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন জার, এষ্‌, মার্টন। তিনি তখম ত্বদেশ-যাত্রা. 


৩৬ 


প্রবার্সী 


১৩৫৬ 





করিতে উদ্চোগ করেন। 
“বিগত ৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে লেখেন,__ 

“বঙ্গছুতের সহচর বেঙ্গল হেরাল্ডের সম্পাদক শ্রীযূত আর, 
এম্‌, মার্টিন. প্রিয় জনের প্রয়োজনে শ্বদেশ গমনে উন্যক্ত এ 
প্রযুক্ত সম্যক্‌ প্রকারে উপযুক্ত গ্রীয়ূত ডি এল্‌ রিচার্ভসন সাহেব 
এতৎপত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন। যস্তপি পূর্বোক্ত 
সম্পাদকের বিচ্ছেদে জন্মদাদির হ্র্য বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ 
সন্নিকর্ধ, কিন্ত পাঠকবর্গ এ সম্ভাবনায় এরূপ ভাবনা করিবেন 
না যে বঙ্গদৃত তন্জন্ত ক্ষুপ্ন হইবেন যেহেতু ইহার সহচরের 
সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না! কেবল সম্পাদকের পরিবর্তন 
মাঅ।৮% 

সৈন্ত বিভাগের কার্য্যও রিচার্ডসনের সমানে চলিয়াছিল। 
সে সুগে সরকারী যে-কোন বিভাগে কার্ধ্য করিলেও, কর্প- 
চারীরা সংবাদপত্র-সেবায় নিয়োঞ্জিত হইতে পারিতেন। ১৮২৯ 
সনের ২৯শে অকৃটোবর রিচার্ডসন সৈন্য বিভাগে ক্যাপ্টেন 
পদলাভ করেন। বিকলাঙ্ক হওয়ার দরুন তিনি ১৮৩৩, 
১৯শে ফেব্রুয়ারী, “ইন্ভ্যালিড+ পেক্সন লইতে বাধ্য হন। 
সৈনিকের রপক্ষেত্রে গমন, যুদ্ধ এবং অন্ান্ত কর্তব্য হইতে 
ভাহাকে মুক্ি দেওয়া হইল, যদিও কন্মীর তালিকায় তাহার 
নাম রাখ! হয়। এইরূপে সৈনিকের করধীয় কার্ধ্যাদি হইতে 
অব্যাহতি পাইয়া রিচার্ডসন অতঃপর পরিপূর্ণ রূপে সাহিত্য- 
চচ্চা ও সংবাদপত্র-সেবা় মন দিলেন । “ক্যালকাটা 
লিটারারী গেজেট”, “ক্যালকাটা মন্থলী জন্যাল” এবং “বেঙ্গল 
এন্স্যয়াল” নামক সাময়িক পত্র-্রয় সম্পাদনে রত হুইলেন। 
শেষোক্তথানি তিনি বড়লাট-পত্তী লেডী বেট্টক্কের 
নামে উৎসর্গ করেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক গুণপনার 
প্রতি সম্মানের নিদর্শনশ্বরূপ বড়লাট লর্ড উইলিয়ম 
বেষ্টিক্ক ১৮৩৪ সনে তাহাকে নিক্ধ “এডিকৎ* নিযুক্ত করিলেন। 
ইহার পরই তাহার শিক্ষাব্রত আরম্ভ হইল। 


২ 

সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবীরূপে রিচার্ডসন দেশী বিদেশী 
বিঘ্ব্জনসমাজে পরিচিত হইয়া! উঠেন। হিন্দু কলেজের 
প্রধান অধ্যাপক ডক্টর আর, টাইট্‌লার স্বাস্থ্ভক্গ হেতু ১৮৩৪ 
সনে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । তদবধি কলেজের 
অধ্যক্ষ-সভা একজন উপযুক্ত শিক্ষা ব্রতীর অনুসন্ধানে ছিলেন । 
রিচার্ডসন টাইট্লারের 'অবসর গ্রহণের বিষয় অবগত হইয়া 
শিক্ষা-সমাজের (0679281 0:0101016659 ০1 10119 
1090006090- যাহা পরে 000001] ০01 [700081010-এ 


পরিণত হয়) সভাপতি টমাস বেবিংটন মেকলের নিকট এই 500. 4৪ ট 


*্ প্রীত্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথ 
১ম খও (আআ সং), পৃ ৬৩। 


“বেঙ্গল হেরাল্ডে'র বাংলা সংস্করণ ' 


পদলাতের নিমিত্ত স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া গাহার 
সাহাষ্য প্রার্থনা করেন। মেকলে ১৮৩৫, ৭ই ফেব্রুয়ারি 
তাহাকে এই মর্পে লেখেন যে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা-_ 
যাহার প্রায় সকল সত্যই হিশ্মু, কলেজের শিক্ষক ও কর্প্চারী 
নিয়োগ করিয়া থাকেন, তবে শিক্ষা-সমাজের সভাপতি 
হিসাবে তাহার যাহা করণীয় তাহা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন। 
রিচার্ডসনের সাহিত্যিক ক্কতির কথা হিন্ু-প্রধানগণ পূর্ব্ব 
হইতেই অবগত ছিলেন। তাহারা সানন্দে রিচার্ডসনকে 
১৮৩৫ সনের 'আগষ্ট মাস হইতে কলেজের প্রধান অধ্যাপকপদে 
নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩৬ সনের শিক্ষা-সমাজের কাধ্যবিবরণে 
তাহার বেতন পাচ শত টাকা! বলিয়া! উল্লিখিত আছে। তিনি 
এই, পদে তিন বংসরাধিক কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে 
১৮৩৯ সনের ১ল এপ্রিল হইতে মাসিক ছয় শত টাকা! বেতনে 
কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। রিচার্ডসন 
কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে তরুবীখিসমস্থিত একটি উদ্ভান- 
বাটিকায় বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্ছে 
পাক্ধীতে করিয়া কলেজে আসিতেন। অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত 
হওয়ার পর হইতে কলেজ-সংলগ্ এখন যেখানে এলবার্ট হল 
অবস্থিত সে স্থলের বাড়ীতে উঠিয়! আসেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ 
সাহার বাড়ীভাড়া বাবদ বেতন বাদে অতিরিক্ত এক শত 
চঙ্লিশ টাকা মঞ্ুর করিলেন | 

কলেজে রিচার্ডদনের উপর ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য 
পড়াইবার ভার থাকিলেও তিনি শেষোক্ত বিষয়ই" ছাত্র- 
দের বেশী করিয়া পড়াইতেন। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে 
শেক্সপীয়র এবং পোপ ছিল তাহার অত্যন্ত প্রিয়। এই 
ছুই বিষয়েই তিনি ছাত্রদের মধ্যেও অনুরূপ প্রীতির ভাব উদ্রেক 
করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার আবৃত্তি ছিল অত্যুৎকৃষ্ট 
এবং অ্ভুলনীয় । মেকলে আহার শেকৃসপীয়র আবৃতি শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, 

এ তু স66 ৮০ ৫078966৮501 ০1 [0019১ 2 ০০০] 
20656 00789 5০৩৮ 88008 ০0£ 81)8159598876.5 
“আমি ভারতবর্ষের সবকিছু তুলিয়া গেলেও আপনার শেকৃস- 
পীয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারিব না । রিচার্ডসনের অধ্যাপনা- 
প্রণালী ছিল অভিনব । তিনি আবৃত্তির সহায়ে হুবহু বিষয়ও 
ছাত্রদেরকাছে সহজ করিয়া তুলিতেন। এই সকল বিষয় 
তাহার কোন কোন ছাত্র পরবর্তীকালে বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন । নিচার্ডসনের অন্ততম বিখ্যাত ছাত্র ভোলানাথ চক্র 
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মাঘ 


হিন্ছু কলেক্ধে শেষ চারি বংসর ( ১৮৪৮-৪২ ) তাহার নিকট 
ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অর্ধশতাব্বীকাল 
পরেও রিচার্ডসনের আবৃত্তি সহায়ে অধ্যাপনার কথা ভুলিতে 
পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,__ 
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সুন্দর আবৃত্তির দ্বারা ছুন্ূহ বাক্য বা বাক্যাংশগুলির 
খুঁটিনাটি ভাব এবং অর্থও ছাত্রদের মনে রিচার্ডসন গিয়া 
দিতে পারিতেন। ভোলানাথ বলেন, কলেজের প্রথম 
শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা! গ্রহপকালে একবার তিনি কোনরূপ 
প্রশ্নপত্র না দিয় শুধু তাহাদের আবৃতি শুনিয়াই পাঠোৎকর্ষ 
যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন 1% তাহার অধ্যাপনা সম্বন্ধে 
রাজনারায়ণ বস্গও লিখিয়াছেন,_ 

“আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন (09811) [08৮10 
[09697 10787090)) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। 
তাহার নিকট আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি 
বিলাত যান। তৎংপরে ছুই বংসর কর সাহেবের (0817069 
[0০ ) নিকট পড়ি । কাণ্তেন সাহেব ইংরাক্ধি সাহিত্যশান্ত্রে 
অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্ষপীয়র তিনি যেমন পাঠ 
করিতেন ও বুঝীইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। 
তিনি আশ্রধ্যরূপে সেক্ষপীয়র বুঝাইয়া দিতেন । হ্ামলেটে 
যেখানে আছে [786 ৪10৪ 108108710০৭ 17 076 
£183৭ড ৪6981+ সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে 
প্িজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, ৭071" 16758” 
এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর না 
দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে পাতার নিয় ভাগই 
জলে প্রতিবিদ্বিত হয়, সে ভাগ সাদা।” 

রিচার্ডদনের আবৃত্তিও খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল বলিয়াছি। 
ছাত্রের যাহাতে ভাল আবৃত্তি করিতে পারে সেদিকেও 
তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল । রাজনারায়ণ এ সন্বদ্ধেও বলেন, 

* “মনীষী ভোলানাথ চক্র” পুস্তকে (পৃ. ২৬২-৮৩ ) শ্রীযুক্ত মন্গধনাথ 
ঘোষ 776 0912845 071৮6559 2429০888) তম 1894 হইতে 
ভোলা নাথের "2১9০০115380008 ০৫ 1).[..৮সম্পূ্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

+ ঝ্বান্গনারায়ণ বনুর আত্ম-চরিত, পৃ, ২২৮২২ । 





শিক্ষাত্রর্তী রিচার্ডসন 





৩৩১ 





“তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। 
তাহার বার্চীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, ৫879 
ড০০ 8০11 60 019 0198179 6009 ? তাহার এই বিশ্বাস 
ছিল ষে কবিতা আবৃত্তি বিস্তা শিখিবার প্রধান স্থান নাট্যালয়। 
তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি 
করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাহার 
উপদেশ গ্রহণ করিত |.."ঘধন তিনি বিলাত যান, 
তখন তাহাকে আমরা যে অভিনন্দন পত্র দিই, তাহা! 
তাহার সম্মূধে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। 
আমি কলেজে সর্কবো্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলাম |” 

কলেঙ্ষের কার্য্যের অবসরে রিচার্ডসনের সাহিতাসেবাও 
সমানে চলিয়াছিল। কলেজে অধ্যাপনা তাহার সাহিত্য- 
চচ্চায় বরৎ সহায় হইয়াছিল বলা যাইতে পারে । , ১৮৩৬ সনে 
তিনি 77///07%  7702%69 প্রকাশিত করেন। বিলাত 
হইতে টমাস কার্লাইল পুস্তকথানির অকু্ প্রশংসা করিয়া 
১৮৩৮ সনের ১৯শে ডিসেম্বর তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। 
সাহার সাহিত্যিক গুণপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত 
বড়লাট বোর্টিক্কের মত ১৮৩৭ সনে তৎকালীন ডেপুটি গবর্ণরও 
তাহাকে এএডিকং, নিযুক্ত করেন। ইহার পর শিক্ষা-সমাজের 
অন্থরোধে ১৮৪০ সনের শেষে রিচার্ডসন 97120410759 00078 
13777 0১%৪ নামে একখানি সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত 
করেন। রাজনারায়ণ বনু লিখিয়াছেন, “& সংগ্রহের প্রথমে 
ইংরেজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপ 
অথচ অতি নুদ্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে 
ভারতবর্ষের ক্কতবিদ্য সমাজে সর্বা্নাদৃূত ছিল |” 

দীর্ঘকাল একাদিক্রমে একই স্থলে বসবাস করায় প্িচার্ড- 
সনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় ১৮৪২ সনে 
দক্ষিণ-ভারতের সমুক্রোপকুলে গমন করেন। কিন্তু ইহাতেও 
বিশেষ ফল হইল না। তিনি কিছুকালের জন্য স্বদেশে অবস্থান 
করাই সাব্যস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে কলেজে এমন একটি 
ব্যাপার ঘটে যাহার বিষয় সংবাদপত্রেও গড়ায় এবং তিনি 
আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে 
“টোরী” বা রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। নব্যবঙ্ষের নেতৃবৃন্দ 
কর্তৃক প্রতিটিত “সাধারণ জ্ঞানোপাঙ্জিকা সভা*র অধিবেশন 
কর্তুপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্কত (বা হিন্দু) কলেজের হুল 
ঘরে যথারীতি হইয়া আসিতেছিল। ১৮৪৩ সনের ১৩ই 
ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে স্থায়ী-সভাপতি তারা্টাদ চক্রবর্তীর 
পৌরোহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতে ব্রিটিশ 





জজ এ, পৃ, ২২-২৩। 
+ এ, পৃ. ২২. 
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প্রবাসী 


১৩৫৬ 





আদালত ও পুলিশ বিভাগের সমালোচনা করিয়া এক বক্তৃতা 
পাঠ করেন । যখন সমালোচন! বিশেষ তীব্র হইতেছিল তখন 
রিচার্ডসন ধৈর্ধ্য ধারণ করিতে ন! পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 
শা 08100068108 070 1181] 10 08 11909 ৪ 090 01 
(98900”-_কিলেজ-গৃহকে রাজপ্রোহের আগার করিতে দিব 
না।” মূল বক্তা, সভাপতি এবং আরও কেহ কেহ হার এই 
উক্তির নিন্দাবাদ করায় রিচার্ডলন ইহা প্রত্যাহার করিয়া 
লইলেন । “রক্ষণশীল রিচার্ডসন কিরূপে ভারতবাসীর সেবায় 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদারচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন আমরা ক্রমে 
তাহা দেখিতে পাইব। 

রিচার্ডদন ১৮৪৩ সনের ১৮ই এপ্রিল পর্য্স্ত কলেজ হইতে 
বেতন গ্রহণ করেন। ইহার পরেই তিনি বিলাত যাত্রা 
করিলেন। তাহার খুপমুগ্ধ ছাত্রগণ বিলাত-যাত্রার প্রা্কালে 
তাহাকে অভিনন্দন-পত্র ও একটি প্রীতি-উপহার প্রদান করেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্িচার্ডসনের ইচ্ছাক্রমে রাজনারায়ণ বঙ্গ 
কর্তক অভিনন্দন-পত্রথানি পঠিত হয়। কলেজের ছাত্রের] 
রিচার্ডসনের প্রতি কিরূপ গভীর শ্রদ্ধ! পোষণ করিতেন এবং 
রিচার্ডপনও যে হিন্দু ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন__ 
অভিনন্দন-পত্র ও তাহার উত্তর হইতে ইহা! সম্যক প্রতীত হয়। 
রিচার্ডসনের উত্তরটি এখানে প্রদত্ত হইল,_- 
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০1015 01 1: 800] 00171810]5 511011107 1106 192 0105 
01001 £1610106 800. 2000. ৮/111, 1 1 0101506 6১070001015 
90117700866 11)080 6611788. ]6 %0% 26. ঠ৮010] 214 
6010191--50 0180 গ্যা। 1. 6 টিলা 01 00810070100 1798 
10601) 60176 8. 00015 72098110076, 107 06581 1780 8৪ 
৮০৪০) 10 805 ৫০00017৮ 00010 টোটো 10016 866601156 
810 0101০ 81918. 861001প, ]া। 1771101) (116 10801807100 
00101) 10018 ৮0111) ঢা) হাটে 06 00. 01501১6010176 10777115-- 
09 1780011৭100 01101 ৭৫8 20110 টি ৮ ডাচ 1) 009 
0০801961605 চাদে রাগে 0 ৭০00 26শ [101060 
1106 01197, 11) ৭(00০01ল 1791020 71 891017% . 020 10 
16992) 10701018900 000. 01 চে, 67 8976801 
৪০01101060. 11/86 হ আ০0010 0011)16 1118 1703 01 116 
8109. সাং ভ0া71860 271 আটটি, সিল, 2) 00017000- 
8115 লট টো 00115617156 1651শ বাগ আস) 2 
1096 9০001) ০180 01101 ০011015) 10816010711856 1 009- 
9 ল8 ৪৮ ৪০শো। 80. ০1৮৮ 201 ০0101] চা) 0000] 
88001] ত1দেশো। 17110710010 180 4 
85801ান 191 1)শেযোত কো, 001718৭ [717000 00]ন 15 
8 ঠপশা]নাশত 17 গা টাখাস] টোছে। 0৮08৮ তাত হাসান 
11118 80019819001. 11 লি টো) ব।স্খান্ঠ টো 1৭8 10 
0106 0771 (76 0 60, 1001০096--508 09০0. 06৩৫1. 06 
প2ডশে।, চা 6৪পগ]াাহ গীত 0োগা018 যো হাসিত 10011655 
28 6) 2 আট 100৮৮] টিগোণ। 0] 711 1117 116 171086 
ন1006া১ 1666৮ 200 201618176 সাটগী। [আআ গো 
1 না91] 00101108600 17100 006. ঢ1000 00116৫৮ 
8006019, 10) 1 06€]০না, 1016৭ ০0৮ তারা আছ]! 
নিশাশ/০ ] 7 01156177153 511100৮710৮ 27106581717 
1060120006৮ 076 1070 ৬০2৫ টিন 111859160 
আটো 16০5 81068, ] 891] দা8%৩ 1১8 06118116010 71687 
01778 00471 01 1018 (011585, ৪1001 ৪11 10 108৮9 
£5681৮উ৩ ৪. 601080100, 18010 18 জাঃরীও, 


] 19) 7০0৮ 01857619500. 86606000869 611 

রিচার্ডদনের এই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী 

কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিলাত করেন। প্যারীচরণ সরকার, 

আননগক বনু, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বস্‌, ভূদেব 

মুখোপাধ্যায়, মধুন্থদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, . জগদীশনাথ 

রায় প্রমুখ রিচার্ডসনের ছাত্রদের কথা! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
৩ 

১৮৪৫ সনে কৃফনগরে সরকার একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন করেন | রিচার্ডসন প্রত্যাবত্ত হইলে এই বংসন্ন 
২৮শে নবেম্বর প্রন্তাবিত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেজ 
ওক্কুল পরিচালনার্থ যে লোক্যাল কমিটি প্রতিঠিত হয়, 
রিচার্ডসন তাহারও সেক্রেটারী হইলেন । এই সময় শ্বনামখ্যাত 
পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং রামতন্থ লাহিড়ীও কুল 
বিভাগের শিক্ষক-পদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নুতন 
কলেজের সংগঠন.কার্যযে রিচার্ডসনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । কলেক্ক ১৮৪৬, ১লা জানুয়ারী প্রতিঠিত হয়। এই 
সনের নবেহ্গর মাস পর্য্স্ত তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে রিচার্ডসন হুগলী 
কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া সেখানে চলিয়া যান। ১৮৪৮ সনের 

পৃ্াবকাশ প্যস্ত সেখানে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই 

সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জেমস কার। রিচার্ডসন 

সরকারের অনুমোদন ক্রমে জেম্স কারের সঙ্গে স্বীয় কর্ণস্থল . 
পরিবর্তন করিয়া হুগলী কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে ১৮৪৮, 

২৯শে অক্টোবর চলিয়! আসেন । এই বিষয়টি শিক্ষা-সমাজের 

বাধিক বিবরণে (1010 15 714 184৭ 60 1 009/97 

1849, 00. 3 & 4) এইরূপ উল্লিখিত আছে-__ 

100706 006 %৪০৯৮০ তে . এনেছেন 89৪ 22া)0091 
০116 10561606002 [নন 02115861, 800 0906920 00, 
1. 10007870500) 00500001081 91 ৮১৪ 8008015 0011689, 
10857118 6500758500 & 0981:9 60 8%:01)81089 2700010000600, 
6136 6501)97089 78৪ 260012)0087060 0৮ %5 0080911 ০৫ 
00881070800 8৪900610060. 75 00560003906) 2780. 
080%910 00, 10. 00081050000] 0825 01 00৪ 181000 
0011689 ০০. &)6 2090) 0০6০০: 1848. 

কিস্ত এখানে আসিবার পর হইতেই যত রকমের গণ্ড- 
গোলের স্ুত্রপাত হয়। ক্রমশঃ তাহার ব্যক্তিগত জীবন এবং 
কলেজে আসা-যাওয়ার জনিয়ম সম্বন্ধে নানারপ গুজব রটে। 
সরকারী ভাবে ইহার তদস্তও হুইল। শিক্ষা-সমাজ্জের তৎ- 
কালীন সভাপতি জন এলিয়ট ডিহ্বওয়াটার বেখুন এই ছুইটি 
বিষয়ে রিচার্ডসনের কৈফিয়ং তলব করিলেন। রিচার্ডসন 

কৈফিয় দেওয়া আত্মসম্মান হানিকর বিবেচন! করিয়া একে- 
বারে পদত্যাগপত্র পাঠাইলেন। শিক্ষা-সমাজ কর্তৃক পদত্যাগ- 


পপ 
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মাঘ 


(১৮৪৯৫০১ পৃ. ১৮৫৭৬) এ বিষয়ে এইটুকু মাত্র উদ্লিখিত 
হইয়াছে__ 

পয0829 0088 99 209 01387892005 20907600%9 
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রিচার্ডসনের পদত্যাগ ব্যাপার লইয়া! তখন ছাত্রদের, এমন 
কি বাঙালী-প্রধানদের মধ্যেও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
সংবাদপত্রেও বিশেষ বাদ।হ্ুবাদ সুরু হইল । এই সময় শিক্ষা- 
সমাজের সভাপতিরূপে বেখুনের সঙ্গে হিন্দু কলেজের হিন্দু 
অধ্যক্ষগণের ছাত্র ও শিক্ষকরূপে দেশীয় খ্রীষ্টানদের গ্রহণ করা 
লইয়! বিশেষ মতানৈক্য ঘটে, এবং শেষ পর্ধ্যস্ত রাজ! রাধাকাস্ত 
দেব চৌত্রিশ বংসর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পর ইহার সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। বেখুনের প্রতি বাঙালী- 
প্রধানদের বিরূপ হওয়ার মূলে এই কারণটি বিদ্কমান ছিল, 
সন্দেহ নাই। ইহার উপর রিচার্ডসনের মত সুযোগ্য জনপ্রিয় 
শিক্ষককে কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করাইবার কারণ হওয়ায় 
তাহার! বেখুনের উপর আরও চটিয়! গিয়াছিলেন। রিচার্ড 
সনের পদত্যাগের অল্প দিন পরে, ১৮৪৯ সনের ১৪ই নবেম্বর 
তাহারা রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে সাহাকে প্রতিষ্ঠাপত্র 
প্রদানার্থ একটি সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন | রিচার্ডসনকে 
প্রকান্তে সন্মান প্রদর্শন সরকারী নিয়মে আটকাইত। হিন্দু 
কলেজের প্রায় কুড়ি জন উৎকৃষ্ট ছাত্র নিজেদের স্বাক্ষরে সংবাদ- 
পত্রে শিক্ষা-সমাজের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেথ করিয়া এক- 
খানি পত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন । বেধুন সাহেব সংবাদ- 
পত্রে জবাব না দিলেও পরবর্তী ২৪শে জাহুয়ারী (১৮৫০) 
অহুঠিত সরকারী বিষ্ভালয়সমূহের পুরক্কারবিতরমী সভায় 
এই কার্য্যের জন্য ছাত্রদের ভত্সন! করিলেন । তিনি পত্রোক্ত 
বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, শিক্ষা-সমাজ হিন্দু 
কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষকে অভিনন্দন-পত্রাদি প্রদানে 
প্রতিবন্ধক হুন নাই; কয়েক বৎসর পুর্ববে বাংলা গবর্ণ- 
মেণ্টই এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, বিদায়ী কোন 
সরকারী কর্মচারীকেই অন্ত সরকারী কর্মচারীরা সমগ্ঠিগত 
ভাবে বিদায়-অভিনন্দন গানাইতে পারিবে না। সরকারী 
বিভ্ভালয়সমূহের ছাত্রদের পক্ষেও ইহা! সমানে প্রযোজ্য ।* 


৪ 
রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের কর্ম ত্যাগ করিয়া! মেট্রো- 
'পোলিটান একেডেমি (প্রতিষ্ঠাকাল ১লা এপ্রিল ১৮৪৯) 


* “সম্বাদ ভাক্কর” ১৫ নবেম্বর ১৮৪৯। 
ক 07570 220০6 ০01 &%9 :09%758466 ০. 
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শিক্ষাত্রতী রিচার্ডসদ . 


৩৩৩ 


নামক একট বিভ্তালয়ে অধ্যাপনা-কার্ধ্ে ভ্র্তী হন৷ বিস্তা- 
লয়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দচন্ত্র দের সহিত উহ'র দ্রুত ছাত্রসংখ্যা 
বৃদ্ধি প্রসক্ষের আলাপনে এই বিষয় জানিয়! “সন্বাদ ভাক্কর” ১৫ 
নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে লেখেন,_ 

“অধ্যক্ষ কহিলেন হিন্দু কালেক্ত হইতে অনেক ছাত্র 
আসিয়াছেন, তাহাদিগের আগমনের এক কারণ উক্ত 
কালেজের ছইজন প্রধান শিক্ষক কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব ও 
মণ্টেগ্র, [?] সাহেব এই বিস্তালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন, 
হিদ্দু কালেক্ধের নীচন্থ বালকের! মাসিক পাচ টাকা দিয়াও 
ধাহারদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন নাই মিটরো- 
পোলিটিক্যাল* একাডেমিতে মাসিক এক টাকা ছুই টাকা 
দানে & ছুই প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন...।” 

এই প্রসঙ্গে ভাক্কর-সম্পাদকের মস্তব্যটিরও কিয়দংশ উল্লেখ 
করিতেছি । ইহা! হইতে তখনকার সাধারণ ইংরেক-চরিত্র 
সম্বন্ধে কতকটা ইঙ্গিত মিলিবে। সম্পাদক শেষে লেখেন,__ 

“আমরা ইহাও বলিতেছি মিটরোপোলিটিক্যাল একা- 
ডেমিতে উঞ্ত সাহেবদ্বয়ের স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিতে পারি না, কাণ্তান রিচার্ডসন এবং মণ্টেগ্র, সাহেব হিন্দু 
কালেজ হইতে বহিভূ্তি হইয়াছেন, সেই রাগে এই নবীন 
বিদ্তালয়ে পরিশ্রম করিতেছেন তাহারদিগের এ রাগ শাস্তির 
কোন উপায় প্রাপ্ত হইলে আর এস্থানে আসিবেন কিনা বলা 
যায় না, সাহে'ব জাতির প্রতিজ্ঞা প্রায় থাকে না, লাভের পথ 
পাইলে অনায়াসে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন অতএব ছাত্রের! 
ইহাঁও বিবেচনা! করিবেন, বরং উক্ত সাহেবদ্বর এই বিদ্যালয়ে 
কতকাল থাকিবেক ইহার এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়! লইলে 
উত্তম কর্ম হইবেক |” 

“স্বাদ ভাক্করে'র আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হুইল। 
রিচার্ডসন বরাবর হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্ালয়সমূহের সঙ্গেই 
যুক্ত রহিলেন। তিনি মেট্রোপলিটান একাডেমিতে কিছুকাল 
অধ্যাপনা করেন । ১৮৫০, এপ্রিল মাসে এই বিস্ভালয়টি 
ওরিয়ে্টাল সেমিনারির অধ্যক্ষ হরেকৃষ আত্য ক্রয় করিয়! 
লন। তখন তিনি ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারিতে শিক্ষকতা-কার্েয নিযুক্ত করেন। ওরিয়েণ্টাল 
সেমিনারির অন্তম শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত ১৮৫১ সনের ৭ই 
আগ বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছ্্ভলন। রিচার্ডসন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তিন বসরকাল 
কার্ধ্য করিয়া এই বিস্তালয়ে ১৮৫৩ সনের এপ্রিল মাসে 
সাহিত্যের অধ্যাপক পদে ব্ৃত হন পরবর্তী মে মাসে 


_* নামটি এই তারিখে বার বার এইরূপ তুল ফুদ্রিত হইয়াছে। 
+ এই প্রসঙ্গে প্রীয়ূত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ২য় খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭০৪ 
টব । 


৩৩৪ 


শে শামস 


হিন্দু মেট্টোপলিটাদ কলেজ প্রতিঠিত হইলে তিনি তাহার 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ কথা পরে বলিতেছি। 

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের পর রিচার্ডসন আরও তুইটি 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । তিনি 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতুপপুত্র যতীশ্রমোহন ঠাকুরের ( পরে, 
মহারাজা) গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন । এই সময় “বেঙ্গল হরকরা” 
সম্পাদনের গুরুভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সনে 
রিচার্ডসনের এই পুস্তকধানি বাহির হইল £ 7,/9/27% 
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রিচার্ডসন সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করিয়! বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও 
সাহিত্য-সেবার ভিতর দিয়া লোকহিতে মন দিলেন এই মাত্র 
বলিয়াছি। ভারতবাসীদের প্রতি তাহার মমত্ববোধ ক্রমে 
সাধারণে বুঝিতে পারিল। হিন্দু কলেজ পরিচালনা লইয়া 
শিক্ষা-সমাজ এবং ইহার হিন্দু অধ্যক্ষগণের 'মধ্যে কিছুকাল 
যাবৎ মনকষাকষি চলিতেছিল। কলেজের উপর সরকারী 
কর্তৃত্ব এতখানি প্রতিঠিত হইয়াছিল যে, ছাত্রদের ভর্তি করায়ও 
তাহারা আর হিন্দু অধ্যক্ষগণের মতামত গ্রাহ করা যুক্তিযুক্ত 
মনে করিতেন না। তাহারা ১৮৫৩ সনের প্রথমে হার! 
ঘুলবুল নামে এক গণিকার পুত্রকে কলেজে ভরত করিলেন। 
ইহা লইয়া হিন্দু সমান্জে জোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
হিন্দু-প্রধানেরা হিন্দু কলেজে নিজ সন্তানদের পাঠানো আত্ম 
মর্ধ্যাদাহানিকর বলিয়া! গণ্য করিলেন। এই সময় প্রধানতঃ 
কলিকাত। ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্ত্রনাথ দত্তের 
চেষ্টা-উদ্তোগে মাশ্যগণ্য হিন্দুদের সহায়ে ১৮৫৩ সনের 
খরা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিঠিত হুয়।* 
ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সাহায্যলাভে হিন্দুগণ প্রথম হইতেই 
সমর্থহইলেন। এ দিনে কলেজের যে উদ্বোধন-সভা! হয় 
তাহাতে সভাপতিত্ব করেন সুবিখ্যাত আশুতোষ দেব (ছাতু 
বাবু)। রিচার্ডসন ছিলেন এই দিনের প্রধান বক্তা । তিনি 
বক্তৃতায় এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্ধে্ট, শিক্ষণীয় বিষয় 
প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। এই বিভাগারটি 
তৎকাদীন অন্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া 
যে পরিপূরক রূপে কাধ্য করিবে তাহা বলিতে তিনি ত্রুটি 
করেন নাই। হিন্দু -মেট্রোপলিটান কলেজ আমাছের 
জাতীয় শিক্ষার পীঠস্থান হইবে, তিনি এই জাশাও প্রসঙ্গতঃ 
ব্যক্ত ফরিলেন। “সম্বাদ ভাক্কর'-সম্পাদক গৌব্ীশঙ্কর তর্ক- 
বাঈশও ( “গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য” ) এই সভায় একটি বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন । এই দিন কলেজের অধ্যক্ষ-সভাও গঠিত হইল । রাবী 


* হিচ্ছু মেট্রোপলিটান কলেজের আহ্ুপূর্্বিক ইতিবৃত 


প্রবাসী 
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ঝাসমণির দশ হাজার টাকা দানের উল্লেখও ই সভায় করা 
হয়। গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হোয়াক্স ট্রেনিং একাতে্ী এবং 
মতিলাল গীলের ফ্রি কলেজকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু মেট্রো” 
পলিটান কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইল । 

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজের অধ্যক্ষ-পদে বৃত হইলেন। সে যুগের কয়েকজন 
খ্যাতনামা ইংরেজ শিক্ষকও এখানে আসিয়া জুটিলেন। বাংলা! 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন বিখ্যাত বাংলা নাটক-রচয়িতা পণ্ডিত 
রামনারায়ণ তর্করত্ব (“নাটুকে রামনারাপ”)। বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে জ্ঞানচ্চা এবং বাংলা! সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে তিনি 
২২শে অক্টোবর, ১৮৫৩ দিবসে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিকট যে 
ভাষপ প্রদান করেন তাহা সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন 
করে । কলেজের কোন কোন ছাত্র বাংল! ভাষা এবং সাহিত্য 
চর্চায়ও পরে অবহিত হইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন 
প্রমুখ বিখ্যাত অধ্যাপকগণের শিক্ষায় আকৃষ্ঠ হইয়া তৎকালীন 
সরকারী, বেসরকারী ও মিশনরী বিষ্ভালয়সমূহের ছাত্রেরাও 
এখানে আসিয়া ভত্ত হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে কয়েক 
মাসের মধ্যে ইহার ছাত্রপংখ্যা ফীড়াইল প্রায় এক সহম্তর। 
উমেশচক্জ দত্ত ও কৃষম্মমোহন মল্লিক কলেজের সম্পাদক- 
পদে নিযুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য 
করিতে লাগিলেন । রিচার্ডসনও কলেজের কার্ধেযে তন্মন 
ঢালিয়! দ্রিলেন। মাত্র নয় মাসের মধ্যে যে কলেজের এত 
ক্রুত উন্নতি হইতে পারিয়াছিল তাহার মুলে রিচার্ডসনের 
কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি । কলেক্-কর্তৃপক্ষ তাহার কৃতিত্বের 
স্মারক-ন্বরূপ একটি চেন ঘড়ি দেওয়া সাব্যস্ত করেন। সাহা- 
দের পক্ষে সম্পাদকত্বয় ১৮৫৪ সনের ৩১শে জাহুয়ারী একখানি 
পত্র লিবিয়া রিচার্ডসনকে ইহা প্রেরণ করিলেন। ইহার 
উত্তরে রিচার্ডপন এ দিনেই* সম্পাদকদ্বয়কে একখানি পত্র 
লেখেন। পত্রোক্ত কোন কোন বিষয় আজিও আমাদের 
প্রশিধানযোগ্য ৷ হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠার. সূলে 
ষে হিন্দুদের ভাবনা, উদ্ভোগ এবং অর্থ” পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে-__ 
তাহা তিনি ইহাতে স্পঞ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। রিচার্ডসনের 
পত্রখানির কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হইল,-_ 
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হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া! 
শিক্ষা-সমাজ কতকটা! হকৃ্চকিয়া গেলেন.। গ্তাহারা হীরা 
বুলবুলের পুত্রকে কলেক্জ হইতে বিদায় দিলেন, উপরন্ত হিন্দু 
দের মনস্তপ্ির জন্য নান! উপায়ও অবলম্বন করিতে লাগিলেন। 
হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্বাস পাইতেছে দেখিয়! ছাত্র- 
বেতনও তাহারা কমাইয়া দিলেন। ক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধ 
ভাব অনেকটা বিদুরিত হইল । ১৮৫৬-৫৭ সনে দেখি, শিক্ষা! 
বিভাগের ইন্‌স্পেকটর হিন্দু মেট্রোৌপলিটান কলেজের ছাত্রদের 
পরীক্ষা লইতেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনও সরকারী 
কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। হিন্দু কলে্জ__ প্রেসিডে্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল এই 
ছই ভাগে বিভক্ত হইলে শেষোক্তটির সঙ্গে হিচ্ছু মেট্রোপলিটান 
কলেজের মিলনের কথা উঠে। কিন্তু তাহা কখনও কার্যে 
পরিণত হয় নাই। ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষে হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল । বাংলা সাহিত্য 
চচ্চার উৎসাহদানের জন্ত কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট 
বাংলা রচনাকারীকে পদক এবং পুরস্কার দিবারও ব্যবস্থা 
করিলেন । রিচার্ডপনের ছাত্রদের মধ্যে ধীহারা! এই কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়া পরবর্তী কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন 
ঠাহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্দাস পাল, যছুনাথ ঘোষ 
শত়ুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 





৫ 

রিচার্ডসন যে শুধু কলেজে অধ্যাপনা-কাধ্যেই রত ছিলেন 
তাহা! নহে, তিনি এই সময় সংবাদপত্র-সম্পাদনাও রীতিমত 
করিয়া আসিতেছিলেন। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু 
তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তিনি ১৮৫৭ সনের এপ্রিল 
মাসে পুনরায় স্বদেশে গমনের, জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলেন। 
ষ্টাহার আশু.বিলাত-যাত্রার কথা শ্রবণে ১৮৫৭, ১৫ এপ্রিল 
তারিখে “সংবাদ প্রভাকর+ যে মন্তব্য করেন, একটু দীর্ঘ 
হইলেও এখানে তাহা উদ্ধত করিতেছি, 

“আমরা শ্রবণ করতঃ সাতিশয় অন্থতাপিত হুইলাম যে 
বিখ্যাত সুকবি ও পরম পণ্ডিতবর দ্ুলেখক প্রযুক্ত কাণ্ধেম 
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ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব, চিকিৎসকের পরামর্শ সসারে 
? স্বদেশ গমনের অভিপ্রায় বার্ধ্য করিয়াছেন। কাণ্ডেন সাহেব 
এদেশে অবস্থান কালে সাধারণের কি পর্যন্ত উপকার হইতে” 
ছিল তাহা! আমরা! লিখিয়! ব্যক্ত করিতে পারি না, তাহার 
নিকট অধ্যয়ন পূর্বক এদেশের কত ব্যক্তি সুলেখক ও কবিত৷ 
শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কত ব্যক্তি ইউরোপীয় কবিকদগ্বের 
লিখিত ভাব, রস ও তাৎপর্ধ্য অবগত হইয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ 
স্বভাব পরিধারণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি 
যখন হিন্দু কালেজ ও হুগলী কালেজ ও কৃষ্ণনগর কালেজের 
প্রিন্দিপালের পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সময়ে এ কালেজ- 
ত্রয়ের সুখ্যাতি-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ ছিল, স্বৃত মহাত্মা! বীটন সাহেব. 
অবিবেচনাপুর্ধবক কাপ্তেন সাহেবের সহিত বিবাদ করাতে 
তিনি আপন ইচ্ছাপুর্বক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষালয়সমৃহ হুইতে 
স্বতন্ত্র হইয়াছেন, কিন্ত তিনি পরিত্যাগ করপাবধি গবর্ণমেণ্টের 
স্থাপিত কালেজের নুখ্যাতি ক্রমে হাঁস পাইয়াছে। 

“কাণ্ডেন রিচার্ডসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের কার্য পরিত্যাগ 
করিয়া এতদ্দেনীয় ব্যক্জিদিগের স্থাপিত যে *বিস্ঞলয়ের অধ্যক্ষ 
হইয়াছেন তত্তাবতেরই ছাত্রেরা...নিয়মমত শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । এক্ষণে হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ তাহার 
সংযোগে অতি প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছে, অতএব তাহার 
বিলাত গমনে এ কালেজের ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত নিরা নন্দ- 
জনক বলিতেন্হইবেক। 

“কাপ্তেন রিচার্ডসন যে কেবল বিস্তালয়ের অধ্যাপকের 
পদে অভিষিক্ত হইয়া এদেশের উপকার করিতেছেন এমত 
নহে, সম্পাদকীয় কার্যেও তাহাকে একজন অগ্রগণ্য রূপে মান্ত 
করিতে হইবেক, তিনি লেখনী ধারণ পূর্বক বাঙ্কাল হরকর! 
ও লিটরেরি গেজেট পত্র সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাহাতে 
&ঁ উভয় পত্রের যে প্রকার সন্মান বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা! বোধ হয় 
পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত হইয়া থাকিবেন। 
কাপ্তেন সাহেব যখন যে বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন 
তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পীড়িত শরীরেও এক দিনের 
নিমিত লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করেন নাই, সাধারণের 
উপকারার্থ পরিশ্রম করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়াছেন ।--.” 

ছাত্র-বন্ধু রিচার্ডসনের বিলাত গমনের সংবাদে কলেজ্ছের 
ছাত্রের! বিশেষ বিচলিত হইয়! উঠিলেন। তাহার! রিচার্ডসনের 
গৃহে ১৮৫৭, ২২শে এপ্রিল একটি সভায় সমবেত হুইয়া তাহাকে 
একখানি বিদায় অভিনন্দন-পত্র এবং স্মারক চিহ্নস্বর্ূপ একটি 
ঘড়ি ও একটি কলম-দান প্রদান করিলেন। ছাত্রদের পক্ষে 
অভিনন্ধন-পত্র পাঠ করেন পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত “হিচ্ছু 
পেত্রিয়ট'-সম্পাদক কৃফদাস পাল। সাধারণের পক্ষে রিচার্ড- 
সনের পূর্বতন ছাত্র গৌরদাস বসাকও একখানি অতিনন্দন-পত্র 
পাঠ করেন। কলেজের শিক্ষান্রতীদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র 
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প্রদান করেন উইলিয়ম মাধার্স। কলেজের অধ্যক্ষগণ এবং 
গণ্যমান্ত হিন্দু-প্রধানেরা! এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। 
অভিনন্দনের উত্তরে রিচার্ডসন যে বক্তৃতা দেন তাহা আজিও 
জামাদের মর্ঘঘ স্পর্শ করে । দেশ ধর্প বা বর্ণের বিভেদ যে ক্বত্রিম 
তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,__ 
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ছাত্রদের সঙ্গে তাহার কিরূপ গ্রীতির সম্পর্ক ছিল বক্তৃতায় 
তাহারও উল্লেখ করিলেন। তাহাদের মনে “সাহিত্যানুরাগ 
উদ্রেকেও তিনি-সমর্থ হইয়াছিলেন | রিচার্ডলন বলেন,__ 
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রিচার্ডদন কলিকাতার বিখ্যাত “ফিনিক্স” সংবাদপত্রের 
লগুন-সংবাদদাতা! হইয়া যান। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি 
তাহার ছাত্রদের সঙ্গে যে পত্রব্যবহার করিতেন তাহার 
প্রমাণ আছে । শড্ুচজ্্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্রের উত্তরে 
১৮৫৮, ২২শে আগষ্ট তারিখে তিনি হিচ্দু মেট্রোপলিটান 
ফলেজের প্রতিষ্ঠাতা দতত-পরিবারের আর্ধিক বিপর্ধ্যয়ের 
সংবাদে এবং কলেজের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া! বিশেষ ছঃখ 
প্রকাশ করেন। রিচার্ডসন বিকলাক্ষ হওয়ায় সৈন্ত বিভাগের 


ক 776867%601 128%070 05৫ 17050 00899, 40010 24 


প্রয়োজনমত কার্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ধু 
এতদিন তিনি ইহার অঙ্গীতৃত ছিলেন৷ এই পত্রধানি হইতে 
জানা যাইতেছে, তিনি এতাদৃশ পদ হুইতেও অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন । তবে তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে যংসামান্ত “ইন্ভ্যালিড, 
বা বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন যে পেন্সগন পাইতেছিলেন তাহা 
আজীবন পাইবেন। তিনি আরও লেখেন যে, সৈম্তবিভাগ 
হইতে পদত্যাগ করিলেও ভারতবর্ধে ফিরিয়া যাইতে তাহার 
কোন বাধ! নাই। 
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বিলাতে ছুই বংসর থাকিয়া রিচার্ডসন পুনরায় ১৮৫৯ সনে 
ভারতবর্ষে চলিয়া! আসেন। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট 
সারজ্ন পিটার গ্রান্ট তাহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের 
সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিলেন। তাহার এই পদে 
নিয়োগের কয়েক মাস পরেই ভারত-সচিব ইহাতে বাদ সাবি- 
লেন। তিনি এই মুক্তি দেখাইয়া এই নিয়োগ সম্পর্কে 
আপতি জানান যে, রিচার্ডসন সরকার হুইতে “বিকলাঙ্গ” 
পেন্সন পাইতেছেন, তাহাকে নুতন করিয়। কোন সরকারী 
কর্টে নিযুক্ত করা চলিবে না। রিচার্ডসনকে অগত্যা 
অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিতে হইল । তিনি ১৮৬১ সনের 
ফেব্রুয়ারি মাসে চিরতরে ভারতবর্ষ ছাড়িয়! চলিয়া যান। এই 
মাসের ৫ই তারিখে গুপমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রগণ তাহাকে বিদায়- 
অভিনন্দন তো দ্রিলেনই, তদুপরি শ্ররদ্ধাগ্রীতির নিদর্শন্বরূপ 
তাহাকে এককালীন চারি হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার 
দিলেন। ছাত্রদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে এবারেও তিনি 
একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন । হিন্দুদের নিকটে যে তিনি 
কত খনী বক্তৃতার এক অংশে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে,__ 
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মাথ 


বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পরে সার জন উইলিয়ম কে কর্তৃক 
41275 0৮ ?/07%0 21481 ও 11077622774 81084 
সম্পাদনায় তাহার সহকারী রূপে রিচার্ডসনকে নিযুক্ত করেন। 
এই কে সাহেব এক সময় রিচার্ডসনের “ক্যালকাটা লিটারেরী 
গেজেটে লেখা মক্স করিতেন। তিনি পরে “ক্যালকাটা 
রিভিস্ু'র সম্পাদক এবং সিপাহী যুদ্ধের ইংরেজী ইতিহাসকার 
বলির প্রসিদ্ধিলাভ করেন । 39/70/9145 09 ০৭ 
07611 7)1/707/ নামে একখানি সংবাদপত্রও রিচার্ডসন 
সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় (“হিন্দু পেটিয়ট”__ 
১৪ এপ্রিল ১৮৬২)। “97674 (7)0%17? নামে একখানি 
সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহার সম্পাদনায়ও তিনি ব্রতী 
হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন ইহার পর একবার ভারতবর্ষে 











৩৩৭ 


৯ সপাস্পিসি' পাপী স্পীতল এলো ৬ ৩ পা নিপাত ০ 


আগমন করেন । “সন্বাদ প্রভাকর+ (১০ মে, ১৮৬৫ )-এর মতে 
তিনি ১৮৬৫, মে মাসে কলিকাতা! হুইতে স্বদেশযাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। এই সনের ১৭ই নবেদ্দর তিনি ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। 
রিচার্ডসনের স্বত্যুর বু বংসর পরে তাহার অগ্ঠতম প্রিয় ছাজ 
রাজনারায়ণ বন্গু আত্ম-চরিতে (পৃ. ২৩) লিখিয়াছিলেন, 
“তীহাকে স্মরণ হইলে কি পর্ধ্যস্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ(সিত হয় 
বলিতে পারি না_তীহার স্বভাব বিশ্তদ্ধ ছিল না_কিন্ত 
তথাপি হয়।” নিজের ব্যক্িগত দৌত্রটি সত্বেও যে শিক্ষক 
ছাত্রের মনে তংপ্রতি এইরূপ ভক্তিশ্রদ্ধ। স্থায়ী ও অটুট রাখিতে 
পারেন তিনি সকলের নমস্ত। রিচ।ডসনের স্বত্যুর পচাশী 
বৎসর পরেওতাহাঁর কৃতির কথা ম্মরণ করিয়া আমরা নিজেদের 
ধন্ঠ বোধ করি। 





ব্যর্থ সাধন! 


ভ্রীধীরেন্্রক্ণ চন্দ্র 


কুশ্রীতার রথযাত্র। | পথে পথে মেলা বসে তার, 
মেঘারৃত অমানিশ! নামে লয়ে গাঢ় অন্ধকার । 
দেবতা বিদায় নিয়ে অস্তহিত দিগন্তের ভালে, 

শু বেদীন্বলে তাই কেহ নাহি সন্ধ্াা-দীপ জ্বালে। 
নির্ব|পিত প্রবজ্যেতিঃ, জ্যোতিক্ষের নাহি অবশেষ, 
জননীর দ্বারপ্রান্তে সম্ভতানেরে বলি দেয় দ্বেষ। 


শুনিলাম কে কঠে নব যুগ এলো আজি দ্বারে, 
পুরব গগনে চাহি নতি আমি জানালেম তারে। 
ব্যর্থ মোর সে প্রণাম, ব্যর্থ হোলো জীবন-স্বপন, 
মানবের কঠ রোধি' দানবের নির্শম চরণ 

দেখা দিল ক্ুর হেসে ! এরি তরে এত আয়োঞ্জন, 
এত ত্যাগ, এত প্রেম, জীবনের সব সমর্পন | 


ব্যর্থতার কূলে বসে চেয়ে থাকি একা-_ 

হে হুন্দর, হে শাঙ্বত, এ কি বেশে দিলে আজ দেখ! | 
সত্যে অনুরাগ নাই, নাই শ্রদ্ধা, নাই ভালবাস, 
স্বার্থনিয়ে রেষারেষি, বুকে বিষ, শাঠ্যে ভরা ভাষা ! 
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গড়িবারে বুকে-স্থাটা প্রান 
ছলা-ভর! কলা-জ্ালে দিকে দিকে চলে কানাকানি। 


এ কি আজ জাগরণ, এরি তরে আগমনী গান 
গেয়ে গেল কবি যারা, বীর যার! দিয়ে গেল প্রাণ 
বীপাপাশি বীপা হাতে স্বপ্রে মোর বাজাইল বীণ, 
আশার কুহুকে তুলি” জপিলাম ব্যর্থ এত দিন। 
সুধা-পাত্র লয়ে দেবী আসে নাই, উঠেছে গরল, 
পক্ষিল সাগরে ওঠে তরঙ্গের স্বণ্য কোলাহুল। 

মা] 


শ্শান সৃষ্টির লাগি আয়োজন দেবীর দেউলে, 
হোমাগ্রি নিভিয়! যায়, দাবানল জ্বালায় বাতুলে। 
খাণীর বীপার তন্ত্রী ছি'ড়ে ফেলে তোলে অ্টরব ; 
রুধির-লালসাময়ী বিভীষিকা নাচিছে তাওব ; 
অন্ধক।র প্রান্তরের প্রান্তে বসি” শকুনি শিখায় 
ভোজের প্রীচুর্ধ্ে মাতি” মদমত্ত জয়-গান গায়। 


অবশেষে এই পথে উৎসবের জয়-যাত্র। রী ! 

কুষ্ীতার উপচারে দেবতার করিবে আরতি ? 

খ্বণ্য যাহা! বরেণ্য তা-_এই বাণী মূর্ত ভবে আজি ? 
পঙ্ক-আ্রোতে অবগাহি” এ কি বেশে দেখ! দিলে সাজি* ? 
জাগিয়া নয়ন মেলি' যারে আমি ভালবাসিলাম 

দলিত সে চক্রতলে নিপীড়িত প্রথম প্রণাম | 


দিগন্তের প্রান্ত হ'তে ভেসে-আসা অনস্ত আহ্ব।ন 
আমি যে শুনেছি রাতে, কণ্ঠ মোর গাহিয়াছে গান 
আমার একেলা কোপে । ম্বৎ-পাত্রে সন্ধ্যা-দীপ সম 
বন্দনার নতি-ভরা, দেখেছি যে হে সুন্বরতম, 
আধার পাথার মাঝে বিচ্ধুরিত একটু আলোক-_ 
শীর্ণ-শিখ কন্প্র দীপে পুণিমার পরম পুলক । 


সেকি মিথ্যা, সে কি মিথ্যা? সত্য হবে হাহ।কার শুধু? 
অস্তহীন আঙ্গিনায় পড়ে রবে মরুভূমি ধূ ধু? 
কুপ্ীতার শত ফণ] উগাপ্সিবে বিষ সর্বনাশ! ? 

ব্যর্থ হয়ে মরে যাবে অন্বতের ছুরস্ত পিপাস| ? 

জন্ধকার কারা-কক্ষে জন্ম লভে শিশু ভগবান-_ 

সেকি মিথ্যা? তার লাগি” কোন ক গাছিবে না গান ? 


বনচারিনী 


॥দেবীপ্রসাদ রাগ্ন চৌধুরী 


ঘটনাটি দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যের সীমান্তে, প্রায় ছয় শত 
বৎসর পুর্বে ঘটিয়াছিল। এঁতিহাসিকদের বিবরণে বিবৃতিটি 
বাদ পড়ায় লিখিতে বাধ্য হইলাম । বক্তব্য বিষম্ম এতিহাপিক- 
দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রম/পিত হইলে ঘটনাচক্রকে দায়ী করিতে 
হইবে। 

বসন্ত দমাগমে, বনফুলের মধুর গন্ধ স্ব সমীরণত্রোতে 
জাত্মসমপণ করিয়াছে । স্বচ্ছ কুহেলিকার অন্তরালে বনম্পতি 
ঈষৎ চঞ্চল, যেন বনলতার গাঢ় আলিঙ্গনকে অধিকতর 
ঘনীভূত করিয়া লইতে চায়। জ্যোংস্গালোকে বনভূমি 
ভয়াল ও সুন্দরের মিলনক্ষেত্র হইয়! উঠিয়াছে-__উভয়ই আপন 
রূপে আত্মহারা, আবেষ্টনী রহস্তপূর্ণ। 

প্রকৃতির রহন্ত উদঘাটনের জণ্তই যুবরাজ মল্লরাও উচ্চ 
টিলার উপর খসিয়াছিলেন। অরণ্য বেষ্টন করিয়া যে শৃক্ষার- 
রসের তরঙ্গ উঠিয়।ছিল তাহার সহিত যুবরাজের চিত্ত মিল 
খুঁজিতেছিল। গোপন কথার স্থত্র অন্থসন্ধানের নিমিশ্উই 
তিনি ম্বগয়ার শিবির হইতে দুরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, 
চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিলেন, ভয়ালকেই সুন্দর 
দেখিতেছিলেন । 

টিলার পাদমূলেই নিবিড় বনানী, তাহারই ছায়ায় গতিশীল 
সঙ্গেহের বন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, যুবরাজ শরসন্ধান করিলেন । 
অঙ্গসঞ্চালনে অন্ুভব করিলেন জান দুইটি জড়বং হইয়! 
গিয়াছে । দীর্ঘকাল নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে বসিয়া 
থাকায়, রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি রে'ধ হইয়াছিল, 
তছুপরি দেখিলেন বাম জানুর কিয়ণংশ ধোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ 
করিয়াছে বর্ণও সচল, বিশ্ময়কর দৃষ্ঠ | পরীক্ষা করিতে বাহির 
হুইল, মসীকালো পিপীলিকার বাহিনী একত্রিত হইয়া গত 
কালের উন্মুক্ত ক্ষতের উপর নির্বিিবদে নরমাংস আহারের 
ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। সহত্র সহশ্র হিংস্র কীটের ভোজন- 
সম্মেলন, তাড়াইলেও পালাইতে চায় না। বছ চেষ্টায় 
পরিজ্রাণলাভের পর রক্তত্রাব রোধ করিবার শিমিভ রুমাল 
দ্বারা দংশনের স্থানটি ঢাকিতে যাইতেছিলেন। ঘথাস্থান 
স্পর্শ করায় বুঝিলেন ক্ষত গভীর হইয়া গিয়াছে, এত গভীর 
ষে স্বচ্ছন্দে একটি আঙ্গুল গহ্বরে চুকিয়া যায়। 

নিজের প্রতি ধিক্কার আসিয়! গেল। ভাবিতে লাগিলেন 
স্বগয়াস্থলে এইরূপ অন্তমনক্কতার সংবাদ পাইয়াও নরভুক 
শার্দল কেন যে তাহার প্রতি আকুষ্ট হয় নাই, আশ্র্ধ্যের 
বিষয়। 


সন্দেহের স্থানটি প্রথর দৃষ্টির ভিতর আবদ্ধ রাখিয়! অগ্রসর 


হইতে লাগিলেন । রসিক ব্যাথের স্তরে নামিয়া আসায় 
যুবরাজ ভিন্ন জীব হইয়। গিয়াছিলেন। হিম পণ্ডর মতই 
সন্দেহকে সাথী করিয়া, প্রতিটি পদবিক্ষেপ সংযত করিতে- 
ছিলেন। গমনকাঁলীন কটিদেশের তরবারির খাপ প্রতি- 
নিয়ত শিলার সহিত সংঘধিত হইতেছিল। অস্বস্তিকর শবে 
বিরক্ত হুইয়া স্বগত বলিয়! ফেলিলেন,_এতগুলি অস্ত্রে নুসঙ্ছিত 
হইলে শিকারীকেই শিকার হইতে হয়। এই অবস্থায় কোন 
জন্তনিকটে আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষাও অসম্ভব । বীরের, 
রাজপ্গিক শোভা তাহার নিকট বিড়ম্বনা হইয়া উঠিল । 
নিরুপায় হুইয়াই তরবারিসহ কটিবন্ধ খুলিয়া ফেলিলেন। 
লব্ুভার হইপ্না মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, দ্েখিলেন, 
বিশাল শার্দল, অতি নিকটেই বৃক্ষচ্ছায়ার তলদেশ হইতে 
বাহির হইয়া আসিতেছে । তাহার গতি শিকারাস্বেষীর 
নহে, পদক্ষেপ পল(তকের, যেন কোন দ্বদ্থে বিতাড়িত 
হইয়া নিরাপদ স্থান খুঁ্ধিতেছে। 

তুণ হইতে তীর সংগ্রহ করিয়া, সবে ধহুকের সহিত 
যোজনা করিয়াছেন, এমনি সমন শার্দল ছক্কার দির! শুন্ঠে 
লাকা ইয়া" উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি জীব ভীরবেগে 
বাঘের দিকে ছুটিয়া গেল--বরাহ বাঘকে আক্রমণ করিয়াছে, 
বীরের সন্বর্ধনায় বীর আসিয়াছে, মল্লয়ুদ্ধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। 
এমতাবস্থায় কোন্টিকে মার! সঙ্গত, যুবরাজ গ্থিগ করিতে 
পারিতেছিলেন না, অকন্মাৎ বাঘ ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। 
বরাহ এইবার যুবরাজের দিকে ফিরিয়াছে, ভয়াল রূপ, চলিতে 
চলিতে হঠাৎ ফাড়াইয়া যাইবার ভঙ্গগী দেখিয়াই যুবরাজ 
বুঝিয়াছিলেন, এই মুহুর্তে ভীর না চালাইলে, বধ্য ও ব্যাধের 
মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া! যাইবে । কালক্ষেপ না 
করিয়া ধন্গকে টক্কার দিলেন । ত্রিফল! তীর বামুবেগে বরাহের 
মাথা বিদ্ধ করিয়া দিল। ফল হইল বিপরীত। অক্ত্রে বিদ্ধ 
হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী দ্াতাল যুবরাজের দিকে বেগে 
ছুটিয়া আসিতে লাগিল । যুবরাজ কিংকর্তব্যবিসূঢ় হইয়া 
গেলেন, অন্ত শর তুপের ভিতরেই রহিয়া গেল। পুনরায় অস্ত্র 
প্রয়োগের সময় পর্যন্ত পাওয়। গেল না। বরাহ কয়েক 
হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। অতি নিকটে স্বত্যুকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া যুবরাজ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সঙ্ষে সঙ্গে 
মাংসল তারী ওজনের পতন শব্ধ শুনিলেন ঠিক তাহার পদ- 
তলে অথচ তাহার দেহে এতটুকুও আঘাত লাগিল না। চক্ষু 
উদ্মীলিত করিতে দেখিলেন যৃপকান্ঠে বধ্য জানোয়ারের মতই 
প্রাণবিয়োগের পুর্বে যাতনার নির্দেশ দিয়া বরাহু অসাড় 


মাত 


হইয়া গেল | অব্যর্থ লক্ষ্যতেদে যুবরাজ জত্মগরিমায় 
স্কীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা স্থায়ী হইল না । বরাহের 
মাথায় বিদ্ধ তীর ছাড়া আর একটি অস্ত্র দেখা যাইতেছে ; 
হাদয়ের কেন্দ্রে ুপ্রাকার বল্লম, বরাহকে একদিক দিয়! বিদ্ধ 
করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে । 

যুবরাজ রোষে আত্মসংযম হারাইলেন । কাহার এত 
বড় স্পর্ধা যে তাহার শিকারে ভাগ্গীদার হইতে চায়? আদেশ 
করিলেন, কে আমার শিকারে বল্লম চালাইয়াছ, শীঘ্র বাহির 
হইয়া আইস অন্যথায় কঠোর দও ঘোষিত হুইবে। 


উত্তর যাহা আসিল তাহা বাম কণ্ঠের হাসি__-অবজাার 


হাসি, তাহার পরেই শুনিলেন শু পত্রের মর্্রধবনি। শব 
দ্রুত অরণোর গভীরতার দিকে চলিয়! যাইতেছে । যুবরাজের 
আদেশ লঙ্ঘন, তাহার উপর অবজ্ঞার হাসি, মল্লরাওয়ের 
আত্মাভিমানে প্রচ আঘাত লাগিল-__পলাতকের গতি অন্থমান 
করিয়া তীর চালাইয়া দিলেন। ঈপ্গিত স্থানেই তীর গিয়া 
আঘাত করিল, সঙ্কেত পাইলেন করুণ আর্তনাদে | নারীর কাতর 
গ্নরে যুবরাঞ্জ সচকিত হইয়া উঠিলেন, কালক্ষেপ না করিয়া 
জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিয়ন্দ'র 
আ'পিয়াই বুঝিলেন, তাহার মস্তিক্ষে বাতুলতার ক্রিয়া হুর 
হইয়াছে । যে স্থানে দ্রিবালোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ সেই 
গজীর অরপো তিনি কিসের সন্ধানে চলিয়াছেন? স্থির চিন্তায় 
অসম্ভবকে সফল করার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া! অরণ্যের 
বাহিরে আসার জন্ত ফিরিলেন। বাহিরে আলোর দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন, হঠাৎ তাহার মনে হুইল, 
কেহ তাহাকে অন্থসরণ করিতেছে । পদবিক্ষেপ মাহুষের 
মত, নিঃসদ্দেহ হইবার নিমিত্ত চলা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন, 
অহ্থসরণও সঙ্গে সঙ্গে থামিয্ল়া গেল। আবার আগাইতে 
লাগিলেন, পুনরায় অন্থুসরণকারীও চলিতে লাগিল । দীর্ঘকাল 
ধরিয়! জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন, কখনও এই জাতীয় 
অন্ুবিধার সহিত পরিচয় হয় নাই। যুবরাজ চিস্তািত হইয়া 
উঠিলেন, মনে হইতে লাগিল তিনি অলৌকিক শক্তির কবলে 
পড়িয়া গিয়াছেন-__-অদৃশ্ঠ অনুসরণকারী তাহাকে অজান! 
অনিশ্চিতের পানে টানিতেছে। অস্বাভাবিক প্রভাব হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি নিজের সহিত কথ! বলিতে আরস্ত 
করিয়া দিলেন। লোকালয়ে এইরূপ অবস্থায় তাহাকে কেহ 
দেখিলে বাতুল বলিয়া মনে করিত। 

আপন মনে কথা বলিতে বলিতে আরও খানিকটা অএসর 
হইলেন। অস্থুসরণকারীর আর কোন নির্দেশ পাওয়া 
যাইতেছে না। মানসিক ছুর্বলতার জন্ত নিজ্জের কাছেই 
লঙ্গিত হইলেন। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পড়ার দরকার 
ছিল, কিন্ত যে আলোক এতক্ষণ বাহিরের পথপ্রদর্শক 
হইয়াছিল তাহ! অপসারিত হইয়াছে, চতুর্দিকে খোর অন্ধকার, 


বনচারিণী 
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স্থানে স্থানে চক্জালোক তীক্ষধার বল্পমের ফলার মত উপর 
হুইতে পত্রাবরণ ভেদ করিয়া মাটিতে বিদ্ধ হইয়া আছে, আলো! 
জ্যামিতিক সরল রেখার মতই নিরেট ও সোজা । ছটার 
বিস্তার অতাস্ত স্বল্প পরিধির মধ্যে আবন্ধ। দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ 
করিতে হইলে, বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্য-বন্ত নিরীক্ষণ করিতে 
হয়। ঝুবরাজ এটুকু আলোর উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে 
লাগিলেন। কয়েক পদ ম।ত্র গিয়াছেন, পিছন হইতে কেহ 
সাবধান করিয়! দিল, “আর অগ্রসর হইও না, রাজ গোক্ষুর] 
নৃতন রাণীর সন্ধানে বাহির হইয়াছে।” 

সতর্কতার বাণী থামিয়া গেল; বনভূমি নিস্তব্ধ, বায়ুর গতি 
প্রায় নিশ্চল, নিকটেই কোন স্থান হইতে গলিত মাংসের 
পৃতিগন্ধ আসিতেছে- নিশ্চয় বাঘের দ্বারা নিহত কোন 
জানোয়ারের । অদূরে বিষাক্ত সরীম্থপের ফৌসর্কোসানি, 
সামনেই বাঘ এবং পিছনে প্রেতলোকের বাণী। অপূর্ব 
যোগাযোগ, ম্বত্যু যেন সমারোহ করিয়া তাহার অভিষেকের 
আয়োজন করিয়াছে । স্থির হইয়া ঈড়াইয়া রহিলেন, নিকটেই 
মাংসভূুকের ভোজন-শস্ধ শুনিবার প্রত্যাশায় । কোনরূপ সাড়া- 
শব্ধ পাওয়া গেল না। বাঘ তাহা হইলে আহার পরিত্য।গ 
করিয়! মাহুষের গতিবিধি জানিবার অগ্ঠ নিকটেই কোথাও 
আত্মগোপন করিয়াছে ; জন্তটির আক্রমণরীতি বরাহের মত 
নয়, সম্মুখ দ্বন্দ্বে তাহার অভ্যাস নাই, অকম্মাং আড়াল হইতে 
শিকার ধরাই তাহার নীতি । এইরূপ অবস্থায় বৃক্ষের উপর 
আশ্রয় না লইলে, ৰাচার আশা অনিশ্চিত। ভাগ্যগুণে নীচু 
ডাল নিকটে পাওয়ায়, গাছের উপরে উঠিয়া! যাওয়ায় বিশেষ 
অন্থধিধা হইল না। যেখানে আসন গ্রহণ করিলেন সেখানে 
বিশাল সরীক্ষপ ব্যতীত অনা কোন হিংশ্র জন্তর আসার 
সম্ভাবন! ছিল না, তথাপি সতর্কতার প্রয়োজন থাকায় কোষ 
হুইতে ছোর! বাহির *করিয়! সামনের শাখায় বিশ্ব করিয়া 
রাখিলেন। 

বায়ুর গতি থামিয়! গিয়াছে, নিশ্ুন্ধতা চতুপ্দিক হইতে ভারী 
ওজনের মত তাহাকে চাপিতে সুরু করিয়াছে । কোন দিকেই 
প্রাণের সাড়া নাই, রাত্রি নিঝুম | যে-কোন প্রকারের বিমানো 
অবস্থা যুবরাজের পক্ষে গীড়াদায়ক । মুবরাজের বাহিরের 
রূপ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে হার ভিতরে একটি 
ছুর্দাস্ত জীব বাস করে। বিপদের সহিত খেলায় তিনি 
সুনিপুপ। যে বিপদ সপ্দুখ হইতে জাসে তাহার সন্বর্ধনায় 
যুবরাজকে .কখন কেহ পশ্চাৎপদ হুইতে দেখে নাই। 
শিকারে বাহির হইবার সময় কখনও দেহরক্ষীকে সঙ্গে 
লন নাই। 

ধে সময় বিমানোর ভাব তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত 
সেই সময় চাঞল্যের শুত্রপাত হইল-_শুনিলেন বীপার বঙ্কার, 
তৎসহ নারীর কোকিলবিনিদ্দিত কণস্বর । দ্বরকে সুর অনু" 
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সরণ করিতেছে, স্বর চলিয়াছে মৃচ্ছনার দিকে । বসন্ত রাগ 
স্বদঙ্গের গস্ঠীর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া তানকে তরঙ্গায়িত 
করিয়া তুলিয়াছে। নুরের বিস্তার কথন খাদে নামিতেছে, 
কখন অন্তরার চড়া পর্দায় উঠিয়া যাইতেছে । মৃঙ্ছনায় আবেষ্টনী 
মদির প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। 

সুর যুবরাজকে নেশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল, তিনি যেন 
মাতাল হইয়া উঠিলেন। ভয়।ল অরণ্য তখন তাহার নিকট 
পুপ্পে দানে পরিণত হইয়াছে ; যুঁই, বেল, মঙ্গিকা, রজনীগন্ধা 
একত্রে গঞ্ধ ছড়।ইতে আরপ্ত করিয়াছে । অপুর্ব রসকেন্জে 
যুবরাজের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিমানোর কবল হইতে 
মুক্তি পাইয়া তরুশাখ! হইতে নীচে নামিয়া আপিলেন। সুর 

ও গন্ধকে. অনুসরণ করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন । গম্য স্থল 
নির্দিষ্ট না হইলেও ক্রমে ক্রমে পথরেখা বাহির হইয়া আদিতে- 
ছিল। বহুক্ষণ চলিয়া অবশেষে তিনি যেন এক রহস্তলোকে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে অধ্ধকারে দৃষ্টি অনেকটা 
অত্যন্ত হুইয়া আসিয়াছিল, সামনেই দেখিলেন পাঁষাণের 
স্থাপত্য নিরেট, বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, প্রবেশ- 
পথও অদৃষ্ঠ । এই সময় সুর থামিয়া গিয়াছে, তংপরিবর্তে বু 
নারীর মিলিত হাসির শব শুন! যাইতেছে, ল্লেষের অভিব্যক্তি? 
যুবরাজ স্থির হুইয়! ফাড়াইয়া রহিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
যে নারী ভাহাকে রসমদিরায় নিক্ষেপ করিয়া এই রহন্তের স্থি 
করিয়াছে, তাহাকে যে-কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে 
হইবে। 

হাসি আর শুনা যাইতেছে না। যুবরাজ দেয়ালের 
চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ সুরু করিয়া দিলেন । কোন দিকেই প্রবেশ- 
পথ বা! জানালার চিহ্নমাত্র নাই। এক বার ছুই বার বহুবার 
ঘুপিলেন, কোন চেষ্ঠাই ফলবতী হইল না । রোথ চাপিয়া গেল, 
পণ করিয়া বসিলেন প্রাতঃকালের প্রথম কাজ হইবে এই 
পাষাণস্ত,পকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা । যে কয়টি হত্ী সঙ্গে 
অ।সিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে কার্ধ্যটি সম্পন্ন করা অসম্ভব 
নয়। এই সঙ্কল্প করিয়া ফিরিতে উগ্ভত হইয়াছেন, এমন সময় 
বীপার তারে পুনরায় বঙ্কার উঠিল, শব যেন ভূগর্ভ হইতে 
উর্ধে উঠিয়া আসিতেছে । বদ্ধ বায়ু ও অভেত্ত পাথরকে 
অতিক্রম করিয়া যে ধ্বনি উপগ্ধে উঠিয়া আসিতে পারে তাহার 
সহিত মরলোকের কোন যোগ থাক! কি সম্ভব? যুবরাজের 
মত সাহসী পুরুষেরও'মন বিচলিত হুইয়৷ উঠিল। তবে কি 
এই স্থ'পতা কাহারও সমধি? লোকান্তরিতের অধিষ্ঠানস্থল ? 
যুবরাজ ক্ষণিকের জন্ত স্তন্ধ হইয়া গেলেন, শরীর রোমাফিত 
হুইয়। উঠিল, স্থির হইয়া! একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ঘটনার 
ক্রমবিবর্তন দেখিবার জন্ত। নূতন কিছু ঘটিল ন!। যুবরাজ 
ইতিমধ্যে অনেকটা ধাতস্থ হুইয়া' আসিয়াছিলেন। উত্তেজন! 

ও ভয়ের মাঝে সামঞ্জভড খুঁজিতে লাগিলেন। এইটুকু বুৰিয়া- 
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ছিলেন রাত্রিবাস অরণ্যের ভিতরেই করিতে হইবে । দিগ ভরত 
অবস্থায় শ্বাপদস্ুল অরণ্যে পথ খুঁজিতে যাওয়াটা যতই 
সাহসের হোক সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সমাধির উপর-দিকে 
তাকাইলেন-_ সেখানে দৃষ্টি চলে না। অতিকায় বৃক্ষের শাখা- 
প্রশাখা সমাধিস্তপকে এমন ভাবেই খিরিয়া রাখিয়াছে যে, 
স্থাপত্যের শেষ দেখিবার উপায় নাই। জগত্যা গাছের 
উপরেই উঠিয়া পড়িলেন। 

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, কখনও কখনও বন্ত 
কুকধুট চীৎকার দ্বারা অরণ্যের নিস্তন্ধতাকে বিচলিত করিয়া 
তুলিতেছে ৷ উধা-সমাগমের আভাস পাইয়া, যুবরাজ তক্জার 
কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম 
করিতেছিলেন_ নীচের দ্দিকে দৃষ্টি পড়িতে মনে হইল যেন 
কেহ সমাধির ভিত্তিতল হইতে মাটির উপর উঠিয়া আসি- 
তেছে। যে উঠিয়া আসিতেছিন, সে নারী, অবগ্তঠনবতী, দক্ষিণ 
হন্ডে তাহার বল্পমের মত একটি তীক্ষধার অন্তর । নারী উপরে 
উঠিয়! যে ভাঁবে সমাধির আশে-পাঁশে দুরিতে লাগিল তাহ।তে 
মনে হইল কিছু বা কাহাকেও খুঁকজ্িতেছে। কিছুক্ষণ পরে নারী 
স্থির হইয়া! ফাড়াইল এবং উত্তরীয় মাটিতে ফেলিয়া! দিয়া নীচু 
হইয়া দেয়ালে ঠোকা মারিল-_সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালগাত্র 
হইতে -একটি দ্বার খুলিয়া গেল। নারী ভিতরে ঢুকিয়া তখনই 
বাহির হুইয়া আসিল। বল্লম প্রাচীরগাত্রে ঠেসান দিয়া 
চক্মকির সাহায্যে ছিন্ন বস্ত্রে অগ্রি-সংযোগ করিল- সঙ্গে 
সঙ্গেই আগুন সহজেই ধরিয়! উঠিল । জ্বলন্ত অগ্নি সবলে দুরে 
নিক্ষিপ্ত হইতেই পতনস্থলে মুহুর্তে আগুন লাগিয়া গেল। 

আগুন ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তার করিয়া চলিল, দেখিতে 
দেখিতে একটি শুফ বনলতা সহজেই অগ্নিকে বৃক্ষচূড়ায় 
উঠাইয়া দিল। বনে আগুন ছড়াইয়া পড়িতে আর বিলম্ব 
নাই। যুবরাজ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া 
থাকিলে জীবস্ত অবস্থায় অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে । 
নারী মানবী হউক বা ডাকিনী হউক, এ সমাধির ভিতর আশ্রয় 
লওয়া উপস্থিত ঝাচিয়া যাওয়ার একমাত্র পন্থা । উপর হুইতে 
আদেশ করিলেন বল্পম দূরে ফেলিয়! দাও অন্তথায় তীর দিয়া 
বিদ্ধ করিয়া! ফেলিব। 

নারী হয়ত সন্ধানের বস্ত দেখিতে না পাইয়া! অগ্ুমনক্ক ছিল। 
বৃক্ষচূড়া হইতে অপ্রত্যাশিত আদেশ শ্রবণে তাহার কিঞ্িং 
সচকিত ভাব দেখা গেল, ক্ষণিকের ত্রস্ততা_ পরক্ষণেই নারী 
বল্পম দেয়াল হইতে তুলিয়! দৃঢ় মুষ্টির ভিতরে ধরিল এবং উপর- 
দিকে তাকাইল । সুখে ক্তুর হাসির রেখ! স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, 
জ্বর উত্বান-পতনের সহিত শ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম ভাব ধারপ 
করিয়াছে-_নারী যেন দংশনোদ্তত! নাগিনী | অগ্লিশিখার আতা 
তার সর্ববদেহের উপর ছিট্কাইয়া পড়িয়াছে__সুবরাজ দেখিলেন, 
পরিপূর্ণযৌবনায় গঠনও্রীতে অবর্ণনীয় রেখার সমাবেশ, 'যেন 
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ওক্ডাদ শিল্পীর দুনিপুণ কারিকরির চরম সফলতা । প্রতিটি অঙ 
সামঞ্রন্ডের সীমায় আবন্ধ হইয়া নিজের রূপেই অগ্নিসংযোগ 
করিয়াছে । অগ্নি কামনার ইন্ধনে প্রন্থলিত, রূপবন্ধি যোহ- 
মুগ্ধদের আক্মোৎসর্গের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছে । আকর্ষণ 
এমনই প্রবল যে পরিত্রাপলাভ সাধ্যের অতীত । যুবরাজ 
রূপবহ্নির ভিতর ধাপ দিয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার যাবতীয় 
অগ্র বর্ধন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অতি নিকট 
হইতে দৃষ্টির দ্বার! নারীর সর্বদেহ স্পর্শ করিলেন, আশা আর 
মিটিতে চায় না। রূপের সম্মোহিনী শক্তিতে যুবরাজ নিজেকে 
হারাইয়া ফেলিলেন, আত্মাভিমান নারীর পদতলে অর্থ্য দিয়া 
ককপার্থার স্তায় ধাড়াইয়া রহিলেন। নারীর নয়নযুগলে যে 
বাণ রক্ষিত ছিল তাহার ব্যবহারে যুবরাজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া যাইতে লাগিল। এমন পুলকমিশ্রিত বেদনা! জীবনে 
কখন অন্থভব করেন নাই। 

অকম্ধৎ জঙ্গলের আগুন নিবিয়া! গেল, তৎক্ষণাৎ কয়েকজন 
অতকিতে পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। যুবরাজ 
আকম্মিক ঘটনার জগত প্রস্তুত ছিলেন ন!| বলিয়া বাধা দিবার 
অবসন্ন পাইলেন না। কাজেই তাহাকে বাঁধিয়! ফেলিতে 
আততায়ীদের কিছুমাত্র অস্থবিধ! হইল না। হাত ও পায়ের 
বন্ধন শেষ হইতে, উষ্ধীষ খুলিয়া দৃষ্টিও ঢাকিয়া দিল। অতঃপর 
তাহা যুধরাজ্কে বহন করিয়া নীচের দিকে ন।মিতে 
ল/গিল। শুন্যে থাকিয়াই যুবরাঞ্জ অনুভব করিতে লাগিলেন 
শিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। আকাবাকা দীর্ঘ 
পথ ফুরাইতে আর চায় না। হঠাৎ একটি ঘণ্টার আওয়াজ 
শুনিলেন, লোকগুলির চলা যন্ত্রবৎ থামিয়া গেল। তাহারা 
তাহাকে মাটিতে ফাড় করাইয়া দিল- পরক্ষণেই শুনিলেন-_ 
কোন নারী বলিতেছে- দক্ষিণ মওড়ায় পঞ্চম বট বৃক্ষের দ্বার 
তোমাদের পাহারায় রহিল-_-“রাজকুমারীর এই আদেশ ।” 
লোকগুলি কোন উত্তর দিল না, যেন নিঃশবে চলিয়! গেল। 
যুবরাজ একই হলে ফাড়াইয়া আছেন__নারী আ(সিয়! তাহার 
হাতের ও পায়ের বন্ধন +বুলিয়া দিয়া বলিল-__-আম।র 
হাত ধরুন, বিহার-গৃহে লইয়া যাইতেছি_ চোখের বাধন 
সেইখানে খুলিয়া দেওয়া হইবে । আপত্তি অথ'হীন জানিয়াই 
মুবরাজ নারীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন । আবার ভ্ৰাকা 
বাকা পথ-_তবে সিড়ি ওঠানামার প্রয়োজন হয় নাই-_ 
অবশেষে যেখানে আসিয়া থামিলেন, সে স্থানটি মধুর গন্ধে 
তরপুর হইয়া ছিল, অজানা! গন্ধ ধীরে অবগঠনবতীর দিকে 
“মন ফিরাইয়া দিল, ঠিক এই গঞ্ধ কয়েক মুহুর্তের, জন্য 
পাইয়াছিলেন--যখন বল্লমধারিনী নারী তাহাকে নয়ন-বাণে 
বিদ্ধ করিতেছিল। এই সময় পথপ্রদ্পিক। নারী অগ্রসর হইয়া 
আসিল তাহার চোখের বাধন খুলিয়া দিবার জন্ত। বস্ত্রের 
খস খস শক যখন নিকটবর্তী হইতেছিল, তখন যুবরাবের চিত্ত- 


বনচারিণী 


৩৪১ 


চাঞ্চল্য চরমে পৌছিয়াছে। কিন্ত মানসিক উত্তেজনাঁকে 
কঠোর ভাবেই সংযত করিয়া রাখিলেন। অপরিচিতা! রহ্তময়ী 
নারীকে চিনিবার জন্য চোখের বাঁধন উন্মোচনের অপেক্ষায় 
ফাড়াইয়। রহিলেন। 

চক্ষু উন্দীলিত করিতে দেখিলেন, তিনি গভীরতম অন্ধকারে 
ডুবিয়া যাইতেছেন। মাথার ভিতর যেন চক্র ঘুরিতেছে। 
কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইতে আলোর সন্ধান পাইতে 
ল/গিলেন। স্বল্প সময়ের ভিতর দৃশ্টস্থল আলোকিত হইয়! 
উঠিতে লাগিল ; তখন কোন মাইষই তাহার নিকটে নাই। 

যুবরাজ দেখিলেন-__সুসক্ফিত প্রশস্ত ঘর, এক দিকে হুগ্ধ- 
ফেননিভ শয্যা । যে পালঙ্কের উপর তাহ! গান পাইয়াছে, 
তাহা স্বর্ণময় কারুকার্য্যখচিত | পদতলে বহু মুল্যবান গালিচ। 
দেয়াল খোদিত করিয়া কঠিন পাথরকেই নারীর রূপ দেওয়া 
হইয়াছে। সুকুমার কান্তি লইয়া মৃত্তিগুলি বিভিন্ন গ্থানে 
াড়।ইয়। আছে। গঠন এমনই সজীবতায় পুর্ণ যে মনে হয়, 
যে-কোন মুহুর্তে পাথরের বাঁধন বিদীর্ণ করিয়! দেয়াল 
হইতে বাহির হইয়া আসিবে । বগ্রাবরণের আভাস 
যেটুকু আছে তাহাও কারিকরি কৌশলে শ্বচ্ছ হইয়া 
গিয়াছে । স্বচ্ছ আবরণী রূপকে অধিকতর চিত্তহারী করিয়া 
তুলিয়াছে। 

পালক্ষের পার্খেই খর্ব পিঠিকা, তাহার উপর স্বর্ণপা ত্র, 
পানীয় বস্তর জাধার। প্রকোষ্ঠে কোন প্রদীপ নাই তথাপি 
কেমন করিয়া আলোক-রশ্মি প্রাচীগগাত্রে প্রতিফলিত 
হইতেছে। মুবরাজের দৃষ্টি ঘুরিয়! ফিরিয়া পাষাশ-সু্তিষ্লি 
নিরীক্ষণ করিতেছিল। দৃষ্টি আবিষ্কার করিল উহাদের ভিতর 
একটি অবগুঠিতার প্রতিযুণ্তি। মুর্তি নড়িতেছে, মানুষ হইয়া 
গিয়াছে- দেয়াল ছ।ড়িয়া গলিচায় পা দিয়াছে। ক্ষণিকে 
যুবরাক্জের আত্মবিস্থৃতি ঘটিল। এই সময় আলোক-রশ্টি 
ঝাপসা হইতে হইতে এমন একটি আলো-আধারিতে আসিয়া 
থামিয়৷ গেল যে, দৃষ্টিকে কার্যাকরী করিতে হইলে ন্পর্শের 
সাহায্য না লইয়া! উপায় নাই। 

মুবরাজ যখন নিজেকে কিরিয়। পাইলেন, তখন নবজাগরিত 
দিবালোক অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে আরন্ত করিয়াছে । 
যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে ঘরের চিন্বমাত্র নাই, পাশ 
ফিরিিতে চমকাইয়া উঠিলেন। অতিকায় বাঘ তাহার গা 
থেষিয়! শুইয়া আছে। মুহুর্তে যেন তাহার রক্ত চলাচল 
থামিয়া গেল। অতি সন্তর্পণে ঘনিষ্ঠতা হইতে সরিয়! 
আসিলেন, দৃষ্টিবিত্রম হয় নাই, শার্দুলকে ঠিকই দেখিয়াছিলেন, 
তবে তাহা! অসাড়, বল্পমৈর আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 
পরিচিত অস্ত্রের পুনঃপ্রয়োগ দেখিয়া! তিনি শস্তিত হইয়া! 
গ্রেলেন। ঠিক বরাহ যে ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রথায় 
বাঘও নিহত হুইয়াছে। 


৩৪২ 


+ শা শা্সপসপরশর সপ স্পিন 





গত রাত্রের ঘটনাগুলি অগোছাল অবস্থায় মনশ্চক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন-_ প্রাপময়ী পাষাণ তাঁহার সামনে শক্তির 
প্রতীক্‌ হইয়া! ফড়াইয়াছে-_-এ শক্তির নিকট নত হুইতে 
পারায় জানন্দ বোধ করিতেছেন, হৃদয়ের গোপন কথা স্বীকার 
করিতেও আপত্তি নাই। যে মানুষ নারীকে ক্ষণিকের ভোগ্যা 
বাতীত অন্ত কিছু ভাবেন নাই, যে মানুষ নারীর প্রেমকে 
কেবল বিপজ্জনক ক্রৌড়ার অন্তভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
সেই মানুষ এক রাব্রির দীক্ষায়, পুরোপুরি বদলাইয়! গিয়াছেন, 
দাতা হইয়া উঠিয়াছেন কৃপাপ্রার্থী। অবখডঠনবতীকে খুঁজিয়া 
বাহির করিবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্ত সঙ্কল্পকে 
তখনকার মত স্থগিত রাখিয়া শিবিরে ফিরিলেন । 

যুবরাজ যখন নিজের আস্তানায় আসিয়! পড়িয়াছেন তখন 
দেখিলেন শাস্ত্রী পাহারা ব্যতীত সকলেই প্রাতঃনিজায় 
অচৈতন্ত। প্রথমে চুকিলেন সর্বাধিকাম্মী বীরভদ্রের জাতানায়। 
প্রবেশপথেই যে সব নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে 
প্রাতঃনিপ্রীর কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। চতুদ্দিকে 
উচ্ক্খলতার প্রদর্শশী এমপই বিকট হইয়া উঠিয়াছে যে, 
তাবুর ভিতরে বেলীক্ষণ থাকা যায় না। এই নরককুণ 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি ত্বরিতপদে আপণপ শিবিরে চুকিয়া 
পড়িলেন। 

অপরাস্ত সময় পার হইতে যুবরাজের নিজ্লাবসান হইল । 
শিবিরের বাহিরে বীরভদ্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। যুবরাজ 
ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্দৃষ্ঠ 
ও হুগন্বযুক্ত পত্র যুবরাজের হাতে দিলেন। পত্রের বহিরাবরণ 
পরিচিত গন্ধ বহুন করিয়া আনিয়াছে, তাহার দীর্ঘনিশ্বাস 
বাহির হইয়া আসিল। বীরভদ্র আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। 
প্রেম বড় সাংঘাতিক ব্যাধি, এ ছৌয়াচে রোগ হইতে এতকাল 
তিনি যুবরাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন ব্যাধিটি কি অবশেষে যুবরাজের মধ্যেও সংক্রামিত 
হইল। 

যুবরাজ পত্র খুলিলেন__পাঠকালীন তাহার ত্র কুঞফিত 
হইয়া উঠিতে লাগিল। যেন প্রতিটি ছত্র চীৎকার করিয়! 
তাহাকে উত্তেজক বানা শুনাইতেছে । যুবরাজের মুখমগুলে 
ক্রোধ ও বিরক্তির কুফ্চিত রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। 
বীরভদ্র সবই লক্ষ্য করিতেছিলেন। মুবরাজকে পত্র ছি'ড়িয়া 
ফেলিতে উদ্ভত দেখিয়া! কিনীত ভাবে জ্ানাইলেন, অধীনের 
স্পর্ধা ক্ষমা করিয়! পত্রটি আমকে পড়িতে দিন, দেখি কোন 
প্রতিকারের সন্ধান পাইতে পারি কিনা ? 

যুবন্ধা্জ তাহার হাতে পত্র দিবার উপক্রম করিয়াও শেষে 
ক্ষান্ত হইলেন। বক্তব্যে যে রসিকতা ছিল তাহার অর্থ জটিল 
নয়। পত্র নিজের কাছেই রাখিয়া জাদেশ দিলেন, পত্র- 
বাহুককে এখুনি উপস্থিত কর। 


প্রবাসী 


পাপী পাপ 


র্‌ ১৩৫৬ 
বীরভদ্র মাথা চুলকাইয়! বলিলেন, ধর্্মাবতার, যাহারা! পত্র 
আনিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে। 

যুবরাজ অনেকক্ষণ কোন উত্তর না দেওয়ায় বীরভত্র 
জানাইলেন, একটি আরজি জাছে। 

মল্পরাও বিরক্ত হুইয়াছিলেন, উত্তর দিলেন, এখুনি না 
বলিলে নয়? 

বীরভদ্র- ব্যাপাব্লটা লৌকফিকতার সহিত জড়িত তাই 
এখুনি শেষ করিবার আজ্ঞা কামনা করি। 

মল্পরাও-_বল। 

বীরভদ্র__আমরা যে জঙ্গলে আসিয়াছি, তাহা! হিন্দুপুর 
রাজ্যের অধীনে । প্রবেশের জন্ত কোন আদেশ লওয়! হয় নাই, 
তথাপি রাজ্বকুম(রী_-এখানকার ভাবী রাণী, বহুরিধ উপহার 
পাঠাইয়াছেন । আশ্চর্যোর ব্যাপার, উপহারের সঙ্গে কতকগুলি 
অস্্রও আসিয়াছে, গইটি আপনার নামাঙ্কিত ভ্রিফলাবিশিষ্ট তীর 
এবং অপর ছুইটি কারুকার্যাথচিত ক্ষুদ্রাকার বঙ্পম/_দেখাই- 
তেছি। বলিয়া, দ্বারীকে অস্ত্র ছইটি আনিবার আদেশ দিলেন । 
দ্বারী অগ্নগুলি আনিলে যুবরাজের সামনে ধরিয়া জানাইলেন, 
এইগুলি লইয়াই ফাঁপরে পড়িয়াছি ৷ এই ধরণের অন্ত্র সাধারণতঃ 
রাজকুমারীরা স্বগয়ায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুর্দান্ত 
সাহসী ও অবার্থ লক্ষ্যভেদীকে এইবপ অগ্ত্র উপহার দেওয়ার 
কোন অর্থ বুঝিতেছি না। তাঁর লক্ষ্য্র্ট হইলেই বল্লম, 
তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, আপনার স্বদ্ধে ত 
ওকথা অবাস্তর | 

মল্পরাও ভাবিতে লাগিলেন, সখা দোথতোঁছ সন্ধান ন! 
করিয়াই বিদ্রপের পুঁজি বাড়াইতেছে ? সপ্রশ্থ ছৃতটি 
বীরভদ্ররের উপর পড়িতে তিনি বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম, 
এ বল্পম লইয়া রাজকুমারী যদি.-.কথাটা শেষ করা হইল 
না, সহসা চক্দ্রগিরির কুমার শিখিরে প্রবেশ করিলেন । সুগোল 
নধরকাস্তি, যুবরাজের মান্ত অতিথি । ম্বগয়ায় তাহার তেমন 
প্রবৃত্তি নাই, আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রতিই তাহার আকর্ষণ 
বেশী। সংক্ষেপে তিনি বিলাসপ্রিয়। 

কুমার বেসামাল অবস্থায়ই ঘরে চুকিয়াছিলেন। চলার 
প্রী দেখিয়া মঙ্গরাও বীরভদ্রকে জানাইলেন, লৌকিকতার 
বাবস্থা তিনি নিজে করিবেন, উপস্থিত কুমারের জন্ত মতন নটীর 
ব্যবস্থা করা হোক। এক চেহারা রোজ দেখিয়া কুমারের 
অরুচি ধরিয়া গিরাছে। 

বীরভদ্র বলিলেন_যে কয়জন সঙ্গে আসিয়াছিল, সবই 
পুরাতন হুইয়! গিয়াছে, তবে শুনিতেছি জ্যোৎদা রাত্রে ' 
এই জঙ্গলেই বিবাহযোগ্যা রাজ্কুমারীরা! ্বগয়ার় আসিয়া 
থাকেন। গতকাল অনেকেই সঙ্গীতলহরী শুনিয়াছে। বিবাহের 
প্রস্তাব পাঠাইলে রাজার দরবার হুইতে নিমন্ত্রণ জাসিবেই-_ 
আসরে কি মৃত্যের ব্যবস্থা থাকিবে£ন! ? 7 
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রাজকুমান্লীদের সন্ধান পাইয়া! কুমার বলিলেন, জামি এখুনি 
প্রস্তত। 

যুবরাজ কঠোর দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া! একটি 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর আদেশ দিলেন কুমারের জণ্ত 
শিকারের ব্যবস্থা! করিয়া! দাও-_এক শত অশ্বারোহী দেহরক্ষী 
যেন নিকটেই থাকে । 

কুমার বলিলেন, এক শত সওয়ার লইয়া কি করিব? 
রাজ্যের লোক সাক্ষী রাখিয়া রসকেলি কি সমীচীন হইবে? 
আমি বলি রাজকুমারীদের এইখানেই ডাকিয়া! আনা হোক । 

মল্পরাও- শোনা যায় রাজকুমারীরা বল্পম চালাইয়া 
থাকেন। অভ্যর্থনার পূর্বেই জীববিশেষ ভাবিয়া যদি:.. 

কুমার চমকাইয়া বলিলেন, এইরূপ সম্ভাবন! বিগ্তমান 
থাকিলে, তাহাদের অস্ত্র বর্জন করিয়া আসিতে বলাই 
বাঞ্ছনীয় । 

মন্পরাও__ আপনার উপদেশ খুবই মূল্যবান, কিপ্ত প্রণ্ডাবটি 
করিবে কে? 

কুমার__আপত্তি না থাকিলে, আমিই ছুতের কাজটা 
করিতে পারি, আগাম দর্শনের লাভটাও হইয়া যায়। 

মল্সরাও_আপনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি-_ 
তবে বাছাই করিতে গিয়া যেন নিজে না! ভেস্তাইয়া যান। 

কুমার হষ্টচিত্তে নিজের শিবিরে ফিরিলেন। 


যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন, তুলার বস্তাকে আঙনের 
মুখে ফেলিয়! দিয়া কাজটা ভাল করেন নাই। কিন্তু 
অতিথি-সংকারের কর্তব্যবোধ বেশীক্ষণ তাহার মনকে 
ব্যাপৃত রাখিতে পারিল না। ঞ্ার আগমনে রহস্তময়ী 
বনচারিণী তাহার মনকে গভীরভাবে আকর্ণণ করিতে 
লাগিল। অতিথিকে আজ জঙ্গল ছাড়িয়া দিয়াছেন, 
ওদিকে যাইবারও উপায় নাই। মল্পরাও অন্মনস্ক হইবার 
জন্য রুদ্রবীণ লইয়া বসিলেন। বাগেশ্রীর আলাপে অল্পক্ষণেই 
সর জমিয়া উঠিল । শিবিরের হউগোলকে স্রধ্বনি যেন 
আদেশ দিয়া থামাইয়া দ্রিল। নুরের মাধ্যমে অন্তরের কথা 
প্রকাশ হওয়াতে ভারী মন অনেকটা হাল্কা .হইয়া গেল। 

বাহ্ভ্ঞানশুন্ত হইয়া ঘণ্টাচারেক রাগিবী আলাপের 
পর মল্পরাও ছঃশের দরদী বীণাকে সযত্রে যথাস্থনে রাখিয়া 
শিবির হইতে বাহির হুইয়া আসিলেন। অস্ফুট চাদের 
আলোর চারিপাশের দৃষ্তঠ আব্ছা দেখাইতেছে । নিকটেই 
শ্রোতশ্ষিনী হইতে ক্ষীণ কুল কুল ধ্বনি আসিতেছিল, যুবরাজ 
রুজকুমারী-প্রদ্ত বঙ্পম লইয়। এদিকে চলিতে লাগিলেন । 
রাজকুমারীর পত্রে শ্লেষপুর্ণ উক্তিগুলি যেমন এক দিকে 
ভাহার জাত্বাভিমানকে আহত করিতেছিল অন্ত দিকে 
তেমনই এই পত্রপ্রেরিক1 কেমন প্রক্কতির নারী তাহা জানি- 


বনচারিণী 
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বার জন্ত যুবরাজ অর্ধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। নিজের 
অজ্ঞাতেই মনে মনে বহু বার পাষাণ-সূ্তির ভিতর রাজকুমারীকে 
আবিষ্ষীর করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন প্রয়োজনীয়তার 
তাগিদে অনেক কিছুই তিনি কল্পনায় গড়িয়া তুলিতেছিলেন। 
অবশেষে যুবরাজ নিজের সম্বন্ধে একটি সত্য আবিষ্কার 
করিলেন, তাহা নির্মম হইলেও একাত্তর সত্য,-."তিনি প্রেমে 
পড়িয়াছেন এ পাষাণীর সহিত। লোকে জানিলে অবাক 
হইবে, তাহাকে বাতুল ভাবিবে, কিন্তু বিধাতার অমোঘ 
বিধান। 

চিন্তাত্রোত যে সময় তাহার মনকে অকৃলের দিকে 
টানিতেছিল সেই সময় তাহার পিছনে কোন ধাতব ভ্রব্যের 
পতনের শব্ধ শুনিলেন। অরণ্যে সতর্কতা শিকারীর সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ অন্তর, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাহা৷ দেখিলেন তাহাতে অবাক 
হইয়া! গেলেন, পুনরায় বন্পমের আবির্ভাব | অর নৃত্য সুরু 
করিয়াছে । কোন জন্তর অস্তিত্ব নাই, বল্লম প্রায় খাড়া হইয়া 
উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া 
আসিতেছে । চলপ্ত বল্পম লক্ষ্য করিয়াই তাহার গোড়ার দিকে 
অগ্র চালাইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথম অস্তরটির অগ্রগতি থামিয়া 
গেল, কিন্তু ভিন্ন অশ্র তখন নাচিতেছে। যুবরাজের অস্ত্র নরম 
মাটি পাওয়ায় বল্লম মজবুত হইয়! নিজেকে দড় করাইয়াছিল। 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করিলেশ যে প্রাণী বল্পমকে 
নাচাইতেছিল সে কোন বৃহৎ সরীস্থপ না হইয়া যায় না। 
লক্ষ্যভেদের সফলতায় শিকারীর কৌতুহল এমন একটি সুরে 
আসিয়া উপস্থিত হইল যে কি মারিলেন পরীক্ষা না করিয়! 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। 

নিকটে আসিতে দেখিলেন, তাহার অন্থমান কিছুমাত্র ভুল 
হয় নাই, অতিকায় ময়াল তাহাঁকেই ভক্ষণীয় ঠিক করিয়াছিল। 
কিন্ত কে তাহাকে ন্বত্যুর কবল হইতে বাচাইল? প্রথম 
নিক্ষিপ্ত বল্পম পরীক্ষার জন্য সরীস্থপের আরও নিকটে গেলেন, 
সাপের মাথা মুবরাঞ্জের দিকে ফিরিল, ময়ালের বাকি দেহটা 
যে তখন মাটিতে গাঁথ! অগ্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্টায় নিযুক্ত 
ছিল সেদিকে যুবরাক্ত লক্ষ্য করিবার জবকাশ পান নাই, 
উত্তেজনপুণ কৌতুহল তাহাকে অস্্র-পরীক্ষায় সব কিছুই 
ভুলাইয়াছিল। নিকটে আসিতে গোড়ালিতে ঠাণ্ড কিছুর 
ছ্োয়। লাগিল। সতর্কতাকে কৌতুহল বহুছুরে সরাইয়! 
দিয়াছে । ছোঁয়ায় চাপ পড়িতে লাগিল, তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ 
নাই, তিনি অন্ত্রপরীক্ষায় ব্যস্ত, হঠাৎ সাপের দেহ ছুইটি 
পায়েই বেষ্টন করিয়া ধরিল ; যুবরাজ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। 
বাধনের চাপ দৃ় হইতে দৃঢ়তর হুইয়! উঠিতে লাগিল | হাড়ে 
হাড়ে ঠৌকাঠুকি লাগিয়া গিয়াছে, অসঙ্থ যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া 
আসার উপক্রম ; ইতিমধ্যে আর একটি বেড় আসিয়া পড়িল 
তাহার কোমরের উপর । নূতন বাধন তাহাকে উপুড় করিয়! 
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ফেলিল, সাহায্যের জগ্ত চীংকার করিবার ক্ষমতা নাই, যেটুকু 
আওয়াজ গল! হইতে বাহির হইল তাহা! প্লেম্মাজড়িত কাশির 
মত ঘড়ঘড়ানি শক । চাপ বাড়িয়া চলিয়াছে, শেষে জ্ঞানও 
লুপ্ত হইয়া গেল । 





পাপা শাসিত তিপাস্পাশ্িপি প্র 


পরের দিনের ঘটনা-_মুবরাজের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, 
তিনি শিবিরে শুইয়া আছেন, বৈদ্য গোড়ালিতে ওষধের প্রলেপ 
লাগাইতেছেন। বীরভ্র নিকটেই দাড়াইয়া। মল্পরাও প্রথমেই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আমাকে বাচাইল।” বীরভদ্্র উত্তর 
দিলেন, *“রাজকুমারীর বল্লম”” । তাহার পর বিশদ বর্ণনায় 
জানাইলেন, অতিকায় অজগর মুবরাজকে বীধিয্না হাড়গোড় 
চূর্ণ করিবার চেষ্টায় ছিল এমন সময় কেহ সাপকে বল্পমের 
সাহায্যে মারিয়া খণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে । যে তাহাকে 
বাঁচাইয়াছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াই কাজটি 
করিয়াছে । 


মুবর।জ-_শিবিরে খবর দিল কে? 


বীরভদ্র সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন, খবর. 


পাইয়াই আমরা এই দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, সংবাদ- 
ফাতাকে সনাক্ত করিয়া রাখার মত মনের অবস্থা ছিল না। 
ফুবরাঞ্জ__দিক্‌ নির্ণয় করিলে কেমন করিয়া ? 
বীরভদ্র--এদিকে ঝরণা তো একটিই এবং আমাদের 
শিবিরের ঠিক পিছনে । 


সুবরাজ বৈদ্কে ব|হিরে যাইবার আদেশ দিলেন। 
বীরভত্্র পর্দা ফেলিয়! নিকটে আসিতে যুবরাজ অত্যন্ত অন্থনয়- 
বিনয় করিয়া বলিলেন, সখা, আমাকে দগ্ধাইয়া মারিও না, 
ধল কে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল । 

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কে আপনাকে ব।চাইয়াছিল 
বাস্তবিকই জানি না, তবে যিনি সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি 
নারী। ইহার বেশী জানিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ আমি 
নিজে জানিতে পারি নাই কে তিনি। সংবাদ-দাতাকে অধিক 
প্রশ্ন করিবারও সময় ছিল ন|, কারণ তখন আপনি জীবন ও 
সবত্যুর সন্ধিস্থলে | 


সপ্তাহধানেক কাটিয়া গেলে যবরান্ চলাফের! করিবার 
আদেশ পাইলেন। গায়ের হাড় না ভাঙ্গিলেও মাংসপেশী 
র্বীতিমত অধম হইরা! গিয়াছিল-_সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে 
আরও কিছুদিন সময় লাগিবে। 
যে সময় যুবরাজ পণ্ু অবস্থায় শধ্যাশায়ী, সেই সময় 
শিবিরে বিচিত্র ঘটনা ঘটিতে লাগপিল। হুূর্ঘটনার সংবাদ 
কেমন করিয়া হিন্দুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল-__ 
ফলে মহারাজ স্বয়ং জাসিয়া মুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 
এ পর প্রত্যহ রাজার প্রেরিত অশ্বারোহী 


প্রবার্সী 
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তাহার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়া ধাইতে লাগিল । ইহাই শেষ 
নয়__মহারাজ! বীরভদ্রের নিকট প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন 
কাহার একমাত্র কন্তা, হিন্ুপুরের তবিস্তং রাপ্ীর স্বহিত 
সুবরাজের বিবাহ হইলে হিন্দুপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা 
হইতে তিনি নিষ্কতি পান। প্রস্তাবটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়! 
যুবরাজ্জের নিকট পেশ করিতে এক কথায় তিনি “না” বলিয়া 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। জীবন্ত পাধাণকে তিনি দেহমন সব 
কিছুই অপণি করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে অন্ত পাত্রীর স্থান 
নাই। শুধু অসম্মতি জানাইয়াই ক্ষাত্ত হইলেন না, বীরভদ্রকে 
উপদেশ দিলেন চক্্রগিরির কুমারের সহিত রাজকন্তার বিবাহের 
চেষ্টা করিতে । 


' মল্পরাও চলিবার শক্তি কিরিয়া পাইতেই প্রত্যহ প্রাতে 
ও সন্ধ্যায় বাহির হইতে লাগিলেন-_প্রেম-দীক্ষাদাত্রীর সন্ধানে ৷ 
এক দিন ছুই দিন করিয়া! সময় কাটিয়া! যাইতেছিল- সেই 
পাষাণময় সমাধির আর সন্ধান পাইলেন ন|। 

সেদিন প্রাতে অরণ্যে দুরিয়! ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, ক্লান্তি দুরীকরপাথে বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। সহসা 
আকাশে মেঘ ডাকিয়া! উঠিল। গুরুগন্ভীর নিনাদের সহিত 
মুষলবারায় বৃষ্টি নামিল। বিশ্রামের স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন- সামান্ত চেষ্টাতেই বিরাটকায় 
এক বটবৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেল। যেখানে . আসি! 
ফ্াড়াইলেন সে জায়গাটি শুধু অগ্ধাভাধিক রকমের পরিক্ষা্নই 
নয়- মানুষের পদচিন্ৃও সেখানে রহিয়াছে । পদচিহ্ধ এত স্পষ্ট 
যে অনুমান হয় একটু আগেই এখানে কেহ দীড়াইয়াছিল। 
যুবরাঙ্জ সামনে মুখ রাখিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে 
লাগিলেন । হঠাৎ বৃক্ষমূলে দরজ! খোলার আওয়াজ শুনিলেন 
__মরিচা পড়া কজার ঘর্ষণ । পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, 
বাস্তবিকই বক্ষত্বকে আচ্ছাদিত কপাট সামান্ত খুলিয়াছে__ 
পাল্লায় নরম আন্ুলের ডগা দেখা যাইতেছে । যে দরজ। 
খুলিতেছিল সে নিশ্চয়ই যুবরাজকে দেখিতে পায় নাই__আঙ্কুল 
দেখিয়াই বুঝা যায় তাহার মুখ যুবরাজের দক্ষিণ দিকে । 
এই সময় যুবরাজের মাথায় এক ছুবুদ্ধি আসিল । তিনি এক 
হাতে দরজার উপর চাপ রাখিয়া অপর হাত দিয়া ভিতরের 
মান্ষটির কজি ধরিয়! টান দিলেন। স্বল্প চেষ্ঠাতেই আনুলের 
মালিককে বাহির হইয়া আসিতে হইল। যে আসিল, সে 
নারী-লক্জাবনতা। জোর করিয়া মুখ তুলিয়া ধরিতে 
দেখিলেন, ভুল করিয়াছেন। যাহাঁকে খুঁজ্িতেছিলেন, এ সে 
নয়। যুবরাজ লক্ষিত হইয়! বলিলেন, “ক্ষম! কর দেবী, কিন্ত 
জানিতে, ইচ্ছা হয় গভীর অরণ্যে এই বিচিত্র গুপ্তস্থানে তুমি কি 
করিতেছ। দরজার গহ্বরে দেখিতেছি সুডঙ্গ-পথ ; পথটি 
কোথায় গিয়াছে বলিতে পার ?” 

নারী জোড়্হত্তে বলিল, আপনার সন্ধানেই আমি রাজ- 





পিপিপি পরল পাপাপা পা 
কুষারীয় আদেশে আসিয়াছি--জাপনি আদার সক্গে 
আহুদ। ' 

মাটির নীচে রাজকুমারী ? তবে ফি যাহাকে খুজিতেছেন 
সেই রহন্তময়ী বনচারিধীই যুবরাজকে স্মরণ করিয়াছে ? সঙ্গি 
পুলক যুবরাজের মনকে আগুয়ান করিয়া দিল। তিনি 
বলিলেন, চল, আমি প্রস্তত। রমনী জানাইল তংপুর্বে রাজ- 
কুমারীর একটি অস্থরোধ রাখিতে হইবে । আপনার চোখ 
বাঁধিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে। 
. স্ুবরাক্জ হাসিয়! বলিলেন, চোখ ত বাধিবে তুমি, এ 
নরম আহুলের বাধন খুলিয়া ফেলিতে কতক্ষণ, মাঝ রাস্তায় 
' এইন্প ইচ্ছা হইলে তোমাদের গোপন পথ ত অজানা 
থাকিবে না। | 

রমণী__গোপন পথ একটি মাত্র, কিন্ত মাটির তলায় মুড়ক্ষ 
ঘেঅনেক আছে। রাজকন্তা এই স্ুড়ঙ্গপথ দিয়াই বরাহ ও 
বাঘের সন্ধানে ঘুরিয়া থাকেন। এই জঙ্গলে এমন কোন স্থান 
নাই, যেখানে গুপ্ত জুড়ঙ্গগুলি পৌছাইয়া না দিতে পারে। 
তা ছাড়া আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে আপনি 
বাহির হইবামাত্র আপনার জানা পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, 
প্রয়োজন হইলে পথের অন্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। 
এইখানেই সাবধানতার শেষ নয়, আদেশের সামান্ত বিরুদ্ধা- 
চরণ করিলেই, আপনার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে। 
কয়েক দিন আগেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন।...একটু 
থামিয়া রমণী আবার বলিতে লাগিল £ 

আসলে এই নুড়ঙ্গ-পথগুলি যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে । 
স্থলপথে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে জঙ্গল 
অতিক্রম না করিয়! উপায় নাই, এবং জঙ্গলে বিপক্ষের সেন! 
চুকিলে আমাদের যোদ্ধারা অলক্ষ্যে থাকিয়! কি ভাবে শত্রুকে 
. পন্ুণাদন্ত করিবে সহজেই অন্থমান করিতে পারেন । এই 
নুড়ঙ্গের সাহাব্য ছাড়! রাজকুমারী আপনাকে অজগরের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না । এই পর্য্যস্ত বলিয়! 
রমনী ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাতে 
সুবরাজ্ের মোটেই চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল না। তিমি পুনরায় 
রাজকুমারীর, প্রসঙ্ঈই উখাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
তোমাদের রাজকুমারীর কি মর্শর-মূ্তি আছে? আমি যেন 
তাহা দেখিয়াছি । 

রমনী আমি যাহা বলিলাম তাহার অধিক জানিতে 
হইলে রাজকুমারীকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন ভিতরে 
আনুন ।-_তাহার কথামত যুবরাজ বৃক্ষগক্বরে প্রবেশ করি- 
.লেন, রমনী দরজ!| বন্ধ করিয়া দিল । গাঢ় জন্ধকার, তথাপি 
রমনী তাহার চোখ বাধিতে আরম্ভ করিল, স্ুকোমল স্পর্শ 
হুবরাজের মন্দ লাগিতেছিল ন1। 

বন্ধন শেষ হইতে রমনী বুবরান্ধের হাত ধরিয়া বলিল--- 
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চনুম। সেই জাকাবীকা পথ, সেই সিঁড়ির ধাপ। 'হখন 
চল! থামিল তখন রমধী হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল--আপমি 
এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি রাজকুমারীকে সংবাদ দিয়া 
আসি। রমনী চলিয়া গেল, কিন্ত ফিরিল না। যুবরাজ বছক্ষণ 
অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, স্বহন্তেই বাধন 
খুলিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন । হঠাং কপালে নরম আঙ্গুলের 
ছোয়া পাইলেন। চোখের বাধন খুলিয়া! গেল. কিন্ত ঘষে 
খুলিল, তাহাকে দেখা যায় না, জমাট অন্ধকারে হৃষ্টি অবরুদ্ধ। 
যে চোখের বাধন খুলিয়! দিতেছিল, সে নিঃসঙ্দেহ নান্নী-_ 
হাতের তেলোর স্পর্ণ হইতেই তাহা! অনুমান করা চলে । ধীরে 
ধীরে নারী অতি নিকটে আসিয়! দ্রীড়াইল। উভয়ের মাঝে 
ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, নারীর তণ্ত নিঃশ্বাস যুবরাজ 
গণ্ডের অতি নিকটে অন্ুভব করিতেছেন । এই সমর পুর্ব্বেকার 
মতই ধীরে আলো আসিতে লাগিল । যাহাকে দেখিলেন, 
তাহার সহিত পাষাণ-ূর্প বা পথগ্রদশিকা রমন্ীর কোন 
সাদৃষ্থ নাই। যে উত্তেজনা! এতক্ষণ যুবরাজকে অস্থির করিয়া 
রাখিয়াছিল তাহা ক্ষণিকে নিশ্প্রভ হইয়া গেল। মুবরাজ 
ভাবিতে লাগিলেন তিনি প্রবঞ্চনার মায়াজজালে আটক! পড়িয়া" 
ছেন। নারীর প্রেমকে তিনি চিরকাল ক্রীড়ার বস্ত ভাবিতেন। 
সেই নিষ্ঠায় বিভ্ব ঘটাইল অপরিচিত! প্রেমিকাঁ। অকম্মাং 
যুবরাজ ক্ষিগুপ্রায় হয়! উঠিলেন | রমনীকে আদেশ দিলেন 
-তোমাদের লাজকুমারীকে ডাকিয়া দাও, তাহার সাক্ষাৎ 
লাভের আশাতেই এখানে আসিয়াছি। রমমী পরম নিপিপ্ততায় 
সহিত উত্তর দিল- রাজকুমারী প্রমোদ-বিহারে ব্যস্ত আছেন, 
এখন তাহার সহিত সাক্ষাতের কোন আশা নাই । আপনাদের 
চন্দ্রগিরির কুমার নৃত্যশালায় উপস্থিত | 

যুবরাজের হদ্গহ্বরে একটি বারুদখান! লুকানো থাকিত, 
ঠিক তাহার মাঝখানে অপিক্ষুলিঙ্গ গিয়া পড়িল। বিনা শবে 
বিক্ফোরণ ঘটিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন-__প্রমোদ-বিহারের সঙ্গী 
হুইবার জন্ত নিত্য নব নব পুরুষ আসিয়া থাকে নাকি? . 

রমনী সে প্রশ্থের সোজা জবাব না দিয়া ঘোরালে। ভাবে 
বলিল-_-আপনার অভ্যর্থনার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। 
যুবরাজ বলিলেন- প্রব্মা তোমাদের অভ্যর্থনার অক্ষ 
জানিলে এখানে আসিতাম না; এখন বাহির হইবার পথ 
দেখাইয়া দাও, তান হইলেই আমার প্রতি যথেই কপ! প্রদর্শন 
কর! হইবে । উত্তর কিছু আসিল না, কিন্ত ঘর মুহূর্তে অন্ধকার 
হুইয়া গেল, পুনরায় নারীদেহের স্পর্শ অন্ধুভব করিতে 
লাগিলেন, স্বলিত বাক্যে নারী ব্যাকুল ভাবে আত্মনিবেদন 
করিয়! চলিয়াছে। ৃ 

যুবরাজ হঈষৎ বলপ্রয়োগেই নারীর বাহুবদ্ধন হইতে নিন্ধেকে 
মুক্ত করিলেন। স্থানটি তাহার নিকট নরককুণ্ড সামিল 
হইয়া উঠিয়াছিল। নারীর কবল হইতে মুক্তি পাইয়াও নিজেকে 


৬. 
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নিষ্কন্টক ভাবিতে পারিতেছিলেন না। যে-কোন আকন্মিক 
ঘটনার জন্ত নিজেকে প্রস্তত করিয়া রাখিলেন। এই সময় 
খরের ভিতর সুমিষ্ট পরিচিত গন্ধ বহিতে সুরু করিল। পূর্ব্ব 
অভিজ্ঞতায় যে চিত্তচঞ্চলকারী মাদকতা অহুভব করিয়াছিলেন, 
ঘর্তমামে তাহার কোন প্রভাব নাই--বরং একটি অপরূপ স্গিপ্কতা 
অনুভূত হইতেছে । গন্ধের সহিত আলো! আপিতে ল।গিল__ 
তাহার সহিত নুপুরের রিমিঝিমি রব ধ্বনিত হইতে লাগিল । 
ধ্বমি নর্ভকীর পদবিক্ষেপ হইতে আসিতেছিল না । মনে হইল 
একাধিক নারী যেন তাহারই দিকে আগাইয়! আসিতেছে । 
সুগপৎ কুতুহলী ও সতর্ক হুইয়া যুবরাজ নতুন ঘটনার জন্য 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

যুবরাজ দেখিলেন সহীপরিবেষ্টিতা হইয়া মন্থর গমনে 
মাল্যহন্তে আসিতেছেন এক অপুর্ব সুন্দরী তরুণী--যেন 
সেই পূর্বদৃ্ পাষাণবৃত্তেই সচল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে 
চদ্দনের টিকা, বাহুতে বাজুবন্ধ, অঙ্গবাসে রাঙা জবার রং 
উপচাইয়া পড়িতেছে, যেন কোন পবিত্র উৎসব-সন্মেলনে 
চলিয়াছেন। একান্ত বাঞ্ছিতার নব রূপ দর্শনে যুবরাজের মন 
গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল । 

রাজকুমারী যুবরাজের নিকটে আসিয়া সাষ্টীঙ্গে প্রণাম 
ফরিলেন। পদধুলি মাথায় লইয়া মালা যুবরাজের গলায় 
পরাইয়! দিলেন। যুবরাজ প্রথমে এমনই ধিহ্বল হইয়া 
গিয়াছিলেন যে, প্রবঞ্চনা, আত্মাভিমান ইত্যাদির কথা মনে 
আসে নাই। কিন্ত নারী পুরুষের পাদম্পর্শ করিয়াছে 
সুবরাজ্ধের ক্ষুণ পৌরুষ পুনরায় জাগরিত হইয়া! উঠিল, রাজ- 
কুমানীর পত্রের প্লেষ-বামী মনে করাইয়া দিল__-“তোমার .সময় 
আসিয়াছে, যাকিছ্ু বলিবার জাছে প্রাগ খুলিয়া প্রকাশ কর।” 
ঝুবক্লাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, মালাটা কি চন্দ্রগিরির কুমার 
ব্যবহার করেন নাই বলিম্না আমার জন্ভ লইয়া আসিয়াছ ? 

যুবরাজের প্রশ্ন শুনিয়া! রাজকুমারীর মাথা নত হইয়া গিয়া- 
ছিল। অবনত মন্তকেই জানাইলেন, এই সুড়ঙ্র-পথে যুবরাজ 
ব্যতীত জন্ত ফোন পুরুষ জীবন্ত জবস্থায় প্রবেশাধিকার পায় 
মাই। আমার সথীরা আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিল, 
আমারই আদেশে । প্রভুকে যেদিন দেখিয়াছি, সেই দিনই 
নিজেকে আপনার দাসী ভাবিয়াছি, আপনার চরণতলে দেহ 
ও মনকে অর্থ্য দিয়াছি। আমাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা 
আপনার ইচ্ছা । 





প্রধাসী 
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মাল্যদানের পরই সখীরা খর হুইতে ' চলিয়া গিম্লাছিল। 
যুবরাজের আত্মাভিমান তখনও সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয় নাই। 
পত্রের শ্লেষপুর্ণ কথা গুলি তখনও অন্তর স্বালাইতেছিল,বলিলেন 
_ তোমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 
আমাকে কুৎসিত প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করিলে কেন? 
রাজকুমারী উত্তর দিলেন, প্রভু, আপনি যে ভোগী, ভোগেক্র 
প্রলোভন দেখাইয়া যদি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা 
হইলেও দোষণীয় বলিতে পারেন না। যেমুহূর্তে আপনাকে 
মন সমপণ করিয়াছিলাম সেই মুহুর্তেই ধর্্মতঃ আমার বিবাহ 
হইয়! গিয়াছিল, সুতরাং শ্রী হইয়া! যদি কামনা-উদ্ধীপক ছলা- 
কলার আশ্রয় লইয়া থাকি তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত 
বলেন কেমন করিয়া? আপনাকে প্রুন্ধ করিবার চেষ্টায় 
সখী ছুইটি বার্থ হওয়ায় আপনার প্রেমের একনিষ্তা সম্বন্ধে 
নিঃসংশয় হইয়াছি। চন্দ্রগিরির কুমারের জন্ত উহার্দিগকে 
আপনার শিবিরে পাঠাইয়! দিয়াছি। 


যুবরাজ তু হইয়াই বলিলেন, এখন আমাকে যাইতে দাও, 
তাহা না হইলে কাল সকালে এঁ কুমারের সহিত তোমার 
বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে উপস্থিত হইবে । কথা শুনিয়া 
রাজকুমারী কঠোর হইয়া উঠিতেছিলেন-__নুস্পষ্ট আলোকেই 
যুবরাজ উৎকোচ দিয়া আত্মরক্ষা করিলেন । 





শিবিরে পৌছিয়! যুবরাজ শুনিলেন, কুমারের আস্তানায় 
ছুইটি নুতন নর্ভকী আসিয়ছে। মুবরাজ ভাবিয়া দেসিলেন, 
রাজকুম।রীর সহিত কুমারের বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে 
চলিয়া গিয়া থাকিলে পরিবর্তন লক্জাকর ব্যাপার । প্রস্তাবটি 
মহারাজার হাতে পড়ার আগে যেমন করিয়া হউক হস্তগত 
করিতে হইবে। নর 

বীরভদ্রকে আলাদা ডাকিয়া ধ্িজ্ঞাপা করিলেন, 
চন্দ্রগিরির কুমারের বিবাহ্-প্রস্তাব চলিয়া গিয়াছে 
নাকি? 


ধীরভদ্র উত্তর দিলেন, কুমারের কাজ ত পাকা হয়ে 
গিয়েছে, তোমার আদেশেই মহারাজার কাছে খবর গেছে 
একটু আগে । 

যুবরাজ প্রমাদ গণিলেন। বীরভদ্রকে বিদায় দিয়া 
ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ছুটিলেন হিন্দুপুরের প্রাসাদাভিমুখে । 





যুদ্ধ-নৃত্য সঙ্জায় একদল নিগ্রো পুরুষ 


নিগ্রোদের দেশ 


প্রীনুনীলপ্রকাশ সোম 


নিগোজাতির দেশ খলতে আক্রিকাই বুঝায়। হ্েতাঙ্গ 
লেগকেরা আফ্রিকাকে ণ)গা 00067800 অথণৎ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলেন। নিজেদের ্বার্থে আবাত লাগে 
বলে নিরপেক্ষভাখে কিছু লেখা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় 
না। সেজন্য ভাদের লেখায় আফ্রিকা এবং সেখানকার 
ব।সিন্দা নিখ্রোদের সত্যচিত্র পাওয়া যায় না। বর্তমান লেখক 
যখন আফ্রিকায় যান পূর্ব-আফ্রিকায় তখন পুরাদমে মুদ্ধ 
চলছিল । জেনারেল ভন্ লিটে! ভরবেক্‌ জতি অল্পসংখ্যক 
জার্মান সৈন্ত নিয়ে অপূর্বব বীরত্বের সহিত প্রবল পরান্রাস্ত 
ত্রিটিশবাহিনীর সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। 
জেনারেল ম্মাটস যখন পূর্বব-আফ্রিকার জার্মান -অধিকুত 
স্থানগুলি ধীরে ধীরে দখল করে ব্রিটিশ সাআাজ্যের অন্তভুক্তি 
করছিলেন তখন আমি পূর্ব-আফ্রিকায় ছিলাম । সেই সময়ে 
আক্রিকাতে যা দেখেছি__আফ্রিকাবাসীদের, সম্বন্ধে যা 
জেনেছি, তাই বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণনা করব। 

আফ্রিকার অনেক শহরে এস্ফপ্ট দেওয়া চওড়া রাস্তা 
আছে। পথের ছ'ধারে দুসজ্জিত বাগানের পাশে নুম্দর নুম্দর 
বাংলো ধরণের রাড়ীগুলি দেখতে চমৎকার । মোম্বাসা, 
নায়রোবী, জাঞ্বিবার,দার-উস্‌্-সালাম, পোর্ট এমেলিয়! ইত্যাদি 
দেখে এই কথাটি মনে হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গ * লেখকগণ আফ্রিক! 
সম্বন্ধে লোকের মনে কি ভ্রান্ত ধারণা স্টি করবার প্রয়াসই 


মধ্যে আক্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রগাত এবং আমেরিকার নায়েঞ! 
প্রপতের নাই সকলের আগে মনে পড়ে। আফ্রিকার 





মায়ের পিঠে শিশু 


ভিক্টোরিয়া! হুদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হদ। এই হুদ 
থেকে একটি খণ্ড জলশ্রোত বাইরে চলে গেছে। এই জল- 
স্রোতের নামকরণ কর! হয়েছে ষ্যানলী প্রপাত। এই প্রপাত 





না! পেয়েছেন । পৃথিবীর অত্যান্ত প্রান্তিক দৃষ্ঠসনূহের বিনঝা গ্রাম থেকে পঞ্চাশ গজ ছুরে অবস্থিত। শহরের ঠিক 


মাঝখান দিয়ে একটা পথ দক্ষিণ দিকে বেঁকে একেবারে 
প্রপাতের কাছে চলে গেছে। যাতে শ্রোতবা দিকে আর 





মাকে ও পায়ে উদ্ভট আকারের অলঙ্কার-পরিহিত 
একজন নিগ্রো পুরুষ 


অগ্রসর হতে না পারে সেজন্ধে প্রপাতের দিকট| বাধিয়ে দেওয়! 
হয়েছে। প্রপাতের উদয় দিকেই শক্ত পাথর। কোয়ার্টস, 
গ্র্যানাইট এবং মহপ স্তাগুষ্টোন প্রপাতের বাম পার্খে দেখতে 
পাওয়! যায়। প্রপাতের মাঝখানের গভীরতা আছুমানিক 
দশ থেকে পনর ফুটের বেলী হবে বলে মনে হয় না। 
ইঞ্জিনিয়ারদের ধারণা এখান থেকে যে বিছ্াৎ উৎপন্ন করা 
ঘাবে ত| দিয়ে সর আফ্রিকাকে জালোকিত কর! সম্ভবপর 
হবে । অথচ বিনকাতে বিছ্যৎ উৎপন্ন করতে প্রচুর কয়ল! 
পোড়াতে হয়। এখানে পাওয়ার হাউসে উৎপন্ন বিহ্যতের 
প্রত্যেক ইউনিটের মূল্য পচিশ থেকে ত্রিশ সেন্ট। যদি 
এখানে জল্লল্োত থেকে বিজলী তৈরির ব্যবস্থা হ'ত তা হলে 
এক সেপ্ট করে ইউনিট বিক্রী করলেও বেশ মুনাফা থাকত। 
জাক্রিকার দাস-ব্যবসায় কিক্পপ লাতজনক ছিল সেকথা 


প্ররাসব 


১৩৫৬ 


অনেকেরই জানা আছে। আরব, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, 
জান্মান প্রভৃতি অনেক সত্যদেশের ব্যবসায়ীরা এই দ্বণিত 
ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। আরবের! গ্রাম 
থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে আসত, আর হ্বেতাঙ্গরা তাদের 
কিনে নিয়ে বিদেশে চালান দিত। হ্বেতাঙ্গদের মধ্যে 
পর্তৃ্ঈজরাই এ ব্যবসায়ে সবাইকে টেকা দিয়েছিল। তারা 
হাজার হাজার নি্রোকে জাহাজে করে বিদেশে চালান 
দিত। যাদের ধরে আনা হ'ত, তাদের গভীর রাজে 
সংগোপনে জাহাজে উঠানো হ'ত; জাহাজ ভণ্তি হয়ে যাবার 
পর যাদের স্থান সন্কুলান হ'ত না, তাদের মেরে ফেল! হ'ত। 
মোম্বাসাতে ভাস্‌কো-ডি-গামা প্রীটে এদের জন্য লোকচক্ষুর 
অগোচরে একটা প্রকাণ্ড সুড়ক্ষ খনন করে রাখা হয়েছিল 
এই নুড়ক্ষের সহিত অনেক লোমহর্ষশ ব্যাপারের স্মতি 
বিজড়িত। লিভিংষ্ঠোণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে ব্যখ্তি-. 
চিত্তে লিখেছিলেন-_ 

“31000, 01000, ৪5€াণ্য ম]1616,. 41008 83 001960108 
$9 0980), 11193 ম৮79 11690 10) 9109194008 





পূ্বব-আফ্রিকার শঙ্চুড় জাতীয় সর্প 


10 609 81859 78108 ৪1)0. 1)00081) 01000. ৪00 11001 
188868 2916090. 11676 61816 1080 10867 £81108118,৮. 
অথণৎ--রক্ত, রক্ত, সর্বত্রই রক্ত-_রক্তমোক্ষণ করতে করতে . 
আফ্রিকা এগিয়ে চলেছে মরণের পথে। গ্রাষগুলি দাস- 
ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক দিহত নরকষ্কালে পূর্ণ। যেখানে এক সময় 
ছিল উদ্ধানের শোভা, এখন সেখানে নররক্তের শ্রোত আর 


নির্জনতা ।_-কধিত আছে, লিভিংষ্টোন'যখন আফ্রিকায় ভ্রমণ: 
করতে যান তখন প্রতি বসরে প্রায় কুড়ি লক্ষ ক্রীতদাসকে 
জাহাজে করে বিদেশে চালান দেওয়া হ'ত। 
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আফ্রিকার জঙ্গলের অধিখাসী ছুই জন উলঙ্গপ্রায় নিণে! 


আফ্রিকায় ভারতের অশেক লোক বহুকাল যাবৎ বাস 
করে আসছে। প্রায় ছয় শত বৎসর পুর্বে পোরধন্দরের 
গুজরাটী বণিকের! আফ্রিকায় প্রথমে ব্যবসা! করতে যায়। 
তখনকার দিনে পূর্ব-আফ্রিকায় আরবদের থুব বেশী প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ছিল না । অনেক ভারতবাসী মোত্বাসা, জাপ্বিবার 


এবং নায়রোবীতে দীর্ঘকাল ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ 


উপার্জন করেছিলেন । এঁদের চেষ্টায় সেখানে ভারতীয়দের 
উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। পোরবন্দরের শাসনকর্তা 
যখন শুনলেন যে সেই ন্ুদূর বিদেশে গিয়ে হিন্দুরা উপনিবেশ 
স্থাপন করেছে, তখন তিনি ওপনিবেশিক হিন্দুদের বিধর্ধা 
বলে ঘোষণা করেন। যে সকল হিন্দু লোকলম্কর ইত্যদি 
নিয়ে ঘাবার জন্ত পোরবন্দরে এসেছিল, তারাই প্রথমে পোর- 
বন্দরের শাসনকর্ভার আদেশে ইসলাম ধর গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়। তাঁরা আফ্রিকায় কিরে গিয়ে অন্তান্ত জাতভায়েদের 
ফাছে যখন বললে যে তারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখন 


নিশ্রোছের দেশ 


৩৪৯ 


আফ্রিকার প্রবাসী হিন্দুদের মনে স্ববর্চ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় 
বিষাদের ছায়া পড়ল। অনেকেই দেশে ফিরে গিয়ে 
জানালে যে তারা সাগর পার হয় নি, বোম্বাই থেকে অথবা 
ভারতের অন্ত কোন বন্দর থেকে ফিরে এসেছে । আফ্রিকায় 
যার! রয়ে গেল তার! প্রায় সবাই হিন্দৃরর্প পরিত্যাগ করে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল । এরই ফলে ভারতীয় হিন্দুদের 
আফ্রিকা যাত্রার উৎসাহ উবে গেল। এর কয়েক বংসর পরে 
আরবেরা আক্রিকাস্থ ভারতীয়দের আক্রমণ করে তাদের 
উপনিবেশ দখল করে নেয়। 

পূর্ব-আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ বড়ই নুন্দর। সমতল 
ভূমির উপর হঠাৎ এক একটি পাহাড় যেন ম'থ! উচু করে 


. ., মিরা লিন 
নি... 1৮ এিনিটন 
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চাষড়ায় তৈরি পোশাক পরিহিত ছইটি নিথ্ো ফুরতী 
ধাড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপরকার জমি প্রায়ই বন্ধুর এবং 


উচ্চাবচ। সমতল অঞ্চলে অনেক জায়গায় রান্ডার ছ'পাশে 
আনারসের বাগান, জাখের ক্ষেত এবং মাঝে মাঝে কাপর্ণসের 
ক্ষেত দেখতে পাওয়া যায়। আনারসের বাগান, আম, 
কাঠাল এবং নারিকেল গাছ আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই 


৩1৬ 


প্রবাহ 


১৩৫৬ 








আফ্রিকার একপ্রন নিগ্রো পুলিশ কর্মচারী ও তার স্ত্রী 


আছে। সমতল অঞ্চলের অনেক জায়গায় জমির উপর) 
ভিজ, আবার ছ"হাত নীচেই একেবারে শক্ত পাথর । 
আফ্রিকার অগ্যন্তর-প্রদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে 
যেখানে আজও প্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ থাকে । এরা 
চাষ-আধাদ কিছুই করে না। গো-পালন এদের একমাত্র 
ধৃত্তি। গরুর ছুধ, গরুর মাংস, শুকর ও ছাগল এদের প্রধান 
খান্ভ। এক দিন একটি গামে একটি নালার পাশে একজন 
মঞ্জু নিগ্রো পুরুষকে দ্গানরত অবস্থায় দেখেছিলাম । কি 
দুন্দর সুগঠিত তার শরীর | নিখ্রোদের মাথার চুল ভেড়ার 
লোমের মত কৌকড়ানো । ওদের কান ছোট, নাক চেপ্টা, 
বুক, হাত, পা বেশ চওড়া এবং পুষ্ট । এদের দেহের রং 
কালো কুচকুচে । স্বানরত লোকটি তার শরীর ভাল করেই 
মাঙ্ন করলে, কিন্ত মাথায় এক ফোটা জলও দিল না। 
কাছে গিয়ে দেখলাম একপ্রকার হুল্‌্দে মাটি চুলে মাখানো 


'দেয় না। 


রয়েছে । এখনও এক্স] পাশ্চাত্য সভ্যত। ও শিক্ষার আলোক 
পায়নি । কয়েক জায়গায় প্রষ্ঠান মিশনরীরা তাদের শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করেছেন । মিশনরীদের কিন্ত ্রষ্টধর্দ শিক্ষা 
দেওয়ার প্রতিই উৎদাহ বেশী_ লেখাপড়া বা অন্যান্য বিষয় 
শিক্ষাদানের প্রতি তেমন মনোযোগ নাই। কয়েকটি গ্রামে 
লক্ষ্য করে দেখেছি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মস্তক মুগ্ডিত। 
“আলোকপ্রাপ্ত” নিখ্রোর৷ ছেলেমেয়েদের মাথ! প্রায়ই মুগ্ন 
করে দেয়। অনেকের ধারণা বার বার মস্তক মুণ্ডন করলে 
চুল আর তেমন কৌকড়ানো! থাকে না। 

আফ্রিকার শহরগুলিতে “ডু-ডু” পোকার ভয়ানক উপদ্রব । 
এই পোকার আক্রমণে এখানকার অধিবাসীদের যন্ত্রণার 
একশেষ হয়। ডু-ডু পোকা সাধারণতঃ হাত এবং পায়ের 
নখের ভিতরে এমন অদৃশ্ঠভাবে প্রবেশ করে যে, প্রথমে 
কিছুই টের পাওয়া যায় না। নখের মধ্যে প্রবেশ করার 
পর তারা নখের মাংস খেতে সুরু করে । এতে নখে ভফ়ঙ্কর 
ব্যথ! হয়। আফ্রিকার সর্ধত্র নিগ্রোরা কি করে নথ ছুতে 
খুডু পোকা বের করতে হয় তা বেশ ভাল করে জানে। 
ডু-ডু পোকা দংশন করবাম।ত্রই তার প্রতিকারের জন্ত যত্তবান 
হওয়া আবশ্তক--সময়ে সাবধান না হলে অনেক সময় 
দষ্ট স্থান বিষাক্ত হয়ে যায়, তখন অঙ্ষচ্ছেদ ছাড়া অন্ক উপায় 
থাকে না। ডু-ডু পোকাকে ইংরেজীতে 01৫0৪ বলে। 





আফ্রিকার জঙ্গলের গণ্ডার 


আফ্রিকার অনেক শহরে খোজ। মুসলমান, গুজরাটী হিচ্দু 
এবং পঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাস করে। 
বু শিখ মোম্বাসা, জাঞ্তিবার, নায়রোবী ইত্যাদি শহরে দিন- 
মন্চুরি করে জীবিকা অর্জন করেছে । খোজ মুসলমান এবং 
গুক্রা্টী হিন্দুদের নিগ্রোরা এবং আরবেরা তেমন সম্মানের 
চক্ষে দেখে না। কেননা তারা আঘাত পেলে আখাত ফিরিয়ে. 
আরব এবং নিখ্রোর! প্রথম প্রথম শিখদেরও 'অব- 
হেলার চক্ষে দেখত-__পথে ঘাটে তুচ্ছ-াচ্ছিল্য করত । 
শিখর জনেক দিন সে অত্যাচার সহ করেছিল, কিন্ত হঠাৎ 
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পূর্ব-আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলের একটি পাস্থশালা 


এক দিন কালসিং নামক একজন শিখ তলোয়ার হাতে করে 
মোষ্বাসার বাজারে বিচরণ করতে থাকে এবং কয়েকজন 
আরব, নিগ্রো! এবং সোমালিকে হত্যা করে। এর পর থেকে 
শিখদের আরব ও নিগ্রোরা বেশ সমীহ করতে আরম্ভ করে 
এবং শিখদের শিখ না বলে “কালাসিংহ1” নাম দেয়। 

আফ্রিকার উচ্চভূমিতে ভারতবাসী জমি কিনতে পারে না। 
আপন ইচ্ছামত বাড়ীঘর তৈরি করতেও পারে না । ডাক- 
বাংলোতে গিয়ে টাকা খরচ করে থাকবার সঙ্গতিও অধিকাংশ 
ভারতবাসীর নেই । ইউরোপীয় হোটেলেও তাদের প্রবেশ 
নিষেধ । ইউরোপীয় রেন্তোরণতে ভারতবাসীর প্রতি অনাদর 
প্রদর্শন করা হয় । 

নিখোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ বর্তমান 
লেখকের হয়েছিল | দেখেছি তার! বেশী কথা বলে না । তারা 
একতারার মত একপ্রকার বাস্যন্ত্র বাদনে পটু । কেনিয়াতে 
এক দিন পথের পাশে বসে চারদিকের দৃশ্ঠ দেখছিলাম । এমন 
সময় কতকগুলি নিখ্রো মেয়ে পাশ দিয়ে চঞ্চল চরণে দ্রুত- 
গতিতে চলে গেল। তাদের নাকে নথ ঝুল্‌ছে হিন্ুস্থানী 
মেয়েদের মত-_হাতে এবং পায়ে তার! কাঁচের গহনা পরেছে । 
শরীরের সর্কত্র উল্কি কাটা । নিগ্রোদের মধ্যে অঙ্ষশোভা! 
বর্ধনের জন্ উল্কি পরা, ফাত উঠিয়ে ফেলা, মাথায় হল্দে 
মাটি মাখা, নাকে এবং কানে ছিদ্র করে নানান্প গহন! প্রা 
ইত্যাদি নানা উৎকট প্রথা প্রচলিত আছে। 

আফ্রিকার জঙ্গলে হাজার হাজার হরিণ একসঙ্ষে বিচরণ 
করে। বন্ত গরু, উটপাধী, জেব্রা, জিরাফ প্রতৃতিও এখানকার 
অরণ্যচারী জানোয়ায় । জিরাকগুলি যখন মাথা ছলিয়ে দলে 


দলে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে থাঁকে- তখনকার 
দৃশ্তট উপভোগ্য । আফ্রিকার জঙ্গলের বন্য মহিষ অত্যন্ত 
ভয়ঙ্কর জীব। সিংহ পর্যন্ত এই বুনে! মোষের কাছে সংগ্রামে 
পরাস্ত হয়। 

আফ্রিকার 'জঙ্গলের হাতীর পাল বড় বড় সিংহুকে যখন 
একযোগে আক্রমণ করে তখন সিংহ প্রাপের ভয়ে পালাতে 
বাধ্য হয়। ত্াতী প্রায়ই জলাভূমিতে থাকে । 

আফ্রিকার শহরে যে পলীতে ভারতীয়েরা থাকে সেই 
অঞ্চলের একটা বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করে মনে বেদনা 
অনুভব করেছিলাম । সেখানে স্রীষ্টান ভারতীয়েরা তাদের 
ঈর্জা করেছে একটি নিতান্ত সাদামাটা ঘরে । নিখোদের স্ায় 
ভারতীয়েরাও শ্বেতাঙ্গদের গীর্্ঘ!র ছায়া মাড়াতে পারে না। 
ওদিকে আবার বোরাদের মসঞ্জিদে বোর] ছাড়া অন্ত মুসলমান 
অখব| নিগ্রোর প্রবেশ.নিষেধ । নিখ্রোরা যদি কেউ মুসলমান 
ধর্ঘ্ঘ গ্রহণ করতে চায়, তবে তাদের সিয়] ধর্শে দীক্ষিত কর! 
হয় না। পূর্বেই বলেছি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই খোজা 
মুসলমানের বাস । খোজা ভ্রীলোকের! বাঙালী মেয়েদের ধরণে 
শাড়ী পরেন। তাদের ধর্পপুস্তক নাকি পুরাতন পিশ্বী অক্ষরে 
লেখা । 

নিখ্রোজজাতির দেশ আফ্রিকাকে ইউরোগীয় শঙ্তিপুঞ্ক 
ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে বেশ জারামেই প্রভু করছে। 
বেলজিয়ম দখল করে রেখেছে কঙ্কো প্রদেশ ; ফরাসীর অর্ধীনে 
সাহারা, ব্রিটিশের অধীনে পূর্বব-আফ্রিকা, পশ্চিম-আফ্রিকা, 


' মধ্য-আক্রিকা এবং দক্ষিণ-আক্রিকা ; পর্তৃন্ঈজের অধীনে জাছে 


পূর্ব-আফ্রিকার কিয়দংশ, তারপর - আছে অন্তান্ত ছোট ছোর্ট 


৩৫২ 





স্লাজা- আরবরা মিশর এবং আরও 
কয়েকটা জায়গা দখল করে 
রেখেছে । নিগ্রোরা ঘখনই স্বাধীন 
হবার জন্ত বিদ্রোহ করে, তখনই 
বিদেশীরা তাদের কঠোর হস্তে 
ঘমন করে। নিগ্রোর! স্বাধীনতার 
জ্রন্ত অনেকবার সংগ্রাম করেছে। 
ত্রিটিশের সঙ্েও তারা জোর 
লড়েছিল। ত্রিটিশের আগমনের 
পুর্বে আরবদের সঙ্গেও তারা 
অনেকবার লড়াই করেছিল। 
' কিন্ত আধুনিক মারণাশ্্রের সামনে 
তাদের বর্শা, তীর ধনুক কাধ্যকন্ধী 
হতে পারে নি। ছলে নলে 
কৌশলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ 
আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার 
করে এবং দীর্ঘকাল ধরে অকথ্য 
অত্যাচার-উৎপীড়ন করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে । 
এমনিভাবে জাতি যখন অবনতির শেষ সোপানে এসে ফাড়াল 
তখন কয়েকজন দেশপ্রেমিক নিখ্রো৷ স্বদেশের ছূর্গতি দুরী- 
করণ মানসে আমেরিকায় একটি সমিতি গঠন করলেন-_-তার 
নাম &177080 000)0)00010168 [,68£9৪- অর্থাৎ “আক্রিকার 
আদিম অধিবাসী সঙ্ঘ | এই সমিতি নান! বাধাবিপত্তির ভিতর 
দিয়ে নিথোদের জন্মগত স্বাধীনতার দাবি প্রচার কণতে 
লংগল। এই সমিতি কর্জক একখানি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়, তার নাম 68:০0 ০7০, এই পত্রিকা- 
খানিতে অনেক জুচিস্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। নিগ্রো 
জাতির মুক্তির পথ প্রশত্ত ও নিষ্ষণক করবার উদ্দেস্টে 





খুর্বা-আক্রিফ।র জলে সিংহ 





আধ্রিক।য় “আদিম অধিবাসী সঙ্ঘে*র সভ্যগণ 


জাতীয়তাবাদী নিখ্রোরা আফ্রিকাকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে 
জোরগলায় দাবি করতে সুরু করেছে। প্রেসিডেণ্ট মার্কাস 
গারভি অত্যাচরিত নিগোদের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্্ধ 
করবার জন্যে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলেছেন £ 
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তাৎগর্্য--এশিক্ষিত নিগ্রোরা 
নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্ত 
আফ্রিকায় গণতান্ত্রিকতার প্রবর্তন 
কামনা করেন। নিগ্রোজাতি 
নিজেদের জাতীয় সতাকে ফিরে 
পাবার জন্ত যে ব্যাকুলতা অনুভব 
করছে, তাতে মনে হয় ভবিষ্বতে 
শত বাধাবিদ্ব অতিক্রম করে তার! 
পরবস্ঠতার শৃঙ্ঘলযুক্ত হয়ে নিজেদের 
মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। 

স্বাধীনতা এবং সাম্য শ্বেতাঙ্গের 
পক্ষে যেমন কল্যাণকর নিগ্রোর 
পঙক্চেও তেমনি সমভাবে মঙ্গলজনক । 
ইংরেজ যদি ইলগওকে, ফরাসী ঘদি 
ক্রা্গফে, ইঠটালীয় দি  ইটালীকে 


মাথ ভ্রীঅরবিন্দ ৃঁ ৩৫৩ 


নিকেদের বাসন্ুমি বলে দাবি করতে পারে তা হলে নিগ্রোরাও যুদ্ধে এশিয়ার সক্ষে ইউরোপের শক্তি-প্রতিযোগিতার পরীক্ষ1 
আফ্রিকার উপর তাদের দাবি জানাতে পারে এবং এই দাবি 
আদায় করবার জন্তে তারা রক্তপাতেও কুঠিত হবে না।'.. র 
সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ যুদ্ধ আপতে এখনও অনেক দেরি। সেই রিংরাননি? ১০০০ 


করিতে 


শ্রীঅরবিন্দ 


শ্রীধীরেশ্বনারায়ণ রায় 








হবে এবং আক্রিকার মুক্তির অন্ত তরবারি কোষযুস্ত করবার 


মহাশৃক্তে অনন্ত নীলিম! ; তপন্তা-তাস্বর | 
অনন্ত মাধুরী রাজে নীলাম্ু সলিলে, আদর্শের লাগি” 
ধ্যানমগ্ন অরবিদদ খষি | নিলে স্থান নীরব নিভৃতে 
কুমারিকা উচ্ছলিতা ধ্যানমহিমায়, যোগ মাঝে মৌন সাধনায় ! 
প্রভাতের নবার্ক-স্বপন বীজ হ'তে বিরাট বৃক্ষের মত 
সিদ্কুর সলিল মাঝে উত্তরিল আসি” সে সাধনা চলে আজি বিশ্বের বিমুক্তি লাগি'_ 
চেতনার দিব্য রূপান্তরে নহে শুধু ভারতের । 
অনন্তের ছন্দ বিকশিয়া__ পাখিব সত্তায় 
মূর্ত হ'ল যুগ-গুরু সাধনা-প্রাঙ্গণে দিব্যভাব নিশ্চিত বিকাশ-_ 
ভাগবত অন্থভূতি। এ'তোমারি বালী, 

এ সাধন! অব্যয় «তামার-_ 
দৃষ্ঠ যাহা, অদৃষ্ঠ অতলে যে ভারতে বেসেছিলে ভালো!__ 
অস্তরীক্ষে আছে বহমান__ যার লাগি” সাধন৷ তোমার 
জড়মাঝে প্রাপময় মনোময় জবিশ্রাত্ত চলে অবিরত-_ 
শক্ষরূপ ধরি+__ সে ভারত ধন্ত আজি 
আনিলে সেথায় তুমি বক্ষে ধরে তোমার গৌরব । 

. বিবর্তন ক্র অঙ্কসরি* 

ভাগবত মানস-বিসার ! তোমার সাধন1__ 
ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তোমার জনের বিভা, 
জাগে সেই উ্ধায়নে মানব-চেতন! তোমার সে দিব্য অনুভূতি__ 
লীলায়িত মুক্তির আবেশে ! আমারে দিয়েছ তুমি, 
কামনা তোমার নহে আমারে করেছ ধন্ত-_ 
ভৌগোলিক ভারতের স্বাধীনতা শুধু! আমারে দিয়েছ এক আদর্শ মহান্‌। 
তুমি দিলে বাপ তার অমর আত্মার আমি সেথা শুধু আমি নয়__ 
্বধর্টের নিঠা-জধিকারে । সুষ্টিমাঝে এক জীবকোষ)__ 
দিলে বাণী, ভারতের . এ আমির মধ্যে আছে জেগে 
নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে নিখিল জগতে | নিখিলের সমষ্টি গুপ্ন। 

ছন্দ তার অফুরস্ত চলে 
অগ্রি-গর্ভ মন্ত্র তব প্রাপশ্রোতে মানস-ভেলায় 
বেজেছিল একদিন উর্ধগগতি, অতিমানসের 
স্বদেশের সেবা লাগি” । অনন্ত জালোর দেশে | ৫ 
সঃখ,.ক্লেশ, কারাবাস তোমার পারধিব রূখে দিব্য ভাবে সুক্্ম তুমি, দেব, 
অন্লান রেখেছে ওই দ্বর্ণোজ্ল ছবি তোমারে প্রণাম । 


সরব্বতী 


জ্রীসরোজকুমার সাহা 


“যা কুন্দেন্দু তৃষারহারধবল! ঘা গ্বেতপপ্রানা 
যা বীণাবরদগুমণ্ডিতকরা যা! শুত্রবস্ত্রাবৃতা | 
যা ব্রচ্মাচাতশম্বর প্রস্থৃতিভিঃ দেবৈঃ সদ! বন্দিতা 
স| মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥” 
সুদূর অতীতকাল থেকে কত রূপেই না বন্দনা হয়েছে 
বিদ্ভার অধিঠাত্রী দেবী সরধ্তীর ] কত মুনি-খধি দেবীর 
উদ্ধেশে কত প্লোক রচনা! করলেন, কত কবিই না সৃষ্ট 
করলেন স্তব-স্ততি, বন্দনা-গীতি ন্ুললিত মধুর ছন্দে । এস্থারস্তে 
সরহ্বতীর বন্দনা করা প্রাীনকালের কবিদের একটি প্রধাস্বরূপ 
ছিল। সংক্কত-সাহিত্যে এর প্রচুর শিদর্শন পাওয়া যায়। 
মহাভারতের আরম্ভেও আমর! দেখি-__ 
“নারায়ণং নমস্কতা নরফৈব নরোস্তমম্‌। 
দেবীৎ সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদদীরয়েৎ |” 
কেবল সংস্কত সাহিত্যে কেন, আমাদের প্রাীন বাংল! 
সাহিত্যেও কবিগণ এই প্রথা অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাস 
বলেন__ 
“সরঘ্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে |” 
তাই-  'কৃত্বিবাস রচে গঈ্গীত সরন্বত| বরে ।” 
বিজয়গুপ্তও বললেন-__( পদ্রাপুরাণ ) 
“সরম্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা |” 
ভখানীপ্রসাদ ( ছুর্গামঞঙ্গল ) গাইলেন-_ 
প্রণাম করিয়ে মা কল্যানী সরন্বতী 1, 
ভবানীশঙ্কর “মঙ্গলচন্তী পাঞালিকা” রচনা করতে করতে 


লিগলেন__ 
“প্রতি করিয়া বন্দম ভারতী চরণে ।” 


চৈত্ ভাগবতকারের-_ 
“গ্রিহ্ব।য় ক্ষুরায় তার শুঙ্ধা। সরস্বতী ।* 
ছঃখী গ্ঞমদা (গোবিদ্দমগ্গল) গাইলেন-_ 
সরস্বতী বন্দো মাগো মধুর পঞ্চম রাগে 
বিষ্ণুর বল্পভা বীপাপাপি |” 
কুর মহম্মদ 'গোপীচন্ত্রের সন্্যাসে'র প্রসঙ্গে বললেন-__ 
“নিম মাতা সরহ্ধতী বিধ্যাত সংসারে ।” 

এ ছাড়া মুকুদ্দরায় ( কবিকক্কণ চণ্ডী), ভারতচন্র ( অল্ননা- 
মঙ্গল ), রামপ্রসাদ (বিদ্তানুন্দর ), প্রেমানন্দ দাস ( মনসার 
ভাপান ) প্রভৃতি সে যুগের বাঙালী কবিগণ তাদের নিক নিজ 
গ্রন্থে এক-একটি “সরস্বতী স্তব" প্রদান করেছেন। 


হাসোহয়ং হোতব্যা বিঞিদীমুপা । মহাভারত, আদি ৬২ অঃ, 
২২ল্লোক। 


2 
,& মহাভারতের প্রাীন নাম 'জয়' 'জয়ো নামেতি- 


বৈদিক যুগের আরম্ভ থেকে এত স্ভব-স্তুতি খুব কম দেব- 
দেবীর উদ্দেশেই রচিত হয়েছে । প্রাচীন আর্ধপণের কাছে 
সরন্বতী কেবল মানবেরই উপাস্ত দেবী ছিলেন না, দেবতা- 
গণও তাকে রীতিমত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মানুষ তাঁরই 
ককপায় পায় কথ! বলবার শক্তি, শুধু মাচ্গুষ কেন সর্ব চন্াচর 
তারই আশিদ্ধারায় অভিধিক্ত । তিনি বিপুল শক্তিন্ববপিণী, 
তাকে কেন্দ্র করে আর্ধ-খধিগণের জগ্পনা-কল্পনার বিরাম ছিল 
না। স্বর্গে তিনি দেবতা-গন্ধবগণের প্রিয় হতে প্রিয় দেবী, 
মতে" মানব-সংস্কতির উৎসম্বরূপ | 

এ হেন দেবীর মাহাত্বের কথ! আলোচনা করতে গেলে 
প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে আসে । প্রাচীন আর্ধগণ নানা শক্তির 
প্রতীকৃরূপে বহ দেবদেবীরই করনা করেছিলেন । সরম্বতীও 
তাদের কল্পনা! এবং উপলব্ধির স্থষ্টি। জ্ঞান ও বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতারূপে যে এন্বরিক শক্তির তারা কর্পনা করলেন, সেই 
শক্তিরই নাম দিলেন সরম্বতী | আর্ধদের কাছে “সরম্বতী” শবটি 
ছিল অত্যন্ত প্রিয়। “সরম্বতী' নামের মোহ থেকে মুক্ত হওয়। 
ছিল তাদের শক্তির বাইরে । আর্ধদের এই বিশিষ্ট মনে।গাবের 
কারণ জানতে হলে কাঁঞিং এঁতিহাসিক তথ্যান্ুসক্ধান করার 
প্রয়োঞন। 

সরস্বতী শবের নিরুক্তি 

যাক্ক তার নিরুক্তে (২, ২৩) সরশ্বতী শবের.ছুটি অথ 
করেছেন, “নদীরূপা” ও “দেবতারূপা”__“...সরস্বতী ইতি এতন্ত 
নদীবন্ধেবতাবচ্চ নিগমা ভবস্তি 1” 

৩, ১২ খগ্ভাস্তে সায়ণ বলেছেন-__ 
“দিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্ষেবতা নদীরূপ] চ।” 

খখেদ আলোচনা! করলে সরন্বতীর উভয় অর্থেরই 
সাথকতা দেখা যায়। “সরস্‌” শবের আদিম অর্থ যে 'জল” 
ডিন অন্ত কিছু ছিল না, তা বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্র থেকে 
বেশ বোঝা যায়। কেউ কেউ “দরসূ” শবের আদিম অর্থ 
করেছেন জ্যোতি এবং এ নিয়ে তর্কেরও অবতারণা করছেন 
যথে্। তবে আমাদের মনে হয় বেদের পরবর্তী যুগে হয় 
ত “সরস” শকের অথে'র রূপাস্তর ঘটেছিল, কিন্ত: বৈদিক 
ঘুগে 'সরম্‌* শবের দ্বারা জলকেই বুঝাত। 

সরহ্বতী নদী ও আর্ধগণ 


অতি প্রাচীনকালে আর্ধজাতি কেমন করে ফোন্‌ কোন্‌ 
স্থান অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন তার বিশদ 
0 87/257 কথা 
বলে রাখা প্রয়োজন ।' | 


পর 


নাথ 


তারতেত্ব বাইরৈ যে নদীর তীরে ছিল জার্ধগণের আদিম 
বাসস্থান সেই নদীর উভয় তীর ছিল অত্যন্ত উর্বর, জল: স্বাছ, 
স্বচ্ছ ও নির্মল। উঞ্জ নদীর চতুর্দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যস্ত 
সপ্ত সিন্ধু (ছপ্তছেন্দ) প্রবাহিত হ'ত এই সপ্তসিদ্কুসমখ্িত ভূমিতে 
সপ্তসিদ্ুর অন্ততম সরন্বতী নর্দীর তীরে ইরাণী ও বৈদিক আর্ধগণ 
বাস করতেন। বত'মান অকৃসস্‌ (0583) নদের প্রাচীন 
প্রবাহের সপ্ত শাখাই ছিল সপ্তসিদ্কু বা হণ্তছেন্দ। এইখানেই 
আর্ধজাতির মধ্যে হয় তবিবাদ বাধে অথবা কোন নৈসগিক 
বিপৎপাতে আর্ধঞ্জাতির এক শা! টন্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়ে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। 

আর্ধদের ভারতে আগমন সন্ধে কিছু কি উপকরণ 
খন্বেদে পাওয়া যায়।: কিন্ত বৈদিক হুক্ত হতে এ সম্বন্ধে 
একেবারে গোড়াকার খবর কিছুই জানতে পারা যায় না। 
আর্ধদের ভ্রমণের অতি সামান্ত তথ্যই খধেদ হতে পাওয়! 
যায়। প্রথমে আর্ষেরা কাবুল নদের উপত্যকা দধল করেন। 
ক্রমে শতদ্র ও পঞ্জাবের ঈশান কোণ পর্যন্ত তাদের অধিকারে 
এসেছিল । কিছুকাল পরে পূর্বদিকাভিমুখে তারা আরও 
অগ্রসর হতে লাগলেন এবং সরশ্বতী নদীর ছুই তীরে বসতি 
স্থাপন করতে করতে গঞ্চেয় ভূমির শীর্ধদেশ পর্স্ত অধিকার 
করলেন- খঞ্চেদের সুক্ত হতে এ ছাড়া আর বেশী কিছ জান! 
যায় না। আর্ধেরা যখন কুরু পাঞ্চাল অধিকার .করেন তখন 
খথেদের স্ক্ত রচনার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। 

তা হলে দেখা যাচ্ছে আর্ধের] ভারতে এসে প্রথম যেস্থানে 
বদতি স্থান করলেন তা পঞ্চনদীর দেশ | ইরাবতী, চ্জভাগ।, 
বিতশ্তা, বিপাশ। ও'শতদ্ক এই হ,ল সেই পাচটি নদী ।-আর্ধদের 
আদিম বাসস্থান ছিল সপ্তপিদ্কুসমন্থিত ভূভাগ | এখানেও 
মিলল পাচটি নদী । স্থানটি তাদের মনের মতনই হ'ল । কিন্তু 
সাতের মহিমা তাদের মনোমধ্যে ছিল বদ্ধমূল হয়ে__আজম্মের 
অভ্যন্ত নাম তারা ভোলেন কেমন করে? তাই আরও ছুটি 
নদীর নাম মিলিয়ে নিয়ে তারা নব বাসক্ক্মিরও নাম দিলেন 
সন্টসিদ্ধু। এই নদী ছটির একটির নাম দিলেন সিদ্ধু, আর 
ূর্বস্থতি বজায় রেখে অপরটির নাম রাখলেন সরস্বতী । সরন্বতী 
নদীর উভয় তীরেই তার! বসতি স্থাপন করেন। 


সপ্ত” সংখ্যাটি ছিল আর্যদের অতি প্রিয়। তারা “তিন” 
প্রভৃতি সংখ্যার ভ্তায় সাতকে জতি পবিত্র বলে মনে করতেন। 
সপ্তপিদ্কু__সাতটি নর্দী। সাতটি নদীবিশিষ্ট প্রদেশ ও সপ্তসিদ্ধু। 
জার্ধদের বসতি বিপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কি কিছু 
পরিবর্তিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাত সংখ্যাটির মোহ ভার! 
কোন দিনই ছাড়তে পারেন নি। সাতকে অক্ষু্ণ রাখতে 
তাদের চেষ্টার ক্রটি ছিল না । নগী সম্পর্কে কোথাও কোথাও 
সাতের ষংখ্যাযে কখন জতিক্রম করে নি এমন নয়, তবে 
সাতকে তারা একেবারে পরিহার ফরতে পারেন নি। খগ্েদে 


' জরত্বতী 
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সরন্বতীর তঙগিনীর সংখা! কখনও সাঁত হয়েছে এবং জার্য 
খাষিগণ প্রার্থনা করেছেন-__ 
উত নরপ্রিয়! প্রিয়া সপ্তত্বস! নুকুষ্ঠা। 
সরস্বতী স্তোম্যাভূৎ__-৬,৬১১১০ 
সপ্তনদীরূপা সপ্তভগিনীসম্পন্না জামাদের প্রিয়তমা সরম্বতী 
আমাদের স্ততিভাঞ্জন হোণশ। "কখনও জবার সরস্বতীকে 
নিয়েই তারা সাত ভগিনী হয়েছেন; তাই ভ্রিলোকব্যাপিনী 
এই “সপ্তধাতু'__সপ্তাবয়বা । 
আর্ষগণ ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে পঞ্নদ প্রদেশে 
সরস্বতী নদীর তীর পর্বস্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন । ক্রমে তাদের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি জারও পুর্বে এবং মধ্যভারতাভিমুখে প্রসার- 
লাভ করে, প্রয়োজনাছ্ুসারে তথন তাঁরা আবার নুতন 
করে সপ্তসিদ্ধুর নামকরণ করলেন । হরিথারের নুরেণু, পু্করের 
নুপ্রভা, হিমালয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিমলোছা, 
কুরুক্ষেত্রের ওঘবতী, নৈমিষারপোর কাঞনাক্ষী, কোশলের 
মনোরম ও গয়্ার বিশালা তখন সপ্তসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধিলাভ 
করে। মহাভারতে দেখি এই সপ্তনদীর সমষ্টি সরস্বতী নাম ধারণ 
করেছে। ক্রমশ: আর্ধসভ্যতা যখন দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়ে পড়ল, তখন দেখতে পাই-_সপ্তপ্ি্ধুর হ'ল সম্পূর্ণ নূতন 
নামকরণ। উত্তর-ভারতের সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনার সঙ্গে 
দক্ষিপ-ভারতের নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও মৃতিমতী পবিভ্রতা 
রূপে নূতন ন|ম লাভ করে হিন্দুর পুক্কার্চনার সঙ্গে যুক্ত হু'ল। 
তখন থেকে আজ্র পর্যস্ত সপ্তসিদ্কৃকে আবহান করে হিন্দু বলে__ 
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি । 
নর্মদে সিদ্ুকাবেরি জলেহশ্মিন্‌ সম্ষিধিং কুরু 1” 
সরন্বতী নদী ছিল আর্ধদের কাছে পরম পবিভ্র। - এই 
নদীর তীরে মুনি-খধিরা অবস্থান করতেন। বহু রাজাও এঁর 
কূলে বাস করেছিলেন ( খক্‌-__-৮১২১,১৮) “পঞ্জাত1” এরই 
তটে বাধিত হয়েছিল ( ৬,৬১,১২)। সর্বোস্তম তীথ” ছিল 
সরম্বতী। এই নদীর তীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা! ও দেবতাগণ পূর্বকল্প 
যজ্ঞ করেছিলেন এবং ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে বরণ করে 
সরস্বতীর তীরবর্তী ব্রক্মাবত্ণ প্রদেশকে তপস্ভার উপযোগী, 
পবিভ্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপে নির্বাচিত করেন। 
- বতর্মান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্ব্য পূর্বে সরন্বতীর গৌরব 


_তদপেক্ষা অধিকই ছিল। সরশ্বতীকে প্রাচীন আর্ধগণ এত 


ভালবাসতেন যে, যেখানে তারা গেছেন সেইখানেই এই নাম 
নদদীবিশেষের উপর আরোপ করে এর স্থতিকে জাগিয়ে রেখে- 
ছেন। গঙ্গা, যমুনা, সরন্বতীর সঙ্গমন্থলই প্রয়াগতীর্থ। এমন 
কি বাংলাদেশে হুগলীর নিকটে ভ্রিবেঈীতে একটি নদীকে 
সরন্বতী জাখ্যা প্রদান কর! হয়েছে । 

বন্ততঃ এমন কোন স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নেই যাতে 
সরস্বতী নদী ও তার তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের বর্ণনা কর! হয় 
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প্রবাসী 


১৩৫৬. 





নি। মহাভারতের শল্যপর্বে গদায়ুদ্ধ পর্যের বলদেব তীর্থ- 
যাত্রাধ্যায় এবং সারশ্বতোপাখ্যানে এই সরস্বতী নদী ও 


কুরুক্ষেত্রের মহিমা! কীত্তিত হয়েছে । বলদেব শ্রেষ্ঠ তীর্থ 


সরস্বতীর উৎপত্িস্থান প্রক্ষ-প্রত্রবশ দেখে প্রত্যাবর্তন-কালে 
বলেছিলেন-__ 
সরন্বতীবাসসম! কুতো রতি; ? 
সরস্বতীবাসসমা! কূতো গুপাঃ ? 
সরম্বতীং প্রাপ্দিব গতা৷ জনা । 
সদা ন্দরিস্বাস্তি নদীং সরম্বতীম্‌। ইত্যাদি 
বলদেবের তীর্থ ধারার বহুপূর্বেই সরম্বতীর বৃহৎ একাংশ 
অন্তঃসলিল] হয়। সেইস্থান বিনশন প্রদেশ নামে খ্যাতি- 
লাত করে। এই বিনশন প্রদেশ বতমান উদয়পুর, মেবার ও 
রাজপুতানার পশ্চিম প্রাস্তভাগের মর্প্রদেশ-_বিনশন প্রদেশও 
তীথস্থানে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাীন শাস্ত্রাদিতে এর 
মহিমা বহু স্থানে কীত্তিত হয়েছে। 
হিমালয়ের প্রক্ষ-প্রত্রবণ থেকে সরম্বতী নদীর উৎপভি। 
এটই বেদোক্ত মুগ্য সরস্বতী মহানদী। এর পূর্বাংশে কুরু- 
ক্ষেত্র স্থাগুতী্ আজ্গ পর্যন্ত বিদ্তমান, এর লুপ্তাংশ বিনশন 
গ্রদ্দেশ এবং শেষাংশ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী থেকে উখিত পশ্চিম- 
ভারতের সরন্বতী। এই অংশ পশ্চিম-দক্ষিণ সিদ্ধপুর পাটনা 
অথণৎং মাতৃগয়ার নিকট আজও প্রবাহিত হয়ে কচ্ছ ও 
দ্বারকার পাশে সমুদ্রের খাড়িতে মিলিত হয়েছে । 
কোন কোন পণ্ডিত অন্থমান করেন, পারসিকদিগের জেন্দ- 
অবেস্তা গ্রঙ্থে আফণানিদ্বানের পূর্বাঞ্চল বা $1:101)03:0-র যে 
“হরতৈ,তী” নদীর উল্লেধ আছে, বন্ততঃ সেইটিই সূল সরন্বতী। 
পরে আর্ধগণ পঞ্জাবের নদীর ন।ম দিয়েছিলেন সরস্বতী । কিন্তু 
বত'মান প্রবন্ধে এ সন্বন্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা 
সম্ভব নয়। 
খগ্বেদে আমর] দেখি, সরদ্বতী অন্তঃসলিল1 হবার পূর্বে 
এঁর মত বেগবী নদী ভারতবর্ধে আর ছিল না। হিমগিরি 
থেকে সমুদ্র পর্ধস্ত এর প্রবাহ ছিল অপ্রতিহত এবং এই নদীর 
প্রচণ্ড প্রবাহ শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থ আর্ধদের নিকট 
ছিল সুরক্ষিত হূর্গের সুদৃঢ় দ্বার-্বরূপ। 
শান্তিতে এই সুপ্রসিদ্ প্রাচীন নদীর উদ্দেস্টে যে কত 
স্তব-স্তাতি ও উক্তি আছে ত| বলে শেষ করা যায় না। সরহ্বতী 
নদী ছিল, আর্ধদের প্র1ণস্বরূপ। এর জল পান করে এরই 
তীরবর্তী উর্বর ভূমিতে চাষ-বাস করে তারা জীবন-ধারণ 
করতেন। আর্ধধধিগণ এই নদীর তীরে করতেন যাগ-যজ, 
'জ্ঞানচর্চা । . সারস্বত প্রদেশই ব্রক্মাবর্ত নামে অভিহিত হয়ে- 
ছিল এবং ব্রদ্মাবত” থেকেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলে! 
সার! ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় ব্রদ্ধাবত্ণ আর্য- 
সত্যতার প্রাণকেন্ হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারা সারম্বত 
প্রদেশের মহিমাই কীতিত হয়। 


তারপর কালক্রমে নদী সরন্বতী এক দিনি দেবী সরন্বতীতে 
পরিণত হুলেন। তখন জার্ধদ্বের অধ্যাত্চিস্তাধারা একটা 
বিশিঃ রূপ পরিগ্রহ করছে। কল্পনায় তারা সন্ধান পেয়েছেন 
স্বর্গলোকের, ধ্যাননেত্রে দেখছেন নান! দেব-দেবীর সৃর্তি। যে 
প্রান্কৃতিক শক্তিনিচয়ের তারা ছিলেন উপাসক সেই শক্তি- 
গুলিকে ধ্যানলোকের এক একটি দেব অথবা দেবীর সঙ্গে 
মিলিয়ে দিতে লাগলেন । জ্ঞান ও বিস্তা, শক্তি ও সাধনার 
দেবী হলেন সরন্বতী। সরহ্বতী নদীর তীরে জান ও বিভা- 
চর্চা হ'ত বলেই যে জ্ঞানের দেবী “সরম্বতী” আখ্যা লাভ 
করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সরম্বতী 
নদীর উপর আর্ধদের ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল অসীম। 
তাই স্বর্গেও সরন্বতী সর্বশক্তিময়ী, দেবতাদিগের পরম প্রিয়, 
পরমারাধ্যা, সকল দেবদেবীর শীর্ষপ্থানীয়া ৷” 

“অধ্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি |” খক-__২ ৪১ ১৬ 

খষিগণ দেবী সরস্বতীর দ্ূপও বর্ণনা করলেন-__সরস্বতী 


শুভ্রবণ (খক-_৭ ৯৫ ৬; ৭ ৯৬.৩)। তিনি ভীষণ হিরন্ময় 
রথে আরাঢা-_ 
“উত স্যান £ সরস্বতী ঘোরা হিরপ্যবতনি”-_খক-__ 
৬.৬১,৭। 
দেবী ভারতী ও বাগ্দেবী 


ভরত নামে আর্ধদিগের একটি শাখা সিদ্ধুনদ অতিক্রম 
করে সরন্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং এই নদীর তীরে 
কিছুকাল বসবাস করেন। তারাই সম্ভবতঃ তাদের জা'তি-নামে 
সরম্বতীকে “ভারতী"বূপে আখ্যায়িত করেছিলেন, কারণ 
বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করলে আমরা রী ও 
ভারতীকে অভিন্নারপেই পাই । 

শুক যভুর্বেদ বলেন, সরস্বতী “অঙ্বিভ্যাং পত্তী” (১৯ ৯৪)। 
শুরু যভূর্বেদের বহুস্থানেই সূরস্বতী ও অস্বিদ্ধয়ের সন্বন্ধের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। যজুর্বেদে একটি আখ্যায়িকা জাছে-_দেবতার! 
একবার এক যজ্ঞ করেন ; সেই যজ্ঞে অধিদ্বয় ভিষগ রূপে এবং 
সরস্বতী “বাচা” ত্রয়ীলক্ষণা বাক্‌ সাহায্যে ইন্দ্রের বীর্য-সাম্থ 
বিধান করেছিলেন। এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের) 
সঙ্গে সরহ্বতীর সম্পর্ক দেখতে পাই। যখন তিনি বাক্য দ্বার! 
ইন্দ্রের বলাধান করেছিলেন তখন ডাকে “বাঙ্দেবী” বলা যেতে 
পারে। খেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ স্ুক্তে দেবী বাক্‌ নিজ্ষের 
পরিচয় নিজেই দিতেছেম-__ 

'আমি রুদ্রগণ ও বন্ুগণের সহিত বিচরণ করি। ত্বামি 
আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র 
ও বরুপকে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র, অযি ও অধিষ্বয়কে 
অবলম্বন করি । - 

'আমি রাজ্যের জধিষ্ঠাত্রী, জানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী 
বন্ত সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 


মাথ 

“দেবতা ও মনুষ্তগণ ধাহার শরণাপন্ন হয়, তাহার বিষয় 
জামিই উপদেশ দিয়া থাকি। ঘাহাকে মনে করিব তাহাকে 
জামি বলবান, স্তে।তা, খধি বা বুদ্ধিমান করিতে পারি। 
সমুত্রে জলের মধ্যে আমার অবস্থান, ইত্যাদি 1, 

বাক্‌ ও সরস্বতীর গুণরাশির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ পরি- 
লক্ষিত হয় না, তবে খগ্বেদের যুগে যে বাক্‌ ও সরস্বতী একই 
দেবী ছিলেন না একথা বল! যায়। পরবর্তী ব্রা্ষণ্য-মুগেই 
এই ছুই দেবী অভিন্না হয়ে যান। এঁতরেয় ব্রাহ্মণ স্পষ্ট 
নির্দেশ দিচ্ছেন যে, বাকৃই সরস্বতী । শতপথ ব্রাহ্মণও 
(৩,৯ ১.৭) বলেছেন-_-“বাধৈ সরস্বতী |” ও 

মোটের উপর বৈদিক ও ব্রাহ্মপ্য সাহিত্য আলোচন! করে 
আমর! বাক্‌, ভারতী ও সরম্বতীকে অভিন্বারপেই পাই। 
ইড়াও ক্রমে সরস্বতীর সঙ্গে মিশে যান এবং ভারতবাসী সেই 
বৈদিক যুগ্র থেকেই সরম্বতীর আরাধনা করতে আরম্ভ করেন। 
আজও সমগ্র ভারত জুড়ে তার পুজা-অর্চনা। বিডিম্ন যুগে 
বিভিন্ন রূপে বৈদ্দিক দেবদেবীগণের পৃজ1-অর্চন1 হয়েছে, তাদের 
প্রতি শ্রস্কাভক্তিরও তারতম্য ঘটেছে, অনেকে বিস্থাতির 
অস্তরালেও চলে গেছেন। কিন্তু দেবী সরহ্বতী ন্ুদূর বৈদিক 
যুগ হতে আঞ্জ পর্যন্ত সমভাবে পুর্জিতা হয়ে আসছেন । 
পাণিনির “দিব ধাতুর দশবিধ অর্থপহুযায়ী দেবতা হবেন 
তিনিই “যিনি ক্রীড়া করেন, খাহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্ব- 
্রহ্ধাতডর স্ৃষ্টস্থিতিলয়ের কারণ, ধিনি অন্থরগণের বিঙ্িগীযু, 
পাপনশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি 
স্থখর, জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি ভোত্মস্বভাব, 
যাহার প্রকাশে নিধিলবপ্ত প্রকাশমান, ধিনি সকলের স্তুতি- 
ভাঙ্গন, বিশবত্দ্ধাণ্ড ধাহারই গুপকীত'ন করে, ধাহারই বিভূতি 
এতর্ধ্য খ্াপন করে, যিনি সর্বত্র গতিসল, সর্বব্যাপক, ধিনি 
জ্ঞানময়__চৈতগত্বরূপ, অধিলগতির যিনি লক্ষ্যন্থল, তিনি 
“দেব-__তিনি “দেবতা” |” দেবী সরম্বতীর মধ্যেও উক্ত 
গুণগুলির প্রত্যেকটিই বিদ্কমান। 


পুরাণে সরম্বতী 

সরস্বতীর আদিনূপ এবং মুনিখধিদের ধ্যানযোগ ও কল্পনা- 
বলে তার স্টিরহন্তের গোড়ার দিক নিয়ে আমর! কিছু 
আলোচনা করলাম | এইবার দেশী যাক পৌরাণিক যুগে তার 
কি রূপাস্তর ঘটেছিল। 

বেদ হু'ল ভারতের সর্বশাপ্ত্রের মূল । পুরাপেরও উত্তব 
বেদ থেকে । বেদ আত্মা, পুরাণ দেহ-_বেদ ভাব, পুরাণ 
চিত্র। ভাবের উপর তুলির জাচড় যখন পড়ে কিছু রূপান্তর 
ঘটা স্বাভাবিকই। পুরাপেও হয়েছে তাই। হয়ত! এঁতি- 
'হাসিক প্রয়োজনে তংকালীন মনীষিগণ এরূপ করে 
থাকবেন। সে যাই হোক, হিন্দুধর্ম পৌরাণিক যুগেই 
দানা বেঁধে একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। নূতন মুতন 


নি 


সরম্ভী 





৩৫৭ 
দেবদেবীরও স্ট্টি হয় এই সময়, তবে জালোচন! করলে বুঝ! 
যায় যে বৈদিক দেবদেবীরাই প্রধানতঃ কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত 
রূপে মানুষের কল্পনা! ও ধ্যান-ধারণার নিকট আত্মপ্রকাশ 
করেন। 

পুরাণে দেখি সরস্বতীর জন্মরহত্তের নৃতন ব্যাখ্যা হু'ল। 
ব্রক্ষবৈবত'পুরাঁণ বললেন, সরস্বতী গ্রীকফমুখোতৃতা । নারদীয় 
পুরাণ, বর্শা ও কৃর্ম-পুরাপ মতে তিনি শিবের কতা, আবার 
শিবের শক্তি। বরাহপুরাণের সিদ্ধান্তে ব্রন্ধা, বিযু। ও 
মহেখরের সম্মিলিত দৃষ্টি হতে জম্ম নিলেন ব্রহ্মীকলা! -- সৃষ্টি 
সর্বাসারা, বাঙীষ!, বিভেম্বরী, সরন্বতী। তত্ত্রগুলির মধ্যে 
বৃহন্নীল, কুলার্ণব ও সারদাতিলক মতে সরস্বতী শিবছুর্গার কন! । 
পুরাপাদি শাস্ত্রে আরও আমরা দেখতে পাই, সরস্বতী কখন 
হচ্ছেন ব্রহ্মাণী, কখন ব্রহ্মার কণ্ঠা, কখন তিনি বিষুশক্তি, 
কখন বা শিবশক্তি। 

্ীমস্তাগবত পুরাণে একটি আখায়িকা আছে। এই 
আখ্যায়িকায় দেখ। যায় যে, সরন্বতী শতরূপ! প্রজাপতির মানস- 
কঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইত্যাদি । 

মোটের উপর পুরাণে সরস্বতীর পরিচয় বেশ একটু গোল- 
মেলে হয়ে গেছে । সরশ্বতী যে ব্রহ্মার স্ত্রী সে কথা শান্ত্রকার- 
গণ একরকম সাব্যন্ত করেই নিয়েছেন। ব্রন্মা হলেন সৃষ্টির 
অধীশ্বর; তার অচ্ছেপ্ত শক্তি সরস্বতী অবিষিতা তার মুখে । তিনি 
বিদ্তাব অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই আবার সৃষ্টির আদিকারপ 
বাক্‌ বা শবত্রক্ম ([.0809)1 তাই বৃহদারপ্যক উপনিষং 
(৪ ১,২ ) বলেছেন, “বাগ, বৈ ব্রহ্ম ।* 

বিষ্কুপুরাণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার চক্ষু মুব্রিত, তিনি ধ্যান- 
মুদ্রায় সাতটি হংসের রথে সমাসীন ৷ দক্ষিণে সরস্বতী, বামে 
সাবিত্রী। এঁরা হুম্দরী, সালক্কারা। কালিকাপুরাণে চতুমু 
চতুদুজি ব্রহ্মার এক বর্ণনা জাছে। তিনি কখনও রক্তকমল, 
কখনও বা হংসান্দঢ়া | এই ব্রহ্মারও বামে সাবিত্রী এবং দক্ষিণে 
সরস্বতী ৷ 

শতপথ ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে; এই আখ্যায়িক! 
অনুসারে ইন্দ্র নমুচি নামক এক অন্ুরকে বধ করবার জন 
সরম্বতীর শরপাপন্ন হন এবং সরম্বত্তী বন্ত্রের হৃটটি করেন। 
ইন্জর এই বজ্র দ্বারা নমুচিকে বধ করতে সক্ষম হুন। 
কৌধীতকি ব্রাহ্মণে (১২২) আছে- -“সরম্বতীতি তৃদ্বিতীয়ং 
বস্্ররূপম 1 নিরুক্তেও আমরা! পাই, অস্তরীক্ষ-দেবতা বাকৃই 
বজ। 

কিন্ত,পুরাণে বজের স্থষ্টিতত্বের রূপাস্তর ঘটেছে। এখানে 
ইন্জর দধীচিমুনির অস্থি থেকে বজ্র সৃষ্টি করছেন। সরন্বতীর 
সহশ্রমুখী বিপুল শক্তি আপাতদৃষ্টিতে পুরাণে কিফিৎ ক্ষ 
হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্ত বাস্তবিক তা! নয়-_কারণ বজ 
বাকেরই অংশ এবং বাকৃই সরম্বতী। 


পা পাপা সা সিসি 





৩৫৮ 
সরম্বতীপৃজা 
বঙ্গদেশে পঞ্মীর দিন কলা ও বিষ্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
সরস্বতীর পুজা হয়। বাংলার বাইরে কোন কেন জায়গায় 
আশ্বিন শুক্লা-অষ্ট্মীতে সরন্বতীর পুজ! হয়ে থাকে । আমাদের 
দেশে অপ্রচলিত হলেও আখ্িনে সরহ্বতী পুজার শান্্-বিধি 
আছে । তবে বর্তমানে শ্রীপঞ্মীর (আর এক নাম বসন্ত পঞ্চমী) 
দিনই পুজা! হয়। এই শ্রীপঞ্চমীতে কেমন করে দেবী সরস্বতী 
পুজালাভ করলেন, সেকথা নিয়ে বণিত হচ্ছে__ 
শ্রী অর্থে লক্ষ্মী । শ্পঞ্মী লক্ষ্মী পঞ্মীরই গ্োতক । কিন্ত 
সরম্বতী কেমন করে এই তিথির অধিকারিনী. হলেন? ব্রহ্ম- 
বৈবর্তপুরাণ এ রহপ্তের সমাধান করেছেন-_ 
আবিস্ভৃতা। যদ! দেবী বজ্তু,তঃ ক্কফ্যে।ফিতঃ। 
ইয়েব কৃ কামেন কামুকী কামরূপিপী ॥ 
কৃষ্যোধিতের মুখ থেকে আবিভূ্তি হয়েই বাগ্দেবীর 
প্রবল আকাজ্ষা! হ'ল শ্রীক্ককককে পতিরূপে পান। কিন্তু কৃষ্ণ 
তখন রাধাগত প্রাণ; তিণি অন্তদার হন তেমন করে? 
কাজেই বাগ্দেবীকে তিনি বললেন--াকে পাওয়াও যা 
বিষুকে পাওয়াও তাই_ কেননা বিষণ কুষেরই প্রতিরপ ; তিনি 
বিষুকেই পতিরূপে গ্রহণ করুন। সরস্বতীকে শান্ত করবার 
জন্ত বললেন-_ 
“পতিৎ তমীগরং কৃত্বা মোদগ্ধ সুচিরৎ সুখম্‌।” 
(ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রস্কতিখণ্ড) 
আরও বললেন, লোকে সবস্বতী পুজা করবে-__ 
মাঘন্ত শুক্র পঞ্চমাণং 
বগ্তারজ্েযু সুন্দরি |” ( এ পুরাণ) 
পুরাণও বলছেন-_ 
“আদো সরস্থতীপুজা আকফেন বিনিশ্মিতা। 
যং বি মুনিশ্রেষ্ঠ পে ভবশ্তি পণ্ডিত |” 
( এ পুরাণ) 
শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হোক, অথবা পরে যে-কোন সময় 
থেকে হোক মাধী শুরু! পঞ্চমীতে সরন্বতীদেবীর পৃজ্জার রীতি 
প্রচলিত হু'ল। পুজার দিনের নামট! কিন্তু শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্ষী- 
পঞ্চমীই রয়ে গেল । প্রথম প্রথম লক্ষ্মীই পুজা! পেতেন, সরস্বতীর 
প্রতি ভিশ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্ধেস্টে দোয়াত-কলম মাত্র পুজা 
হ'ত, কিন্তু কালক্রমে সরস্বতীই এই পুজার প্রা্ম সবটুকুর 
অবিকারিণী হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মীদেবীর ভাগ্যে জুটতে লাগল 
শুধু ছটো মন্ত্র আর সামান্ত ফুল। কালক্রমে “শ্রী” শকের 
অর্েরও একদিন পরিবতণ্ন ঘটল । “শ্রী” জার লক্ষ্মীর নাম 
কইল না; নুতন নাম হ'ল সরন্বতীর । 


সরম্বতীপুজায় পশ্ডবলি 
পুরাণ এবং পৌরাণিক স্ুগের পরবর্তীকালে রচিত শান্তরাদি 


প্রবাসী 





-দবণ্ডায়মানা হবেন এ ত থুবই স্বাভাবিক । 


১৩৫৬ 


নির্দেশিত বিধি-ব্যবস্থা্যায়ী বত্মানে জামরা সরন্বতীপৃজা 
করে থাকি । এই সকল ব্যবস্থা-নির্দেশাদি আমাদের অনেকেরই 
অন্নবিস্তর জানা আছে। কিন্তু সরন্বতীপুজ্জায় যে পণুবলিরও 
বাবস্থা আছে এটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। 
সাধারণতঃ সরম্বতীপুজায় জামাদের দেশে পশুবলি হয় না 
এবং এই কারণে এই পুজায় বলির ব্যবস্থা আছে শুনলে 
আমাদের আশ্চর্য বোধ হয়। 

শতপথন-ব্রাক্মণে আছে, সরন্বতী অঙ্বিদ্বয়ের সাহায্যে 
সোত্রামনী যাগের স্ষ্টি করে একটি মেষী বলিম্বরূপ পেয়ে- 
ছিলেন। তৈতভিরীয় সংহিতায়ও সরশ্বতীর প্রীত্যর্থে বলির 
বাবস্থা আছে। কোন বাক্তি যদি ভাল করে কথ৷ বলতে না 
পারে, তাকে সরস্বতীর জন্ত একটি মেধী হনন করতে হবে, 
কারণ সরস্বতীই বাকৃ। সরশ্বতীর কাছে মেষ বলি দিলে 
নাকি সেই লোক দেবীর প্রপাদে বাগবিভব লাভ করবে। 
অস্থমেধ যজ্ঞেও একটি মেষী সরন্বতীর বলি। পূর্ববঙ্গের 
কোন কোন স্থানে সরস্বতীপুজায় সাদা ছাগল আজও বলি 
দেওয়া হয়।  * 








সরহ্বতীর মৃতি 

দেবী সরস্বতী যে কেবল জ্ঞান, বিদ্যা ও শক্তির দেবত] 
তাই নয়, সৌন্দর্যের দেবতাও তাকে বলা যায়। বেদ, পুরাণ 
প্রতি শাগ্রাদি তার রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনবস্থ | 
তিনি জ্যোতির্মযী, তিনি কল্যাণী, তিনি প্রেমময়ী, তিনি শুভ্রা, 
তিনি নি্লঙ্কতার প্রতিমূর্তি । স্বর্গে মর্তে যা কিছু হন্দর, যা 
কিছু মহান্‌ তার সবই যেন দেবীর অস্তরে বাহিরে বিদ্যমান । 
এই সৌন্দর্ষের প্রতীকৃরূপে দেবীর বহুবিধ মূর্তি আমরা 
দেখতে পই। সেই মূর্তিগুলি সপ্বদ্ধে কিঞিৎ আলোচনা করে 
বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করব । 


পল্মাসীনা হংসবাহন! সরস্বতী 

সচরাচর আমরা পদ্মাসীন! হংসবাহনা মূ্তিতে সরম্বতীকে 
দেখি । এটিই সর্বজনপরিচিত মৃত্তি। হিন্দুর প্রায় সব দেব- 
দেবীই পল্লাসীন বা পল্লাসীনা; পক্ষের উপর দণ্ডায়মান 
দেবদেবীর মূর্তিও দৃষ্ট হয়। স্মরণাতীত কাল হতে পন্ন 
ভারতীয় রূপভাবনা! ও সংস্কতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে। বেদ, পুরাণ, সংস্কত সাহিত্যাদিতে 
পল্পকে অপার মাধূর্ধময় ও সৌন্দর্যের সার বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে । কাজেই সরশ্বতী যে পল্লাসীনা, অথব! পল্পোপরি 
কিন্ত তিনি হংস- 
বাহনা কেন? 

পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি। তিনি জ্ঞানের অধিষ্ার্রী 
দেবী, সংস্কত ভাষার জননী । ব্রহ্ম! হংসবাহুন ৷ সেই হিসাবে 
্রক্মানী সরন্বতীও হুংসবাহুনা হবেন। দেবের যে বাহন, দেব 


মাথ 





পর্ঠীরও 'সাধারণতঃ সেই বাহন হয়। আবার পুরাণাদিতে 
নির্দেশ আছে, সরহ্বতীর স্ষ্টি মানস-সরোবর থেকে, মানস- 
সরোবরের, হুংস চিরপ্রসিত্ব। কাজেই মানস-সরোবরের 
দেবীর সঙ্গে হংসের একটা সম্পর্ক কপ্পনা কর! অসঙ্গত নয়। 


, মন্থুরবাহনা সরন্বতী 
বোম্বাই ও রাজপুতানায় মন্রবাহন! চতুভুজা সরন্বতী 
মৃতি দেখা যায়। কানিংহাম সাহেবের 47:0)0990108108] 
381৮৪ঢ 760০0: (01. 1ফ)-এ একটা সুন্দর কারণ দেখছি 
তার মতে সরহ্বতী নদীর তীরে মন্থুরের আবিক্যবশতঃ দেবীকে 
মরুরবাহন! বলে কল্পনা করা হয়েছে । 
মেষবাহন] সরস্বতী 
সোত্রামনী যাগে দেবী বলিম্বরূপ মেষ পেয়েছিলেন। তাই” 
দেবীর মেষবাহনা মূ্তিও আমরা দেখতে পাই। বঙ্গীয় 
সাহিতা-পরিষদের চিঅপালায় এইরকম একটি ফুর্তি আছে। 


সিংহবাহন1 সরম্বতী 


“পিংহবাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ সরন্বতী। বোধিসত্ব মঞ্জুরীর 
শক্তি সরশ্বতী, মঞ্জ,আীর বাহন সিংহ; ন্তরাং কার শক্তি 
সরব্বতীর বাহনও সিংহ হয়েছে ।” কলিকাতার প্রত্বশালায়ও 
একটি সিংহবাহনা চতুভূ্জী! বাদশ্বরী মৃত্তি আছে। তার ছুই 
হাতে পরশু ও গদা, অপর ছুই হাতে দানবের জিহ্বা উৎপাটন 
করছেন। টু . 

বৌ তাস্ত্রিকেরা সরস্বতীর ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধযুগে 
নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান এবং যবদ্বীপে সরস্বতীর পুজ! 


একালের জগৎশেঠ 


৩৫৯ 


হু'তত। এই সব দেশে সরস্বতীর মন্দির ও দেবীর নানাপ্রকার 
মূর্তি আজও বিভমান। 

জৈনদের মধ্যেও সরন্বতী পুঁজ! বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল । 
ধৈনসপ্রনায়ের নিকটেও তিনি জ্ঞান ও কলাবিদ্তার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। জৈনগণ সরশ্বতীকে শাঁসন দেবীরূপেও শ্রদ্ধা করে 
থাকেন । ্ 

ষে কয়প্রকার মূর্তির আলোচনা করলাম তা ছাড়াও দেবীর 
আরও বহ্ুপ্রকার মূর্তিআছে। কোথাও তিনি একক দীড়িয়ে 
আছেন, কোথাও আছেন বসে; কোথাও ব্রহ্মা অথবা বিষুর 
পরিবার দ্েবতারূপে দণ্ডায়মান] । কখন তিনি “বীণাপুস্তক- 
ধারিনী' দ্বিহত্তা, কখন চতুর্ন্তা, এবং স্রিমুখ, চতুমু্থ বা পঞ্চমুখ । 
কখন দেখি অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায় তিনি “নৃত্যসরস্বতী, কখন ব1 
বীণাবাদনরতা! “ললিতাসনা,, ফোথাও দেবী অ্রিনেত্রা “বজ্ঞ- 
সারদ1, কোথাও ধ্য।নগন্তীর প্রজ্ঞাপারমিতা” ৷ 

ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশেই সরশ্বতীর বিভিন্ন প্রকার 
সুত্তি বিদ্ঘমান। অন্য কোন দেবদেবীর মৃত্তির এত 
প্রকীরভেদ আছে কিন! সন্দেহ। মানব-সভ্যতার প্রভাতে 
সেই সুদূর বৈদিক যুগ হতে সরন্বতীপুঞ্জার প্রচলন হয়েছে। 
তাঁকে পুক্তা করেছে বৈদিক ভারত, পুজা করেছে পৌরাণিক 
ভারত; সকল রুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের 
কাছেই দেবী সমভাবে পুক্ধা! পেয়েছেন | শুধু ভারতের 
মধ্যেই এই পুঞ্জ| সীমাবদ্ধ থাকে নি। বৌদ্ধয়ুগে ভারত থেকে 
সিংহল, যবদীপ, তিব্বত, চীন ও সুদূর জাপান পর্যন্ত সরন্বতী 
পুঙ্জা বিস্তারলাভ করেছিল । 


একালের জগৎশেঠ 
স্অমলেন্দু সেন 


স্ববা বাংলার রাজকার্ধ্য চীলাইবার জন্ত মধ্যে মধ্যে ছুই-চারি, 
কোটি টাকা জোগাইয়া মুশিদাবাদের শ্রেঞ্জী কতেটাদ জগংশেঠ 
উপাধি পাইয়াছিলেন | উপাধিদাতা সম্রাট মহস্মদ শাহ, 
আজ বীচিয়া থাকিলে বুঝিতেন যে শেঠজী একরূপ ফাকি 
দিয়াই এত বড় উপাধিটা লাভ করেন । কারণ ফতেটাদর্জীর 
এমন সামর্ধা, সুযোগ কিংবা বাসনা ছিল না যে জগতের 
.শেঠত্ব করেন । | " 
ধিনি যথার্থই জগৎ-শেঠত্ব দাবি করিতে পারেন, তাহার 
দ্বেধা মিলিতেছে এতদিনে । তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
আজ চারি বংসর হইল । এ অবতারে তাহার যুগল মূর্ত. 


আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (110690811008] 13801 [ [39000- 
৪0706101 ৪110 1)0%610111)616) এবং আন্তর্জাতিক ধন 
ভাঙার ([1)691090191181 )1009(থাণ 00) $ হহারা 
ছই জনে মোট প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা নুইয়া রবিধ্বস্ত 
জগতের ছুঃখমোচনের কার্ধ্যে নামিয়াছেন। 

আস্তঙ্গ(তিক . ব্যাঙ্কের কিছু পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি 
(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬)। এবার আন্তর্জাতিক ধনভাগার 
(সংক্ষেপে ভাগার” ) বিষয়ে ছুই-চারি কথ! বলিব । 

ইউনাইটেড নেশ্তনস্‌ গঠিত হুওয়ার সমসময়ে জামেরিকার 
ব্রেটন-উড.স্‌ নামক স্থানের বৈঠকে (ছুলাই ১৯৪৪) বিভিন্ন 


৩৬৩ 
জাতির প্রতিনিধিবর্গের জালোচনার ফলে এই ব্যাঙ্ক এবং ধন- 
ভাগারের স্ষ্টি হয়। কাজ আরম্ভ হয় ২৭শে ডিসেম্বর 
১৯৪৫। 

ভাগারের উদ্দেন্ত মুখ্যতঃ তিনটি ; (১) আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের দুসমঞ্জস বর্ধনের দ্বারা দেশে দেশে বেকার সমন্তার 
সম্পূর্ণ সমাধান করা; (২) আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়-হার 
এবং আত্যন্তরীণ মুদ্রা ূল্য স্থির রাখা ও তন্জন্ত সদন্তরা ্রদিগের 
মধ্যে সহযোগিত! স্থাপন "করা; (৩) এই সকল কারণে 
প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করা । 


আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এবং আস্তর্জাতিক ধনভাওার পরস্পরের 
পরিপুরকরূপে কার্ধ্য করেন। কারণ ব্যাঙ্কের কার্য দেশে 
দেশে উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তন এবং ভাগারের লক্ষ্য 
দেশে দেশে মুদ্রা-সূল্যের স্থিরতা সংরক্ষণ। কিন্তু দেশে 
মুদ্রানূল্য বেশী উঠানামা করিলে শিল্প প্রসারের চেষ্টা ব্যাহত 
হয়, অপরস্ত দেশের উৎপাদনীশিল্পসমূহের প্রসার না হুইলে 
মুক্রানূলোর স্থিরত! রক্ষা করা কঠিন। তাই ব্যাঙ্ক ও ভাণ্ডার 
সর্বদা! নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। 
উভয়েই ইউনাইটেড নেঙ্টন্স্-এর অর্থও সমাজ পরিষদের 
(80007007010 ৪৪ 300181 0000011) সহিত সংশ্লি্ 
জাছেন, এবং তাহার মধ্য দিয়! মহাসভার (0606181 
88800] ) সহিত সংযুক্ত। 

যে সকল রাষ্র এই ধনভাগারের সদন্ত, তাহারা সকলেই 
যে ইউনাইটেড নেস্ন্স্-এর সদন্ত এমন নহে; যথা, ফিন্ল্যাও 
ও ইটালী। ১৯৪৮ খ্রীষ্ঠাবে ভাগারের সদস্তসংখ্যা ছিল ৪৬ 
অর্থাৎ ইউনাইটেড নেস্টন্স্‌-এর সকল সদন্ত (৫৮) এই ভাগারে 
যোগ দেন নাই। ভাগারের সদস্তগণ সকলেই অবঙ্ঠ ব্যাঙ্কেরও 
দন্ত আছেন । ভারত তাহাদের একজন । 

ভাগারের কর্তৃত্ব একটি নিয়ামক-পরিষদের (7308 ০0 
00708) উপর ত্বত্ত আছে। প্রত্যেক সদন্তরাষ্ট্রের 
নির্বাচিত একজন নিয়ামক এবং একজন বিকল্প-নিয়ামক 
( 81920869 00600: ) অর্থাৎ মোট ১৯২ জন প্রতিনিধি 
লইয়া এই পরিষদ গঠিত । বর্তমানে ভারতের প্রতিনিধি আছেন 
স্তর বেনেগল রাম রাও। পু 

ইহার কার্য পরিচালনার জন্ত আছেন ১৪ জন প্রতিনিধি 
লইয়া! গঠিত একটি নির্বাহী পরিচালকম গুলী ( 7:80061%0 
[)1:60102 ) যে পাঁচট রা এই ভাগারে সর্বাপেক্ষা 
অধিক অর্থদিয়াছেন তাহারা পাচ জনকে এবং অপর রা 
গুলির নিযুক্ত নিয়ামকগণ (0০0591018 ) অন্ত নয় জনকে 
মনোনয়ন করেন। এই ১৪ জন ডিরেক্টর বাহির হুইতে 
একজন সন্ভাপতি নির্বাচন করেন, তাহাকে বলা হয় 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর | প্রথম 'ঘ্যানেত্িং ডিরেক্টর হন বেল- 
প্রিয়ামের ক্যামিল্‌ গাঁট। 

ভাগারের সদস্তরা্রগণ নিজ নিজ চুক্তি অঙ্থসারে বিভিন্ন 
পরিমাপ অর্থ এই ভাগুারে জম! দিয়াছেন। দেয় অর্থের 
এক-চতুণাংশ সোনা দিয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা কোনও 
সদন্তের পক্ষে সাধ্যারতীত হইলে সেই রাষ্ট্রের হাতে মোট যত 


সোনা আছে তাহার এক-দশমাংশ ভাগারকে দিবার নিয়ম । 


বক্ী টাকা দিতে হয় নিজ নিজ দেশের মুদ্রা দিয়া। ১৯৪৮ 
সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভাগারের হাতে এই হিসাবে 
মোট ৭৯০ কোটি ডলার (প্রায় ২৬৩৩ কোটি টাকা) জম! ছিল । 
প্রথমেই দেশে দেশে স্থানীয় মুদ্রার সরকারী সৃল্য 
(08011 08 58109) স্থির করিবার চেষ্টা করা হয়। 
পারম্পরিক আলোচনার ফলে প্রথমে ৩২টি দেশের এবং পরে 
আরও ছয়টি দেশের মুদ্রামূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। বহির্বাণিজ্যের 
লেনদেনের ব্যাপারের নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এবং 
ভাগারের বিনাহ্থমতিতে কোনও সদন্রা্ই তাহার মুদ্রার এই 
নির্দি্টকৃত সূল্য পরিবর্তন করিতে পারিবে না। 
এই মৃল্য-স্থিরীকরণের ফলে বহু দেশের বিনিময় হারের 
মধ্যে যে সাময়িক অসামঞ্জন্ড দেখা.দেয় তাহ! নিরাকরণের 
জন্ত ভাণ্ডার হইতে ৩৮টি দেশকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে, 
এ কথা ভাগ্ারের মুখপত্র 1706677104807271 17478077061 
5824834808 নামক মাসিক. পত্রের ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী 
সংখ্যায় দেখা যায়। তন্মধ্যে ইংলগু লইয়াছিল ৩০ কোটি 
ডলার (১০০ কোটি টাকা), ফ্রান্স ১২1০ €ো্টি ডলার, 
হুল্যাণ্ড ৬০ কোটি ডলার ও ১৫ লক্ষ পাউও। ভারত লয় 
২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯৪ কোটি টাকা)। 
আত্বর্জাতিক অথভাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর 
দেশগুলি নিজ নিজ অরথপক্কট ও মুদ্রাসমন্তা সম্বন্ধে নিয়মিত 
ভাবে পরস্পরের সহিত আলোচন! করিবার সুযোগ পায়, 
এবং একে অপরের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভের আশা 
করিতে পারে। পরামর্শ দিবার জন্য প্রয়োজন হইলে 
আন্তর্জাতিক ধনভাগ্ডার জাপন রাষ্ট্রের অবস্থা পর্য্যালোচনার 
উদ্ধেন্টে বিশেষজ্ঞদিগকে পাঠাইয়া থাকেন । ভাগারের দপ্তরে 
সকল সদস্তরাষ্্রেরই নিজ নিজ আত্ন্তরীপ মুস্্রাব্যবস্থা ও 
বহির্ধাণিজ্যের অবস্থা! সম্বন্ধে সংবাদ প্রতি মাসে পাঠাইয়া দিবার 
নিয়ম জাছে। - 
অনাথপিগদনুতা কুপ্রিয়ার স্বপ্ন সফল কন্রিবার ভার 
লইয়াছেন জাজ ইউনাইটেড নেস্টন্স্-এর আত্মজা! এই ব্যান্ক ও 
ধনভাগডার। ভিক্ষা-জন্নে বন্গুধাকে বাচাইবার এই প্রয়াস. 
কতদূর সফল হয় দেখা যাউক। 


ু 
জ্ীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


বর্তমানের দেশব্যাপী বিষাক্ত আবহাওয়ার স্পর্শ বাঁচিয়ে 
এখনও সে গ্রামের হিন্দু মুসলমান দিব্যি পাশাপাশি বাস 
করছে। কলহ, বিবাদ-বিসদ্ধাদ পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, 
কিন্ত তা নিয়ে অনাবশ্ঠক মাতামাতি নেই । বরং সহজ মুক্তির 
কাছে তার মীমাংসার পথ সব সময়েই খোলা আছে । নইলে 
এত বড় মাতব্বর ব্যক্তি ইয়াসিন মিঞাকে নিয়ে খাটাতাটি 
করতে সে গ্রামের কারুরই সাহস হু'ত না। কিছুদিন ধরে 
তার সংসারের একটি অতি গোপন কথা নিয়ে প্রকাস্তে এবং 
অপ্রকান্তে অনেক কানাঘুষাই শোনা যাচ্ছে। সবিস্তারে না 
হলেও তার কিছু কিছু ইয়াসিনের কানেও এসেছে, কিন্ত সে 
তাকে মোটেই আমল দেয় নি। বয়স তার খুব বেশীনা 
হলেও গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা তার যোল আনাই আছে, 
তাই সামান্ত ব্যাপারকে অসাধারণ করে তুলতে চায় নি। 
ইয়াসিন মিএ] পাকা চাষী গৃহস্থ । জোত, জমি, গোঁয়ালে 
গরু, উঠানে ধানের জোড়া মরাই-_কোন কিছুরই অভাব নেই। 
সেই সঙ্গে আছে নগদ টাকা । কথাটা সকলের জান]। 
ইয়াসিন এ বিষয় একটু বিশেষ ভাবেই সচেতন । সংসার 
তার ছোট । খুবই ছোট । স্বামী শ্রী এবং একমাত্র মেয়ে 
আমিনা । আমিঘার বিয়ের বয়স বছ দিন পার হয়ে গেলেও 
আজও সে অনুঢ়া। কারণ দ্বিবিধ। “প্রথমতঃ ভাল পাত্র আজও 
পাওয়া যায় নি, দ্বিতীয়ত ইয়াসিন তেমন ভাবে চেষ্টাও করে 
নি। অপত্যস্সেহ তাকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। যে ক'টা 
দিন কাছে থাকে সেইটুকুই লাত। তা ছাড়া কি আর এমন 
বয়স হয়েছে । সবে মাত্র তেরোয় পা দিয়েছে আমিনা । 
কিন্ত পুরস্ত গড়নের জন্যে বয়সের অঙ্কট! সহজে কেউ বিশ্বাস 
করে না। মেয়েও হয়েছে তেমনি- আক্গও বাপের সঙ্গে 
জাঙ্গালে মাছ ধরতে যায়। প্রয়োক্ধনে অপ্রয়োজনে কোমরে 
কাপড় জদ্িয়ে গাছে চড়ে, ফল পাড়ে। সে ফল ওপাড়ার 
হিন্দু ঝি-বৌদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে আসে । তাদের সঙ্গে 
তাদের সংসারের নানা থু'টিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলাপ 
করে। নববিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাইতেই ওর 
জাগ্রহ বেশী। হা করে সে ওদের গল্প শোনে । অন্তরে কি 
যেন একটু! ব্যাকুলত! অনুভব করে। নুতন নুতন প্রশ্ন করে 
আলোচনার গতি অব্যাহত রাখার চেষ্ট! করে । মনে তার রং 
. ধরেছে । সে রঙে তার. পৃথিবী অপুর্ব হয়ে উঠেছে। বাড়ী 
ফিরে আসে খুশীর আমেজে যেন ডানায় ভর করে, কিন্ত 
বাড়ীর আক্ষিনায় পা দিতেই তার স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। 
হা টেচামেচি করে বাড়ী মাথায় কয়ে তুলেছে। মেয়েকে ফিরে 
৮৫ 


আসতে দেখেই সে ফেটে পড়ল--তোর আক্কেলডা কেমন 
লো আমিনা? এতহানি বেইল কোথায় আছিলি তুই? তোর 
বাপজ্জানের ফেরবার সময় হইছে__বাসি ওষ্ট কয়হান ধুইয়া 
লইয়া আয়। 

আমিনা কঠিন বাস্তব সংসারে ফিরে এসেছে । বিহুদিদির 
ফুলশয্যা-রজনীর চিত্তাকর্ষক গল্পের সঙ্গে কোথাও এক বিন্দু 
মিল নেই। আমিনা ভ্রুতপদে বাসি থালা-বাটি নিয়ে ঘাটের 
পথে অদৃন্থ হয়ে যায়। বাটির শবে আকৃষ্ট হয় তার পোষ! 
ছুটো হবাস। প্যাক প্যাক শব করে জেগে ওঠে তারা! । 
আলন্ত ভেঙে দ্রুত অনুসরণ করে আমিনাকে | গ্রীবা বাঁকিয়ে 
চেয়ে দেখে আরও ভ্রতপদে অগ্রসর হয়ে যায় সে। হ্বীস 
ছটো৷ পেছনে পেছনে আসতে থাকে । 

পুকুর-ঘাটে নামবার পুর্বে মুহুর্তের জন্ত আমিন! থমকে 
দবাড়ায়। এ'টো! বাসনগুলি নামিয়ে রাখে । স্থাস ছুটো আরও 
দ্রুত গতিতে ছুটে আসে । আমিনার মুখে হাসি দেখা দেয়। 
ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, কিছু নাই রে..*কিছু নাই।**. 
হাস ছটো৷ বারকয়েক বাসনগুলোর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে 
মাথা নেড়ে নেড়ে ডাকে প্যাক-..প্যাক-.. প্যাক". 

আমিনা বসে পড়ে । নীরবে একদৃষ্টে হাস ছটোর পানে 
তাকিয়ে থাকে । ওদের একটা অপরটাকে তখন সোহাগ 
জানাচ্ছে চঞ্চুতে চঞু ঠেকিয়ে । আমিনা কি ভাবে তা সেই 
জানে। হয় তোবা বিহুদিদির কাছে শোন! তার ফুল- 
শয্যার রাতের কাহিনী তার মনকে নাড়া দেয়। ছু'চোখ 
তার ভাবাবেগে গভীর হয়ে ওঠে। একটা অনাস্বাদিতপূর্বব 
অনুভূতি তাকে বিহ্বল করে তোলে । আমিন! সহসা হাত 
বাড়িয়ে একটা হাঁসকে ধরে ফেলে বুকের উপর গভীর আবেগে 
চেপে ধরে। এমন সে ইতিপুর্ধবে বহুবার করেছে, কিন্ত 
আজকের দিনটি তার বুকে এক অপূর্ব স্পদন জাগিয়ে 
তুলেছে । হাঁসের মাথাটি গালের উপর চেপে ধরে সে চোখ 
বুজে বসে থাকে । কান পেতে শোনে তার বুকের মধ্যে এক 
মৃতন সুরের ব্যপ্জনা ।-..সহসা মায়ের কর্কশ কণ্ঠের তিরক্কারে 
চমকে উঠে আমিনা হ্বাসটাকে ছেড়ে দিলে । 

মা বলছিলেন, _দ্যাংড়া মাইয়া হইছস্‌, তোর বুদ্ধিহইবে 
কি মরলে! ছুইহান থাল মাতে আইছস ছই দণ্ড আগে 
না... 

আমিনা চোখ তুলে দেখে মার পশ্চাতে তার বাবাও 
নীরবে রাড়িয়ে আছেন। সে লঙ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। ছিঃ 
ছিঃ--বাবা কি ভাবলেন। | 


৩৬২ 


প্রবার্সী 


১৩৫৬ 





ম! পুনরায় কাংগ্ঠকণ্ঠে চিৎকার করে উঠতেই ইয়াসিন তাকে 
থামিয়ে দিয়ে বললে, চুপ দে মিনার না। বি দিয়া হাল- 
চাষ করোম যায় স!। 

জমিদার মা কিন্ত থামতে পারলে না, বলতে লাগল-_ 
চপ দেবার হয় তুমি ভাও। আমি মাইয়া মান্গুষ। আমারে 
শিখাইতে হইবে না। ঢ্যাংড়া মাইয়া ঘরে পুইষসা বাঘপ| হইবে 
না এমন দশ! । তোর আইজ কোন খোয়ার করি দেখফি। 

ইয়াসিন একবার কদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে তাকায়। 
আমিনাকে বলে, _খাড়াইয়া খাড়াইয়া শোনস কি আমিন্‌ তুই 
জামার লগে আয়। 


এবার ইয়াসিন মেয়ের বিয়ের জন্ত রীতিমত ব্যস্ত হয়ে 
উঠল এবং এক মাসের মধ্যেই পাশের গ্রামের বসির আলীর 
একমাত্র ছেলে ইদ্রিসের সঙ্কে আমিনার বিয়ে হয়ে গেল। 

দিব্যি লম্ধাচওড়া ছেলেটি । মাথাভরা একরাশ কাল 
চুল। মাঝখান দিয়ে সিথি। হু'পাশ দিয়ে লঙ্বা! হয়ে ঝুলে 
পড়েছে কুফ্কিত কেশগুচ্ছ। ভরাট গোলগাল মুখখানি । মিশ- 
কালো! গায়ের বর্ণ। ঝকৃঝকে ছ'পাটি ঈাত। মুখে হাসি লেগেই 
আছে। বয়স বছর কুড়ি; একটু বেশীও হতে পারে। 
আমিনার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। 

আমিনা চেয়ে চেয়ে দেখে । মরদের মত চেহারা বটে। 
সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। আমিনা তার ছুই সবল বাছ- 
বেষ্টনের মধ্যে একাস্ত নির্ভরতায় ধরা দেয়। জীবনের 
একটা নুতন দিক তার কাছে অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। 

বসির আলি ইয়াসিন মিঞার মত অতটা সঙ্গতিপন্ন ন! 
হলেও মোটামুটি অবস্থা তার ভালই। থাওয়া-পরার ভাবনা 
নেই। নিজের জমিতে ছুই বাপ বেটায় মিলে লাঙ্গল দেয়। 
তাদের মিলিত চেষ্টায় সেখানে সোনা! ফলে। নগদ টাকাকড়ি 
বেশী নেই বটে, কিন্ত অনটনও নেই। পাকা গৃহস্থ। 

আমিনার দিন এখানে ভালই কাটছে। স্বামীর কতকগুলি 
কাজ সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে । এর উপর আছে গরুর 
জাবন! দেওয়া, সংসারের ছোটবড় ফাইফরমাস খাটা। ক্লান্তি 
নেই, অবসাদ নেই । সারাদিন আমিনা চরকির মত হাসিমুখে 
স্বুর়ে বেড়ায়। মোটের উপর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্কে সে সহঙ্জ এবং 
স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বাপ মাঝে 
মাঝে খোঁজখবর নেয়। নিয়ে যাবার কথা উঠলে আমিন! 
নিজে থেকে আপতি জানায়। বলে, বুড়া হাউড়ি__বাপ 
হাসিরুখে প্রশ্থান করে। শাশুড়ী খুশী হন-_ননদিনী আড়ালে 
যুখ টিপে হাসে। আর ইদ্রিস আয়নায় বার বার মুখ দেখে 
অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে |... 

শাশুড়ী, ননদিনী তাকে ভাল চোখেই দেখে । আমিনা 


এ বাড়ী আসার পর থেকে তারা একটু ছাপ ছেড়ে বীচধার 
অবকাশ পেয়েছে। 

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আমিনা রান্না করতে বসে ক্ষণে ক্ষণে 
অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে । হাত চালিয়ে ক্রুত কাক্ধ শেষ করতে 
গিয়ে আরও দেরী করে ফেলে | নিজের উপর নিজেই বিরক্ত 
হয়ে ওঠে। মনে মনে কেমন একটা অন্বস্তি বোধ করে 
অকারণে হাতা খুস্তি লোহার কড়াইয়ের উপর আছড়ে ফেলে। 
সেই শবে সে যেন কতকটা আত্মস্থ হয়। 

. ননদিনী হাক দেয়,হেই শোনছনি ভাইজান আইছে । এক 
ধামা হুরুম দিয়া যাও, আর বাপজানের তামাক। এগুলি 
আমিনার নিত্যকরণীয় কাজ। এর পরের দৃষ্ঠে ননদিনীকে 
দেখতে পাওয়! যায় রান্নাঘরে । এবার তাকেই নিতে হবে 
পাকশালার ভার। আমিনা থু হয়ে ওঠে বলে, কারেরথনে 
ছইহান দাউর লামাইয়া লইও। মোর মনে আছিল না। 
সন্ধ্যাবেলায় আমিনার ভুলচুক প্রায়ই হয়, কিন্তু তা নিয়ে 
কারুর তরফ থেকে অনুযোগ নেই। 

আমিন! ত্বরিতপদে প্রস্থান করে। স্বামীকে একবাম! 
মুড়ি দিয়ে স্বশতরের জন্তে তামাক সাজতে বসে। ক'লকের 
কয়লায় আগুন দিয়ে নিঃশকে ফু দেয়। আগুনের রক্তিম 
আভা আমিনার মুখে প্রতিফলিত হয়ে বড় চমৎকার দেখায়। 
অদ্নুরে বসে মুড়ি খেতে খেতে ইদ্রিস মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে । 
একবার বাপের অলক্ষ্যে হাত পা নেড়ে কিছু একট! ইসার! 
করতে চায়। কিন্ত কষ্টে নিজের ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখে। 
আমিন! দেখেও দেখে না। একমনে কলকেতে ফু দিতে 
থাকে। 

ইদ্রিস বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, বাপ- 
জানের তামাক দিয়া মোরে ছুইডা কাচামরিচ দিয়া যাইও। 
খালি হুরুম খাওন যায় না। 

আমিনা শ্বশুরকে তামাক দিয়ে স্বামীর জন্ত কাচা লঙ্ষ। 
জানতে ঘায়। তার পরনের কাপড়ে পা জড়িয়ে পত. পত, 
শব হয়। ইদ্রিসেরও চোখ-কান সজাগ হয়ে ওঠে । আমিনার 
চলাফের!, কথা বল! সবই তার মনকে দোল! দেয়। 

রাত্রে একল! ঘরে আমিনা স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে গদ গদ 
কণ্ঠে বলে, মোরে তোমার একখান ফটোক দেবার পার নি। 

ইত্্রিস বিস্মিত কঠে বলে, ফটোক। মোর ফটোক দিয়া 
তুই করবি কি? 

আমিনা বলে, আমাগো! গেরামের বিহ্ৃদিদি সোয়ামীর 
ফটোক হারের লকেটে বদ্ধাইয়া থইছে-_-ইদ্রিস দাত বের 
করে হাসে। জাধো আলো আধো! অন্ধকারে ফাতগুলি তার 
ঝকৃ ঝকু করে ওঠে । সে খুঙ্গীর দুরে বলে, তোর হার নাই-_ 
ঝুলাবি কিসে? 

আমিনা চটপট জবাব দেয়, ক্যান কালা হুতায়। 


মাছ 


: ইত্রিস জাধার ছেসে ওঠে । গদ গদ কণ্ঠে বলে, আইচ্ছা, 
জাইচ্ছা, দিমু তোয়ে একখান কটোক । 

আমিনা বলে, জামাগো! গেরামের মাখমরাজ খুব ভাল 
ফটোক উডায়।...ইঞ্সিস হাসিয়া! আমিনাকে সজোরে বুকে 
চেপে ধরে। 

ফটো একথানার ব্যবস্থা ইদ্রিসকে বছ আয়াসে করতে হয়, 
কিন্ত সে ফটো আমিনা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারে নি। 
ফটো মিলেছে তাইতেই আমিনা খুশী । সে সযত্বে তা টিনের 
তোরঙ্গে রেখে দিয়েছে । মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহরে স্বামী যখন 
ক্ষেতে কাকে ব্যন্ত থাকে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমিন! ফটো- 
খানি বের করে তন্ময় হয়ে দেখে । 

ইদ্রিস চাষী গৃহস্থ হলেও তার রসবোধ আছে। শ্্রীকে 
সে আড়ালে আবডালে গান শোনায়-__বাশীর সরে মোহিত 
করে। আদর করে গাল টিপে দেয়। 


কিন্ত তাদের জীবনের এই স্বচ্ছন্দ গতি এক দিন অতি 
অকন্মাৎ ব্যাহত হুয়। এর জন্যে আমিনা মোটেই প্রস্তত ছিল 
না। জ্ঞান হবার পর থেকে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে 
তার সঙ্গে বর্তমানের কোথাও এক তিল মিল নেই, ফলে তার 
মন শুধু বিক্ষুব্ধ হয়েই উঠল না, তার প্রকাশ ঘটল তীব্র 
প্রতিবাদের রূপ নিয়ে। 

ইপ্রিস চঞ্চল হয়ে উঠল । শঙ্কিত হয়ে উঠল নিকটেই 
পিতার উপস্থিতির কথা চিস্তা করে, কিন্তু স্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে 
সে পারলে না, শুধু নিঃশবে তার মুখের পানে চেয়ে রইল । 
আমিনা তখন উচ্চ কে বলছিল, ক্যান হিন্দুরা তোমারগে! 
করছে কি যে হ্ারগো খ্যাদাইবার চাও। এমন কাম তোমারে 
করতে দিমু না। 

ইদ্রিস স্বকণ্ে বললে, বাঁপজান হুকুম দিছে আমিনা মুই 
করমুকি! পুবের সুয্যি পচ্চিমে ওড লেও হুকুম বাপজান 
ফিরাইবে না। 

আমিনার ছুচোখ হলে ওঠে । বলে, তোমার বাঁথজান 
যদি মোরে খুন করতে কয়? প্রশ্নটা অত্যন্ত সহজ হলেও 
উত্তর দিতে গিয়ে ইদ্রিস চমকে উঠল। মনে মনে বলল, 
তোবা তোবা.*..আমিনা ফি পাগল হইছে। কিন্ত মুখে 
কোন কথাই সে বলতে পারল না শুধু বড় অসহায়ভাবে 
আমিনার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমিন! সে 
দৃষ্টি সহ করতে পারলে না, তার চোখ ছটড়ো ছলে উঠল। 
কিন্ত পরক্ষণে বসির আলির উপস্থিতিতে কষ্টে নিন্ধেকে স্ধ্যত 
,করলে। 

ইত্ত্রিস এক মুহূর্তে অনেক কথ! চিন্তা করে ফেললে । তার 
ধাপকে সেজানে। তার প্রচ ক্রোধের কথাও ইত্্রিসের 
অন্বায়া ময়। সামাভ কারখেও যে বসির কত নিশ্বম হয়ে 


উঠতে পারে, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ' কিন্তু ই্রিস- আজ 
ভয় পেলে নাঁ। ধীরে ধীরে উঠে এসে স্ত্রী এবং বাপের মাধ- 
থানে সোজ। হয্মে দাড়াল। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর 
কাপছে। বসির আলি এতক্ষণে অকথ্য ভাষায় গালি- 
গালাজ নুরু করে দিয়েছে। তার প্রচণ্ড ক্রোধের 
কথা চিন্তা করেই সম্ভবতঃ বসিরের স্ত্রী ও কন্তা সেখানে 
উপস্থিত থেকেও নির্র্ধাক ভাবে ফীড়িয়েছিল, কিন্ত ইদ্রিস 
এগিয়ে আসতে তার! চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মা বললে, 
তোমার মাথায় কি থুন চাপছে? 

বসির আলি গর্জন করে ওঠে, তুমি চুপ দেও । চাইর 
আহ্ুল মাইয়ার এত সাহস | আইজ অর এক দিন কি আমারই 
এক দিন। 


ইত্রিসের ছু'চোথ ত্বলে উঠল, তার শরীরেও যেন একটু 
চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়েছে । বসিরের তা দৃষ্টি এড়াল না । আপন 
অতীত যৌবনের দৃপ্ত প্রতিচ্ছবি সে পুত্রের মধ্যে আবিষ্কার 
করে ক্ষণকালেব জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং স্ত্রীর অন্থরোধে 
নিঃশবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । কিন্ত ঘটনাটার এখানেই 
যেশেষ হবে না এ কথা জাচ করে মার সঙ্গে পরামর্শ 
করে সেই রাত্রেই ইদ্রিস আমিনাকে গোপনে তার বাপের 
কাছে পাঠিয়ে দিলে । এর চেয়ে কোন সহজ পন্থা! তাদের 
চোখে তখনকার মত পড়ল না। তাছাড়া গ্রামের আর দশ- 
জনার বিরুদ্ধে একলা! কতক্ষণ সে লড়াই করবে । আমিনাকে 
ইদ্রিস মাঝে মাঝে বাপের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত 
হবার প্রতিশ্রুতি দিলে । অথচ এমনি ছুর্ভাগ্য যে, সে পথও 
তাদের রুন্ধ হয়ে গেল। ইয়াসিন কন্ঠার এই অপমানকে মোটেই 
সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। মেয়ের পিঠ চাপড়ে 
বললে, সাবাস বাপের বেডি।-..ছু'চোখে তার জানন্দ এবং 
দ্বণা একই সঙ্গে ফুটে উঠল। গ্রামের অস্ঠান্ত মাতব্ধর ব্যক্তি- 
দের নিয়ে সে বৈঠক করলে । পাশের গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এই যে আয়োজন চলছে তার প্রতিকার 
করতে তার! বদ্ধপরিকর হ'ল | নইলে তাদের নিজেদের গ্রামের 
ভাঙন রোধ করবে তারা কেমন করে? খবরটা ওগ্রামে গিয়ে 
পৌছাতে বিলম্ব হ'ল না। বসির আলির কাছে সে খবর 
আরও পল্লবিত হয়ে গিয়ে পৌঁছল, কিন্ত নিষ্ষল আক্রোশ 
শুধু শুন্তে হাত পা ছুড়ে তাকে ক্ষান্ত হতে হু'ল। 

কিন্তু সত্যিকারের বিপদে পড়ল ইদ্রিস, আর চোখে 
অন্ধকার দেখল আমিন! | আজ একটি সপ্তাহ হ'ল সেবাপের 
বাড়ীতে এসেছে, এর মধ্যে একটি দিনের জনও ইত্রিসের 
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। যতক্ষণ চোখের সম্মুখে থাকা 
যায় ততক্ষণই...নইলে'..জামিনা তার বস্ত্রাত্যন্তর . থেকে 
স্বামীর কটোখানি বের করে মুগ্ধ চোখে দেখে। একবার 
আশেপাশে চঞ্চল হৃষট্টি বুলিয়ে দিয়ে যুকেয় উপয় চেপে ধয়ে 


ওড৪ 


ছাদ 


১৬৫৩ 





মুখের সন্নিকটে এগিয়ে 'মিয়ে যায় । যন অশান্ত হয়ে উঠে। 
অকারণে সে তার পোষা হাস ছটোকে পীড়ন করে। ওয়া 
তারম্বরে চীংকার করে জলে ঝাপিয়ে পড়ে, আমিনা ঘরে ফিরে 
আসে । মাকে সামনে অকারণে পেয়ে খানিকটা বাজ দেখায়। 
তার পরে ছুমদাম করে পা ফেলে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে 
বসে পড়ে। 

আমিনার ঘরে মন টেকে না। বিহু দিদির কাছে ছুটে 
যায়। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারে না। তার সঙ্গে 
হেসে হেসে গল্প করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে আমিনা । বিহু 
বলে, তুই কি পাগল হলি আমিনা । এমন ত বাপু কখনও 
দেখিনি। আমিনার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। 
সে সবেগে মাথা নেড়ে পালিয়ে যায়। বিশ্ব বিশ্মিত দৃষ্টিতে 
তার গমনপথের পানে চেয়ে থাকে । 


রাত হয়েছে । আকাশে চাদ উঠেছে । আমিনার বাবা 
মা বহুক্ষণ শুয়ে পড়েছে। এতক্ষণে হয়ত গভীর নিদ্রায় 
মপ্ত। আমিনার চোখে ঘুম নেই। জানালা-পথে চাদের 
জালে! এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে, কিন্ত তা আমিনার জন্ত 
কোন আশার আলো! বহন করে নিয়ে আসে নি। দিন দিন 
আমিনার অশান্তির মাত্রা বাড়তে থাকে । তাকে ঠিক যেন 
আর চেনা যায় না। পরিবর্তনটা এতই স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

মা মেয়ের জন্ত চিত্তিত হন। পাড়াপড়শীরা বলে আহা 
এমন কীচা বয়েস যার...ইয়াসিন ক্ষেপে ওঠে...বসির আলির 
এত বড় ধষ্টতা। কিন্ত মীমাংসার কোন সহজ্জ পথই তার 
চোখে পড়ে না। 

এমনি এক অস্বস্তি যখন ইয়াসিনের সখের সংসারকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে সেই সময়ই এক দিন সকালে ঘুম ভেঙে আমিন! 
এক নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে । তার অকম্মা থেমে 
যাওয়া জীবনে দেখ! দিলে__আনন্দের জোয়ার । আমিনা হয়ে 
উঠল উচ্ছল-_তার চোখে মুখে ফুটে উঠল ভাবের জাবেগ। 

আমিনার মা শঙ্কিত হয়ে উঠল। বাপ খুঙগীমনে ক্ষেতে 
ফাজ্ধে চলে যায়। প্রতিবেশিনীরা বলাবলি করে, মেয়েটাক্স 
হু'্লকি। 

আমিনার জান্গ অকন্মাৎ মনে হু'ল যে, এই দীর্ঘদিন ধরে 
সেমায়ের কোন কাজেই সহায়তা করে নি-_-বাপের পানেও 
ফিরে তাকায় নি। এমন কি তার পোষা হাস ছটোকেও 
নিরর্থক জ্বালাতন করেছে, এবং এই দীর্ঘদিনের ভ্রটিকে এক 
দিনে পুষিয়ে নিতে গিয়ে সে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলে 
যাতে মা মেয়ের সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। 
বাপ হেসে বললে, মোর পাগল মাইয়া খ্যাপছে__হাস ছটো 
কিন্ত পক্মমানঙ্ছে আমিনায় সক্ষে সমান তালে নেচে নেচে 


বেড়াচ্ছে আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছে, প্যাক প্যাক প্যাক... 

দিন চলে যায়। আমিনার জীবনে জোয়ায়ের আকশ্মিক 
বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । কিন্তু পথে ঘাটে, আনাচে কানাচে 
তাকে নিয়ে কানাধুষো বেড়েই চলেছে । যে যার মনের 
মত করে গল্প রচনা! করে চলেছে। কেউ বলে এরই জন্তে 
স্বামীর ঘর কয়তে পারলে না। সথ করে কি আর বাপের 
বাড়ী চলে এসেছে । কেউ বাবাধা দিয়ে বলে, দরকার কি 
স্বামীর ঘর করে, যদি নিত্য এমন নতুন নতুন" 

ওদের আলোচনার মাঝখানে আমিনা হঠাৎ এসে উপস্থিত 
হয়। হাসিমুখে বলে, ঠাকরুণ গো লোব লাগে বুঝি--.বলেই 
আর অপেক্ষা না করে হেলে ছলে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে 
চলে চায়। 

ওরা সকলে কানে আঙুল দেয় । ছিঃ ছি$-""দিনে দিনে 
হ'ল কি। এক ফৌটা মেয়ের এত আম্পর্থা! অবন্ঠ 
প্রকাস্ট্ে প্রতিবাদ কেউ করে না । তবে গোপন সমালোচনা 
আরও ঘটা করে চলতে থাকে । মিথ্যে কথা ত আর 
না। চত্ডের বৌয়ের নিজের চোখে দেখা । সাহস বটে ছড়ীয়। 
নইলে রাত ছুপুরে কেউ তাদের ঝাউতলায় যায়। এরই নাম 
জাশনাই। কি বলছ? ছেলেটা দেখতে কেমন? ছ্থ্যাচা 
লোহার দত্যি একট! 1. 

কথাগুলি শেষ পর্ধ্যস্ত ইয়াসিনের কানেও গেল। 
প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও স্ত্রীর নিকট 
একই কথার পুনরুক্তি শুনে ইয়াসিন রাগে আগুন হয়ে উঠল । 
গ্রামের লোকে তাকে সর্দার বলে খাতিয় করে। সমাজে তার 
একটা মানসম্ত্রম আছে । প্রাণ গেলেও সে তায় অমর্যাদা করতে 
পারে না। কিন্তু মেয়েকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতেও 
তার আটকায়। মেয়ের মুখের পানে চাইলেই তাক সব 
গোলমাল হয়ে যায়। অমন নুদ্দর মিফলঙ্ক যার মুখ তার 
পক্ষে কখনও এমন নিন্দনীয় কাজ সম্ভব হতে পারে বলে 
সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্তরে সে কণ্ঠ পাচ্ছে। 
কিন্তু কষ্ট তার যত বড়ই হোক এর মীমাংসা তাকে করতেই 
হুধে। মেয়ে বলে ইয়াসিন কিন্ত চোখ বুজে থাকতে 


পায়ে দা 1... 
১ ও চু 


পৃণিমার চাদ আকাশে দেখা দিয়েছে । আমিন! উদ্‌ঞ্রীব 
হয়ে তার ঘরে বসে আছে। জানব সারা বিকেল ধরে সে 
সবত্বে চুল বেঁধেছে । বেছে বেছে সে তার লাল কুর্ভাটি গায় 
দিয়েছে। পাছাপেড়ে শাড়ীধানি পরতেও তুল করেনি। 
ছই ভ্রু মাঝে সযদ্বে লাগিয়েছে কাচপোকার টিপ- পায়. 
পরেছে আলতা! ৷ বিহুদিদির কাছ থেকে চেয়ে আনা পাউডার 
লাগাতেও তার তুল হয় নি।-.. 

রাত একটু বেশীই হয়েছে। সমস্ত গ্রাম গুষে আচ্ছন়। 





অপেক্ষায়। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আমিনা । তুল সে করে নি। 
এ নিশ্চয়ই তার সক্ষেতত্চক জআহ্বান। আমিনা দরজা! 
খুলে বাইরে এসে গাড়ায়। সাড়া পেয়ে তার হাস ছটো 
নড়ে চড়ে ওঠে। আমিনা ম্বছকঠ্ঠে বলে, লক্ষী আমার 
সোনা চুপ কইরগ! ঘুমা...সে বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় 
এসে ধীড়ায়। সক্কেত-শবধ পুনরায় শ্রুতিগোচর হয়। এবারে 
আর অষ্প্ নয়। আমিনার গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে ।.." 

পাশের ঘরে আমিনার মা এবং বাবা এতক্ষণ জেগেই 
ছিল। মেয়ের আজকের হাবভাব তারা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য 
করেছে এবং হয়তো সেইজন্যেই মেয়ের উপর নজর রাখতে 
স্বামী স্রী তারা এখনও জেগে আছে । দরজ! খোলার শবে 
সচকিত হয়ে ইয়াসিন উঠে দাড়াল, ঘরের কোণ থেকে তার 
পাকা বাশের লাঠিগাছা তুলে নিয়ে অগ্রসর হ'ল । আমিনার 
মা ক্রুত এগিয়ে গিষ্সে স্বামীকে চুপ করতে নির্দেশ দিলে এবং 
নিক্ষে অতি সন্তপণণে দরজা খুলে মেয়ের পানে দৃটটি রেখে 
স্বামীকে কি ইঙ্গিত করলে। তার পরে উভয়ে আমিনাকে 
নিঃইশবে অনুসরণ করতে লাগল । 

আমিন! ত্বরিতপদে অগ্রসর হয়ে চলেছে । সরকারী 
রাস্তা ধরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে মেঠো পথ ধরলে। 
চগ্ডেদের ঝাউতলায় যেতে এইটেই সোজা পথ। তাছাড়া! 
এই পথে বড় এরুটা লোক চলাচল করে না। কিন্তু তবুও 
কি পোড়া লোকের চোখ. এড়িয়ে কিচ্ছু করবার জে! আছে__ 
আমিনা ভাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গতি তার আরও দ্রুত হয়ে 
ওঠে। 

ইয়াসিন তার সঙ্গে পাল্লা! দিতে গিয়ে পড়তে পড়তে বড় 
জোর সামলে নিলে । শ্ত্রীকে স্বছু কণ্ঠে বললে, মাইয়াডারে 
কি দানোয় পাইছে? 


্লাডাল। একবার চতুর্ষিকে চেয়ে চেয়ে যেন কিসের সন্ধান 


করলে। ইয়াসিন এবং তার স্ত্রী একটা ধোপের আড়ালে 
আত্মগোপন করে মেয়ের উপর দৃষ্টি রাখছিল। 

সহস! একটা উচ্চ হাসির শবের সঙ্ে আমিনার কষ্ঠন্বর 
শোনা গেল, এই ছাড়'.-ছাড়..ব্যথা লাগে-_ 

ইয়াসিন সবিন্ময়ে দেখলে ছুখানি বলিষ্ঠ বাই আমিনাকে 
বেষ্টন করে কাছে টেনে নিলে 1...সে একটা চাপা হুঙ্কার 
ছাড়লে, হুম্‌। ইয়াসিন শক্ত করে তার হাতের লাঠিগাছা 
চেপে ধরতেই আমিনার মা তাকে বাধ! দিলে । চাপা কণ্ে 
বললে, থামো-_ 

আমিনা এতক্ষণে আগন্তকের বাহবেষ্টনমুক্ত হয়ে বাউ- 
গাছের তলায় তারই গা থেষে বসেছে । হু'জনেই হেসে হেসে 
এ ওর গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ছে । গাছের পাতার ফাকে 
ফাকে চাদের আলো! এসে ওদের চোখেমুখে পড়েছে-_ 

জআমিনার ম! একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীকে উদ্ধেশ 
করে বললে, ঘরে চল-_ 

ইয়াসিন বিম্মতভাবে স্ত্রীর পানে মুখ ফেরাতে সে ফিস্‌ ফিস্‌ 
করে বললে, আমাগো ইদ্রিস। 

ইয়াসিন আর একবার ঝাউতলার দিকে ফিরে দেখে ঘুরে 
ফ্রাড়াল। হাতের লাঠিগাছা! ফেলে দিয়ে সে স্ত্রীর একখানি 
হাত সহসা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলে । বঝাউতলায় 
যে চাদের আলো! লুকোচুরি খেলছে তার অভাব এখানেও 
নেই। ইয়াসিনের হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে ওঠে। 
চোখের দৃষ্টিও হয়তো বা! মুহুর্তের জন্য চকু চকু করে উঠে 
থাকবে। 

আমিনার মা মু হেসে স্বামীর হাত ধরে আকর্ষণ 
করে, 





একজন অর্ধবিস্মত কবি ও তার কাব্য' 
শ্রীন্বুনীলকুমার বস্থু 


উনবিংশ শতাব্ধীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা 
কাব্যের শ্রোতহীন বেলাভূমিতে যে মৃতন রসাস্থভূতির জোয়ার 
এল, তা যেমন বিচিত্র তেমনি জটিল। তার বছুনুরের 
একতানের মধ্যে একদিকে শোনা গেল, ৮৪9 870 
810006৮ ০01 0৫58865”, মধুক্ছদনের অমিত্রাক্ষর ছচ্ছে ) 
তেমনি জাবার শোন! গেল গ্ীতিকাব্যের কলম্বন, যার প্রতি- 
ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল বাংলার দঈীতিগুপ্তরিত প্রাণ। 
বিহারিলাল সেই সঙ্গীতের অভতম প্রধান বৈতালিক। 
মধুদুঘনের দীপ্ত তেজ তাকে ম্লান করে দিতে পারে নি। 


উনবিংশ শতাব্ীর বাংল! কাব্যে জামরা কয়েকটি ধারা 
দেখতে পাই। প্রথমতঃ. রঙ্গলাল প্রবর্তিত %8789 6819 ব! 
গাথা-কাব্যের ধারা । এ কাব্য রোমাজ-ধর্থী। দ্বিতীয়তঃ 
মহাকাব্যের ধারা এবং তা প্রধানতঃ মধুগ্দনের লেখনী-নি£হত। 
এই ধারা অন্ুসরণ করে একটা ক্লাসিক রীতির প্রবর্তন হু'ল। 
কিন্ত এই ছই জাতীয় কবিতা 0৮190619 বা বহির্ভাবসুখী, 
একলা কবির নিঃসঙ্গ অন্তরের আকুলতা! প্রকাশের যোগ্য 
বাহন নয়। কিন্তু ঈ্তিকবিতার প্রয়োজন সব যুগেই থাকে 
এবং এ খুগেও ছিল । তাই দেখা যার এ যুগে অসংখ্য দীতি- 


১০০০ 


ফাবিতা রচিত হয়েছে, যায় অধিকাংশই আজ বিশ্বৃত বা অর্দ- 
বিশ্বত। এলিজাবেখীয় মুগে ইংরেজী সাহিত্যে এইরূপ গীতি- 
কাব্যের অজন্ম বিকাশ ঘটেছিল। তৎকালীন সক্কলন-এন্থ- 
গুলির ভিতর দিয়ে আজও সেই কাব্যধারা আধুনিক পাঠক- 
দের কাছে পৌছে এবং তাদের বিস্ময় উৎপাদন করে । ছুঃখের 
বিষয় উনবিংশ শতাকীর বাংলায় সঙ্কলন-গ্রন্থ ছিল না বললেই 
চলে। ফলে বু কবিতাই জাব্জ পুরানো কীটদষ্ পুস্তকের 
জীর্ণ পাতায় বিলীয়মান। এই বিরাট কাব্য-সাহিত্যের 
নিষ্নলিখিতরূপ শ্রেধী-বিভাগ করা যেতে পারে; যেমন, 
(১) নীতিমূলক, (২) প্রশয়াত্বক, (৩) নিসর্গবিষয়ক, 
(8) সমাজবিষয়ক, (৫) জাতীয়তাবোধক, (৬) আধ্যাত্মিক, 
(৭) ৰাউল প্রভাবিত ভাব-বিষয়ক, (৮) ব্রান্ষপ্যধর্মম-সন্বন্বীয় 
ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ও বিচিত্র কাব্যাবলীর ভিতর দিয়ে 
এ যুগের ঈীতিকাব্যের প্রেরণা স্বতক্কূর্তভাবে বিকশিত হয়ে 
উঠেছিল । 

এ যুগের বিস্বৃত এবং অর্থবিস্বত কবিদের মধ্যে চিরঞ্জীব 
শর্মা একটা বিশেষ স্থান দাবি করতে পারেন। এঁর আদল 
নাম ত্রিলোক্যনাথ সান্ন্যাল। চিরঞ্জীব নামে ইনি অনেকগুলি 
বই লিখেছেন। গঞ্ভে ও পন্তে বহু রচনার শ্রষ্টা হলেও 
ইনি প্রধানতঃ কবি। গান ও ক্ীতিকবিতার মধ্যে এর 
শক্তির মৌলিকতা ও রসপ্রাচূর্ধ্যের নিশ্চিত সাক্ষ্য বর্তমান। 
“ভারতীয় সঙ্গীত সুক্তাবলী'তে বলা হয়েছে, *শাস্তিপুরের 
নিকট হহার জন্বস্থান।” “দাহিত্য-পঞ্জিকা'র মতে চুপী 
(বর্ধমান ) এর জন্বস্থান'। এঁর জীবিতকাল ১২৪৭-১৩২২। 
“সঙ্গীত মুক্তাবলী”তে এঁর এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে, 
“ইনি বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের এক জন অতি 
প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। হঁহার অনেক সঙ্গীত নান! স্থানের 
্রাহ্মসমাজে গীত হুইয়া থাকে ।...কেশবচন্্র সেন হহার 
সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হুইতেন।” এঁর বিভিন্ন গপ্ত-পদ্ভ গ্রন্থ- 
গুলির নাম দীত-রত্াবলী, বিংশ শতাব্দী, গরলে অম্বত, কেশব- 
চরিত, নব বৃন্দাবন, মুগল-মিলন, ঈশাচরিত, বাল্যসথা, যৌবন 
সখা, ব্রাহ্মসমাজ্জের ইতিব্ত্ত প্রভৃতি । এ'র মধ্যে সাহিত্য, দর্শন 
ও ধর্ের একটা উদ্দার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর 
কাব্যে বিদেশী কবির অস্ফুট ছায়া-রেখা লক্ষিত হয় এবং এঁর 
গানে ব্রাক্ষভাবের মধ্যে হিন্দুভাব ত জাছেই ; এমন কি প্রী&- 
ধর্শের উপরও এ'র বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। 

“ঈতরত্বাবলী” (১ম সং, শকাব ১৮০৬, ২য় সং শকাব 
১৮০৮) নামক ছুই খণ্ডে যে বিরাট গ্রন্থ তিনি রচনা! করে- 
ছিলেন, তার মধ্যে সঙ্কলিত ৯৮৫টি গান, কবির মূল প্রেরণা 
যে ছিল লিরিক তার নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয়। কোন বিশি ধর্ম 
প্রেরণা থেকে লিখিত হলেও এগুলি সার্বজনীনতায় পরিপুষ্ট। 
প্রথম খণ্ডের ভূমিকার কবি বলছেন যে, বর্টের অত্যুদয়ের 





১৬৫. 


প্রেরণার সাহিত্যের-উন্নতি ঘটে ধাকে, যেমন বৈফব-্সাহিতোর 


বেলায়। “ক্রাক্ষধর্থ বিধানের স্বারা এ সঙ্ষন্ধে অর্ধ শঁতাববীব 
মধ্যে যেউন্নতি হইয়াছে তাহা! আশ্চর্যজনক ।......দীতরদ্বা- 
বলীতে যে দকল গান রহিল ইহা! ভারতবরষীয় ব্রাক্মসমাজ্জের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস বিশেষ । এই সকল সঙ্গীতে 
হিন্দু, মুসলমান, গ্রীষ্ঠান, শাক্ত, বৈষব, জ্ঞানী, ভক্ত অশিক্ষিত 
নর-নারীগণ আপন আপন ভাবের ছবি দেখিতে পাইবেন ।” 
চিরঞ্জীব “বাল্য-সখা” নামে একখানা শিশুপাঠ্য কবিতা- 
পুস্তক লিখেছিলেন। বইখানির বহু সংস্করণ হয়েছিল । এই 
কবিতা-পুস্তকে অনেক গতাহ্থগতিক বিষয় থাকলেও শিশুমনের 
হুক্প ভাবপরিবর্তনের দ্রিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বুড়ী 
রিকে ধিরে বসে ছেলের দলের ভূতের গল্প শোনা, নিদ্রা 
ননীগোপালের শাস্তি প্রভৃতি এই ধরণের বিষয় সন্নিবেশের 
মধ্যে এটা সঙ্জীব নাটকীয়তা আছে। এই কবিতাগুলির 
বৈশিষ্ট্য- কল্পনার সহজ সরল স্বাভাবিক বিকাশ, সৌন্দর্য্যের 
খু উদার অনুভূতি । প্রকুতি-বর্ণনায় কবির সৌন্দর্ষ্যোপলন্ধির 
বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। যেমন, 
ঘুচিল আধার উদ্দিল তপন 
রাঙা মুখখানি খুলি, 
কোণে লুকাইয়া যেন কুলবধূ 
দেখিছে ঘোমটা! খুলি। (প্রভাত )। 
পুনরায় £__ 
ছোট ছোট তারাগুলি আকাশের গায়, 
মাথার উপরে বসি মিটি মিটি চায়; 
আধার রজনীকালে সুনীল গগনথালে 
সাক্জাইয়া দীপমালা বিবিধ শোভায়, 
কে যেন বরণ করে জগৎ পিতায়। (আকাশ) 
“£যৌবন-সখ!” নামে কবির আর একখানি কাব্য স্লীতি- 
কবিতা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে । “বনমালা” 
নামক আর একখানি পুম্তকে “যৌবন-সখা”র বিভিন্ন 
কবিতা স্থান পেয়েছে। কবির ঈতি-প্রেরণার মধ্যে বিভিন্ন 
ভাবের উপাদান মিশ্রিত রয়েছে । প্রথমতঃ তিনি কবি হিসাবে 
বিশ্বের সমস্ত পরিদৃষ্ঠমান রূপের মধ্যে এক বিশ্ময়-রস-সম্প্‌ক্ত 
সৌন্দর্য দেখেছেন । কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ উর্ঘলোকে 
সীমাবন্ধ থাকতে তার গভীর ভাবদৃষ্টি অস্বীকার করেছে এবং 
নিবিড়তর অভিজ্ঞতার আকাঙ্জায় বিস্ময়ের অতল নিস্পন্দ মর্প- 
স্থলে ডুব দিতে চেয়েছে। তাই ইনি নিসর্গের কবি, প্রেমের কৰি 
হলেও বাহ্িক দ্ধপের কবি নন। ইনি বিহারিলাল অপেক্ষা 
কয়েক বংসরের ছোট হলেও (বিহারিলালের জন্ম সন ১৮৩৪) 
উভয়ের কাব্যজীবন প্রার সমান্তরাল ভাবে চলেছিল । “সারদা- 
মঙ্গল রচনা ১২৭৭ সালে জারস্ত হয় এবং ১২৮১ সালে “আর্য 
ঘর্শনে' জাংশিকভাবে প্রকাশিত হুয়। 'যৌবম-সখা, প্রকাশিত 


হয় ১২৯৪ পালে । দুতগ্নাং “পারদামঙ্গল' কাব্যের পক্ষে এই 
কধির পরিচয় থাক] সম্ভব ছিল। তাছাড়া নিসর্গগ্রীতির দিক 
দিয়েও চিরপ্ত্রীবের অনেক কবিতা বিহারিলালের অন্থগামী। 
বিশ্বের মুলীভূত বিস্ময় উভয় কবির মনে একই রফমের সুপ্ম 
অন্থরণন জাগিয়েছিল। “বাগ.দেবী” কবিতার অমিআক্ষর ছন্দ 
এবং আবাহন (17050988100 ) মধুন্থুদনগন্ধী। যেমন, 
বকীন্্র-জননী মাতঃ | চিত্তবিনোদিনী 
আদি কবি, কাব্যরসেম্বরী, তব পদে 
করি গো প্রণতি করপুটে । 
কিস্ত অবিলম্বে তিনি মধুন্ছদনের মহাকাব্যিক নৈব্যক্তিকতা 
কাটিয়ে বিশ্বের আত্মগত ভাববিহ্বল বধপ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত 
হলেন এবং সেখানে তার ভাবটি বিহারিলালের অন্থসারী ; 
তার “বাগ দেবী” কবিতা রস-রূপে সমস্ত বিশ্বত্রক্ষাও পরিব্যাপ্ত 
করে নিসর্গে এবং মানুষের মনে (৮4100 10 (159 10100 ০1 
1100”-70000 &0০ ) নিবিড়ভাবে অবস্থিত। তাই 
তিনি প্রশ্ন করেন, “তবে হায় জড়বাদী কেন বলে জ্ঞানের 
বিকাশে পদ্ভ বিলুপ্ত হইবে?” কিন্তু কবির এই মানস-লক্ষ্মী 
শুধু বাগ.দেবী নন, ইনিই বিশ্বের বূলীভূত শক্তি যার আহ্বানে 
যীঙ্ড ক্রসে প্রাণ দিয়েছেন, চৈতন্ত প্রেমরসে ভেসেছেন-_ 
্রদ্ধাগুব্যাপী এক দৃপ্ত ও দীপ্ত প্রকাশ (৮6)9 ৪0] 8)900 
06 80109 009890. [90০1৮--31161197 )। এই কবিতা 
মনে করিয়ে দেয়, 
“শুনিয়াছি, তারি লাগি 
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকস্থা, বিষরে বিয়া 
আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কবি যাকে 
“কবি কপ্পলতা” বলে সম্বোধন করেছেন, রবীশ্রনাথ তাকে 
মানসন্গদ্দরী'তে “কবিতা-কপ্পনা-লতা বলে আহ্বান 
করেছেন । চিরপ্রীবের অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্জীব ও সরস। 
কবিতার আঙ্গিক পুরানো হলেও আত্মায় নবীনতার আম্বাদ 
আছে। 
“বিপুল যৌবনপূর্ণ! প্রাব্বটের তটিনী 
কিবা প্রভাবতী ! 
শিশুর বিনোদ হান্তে বিমল কোমল জান্তে 
কেমন সৌন্দর্ধ্যচ্ছট! ভাসে দিন যামিনী 
মনোহর অতি।” 
€(আশা-সন্দীপন, বনমালা ) 
85558 
দেখে রসপত হয়েছেন । 
“একি দেখি কী, মহান প্রকাণ্ড 
শুন্যে ভ্রাম্যমাণ বিশাল অন্ধাণড 
যেদিকে যখন ফিরাই নয়ন নিরখি বিচিত্র হি অগণন 
জাকাশ ধরমী তলে” (বিশ্বয়, যৌবন-সখা) 


একজন অর্দবিদ্থৃত কবি ও ঠার কাধ্য 


৮১১০] 


মাছুষের ক্ষত সংসায়ের সন্ধীর্ঘ পরিবির মধ্যে কবি শুর 
পিয়াসী অন্তর সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, সে চায় বিয্লাট ও 
রানের মধ্যে, রহন্ত ও এই্বধ্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে 
দিতে । তাই তিনি বলছেন £ 
“অনস্তের প্রশাস্ত হাদয়ে 
নির্বাণের নিভৃত নিলয়ে 
ভুলিয়া উপাধি ধাম, দেশ কাল জাতি নাম 
ঢালি দি এ ক্ষুদ্র প্রাণ মহা প্রাণময়ে 
মিশে থাকি একাকার হয়ে ।” 
(অজ্জানানন্দ, যৌবন-সখ! ) 
এই বিশ্বচেতনা! কবিকে সক্কীর্ণ অর্থে (7619 হতে দেয় নি, 
অনস্তের পটভূমিকায় অমর আত্মার তীযাত্রার অবকাশ 
দিয়েছে | “দেবপ্রভাব+ ও “বিম্ময়” নামক ছুটি কবিতায় সেই 
মহান প্রকাশের কথা গভীর অনুভূতির সঙ্ষে বলা হয়েছে ঃ 
“পার পাখায়, গাছের পাতায় 
সলিল-দপর্ণে, অনল-শিখায় 
জলদের গায় শশীর ছটায় 
কার অপরূপ ভাতি শোভা পায় 
বিবিধ মূরতি ধরি ?” 
(বিস্ময়, যৌবন-সখা ) 
কবির কাব্যের মূল নুর অনস্তের সঙ্ষে একাত্ম হওয়ার 
আকুলতা এবং মাঝে মাঝে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত ইনিও দৃষ্তমান 
জগৎকে অতিক্রম করে অদৃন্ঠ মহা অনন্তের দিকে যাত্রা! 
করতে চান £ 
“যাইব স্বদেশে, আর রব না এখানে, 
পশ্চিম দিগ্তব্যাপী জ্রাধার সাগরে ; 
চড়িয়া সমাধি-রথে অনন্ত জীবন-পথে 
ধাইব অনন্ত কাল অনন্তের পানে ।” 
( অজ্ঞানানন্দ, যৌবন-সখা ) 
এখানে '্বদেশ শবটি লক্ষণীয় এর মধ্যে একটা 
আধ্যাত্মিক দ্যোতন| রয়েছে । উপরি-উক্ত কবিতায় অসীমের 
সঙ্গে মিলিত হুবার তীব্র আকাঙ্ষ! পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । 
যা সসীম ও অতিপরিচিত তাতে কবির তৃপ্তি নেই। সেই 
অসীমের জন্ত একটা আকুলতা দেখা যায় কবির অনেকগুলি 
গানে ঃ এবং 'পাধীর প্রতি", “অজ্জানিতের টান” (বঙ্গবানী ) 
প্রভৃতি কবিতায়। দুরের জন্ত, অপরিচিতের অন্ত, অসীমের 
জন্ত গভীর আকুলতা! ব্যক্ত হয়েছে কবির মরমী কঠে, সেই 
অচেনা দেশের ফুলের গন্ধ, অদৃষ্ঠ অনহুভূত পথে সর্মীরিত হয়ে 
কবির অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । এই গানগুলির উপর 
বাউল-প্রভাব স্প্, কবি বলছেন, 
“সে দেশে যাবার তর়ে প্রাণ যে কেমন কয়ে 1” 
এর সঙ্গে তুলনীয় রবীজনাথেয় নিয়লিখিত গান।_ 


৬৬৮ 


পরধা্সী 


১৬৫৬ 





শকোগ্‌ দেশেতে ঘাসা তোমার কে জানে ঠিকানা 
ফোন্‌ গানেন্স দুয়ের পায়ে তার পথের দেই নিশানা! 
টি বারন বে লোয্র কয়ে, 
তোমাক মালায় গে... 


বিউটি রর রগ রনি 
এবং শেলীর ভাবোচ্ছাস অন্থভব করা যায়। প্রেম দেহাশ্রয়ী 
হয়েও একটা দেহাতীত অতীব্তিয় অনুভূতি, যা অন্তরের সঙ্গে 
অন্তরকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেয়। মানুষের অন্তরের এই 
প্রেমাহ্তূতির ভিতর দিয়ে অনন্তের প্রকাশ ঘটে । 
অনন্তের প্রেমাভাস, হয় সবে শ্বপ্রকাশ 
মানবহৃদয়াধারে সুর্ভমান আকারে । 
(বন্ধু অন্বেষণ, যৌবন-সখা) 
পুনরায়, 


হাদয়ে হাদয়ে আছে প্রেমবিন্দু 
তার অন্তরালে মহাপ্রেম সিন্ধু 
মিশে বিন্দু সনে সিশ্কুর সদনে 
হায় আমি যাবো কবে 3 
জীবনের জাশা প্রাণের পিপাসা 
হুবে নিবারিতে ছিয়ে ভালবাসা 
পশিয়া মরমে গলিয়া চরমে 
সিদ্কুমাঝে বিন্দু রবে। 
(ধ্রীতিঃ পরম সাধনম্‌, যৌবন-সখা) 
রোমান্টিক হলেও বিহারিলাল বা রবীশ্রনাথের মত 
রোমান্টিক চিরগ্ীব নন? বিশ্ময়ের প্রাচুর্ধ্যে ইনি বিহারি- 
লালের মত ভেসে যান নি, বিন্ময় এর অন্তরের শুধু আবেগ নয়, 
ছুরহ প্রশ্ননিচয়কেও জাগিয়ে তুলছে । এর কবিতায় অনেক 
দার্শনিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত 
ফবিতার রসরপ ক্ষু্ন হয়েছে। তবে একটা লক্ষমীয় বিষয় 
এই যে; মাঝে মাঝে কবির কল্পনা চুন্দর ভঙ্গিমার মধ্যে 
নুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করেছে । এই সব ক্ষেত্রে কবির 
তীক্ষ চেতন! তার হৃদয়াবেগকে সংযত রূপের মাধ্যমে নব 
নব উপমার দ্বারা রসায়িত করেছে ঃ 
প্রেমও কি ডুবে গেল কালের জাধারে ? 
তবে কি স্বপন জামি দেখিস সংসারে ? 
ফাটিয়া আমার মায়া শ্বশানে প্রিয়ার কায়া 
উজির জে! 


কালের জাখার তলে অনস্ত জলি জলে 
। বিলীন হয়েছে দেহ জঙ্গের মতন, 

জব জেতার নয়নে সে রূপ তায় 
স্বতির দর্পণে মাত্র হয় দয়শন। 


পরস্থতি-বরদায এই খাবি রচষাশৈলী বৈশিষ্টাময়। 
প্রথমতঃ, ইনি গতাছগতিক উপমার স্থলে অমেফ ক্ষেত্রে দুতন 
উপমায় দু প্রয্বোগ করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, এর কবিতার মধ্যে 
ব্যক্তিত্বের একটা পুজীব স্পর্শ পাওয়া যায়। কল্পনার অভিনবন্ধে 
ও শবপ্রয়োগেক্স নৃতনত্বে এঁর প্রন্কতিবিষয়ক কবিতাখলি 
উপভোগ্য । যেমন, 


তরুলতিকামণ্ডিত 
গিপ্সিমালা, তদুপরি জনস্তশিখর- 
শ্রেনী, যেন সেনাদল সৈনিক মিবাসে 
দাড়াইয়! | ছুষ্ধফেননিভ বারিধারা! 
রজতরঞ্তন, পড়ে খসি শিলাতলে 
নাচিয়া নাচিয়া ; মুক্তাফল সম তার 
বিন্দু ছুটে চারিভিতে, রঞ্জিত হইয়া 
ভাহ্ছকরে নানাবর্ণে। (হিমালয়, যৌবন-সখা ) 
এখানে সৈনদলের সঙ্ষে শিখরশ্রেণীর তুলনায় অভিনবস্ব 
রয়েছে । 'রজত-রঞ্জন', “ভাগ্কর+ প্রভৃতি কথার ব্যঞ্জনা 
ছুন্দর | নিসর্গ পরিদর্শনে অতি ক্ষুত্র সৌন্দরধ্য-কণাও ন্বর্ণরেণুর 
মত ঝলমল করছে। 
চত্রাতপ সম মণিমুকৃতা খচিত-নীল 
অনন্ত গগন, 
করে তাহে ঝলমল রবি শশী তারাদল 
হেরিলে সে শোভা! আহা! জুড়ায় নয়ন । 
ইচ্ছা হয় নদীতটে পাতিয়া বসন 
শুয়ে শুয়ে উর্ধনেত্রে সৌরলোক সনে রে 
করি সুখে প্রেম আলাপন । 
কবিচিত প্রমোদিনী ফুটন্ত গোলাপ আয়; 
তোরে বক্ষে বি 
জুড়াই তাপিত হিয়া একদৃষ্টে নিরখিয়া 
নাসারজ্ধে সন্ভভামকরন্দ পান কন্ি ঃ 
হরিদৃবরণ পত্রে ঢাকা আহা মরি ; 
ফি রূপলাবণ্য তোর সহ্থান্ত বদনে রে 
লইল জামার প্রাণ হরি। 
€(শ্বভাবসঙ্গ, যৌবন-সখ! ) 


চিরপ্্রীব শর্মার কাব্যের বৈশিষ্ট্যুলির কথা জআলোচন' 
কর! হ'ল। উনবিংশ শতাবীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের পাশে হয় ত 
তার স্থান হবে না । কিন্ত সে যুগের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাব- 
বিপ্লবের কেন্ত্রস্থলে যে তিনি এসেছিলেন সে পরিষ্্ি গার 
কাব্যেই আছে। উনবিংশ শতাবী একটা! বির!ট সাংস্কৃতিক 
জাগরণের সুগ। সে ঝুগে বাংলায় কূলে বছ তরঙ্গ এসে 
প্রতিহত হয়েছিল । দেই বিদুন্ধ তরকের রেখ! বন করছে 


( ধন দিয়াক়ার, বৌধন-লখা) চিরীবের কবিতা । 


সমবায় 
ভ্রীক্সীরোদচন্দ্র মাইতি, এম-এ 


সামবায়িক পূর্ব প্রতিজ্ঞা 
(1056018698 01 1770906100, ) 
সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন__সমবারিত্বঞ্ক সমবায় সম্বন্ধেন 
সম্বদ্ধিত্বং, ন তু সমবায়বত্বং সামান্াদাব ভাবাৎ [ ভাষা 
পরিচ্ছেদ ১৪ কারিকার ঢীক ], অথাৎ অভাব প্রভৃতি 
সমবায়ের , কেহ বা প্রতিযোগীরূপে, কেহ ব! 
উভয় রূপে সমবায়ের সন্বন্ধী হইয়া! থাকে । “সমবায়ের স্বরূপপ্ঞ 
আলোচনায় অভাব ও গুণের অন্ততম বিভাগ অদৃষ্ঠকে প্রতি- 
যোগ্ীরূপে উপস্থাপিত করিয়া সমবায় সম্বন্ধ বিচার করা 
হইয়াছে । সপ্ত পদার্থের মধ্যে অভাব ও সমবায় ছাড়া আর 
পীচটির সাধর্মযকে অনেকত্ব ও সমধাক্িত্ব বলে। যদ্িচ 
অনেকত্বটি অভাবেও আছে তথাপি অনেকত্ব সমানাধিকরণ- 
ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাঁচটির সাধর্ম্য। জ্য়ত্ব বা! জ্ঞান-বিষয়তা 
পদার্থের অন্ততম সাধর্মা [সাধর্মৎ জেয়ত্বাদিকমুচ্যতে- ভাষা 
পরিচ্ছেদ ; ১৩ কারিকার অংশ] এবং জেয়ত্ব বলিতে অভিধেয়ত্ব 
প্রমেয়ত্বাদি বুঝায় | জ্ঞয়ত্বং অভিবেয়ত্ব প্রমেয়াত্বাদিকম্‌ বোধ্যম্‌ 
এঁ; সিদ্ধাত্তমুক্তাবলী। ] অতএব চরম উপনয় বা উপাত্তের 
আশ্রয় হইতেছে (১) অভিধা বা সঙ্ষেতগ্রাহ্হ অতিরিক্ত 
পদার্থ [অভিধেয়ত্বমভিধা বিষয়ত্বমভিধান যোগ্যত্বং বেতি 
নৈয়ায়িকাঃ। সক্ষেত গ্রাঙ্থো২তিরিক্ত পদার্থ ইতি মিমাংসকাঃ], 
(২) প্রময়েত্ব এবং (৩) অভিধা ও প্রমেয়ত্বের সম্বন্ধ 
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প্রতিজ্ঞা ছাড়া সমবায়ী পাধ্যাভাবে আরও কয়েকটি প্রতিজ্ঞা 
রহিয়াছে । আগেই বলিয়াছি যে, সমবান্ধী সাধ্যাভাব দ্বারা 
পৃথক পৃথক কতকগুলি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ব্যাপার- 
বোধক নিখিলসাধ্য নিত্য নির্বক্তিতে উপস্থিতি ঘটে । “কতক” 
হইতে “সমূহে” বা “সামাগ্ত” হইতে “বিশেষে” এরূপ উপস্থিতি 
(ক) সাধম্যত্ব এবং (খ) অধিকরণত্ব বা হেতৃত্ব [যেন 
সন্বন্ধেন হেতুন্তেনৈব তন্নধিকরণৎ বোধ্যং__ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন 
অভাব প্রকরণন্ত দীধিতি ] দ্বারা সম্ভব হুয়। 
সাধর্ম্ত্ব (179 7১1091019 01 91101187105 ) বলিতে 
সমান ধর্ম যাহাদের তাহাদিগকে বলে সধর্মা, তাহাদের ভাব 
অথণৎ ধর্মকে [ সমানো ধর্মে! যেষাং তে সধর্মীনস্ভেষাং ভাবঃ 
সাধর্ম্যং_-১৩নং কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ] বুবায়। 
, (পারিমাগুল্য ভিন্ন ) পদাথের সাধর্ধকে কারণত্ব বলে এবং 
কারণত্ব বলিতে নিয়তা বুঝায় (ভাষা পরিচ্ছেদ-_-১৫।১৬ 


কারিক1)। পদাথ” মাত্রেই ধর্মপাম্য বা এঁক্যই এই কল্পনার 


* প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫০-এ প্রকাশিত। 


সূলবস্ত অথাৎ সমজাতির পদার্থে তাহাদের প্রস্কতিগত পূর্ব- 
ব্তিতা বা সধর্ম থাকায় কয়েকটির বিচার ফলে সকলগুলিয়ই 
সাদৃষ্ঠ সম্বদ্ধ ধরা যায়। এক কথায় ইহাকে প্রস্কতির এককপদ্ব 
বা নিয়মাছবর্তিতা ধর্ম (1, 01001100100 ০1 ৪5৩) 
বলে [ অনন্ত স্বরূপানাৎ সন্বদ্বত্ব কল্লান গৌরবাদ লাঘবাদেক 
সমবায়, সিদ্ধিঃ__-ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১১ কারিকার সিদ্ধাত্ত 
মুক্তাবলী ]। 

অধিকরপত্ব বা হেতুত্ব (1.9 71701019 01 091:070৫ 
8100 00115900676) বলিতে বুঝায় যে, পদার্থ মাত্রেয়ই 
গুণ বা স্বভাব তাহার স্বধর্ম বা! প্রক্কতির উপর নির্ভয় করে; 
ফলে সমকার্ধের সমকারণ বা কার্ধকারণ সম্বন্ধ বিধি গুণ 
সাধর্মের উপর প্রতিষিত। যাহাতে সমবেত হুইয়া কার্য 
উৎপন্ন হয় তাহাই সেই কাধের সমবাম্ী কারণ | শ্বকারণতাব- 
চ্ছেদক বন্ধর্স বিশিষ্টে যন্ধর্মবিশিষ্টং কার্ধং সমবায় সন্বদ্ষেনোৎ- 
পদ্ঠতে তন্বর্মাবচ্ছিন্টং প্রতি তত্ধর্মীবচ্ছিন্নং সমবায়ি কারণ- 
মিত্যথ%। যৎ সমবেতং কার্ধং ভবতি জেয়স্ত সমবায়ি জনকং 
তং--ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৮ কারিকা ]। কার্ধ ও কারণের 
সামানাধিকরণ্য না থাকিলে কার্ধকারণ ভাব হয়না । এই 
জন্ত যেস্থলে 'ার্ধের সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ সমবায় সত্বদ্ধে 
যেখানে কার্ধ উৎপন্ন হয়, সেথানে কারণের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ 
অবস্ন্বীকার্য। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাঁধর্ম্য, অধিকরণ 
এবং তাদাত্ম অথাৎ প্রকৃতির একরূপতা৷ বর্ম ও সামানাধি- 
করপত্ব সমস্ত সামবায়িক সিদ্ধ ব্যাপ্ডিগরহের অন্তমিহিত পূর্ব 
প্রতিজ্ঞা মাত্র। [হেতু ব্যাপক সাধ্য-.'সমানাধিকরণত্বাংশ 
গ্রহে সহচার গ্রহোহেত্রিতি ]1 

ইতিপুে বল! হইয়াছে যে, প্রকৃতির একনপতা বা 
নিয়মান্থবপ্তিতা ধর্ম__এবং সামানাধিকরপত্ব বা! হেতুত্ব প্রত্যেক 
স্থির ও নিশ্চিত সমবায়ী ব্যাপ্তি গ্রহোপায়ের অবলম্বন । 
কয়েকটি মাত্র দৃষ্টাত্ত দেখিয়! হঠাৎ ব্যান্তিগ্রহ হইতে পায়ে বটে, 
কিন্ত এক্পপ সমবায় জ্ঞানকে অকাট্য সত্য বলিয়াও ধরা যায় 
না, কিংবা একেবারে বাতিল সত্য বলিয়াও বিবেচনা করা যায় 
না; তাহার! সম্ভাব্য সত্য মাত্র । সামাজিক বর্ণ বা জাতি- 
বিভাগকে যখন পরম পুরুষের বিভিন্ন দেহাংশ হুইতে উদ্ভূত 
ধরিয়া! নিখিল প্রকৃতির জ্ঞানবিরুদ্ধ সত্যের প্রতিযোগীরপে 
বিবেচনা করি তখনই সেই জ্ঞানের নিরসন হইয়া “মানব- 
সমাজে জাতিভেদ অন্তায়” এই সামবায়িক ব্যাপ্তি এহেন 
প্রতিষ্ঠা হয়। অহ্রূপ একাধিক বিভক্তির ব্যধিকরণে সন্ধি- 
শুস্ততাও নিখিলসাধ্য ব্যাপ্তিগ্রহ মাজ্র। 

বিজ্ঞানের আদর্শ হইতেছে যে, সন্দেহশুন্ত নিখিলসাধ্য 
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নির্বক্তি বা নিয়মের আবিষ্কার করা এবং সেইরূপ ব্যাণ্তি- 
গ্রহকেই বৈজ্ঞানিক সমবায় (13019061610 [170006100 ) 
বলা হয়। বৈজ্ঞানিক সমবায়ে আমরা কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট 
দৃষ্টাত্ত লক্ষ্য করিয়া! “প্রক্কৃতির একরূপতা” ধর্ম এবং কার্ধকারণ 
সন্বন্ধের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিখিলসাধ্য নির্বক্তি উপস্থাপিত 
করি এবং অন্তান্ত ভুর্বল সমবায্ে “প্রক্কাতির একরূপতা।” ধর্মের 
উপর সামান্ভ আস্থামাত্র রাখিয়াই একটা সন্তাব্য মাত্র সিদ্ধান্ত 
করিয়। রাখি । অতএব বৈজ্ঞানিক বা অন্ত যে-কোনও বূপ 
সমবায়ে “প্রকৃতির একক্পত্ব"কেই মুল ঠিত্তি হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া জাত বন্ধ হইতে অজ্ঞাত বপ্ততে উপস্থিতি ঘটে । 
সমবায় ও অনুমানের সম্বন্ধ বিচার 

কৃষ্ণদাস তাহার ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন__-অস্থৃভূতিষ্- 
তৃধিধা প্রত্যক্ষমপ্যহুমিতি স্তথোপমিতি শবজে ॥ কৃষ্দাস 
প্রোজ্জ এই চতুখিধ অন্ভূতির প্রতাঙ্ষ, উপমান ও শবকে 
একআ্র সমবায়রূপে ধরিয়া ইহাদের সহিত অনুমানের সম্বন্ধ 
বিচার করা যাইতেছে । উক্ত গ্রন্থের ৬৮ কারিকার 
প্রথমাংশের মুক্তাবলীতে বলা! হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি বিশিষ্টন্ত 
পক্ষেণ সহবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানমহুমিতৌ জনকম্‌; অথাং 
পক্ষের সহিত বাপ্তিবিশিষ্ঠের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক' জ্ঞান বা 
পরামর্শ অন্ুমিতিতে কারণ। আবার ৫১ কারিকার মুক্তা- 
বলীতে বল। হইয়াছে। যে, যস্তপি পরামর্শ প্রত্যক্ষাদিকং 
পরামর্শজন্তম্‌ তথাপি পরামর্শজন্তং হেত্ব বিষয়কং যজ জ্ঞানং 
তদেবান্থমিতিঃ, অর্থণৎ যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষ ও পরামর্শের 
ধ্বংস প্রভৃতি পরামর্শ হইতেই উৎপন্ন তথাপি হেত্ববিষয়ক 
পরামর্শোৎপন্ন জানই অন্ুমিতি, অর্থাৎ যে জ্ঞানটি হেতুবিষয়ক 
নহে, অথচ পরামর্শ হইতে উৎপন্ন সেই জ্ঞানই অনুমিতি | 
অতএব হেতৃত্ব বা অধিকরপত্বই অন্থমান ও সমবায়ের (প্রত্যক্ষ, 
উপমান ও শবের ) পার্থক্য কারণ; 

পুর্বে বলা হইয়াছে, আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ সত্য লাভ 
করিতে চাই তাহা! হইলে আমাদিগকে সমবায় এবং অনুমান 
উভয়েরই সাহায্য লইতে হইবে । সমবায় ও অনুমান উভয়েই 
অনুভূতির প্রকারভেদ, উভয় স্থলেই আমরা এক বা একাধিক 
পরামর্শ (100:610189 ) হইতে একটি নূতন সত্যে উপনীত 
হই। কিন্তু এতছুভয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পাথক্য 
জাছে,_ ৃ . 
(১) অন্থমানে সিদ্ধান্তটি কখনও স্বীকৃত পরামর্শগুলি 
জপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হয় না, কিন্তু সমবায়ে সিদ্ধান্তটি 
সর্বদাই পরামর্শ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হইবে । “সকল 
মহুষ্যই মরণঙ্গীল ; রাম মনুষ্য) অতএব রাম মরণগীল"”-__ ইহা! 
অঙ্থমানের দৃষ্টান্ত । “রামের স্বত্যু হইয়াছে, যছুর মৃত্যু হইয়াছে, 
হরির স্বত্যু হইয়াছে অতএব সকল মনের রি হইবে”__ইহা 
সমবায়ের দৃষ্টান্ত । 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


(২) অন্ুমানে আমরা! পরামর্শ গুলিকে সত্য বলিয়াই ধরিয়া 
লই, কিন্তু সমবায়ে সেগুলির সত্যতা সম্বপ্ধেও জ্ঞান থাকা 
আবন্ঠক। সামবায়িক পরামর্শ গুলির সত্যতা জ্ঞানের জন্ত 
প্রন্কতির একরপত্ব (8ম ০01 [00110100165 0 [৪/016) বা 
নিয়তা | নিয়তা পূর্বব্তিতা কারপত্বং ভবেং--ভাষ! পরিচ্ছেদ ; 
১৬ কারিকা] ] জ্ঞান বিশেষ আবস্কক । 

(৩) অহ্মানে প্রত্যক্ষ জানের সহিত আমাদের কোনও 
সম্পর্ক থাকে না । কতকগুলি পরামর্শ স্বীন্কুচ হইলে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা না প্লাখিয়াই সেই পরামর্শগুলি হইতে 
কোন্‌ সিদ্ধান্ত অনিবার্ধরূপে নিংস্থত হইবে তাহা! নিক্পণ 
করাই অনুমানের কার্ধ। কিপ্ত সমধায়ে পরামর্শগুলি ভুয়ো- 
দর্শন ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্টিত। প্রত্যক্ষ 
জানের উপর নির্ভর না করিয়া সমবায়জ্ঞান হইতে পারে না। 
অন্থমানের ত্রিবিধ বিভাগের মধ্যে কেবলা ্বয়ীর সমবায় সাদৃস্ 
থাকিলেও এই অনুমান বিভাগ প্রযত্ব (61991110611) সাপেক্ষ 
না হওয়ায় সমবায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই কেবলা যী 
প্রতিযোগিতা ধর্মাবচ্ছিন্নই সমবায় । 

(8) যে-কোনও একটি প্রত্যক্ষ উপমিতি বা শাক বোধ 
ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়! সেই প্রত্যক্ষ প্রস্ভৃতি বৃত্তিতে বৃত্তি এবং 
অন্থমিতিতে অবৃত্তি যে জাতি, সেই জাতিমত্বকেই সমবায় লক্ষণ 
বলিতে হইবে [যংকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষাদিকমাদায় তদব্যক্তিবৃস্তান- 
মিত্যবৃতি জাতিমত্বং (সমবায়ম্‌) বাচ্যমিতি-_সিদ্ধান্ত মৃক্তাবলী]। 
সমবায়ে প্রত্যক্ষের উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকায় আমাদিগকে 
আকারগত বৈধতা এবং বপ্তগত সত্যতা উভয়ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হয়__অথ্ণাৎ কোনও সিদ্ধান্ত কতকগুলি পরামর্শ হইাতে 
নিঃসৃত হইতে পারে কিনা- মাত ইহ! দেখিয়াই ক্ষান্ত হই শা; 
সেই সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তব জগতের সঙ্গতি আছে কিন! 
তাহাও নিক্ূপণ করিতে হয়। অন্থমানে আমাদের লক্ষ্য থাকে 
আকারগত বৈধতা বা শুদ্ধতার দিকে ; অত অন্ুমানে স্বীকৃত 
পরামর্শগুলি হইতে কোন সিদ্দীস্ত যথার্থই নিঃস্থত হুইতেছে 
কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেই সিদ্ধান্তের 
সহিত বাশুব জগতের সঙ্গতি আছে কিনা তাহা আমাদের 
বিবেচা নহে । ধুমাৎ পর্বতো বহ্ছিমান”__এই অন্থমান 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক 
না রাখিয়াই করা চলে, কিন্তু বিজলি আলো বন্ছিমান 
হইলেও ধূমবঞ্জিত হওয়ায় বতর্মান যুগে “বন্ছিমান ধুম” 
এই সমবায় জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। 

অনুমান ও সমবায়ের মধ্যে কোথায় সাদৃষ্ঠ এবং কোথায় 
বৈসাদৃষ্ঠ জাছে তাহ! দেখানো হইল । এক্ষণে উহাদের মধ্যে 
কিরূপ সম্পর্ক তাহার আরও বিশ্কৃত আলোচনা কর! ঘাক। 
প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যেরূপ বিপুলভাবে কেবলমাত্র অঙ্থমান- 
খণ্ডের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অন্থমানকেই মূল 


মাঘ 


অন্ুভূতি-পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা সাধারণ বুদ্ধিতে আসিয়া 
যায়। সমবায়-পদ্ধতিকে একটু বিশিষ্ট স্থান দিতে গেলে 
ইহাকে অন্থমানের বিপরীত প্রক্রিয়। বলিয়া ধরা যায়। হুইটি 
প্রক্রিয়ার গতি ঘদি বিপরীত দিকে হয়, তাহা! হইলে তাহা- 
দিগকে বিপরীত প্রক্রিয়া ([7159799 10:0088888 ) বলা 
যাইতে পারে । বিয়োগ এবং যোগ, গুণ এবং ভাগ ইহাদিগকে 
পারম্পরিক সম্পর্কে বিপরীত প্রক্রিয়া বল! যায়। শ্টায়াহু- 
ভূতিতে ছুইটি পরামর্শ থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে অস্ততঃ 
একটি ব্যাপক বচন। অসুস্ভুতির নিয়মগুলির অনুসরণ করিলে 
সেই ছুইটি পরামর্শের মধ্যে নিহিত এবং তাহাদের অপেক্ষা 
অনধিক ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। সমবায়- 
পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বস্ত বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া 
আমরা সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়া থাকি। অঙ্থমানে 
আমাদের বিচারপতি সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যের 
অভিমুখী এবং সমবায়ে বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যের 
অভিমুখী হয় । এইভাবে দেখিলে অন্থমান ও সমবায়কে পার- 
স্পরিক সম্বন্ধে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা কর! যায়। 
উল্লিখিত আলোচন! হইতে ইহা! সুস্পষ্ট হইবে যে, অনুমানই 
যে একমাত্র নৈয়ায়িক পদ্ধতি অথব! সমবায় অন্থমানের একার- 
ভেদমাত্র তাহা সত্য নহে। একটি কাল্সনিক নিয়মকে 
পর্যবেক্ষিত তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট! সমবায়- 
পদ্ধতির একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু এই নিয়মেরও একটা ভিত্তি 
থাকা আবশ্ঠক । এরূপ নিয়ম-কপ্পনা করিতে হইলেই কোনও 
না কোনও ষৃক্তি অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তব তথ্যের 
সহিত সম্পর্কবিহীন কল্পনার স্থান ধৈজ্ঞানিক গবেষণায় নাই। 
যেসকল বন্ত বা ঘটনার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, পরস্পরের সহিত তুলনা 
করিয়া এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিয়া! তবে 
আমরা একটি সাধারণ নিয়মে ( তাহা যতই অনিশ্চিত হউক 
না কেন ) উপনীত হইতে পারি। কতকগুলি বস্ত বা ঘটনাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া এইভাবে একটি সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া! 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং ইহাই 
সমবায় পঞ্গতি। কতকগুলি বস্ত বা ঘটনা দেখিয়া কোনও 
যুক্তির সাহায্য.জাদে৷ না লইয়া! নির্বিচারে একটির পর একটি 
নিয়ম কল্পনা করিতে থাকিলাম এবং দৈবক্রমে তাহাদের মধ্যে 
কোনওটি বাস্তব তথ্যদ্বারা সমধিত হুইলে তাহাকে সত্য বলিয়া 
স্থির করিলাম-_-এইভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিঠিত হয় না। 
বিচার করিয়! দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নৈয়ায়িক প্রক্রিয়ার 
হইট বিশিষ্ট অঙ্গ আছে। সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে 
"উপনীত হওয়ার প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ অপর একটি অঙ্র। 
সুতরাং অন্থমানই যে একমাআ নৈয়ায়িক পদ্ধতি এবং সমবায় 
অনুমানের বিপরীত পদ্ধতিমাত্র ইহা! বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। 





অমবায় 


৩৭১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমবায়ের তুলনা 

পাশ্চাত্য জগতে সমবায়সন্বন্বীয় চিন্তায় বোধ হয় 
এরিষ্টটলই প্রথম। ভারতীয় সমবায়প্রকরণকে পাশ্চাত্য 
প্রকরণের সহিত তুলনা করিতে হুইলে এরিটলের মতের 
সহিত তুলনা কর! সেইজত অবস্ঠ কর্তব্য । 

এরিষ্টটল বলেন, জামরা কতকগুলি বিশেষ বস্ত বা 
ঘটনা দেখিয়া! একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুই এবং সেইজন্য 
মনে করি যে, স্থান বিশেষ বস্ত বা ঘটনাসমূহের পরে। কিন্তু 
প্রক্কতিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত নিদর্শন মিলে। প্রকৃতিতে 
সাধারণ নিয়মের স্থান আগে, বিশেষ বন্ত বা ঘটনাগুলির স্থান 
পরে । কোনও বিশেষ বস্ত বা ঘটনা, কোনও এক সময়ে উদ্তৃত 
হইয়া আবার বিলীন হইয়া! যায়, কিন্ত যে সাধারণ নিয়মগুলি 
তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহার! তাহার 
উদ্ভবের বহুপূর্বেই বত'মান ছিল এবং পরেও থাকিবে । 
এই সাধারপ নিয়মগুলি আছে বলিয়াই বস্ত বা ঘটনাগুলি 
বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিশেষগুণের অধিকারী 
হইয়াছে । প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বস্তগুলির 
যে পৌর্বাপর্ধ সম্পর্ক রহিয়াছে, সমবায়ে আমরা তাহার 
বিপরীত দিকে গমম করি বলিয়া সমবারকে অন্থমানের 
বিপরীত প্রক্রিয়া বল] হইয়া থাকে । 


ভারতীয় মতে সমবায় যে অন্থমানের বিপরীত প্রক্রিয়া 
নয়, তাহ] পূর্রেই বলা হইয়াছে । বস্তত আইনষ্টাইন প্রভৃতি 
বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রভৃতি মতবাদেও 
সাধারণ নিয়মের জ্ঞান যে আগে নয় তাহা বলিয়াছেন। 
তবে তাহারা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে, জড় বা ভ্রব্যজগং 
এবং তাহাদের ঘুণ ও কর্মজনিত প্রকাশ আপেক্ষিক 
ব্যাপার । কাজেই প্রাকৃতিক কোন নিয়ম আগে 'হইতে 
কিছু নাই যদিও জড় বা দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বা কর্ম 
এই উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। কৃফদাসও তাহার ভাষা! পরিচ্ছেদ 
কারিকা এবং ভ্ায় সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী চিকায়ও বলিয়াছেন-_ 
সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যন্ৈবেতি বিজ্ঞেয়ম-_২৩ কারিক1 এবং 
“সমবায়ত্বং নিত্যসপন্বত্বম্”_-১১ কারিকার সুক্তাবলী। 
এরিষ্টলের পরবর্তী পাশ্চাত্য সমবায়ী নৈয়ায়িকগণও ভারতীয় 
মতের সহিত অনেকখানি একমত বলিয়াই মনে হুয়। 

সমবায়ী অবয়ব ( [0000659 85110£190))-এর প্রণালী 
সম্বন্ধে এরি&টলের সিদ্ধাস্ত এই যে, রামের স্বত্যু হুইল, স্তামের 
সতত্যু হইল, হরির ম্বত্যু হইল, যছুর স্বত্যু হুইল-_এইরূপ আরও 
কয়েকটি ব্যক্তির ম্বত্যু হইতে দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম 
-__“সকল মন্স্যই মরপল্গীল।” এখানে আমরা নিশ্চয়ই একটা 
যুক্তি প্রয়োগ করিতেছি । সেই যুক্তিকে আমরা তিন অবয়ব 
বিশিষ্ট ভায়ের আকারে পরিণত করিতে পারি কিনা-_ইছাই 
প্রশ্ন । এরিইটলের মতে এই যুক্তির যথার্থ আকার এইরূপ-_ 
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রাম, ভ্রাম, হরি, যছু, এবং অস্ভান্ত অনেকে মন়ণঞ্ীল $ 
রাম, স্কাম, হরি, যছ ইত্যাদি ইহারাই সকল মন্ুয্য ; 
অতএব সকল মনুস্যই মরণলীল।- 

এরিষটলের মতে এ স্থলে সাধ্য, যে হেতুর সম্বন্ধে সত্য 
তাহাই পক্ষের সাহায্যে প্রমাণ করা হইয়াছে । এক্ষেত্রে 
পদগুলির বিস্তৃতি অনুযায়ী সাধ্য, হেতু এবং পক্ষের নামকরণ 
হইয়াছে । অর্থাৎ যে পদের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাই 
সাধ্য এবং যাহার বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা কম তাহাই পক্ষ। 
এই সংজ্ঞঙ্ছসারে “মরণঙীল' সাধ্য “সকল মন্থস্ত” হেতু 
এবং রাম, শ্তাম, হরি, যছু-.....পক্ষ। 

এই ভ্ায়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেশিলে স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, সমবায়কে এই ভাবে স্ভায়ের আকারে পরিণত করিবার 
চেষ্টা মিক্ষল। এখানে বলা হইতেছে যে, “রাম, শ্যাম, যছু, 
হরি ইত্যাদি ইহারাই সকল মনুষ্য” । ইহা! সত্য হইলে 
ধুবিতে হুইবে যে, জগতে যত মন্গত্য আছে অথবা থাকিতে 
পারে আমরা তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দেখিয়াছি । যদি তাহা 
সম্ভব হুইয়! থাকে তাহা! হইলে বস্ততঃ আমরা! কোনও জ্ঞাতপূর্ব 
সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হুইতেছি না; অর্থাং 
সিদ্ধান্তে কোনও নূতন সত্যের সমাবেশ নাই; পূর্বে যাহা বল! 
হইয়াছে ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু সমবায়ের 
বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে আমরা কয়েকটি মাত্র বসন্ত দেখিয়া 
সমজাতীয় যাবতীয় বস্ত সন্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি । কুতরাং 
সমবায়কে এই উপায়ে স্তায়ের আকারে পরিণত করা হুইলে 
তাহায় এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি প্রত্যেক 
মন্তুম্যফে পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব না হইয়া থাকে তাহা হইলে 
স্বিতীয় বচনটিকে সত্য বলিয়া! গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং 
সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বন্ততঃ 
প্রভাকর-মতে যাহাকে নিত্য সমবায় (96606 [00006102) 
বলা হুইয়াছে, কেবলমান্তর তাহাকেই উপরে কথিত উপায়ে 
ভায়ের আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্ত এই 
নিত্য সমবায় যে একমানত্র সমবায়-পদ্ধতি নয় তাহা! বৃহতী 
দীকায় (আচার্য গুরু প্রভাকর মিশ্র প্রমীত মীমাংসা দর্শনের 
শাবর ভাস চীকায় ) বল] হইয়াছে। 


সমবায়ের সমস্তা 

আলোচনায় দেখা গেল যে, প্রক্কতির একরপত্ব ধর্মের 
সহিত সামঞ্ন্ত রাখিয়া প্রত্যক্ষান্ছমোদিত যে নিখিলসাধ্য 
নির্বক্তি আসে তাহাকেই সমবায় বলে। প্রত্যেক সমবান্বে 
আমরা ছুইটি সংস্কায় ব! ঘটনার সম্বন্ধ লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পাই । এই সাধারণ সিদ্ধান্তে 
উপস্থিতির সম্ভাব্য সন্বদ্ধগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাস্স-_ 
(১) অয়ুতসিদ্ধি (0০0-631968009) (২) সহচার (85090698102) 
(৩) সামানাধিকরণ (19 19186100০01 90081165 ০: 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





শা 


179008115 )1 সমস্ত সম্ভাব্য সাধ্যাভাবই এই জ্রিবিধ 
সম্বন্ষের যেকোনও একটিকে আশ্রয় করে। 

(১) ইতিপূর্বেই বলা! হইয়াছে যে, বিনাশক্ষণ পর্স্তং 
যয়োরাশ্রয়াশ্রয়ীতাবস্তয়োরযুত সিদ্ধি । এই অমুত সিদ্ধি সম্বন্ধ 
বিষয়ে বলা যায় যে, সমবায়ের সৃলীতৃত ভ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে 
উপস্থিতির জন্ত ইহাই একমান্্র তিতিভূমি । আমরা ছুইটি বস্ত 
বা ুধ লক্ষ্য করিতে পারি, কিন্ত যদি তাহাদের অযুতসিদ্ধি- 
জনিত সাধর্ম্য বা হেতুত্ব ধরিতে না পারি তাহা হইলে আমরা! 
কখনও কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সম্বদ্ব- 
বিষয়ক সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তবে ইহাও সত্য যে, 
কেবলমাত্র আশ্রয় ও আশ্রয়ী সম্বন্ধ হইলেই সমবায় হুইবে না। 
ধূম ও বহ্ির মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিলেও নিত্য সমবায় নাই 
এবং সেইজগ্ত “ধূমবান বহি” বা “বহ্ছিমান ধুম” ইহাদের 
কোনওটি নিখিলসাধ্য নির্বক্তি নহে । লীতকালে জলাশয় হইতে 
যে ধূম উদিত হয় তাহার সহিত বহ্মির কোন সম্বন্ধ নাই, 
অতএব “বহ্ছিমান ধূম” এ কল্পনা সমবায়গ্রাহ নহে। আবার 
বৈছ্যাতিক আলো! নিধূমি বলিয়া “ধূমবান বহ্ছি” ইহাঁও সমবায়ে 
অসিদ্ধ। উভয় স্থলেই ধূম ও বহ্ছির মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়ী সন্ধ নাই 
এবং উভয় দৃষ্টান্তে আশ্রয়ীর বিনাশ-ক্ষণে আশ্রয়ের সহিত 
কোনও সম্বন্ধ আসে না, অতএব সমবায়ও ঘটে না । 

(২) সহচার বলিতে-_“সাধন বিশেষক সাধ্য 
সামানাধিকরণ্য প্রকারক” বুঝায়। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী 
বলিতেছেন-_এবমন্বর বাতিরেকাভাং সহচার গ্রহন্তাপি 
হেতুতা [ ভাষা পরিচ্ছেদ__-১৩৭ কারিকা দ্রষ্টব্য] অথণৎ 
সহচার জ্ঞানের হেতু সিদ্ধি জন্য অদ্বয় ও বাতিরেকের জ্ঞান 
আবশ্টক। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে আবার ব্যতিরেকী সহুচার 
€ ৮818)19 900698910 ) সমবায়ী সাধ্যাভাবের ভিত্তি গঠিত 
করে না। ইতিপুর্বেই বল! হুইয়াছে যে, সমবায় অন্মানের 
বিপরীত প্রতিজ্ঞা নহে। অহুমানের মল ভিত্তি ব্যান্ডিজ্ঞান 
এবং সেই ব্যা্তিজানের মূলকারণ হইতেছে ব্যভিচারের অজ্ঞান 
ও সহচারের জ্ঞান। সমবায়ের নূলভিত্তি হেতুত্ব এরং হেতুত্ব 
সিদ্ধির জভ অন্বয়ী সহচার (1058118019 5000899107 ) 
উপযোগী উপাদান । কোনও ঘটনার হেতুত্ব হইতেছে তাহায় 
অন্যনিরপেক্ষ ( 00000016081) অন্যয়ী ( 17588019) 
ও অব্যবহিত পূর্ব (11010901869 81069060606 )। নু 
অন্বয় থাকায় কার্ধ্যের পূর্বেই ছুনিরূপিতরূপে কারণের স্থান। 
যদি কতিপয় নিরূপিত সহচায়ের দৃষ্টান্তে আমর] কারপ-সন্বন্ধ 
আবিষ্কার করিতে পারি তাহা! হইলে নিঃসঙ্গেহবপে তাহাদের 
সন্বস্থী সাধ্যাভাব আমরা ধরিতে পারিব। অতএব সমবায়ী 
প্রতিজ্ঞা সহচারজনিত ঘটনা বা৷ নিসর্গহেতু সম্বত্ধের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ । 

(৩) কৃষদাস তাহার তাষা পরিচ্ছেদ ৬৯ কারিকার 


মাঘ 


দ্বিতীয়ার্ধে বলিতেছেন সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তি 
রুচ্যতে ৷ ব্যাপ্িজান অনুমানের সলবস্ত ; সমবায়ের সহিত 
ব্যাপ্তির বিশেষ সন্বদ্ধ নাই। কাজেই সামানাধিকরণ্য অনুমান 
সিদ্ধান্তের বিশেষ উপাদান, কিন্তু হেতুর সহিত ইহার সন্বন্ধ 
থাকায় সমবায় সিদ্ধান্তেও সাহায্য করে; কেননা রঘুনাথ 
শিরোমণি তীহার “ব্যধিকরণ ধর্্মবিচ্ছিন্ন অভাব” গ্রন্থের 
দীবিতিতে বলিয়াছেন__তৎসামানাধিকরণ্য চ স্ববিশিষ্ট হেত্ব- 
বিকরণাবচ্ছেদেন বোধ্যম। যে সাধশ্থ্যজ্ঞান হইতে সমবায়- 
পিদ্ধি ঘটে তাহাকে সাজ্াত্য ধরিলে অধিকরণত্বের সহিত 
সম্বন্ধ আসিয়! যায় এবং তখন তাহার সমান ( (79 7618607 
01860081165 ) ও অসমান ( (70761861010 01100081165 ) 
এই ছুই ভাবে কল্পনা চলে । রঘুনাথও বলিয়াছেন-__-সাক্কাত্যং 
চ সমানৎসমানাধিকরণ ধর্শীবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বান্যতর 
রূপেণ বাধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবস্ত-_দীধিতিঃ। আমরা কয়েকটি 
স্থলে সমান ও অসম।ন সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে 
পারি না বটে, কিন্তু হেতুত্ব সম্বন্ধ পাইলে সমান বা অসমান 
ভাব লক্ষ্য করিয়া সমবায় সিদ্ধান্ত করা যায়। 

যদিও সমবায়ী প্রতিজ্ঞা নৈসর্গিক হেতুত্ব সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ তথাপি ইহা আমাদের নিকট ছুই রূপে উপস্থিত 
হইতে পারে। প্রথম রূপে আমরা কারণ ধরিয়া কার্য বা 


সমবায় 


৩৭৩ 


ফলাফল জানিবার চেষ্টা করিতে পারি ; জার দ্বিতীয় রূপে 
কার্য ধরিয়া কারণ জানিবার প্রয়াস পাইতে পারি । 
প্রথম প্রকারের সমবায়ানুসন্ধানে আমরা চাক্ষ্ষ প্রত্যক্ষ 
বা প্রকৃত প্রযত দ্বারা কারণ-বাহিত কার্ধ লক্ষ্য করি এবং 
তন্ধারা তাহাদের মধ্যে সন্বন্ব-সিদ্ধান্তে উপনীত হই। তবে 
ইহা ম্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, বিপজ্জনক অবস্থায় প্রযত্ত বা পরীক্ষা 
করা সম্ভবে না, কিন্ত এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকি এবং জটিল অবস্থায় অনুমানের 
সাহায্যে কারপবাহিত কার্ধ-পরিপামের হিসাব লই। 
দ্বিতীয় প্রকারের সমবায়াছসন্ধানে আমরা অতীতে পিছাইতে 
পারি না বলিয়াই প্রক্কৃত কি কারণে এই কার্য সম্ভব হইয়াছে 
তাহার সন্ধান লই। এরূপ স্থলে আমাদের এমন একটি 
কারণের ধারণা করিতে হয় যাহা এরূপ কার্ধ ঘটাইতে 
সমর্থ । নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে এক্সপ কণ্পসনার যথার্থ প্রতিপাদন- 
জন্য সমবায়ী নিয়মের দ্বার! পরীক্ষা করাইতে হয়। অতএব 
দেখা যাইতেছে সমবায়ী প্রতিজ্ঞা উপরোক্ত ছুই রূপের যে- 
কোনও রূপে আমাদের নিকট আসুক না কেন সমাধান 
একমুদ্ধী অর্থাৎ প্রক্কৃত বা কাল্গনিক হেতু হইতে কার্ধের 
দিকে । ক্কষ্দাসও বলিয়াছেন-_উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধন- 
তার জ্ঞান কারণ বা হেতু [উপায়েচ্ছাং প্রতীষ্টসাধনতাজ্ঞানং 
কারণম্‌্-_-ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৪৬ কারিকা'র সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী] । 
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ভারতের বন্ত্রশিস্প 
শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল 


গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কার্পাসনির্মিত বস্ত্রই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রেশম ও পশম যে পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয় তাহা! অতিশয় নগণ্য-। ভারতবর্ষের কথা 
বাদ দিলেও জগতের অন্ঠান্ত দেশেও কার্পাসই বস্তরসমন্তা 
সমাধানের প্রধান বস্ত। বর্তমান কালে অবস্ঠ কৃত্রিম স্থৃতা 
তথা বস্ত্র প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় বস্ত্রের 
অভাব কিয়ংপরিমাণে কৃত্রিম বপ্র-পাহাযোই মিটানো সম্ভব 
হইয়াছে বটে, কিস্ত কাপরণস-বস্ত্রের তুলনায় ইহার পরিম!দ 
থে নহে। উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে অন্তাববি 
কোন প্রকার কৃত্রিম বপ্ত প্রস্ততের কল স্থাপিত হয় নাই। 
যুদ্ধের পুর্বে যে সামাগ্ঠ পরিমাণে কৃত্রিম রেশম আমাদের দেশে 
আমদানী হইত তাহা আসিত প্রধানতঃ জাপান হইতে । আজ 
জাপান যুদ্ধে পর়ুদত্ত, সুতরাৎ তাহার বন্রশিল্পের উন্নতিও 
অনেকাংশে ব্যাহত । তবে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি 
ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর কলকঞ্জাদি স্থাপিত 
হইতেছে । তত্বতীত দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে রেশম, পশম বাঁ 
অন্ত কোন মূল্যবান বগ্ত্র ব্যবহাপ্নের প্রশ্ন আপাততঃ উঠে ন]। 
নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বপ্রের 
শতকরা হিসাব দেওয়া হইল :__ 


সাল তুল পশম রেশম কুত্রিম রেশম 
১৯৩৯ ৭৩ ১৩ ৬ ১৩ 
১৯৪৩ ৭১ ১৪ ৬ ১৫ 


১৯৪৪ ৭৩ ১৪ ১ ১৩ 
সুতরাং ভারতবর্ষের বপ্তশিল্প বলিতে এক কথায় কাপণস- 
বপ্তই বুঝায়। কাপর্ণস বন্ত্রশিপ্প ভারতবর্ধে নূতন নহে । 
মহেন-জো-দ্াড়োতে ঘে কাপণাস-বস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহা তিন সহশ্র গ্রষ্টপূর্বান্ষের বলিয়া! অনুমিত হয়। 
অনেকের ধারণ] যে, মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে রক্ষিত 
স্বতদেহের আচ্ছাদন-বগ্র ভারতে উৎপন্ন কাপাস-নির্গিত। 
খিয়োক্রেস্টাস্‌ (শ্রঃ পুঃ ৩০৬ সাল ), হেরোডেটাস্‌ (জ্রীঃ পৃঃ 
«ম শতাব্দী ), জালেকজাগারের সঙ্গে আগত এঁতিহা সিকগণ, 
(ঞঃ পুঃ ৩২৭ সাল ) প্রসৃতির লিখিত বিবরণীতে ভারতের 
কাপণস-বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ হইতে 
প্রচুর পরিমাণে তুল! ও তুলাজ্ঞাত ভ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানী হইত। চীন এবং পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে ভারতবর্ষ 
হইতেই তুলার চাষ নীত,হইয়াছে। তখনকার দিনে ভারতের 
কার্পাস-বস্ত্র কত উন্নত ধরণের ছিল ঢাকার মসলিনই 
তাহার গ্রমাণ। হস্তচালিত তাতই ছিল তংকালে বস্ত্রবয়নের 
একমাজ্স উপায় |. ইংরেজ এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতির 
জাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ধের কার্পাস-শিল্পে এক নূতন 


অধ্যায়ের ন্চন! হইয়াছিল । -আধুনিক বিজ্ঞানসপ্মত উপায়ে 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বন্তরবয়ন-যন্ত্রাদি উনবিংশ শতাকীর 
মধ্যভাগে স্থাপিত হইয়াছিল | তৎপর তারতের বন্ত্রশি্প 
উত্তরোত্তর সম্বন্ধ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ১৮৬৬ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৩টি 
মিলে ৩,৪০০ খানা তাত ছিল।. ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে_-৪০৭টি মিল এবং ২০১,৭৬১ খানা তাত; 
বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বর্ধিত হইয়াছে । বস্ত্রশিল্পে অন্তান্ত 
দেশের তুলনায় ভারতের স্থান কোথায় তাহা নিয় তালিক! 
হইতে সুস্পষ্ট হইবে : 


দেশের নাম উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ 
যুক্তরাষ্ ৮ শত ৩৬ কোটি গজ 
ভারতবর্ষ 87৮418২৮3৬৮ 
জাপান 8.৭. 0.৮. 2 
রাশিয়া 8) নত ২ 
ব্রিটেন ৩৮৬৫” ্ 
অন্তানশ্ত দেশ ১০ ৭২ ৮ 


মোট ৩৪ গ ৯৩ ঙ্ গ 
উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎপ।দনের 
দিক দিয়া ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্য দ্বিতীয় । তবে লোক- 
সংখ্যার তুলনায় এই উৎপাদশ ঘথেষ্ঈ নহে । দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধের 
পুর্বে ভ'রতবর্ধে জনপ্রতি গড়ে বংসরে ১৬৫ গজ বন্ম বাবহৃত 
হইত ; “আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিমাণ ছিল ৫৬ গজ, 
ব্রিটেনে ৪৫ গঞ্জ। চীনের অবস্থা ভারত অপেক্ষাও শোচনীয়, 
সেখানে এই পরিমাপ ৯ গজ মাত্র । সুতরাং দেশের লোকের 
জীবনযাত্রার মান কিফিং উন্নত হইলে বা প্রতি ব্যক্তির জগ্চ 
উপযুক্ত পরিমাণে বপ্ত সংগ্রহ করিতে হইলেও ভারতে বস্ত্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন | অবশ্ত যে দেশে 
অধিকাংশ লোকই অনশনে বা! অর্জাশনে কালাতিপাত করে 
সেদেশে খাদ্বপ্রব্যের পরিবর্তে বঞ্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কত- 
দুর সমীচীন হইবে তাহা! বিবেচনার বিষয়। প্রক্কত পক্ষে 
যুদ্ধের পূর্ব্বে ষে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইত, যুদ্ধকালীন 
ভারতের ছুর্তিক্ষ এবং তৎসঙ্ষে “অধিক শন্ত বাড়াওঃ আন্দোলন 
হেতু উক্ত জমির পরিমাণ তদপেক্ষা হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষে যে কাপণস উৎপন্ন হুয়' তাহা বিভিন্ন রকমের । 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয় পঞ্জাব, সিন্ধু, হায়দরাবাদ, 
মধ্যপ্রদেশ, বেরার প্রভৃতি অঞ্চলে । পঞ্জাব ও.সিছু জাজ পাঁকি- 
স্থানের'অন্তভুক্ত বলিয়া উৎকৃ্ট ধরণের তুলা ইদানীং ভারতবর্ধে 
অল্পই রহিয়াছে । বিতক্ত হইবার পুর্ববে সমগ্র তারতবর্ষে যে 
পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত তাহা! হইতে কতক কাচ তুলা 


মাখ 


বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, অন্পক্ষে বিদেশ হুইতে বস্ত্র এবং 
মিশরের ছোট জাশের কাচা মালও এদেশে আমদানী হই- 
য়াছে।, নিম্নলিখিত পরিমাণ কীচ! মাল বিদেশে গিয়াছে £_- 


সাল রপ্তানীর পরিমাণ 
১৯৩৯-৪০ ২,৩৪৮,০০০ বেল 
১৯৪০-৪১ ২০১৩,০০০ ৮ 
১৯৪১-৪২ ৮৭৩১০০০ ” 
১৯৪২-৪৩ ১৬০,০০০ ৮ 
১৯৪৩-৪৪ ৩৮৩১০০০ & 


১৯৪ ৪-৪৫ ৪০৯১০০০ 
রপ্তানী বাদ দিয়া অবশিষ্ট তুলা ভারতের কলগুলিতে বপ্র ও 
স্থৃতা তৈয়ারীর নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে । ১৯৪৩-৪৪ সালে 
বিদেশ হইতে যে কাচা তুলা এদেশে আমদানী হইয়াছিল 
তাহার পরিমাপ ছিল প্রায় ৭ লক্ষ বেল, ভারতের কলগুলিতে 
বাবহার্ধ্য তুলার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। ভারতীয় মিলে 
উৎপাদিত বশর ও স্থতার যে অংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে 


তাহা! এইরূপ £- 
সাল ম্থতার পরিমাণ বশ্ত্রের পরিমাণ 
(০০০ পাউও ) (০০০ গজ ) 
১৯৩৮-৩৯ ৩৭১৯৫৯ ১৭৬,৯৯১ 
১৯৪২-৪৩ ৩৪১২১০ ৮১৭,৯৯২ 
১৯৪৩-৪৪ ১৯,০৭৪ ৪৬১,৩৩৮ 
১৯৪৫-৪৬ ১৪১৪৯৭ ৪৪০,৫০০ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্থৃতা রপ্তানী হইয়াছিল 
১৯৪১-৪২ সালেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশ, পরিমাণ ৯ কোটি পাউও, 
এবং বগ্র সর্বীপেক্ষ। বেঙ্গী রগ! নী হইয়াছিল ১৯৪২-৪৩ সালে । 
বপ্ত্র বিশেষভাবে অঙ্্রেলিয়া, সিংহল, ইরাক, রোডেসিয়া, আবি- 
সিনিয়! প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়!ছিল আর স্থৃত1 লইয়াছিল 
অষ্ট্রেলিয়া, ইরাক ও প্যালেষ্ঠাইন। যুদ্ধের পুর্বে সমগ্র উৎপন্ন 
বপ্ত্রের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র বিদেশে চালান যাইত, ১৯৪২-৪৩ 
সালে এই পরিমাণ বর্ধিত হইয়া! শতকরা প্রায় ২০ ভাগে 
দাড়াইয়াছিল। অথচ উৎপাদন তদহুপাতে বদ্ধিত হয় নাই। 
এমতাবস্থায় দেশে যে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ হইবে তাহাতে আশ্চর্যের 
বিষয় কি আছে! 

যুদ্ধের পরবস্তাঁ কয় বৎসরে, ভারতের বস্ত্রশিল্পে নানারকম 
অস্থবিধাহেতু দেশের লোকের বপ্ত্রাভাব শোচনীয় হইয়াছিল । 
দেশে হস্তচালিত তাতে তৈয়ারী বক্স কিয়ংপরির্াঁপে সমন্তার 
সমাধান করিয়াছিল বটে, কিন্ত অবিকসংখ্যক তাতী স্থতা'র 
অভাবে কাজ রন্ধ করিতে বাধ্য হুইয়াছিল বলিয়া আশাহুকপ 
ফললাভ হয় নাই। সমগ্র ভারতে মোট প্রায় বিশ লক্ষ হত্ত- 
টালিত তাত আছে, ইহার মধ্যে শতকরা! প্রায় ৭২ ভাগেই 
কাপণস-বস্্র বয়ন করা হয়। ত্ৃতার অভাবে শতকর! ১৩ জন 


ভারতের বস্ত্রশিক্প 


৩৭৫ 


ঠাতীই বেকার বসিয়া! ছিল। তাতে প্রস্তত বশ্ত্রের পরিমাণ 
মোট ১৭০ কোটি গজ। তাহা! ব্যতীত যুদ্ধের পুর্বে বিদেশ 
হইতেই প্রচুর বপত্র এদেশে আমদানী হইত। ১৯৩৯ সাল 
হইতেই এই পরিমাণ হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র কয়েক লক্ষ গঞ্জে 
ঈাড়ায়। অন্ত দিকে দেশব্যাপী দাক্গাহাঙ্গামা, মিলে ধর্মঘট, 
উপযুক্ত যন্ত্রাদির অতাবও বশ্ত্-উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত 
করিয়াছে । ১৯৪৬-৪৭ সালে ভাতের বসত্রসমেত ভারতের 


. ৪২ কোটি অধিবাসীর নিমিভ মোট বগ্তর পাওয়! গিয়াছিল ৪৬২ 


কোটি গজ- যাহা! ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৬২২ কোটি গজ । 
তারপর মুষ্টিমেয় ধনিকসন্প্রদায়ের হস্তে মিল পরিচালনার 
একাবিপত্য থাকায় যে কালোবাজার ও নানারকম হুর্নীতি 
চলিতে থাকে তাহা বল! বাহুল্য। কণ্ট্মোল-ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হওয়ায় শহরবাসীদের বস্ত্রসমস্তার কিয়ংপরিমাণে সমাধান 
হইয়াছিল খটে, কিন্ত এমবাসীদের ছুর্দশার জের অনেক দিন 
চলিয়াছে। এখনও যে এ সমস্তার সমাধান হইয়াছে তাহা 
জোর করিয়া বল! যায় না । 

কীচা তুলার মূল্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় 
তুলা অন্তান্ঠ দেশের তুলনায় সম্ভাই রহিয়াছে। নিয়ে তাহা 
দেখানো! হইল (প্রতি ক্যাণ্ডি অর্থাৎ ৭৮৪ পাউণ্ডের মূল্য দেওয়া! 
হইয়াছে ) £- 


১৯৩৯ ১৯৪৮ 
ভারতীয় তুলা ২০০ টীকা ৯০০ টাক! 
আফ্রিকার ” ৩০০ ৮ ১৮৫০ ৮ 
মিশরীয় ৮ ৪০০ » ২১৮০০ ৮ 


দেখা যাইতেছে, ভারতীয় তুলার মূল্য যুদ্ধের পরে প্রায় 
৫ গুণ বার্ধত হইয়াছে, কিন্তু মিশরীয় তুলার মুল্য বাড়িয়াছে 
৭গুণ। তুলা হইতে বঙ্ত তৈয়ারী করিবার যন্ত্রপাতি, কর্প- 
চারীদের বেতন ও অন্তান্ত আনুষঙ্গিক খরচও বহু গুণ বর্ধিত 
হইয়াছে; অথচ সেই অঙ্গপাতে বস্ত্রের মূল্য আশাহ্ুরূপ 
বাড়ানো হয় নাই বলিয়া মিলমালিকগণ কণ্টেযোল থাকাকালে 
নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। কাজেই কণ্ট্োল 
উঠিয়৷ যাইবার পর তাহারা ষে সুদে আসলে তাহার শোধ 
তুলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কন্ট্োল উঠিয়া যাইবার 
সঙ্গে সঙ্গে বত্রের মুল্য যে অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল 
ইহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে । বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীগণ বলেন,-_শ্ৃতা, রং, টাকু এবং 
অন্থান্ত দ্রব্যের উপর কণ্ট্োল রহিয়াছে, কিন্ত বস্ত্র উৎপাদন, 
মাল সরবরাহ এবং মূল্যের উপর হইতে কণ্টোল তুলিয়া লইয়! 
সরকার মিলমালিকগণকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং 
তাহারা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে পম্চাৎপদ হুন 
নাই। সরকার একথ| ঠিকই জানেন যে, চাহিদার তুলনায় 
এখনও উৎপাদন পর্ধ্যাপ্ত নহে। উপরস্ত প্রতিবেশী সব কয়টি 


গুণ৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





রাষ্্রই বন্ত্রব্যাপারে ঘাটতি দেশ, সুতরাং চোয্াকারবার চলা 
মোটেই অসম্ভব নয় এবং মালিকগণ কণ্ট্বোলের আমলে 
সরকারের জন্ত যে আশাহুরূপ লাভ করিতে পারেন নাই 
তাহাও তাহারা ভুলিয়া যান নাই। এশিয়ার বিরাট সমুদ্র- 
তীরবর্তী দেশসমূহের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্রে 
চোরাকারবার চলিতেছে । ভাঃ শ্যামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় 
যথার্থই বলিয়াছেন £ 


11105 83 8. 2156 10 6110 10108 ৪100 (09. 
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একটা বিষয় লক্ষ্য কপিবার-__কণ্ট্যোল তুলিয়! লওয়ার পর 
বপ্্রাভাব হয় নাই, বরং ইহার প্রাচুর্যাই পরিলক্ষিত হুইতেছে। 
কণ্ট্যোল মূল্য অপেক্ষা তিন-চারি গুণ বেশী সৃল্য দিলে বস্ত্রে 
অভাব নাই; অভাব পয়সার, খপ্ত্রের নহে। সম্প্রতি আবার 
কাপড়ের কণ্টেল উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অবশ্ত বও্মানে 
বন্্-হুন্ভিক্ষের কতকটা নুরাহ1! হইয়াছে । বল! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না যে, বন্ত্র-ব্যাপারে সরকার কোন্‌ নীতি অনুসরণ 
করিতেছেন বুঝা! কঠিন। 


যাহাই হটক, ভারতের বর্তমান বন্ত্রসমন্া বিশেষভাবেই 
জটিল। কাপরণাস চাষের নিমিত্ত জমির পরিমাণ যদিও 
ভারতীয় যুক্তরাষ্টে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্ত 
জমির তুলনায় ভারতে উৎপাদন কম বলিয়া তুলার জন্য 
ভারতকে বিদেশী মালের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে 
হইবে । তবে কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশই ভারতে 
অবস্থিত। ভারত ও পাকিস্থানের কার্পাস উৎপাদনের জমি 
ও উৎপন্ন তুলার পরিমাণ নিয্বে দেওয়া হইল ঃ 

দেশ জমির পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪৪-৪৫ ১৯৪৬-৪৭ 

ভারতীয় যুজ্ঞরা্র ১১,২২৮,০০০ একর ১১৭৭৩,০০০ বেল 
পাকিস্থান ৩,৬১৫১০০০ ৮ ১,৩৭৭১০০০ ৮ 

সমগ্র জমির শতকরা! প্রায় ২৫ ভাগ পাকিস্থানে পড়িয়াছে 
বটে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পাকিস্থানে শতকরা ৪০ 
ভাগের উপর | সিন্ধু ও পশ্চিম পপ্তাবের জমির উংপাদন- 
ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ; উৎপাদিত তুলাও 
উৎক্ষ্ঠতর। ভারতের খান্ঠাভাব হেতু তুল! চাষের নিমিত 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করাও আপাততঃ সম্ভব নহে। নুতরাং 
পাকিস্থানের বাড়তি তুলা যদি ভারত ন্যায়সঙ্গত মূল্যে ক্রয় 
করে তবে উভয় রাষ্্রেরই মঙ্গল । 
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শিশুপালনের সমাক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। [ববটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাজীপ পু্উবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিহর 
সহিত মুল্যবান উদ্তিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তত এই পূর্ণাজ " 


টনিকটি প্রত্যেক শিশ্তকেই, বিশেষ করিয়! দস্তোদগমের সময়) সেবন করান উচিত। 
[বিবটন নিক্ললিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের বকৃতের পীড়া, অজীর্শতা, ছুধ তোল। 
পেট কাপা) কোঠকাটিড, রতশূ্ততা, রশতা, ব্রক্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি। 





লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * 






একার্টি গুর্ণাচ্ছ উালিক 








কলিকাতা 





রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা-__শ্রীটপেক্নাধ ভটাচার্ধা। 

দি বুঝ হাউস, ১৫ কলেক্জ স্কোয়ার, কলিকাতা । মুল্য বারো টাক1। 
এখানি আলোচনা-পুস্তক | নুবৃহৎ গ্রন্থধানি ছুই ভাগে বিভন্ত। 
প্রথম অধ্যায় ৩১২ পৃষ্টা, দ্বিতীয় অধ্যায় ২১৬ পৃষ্ঠা। ছুই অধ্যায়ে শুধু 
গীতিকাব্র 'বিচার। রবীন্-সাহিহ্য সম্পর্কে, এমন কি রবীন্্র কাবা 
সম্পর্কেও সব কথ! ইহাতে শেষ হয় নাই। গ্রন্থের ইহ প্রথম ভাগ মাও | 
কাব্যনাটাগুলি এ বিচারের অস্তহক্ত নয়। সন্ধ্যানঙ্গীতের পূর্বববস্তী রচনা 
ছাড় কড়ি ও কোমল, সৌনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কথা, এবং কন! 
প্রভৃতি যোলখানি কাবোর বিস্তৃত আলে!চনা প্রথম অধ্যায়ে আছে। 
খেয়া, শীতাঞ্ললি হইতে আন্ত করিয়া শেষ লেখা প্ধন্ত একত্রিশখানি 
কাব্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বলাকা, পলাতক1, পুরবা, 
মহুয়া, বনবাদী, বীথিক! গ্রক্ততি ইহার অগ্র্গত। হুমিকায় গ্রন্থকার 
লিখিতেছেন, “অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-নক্কেত 
বা স্থলবিশেষে ব্যাখার প্রয়োজন। তাই এই পুঞ্তকে তিন শতাধিক 
কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্য। এবং প্রত্যেক কাবাগ্রম্থের বভিন্ন ভাববার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ।” এই ব্যাথা ও নির্দেশের জন্ত বিভিন্ন 
আলোচনা, “ছিন্নপত্র”, “গন্রাবলী”, “জীবনস্ৃতি*, এবং "পঞ্চততপ প্রস্তুতির 
সাহথাধা গ্রহণ কর হইয়াছে। হুত্তরাং গ্রস্থের বিরাট কলেবরেও কুলায় 
নাই, গ্ীতিকবিতাগুলির পরিচয় ও বিচার-বিশ্লেষণেই প্রথম খণ্ড দমাপ্ত 


করিতে হইয়াছে । বহু তধোর সমাবেশে এবং বিধিধ তত্বের অবতারণায় 
রস্থখানিকে পূর্ণতা-দানের চেষ্টার ক্রুট লেখক করেন নাই। জীবন- 
দেবতার আলোচন1 জানপ্রদ। 

রবীন্র-সাহিত্য বিস্তীর্ণ । বিস্তীর্ণতর সমালোচন। আয়ত করা দবন্জ- 
স্থায়ী শ্দীঃনে সহজসাধা নয়। গ্রন্থকার অধাঁপক । ত্ীহার শিক্ষক-মনে 
বুঝ।ইবার আগ্রহ অতান্ত অধিক। সাহিত্ামোদী পাঠকের অপেক্ষা 
ছাদের প্রয়োজনের কণা লেখককে বিশ্যেতাবে উদ্বদ্ধ করিয়াছে। 
অশ্ঠএব ধা অনিবার্ধা তাহাই অর্থাৎ কিছু অতিব্যাপ্তি দোষ ছটিয়!ছে। 
বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণের অরণ্যে পাঠকের হারাইয়] যাইবার সম্ভাবনা 
আহছে। লেখক নিজেও যে মা হার। হইয়াছেন পুববাভ।ষ পড়িলে তাহা 
বোব। যায় । দীখ পুদাভাষে তিনি বলিতেছেন, “বাস্তব জগৎ ও জীবন- 
বিনু এনট| অতীশ্রিয় ও আধ্যাত্মিক জনুভূতির উপর কি করিয়। এই 
বিগট রবীন্দর-স।হিত] শস্ত গড়িয়। উঠিস, তাহা ভাঙলে বিন্সিত হইতে 
হয়।” আমরাও বিশল্মিত হউন্ডেছি, এমন জীবন-বিমুখ কবির কাবোর 
স্থালোচনার অধ্যাপকণ্গরগ্থকারর এত অধ্যবসায় নিয়ো করার কি 
প্রয়োজন ছিল? সপ্তক্কাণ্ড রামায়ণ পাঠের পর ীতার পরিচয়-জিজ্ঞাসাও 
এত বিস্ময়কর নয়। 

জীবনের পর্যাবেক্ষণ, জীবনের পর্যালোচন, জীবনের প্রকাশ 
এবং জীবনের ব্যাখ্যা যাহাতে গ্ুনাই তাহা কাব] নগ্প। মাাথু আর্ণন্ড 


শীতেরা, রুক্ষতা দূর করিয়া! মুখর সৌন্দধ্যঠও লাগ্সিত্য 
বৃদ্ধি করে এবং গাচর্ধের কোমলতা অন্ষুপ্ন বাখে। 
দিবাভাগে লাৰণি কো ও রাত্রিতে লাবণি ক্রীম ব্যরহার্ধ্য। 





গুখ৮ 





প্রদত্ত কাবোর সংজ্ঞ। কাল ঘেমন ছিল আজও তেমনি সত্য এবং যুগগোগ- 
যোগী হইয়া! তবিস্ততেও তেমনি সতা খাকিবে। বাস্তবের উপর জাদর্শেয, 


সত্যের উপর কল্পনার প্রতিষ্ঠা। আদর্শ হোক, বান্তব হোক, যে কাব্য. 


জীবনের প্রতি বিমুখ তাহা মায়! মাত্র, তাহ। একেবারেই “একক ইল্- 
জালময় সাহিত্য" । লেখক অংশের মধ্যে হারাইয়া। গিয়। সমগ্রাকে দেখিতে 
পান নাই। তাই মূল কথাতেই ভুল হইয়াছে। লেখক অন্ঠত্র নিজেই 
নিজের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কয়েক পৃষ্ঠার পর 'পূর্ববাভাষেই তিনি 
বলিতেছেন, "কবি একান্তভাবে জগ্নং ও জীবনের বূপরসভোী-**বাস্তবকে 
কবি মোটেই বাদ দেন নাই।” স্কোন দিকে না তাকাইরা নিজের 
অন্তর-প্রেরণাতেই কৰি ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইয়। চলিয়াছেন”"__এই 
কথা বলিয়াই লেখক স্থানান্তরে বলিতেছেন, “রবীন্্রনাথ পরিপূর্ণ তার কবি, 
প্রকৃতি ও মানব-জীবনের অসীম রহন্তের কবি ।” যদি *ঠাহার নরনারী 
তাহার মনোজগতেরই সৃষ্টি' হয়, এবং “এই স্থষ্টিতে মানব-জীবনের খুঢ়তর 
ও মহত্বর রসবিলাস নাই”--এই কথা যাঁদ সত হয়, তাহ! হইলে পর- 
পৃষ্ঠাতেই *রবীন্্লাথ পৃথিবীর সর্বধ্রেষ্ঠ লিরিক কবি” হইলেন কি 
করিয়া? “পূর্বভাষে' ধাহ।র মতে “গাত্মগত ভাব, কল্পনা ও অনুতূতিকে 
অবলম্বন করিয়। কবি রসসাধনার ইন্্রজাল স্ষ্টি করিয়াছেন, আবেষ্টনীর 
কোন নির্দিষ্ট ছাপ তাহার সাহিত্যে পড়ে নাই". সোনার তরীর 
আলোচনার সেই লেখকই বলিতেছেন, “কবির কাবা এখন জীবনের 
কাব্যে পরিণত হইল।” “মানুষের পরিচয় থুব কাছে এসে আমার মনকে 
জাগিয়ে রেখেছিল । সেই মানুষের সংস্পশেই সাহিত্যের পথ ও কর্ণের 
পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ত হল আমার জীবনে" রবীন্দ্র 
নাধের এই উক্তি উদ্ধত করিয়া লেখক নিজেই বলিয়াছেন, “বাস্তব বিশ্বের 
সত্য ও স্সন্দর রূপ তাহার নিকট প্রতিভাত হইল ।"*মানব জীবনের 
অসংখ্য বাস্তব বিকাশের মধা দিয়াই সেই সৌন্দর্ধ্য আমাদের মনকে 
স্পর্শ করিতেছে” মন দ্বিধাগ্রত্ত বলিয়াই লেখক বার বার এইরপ 
গরস্পরবিরোধী উক্তি করিয়াছেন। “ভাববিলান, 'অতীব্িয় অনুভ্থতি' 
প্রভৃতি কথার ফ্যাশনের জালে নিজেকে জড়াইয় ন। ফেলিলে লেখক 
দ্বেখিতে গাইতেন, যে-কবি 'মরিতে চাহি না! আমি হুন্দর ভুবনে" 
বলিয়াছেন তিনি জগৎ-বিমুখ নহেন, এবং তাহার রচনায় ক্ষণে ক্ণে 
নব নব রূপে জীবনের সাক্ষাংকার লাভ করি বলিয়াই সে কাব্য এমন 
অপূর্ধবা। তৎসব্বেও বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থে অনেক জানিবার কথ! আছে। 
্রস্থকার বে উপকরপরাশি সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা পাঠককে 
উপকৃত করিবে। 

স্রশৈলেন্দ্রক্ণ লাহ। 


বাংলার জনশিক্ষা ( ১৮০০-১৮৫৬ )-_ প্রীযোগেশ- 

চক্র বাগল। বিশ্বারতী, ২নং বঞ্জিম চাটুজ্যে স্বীট, কলিকাতা। 
পৃষ্ঠ! ৭৬। মূলা আট আনা। 

এই ছোট বইখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশববিদ্যাসংগ্রহ 

রস্থরাজির অন্ঠতম। ইহাতে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 

প্রধানতঃ বেনরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার মূল তথ্/গুলি সমসামগ্লিক 


শাশ্পীস্পিপা পা পাপা শাপাসা তাত 


১৬৫৬ 


প্রমাণাদির সাহাহোো বর্ণিত হইয়াছে । কলিকাত! স্কুল সোসাইটির কার্ধা- 
কলাপ সম্বন্ধীয় আলোচনায় গ্রন্থকার ইহার বার্ধিক কাধ্যবিবরণসমুহের 
অমুক্রিত পাঙুলিপি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সোসাইটি 
সম্বন্ধে স্ব পরিদরে এরূপ বিশ আলোচন সম্ভবতঃ এই প্রথম কর! 
হুইয়াছে, এবং ইহা। শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আ্যাভামের 
এডুংকশন রিপোর্ট এবং তাহার পরিণতি মন্ব্ষেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় 
পঠক পুস্তকখানিতে পাইবেন। তৎকালীন বাংল! গবর্ণমেন্ট ও ভারত 
গবর্ণমেন্ট ৪নশিক্ষার প্রদারে অবহিত ছিলেন ন|॥ তাহাদের এই সংগ্গার 
ছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর লোকের! আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাহাদের 
মারফহ তপাকধিত নিম্ন বর্ণের সাধারণ লোকেরাও শিক্ষ/লাভ করিবে। 
আর এই সংক্কীরবশে ভীহীরা দেশীয় পাঠশাজার উন্নতির প্রতি মনোযোগী 
ন। হইয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে তৎপর হইয়া- 
ছিলেন। ফলে জনশিক্ষার বিশেব অনানর ঘটে। পরে অবস্ত এই 
ক্রুটী সংশোধনের থগ্ডশঃ চেষ্ট! হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলেদয় হয় 
নাই। হিন্দু কলেজ পাঠশীল1 ও তব্ববোধিনী পাঠশালার মত আদর্শ 
পাঠশালার কাধাও ক্রমে সঞ্কুচিত হইয়া বার। আলোচ) পুস্তকখানি-ত 
এ সকল বিষয়ও বিশদ ভাবে বর্ণনা কর! হইয়ছে। প্রসঙ্গশুঞ্জে আডাম 
বলিয়।ছি.লন যে জনশিক্ষার দায়িত্ব ০ গবর্ণমেন্টেরই ॥ যোগেশবাবু 
সাহার পুস্তকে আযাডামের একটি উক্তির অনুবাদ করির! লিখিয়াছেন _. 

“কোন উপায়েই বদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে গবর্ণমেন্টের রাজ 
হইতেই ইহা (অর্থ।ৎ জনশিক্ষার খর) জোগাইতে হইবে। কারণ ইহ।র 
উপরে লক্ষ লক্ষ নিঃদন্বঙগ অজ্ঞ লৌকের দাবি ঘবচে:য় বেণী। ইহারাই 
তো মাথার ঘাঁম পায়ে ফেলিয়। হাঁড়ভাঙ্গ। খাটুনি খাটিয়। তাহাদের রাজ 
উৎপারনের পস্থ। করিয়। দেয়। দশ কোটি লোৌকের শিক্ষার নিমিত্ত 
বাৎসরিক রাজ কুড়ি কোটি টাক হুইতে মাছ এক লক্ষ টাক ব্যয়- 
বরাদ্দ আর কত কাল চলিবে ?” 

এইপীপ অনেক পুঝাতন তথ্য যোগ্েশবাবুর বইথানিতে আছে। ইহা 
গড়িয়া দেখিলে অনেকেই শিক্ষ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়। বুঝিতে 
পারিবেন। বইখ।নির বুল গ্রচার বাঞ্ছনীয় । 


স্ীজিতেন্্রমোহন সেন 


খণ্ডিত বাংলা শ্রীদীনেত্ত্কুমার মিত্র এম. এম্‌,সি। তট্রাচাধয 
গুপ্ত এও কোম্পানী লিমিটেও, ১-বি, রস। রোড, কলিকাতা_-২৫। পৃষ্ঠ! 
২১১। মুল্য ২/০। * 
ভারত বিভক্ত হওয়ার, বিশেষতঃ বাংলাদেশ খণ্ডিত হওয়ার লেখক 
মনে যে বেদনা বোধ করিয়াছেন তাহা! তাহাকে এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত 
করিয়াছে। গত এক শত বৎসরের অনেক কথা৷ লেখক লিপিবদ্ধ কিয় 
ছেন। কিন্তু ইহা ইতিহাল নহে। লেখা আগাগোড়াই ভাবপ্রবণতা পুর্ণ, 
ভাবা উদ্দীপনামরী । লেখার প্রতি হজ্জে বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি, বাংলার 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গ্রস্থকারের গভীর শ্রদ্ধ! প্রকাশিত হইয়াছে। 
রচনায় আন্তরিকতার সুরটি পাঠকের মনকে যুদ্ধ করে। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 







থিদাদের মলা শরিদ, রি 
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মাথ 


০৯ পপি ০ এপ সপ শপ পি পিসি সিসি পীর ৮৯ পিশীাটিশত পদিশীশিত শতশত 


প্রান বাংলা-সাহিত্যের কথা __ ডষ্টর গ্রতমোনাশ- 
চক্র দাশগুপ্ত । কলিকাতা! বিশ্ববিস্ভালয় 'কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৮। ছুই 
খণ্ডে বিভক্ত, ১ম থণ্ড বাংল! ১০৭ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড ইংরেজী ১৫, পৃষ্ঠা। 
মূল্য ৭, টাকা।' 
বইখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন সময়ে রচিত ও সাময়িক- 
পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি; ফলে মাঁঝে মাঝে পুনরুভি-দোষ 
ঘটিয়াছে, ইতিহামের পৌর্বধাপর্ধয রক্ষিত হয় নাই । এই গেল দোষ। গুণের 
দিক্‌ বিচার করিতে গেলে গ্রস্থকারের অধ্যবসায় ও উপকরণ-সংগ্রহের 
চেষ্টা প্রশংসনীয় । বিশেষ করিয়া নাধধর্ন, গোীচন্ত্র, বিবিধ মঙ্গলকা বা, 
বাংল! রামায়ণ ও পূর্বববঙ্গসীতিক! সম্বন্ধে বিস্বৃত বিবরণ দেওয়| হইয়াছে । 
সেকালের বাণিজা, অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়াও লেখক বথেই&ট গবেষণ। 
করিয়াছেন। ইংরেজী অংশে বৃন্দাবন পরিক্রমা, রাজ! গণেশ এবং বাংলার 
উপর ফার্সী প্রভাব প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষর় সঙন্গিবিষ্ট হইয়াছে । বইখানি 
বাংলা-দাহিতোর ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগিবে। 
একটি কখা | গ্রন্থকার বাংলা-সাহিত্যের উৎপত্তি সপ্তম শতাকীতে 
ধরিয়াছেন, কিন্ত সে সময়ের সাহিত্যের কোনও নিদর্শনের উল্লেখ করিতে 
পারেন নাই। 
ব. 


অরণা কুহেলী-_শ্রীকালীপদ ঘটক পূরণবন্ধ প্রকাশনী । 
২০৬, কর্ণওয়ালিস ছ্রাট, কলিকাতা । মূল্য ৪২ টাঁকা। 
কালীপদবাবু সুলেখক। আলোচা উপগ্ঠাসখানি স্ঠাহার হুনাম 
অঙ্ষুর্র রাঁখিয়াছে। সাওতালদের জীবনের কতকগুলি ছোটবড় ঘটনাকে 
কেন্ত্র করিয়া উপগ্ঠাসখানি রচিত। সীওতালশ্র্দার রাবণ মাঝির 
মেয়ের বিবাহ। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবে তাহার বাড়ী পূর্ণ, কিন্তু বিবাহ- 


০৫ 


৫২০7] 


্ 





আি- 





পুস্তক-পরিচয় 


(এবি গকারঞ্ঠ্গ 


এ্খাচ মিনির যেত রিও টিচেতেদেছি 
১২৪,১২৪/১ ,হুবাান্ন ট্রট বদলিকতা। মন ১৭৬১. 
িনদুস্থান 'মার্ট'বালিন। 


গু 


তায় এক দামাজিক গোলযোৌগের কলে বিবাহ বন্ধ হইয়া! গেল। 
উপস্তাসখানির মধ্যে বে অভিনবন্ধ জাছে কাহিনীর নুচবাতেই সে পরিচয় 
গাওয়। বায়। ঘটনার বিচিত্র প্রবাহ পাঠকের চিন্তকে শেষ পর্যন্ত টানিয়! 
লইয়া বায়। বিভিন্ন পরিষেশে প্রেমের বিচিত্র রূগ লেখকের নিপুণ 
তুলিকায় চমৎকার ভাবে ফুটির উঠিয়াছে। 

রাবণ মাকি, কিষ্ট, টুয়াই, চাদরায় মাঝি, মোহন এবং টূংর! মাঝি ও 
ছুলালী প্রত্যেকটি চ্িক্রই শ্বকীয় বৈশিষ্ট্ে সমৃজ্ছল। বিশেষতঃ ট্ংর! 
মাঝির অপূর্ব আল্মোৎসর্গ পাঠককে একেবারে অভিভূত করিয়। ফেলে। 

সাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে কালীপদবাবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! আছে। 
সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রদকল্সনার সমন্বয়ে যে চমৎকার উপন্তাসখানি 
তিনি রঙন করিয়াছেন তাহা। পাঠকের রদপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবে। 
পুস্তকখানসিতে অরণ্যের রহন্তময় পটন্ভুমিকায় অরপ্যচারী সশাওতালদের 
জীবনের বিচিত্র রূপ বিভিন্ন পরিবেশে অপূর্বব বৈশিষ্ট্ে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
লেখকের ভাষার মধো এমনি একটা! অপরূপ স্সিগ্ধত1! আছে যে তাহা অরণ্য 
কুহেলীর মতই পাঠকের মনে মোহজাল বিস্তার করে। 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
জন-শিক্ষার সহচর-_প্রীবিলাসচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক 
পশ্চিমবঙ্গ জন-শিক্ষা পরিষদ । শিক্ষক প।ৰিশিং হাউস, ৬১নং বালিগঞ্জ 
প্লেস। ৯৪ পু্ঠা। মূল্য ১৫* টাক1। 
গ্রন্থকার ব্ীষ্ট-সেবক, কিন্তু দেশের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কল্পনা 
সার অদাধ্য বলিক্লাই তিনি মাঞ্জ প্রার ১২ বৎসর বাবৎ জন-শিক্ষায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্ত্র বনুর লক্ষ টাক1 দানের 
কল্যাণে, বাংলার নারী-সমাজের মধ্যে গবর্ণমেন্টের ও সমাজের সাহায্যে 
অনুরূপ চেষ্টা নারী-শিক্ষ। সমিতির কর্তৃপক্ষগণও করিতেছেন। 









জী 





স্টপ 


' বর্তমান পুস্তকখানি জনশিক্ষার আদর্শ ও উপায় সন্বপ্ধে নির্ভরযোগ্য 


্রস্থ--প্রস্থকারের বার বংসরের নানা অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তাসিত। 
বয়স্কদের শিক্ষা আজ রাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান কর্তব্য বলিয়া শ্বীকৃত 
হইয়াছে। এক পশ্চিম বাংলায়ই জনসংখার পরার এক-তৃতীয়াংশ-_ 
৯০.০৯,৯০* জন অক্ষরজ্ঞানবর্জিত ; বর্তমান জগতের হালচাল সম্বদ্ধে 
অনভিজ্ঞ! এই অবস্থার পরিধর্তনসধন করিতে হইলে লেখকের অর্জিত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আ'ছে। ভাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে । নান! 
ছবি ও নক্দ] দিয়! তিনি তাহ পাঠকসমা্জেব হৃদয়গ্রাহী করি:ত চেষ্টা 
করিয়াছেন। পুত্থকখনি প্রত্যেক জনশিক্ষা ব্রতীর “সহচর” হইবার যোগ্য । 
জন-শিক্ষার কথ।-__শ্রীনিখিলচন্ত্র বার ও শ্রীললিতমোহন 


মুখোপাধা।য়; বেঙ্গল মান এডুকেশন পোসাইটি, »৯ ১এফ কর্ণগয়ালিস 
ছ্রীট, কলিকাতা--৪। ১৩২ পৃষ্টা। মূল্য ১, টাকা মান্্র। 
এই পুস্থকখানিতে বয়দ্ষ-শিক্ষার আদর্শ ও বিভিন্ন'দেশে যে যে উপায়ে 

তাহা সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহ।র বর্ণনা আছে। ইহাতে এই শিক্ষার 
তন্ব যেমন বিবৃত হইয়াছে, চেইরাপ আমাদের দেশের উপ.যাগী নান! 
উপায়ের বিচারও অছে। সরকারী পরিকজ্নাদির কথ! যেমন আছে 
তেমনই অ!মাদের গ্রাম্য ভীবনের সুবিধাঅন্গব্ধ।র কথ। বিচার করিয়া 
উপযুক্ত বাবস্কার কথাও আছে। প্রায় ৪* পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট গ্রস্থকারদয় 
তাহার একটা! ছকৃ কাটিয়া! দিয়ছেন। 

আঞ্জ দেশের অজ্ঞানত ও নান] বদ্ধমূল সংগ্গ।র দুর ও পব্বির্তন করিবার 
যে কত্তবা আমাদের সামনে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনে 
এই পুস্তকথানি লিখিত হইয়াছে । সরকারী বে-সরকারী নান! শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের সচিত সংকিষ্ট ব্য্ডিগণ এই পুস্তকে হইতে জনশিক্ষ! বিস্তারে 
প্রেরণালাভ করিবেন। 


শ্্ীস্বরেশচন্্র দেব 


ওই ক্কুল্নভ্ভ কুন্মোগ্রা হাল্ান্বেল লগা ও 
সম্পূর্ণ 


বিনামূল্যে 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


পাপা শিিসিিপপিসিপীসিসপিপাসিটি সিসি পিপীপপিসিিশীপীপটশশিশিপিিশিলীপিসসিি শি ৯ 


বিশ্বমানের লক্ষ্ীল। ভ-_ হরেম্রনাথ ঠাকুর! লোক শিক্ষা! 
গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজো দ্র, কলিকাত| | 
দ্বিতীর মুদ্রণ । ১৯৬ পৃষ্টা, মুগ্য ২০ । 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে) এক 
দিক দিয় বিশ্বাস ছঞ্জয় জান্দানীকে পরাজিত করিয়া এবং অন্ত দিকে 
পঞ্চবাধিক সংগঠনমূলক কার্ধাক্রম দ্বারা এক হ্বদৃ় বিরাট নবররাষট্রে 
গ্রতিষ্ঠা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া! জগতের বিশ্রন্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রাধাকৃফণ প্রভৃতি মনীষিগণ মুক্তকঠে 
ইহ।র কৃতিত্ব ও অসাধ্যনাধনের প্রশংসা করিয়াছেন। বর্তমান এরস্থের লেখক 
ঠাকুরদার আসনে বসিয়া বর্তমান বুগ্নের নাতি-নাতনীদিগ্নকে কথকতার ছলে 
সামাবাদী রাশিয়ার এই নব অভ্যুদয় এবং সম্বল ও সাধনার কাহিনী 
শুনাইয়াছেন। সতাযুগে ব্রাঙ্মণারাজ, ত্রেতা ও ছাপরযুগে ক্ষুরাজ ও বৈশ্- 
রাজের কাহিনী পুরাণ ও ইতিহাসে অনেক গুন] গিয়াছে কিন্তু, শৃদ্ররাজ 
ব৷ শ্রমিকরাজের কাহিনী এত দিন অশ্রুত ছিল। বাহার] সমাজ ও দেশের 
তিন চতুর্থাংশ জুড়ি আছে সেই কৃষক ও মন্ুরের অথব! বিশ্বমানবের 
সুখ-দুখে, আশা-আকাঙ্ষা, প্রনাধের জঙ্্মীর মূর্তিমতীরূপে ধর! দেওয়ার 
কাহিনী এতদিন রূপকণার মত্তই অলীক কল্পন। ছিল মরুভূমি, তুষার 
ও অরণোর দেশ রাশিয়ায় সেই মুষ্তি প্রত্যক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্ায় 
বর্তমান গ্রন্থকার এবং অনেক মনীষী ইহার বিচিত্র বগ্মুখী সাধনা ও 
বিরাট পরিকল্পনার হাতেকলমে পরীক্ষ! ও ক্রমাভিব্যক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
চিত্র কমন! করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন । বিজ্ঞানের সাহয্যে প্রকৃতি দেবীর 
পঞ্চতৃতের শঙ্তি কাজে লাগাইয়া কিরূপে দেশের চেহীগ। ফিরাইয়া “দওয়] 
যায়, কৃষক-মজুরের সমবা়পদ্ধণ ও সর্বসাধনা রানী কণ্ণ দ্বার! 
জগন্মোহিনী বিশ্বারাধা। লগ্দী আপন রাষ্ট্রে কিরূপে স্থায়া গাব ছদৃ় 








বিনামুল্যে 


বিনা খরচায় যে কোন কার্যে সিদ্ধিলাভ ! 


ধদি আপনি বেকার অবস্থায় ভীষণ কষ্টে পড়ে থাকেন, যদি কন্ধপ্ার্থী হ'য়ে বার বার ব্যর্থমনোরথ হাংয়ে থাকেন, 
যদি আপনার আয়ের সব পন্থা রুদ্ধ হ'য়ে থাকে, যদি আপনার পরিকল্পনা কিছুতেই বাস্তবে পরিণত না হয়, যদি কাহারও 


রুপা প্রার্থন৷ করে বঞ্চিত হ'য়ে থাকেন, যদি পুত্রলাভের আকাজ্ফা থাকে, যদি মামলায় জড়িত হ'য়ে থাকেন এবং 


নির্দোষরূপে মুক্ত হ'তে চান, যদি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য 


সম্পূর্ণ 
উদ্িগ্ন থাকেন, ষদি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, 


বদি আপনার কোন প্রিয়জন নিরুদ্ি্ট হয়ে থাকে, যদি কোন ছৃষ্ট অপদেবতা কর্তৃক আক্রাস্ত হ'য়ে থাকেন, যদি বা 


খণজালে আপাদমত্তক আবদ্ধ হ'য়ে থাকেন, 
পাঠাবেন। 


ইহা সম্পূর্ণ 


তবে অবিলম্বে পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সহ কোন একটি “ফুলের” নাম লিখে 

কোনরূপ পারিশ্রমিক নেওয়া হবে না, ভাকবায়াদির জনা ।%* ছয় আনার ডাকটিকিট মাত্র পাঠাতে হবে। 
নিশ্চিত যে, ভগবাদুগ্রহে আপনার সব মনোবাদ্ছা পরিপূর্ণ হবে। উত্তরের সঙ্গে আপনার বার মাসের 
ভাগ্যফলও লিখে পাঠানে। হবে, তাহাতে আগামী এক বৎসর কাল আপনি 


সাবধানে চলবার 'সাহাধ্য পাবেন। 


উ্রীস্মভ্হাম্ণক্তি আত্্রহ্ম 


পোঃ বক্স নং 


১৯৯, দিল্লী । 


১০] ১12112০2০72 
0. ০০895 ০. 1990 লা, 


৯ ও ন্ব্ক 
ডি 


টি আনেনি সময় কারাজীবনের রোজ- 
নামচা এই “রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী 
আড়ট্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ণ্বর রচনা __ 
প্রতিদিনের মনের কথা শুধু নিজের জন্য লেখা। 
ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদাত্ত ছন্দে 
বাধা যায়, সাংসারিক জীবনযাত্রার ধারা কি করে 
জাতীয় অভিবানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে-_ 
তারই অপরূপ আলেখ্য। প্ডি-পরিবারের বিভিন্ন 
আলোকচিত্রে সঙ্জিত। দাম ৩২ 


৬ উজ জি ২২২ রবে 


রর ২২২ 
কষা হাতিসিংএর অভিনব রচনা 


সউ$ ৬৯৯৯ ব পু 
ত ই ইউ উস 3 
২২ 
“ছায়া টা নী অভিনব চিত্রশালা। 
“অপরাধী' বলে যাদের মার্কা মেরে আজীবন 
জেলবাসের অভিশাপ দেওয়! হয় তাদের ঘৃণিত 
অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অন্যায়ের 
ইতিহাস পুপ্তীভূত হয়ে আছে তাকে ছত্রেছত্রে বাত 
করেছেন কৃষ্ণ হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, 
প্রথম আনন্দোচ্ছাসের অস্ত, জেলনীতির ছুরপনেয় 
কলঙ্কের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 


২ করবে। দাম এ, 


«এই বই জাগ্রত 
এক জাতির গীতা-**” 


নিজের আত্মার সন্ধান__একাটি বিচিত্র ই 
উদঘাটন। আত্মসন্ধানের এমন গভীর নিদ ট 
অন্য কোনো বইএ আজ পন্ত 2, রর 
অতীত বা বতম্খুনের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিস্তমা 


ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে 
সন্ধান করেছেন জওহরলাল । “ভারত সন্ধানে 


শীত থেকে 
তীর্ঘবাত্রার আছ্যন্ত ইতিহাস। ধুসর অত ু 
রক্তিম বর্তমান পরযপ্ত সেই ও টা রি ভারতবধ যে মহত্তর, দি তারই মর্মকথা 
পটে প্রসারিত। গুধু ইতিহ 


ওহরলা তিনি ইতিহাসের নির্মাতা । তাই ভারত" এই বইএর প্রতি ৃ্টায় স্পট ) হয়ে আছে। 
লতি | 
ক আত্মার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তীর দাম ৮চ 

২২২ 
২২২ ১২ ২২২২২২২৯১১১ 
রর কে্২২১ ২৮২২২ ৃ 


৮ ২ 
রা হাতিনিংর বীণা দাঁসের সামকাহিনী ৬ 
৯২২৬ ৬ ২২২ ২১১২২২১২২৬৬ ২ ২২২ ১১" টি 
৬. (টাল লু ২২১ ২ 


২ ১ হ্হইই 


অত ইউ 


১৯৩২ সীলের ৬ই ফেব্রুয়ারি, রে 


৪ ও বি ভগ্মী কৃধা হাতি 


আত্মজীবনী । বইখানা! পড়ে পঞ্ডিতজী বলেছেন £ 
“বইটি সম্বন্ধে সন্তষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, 
গর্ববোধ করাও অন্যায় নয়। আমার খুব ভালে! 
লেগেছে। ভারি হুখপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট 
কবে রাখে ।** “কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামনে 
এসে দাড়িয়েছে, মনের মধো ছবির পর 
ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে- 
পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে 
..পেয়ে বসেছে।" দশটি নেহরু ও হাতিসিং 


তং 


উপাধিসভায় বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর 
বীণ দাসের গুলিচালনার কাহিনী স্থবিদিত। কিন্তু 
সেই বাপারেই এই পরিচয় জলে উঠে নিভে যায়নি, 
দীর্ঘ সংগ্রামের মধা দিয়ে তার শিখা আজও 
অনির্বাণ। বীণা দাসের অকলঙ্ক দেশপ্রেমে কখনো! 
কোনো খাদ মেশেনি -_ নিভাঁক সত্যভাষণে তাই 
তার এই মংগ্রামকাহিনী উদ্জল। এই কাহিনী শুধু 
একটি মনের গোপন ইতিহাস নয, সেদিনের সমস্ত 


৯ ঘরছাড়া তরুণের হৃদয়ের আনেখ্য। তাদেরই 


আদর্শের আলোকে, আশাভঙ্গের 
ছায়াপাতে, এই বই বিচিত্র হয়ে 
& উঠেছে। সচিত। দাম ৩৫১ 





৩৮২ 


তিত্তির উপর প্রতিঠা করা যায়, বিভিন্ন শান্তর ও বিজ্ঞানের ছুরহু তত্সমূহ 


বাখ্যাপূর্বক পঞ্লচ্ছলে তাহা! কিশোরদিগকে পরিধীররূপে বুঝাইয়! 
দিয়া গ্রন্থকার 'বিশ্বমনবের লক্ষ্ীলাভের প্রসঙ্গে সোভিয়েট যুগ্রাষ্ট্রের 
সেই লক্দ্ীলীভের সাধনার কথা তাহাদিগকে গশুনাইয়াছেন। ইহার 
নিরীন্বরবাদিত1, একনায়কত্ববাদ, পরমত অসহিফুতা| ও রাষ্ট্রের সর্ব্ময়ন্থবাদ 
বিশ্বের গঞ্জিতগণের বিরুদ্ধ মত ও আলোচনার বস্তু হইলেও ইহার লৌক- 
রাজ গণজাগরণ ও সাম্যবাদের বিশ্মকর সাফল্য ও কৃতিত্ব লেখক 
প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন। এই নরনারায়ণের লক্ষ্মীলাতের বজ্ঞের 
বখা! পড়িতে পাঠকদের ভালই লাগিবে ও এই গ্রস্থ রাশিয়ার সম্ঘক্ধে আরও 
কিছু জানিবার কৌতূহল জাগাইবে। 

শ্রীবিজয়েন্্রকৃষ্ শীল 


বর্ষপঞ্জি (১৩৫৬)-_সম্পাদক শ্রীসন্তোষরগ্টন দেনগুপ্ত ও 
প্রীগ্লোপাল ভৌমিক | এদ আর সেনগুপ্ত এপ্ড কোং। ২৫-, চিত্বরগ্ন 
এভেনিউ, কলিকাতা--১৩। মুল্লয ৪২ টাকা 

বা*ল। ভাষায় এ পধান্ত ইয়ার*্বুক জাতীয় যে করখ।নি পুম্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে হম্ধ্যে সমালে/চা বর্ষপঞ্লীথানি যে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করঠিয়। আছে একথা শিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মুক্রণ- 
পারিপাট্য, সম্পাদন-বৈশিষ্ট্যে এবং তথ্যপরিবেশননৈপুণো ইহাকে উৎকুষ্ট 
ইংরেজী ইয়ার-বুকের সমপধ্যারভূক্ত কর! বাইতে পারে। গ্রস্থখানি 
আকারেও বিরাট এত অধিক পৃষ্ঠাসংখ্য! আর কোনও বাংল! ইয়ার-বুকে 
নাই। সম্প।দকন্ধয় বিবিধবিষয়ক তথা সচাহরণ করিতে গির] »যে 
অশেষ শ্রম খীকার করিয়াছেন তাহ। পুস্তকখানির পাতা উপ্টাইলেই 
বুঝিতে পারা বার । তা ছাড়! ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনীতি, বীমা, 
সিমেমা, খেলাধুলা, দামোদর উপত্যক! পরিক্ঈন! প্রভৃতি অবশ্থজ্ঞাতবা 
নান। বিষয়ে বিশেবজ্দের লিখিত প্রবন্ধ এক দিকে যেমন এই বর্ষপপ্লীর 
বৈচিত্রা সম্পাদন করিয়াছে অন্ত দিকে তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকট 
ইহাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও মূলাবান করিয়া তুলিয়াছে। পাকিস্থানের 
অগ্রগতি সম্পকিত বিস্তৃত বিবরণ-সন্বলিত অধ্যা়টি এ বৎসরের বর্ধপঞ্রীতে 
নূতন সংযোজনা। ইহ! পাঠ করিলে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আর্থিক ও 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ! জন্মে । এমনি নান! দিক দিয়াই 
বন্তমান বর্ধপপ্লীধানির স্বাতস্ত্রয আছে। কিন্তু ইহীর সর্ববপ্রধান বৈশিষ্টা _ 
ইহার ব্যঞ্িপিরিচয় (1,018 1০) নামক অধ্যায়টি। ইহ! নিম্নলিখিত 
চারিটি ভাগে বিভ্ত । €১) বর্তমানে (বর্তমানের লেখ|ই সঙ্গত ) বিশিষ্ট 
বাঙালী (২) বর্তমানে বিশিষ্ট ভারতীয় (৩) পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তি (8) 
আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি। নান! বিষয়ক খুটিনাটি তথ্য থাকায় 
বইখানি সাংবাদিকদের পক্ষে অপরিহাধা হুইয়াছে--ইহ। হাতের কাছে 
থাকিলে তথ্যের জন্য ঠাহীদ্দিকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে ন|। 
আকাশজয়ের গল্প প্রীবীরেন দ্াশ। ওরিয়েন্ট বুক 
কোন্পানি, » হ্াঃমাচরণ দে দ্র, কলিকাত1। মুল্য ১: টাক1। 
আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির অন্ততম প্রধান বাহন বিমান। 
জাকাশযানে আরোহণ করিয়া আধুনিক সভ্যত1 জয়বাত্রায় বাহির 
হুইয়াছে। এই বিমানের দৌলতে আঙ্জ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধো 
ঘনিষ্ট যোগাযেগ স্থাপিত হইয়াছে-দুর আজ নিকট হইয়াছে। 
বিমান এক দিকে যেমন মানুষের ধ্লিনের পথকে মুগম করিয়। দিতেছে 
অন্ত দিকে তেমনি ধ্বংসলীলার সহায়ক হুইয়৷ মানুষের ক্ষতিও কম 
কঠ্গিতেছে না। আজিকার বুদ্ধও প্রধানত; আকাশযুদ্ধ । কিন্ত 
বিমান সম্থপ্ধে সাধারণ পাঠকের মোটামুটি ধারণ হইতে পারে 
যা লাঙাষায় এমন বই নাই বলিলেই চলে। শিগুমাহিত্যে হুপরিচিত 
শ্রীবীরেন দাশ ছাত্র ও তরশসম্প্রদায়ের মধ্যে বিমান চালন! বিমানের গঠন- 
কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুচল জাগাহবার অন্ত এই বইখানি লিখিয়া- 
ছেন। লেখার গুণে এই টেক্নিক্যাল বিষয়ক বইখানিও বিশেষ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । 'কেমন“করে মাঈুষ উড়তে শিখল', 'এরোগ্লেন 
কেন উড়ে, "উড়তে শেখো' প্রভৃতি অনেকগুলি অধ্যায়ে বইখানি 
বিভক্ত । 'মেরুদেশে বৈমানিক খ্অভিযাঁন' নামক অধ্যায়টি কিশোর- 
পাঠকদের কঞ্জনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া! তুলিবে। 

বৈমানিক বীরেন রায়ের একটি নুন্দর ভূমিক! এই পুস্তকে সম্বিবিষ্ 
হইয়াছে। 
দ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


স্তার গুরুদাস জন্ম-শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ 
শ্রীঅনাথনাথ বস্থ কর্তৃক সম্পার্দিত। কলিকাত। বিশ্ববিভ্ভালয় । পু. ৮+ 
৩১৪। মুলা দশ টাকা 
স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্ম 
শত-বাধিকী উৎসবকে ম্মরণীয় করিবার উদ্দেষ্তে এই পুন্তকখানি প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার ইংরেজী অংশ বাদে প্রার সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী বিভিন্ন প্রবন্ধে 
এবং রচনায় গুরুদাসের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচন। আছে। কৃষঃকমল 
ভট্টাচাধয, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হীরেম্্রনাথ দত্ত প্রমুখ 
বঙ্গ-মনীষীগ্ণ তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নান! রচনা বহু সহুক্তি 
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার “ম্বদেশী সমাজে" গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যারকে 
সমান্রপতি আখ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইহাতে যে আদর্শে স্বযংপূর্ণ 
বঙ্গীর সমাঞ্জের প্রতিষ্ঠা কল্পনা! করেন তাহার 'সমাঞ্পতি' করিতে 
চাহিয়াছিলেন গুরদাসের মত মানবশ্রেষ্ঠকে। গুরুদাসের জীবন ও কর্ম 
এমনই একটি আদর্শ সমাজের উপযোগী ছিল। এই সকল রচনা এবং 
অন্তান্ত বছ খ্য।তনাম! ব্যক্তির প্রবন্ধে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ । গৌরীমোহন 
মিত্র লিখিত গুরুদাস-জাবনের কাহিনীগুলি বাস্তধিকই মনোরম। 


শিক্ষা-প্র কল্প- ঞযোগেশচন্্র রায়। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, 

২, বঙ্কিম চাটুজ্ছে ছুট, কলিকাত।। পৃ. ৭২। মূলা আট আনা। 

আলো পুস্কখানি বিশ্ববিদ্তাসংগ্রছের সাতধট্ি সংখাক গ্রন্থ। প্রার 
ত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গে জাতীয় বনিয়াদের উপর বাঙালীর শিক্ষ! প্রতিষ্ঠা- 
কল্পে লেখক যে সকল চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই বইথানিতে 
তাহা পুনরায় পাঠকবর্গের গোচরীভূত কর! হইয়াছে। দেশের বর্তমান 
ইংরেজ-যুক্ত আবহাওয়ায় বিভিন্ন শিক্ষািদ্‌ এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগরণ 
শিক্ষার সংস্কীর-সাধনকল্পে নানারপ পরিকঞ্জনা৷ রচনা এবং তাহার 
কথকিৎ প্রয়োগে তৎপর হইয়াছেন | মনম্বী ফেগেশচগ্দ্রের শিক্ষ! বিষয়ক 
সুচিন্তিত এস্তাবাবলীর ভিদ্তিতে এ সকল রচিত ও প্রযুক্ত হইলে সমাজের 
বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। 

আদা, মধ্য, অস্ত) এবং অধিশিক্ষার ক্রম দেশের জল মাটি মানুষের সঙ্গে 
যোগ রাখিয়। কিরপে ন্নিয়ন্ত্রিত ও কালোপযোগী কর! ঘার ইহার নির্দেশ 
বইখানিতে মিলিবে। বিধয়বস্তর বর্ণনা ও রচনাতঙ্গী পাঠককে শেষ 
পর্য্ত টানিয়। লইয়া! বায়। এই সময়ে এরূপ পুস্তক প্রকাশে আমাদের 
বিশেষ উপকার সাধিত হইরাছে, বলিতে হইবে। 


শ্যোগেশচন্দ্র বাগল 


সামবেদী সন্ধা বন্দনা-- গ্ররমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 
কলিকাতা ১৪নং কাকুরগাছি সেকেও লেন হইতে প্রপ্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । মুলা এক টাক1। 
্রস্থকার প্রথমেই সরল পঞ্ডে সামবেদীয় সন্ধ্ামন্ত্রের অনুযাদ সন্নিবেশিত 
করিয়া ক্রমে সন্ধ্যাবিধি, তর্পণবিধি এবং বঙ্গীয় রাড়ী শ্রেণীর ব্রাক্গপদের 
জ্ঞাতব্য €কীবিস্তবার্তী, ব্রাঙ্মণের মরণাশৌচ, শবদাহবিধি, বঙ্গীয় ব্রাঙ্গপতত্ব 
ইত্যাদি নান বিষয় বিবৃত করিয়াছেন । পুস্তকথানি র্দানুরাগী সামবেদী 
্রাঙ্গণগ্ণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। 


স্্ীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


দেশ-ধিদেশের ধথা' 


ঝাঁড়গ্রাম সেবায়তনের বাঁধিক উৎসব আধ্যাত্মিক তত্বালোচন! হয়। অপরাহ্ধে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 

. গত ৯ই পৌষ সেবায়তন যোগমন্দির প্রাঙ্গণে ডক্টর রাধা পতি মহাশয়ের নেতৃত্বে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যার পর 
কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আশ্রমের পঞ্চম বাধিক মস: 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতছুপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে আশ্রমে রি 4 
বিপুল জনসমাগম হয়। আশ্রমাচাধ্য কর্তৃক মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠানাদির পর সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় 
সেবায়তনের জনশিক্ষ।-বাবস্থা, চিকিৎসাকেন্ত্র, কৃষি-শিল্প, 
গোপালন ইত্যাদি আশ্রমের সংগঠনমূলক কার্ধ্যাবলীর উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে, বর্তমান অশাস্তিময় জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
জন্ত ভারতের সেবামূলক আদর্শ এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই 
রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে । 

খিতীয় দ্রিন প্রাতে বিভিন্ন স্থানের সাধকদের এক সম্মেলনে 







ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের বাঁধিক সম্মেলন । ডঃ খ্রযুক্ত 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এমএ) পিএইচ-ডি 
সভাপতিত্ব করেন। 





লেবায়তন গ্রতিঠা-দিবস উৎস্ব উপলক্ষে সেবায়তন বিস্ালয়ের সেবায়তন বিভ্ভালয় গৃহের একাংশ 
বালকদিগের জ্রীড়া-প্রতিযোগিতা। ঝাড়গ্রাম কংগ্রেস নেতা! বিস্ধার্থাগণ কর্তৃক নাটযাভিনয় ও সঙ্গীতাদির অহষ্ঠান হইলে 
গ্রগোপীনাখ পতি মহাশয় পারিতোখিক বিতরণ করিতেছেন। পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয় । 


৩৮৪ 


প্রবাঙ্ী . 


১৩৫৬ 


প৬িিশিশিশিসিশিসশিশিশশশশপিশপিপাশাপাপাশাশাপাতাশিপাশাশািাশাপাশাপাপা্পনপার্পি্পিসপিস্পিস্পি্পিস্পিস্পি্পোক্পিস্পিস্পিস্পিসপিসপপান্পিিিপসপিসপিপসপসপিসিপশ 


ভারত সেবাশ্রম সজ্ঘের সাধারণ সমিতির 


বাধিক অধিবেশন 


গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪৯) ভারত সেবাশ্রম সঙ্বের 
প্রধান কার্ধ্যালয়ে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী 
মহারাজের সভাপতিত্বে সাধারণ সমিতির বাধিক অধিবেশন 
হইয়! গিয়াছে । প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্মজী সঙজ্ঘের 
জন-সেবা, শিক্ষাবিষ্তার, সমা্জসংক্কার, তীর্থসংক্ষার, ভারতে 
ও ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও সংগঠন 
ইত্যাদি নানাবিষয়ক কাধ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিয়া বলেন,__আলে[চ্য বর্ষে সঙ্ঘের ৬টি প্রচারক দল 
ভারতের ৮টি প্রদেশে ভারতীয় সংস্কতি ও আধ্য।ঝ্মিক- 
তার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। সঙ্ঘ কর্তৃক প্রেরিত একটি 
সংস্কতি-মিশন পুর্বব-আফ্রিকায় ভারতীয় কৃঠ্ঠির প্রচার করিয়া 
নাইরোবী ও মোম্বাসায় ছুইটি গুায়ী প্রচারকেন্দ্র প্রতিঠা করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। গয়্া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী এবং বৃন্দ।ধনে 
সঙ্ঘের পরিচালিত যাত্রী-নিবাসগুলিতে ২৫,৪৩১ জন তীথ- 
যাত্রীকে আশ্রয় এবং ১০,২০৫ জনকে আহাধ্য দান কর] হই- 
য্াছে ও সজ্ঘের ১০টি দ্বাতব্য চিকিংসা-কেন্দ্রে ২৪,৯৮৮ জন 
রোগ্মীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এতদ্বাযতীত সঙ্ঘ 
উদ্ধা্তদের আহার্য-দান, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি যে সকল জনহিত- 
কর এবং গঠনমূলক কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সম্পাদক 
মহাশয় সেগুলির কথাও উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বহির্ভারতে 
ভারতীয় সংস্কতির প্রচার, শরণাগত সেবা, আদিবাসী উন্নয়ন, 
ছাত্রদের নৈতিক মান উপ্নয়ন, আসন্ন কুস্তমেলায় সেবাকা্ধ্য 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


ছাট ভ্রিমিচরাচগর অব্যর্থ উষধ 
“ভেরোন। হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে জামানের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নান! জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ়্- 
্বাস্থা প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা* জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্বিধা দুর করিয়াছে । 

মৃল্য--৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ-_-১%* আনা। 


ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয্সার্ষস ন্দিঃ 
৮২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা-_২৫ 


হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় র 


বিগত ৯ই কাণ্ডিক হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ষাট বংসর বয়সে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । তাহার জন্ম হয় ১২৯৬ সালে। 
তাহার পিতা সারদাচরণ গঙ্ষোপাধ্যায় কলিকাতার বিশিষ্ট 





হরিঘাস গঙ্গোপাধ্যায় 


ব্যবসায়ী ছিলেন। হব্সিদাসের বাসগ্রাম লেওড়াফুলি । এখানে 
তাহার জীবন কাটিয়াছে। বাংলাদেশে “বৈদ্তবাগি ইয়ং মেনস্‌ 
এসোসিয়েশনে”র খ্য/তি আছে । হরিদ!স গঙ্গোপাধ্যায় ইহার 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । এসোসিয়েশনের গ্রশ্থাগারে বহু হুষ্প্রাপ্য 
গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে । "হরিদাস ছিলেন “বন্দনা” নামক 
মাসিক পত্রের সম্পাদক । তিনি বছুবিখ্যাত সাহিত্যিকের 
বন্ধু ছিলেশ। ত্তাহারই একান্ত চেষ্টায় রাখালদাস বন্দ্য- 
পাধ্যায়ের “বাংলার ইতিহাস” প্রকাশিত হয় । তখনকার দিনে 
বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চার একমাত্র পত্রিকা অক্ষয়কুমার 
মৈত্রের় প্রবর্তিত “এ&ঁতিহাঁপিক চিত্র” নানা কারণে বন্ধ হইয়া 
যায়। হরিদাসের উৎসাহ এবং উদ্তমে নিখিলনাথ রায়ের 
সম্পাদনায় ইহা নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়। হরিদাস ছিলেন 
সুলেখক, দেশসেবক, ন্ুচিকিৎসক এবং জ্যোতিষশান্ত্ে 
বুৎপন্ন । তাহার মত সাহিত্য-স্গহাদের অন্তর্ধানে সাহিত্যের 
এবং সাহিত্য-সমাজের যথেষ্ট ক্ষতুতুইুল |. 


সুস্বাকর ও প্রকাশক- এ্ীনিবারণচজ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সার্ুলা-ক্রোড, কালকাতা । 





“শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা” 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শ্রীননীহাররঞ্জন ও 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ নুন্দরম্‌ 
নায়মাত্স! বলহ্ীনেন লভ্য১” 








স্কাজ্ত০ ১৩১৫৬৪ ৰ ৮ম সহস্যা 











বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাংলার ন্যায় ও শৃষল। 
কোনও রাষ্ীকে সুস্থ সবল ও কার্ধাঞ্চম অবস্থার রাখিতে 
হইলে তাহার প্রথম ও মুখ্যতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ন্তায় ও 
শৃঙ্খলার, যাহাকে ইংরাজীতে বলে [10$ 0110 (01101 1 ইহার 
অভাবে রাষ্রের অন্ত. সকল ব্যবস্থা অকেজে। হইতে বাধ্য, এবং 
সেই কারণে রাষ্ট্রের অধোগতি অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে । এ বিষয়ে 
অধিক বলা নিশ্রয়োজন, কেনন! ইহা! সর্বজনবিদিত রাই 
নীতির স্বতঃপিক্ধ ও গ্রহণযোগ্য নিয়ম । পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি 
কিছুদিন যাবৎ এই হ্তায় ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থায় যে আংশিক 
শৈধিল্য দেখা দিয়াছে তাহার বিচার ও প্রতিকারের চেষ্টা 
এখন অতি সত্বর হওয়। প্রয়োজন, কেননা! উহা! এখন একান্তই 
অপরিহার্যা হইয়া দাড়াই়াছে। ঘদি এইরূপ অবস্থা আরও 
কিছুদিন চলে তবে দেশে স্থায়ী অরাজকতার আশঙ্কা দেখা 
দিতে বাধ্য । 

দেশে বিক্ষোভ ব1 ব্যাপক বিশৃঙ্ঘল] আসিলে তাহার দমন 

ও শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপনের ভার ধাহাদের উপর অর্পিত আছে 
তাহার! যদি সামগ্সিকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা মাত্র করিয়া 
ক্ষান্ত হুন তবে &ঁ অবস্থার পুনরাবি9্ঞাব অবস্তন্তাবী, কেননা! 
রাষ্টরধংসে বা দেশে অরাজকতা! আনয়নে যাহাদের স্বার্থসির্ধি 
হইবে তাহারা একবার হটিয়া গিয়া! পুনর্ধার আরও ব্যাপক 
বিশৃখলা স্ট্টি করার আয়োজন করে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 
তাহার! জ্যায়-শৃখলা রক্ষাকারীদিগের চেষ্টা আরও সম্যকৃভাবে 
ব্যর্থ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে। শাসনতন্ত্রে 
অধিকারীবর্গ ঘি সেই অবসরে তাহাদের ব্যবস্থাও দৃঢ়তর 
এবং আরও ভ্রুত কার্যকরী করার চেষ্টা না করেন তবে 
পরের বারের বিশৃঙ্খল! অধিক ব্যাপক ও প্রচ হয় এবং ক্ষার 
*নাশকারীগণ আংশিক সাফল্য লাভ করায় দ্বিগুপ উংসাহে 
দেশব্যাপী অরাজকতার চেষ্টায় লাগিয়া, ঘন ঘন বিক্ষোভ কৃষি 
করিয়! শাসনতন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এইক্সপ 
বিক্ষোত-বিশৃঙ্খলা দমনে যদি শাসনতন্ত্র রা-শক্রদিগের সম্মুখে 


বর্গ বারবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 


হটিতে থাকে তবে অরাজকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া দেশব্যাপী 
মাতন্তন্তায়ের সষ্টি করে । 

সম্প্রতি রাষ্ট্রের বাহিরে অনাচার ও অতা।চার হয়, ফলে 
জনমত বিক্ষু্ষ হওয়ায় এই অবন্থার স্থি হইয়াছে__এইরূপ 
প্রকাশ । আমর! জনি একথা! সত্য এবং জামরা ইহাও স্বীকার 
করি যে পূর্ব পাকিস্থ।নে হিপ্দুর উপর যে অত্যাচার হইয্সাছে 
তাহার অকাট্য প্রমাণ রূপে হাজার হাজার ছুঃস্থ ও ইৎপীড়িত 
শরপারাঁ এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা একথাও বলিব যে, পাকিছ্বানের প্রত্যেক ঘটনার 
প্রতিচ্ছায়া ব্যাপক ভাবে এদেশে পড়িবে ইহা আমর! মানিতে 
বাধ্য নহি। 

পাকিস্থান আমাদের প্রতিবেশী রাঙ্ী। সেখানে যদি প্লেগ 
মহামারীতে লক্ষ লোক মরে তবে কি আমাদের দেশেও দশ- 
বিশ হাজার লোক যরিতে বাধ্য? সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ছুই- 
চারি শত লোক এদেশে আপিতে পারে ও সেই কারণে ছুই 
দশ জন লোক মরিতেও পারে, কিগ্ত দেশে রোগ প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা! ঘি সময় মত সুষ্ঠুভাবে হর তবে পে রোগ ছড়াইবেই 
এ কথা স্বীকাধ্য নয়, আশ! করি ০০০ অধিকারীবর্গ সে 
কথা মানিবেন। 

সূলকথা কি তাহ! অরাজকতা ও বিশৃখল] প্রতিরোধের 
ব্যবস্থার বিচারে পাওয়া যায়। আজ না হয় পাকিস্থানে এই 
অশান্তির হেতু পাওয়া গিরাছে। কিন্তু ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে 
জানুয়ারী ঘে অরাজকত! ও বিক্ষোভ দেশের- স্থানে স্থানে, 
বিশেষতঃ কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের বিরাট অংশে, দেখা 
দিয়/ছিল তাহার উৎপতিস্থল তো পাকিস্থান ছিল না? তবে 
কেন সে সময়ে ও সেই সকল স্থানে রাষ্ট্রের শাপন ও শৃঙ্খল! 
স্থাপনের : শক্তি হটিয়! গিয়াছিল-_জন্ততঃপক্ষে সাময়িক 
ভাবে? ১ 
একটা কথা আঞ্গকাল অশান্তি ঘটিলেই উচ্চতম অধিকারী- 
“জনসাধারণের 


৩৮৬ 


সাহায্য নাই”, “জনসাধারণের সহানুভূতি নাই” “জনমত শাসন 
বিরোধী” ইত্যাদি ইত্যাদি । এই মতবাদের শ্ুক্ম ও সম্যক্‌ 
বিচার এখন প্রয়োজন হইয়া পঞ্চিয়াছে। কেননা আমরা 
দেখিতেছি যে জনসাধারণ এইরূপ উপ্টাপাণ্ট! চীংকারে ক্রমেই 
উদ্ভ্রাস্ত ও হতাশ হুইয়া পড়িতেছে। একদিকে বিক্ষোভ- 
কারিগণের সাহুস ইহাতে বাড়িয়াই চলিয়াছে অন্তদ্িকে 
শাসন-শৃঙ্ঘলা রক্ষাকারী কর্শচা্ীবর্গও এ অজুহাতে গা টিলা 
দিবার পূর্ণ সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থা আর কিছু দিন 
চলিলে শাসন ব্যবস্থা ক্রমে অচল হইয়া আসিবে । 

প্রথমেই অধিকারীবর্গের সম্মুখে প্রশ্ন করি যে শাসনতন্ত্র 
জনমতের অধিকার কি ও তাহ।র প্রকাশ ও ব্যবহার কিভাবে 
হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন শৃর্খলা-স্থাপনে ও বিক্ষোঙ-দমনে জন- 
সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি কি ভাখে চাওয়া হইতেছে। 
সরকার কি চাহেন যে জনসাধারণ ভ।য়-অন্তায় ও আইন- 
কানের বিচার ও প্রয়োগ সরাসরি নিজের হাতে লয় ? তৃতীয় 
প্রশ্ন এই যে দেশের উচ্চতম অরিকারীবর্গ কি দেশ-চালনপ্ন 
অন্ত সকল ব্যাপারে জনমত গ্রাহ্থ করিতেছেন যে এই 
ক্ষেত্রে জনমতের উপর এতটা খুরুধ আরোপ করিতেছেন ? 
এখং সর্বশেষে বিচার্ধা এই যে, “জনমত” বস্তুটি কি? এই 
সকল প্রশ্ট্রের উত্তর চাই। 


শেষের প্রশ্নই বিস্তারিত ভ'বে পুনব্বার করা যাউক। 
যদি কোনও বাক্তিসম্্রি--যাহার মধ্যে সংবাদপত্রের কর্ম্- 
চান্নীও মুখ্য ও গৌপভাবে সংশ্লিঞ্__পরস্বপহরপের ব্যাপক 
বাবস্থা, যথা হিন্দুর জমি দখল, বাড়ী দখল ইত্যাদি করে 
এবং সেই ছুষ্কার্ধ্য “জনমতের” ধৃঅঞ্জালে চাপা দিবার জগ্ত 
মুখের কবায় ও ছাপার অক্ষরে গোলমলের শষ্টি করে তবে 
কি তাহা “জনমত” হিপাবে গ্াহ ? যদি অন্য কোন বাঞ্ি- 
সমষ্টি শরণ। ধাঁদিগের নাম লইয়া সরকারী ব্যবস্থার ও প্রক্কত 
সেবাত্রতীদিগের' বিরুদ্ধে চীৎকার তুলিয়া নিঞ্জের কাঞ্জ 
শুছাইবার চেষ্টায় প্রবল কোলাহল তোলে তবে কি সেই রবও 
“জনমত” ? *ব্যজি গত স্বাধীনতার” চীৎকার তুলিয়া যদি 
কেহ প্রতাক্চভাবে নিজের বৈরীপীড়নের ব্যবস্থায় জরন- 


বিক্ষোভের সৃষ্টিকরে তবে কি তাহার চালিত উন্মন্ত জনতার, 


তাগুব “জনমত”? বিদেশীর পঞ্চমবাহিনী যদি অপরিপত- 
মন্তিক তরুণ-শরুমীকে বিদেশীর সাত্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিপথে 
লইবার জ চতুর্দিকে অরাজকতা! স্থঞ্জনে প্ররোচনা দেয় তবে 
কি তাহা “ঞনমত” ? যদি কোনও পেশাদার “ত্যাসীমার্কা 
দেশ-সেবকের” দল নিজেদের দলগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে 
দেশেএ শাসন, খান সরবরাহ ও সংএহ ইত্যাদিতে বাধা 
দিবার জঙ্ প্রবল কলরধ তুলে তবে কি তাাও “জনমত” ? 
দেশের শাসন-পরিচালন। ধাহাদের হাতে তাহাদের এখন 
বুঝিতে হইবে যে স্বাধীন দেশ চালনায় শুধু কুস্মাদপি কোমল 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


হইলে শত শত বংসরের দাসস্থ রোগ হুইতে সদ্যমুক্ত বিভ্রান্ত 
অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়া ভিন্ন জার 
কিছুই সম্ভব নয়। ছুষ্টের দমনে বজ্ঞাদপি কঠোর হইলে তবে 
দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতিকার সম্ভব । দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা 
রক্ষার জন্ত যাহারা নিযুক্ত তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি বা ব্রটি যাহাতে 
মিথ্য। অজুহাতে চাপা দেওষা না হয় সেপ্দিকে প্রথর দৃষ্টি 
রাখিলে তবেই উহ! সম্ভব । 


সাম্প্রদায়িক গোপযোগ 

পূর্ববঙ্গে কিছুদিন যাবৎ হিম্দু উৎপীড়নের যে সমস্ত সংবাদ 
পশ্চিমবঙ্গে অ।সিতেছিল তাহ সকলেই উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য 
করিতেছিলেন। বনগায় ১৩ হাজার আশ্রয়প্রা্থার আগমনের 
পর অবস্থ; অ|রও গুরুতর হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতার 
কতকণ্চলি অঞ্চলে সাম্রদায়িক গোলযোগ ঘটিয়াছে। পূর্বব- 
বঙ্গে ঢাকাতেও বেশ কিছু অরাজকতা! ও অশান্তি হইয়াছে। 
প্রথম হইতেই এবার সামরিক সাহায্য গ্রহণ কর! হইয়াছে 
এবং কারফিউ জারী করিয়! ও অগ্ঠান্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলখন 
করিয়া শাস্তি রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা ইহতেছে। পূর্ববঙ্গ ও 
পশ্চিমবঙ্গের ছুই চীফ সেক্রেটারী ঢাকা সম্মেলনের পর একটি 
যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, উহাতে যে সব সতর্কতার কথ! বল৷ 
হইয়।ছে তাহা এখানে পালিত হইতেছে এবং সমস্ত সংবাদপত্র 
ও জনপ|ধ।রণের বৃহত্তর অংশ উহাতে সাহায্য করিতেছেন । 
পুর্ববঙ্গের সঠিক সংবাদ পাওয়ার উপায় পাই, তবে ঢাকার 
খটনার পুর্ব দিন পর্য্যন্ত “আজাদ” ভারতের সব্বজনশ্রদ্দেয় 
নেতাদের বিকুদ্ষে বিষোদগার এবং পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর 
বিকৃত ও মিথা] প্রচারের দ্বার] সেখানে বিষ ঢালিতেছিলেন। 

ব্যাপারটাকে আমাদের ভুই দিক হইতে দেখা দরকার। 
প্রথম কখ|, পাকিস্থান হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া 
পশ্চিমবর্জে ও ভারতে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে । আমাদের 
ধরিয়। লইতে হইবে যে বর্তমান গোলযে।গের উৎস আমাদের 
নাগালের বাহিরে, সেধান হইতে যে বিষ ঢাল! হইতেছে 
তাহাই আমাদের উপর পড়িয়া আমাদেরও সমাজদেহকে 
বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এই বিষপ্রয়োগ বন্ধ করিবার 
দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, উহা কেবলমাত্র প্রাদেশিক 
গবস্মেণ্টের নহে। প্রাদেশিক গবন্সেটেকে এইটুকু দেখিতে 
হইবে ঘে, এই বিষ ঘেন জামাদের ধ্বংস না করে, যথাসাধ্য 
উহার কুফল এড়াইয়! চল| এবং সমাজদেহকে এই বিষ- 
প্রয়োগ সত্বেও সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান 
দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু এই 
অপন্তবই “আমাদের সম্ভব করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, আমরা 
বর্তমান সাল্প্রদারিক গোলযোগকে ২৬শে জানুয়ারী দক্ষিণ- 
কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার সহিত একযোগে দেখিতে 
চাই। তারতরাষ্রে এখন তিন শ্রেনীর লোক তৎপর হুইয়া 


ফাস্কুন 
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উঠিয়াছে-_তিন জনেরই উদ্দেন্তট এক, রাষ্ত্রের ধ্বংসসাধন। আছে বা আদ আছে কিনা তাহা? আমরা বলিতে পারিতেছি 


সঁহারা হইতেছেন কমুযুনি্, পাকিস্থানী এবং কংগ্রেসের 
অন্ততভূক্ত এক দল | ২৬শে জানুয়ারী দক্ষিপ-কলিকাতায় পাচ- 
ছয় ঘণ্টা গবন্মেন্ট বলিয়া কিছু ছিল ন!। প্রকাণ্ঠ দিবালোকে 
টালিগঞ্জ থানার এক শত গজের মধ্যে দক্ষিণ-কলিকাতা জেল 
কংগ্রেসের সভাপতির বাড়ী লুঠ হুইল, মেল-ভ্যান আক্রান্ত 
হইল, উহাও লুঠ হইল, রেট বাস ও ট্রাম আক্রান্ত হইল। 
পরম নিশ্চিন্ত মনে ছুক্ষার্ধ্যকারীর] কার্য সমাধা করিল। 
পুলিস বাধা দিতে পারিল না, লুঠিত মাল উদ্দারের চেষ্টা 
করিল না, মেল-ত্যানের ড্রাইভার গাড়ীটি গুণগ্ডাদের হস্তে 
সষত্ে সমর্পণ করিয়া সরিয়! পড়িল, উহা! বাচাইবার কোন চেষ্টা 
করিল না। এই থানার পুলিসের এবং এঁ মেল-ভ্যানের 
ড়াইভারের কোন কৈফিয়ং তলব করা হইয়াছে বলিয়া আমরা 
শুনি নাই। 


এখানে যে বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
কথা তাহা হইতেছে এই ভারতরাষ্ে শাস্তি রক্ষা এবং রাষ্ীয় 
কার্ধ্য পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের উপর অপ্পিত হইয়াছে 
তাহ।রা উহা যথাযথ ভাবে পালন করিতেছে কিনা এবং 
কর্তব্যে অবহেল! করিলে অথবা কর্তব্য পালনে অক্ষম হইলে 
তাহাদের সরাইয়৷ তংস্থলে নৃতশ লোক দেওয়া হইতেছে 
কিনা, অযোগ্যতা বাঁ কর্তব্যপালনে অবহেলার জন্য কেহ 
শান্তি পাইতেছে কিন! । যে সমস্ত ঘটনা! ঘটিতেছে তাহার 
সংবাদ পুর্বাহে রাখা যাইত কিনা এবং ঘটিবার কত সময় 
মধ্যে উহা! দিবারগ করিয়] অবস্থা আম্মত্তে আনা যাইত তাহাই 
প্রধান বিচার্ধায বিষয়। ইহা! হইলেই কর্মচারীদের যোগাতা 
অযোগ্যতা! ধর! পড়িবে । আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি এরূপ করা 
হইতেছে না। ইহা! ভারতরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ঘোরতর 
বিপদের কথা। পুক্ধবঙ্ের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে 
সেখানকার গবন্মেষ্ট ছুবৃতিদের উপর যধোপযুজ্ঞ শাসন 
র/ধিতে পারিতেছেন না, কিন্ত আমাদের এখানে এরূপ হওয়ার 
কথা নয়। আমাদের গবম্মে্টে অনেক বেঈ শক্তিমান। 
আমাদের এখানে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, শাস্তি রক্ষা এবং 
ঘষ্ধার্য্যকারীদের উপর কঠোর শাসন বজায় রাখার প্রয়ো- 
জনীয়তা অনেক বেঙ্গী, কারণ পশ্চিমবঙ্গ একটি সীমান্ত খবাটি। 
এইজন্ আমরা বিশ্বাস করি যে, পূর্বববঙ্গে যাহাই কেন ঘটুক না, 
পশ্চিমবঙ্গে তাহার প্রতিক্িয়া-স্বরূপ ব্যক্তিগত মারামারি ঘটিতে 
দিলে সমগ্র দেশের সর্বনাশ হইবে । এইজন্ত এখানকার পুলিস 


এবং ম্যাজিষ্রেটদের অত্যন্ত কর্ধক্ষম এবং সতর্ক হওয়া দরকার |" 


মাণিকতলা, বেলেঘাটা! প্রভৃতি স্থানে যাহা! ঘটিয়াছে 
হাহাতেও আমরা! তিনটি বিভিন্ন দলের হাত লক্ষ্য করিয়াছি । 
একদল আগুন দিয়াছে, একদল লুঠ করিয়াছে এবং একদল 
[াস করিতে জাসিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কতটা যোগাযোগ 


না, কিন্ত এট! দেখা গিয়াছে যে, গোলযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ । ইহাতে এই কথাই মনে হয় যে, শান্তিরক্ষা 
পুলিসের পক্ষে কঠিন ছিল না এবং এখনও কঠিন নয়। 


পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান 

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচাপ সুরু হওয়ার পর 
পশ্চিমবঙ্গে তাহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ 
করে। বাগেরহাটের ঘটনার উপর মিথ্যার চুণকাম করিয়া 
পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্ট প্রেসনোট বাহির করিয়াছিলেন, মৌলবি 
ফজলুল হকের গায় লোকেরাও পূর্ধববঞ্গে হিন্দুদের উপর কিনুই 
হয় নাই বলিয়া! বিবৃতি দ্রিয়াছিলেন | পূর্ববঙ্গ হইতে কিছুদিন 
যাবং লোক আসা! একেবারে বন্ধ হইম্লাছিল, গত কয়েক দিন 
যাবং উহা! আবার সুরু হইয়াছে এবং একমাত্র বনর্গাতে অল্প 
কয়েক দিনের মধ্যে ১০০০০ লোক আসিয়াছে। ইহা! পূর্বববঙ্গে 
হিন্দুদের সহিত ভাল ব্যবহারের নিদর্শন নহে। সেযাহা! 
হউক, তাহার আলোচনা! এখানে কর! উদ্দেস্ঠ নহে । সময় 
মত ও প্রয়োজন মত তাহা করা যাইবে। বর্তমানে শাস্তি 
স্থাপনাই মুখ্য সমস্া । 

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ 
ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে । ওদিকে পূর্ববঙ্গ 
ব্যবস্থা-পরিষদেরও বাজেট অধিবেশন নুরু হইয়াছে। পূর্বব- 
বঙ্গের পরিষদ-গৃহে হিন্দু সদস্তেরা বাগেরহাট প্রসৃতি স্থানের 
অত্যাচারের আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করিলে তাহা প্রত্যা- 
খ্যাত হয় এবং তাহার! বিধিসম্মত ভাবে প্রতিবাদ জানাইবার 
জগ্ত পরিষদ গৃহ হইতে বাহির হইয়া! আসেন। এই অপরাধে 
তাহাদিগকে “রপ্রপ্রোহী” বলিয়! পাকিস্থানী সংবাদপত্রে প্রচার 
করা হইতেছে । গবন্সেণ্টের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে তাহার! 
কোনন্ধপ অসংযত বাক্য বা কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন একথা 
পাকিস্থানী পত্রিকাঞ্চলি বলেন নাই । এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা- 
পরিষদে মুসলিম দল গবন্মেণ্টের পরিচালকদের অতি কুৎসিত 
ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। মৌলবী আবুল হাসিম বলিয়া 
হেন যে, পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্ট অতি সামাহ। লাভের আশাতেই 
নিজেদের কেন্দ্রীয় গবশ্মেণ্টের পায়ে সঁপিয়া দিয়াছেন এবং 
“বানর-বৃত্তি” অবলম্বন করিয়াছেন। হাসিম সাছেব অতীতে 
ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী । এখন 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের নেত1। তাহার 
দীর্ঘ বক্তৃতার .মধ্যে গালাগালি, গবর্মেটেকে হেয় করিবার 
ছুরভিসন্ধি এবং রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতি প্রশংসা ও উৎসাহ বাক্যই 
সর্ধবপ্রধান। কমু্যুনিষ্দের দরদে তিনি চোখের জলের বান 
ডাকাইয়াছেন। কলিকাতায় কম্যনিষ্ট সাবোটাশ চেষ্টার 
পিছনে পাকিস্থানীরা আছে একথা! আগেও আমর! লিখিয়াছি। 
ধাহারা উহা! বিশ্বাস করেন নাই, পরিষদে হাসিম সাহেবের 


৩৮৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





বক্তৃতায় তাহাদের চোখ খোল! উচিত। প্রদেশের ভিতরে 
রাষ্ত্রের শত্রু কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহাহুভূতি প্রদর্শনের অর্থ 
গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া বিশৃঙ্খল! 
বৃদ্ধিতে সাহায্য কর]; প্রদেশে এবং কেন্দ্রে বিরোধ বি্তমান 
এইরূপ ধারণার স্ষ্টি করিবার চেষ্টাও এপ্রকার অভিসন্ধি- 
প্রন্থত। মৌলবী হাসিম, মৌলবী জসিমুদ্ধিন, মৌলবী রফিক 
প্রভৃতি অর্তীতে পাকিস্থানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম সারির 
নেতা ছিলেন, এখনও পরিষদ গৃহের যধ্যেই তাহার] যে মনো- 
ভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা! প।কিস্থানেরই সহায়ক, ভারত- 
রাষ্ট্রের নিরাপতার প্রতি মমতার নিদর্শন নহে। 


পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় হাসিম সাহেবের বক্তৃতার সমুচিত প্রত্যুক্তর 
দিয়াছেন ইহা ন্ুখের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম 
দল বর্তমান সান্প্রদায়িক গোলযোগে গবন্মেনটকে যতটা 
সাহাযা করিতে পারিতেন তাহা তাহার সকলে করেন নাই। 
বর্তমান গোলযোগের গোঁড়া পাকিস্থান, পাকিস্থানী নেতাদের 
অসংযত কথা ও ভারতবিরোধী কাজ ইহাতে সন্গেহমাত্র 
নাই। ইহারা সদলবলে ঢাকায় গিয়া পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্টকে 
চাপ দিয়া বলিতে পারিতেন যে পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু নাই, 
এক কোটি যাহা আছে তা পূর্ব্ববঙ্ষেই ; ভারতে রহিয়াছে প্রায় 
চার কোটি মুসলমান / এখন যদি এই হিন্দুদের উপর অত্যাচার 
হয় তবে ভারতে তার প্রতিক্রিয়া পড়িবে, চার কোটি মুসলমান 
বিপন্ন হইবে। পাকিস্থান আনিবার জন্ত হহারাও রক্ত 
দিয়াছেন ও লড়িয়াছেন, খাঁজ! নাজিমুদ্দীন বা মৌলবী হুরুল 
আমীনের পাকিস্থান শাসক হওয়ার মূলে তাহাদের হাত 
রহিয়াছে, সুতরাং এই দাবি করিবার অধিকার তাহাদের 
রহিয়াছে । কলিকাতায় রাজাবাজার বা সাহেব বাগানে ছুইটা 
সভা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিলে বাঁ গা বাঁচাইয়া বিবৃতি দিলে 
কোন কাজ হইবে না। ভারতরাষ্রে মুসলমানেরা যে সমস্ত 
সুযোগনুবিধা, নাগরিক অধিকার এবং রাজকার্ধ্যে উচ্চ ক্ষমতা 
ভোগ করিতেছেন তাহার অনুরূপ ত দুরের কথা পাকিস্থানের 
হিন্দুদের তার লক্ষাংশের একাংশ অধিকারও নাই; উহা 
তাহাদিগকে না দিলে ভারতের মুসলমানের মুখ দেখাইবার 
উপায় থাকিবে না,_এই কথ হঁহার! অনায়াসে ঢাকায় গিয়া 
জোর গলায় বলিতে ”পারেন। তাহা! না করিয়া হঁহারাও 
পাকিস্থানীদের কুটনীতিতে গা ভাসাইয়! ভারতের প্রতিক্রিয়া 
পাকিস্থানে হইতেছে বলিয়া মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিলে তার 
বিষময় পরিণাম হঁহাদিগকেই তোগ করিতে হইবে । চার 
কোটি বনাম এক কোটি অথবা! পরত্রিশ কোটি বনাম সাত 
কোর্টতে জয় পরাজয় বুঝিতে খুব কষ্ট করিবার দরকার 


নাই। হিন্ছু সুসলিম মিলন না হইলে ভারত স্বাধীন হইবে ' 


না এই মিথ্যা যেমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভারত-পাকিস্থাম 


বিরোধে উভয় রাষ্ট্র ধ্বংস হুইবে এই ইঙ্গ-পাকিস্থানী মিথ্যাও 
ধূলিসাৎ হুইতে বিলম্ব হইবে ন|। 

মৌলবী আবুল হাসিম. প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গ বলিতে 
পারেন যে ভারতে হিচ্ছু মুদলমানের সমান প্রজাম্বত্ব সুতরাং 
হিন্দু যদি রাত্রের বিরোধী কাধ্যক্রম চালাইতে পারে তবে 
ভাহারাই বা কেন সে অধিকার হইতে বফ্িত হইবেন? ইহার 
উত্তর তাহাদের বিগত কালের-__অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে লীগ 
অধিকার যুগের--. ইতিহাস। তারতরাষ্ট্রের উন্নতিকল্ে বা 
সংস্কারের চেষ্টায় তাহারা সরকারের বিরোধিতা সমানে 
করিতে পারেন, স্তায়সঙ্গত উপায়ে। কিন্তু ভারতরাধ্রকে 
বিপন্ন করার অপচেষ্টায় বা ভারত-বিরোধী কোন ব্বাষ্ট্রের 
উক্দেস্ট সিদ্ধির অন্ত যে কোন চেষ্টা রাষ্ট্রত্রোহিতার পর্ধ্যায়ে 
পড়িতে ধাধ্য। ভারতের চালকবর্গের সততা ও সদিচ্ছার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছিন্্রান্বেবী শত্রুর চরের কাঞ্জ করার 
অধিকার কাহারও নাই, হিন্দু মুসলমান প্রান, যে যাহাই 
হউক । বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 
কে সত্যই ভারতরাষ্ট্রের সন্তান এবং কে প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী ইহ! 
ক্রমেই দুম্প& হইয়া উঠিতেছে। 


ইংরেজের চক্ষে “পাকিস্থান” 

১৪ই মাঘের “আজাদ” ( ঢাক) পত্রিকায় লেফ টেনেণ্ট 
জেনারেল মার্টিনের ও লগুন “টাইমস্‌” পত্রিকার প্রবন্ধ ছুইটির 
অন্থবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রথমটি গত ২৫শে পৌষ ( ৯ই 
জানুয়ারি) তারিখে লগুন “ডেলী টেলিগ্রাক' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়টি 'টাইমসে"র দিল্লীর বিশেষ সংবাদ- 
দাতা কর্তৃফ লিখিত; লগ্ন হইতে ১৩ই মাঘ তারিখে ইহা]. 
নানা দেশে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের 
কোন সংবাদপত্রে হুইটির এক্টিরও উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া 
মনে হয় না। অর্থাৎ, ভারতরাষ্রের রাজনীতিকের৷ ও 
সাংবাদিকের! শন্রুপক্ষের মতি-গতির প্রতি চস্ষ মুদিয়া থাকাই 
বাঞ্ছনীয় বলিয়! মনে করেন। এক চক্ষু হরিণের উপাখ্যানটির 
কথা তাহাদের মনে রাখিতে জন্থরোধ করিতেছি। 

“আজাদ” পত্রিকা ছইটি প্রবন্ধকে ফলাও করিয়! প্রকাশ 
করিয়াছে। লেখক ১৫ বংসর পরে পশ্চিম পাকিস্থানে ভ্রমণ 
করিয়া! আকারে-ইঙ্তিতে নান! ভাবে তারতরাষ্ত্রের কুৎসা প্রচার 
করিয়াছেন। মহিলা জাগরণের প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি 
বলিয়াছেন £-_- 

প্রয়োজনীয়তাই প্রধান যুক্তিদাতা। পঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ 
সুসলমান নিধন, ৬০ হাজার নুসলমান অপহরণ, ৭০ লক্ষ 
মুসলমান' শরণার্থীর ছরবস্থা ও কাশ্মীরে ১ লক্ষ মুসলমানের 
নিধনের কলে এই কঠিন সত্যই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এর 
দরুনই মুসলমান মেয়ের! পর্জার অন্তরালে না! খাকিয়। প্রকান্জে 
কর্ধতৎপর হইয়া উঠিস়্াছে।” - 


কাস্তুন 


. রেলপথে চলাচল “গতান্থগতিক' ভাবে চলিতেছে । দেশ 
বিভাগের পর “রেলগাড়ীর ভাগ বাঠৌয়ারাও পাকিস্থানের 
পক্ষে লাভজনক হয় নাই বিমানযোগে বড় বড় শহরে 
যাতায়াত করা যায়; “অন্তত্র সম্প্রতি বিমান ও যাত্রীর অভাবে 
কতকগুলি পথে বিমান চালনা বন্ধ হইয়াছে+; তা ছাড়া, 
লেখকের সফরের পরে, ভারত হইতে কয়লা প্রেরণ বন্ধ 
হওয়ায় রেল চলাচল খুব সম্ভবতঃ কমাইয়া দিতে হইবে । 

“পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া 
লেখক বলিতেছেন £-_“পাকিস্থানী সৈশ্ঠদলের প্রধান গুণ 
তাহাদের উদ্দীপনা ও বীর্ধ্য ভাব; তাদের এই গুণের জনই 
নানা বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও পাকিস্থানী সৈশ্দল এত 
সুসংহত ।” তাহাদের প্রধান অন্ুবিধা “ভারী যুদ্ধ সরঞ্জাম ও 
কারিগরের অভাব |, “এখনও এক হাজারের অধিক ব্রিটিশ 
অফিসার নিয়োজিত আছে, পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর 
নানা শাখায় অভিজ্ঞ পাকিস্থানী সামরিক অফিসারের নিদারুণ 
অভাবের জনই এখনও এত অধিক ব্রিটিশ অফিসার রহিয়া- 
ছেন।” “বিমানবাহিনী ছোট হইলেও বেশ কার্ধ্যকরী ।” 

সামরিক বাহিনীর “কথ্য ভাষা” সপ্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, 
__-আমেরিকা ও ইংলঙে এত বেশী সামরিক শিক্ষার্থী পাঠান 
হইতেছে বলিয়া? মনে হয় যে, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার ছাড়া 
গত্যন্তর নাই। 

রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, কোয়েটা ও কোহাট পাকি- 
স্থানের প্রধান সৈন্য-শিবির | পূর্বেও ইহাদের লেখকের 
দেখা ছিল, “কিন্ত এইবার দেখিতে যাইয়া আমার মনে কেমন 
ভয় হইতে লাগিল, যদিও এই ভয় সম্পূর্ণ অহেতুক ।” “কোয়েটা 
ঠাফ কলেকে প্রত্যেক বংসর ব্রিটিশ অর্্রেলিয়ান ছাত্রগণ যোগ- 
দান করিয়া থাকে। এই বংসর একজন মার্ষিন ছাত্রও 
আসিবে । 

লেখক উক্ত কলেজে শিক্ষক ছিলেন; সুতরাং তুলনামূলক 
দৃষ্টিতে সমস্ত অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া এখানকার অবস্থা 
“মোটামুটি নুশৃঙ্খল” বলিয়াই মনে করেন । 

“টাইমস্‌* পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে লেখক তারতরাষট্রের 
নিঙ্গায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন; প্রবন্ধের শিরোনামা “ভারতীয় 
দিগন্তের প্রধান সমন্তা__ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক ।” ভারত- 
রাষ্্রের রাজধানী দিল্লী নগরীতে থাকিয়া এই সংবাদদাতা! 
অনেক গোপন কথার সন্ধান লন ও পাইয়াও থাকেন। 
তাহার বিশ্লেষণ করিয়া লেখক বলিতেছেন £ ”“ভারত-'পাকি- 
স্থান” আজ “ফরাসী-জার্ান' সম্পর্কের পর্ধ্যায়ে দত়াইয়াছে” 
ইহার ভবিষ্যৎ «বিশেষ সঙ্কট সন্ভাবনাপূর্ণ।” এই কথার অর্থ 
আমাদের পাঠকবর্গকে মনে করাইয়া! দিতে চাই যে এই তিক্ত 
সম্পর্কের ফলে অ্রিশ বংসরের মধ্যে ছুইটি বিহ্ব-মুদ্ধ ঘটিয়াছিল ; 
ইউরোপের এত জান-বিজ্ঞান শাড়ি রক্ষা! করিতে পারে নাই। 





স্টপ পাটি 





বিবিধ প্রসঙ্গ-_ ইংরেজের চক্ষে “পাকিস্থান” 


পপর পপি 


৩৮৯ 





সুতরাং আমাদের মত রাত্রের পক্ষে তাহা ঘটলে আশ্চর্য্য 
হইবার কিছুই নাই। জাশ্চর্ধ্য হই ইংরেজের সতীপনার ভান 
লক্ষ্য করিয়া । 

কাশ্মীর সমস্তা সম্বন্ধে লেখক “ভালমন্দ বতই থাক্ক ন 
কেন” তাহা! বিচার করিতে চান না; তবে তিনি এই কথ 
বুবিয়াছেন যে “ভারত কোনরূপ আপোষ-মীমাংসায় রাজী 
হইবে ন1।” ডাহার প্রবন্ধের চুন্বক প্রকাশ করিতে গিয়া 
“আজাদ” পত্রিকা একটু রং ফলাইয়াছে ; ছুই রাষ্ট্রের বিবাদের 
সূলে দেখিয়াছে “ভারতের স্বেচ্ছাকৃত কলহ” এবং “তজ্জনিত 
অর্থনীতিক কুফল এবং পক্ষান্তরে ভারতের আত্যন্তরীণ মুত্রা- 
স্বীতিজনিত ছরবস্থা ও সরকারী অর্থনীতির উপর জনগণের 
আস্থার অভাব |” মুদ্রাক্কীতিজজনিত নানা অবস্থায় পাকিস্থান. 
ভাল আছে জানিতে পারিলে জামরা অন্ুরী হইব না, 
তাহা হইলে কলিকাতার শিল্পাফলে ৫ লক্ষ "পুর্ব্ববঙ্গবাসী 
মুসলমানকে “কাফেরে”র রাষ্ট্রে আসিয়া! জীবিকা অর্জনের পথ 
ধুঁজিতে হইবে না | মুদ্্রাক্ষীতিতে তাহাদের কোন ক্ষতি 
হইতেছে না নিশ্চয়ই । এই কথা ভাবিতেও সুখ ; বাঙালীর 
একটা অঙ্গ ত অভাবের উর্ধে উঠিয়াছে ; আসামেও যাইতে 
হইতেছে না, “পবিভ্রস্থানে” সকলেই ভাল আছে। 

“টাইমস্‌” পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার দিল্লীর সংবাদদাতার 
প্রবন্ধে আরও শুভাম্ুধ্যায়ী অনেক কথ! ছিল ; রয়টার প্রেরিত 
চুষ্বকে তান বুঝা যায় না। কাশ্মীর সমন্তাই তাহাকে চিন্তিত 
করিয়াছে দেখিতে পাই। যখন নিজেই এই সমন্তাটা 
সম্মিলিত জাতিসজ্বের দরবারে আনিয়াছে, তখন সেই 
প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কাধ্যনির্বাহক পরিষদের-_“নিরাপঞ্ভা 
পরিষদের ( ১9116) (90) 31) “রায় মানিয়া লইতে 
ভারত নৈতিকতঃ বাধ্য ।” প্রবন্ধে একটু তয় দেখানোও 
হুইয়াছে। 

“যদি এই লইয়৷ নিরাপত্তা পরিষদকে কর্্বপন্থাগত জটিলতার 
মধ্যে টানিয়া লওয়! হয়, তবে ভবিষ্যৎ সত্যই জন্ধকার। তাহা! 
হইলে ছই দেশের মধ্যে 'স্নাযুযুদ্ধ' চলিতেই থাকিবে, এবং 
পার্খববস্তাঁ সিংকিয়াং প্রদেশে কন্যুনিষ্ঠ চীনের শক্তি যত বৃদ্ধি 
পাইবে, বিপদ ততই ঘনাইয়৷ আসিবে |” 


উভয় দেশের উন্নতির নানা পরিকঙ্পনা ব্যাহত হইবে ; 
“বিদেশী পুঁজিপতিরাও বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে পু'জি নিয়োগ 
করিতে রাজী হইবে বলিয়া আশ! করা! যায় না।” এই তয় 
দেখানোর মধ্যে সং-অসং উদ্দেন্টের স্বাভাবিক মিলন দেখিতে 
পাই'। ভারতরাষ্রের কম্যুনিজমের ভয় আছে হয়ত। কিন্তু 
“পাকিস্থানের ত সে তয় নাই। ফিরোজ্জ খা! নূন ত সোভিয়েট 
রাধে প্রদেশ হুইয়া থাকিতে রাজী যদি ভারত এত বেয়া! 
হুইয়! উঠে। সুতরাং ইংরেজের পক্ষে “পাকিস্থানকে” বুঝাইয়া- 
পড়াইয়৷ লইবার চেষ্ঠা করিলে ভাল হয় না? 


শাশ্পাপিপাস্পা পাপা পাপা পা 


বিহারে ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান, 

প্রায় মাসখানেক পূর্বে পুরুলিয়ার প্রবীগ কংগ্রেস-নেতা, 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তক প্ীঅতুলচন্্র ঘোষ বঙ্গভাষার 
বিরুদ্ধে সরকারী অভিযানের প্রতিবাদস্বরূপ একটি বিবৃতি প্রচার 
করেন। তিনি তছুপলক্ষে ছুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, 
উচ্চতম কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ও নির্দেশে তিনি সত্যা- 
গ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন । ওরস] ছিল যে, তাহারা 
এই অত্যাচারের প্রতিকার করিতে ততপর হইবেন | কি্ত 
ছয় মাসেও তাহা হয় নাই। .স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠ।র উদ্ভোগ- 
আয়োজনে তাহারা এত ব্যস্ত আছেন যে, এই বিষয়ে মনোযোগ 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই। একজন বিহ।রী প্রধান এই নূতন রাষ্ের 
পালক ও ধারক মনোনীত হইয়াছেন; তছুপলক্ষে উৎসাহ 
আনন্দের বেগ শরীর মনের স্বাভাবিক বিশ্রামের প্রয়োজনে শ্লথ 
হইয়াছে । সুতরাং বাবু রাজেন্দ্রপাসাদ এই দিকে একটু দৃষ্টি 
দিতে পারিবেন, এরূপ আশ মনে পোষণ করিলে অন্যায় 
হইবে না। 

সেইজন্য, সেই আশায় মানভূম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের 
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রম্বগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
একখানি পত্রের কিছু কিছু অংশ উদ্ধত করিতেছি । পত্র 
খানি লিখিত হইয়াছিল ১৫ই মাঘ তারিখে, স্বাধীন গণতন্ত্র 
ঘোষণার তিন দিন পরে । কলিকাতা “যুগান্তর” পত্তিকার 
১৮ই মাঘ সংখ্যায় তাহ! প্রকাশিত হয়। পত্রে উল্লিখিত 
অত্যাচার বাবু রাজেন্ত্রপ্রনাদের অবগতির জন্য আমর] এখানে 
তুলিয়। দিলাম । তিনি বঙ্গভাষা জানেন ) বঙ্গদেশের রাজধানী 
কলিকাতায় পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেল। সেই সময়ে বঙ্গভাষা 
ও সংস্কৃতির রক্ষার জন্য বাঙালী যে সংগ্রাম করিয়াছিল তিনি 
তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। আজ মানভূম, ধলভুম, পুণিয়া 
প্রভৃতি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলে এই ভাষার উপর যে অত্যাচার 
চলিতেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের স্থপ্রি হইয়াছে 
তাহা ভারতীয় গণতন্ত্রে চলিতে দিলে তার রাষ্্পালের কপালে 
কলঙ্কের টিকা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া থাকিবে। 
বাঙালীরও তাহাতে লজ্জার কারণ আছে । এই কথ! ভাবিয্লাই 
আমরা ম্বগেম্্র বাবুর পত্রাংশ তুলিয়া দিলাম । যথেষ্ট সময় ন& 
হইয়াছে। লোকেরও ধৈর্যের সীমা আছে। সেই সীম! 
লঙ্ঘন করিয়া কোন রাষ্ সম্মানের সহিত টিকিয়া থাকিতে 
পারে না ।__ 

“মানভুম জেল! বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বাধিক 
অধিবেশনের সময় বিহার জন-নিরাপত্তা আইনের জন্ত জেলার 
ভেপুট কমিশনারের নিকট উদ্ভোক্তাদিগের পক্ষ হইতে অনু- 
মতির জন্য আবেঘন করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অন্থমতি 
দিতে অধথা বিলম্ব করায় পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি জাকর্ষণ করিয়া কর্তৃ- 
পক্ষকে জানান হয়। কর্তৃপক্ষ নিছক সাহিত্য-সম্মেলন ও শাখ! 





প্রবাসী 





১৩৫৬ 


সি 





পাপািসিসপাসপপসি 
অধিবেশনরূপে মহিলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্মেলনে বাধা দিলেন 
না! বটে, কিন্তু তদানীস্তন অভ্যর্থনা-সমিতিয় সম্পাদককে 
পুলিসের মারফত নানাভাবে হয়রানি ও জব করিবার চেষ্টা 
করা হয়। স্থানীয় কর্তুপক্ষের এই সকল কার্যের প্রতি 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারত 
কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাহাদের 
নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া যায় না । অধিকন্ স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ দ্বারা সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে সরকার-বিরোধী 
রাজনৈতিক দল বিশেষেব সন্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলে। 
সম্পূর্ণ এক মিথ্যা খবরের উপর ভিত্তি করিয়া এবং তাহার 
অন্থপস্থিতিতে তাহার ও অন্যান্য বহু শাস্তিপ্রিয় বিশিষ্ট 
বাঙালীর "গৃহে “বোমা ও বারুদে”্র সন্ধানের অজুহাতে 
ব্যাপকভাবে তল্লাস করির! হয়রানি ও জব্দ করার চেষ্টা কর! 
হয়। ইহা ব্যতীত অনেককে নানা মিথ্যা মামলায় জড়িত 
করিয়া জব্দ করিবার কৌশল প্রয়োগের ব্যাপক পরিকল্পনা 
বাস্তব ক্ষেত্রে দিন দিন প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে । 

“জেলাবাপী যাহাতে তাহাদের প্ররুত স্বাধীন মত বাক্ত 
করিতে না পারে এই কারণে বিহার জন-নিরাপত্তা আইনের 
অপপ্রয়োগ করিয়া একাদশ বাধিক অধিবেশন ৰঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলনের উদ্োক্তা্দিগকে সণ্মেলনের প্রায় তিন দিন পূর্বে 
এক বাক্তি-সাধীনতার পরিপন্থীমূলক সর্ভাদি আরোপ করিয়| 
অনুমতি দেওয়া হয়। ইহার তীব্র প্রতিবাদ জাণাইয়! সম্মেলন 
স্থগিত রাখা হয়। 

“সম্প্রতি সঙ্গীত, মহিলা, কৃষ্টি প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের 
শাখা সম্মেলন বর্তমান বৎসরে বাধ্ধিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের 
অন্থমতি চাহিয়া! জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন 
করা হইন্াছে। দুঃখের বিষয় প্রায় তিন সপ্তাহের অধিককাল 
গত হইয়া গেলে এখনও পর্ধযস্ত তাহার নিকট হইতে কোন 
লিখিত জবাব পাওয়া যায় নাই। এইবপ বিলম্বের জন জেলা 
যথা দেশবাসীর মনে নানারূপ বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। 
অনেকে নানারূপ আশঙ্কা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ অনুমতি 
দিতে অযথা বিলম্ব করার জন্য সম্মেলনের কার্য্যে নান! 
অন্ুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে 1” 


পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বৃদ্ধি 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মস্ত্িমগুলীর অহুযোদনে তাহাদের বিশেষ 
চেষ্টায় চাষের জমির ' পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবৃতির হিসাব সম্বন্ধে বিতর্কের 
সুষ্টি হইয়াছে । , তাহার উত্তরে গত ৯ই পৌষ তারিখে একটি 
দূতন বিন্বৃতি দিয়! তাহা! অবসান করিবার চেষ্ঠা হুইয়াছে। 
সেই চেষ্টা সফল হইবে কিনা জানি না। তবে তথ্যগুলি 
জানিয়া রাখা প্রয়োজন। 


ফান্তুন 

১৯৪৮-৪৯ সালে পাট, আউস ধান ও জামন ধানের 
উৎপাদনে যথাক্রমে ৯৪৫ লক্ষ-বিঘা, প্রায় ৩৭ লক্ষ বিঘা ও 
প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ বিঘা জমির ব্যবহার হয়। ১৯৪৯-৫০ 
সালে তাহার হিসাব এইরূপ £ পাট ৯২১ লক্ষ বিঘা, আউস 
ধান প্রায় ৩৬ ল্ক্ষ বিঘা এবং আমন ধান প্রায় ২ কোটি ৪১ 
লুক্ষ বিঘ1৷ । এই হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের জমি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, আউপ জমি কমিয়াছে, আমন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আউস ও আমন ধানের উৎপন্ন বাড়িয়াছে ৮৯৩ ৫৫ 
লক্ষ মণ হইতে ১০০১৭৪ মণ। এই বৃদ্ধির চেষ্টায় গবন্মেণ্টেরও 
অংশ আছে। দীঘিপুকুর সংস্কার ও ছোট ছোট নদী-নাল। 
পুনরুদ্ধারের ফলে প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজা'র বিঘা জমি চাষে 
আসিয়াছে, ট্রাক্টরের সাহায্যে সরকারী জমি আবাদযোগ্য করা 
হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বিঘা এবং সরকারী ও বেসরকারী 
ট্রাক্টরের কল্যাণে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা! পতিত জমি চাষের 
যোগ্য কর! হইয়াছে । 


এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের খান্ভাগার 
কতটা ভরিয়াছে তাহা! জানি না। যে “নাই নাই” ধ্বনি 
তুলিয়৷ দেশের গণমনকে বিক্ষিপ্ত করা হইতেছে, সেই ধ্বনি 
বন্ধ হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। খাদ্যাভীবকে বড় করা 
হইতেছে নানাবিধ প্রচারের মাধ্যমে । তবুও বলিব আরও 
জমি বৃদ্ধির প্রয়োজন, আছে। “সত্যাগ্রহ পত্রিকা”র ১৯শে 
অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মেদিনীপুর জেলায় এরূপ জমির সন্ধান 
দেওয়া হইয়াছে । নিয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম £ 

“কেলেধাই নদীর উভয় পার্খে খুব কমে ৬ হ্র্জার একর 
বা ১৮ হাজার বিঘা আবাদযোগ্য পতিত জমি পড়িয়া রহি- 
যাছে। সমস্ত জায়গা প্রায়ই লাগ।ও এবং বর্তমানে বেনা 
ঘাসের দ্বার! আক্রান্ত । এই সকল বেনা প্রায়ই ৪ হইতে ৭ 
কুট উচু এবং ট্রাক্টর ব্যবহারের দ্বারা এইগুলির উচ্ছেদ হইতে 
পারে। মাটি এটেল ও সরস। আগে এই সকল জায়গায় 
প্রচুর আমন ধান হইত। কিন্ত কেলেঘাই ও বাদুইর বন্ঠার 
জন্ত এই সমস্ত জায়গা! পতিত হইয়া! গিয়াছে । স্থানীয় কৃষকের! 
এই সকল জমিকে ট্রাউরের দ্বার! সংস্কার করিয়া চাষের 
উপযোগ্গী করিয়া দেওয়ার জন্ত বিশেষন্ূপে জিদ করিতেছেন। 

অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিতে হইলে কোলন্দা এবং 
নৈপুরে একটি হিসাবে ছুইটি ট্রাক্টর কেন্দ্র খুলিতে হয়। প্রত্যেক 
কেন্দ্রে হইটি ট্রাক্টর থাকিবে। 

স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, কোদাল দ্বারা 
এক বিঘা জমির বেন! ফেলিয়া দিতে হইলে ৪০ টাকার কম 
খরচ পড়িবে না, কিন্তু ট্রাউটরের দ্বারা এ কাঞ্জ করিলে বিঘা 
প্রতি ১৫ টাকার বেশী পড়িবে না। 

এদিকে দেখিতে পাই যে, হুগলী জেলায়ও অনুরূপ চেষ্টার 
জঙ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন । “নির্ণয়” 


বিবিধ প্রসঙ্-_পশ্চিমবজে চাষের জমি বৃদ্ধি 


প্পাস্পাপপিস্পাশাপপপস্পা শল্পাশিসিলা পাস তালা পাশ্পি পিীস্পস্পস্পিতশা আসা সপীসপিপাস্পিিসপ 


৯১ 





পত্রিকার ১৬ই পৌষের সংখ্যায় তাহার একটি বিবরণ দেখি- 
লাম। নিয়ে 'তাহার সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইল £ ৃ 

“দাদপুর ইউনিয়নের এই কাটুল-অনস্তপুর বাধটি প্রায় এক 
শত বৎসর পূর্বে স্থানীয় চাষী ও জমিদারের চেষ্টায় নির্িত 
হয়। বাঁধটি কাপ! নদীর (কাটুল) উপর অবস্থিত। নদীসংলগ্ন 
বাধের উপর চাষীরা ও স্থানীয় জমিদার একটি 'কপাটিয়৷ কল” 
তৈয়ার করিয়াছিলেন । 

“বর্তমানে & বাধটি ভগ্রপ্রায়। তাহা ছাড়া কপাটিয়া কলটি 
একেবারে নিশ্চিন্ধ হইয়! গিয়াছে । ফলে বহু হাজার একর 
জমির ফদল উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। স্থানীয় চাষীরা 
প্রায় ২,০০০ টাকা খরচ করিয়া এ কপাটিয়া কলের তিন- 
চতুর্থাংশ সম্পৃণ করিয়াছে । এক্ষণে এ বাঁধ ও অসম্পূর্ণ কপাটিয়া 
কলটির সংস্কার করিতে হইবে । এইঞ্গ্ভ আহ্থমানিক ৩,৮০০ 
টাকার প্রয়েজন। গ্থাশীয় চাষীরা ৮০০ টাকা! ব্যয় বহন 
করিতে প্রস্তুত আছে। 

“এই বাঁধটি সংস্কত হইলে বছ একর আবাদী ও ১৮০ বি! 
পতিত জমিতে জল সরধরাহের সাহায্য হইবে। ফলে প্রায় 
১ লক্ষ ২০ হাজার মণ ধাগ্ঠ ও অগ্ঠান্ত ফসল উৎপন্ন হইবে। 
অথচ বর্তমানে তথায় মাত্র ৭২ হাজার মণ ধান ও ফসল পাওয়া 
যাইতেছে । ও 

“কাটুল হইতে পুইনান পর্য্যন্ত যে জলসেচনের খালটি ছিল, 
তাহা সম্পূর্ণ মজিয়৷ গিয়াছে । উক্ত খালটি সংস্কার করিলে 
পরায় ৯ হাজার বিঘা আবাদী ও ৯০ বিঘা পতিত জমিতে অবিক 
খান্ত-শন্তোংপাদনে সাহাধ্য করিবে । 

“দাদপুর ইউনিয়নেরই অনস্তপুর হইতে শ্রারামপুর, কৃ্ণপুর 
ও কাটাগোড় হইয়া সোমসাড়া পর্য্যস্ত যে জলসেচনের খালটি 
রহিয়াছে তাহ! সংস্কার করিলে প্রায় ৬ হাঞ্জার বিঘা আবাদী 
ও ৪৫ বিখ| পতিত জমিতে অধিক খাদ্যশন্ত উৎপন্ন হইবে ।” 

“সেকেন্দারপুর হইতে খরসাট, রম্থলপুর ও মহেস্বরপুর 
হইয়া তামিল! পর্যাস্ত জলসেচনের খালটির সংস্কারের জন্ত প্রায় 
৩৫৬০ টাকা প্রয়োঞ্জন। এই পরিকগ্রনায় প্রায় ৯ হাজার 
খিধ। আবাদী ও ৪৫ বিধা! পতিত জমির সুব্যবন্থা হইবে।” 

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায়ও অনুরূপ 
চেষ্টা দেখিতে পাই । মহকুম! ম্যাজি্রেট শ্রীহুনীলক্মার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের উদ্যোগে সরকারী বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গকে লয়! 
একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে । “স্বেচ্ছাশ্রমে” দ্বার! এই বিরাট 
পরিকল্পন। সফল করিবার চেষ্টা হইতেছে । মুরশি্ধাবাদ “গণ- 
রাজ” পত্রিকায় ১ল! মাঘের সংখ্যায় তাহার একটা পরিচয় 
পাওয়া যায় £ ও 

“(ক). আন্দুয়া পরাণচণ্ডীপুর খাল খনন | করাকা থানা । 

“এই খালটি মজিয়া যাওয়াতে যোলশো! বিঘা. জমিতে ফসল 
পাওয়া যাইত না, কারণ একটু জোর বর্ধা হইলেই জল 


৮৮ 


৩৯২ 


নিকাশের অভাবে ধান নষ্ট হুইয়! যাইত এবং রবিশল্তও লাগান 
যাইত না। সেইজন & অঞলের উনিশখানি গ্রামের সকল 
কর্ধক্ষম লোক মিলিয়! মো যোলশো যাট জন লোক খাটিয়া 
এই দেড় মাইল দৈর্ঘ্যের খালটি মাত পাচ দিনের মধ্যে এবং 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বার! সম্পন্ন করিয়াছেন] 

*(খ) নয়ানপুর, বগলাউরী ও পাতি বিল। 

“রাকা! থানায় এই তিনটি বিলের জল নিকাশের ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে । গঙ্গায় গিয়া পড়ে এমন একটি খালের সঙ্গে 
এই বিলগুলিকে কাটিয়! ছুড়িয়া দেওয়া হুইয়াছে। জলার 
জন এখানে তেইশ শত বিধা জমি অনাবার্দী পড়িয়াছিল। 
নয়টি গ্রামের ষোলশত লোক মিলিয়৷ নিজেদের চেষ্টায় প্রায় 
দেড় মাইল করিয়! ল্থ, বারে ফুট চওড়া আর গড়ে আড়াই 
ফুট গভীর কয়েকটি খাল কাটিয়! এই অনাবার্দী জমিকে ফসল 
বাড়াইবার কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

“(গ) চোকপাড়! ওসমানপুর খাল। 


“পাল্লা জলের মুখ হইতে আধ মাইল দুরে সুথা বিল । সুখ! 
বিলের জল এই বিল জপেক্ষা নীচু এবং এই বিলের জল ভাঈ- 
রঞ্ধীতে গিয়া পড়ে। পাল্লা! জল মাঠের জল নিকাশের অন্ত, 
তাহা! সুখ বিলের সহিত সংমুক্ত করিয়! দেওয়া হইয়াছে। 
ওসমানপুর ও সন্নিহিত ৫খানি গ্রামের অধিবাসিগণ মিলিয়! গত 
অক্টোবর মাসের প্রথমে এই খাল খনন করে। ইহা! ছাড়া 
১১ট পয়ঃপ্রণালী খনন করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
সমগ্র পয়ঃপ্রণালীর দৈর্ঘ্য আনুষানিক ১১ মাইল হুইবে এবং 
ইহাতে মোট ১২৩২০ বিঘা! জমি প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হুইবে। 
খরচের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে 
৩৬৩৫০২ টীকার প্রয়োজন, কিন্তু প্রধানতঃ খেচ্ছাশ্রমের দ্বারাই 
ইহা সম্পন্ন হইবে। রর 

“গৌ-মহিষের অত্যাচারে অনেক স্থানে রবিশন্ত উৎপাদনের 
ব্যাঘাত ঘটিতেছে। শন্ত-সংরক্ষণকল্সে প্রতি গ্রামে স্বেচ্ছসেবক 
কর্মীদল গঠিত হইয়াছে । তাহারা নূতন আবাদী ফসল রক্ষা 
ফরিবার জন্ত তৎপর রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে ২৫০০ বিঘ! 
অনাবাদী জমিতে রবিশন্ত জন্মানো! সম্ভব হুইয়াছে। বিস্তীর্ণ 
অনাবাদী ভূখণ্ড আবাদযোগ্য করিবার জন্ত সমিতি কলের 
লাঙ্গলের সাহায্য লইবেন স্থির করিয়াছেন। এতহুদ্দেন্টে 
বিডির পর্িকজ্পন| লইয়া প্রাথমিক অনুসন্ধান চলিতেছে । নৃতী 
থানায় ছিলোর! ইউনিয়নভুক্ত বংশবাটি এবং নাজিরপুর মৌজ! 
মধ্যে প্রায় ৪,৭০০ বিঘা! অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করিবার 
প্রচেষ্টা অনেকটা! অগ্রসর হইয়াছে । অধিক খান্ত উৎপাদন 
ফার্ধ্যে উৎসাহ দিবার জ্ প্রতি থানাতে ধানের শ্রেষ্ঠ উৎপাদন- 
কারীকে ১০০২ টীকা! করিয়া একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে 
ধলিয়! খোধর্ণা কর! হইয়াছে । ” | 

এরপ স্বাবলন্বনের দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে বিস্তৃত 








১৩৫৬ 
হউক। এই সম্পর্কে মেদিনীপুর উচ্চ-ইংরেক্ী বিল্তালয়ের 
ছাঅন্দের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য । তাহার! সন্ধপ্ন করিয়া- 
ছিল যে বাৎসরিক পরীক্ষার পর তাহার! ধান্সের ফসল 
গৃহজাত করিবার কার্ধ্যে সহযোগিতা! করিবে । সেই সহল্লান্থ- 
যায়ী তাহারা গত ২৬শে অগ্রহায়ণের প্রাতঃকাল হুইতে দলে 
দলে কসল কাটার গান গাছিতে গাহিতে সারিবদ্ধ হইয়া 
কান্ডে হাতে ধানের ক্ষেতে গিয়৷ বেল! ১১টী পর্য্যস্ত ধান 
কাটিয়াছে। উহাদের সহিত বিভালয়ের শিক্ষকগণও যোগ 
দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬০ বৎসর বয়ক্ক সংস্কতের পণ্ডিত 
গ্রগে।বিন্দপ্রদাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ছিলেন । 

ছাত্রদের শ্রমের নূল্যস্বরূপ ১৭৫২ টাকা! পাওয়! গিয়াছে। 
তশ্ধধ্যে কয়েকজন ছাত্রের বেতন শোবের জন্ত ৮৫২ টাকা 
লাগিয়াছে। বাকী টাকা দিয়া ছাত্রদের ইউনিফরম তৈয়ারী 
হইতেছে। 

বাঙালী তরুণের নিকট দেশ-মাতৃকা এই সেবার জন্জই 
প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। 


ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি 
গত মাসের “প্রবাসী” পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমর! 
বলিয়াছিলাম যে, এই প্রস্তাবের বিরোধিত! করিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের পক্ষ হইতে ও পশ্চিমবঙ্গ পল্লী- 
মঙ্গল সমিতির সম্পাদক প্রমুখ কয়েকজন কৃষিবিদ ও অর্থমৈতিক 
বিশেষজ্ঞের পক্ষ হইতে ঘে ছুইটি বিবৃতি প্রকাশিত হইস্বাছিল, 
তাহার মধ্যে কৃষির ব্যর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বা হিসাব 
দেখিতে পাইলাম ন!। তাহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল 
সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্্রন্্র মি একটি হিসাব পাঠাইয়া- 
ছেন। এই ধান্তের মূল্যবৃদ্ধির আন্দোলনের সময় এইরূপ 
হিসাবের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটা কথা লক্ষ্য 
কর! উচিত যে, এক জেলায়ই ক্ষেত্রভেদে ও অবস্থাতেদে 
কৃষির ব্যয়ের তারতম্য দেখা যায়; তাহা ছই-এক টাকার 
নয়। আমর! এই গুরুত্বের জন্ত হিসাবটি প্রকাশ করিতেছি। 
সরকারী দপ্তর হইতে আমরা! এইরূপ হিসাব পাই নাই ব! 
প্রত্যাশা করি না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির 
মত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহাঘ্য প্রার্থনীয় । 
হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানা £ 
বীজক্ষেতরপ্রস্তত £ এক বিঘা 
(১) হয়টা লাফল-_( ১* হিসাবে ) 
(১) বীন্ষ ধান ২ মশ 
(৩) ৮০ ঝৌড়া গোবর-প্রয়োগের খরচ 
(৪) আহ্যক্ষিক ব্যয় 
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২৪* 
৪৬ 
খ৩ 
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এক বিঘ! বীজক্ষে জেন চারা ১৪১৫ বিধায় রোপণ কর! 











ফার্ন বিবিধ প্রর্সষী-_ভারতে পাটের উৎপাদন ৬৯৩ 
তা সুতরাং এক বিঘার জন্ত চার! উৎপাদনের ব্যয় তিন ভারতে পাট উৎপাদন 
| সাল কেন্্রীয় পাট কমিটির যায্াসিক অধিবেশনে সভাপতি 
(9 জিবন! লাদল সর্জার দাতার সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে 
(ভাজা 2 1178৬ টি 
র্‌ টা ও .--১০ লক্ষ মেস্তা ও অন্যান্য প্রকার তন্তও উৎপাদন 
্ রে বি টা রা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 
(৪) আইল বাধ। ্ উড়িক্যা ও আসাম এই চারিটি পাট-প্রধান প্রদেশ ছাড়াও ভ্রিপুরা, 
(৫) ধান কাটা চার জন (২২ হিসাবে) ৮২ 88875728187 5895 
(৬) বহন ও গাদা দেওয়া, আড়াই জন টিং হইতেছে। উত্তর প্রদেশে পাট চাষের পরিমাণ ১৫ হাঞ্জার 
১1 এম টি বিঘ! জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া! ৩৯ হাজার বিঘা এবং উড়িস্তায় 
রি র্‌ ৬৯ হাক্কার বিঘা জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া! ১,৫৩,০০০ বিঘা 
(জা দাড়াইয়াছে। আগামী বংসরে উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যাক্স 
৯ যথাক্রমে অতিরিজ্ঞ ১২৯,০০০ ও ১৫০,০০০ হাজার বিঘা 
৫১৪০. জমিতে এবং আসামে ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ করিবান্ন 
নদীয়ার হুবর্ণপুর (হরিণঘাটার নিকট) £ প্রস্তাব করা হুইয়াছে। ত্রিবান্ুরে পরীক্ষামূলকভাবে পাট চাষ 
(১) লাঙ্গল চারখানি (৩/০ হিসাবে) ১২৪০ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে । সেব্ন্য সেখানে ৬০ হাজার 
(২) চারার দাম ৪২. বিঘ! জমিতে পাট চাষ করা হুইবে। পশ্চিমবঙ্গে ১৩ লক্ষ ৭১ 
€৩) চারা তুলিয়া ক্ষেতে লইয়। যাওয়া-_. হাজার বিধার অধিক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা যাইতে ' 
ছুই জন ১৪/০ হিসাবে ৩০ পারে । 
(৪) রোপণ চার জন-_১৪%/০ হিসাবে ৬৫০ বীজের উৎকর্ষ সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাতের জন্য সরকারী 
(৫) ধান কাটা চার জন-_-১1/০ হিসাবে ৬০ তালিকাতুক্ত উৎপাদকদের দ্বারা এবং সরকারী কৃষিক্ষেতরে বী্গ 
(৬) ধান আাটি বাধা একজন ১8৪০ উৎপাদন করা হইতেছে । অদুর ভবিস্তে বিহারে প্রায় 
(৭) বহন ৪২ ১,২০০টি, আসামে ৫০০টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩০০টি এবং উ়িস্যায় 
(৮) মাড়াই ছুই জন ৬1০ ২০০টি প্রদর্শনীক্ষেত্র আরম্ভ করা হইবে । বীজ সংগ্রহ ও 
(৯) ঝাড়ন, গাদা দেওয়া ছুই জন ৩০ ঘাটতি প্রদেশগুলিতে ও উপরাধ্সমূহে উহার বণ্টনের উদ্ধেস্টে 
(১০) অলসেচন চার জন ৬০ কেন্দ্রীয় সরকার ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং বীক্ষ 
(১১) নিড়ান ছুই জন ঠা সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । এদেশে 
টন ১৬৮4 29৯ পাটের রা 
বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা । বন্তমানে 
ভিত ছেলার পশ্চিম অঞ্চল £ এ পাটের সহিত মেস্তা মিশ্রিত করিয়া সুফল পাওয়া যাইতেছে । 
(২) বীনগ র্‌ আশা! কর! যায় যে, তিন লক্ষ বিঘা জমিতে মেস্তা চাষ বাড়ানো 
যাইতে পারে এবং উহাতে আগামী বংসরে ৯ লক্ষ গাইট 
(৩) লাঙ্গল ৯ 
(9খালি রর মেন্তা পাওয়া যাইতে পারে । তাহা ছাড়া, অন্যান্য উপায়ে 
রিভিও রা আরও এক লক্ষ গাঁইট বিকল্প তত্ধ পাওয়া! যাইতে পারে। 
(লিগ ২ পশ্চিমবঙ্গের পাটের জমি সম্বদ্ধে একটা নুতন ব্যবস্থাক্ন 
৬ রঃ কথা শুনা যাইতেছে । এই প্রদেশের ৬ লক্ষ বিঘা জমি, পয়ে 
৮) কর ০, জানিলাম ১২ লক্ষ বিঘা, “আউস” ধান্যের চাষ হইতে লইয়া 
টিবন্ধন প পাটের জমিতে রূপান্তরিত করা হইবে । এই জমি উপরোক্ত 
(৯) ৰাড়ন, মাড়ন ২০. ১৩লক্ষ ৭১ হাজ!র বিখার অন্ততুক্ত কিনা তাহা জানাইয়া 
ৃ (৩৯২০ দেওয়া উচিত। পশ্চিমবক্গে চালই প্রধান খান্তশন্ত ॥ এবং 
চব্বিশ পরগণা রাজবন্নতপুর অঞ্চলের হিসাব ৫৫২ সরকারী হিসাবপত্রে ইহা! ঘাটতি প্রদেশ । এই অবস্থায় ১২ 
চব্বিশ পরগণ। ভাল থানায় ৩৭২ লক্ষ বি! “আউস” ধানের জমিতে যে ৪০ লক্ষ মণ চাউল 


৩৪১৪ 





পি 


পাওয়! যাইত, তাহা এই প্রদেশে উৎপাদিত না হইলে, আবার 
কেজ্জীয় গবনেন্টের দরজায় ভিড় করিয়া দড়াইতে হুইবে। 
শোন! যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় গবন্মেট এই পরিমাণ চাউল 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন ; ৪০ লক্ষ মণ 
চাউল তাহার! দিবেন । অপর দিকে শুনি তাহার! পশ্চিমবঙ্গের 
ভাগে তাহাদের দেয় খান্তশন্তের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক করিয়া 
দিয়াছেন ; গত বৎসর দিয়াছিলেন প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ 
মণ; ১৯৫০ সালে দ্রিবেন প্রায় ৬৭ লক্ষ মণ। ব্যাপারটা 
খোরালে। হইয়া উঠিতেছে। 


মৌমাছির চাষ 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে আধুনিক 
পদ্ধতিতে মৌমাছি-পালন কিছুকাল হইতে চলিয়! আসিতেছে। 
বেসরকারী ভাবে বাংলার কোনও কোনও স্থানে-_বিশেষ 
করিয়া খার্দি-প্রতিষ্ঠানে মৌমাছির চাষ অনেক দিন হুইতে 
চলিতেছে । ইহার পালন-পদ্ধতি ১৩৪৬ সালের ভাদ্রের 
“প্রবাসী'তে এক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হুইয়াছে। 

গত ডিসেম্বর মাসে সংবাদপঞ্রে প্রকাশিত যুক্তপ্রদেশ 
গবন্মেন্টের এক প্রেস নোটে জানা যায় যে, উক্ত গবন্মেণ্টের 
স্কধি বিভাগ হইতে মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের জন্ বর্তমানে 
শিক্ষার্থী আহ্বান করা হইরাছে। ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 
শিক্ষাদান কার্ধ্য আরম্ভ হইবে। শিক্ষাকাল চার মাস। যুক্ত- 
প্রদেশের অবিবাসী-শিক্ষার্থীর জন্ভ এই শিক্ষাকালের এক- 
কালীন ফি ২০২ কুড়ি টাকা এবং বাহিরের শিক্ষার্থীর জন্ত ৭৫২ 
পচাত্তর টাকা । শিক্ষা! অস্তে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং 
পরীক্ষায় উতীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসাপত্র দেওয়! হুইবে। 

বাংলা-সরকারের কৃষি বিভাগ এই কাজ আরম্ভ করিতে 
পারেন যাহা! অপর প্রদেশের গবন্মেন্ট দীর্ঘ দিন হইতে করিয়া 
আসিতেছেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ক্কষি বিভাগের কয়েকটি 
পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষে্র আছে । মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের 
জন্ত এই স্থানগুলি উকষ্ট কেন্দ্র হইবে বলিয়া আমরা মনে 
করি। 

বাংলা-সরকারের বনবিভাগ গত জুন মাসে নুমন্দর বন 
হইতে কিছু মধু সংগ্রহ করিয়া উহা! কিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন । নুদ্দরবন অঞ্চলে ধোঁয়া দিয়া, 
মৌমাছিকে তাড়াইয়া, পোড়াইয়া, চাক চট্কাইয়া প্রতিবছর 
এপ্রকার মধু বরাবরই সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ মধু সহজ- 
প্রাপ্য। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষলন্ধ নয় বলিয়৷ এ মধু অল্প 
সময়ে বিক্কৃত হুইয়] ব্যবহারের জন্থপযুক্ত হইয়া যায়। 

বাংল1-ঘরকার ঘদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালনের 
শিক্ষাদান জারন্ত কষত্মেন তবে একদিকে মৌমাছিখুলি অনর্থক 
অকাল স্বত্যু হইতে বাচিয়া যায়, অপর দিকে একটি খান্পদার্থ 
আধুনিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত হওয়া সহহ্গসাধ্য হয়। আজ 


প্রবাসী - 





বিধানের জন্ত গবেষণা__চারিটি বিভাগে গঠিত । 


১৩৫৬ 
দিকে দিকে “অধিক খাস্ঠ উৎপাদন কর'_এই অভিযান 
চলিয়াছে। মধু একটি উৎকৃষ্ট খান্ত। উপযুক্ত উপায়ে উহা 
সংগ্রহ করার শিক্ষাদানের অভাবে এই সম্পদ নষ& হুইতেছে। 
বাংলার ক্ৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি | 


তালগুড় ও খেজুরগুড় 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশে তালগুড়, খেভুরগুড়, 
নারিকেলগুড় এই তিনটি শিল্পের উন্নতির চে! করিতেছেন 
বলিয়া! শুনিয়াছি। আজ প্রায় আড়াই বৎসর হইতে এই কার্য 
চলিতেছে; তাহার কোন বিবরণ পাই নাই; “হরিজন” 
পত্রিকার মাধ্যমে তাহা দেখিলাম । এই কার্য্যের জন্ত একজন 
বিশেষজ্ঞ সংগঠক নিযুক্ত হইয়াছেন যেমন নিযুক্ত হইয়াছেন 
সর্বভারতের জন্য পগঞ্জানন্দ নায়েক । 

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ভারতরাষ্ট্রে প্রায় ৫ কোটি 
তাল গাছ আছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি গাছ। স্বচ্ছন্দ 
বনজাত এই ছুইটি গাছ হুইতে যে গুড়-চিনির উৎপাদন 
হইবে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টদ্রব্যের অভাব মিটাইবার 
জন্ত উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের চিনির কলের ও খান্দিশরী গুড়ের 
নিকট হাত পাতিতে হয় না, বিরাট ছুইটি পল্লীশিল্পও গড়িয়া 
উঠে। লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার সমস্তার সমাধান হয়। 
১ কোটি মণ গুড় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবন! রহিয়াছে । 

এতদিন তালগুড় শিল্প মাত্র তিনটি জেলায় চালু ছিল। 
শিউলী-_তালগাছ ও থেছুর গাছ হইতে যার! রস বাহির করে 
-_-বৎসরে ২।৩ মাস এই শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করিত । 

তালগুড়ের মরস্থম আরম্ভ হয় মাঘ মাসে, আর শেষ হয়, 
ক্যেষ্ঠ মাসে । একজন ভাল কারিগর ১৫টি গাছের রস প্রত্যহ 
সংগ্রহ করিতে পারে। এই রসে এক মরমসুমে ২২ মণ 
গুড় হয়। ইহাতে তার ৩০০২ টাক! পর্্যস্ত নিট আয় হইতে 
পারে। তালরসে শতকরা ১৪ হইতে ১৬ ভাগ গুড় হয়। 

খেজুর গুড়ের মরনুম সাধারণতঃ আঙ্গিন মাসে নুরু হইয়া 
মাঘ মাসে শেষ হয়। দক্ষ একজন কারিগর ৬০টি খেছ্ভুর 
গাছে রস বাধিতে পারে । উহাতে মরন্গুমে ২০ মণ গুড় হুয়। 
খরচ বাদে ইহাতে নিট আয় ২৫০২ টাকা হুইতে পারে। 
খেভুররস হইতে শতকর! ১০'/, হইতে ১২'/, ভাগ গুড় হয়। 

সরকারের চেষ্ঠা সবে মাত আরম্ত হইয়াছে । বর্তমানে 
তাহা তালগুড়, খেজুরগুড়, নারিকেলগুড়, এই তিন প্রকার 
গুড় শিল্পের উন্নম্বন ও তালমিশ্রি প্রস্তুত প্রণালীর উন্নততর 
১৯৪৮-৪৯ 
সালে এই শিক্ষাদান ১২টি কেন্দ্রে আরম্ভ হুইয়াছিল। 

১২০ জন শিক্ষার্থী লইয়া এই ১২টি তালগুড় শিপ শিক্ষণ 
কেন্ত্র পরিচালিত হইয়াছিল । শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক 
৪০২ টাকা ব্বতি দেওয়া হয়। এই ১২০ জদ গ্রামবাসীকে 


ফাল্ভুন 


বিবিধ ্সঙ্-_বীকুড়ায় পল্লীসংগঠন 
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' তালগাছ হইতে রস নিষ্কাশন ও গুড় প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা 
দেওয়া ছাড়া ডায়মগ্ুহারবার মহকুমার ১৫০ জন পুরাতন 
তালগুড় শিল্পীকে উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুতির কৌশল 
দেখাইয়া দেওয়! হইয়াছে । ১২টি শিক্ষাকেন্দ্রে মোট ৭২০টি 
তালগাছ শিক্ষাকার্য্যের জন্ত লওয়! হইয়াছিল । শিক্ষোতীর্দদের 
মধ্যে জনকয়েক একক এবং জনকয়েক সমবায় পদ্ধতিতে 
গুড় প্রপ্তত করিয়া পারিবারিক জায় বৃদ্ধি করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন । 


এই বংসরে (১৯৪৯-৫০) পুনরায় ১২০ জন শিক্ষার্থী লইয়! 
১২টি শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে । শিক্ষার্থী বৃত্তি এবার 
মাসিক ৩০২ টাকা; তাহা ছাড়া প্রত্যেকে যে গুড় তৈয়ারি 
করিবে তাহার শতকরা ৪৫ ভাগ সে নিজে পাইবে । 

খেজুরগুড় তৈয়ারি শিক্ষণ কেন্দ্র ৬টি খোলা হুইবে। 
প্রত্যেকটিতে ১০ জন শিক্ষার্থী লওয়৷ হইবে । 

হস্তচালিত সেনটি।ফিউগ্যাল যন্ত্র সাহায্যে তালরসের “রাব” 
(ঝোলা গুড়) হইতে তালচিনি ও তালমিশ্রি করিবার পদ্ধতি 
ছই জন অভিজ্ঞ শিক্ষক কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরিয়া পল্লীবাসীদের 
শিক্ষা দিতেছেন। রস হইতে সরাসরি চিনি তৈয়ারীর 
পদ্ধতিও শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে। 

মাদ্রাজ প্রদেশে মুদবিদ্রিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় তালগুড় 
শিক্ষণ স্কুল (সেনট্রাল পামগুড় ট্রেনিং স্কুল )-এ ১০ জন 
শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাঠান হইয়াছে। 
শিক্ষান্তে উহাদিগকে বিভাগীয় কাজে নিয়োগ করা যাইবে, 
আশা করা যায়। 

এই বিবরঞধীতে এই ২।৩টি পল্লী শিল্গের প্রসারের পথে 
কোন বাধা আছে কিনা এবং তাহা কি, তৎসন্বন্ষে কোন 
ইঙ্গিত দেখিলাম না । একটির প্রতি আমরা মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে চাই। তালের ও খেজুরের রস ঘ্বাল দিবার দ্বালানী 
কাঠের অভাব সর্বপ্রধান বলিয়া অনেকের মুখে শুনিয়াছি। 
বন-বাদাড় যেরূপ ভাবে উজ্জাড় হইয়াছে তাহার ফলে ইহার 
অভাব পল্লী-অঞ্লের গাহ্‌স্থ্-জীবন বিপন্ন করিয়ুছে। রান্না 
করিবার জন্য পল্লীর গৃহলক্ষ্ীদের কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, 
গাছের শুকম! পাতা, ধানের তৃষ, গোবর পুড়াইয়া শ্বামী-পুক্র- 
শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে আহার্ধ্য দ্রব্য ধরিতে পারেন, তাহার 
লাঞ্ছনা অতিজ্ঞ লোকে জানে । শহর-অঞ্চলে কয়লা আসিয়া 
এই যন্ত্রণার কথফ্চিং লাঘব হইয়াছে / কিন্তু পল্লীগ্রামের এই 
নিদারুণ অভাবের কথা কেহ ভাবিতেছেন কিনা, তাহার 
কোন পরিচয় পাই নাই। স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থোপার্জনের কোন 
ব্যবস্থাই পল্পী-অঞ্লের দিকে,দৃষ্টি দিয়! কর! হইতেছে না। 
অথচ গান্বীজী গ্রাম-কেন্ত্রিক সত্যতা গড়িয়া! তুলিতে আর্জীবন 
চেষ্টা করিয়াছেন। জার, জ্সামরা সকলেই তাহার আদর্শের 
উপাসক | 


শাসনকার্য্যে ব্যয়বাহুল্য 

শ্রীচক্রবর্তী রাজ্াগোপালাচারী যখন ভারতরাষ্ট্রের গবর্ণর- 
জেনারেল ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি কমিটি 
নিয়োগ করেন রাষ্ট্রের শাসনকার্ষ্যে যে ব্যরবাহুলায দেখা 
দিয়াছে, তাহা কাটিয়া-ছ্াটিয়! নৃতন ব্যবস্থা! করিবার জন্ত। এই 
কমিটির অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের রিপোর্টে আমরা! অনেক 
মৃতন কথা শুনিতে পাই। গত ২৯শে অগ্রহায়ণ তাহা চূশ্বকরূপে 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ৷ 

উচ্চপদস্থ কর্ণচারিবৃদ্দের মাহিন] বিদঘুটেরূপে (6811689610) 
বাড়িয়াছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্ত কমিটি 
বলিয়াছেন-_খাস্-মন্ত্রীর নিজ্ব মুক্জী (10001/29 990166ঘ ) 
একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন ; ৮০০২ টাকা বেতনে 
১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাহাকে নিযুক্ত করা হয়; 
১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাহাকে আঞ্চলিক খা 
কমিশনাররূপে দেখিতে পাওয়া যায় ; বেতন তাহার ১,৮০০ 
টাকা। পশুবিদ্যার একজন অধ্যাপক ২৮০২ টাকা বেতনে 
প্রথম নিযুক্ত হন; তাহার পরের পদলাভ হয়, ১৯৪৬ সালের 
জাহুয়ারি মাসে ৬০০২ টাকা বেতনে; পরের উপাধি পণ্ড- 
শক্তির সদ্্যবহার বিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা (89818190% 
08686 061127600. 40%1891) $ ১৯৪৮ সালের মার্চ 
মাসে এ বিভাগেই ডেপুটি পরামর্শদাতারপে তাহার বেত. 
দেখা যায়__১,১৫০২ টাকা । এর উপর মাগ্গী ভাতা, ভ্রমণের 
ব্যয়, বিশেষ ভাতা! প্রভৃতি নানা ভাতা আছে। সেইজন্তই 
দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্পচারীব্দেরও বেতনের 
পরিমাণ ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার কিফ্দিধিক ; 
নানাবিধ ভাতার পরিমাণ ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৫ হাজার 
টাকার কিফিদধিক। এইরূপ না হইলে নাকি পদমর্ধ্যাদা 
রক্ষা পায় না। অথ ভারতরাষ্ের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা। 


বাকুড়ায় পল্লীসংগঠন 


এই জেলার কাপিষ্টা গ্রামে একটি পল্লীসংগঠনের কের 
স্থাপিত হুইয়াছে | এ গ্রামেরই কর্মী শ্রীঅনাদিনাথ গোস্বামী 
এই কার্যে অগ্রনী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে 
গঠনকর্টের পরিচয়লাভ করিয়! তিনি এই কর্ণ হাত 
দিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই। এই কার্যে সাফল্য অর্জন 
করিতে হইলে সাধকোচিত মনোভাবের প্রয়োজন । ভারতের 
৬ লক্ষ গ্রামের বুকে যে তামসিকতার পাষাণ প্রায় অনড় হইয়া 
বসিয়। আছে, তাহা! সরাইতে হুইবে । তাহাই হইবে সর্ধ- 
প্রথম কাধ্য । 

অনাদিনাথ আরম্ত করিয়াছেন একটি বালিক! বিভালয় 
স্থাপন করিয়া । বর্তমানে শতাধিক ছাত্রী হইয়াছে । মনে হব 
কষ্তেনুষ্টে চলিতেছে ; গবর্ণমেন্টের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা 
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করিয়া এখনও সাড়া পাওয়া যার নাই। তাহার পর 
ম্যালেরিয়া! নিবারণের প্রশ্ন । “সারথি” পত্রিকায় ২৪শে 
পৌষ সংখ্যায় এই বিষয়ে অনাদিনাথের একখানি পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা পাঠ করিলে অবস্থার গুরুত্ব 
ঘুঝা বাইবে £ 

“আমাদের গ্রামে প্রায় ২।৩ হাজারের (বরং বেখ) লোকের 
মধ্যে কেহই এ বংসর ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পায় 
নাই, সকলেই ২1৪ বার করিয়া স্বর ভোগ-করিতেছে। গ্রামে 
মাত একটি ভাক্তার, তাহ।কেই প্রায় ৩০।৩৫খানি গ্রামের 
চিকিৎসা করিতে হয়। এই গ্রামেই প্রায় সব সময়ে পনর- 
ষোল শত রোগী বর্তমান । সামানা কুইনাইন, প্যালোডিন 
ইত্যাদি পাওয়! বিশেষ শক্ত যাকে বলে সুহূর্লভ, তার উপর 
পথ্যাপথ্য। দেশবাসী যেন ডাক্তার দেখাইতে দেখাইতে 
সর্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে। আমি ছুই বার ভ্বর ভোগ করার 
পর আবার এই সাত-আট দিন জ্বর ভোগ করিতেছি ।” 

ভারতে ইংরেজ বণিক 

ভারতবর্ষে বিদেপী মূলধন কি পরিমাণে ওকি সর্তে 
খাটাইতে দেওয়া যায় তাহা! লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বিতর্ক 
চলিতেছে । বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধেই দেশের লোক অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহা! লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বহু 
তিক্ত আলোচনাও হইয়াছে । জনমত এ বিষয়ে এত তীব্র 
হইয়া উঠিতেছিল যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে 
বিলাতী কোম্পানীগুলির অধিকার সংরক্ষণের জন্ত দশটি 
ধারা সংযোজিত হয় এবং উহা! লইয়াও কেন্দ্রীয় পরিষদে 
তুমুল বিতর্ক হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমটা বিদেশী 
সুলধনের বিরুদ্ধেই জনমত তীব্র হয়, ভারত-সরকারের কর্ণ- 
ধারেরাও এবূপ কথাবার্তা বলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কমন- 
ওয়েলথ-প্রবেশের পর অকন্মাৎ এবিষয়ে মোড় ফিরিয়াছে 
এবং বিলাতী হলধন জামদানীতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। 
পর্িত নেহরু বলিয়াছেন যে বিলাতী ও দেঙী কোম্পানীতে 
কোন প্রভেদ করা হইবে না এবং বিলাতী কোম্পানীগুলি তার 
পুর্ণ লুযোগ গ্রহণ করিতেছে । 

দেশী ও বিলাতী কোম্পানীতে একটা খুব বড় পার্থক্য 
আছে। শুধু ডিভিডেন্ট দেখিলেই চলিবে না, এখানে উচ্চপদে 
কর্মচারী নিয়োগ, কৃণ্টাক্ট, ডিবেঞার প্রভৃতির প্রতিও বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হইবে । বিলাতী কোম্পানীতে এই তিন দিক দিয়া 
ইংলণ্ড টাকা পাঠাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়। বিলাতী 
এবং ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত ব্যবসার মৃলন্ছত্র এই যে 
কোম্পানীর খরচ উহাদের লাত) ডিতিডেণ্ডের উপর উহাদের 
ছৃঠি থাকে দা। উহাদের প্রধান লক্ষ্য স্বজন কর্পচারীদের 
বেতন, '্ষষ্টষ্ট, কাচামাল ও বন্ত্রপাতি ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয়ের 
ঘালালী, ভিবেকায়ের হুদ ইত্যাদি। এগুলির সবই দেখান হয় 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


কোম্পানীর খরচ। তার উপরও লাভ থাকিলে ডিভিডেণডের 
ভাগ আসে, না আসিলে ক্ষতি নাই। এই ব্যবস্থার একট! 
আমল পরিবর্তন আবন্তক | ম্যানেক্িং এজেলসির প্রতি তারত- 
সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন কিন্ত বিলাতী কোম্পানীর খরচের 
দিকটায় তাহারা এখনও দৃষ্টি দেন নাই। গত এক বৎসরে 
ভারতের বিলাতী কোম্পানীগুলিতে কতগুলি করিয়া নুতন 
ইংরেজ বর্শচারী আসিয়াছে তার হিসাব লইলেই অনেক 
ব্যাপার প্রকাশ পাইবে । এবিষয়ে সম্প্রতি “মুগবানী” পত্রিকায় 
যে প্রবন্টি প্রকাশিত হইয়াছে উহার সারাংশ নিয়ে দওয়] 
গেল £ 

“ভারত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঠাট্টা করিয়া 
বিলাতী কাটুটনি্& লো সাহেব চার্চিলপস্থীদের সংবাদপত্র 
“ইভনিং ষ্টাগার্ডে' কাটুন দিয়াছেন যে কমনওয়েল্‌থের 
অস্ততুক্তি ভারত রিপাবলিকে ইংরেজ ও ভারতবাসী বাহুতে 
বাহ বাধিয়! নূতন ভাবে যাত্রা! নুরু করিয়াছে, কয়েক মাস 
আগে ভিন্সেন্ট সী'ন আমেরিকার “হলিডে+ পত্রিকায় লিখিয়া- 
ছিলেন যে ভারতবর্ষ কমনওয়েল্থে প্রবেশের পর বোম্বাই 
এবং কলিকাতার ইংরেজদের দিন ফিরিয়! গিয়াছে, তাদের 
অবস্থা এখন আগের চেয়েও অনেক ভাল । সংসারে দায়িত্ব 
নাই ক্ষমতা আছে, পয়সার বেলায় নিজে, হুর্ভোগের বেলায় 
অন্তে, এটা অতি লোভনীয় জিনিস। ভারতে ইংরেজ আগ- 
মনের আরস্তে কোম্পানীর আমলে এই অবস্থাই ছিল, আমাদের 
রাষ্রনায়কদের অতিরিক্ত ভদ্রতার দরুন আবার সেই অবস্থা! 
ফিরিয়া আসিতেছে । 

“সাহেবদের কপাল কিভাবে ফিরিয়া গিয়াছে, চট, কয়লা, 
চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বহির্ববাণিজ্য প্রভূতিতে তাহার বছ দৃষ্টান্ত 
আছে। আপাততঃ কেবল চটকল হুইতে কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া গেল। স্বাধীনতার পর সাহেবরা রীতিমত চমকাইয়! 
গিয়াছিল, অনেকে অতীত হুষ্ষার্য্যের শাস্তির ভয়ে পলাইয়াছিল 
এবং যাহারা এখানে রহিয়া গিয়াছিল তাহারাও ভয়ে ভয়ে 
ভারতীয়দের খাতির যত্ব আর্ত করিয়াছিল । তারতবর্ধ কমন- 
ওয়েলথে প্রবেশের পর আবার ইহার! পূর্বব মূর্তি ধরিয়াছে 
এবং ভারতীয়দের সুখের উপর ছুই হাতের বৃদ্ধাঙুষ্ঠ নাড়িয়! 
মেজাজ দেখানো নুরু করিয়াছে । 

“বাংলাদেশের চার পাচটি চটকল ছাড়া সমস্তগুলি ইংরেজ 
ম্যানেজিং এজেন্টদের জর্ধীন। এই সমন্ত মিলের ম্যানেজার 
এবং এসিষ্টান্ট ম্যানেজায় সকলেই ইংরেজ । যুদ্ধের সময় 
ইহাদের অনেকে কন্জ্ষিপসনে চলিয়! ঘাওয়ায় কতকগুলি 
মিলের এসিষ্টান্ট ম্যানেজার পন্দে ভারতীয় নিয়োগ কর] হয়। 
যুদ্ধের সময় যখন কাজের চাপ অত্যধিক এবং দায়িত্ব ও 
অনুবিধা সবচেয়ে বেশী তখন হঁহার! সম্পূর্ণ দক্ষতার সহিত 
ফাক করিয়াছেন। শ্বাবীনতার পর হঁহাদিগকে পাকা করি- 


ফাস্তুন 
অন্ততুত্ত হইল এবং হঁহাদের কপাল পুড়িল। »“আট বংসর 
খাহারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন নির্ধিবিকার চিত্তে 
ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্টর| তাহাদিগকে “ইনএফিসিষেন্ট 
আখ্যা দিয়া ছ'ড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার সাহস পাইল। 

“এসিষ্টান্ট ম্যানেজারদের বেতন আরম্ভ হয় ১০৫০ টাকা! 
হুইতে ; বৎসরে ৫০ টাকা বাড়ে এবং উর্ধধ সীম! নামে ১২৫০ 
টাকার মত হইলেও কার্ধ্যতঃ উহ! বাড়িয়াই চলে। ইহার 
উপর আছে ২০০ টাক ডি-এ, প্রোড।কসন বোন'স, বিনা- 
ভাড়ায় আসবাবপত্রসজ্দিত চমৎকার বাড়ী, কোম্পানীর খরচে 
৬৪ টাকা বেতনের একজন বেয়ার ইত্যাদি। সন্ধ্যাবেল! 
আলে! ছালিবার সময় ফ্যান্টরীতে থাকিলেই এক গিনি ওভার- 
টাইম। মাসে প্রায় হাঞ্জার ছুই আড়াই টাকা! প্রথম হইতেই 
ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে কোম্পানীর খরচ হয়। বিন! 
পয়সায় চিকিৎসাও ইহাদের প্রাপ্তি তালিকার অন্তভুক্ত। 
ডাক্তার সুপারিশ করিলেই হিল ্টেশনে গিয়া কোম্পানীর 
খরচায় ইহার! স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে, যাতায়াতের 
সেকেও ক্লাস ভাড়া এবং হোটেলে থাকার জন্ত দৈনিক দশ 
টাকা পায়। পুরা বেতন তো আছেই। ভারতে আসিয়া! 
হিন্দী শিখিবার জগ্চ সপ্তাহে এক শত টাকা করিয়া মাষ্টারের 
খরচ পায়। ছুটিও ভালই মিলে । বছরে একমাস ছুটি তো 
আছেই, তদুপরি তিন বছরে একবার পুরা বেতনে দেশে 
যাওয়ার জন্ঠ ছয় মাস ছুটি এবং সপরিবারে যাতায়াতের ভাড়া 
পায়। গ্রাঢুইটি, প্রভিডেন্ট ফা প্রতৃতিরও ভাল ব্যবস্থা 
আছে। 


“এদের জন্ভ খুব ভাল ক্লাব আছে। সেখানে ভারতীয় 
এসিষ্টান্ট ম্যানেজারদের প্রবেশ নিষেধ । ভারতীয় এসিষ্টান্ট 
ম্যানেজারদের যে অল্প কয়েকজন যুদ্ধের পর অবশিষ্ট আছেন 
তাদের কোয়ার্টার্স দেওয়! হয় না, সাহেবদের বাড়ী খালি 
থাক্রিলে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হয়, তবু হঁহারা পান না। 
এরা বেতন পান সর্বপ্রকার ভাতা সমেত সাড়ে তিন শত 
বা চার শত টাফা, ডি-এ বেতনের শতকরা দশ টাকা । ব্যস 
এই পর্য্যন্ত ভারতীয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের প্রাপ্তি । মেডিকেল 
সার্টিফিকেট ছাড়া ছুটি নাই। বালী মিলে সাহেবদের জন্য 
পাচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুইমিং পুল তৈরি হইতেছে । 


“এই গেল ছোট সাহেবদের ব্যাপার । বড় সাহেবদের 
বন্দোবস্ত আরও অনেক দরাজ। অর্জ হেগারসনের বালী 
মিলের বড়সাহেব ক্ষট-কার দেশে গিয়াছেন, তিনি যাওয়ার 
সময় বেতন ছিল পাচ হাজার, কমিশন পৌনে ছুই লাখ, বিরাট 
কোয়াটার্স, তার ১৮টি দারোয়ান, ২৪টি মালী। ২২টি ভৃত্য 
গার করমাস খাটিত। কলিকাতা! হুইতে লরী করিয়া! তার 
শুভ পরিক্ষার জল বাইত । 


: বিবিধ প্রসঙ্গ_ভারতে ইংরেজ বণিক 


বার কথা চলিতেছে এমন সময় ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের 





ও৩ডিন 





. “এই রাজসিক বিলাসের খরচ দেয় কে? সমন্ত খক্সচ 
কোম্পানী দেয়, অর্থাৎ অংশীদার, ক্রেতা এবং গবর্ণমেন্ট তিন 
পক্ষের ঘাড় ভা্গিয়া টাকাটা আসে । খরচটা উৎপাদন ব্যয়ের 
মধ্যে ঢোকে, উৎপাদন ব্যয় বাড়িলে দাম বেলী পড়ে, ক্রেতার 
ক্ষতি হয়; পড়তা বেশী পড়িলে.লাভ রাখা কঠিন হয় ; ইহাতে 
অংশ্লীদারেরা লভ্যাংশে এবং গবর্ণমেন্ট ট্যান্সে বঞ্চিত হয়| এই 
ছুইয়ের প্রতি ম্যানেজিং এজেন্টদের কোন দরদ নাই, কারণ 
খরচের খাতায় মোটা মোটা টাকা লিখিয়াই ইহারা অজ 
টাকা বাহির করিয়া! লইয়! যাইতেছে । অনাবস্তক ভাবে বছ 
সংখ্যক সাহেব নিয়োগ করিয়া এক দিকে টাকা বাহির 
হইতেছে, অপর দিকে বাহির হইতেছে মিলের সমন্ত মাল 
বিলাতী কোম্পানী হুইতে কেনায়। ইহাদের .800010 
[1611 এবং ২6)9 1)0101889 11105 উৎপাদন ব্যয় ' বৃদ্ধির 
প্রধান কারণ। এই ছুইটিতেই ইহাদের সবচেয়ে বড় লাত। 
ব্যালা্গ শটে কোম্পানীর লোকসান ফাড়াইলে ইহাদের কিছু. 
মাত্র যায় আসে না, কারণ ব্যালান্স পট তৈরির আগেই লাত- 
লোকসানের খতিয়ানে খরচের খাতে যা কিছু আদায়ের 
দরকার তাহার ব্যবস্থা হইয়া যায়। 


“আড়াই হাজার টাকার সাহেব এসিষ্াণ্ট ম্যানেজার এবং 
*চারশত টাকার দেশী এসিষ্ঠাণ্ট ম্যানেজার যদি একই দক্ষতার 
সহিত কাজ করে তবে এ সকল পদে ভারতীয় নিয়োগ 
করিলে একটা বিরাট খরচ বাঁচিয়া যায়। যে সব সাহেৰ 
এ দেশে আসে তাহাদিগকে টেকনিশিয়ান বলিয়া জান] হয় 
কিন্তু বস্ততঃ ইহারা টেকনিকের ট-ও জানে না। কারখানার 
দেশীয় মিস্ত্রীদের নিকট হুইতে যেটুকু পারে শিখে । যে কাজ 
ইহাদের করিতে হুয় তাহাতে টেকনিশিয়ানের কোন দরকারও 
নাই। অনেক টাকা ইহাদের মারফত বিলাতে পার করিতে 
হইবে বলিয়া ইহাদিগকে গাল ভরা মন্ত মস্ত “ডেজিগ নেশন” 
দেওয়া হয়। আসলে ইহারা সতেরো আঠারো বা বিশ 
বছরের বালক ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রত্যেক মিলে এরূপ 
১৩।১৫টি করিয়া আমদানী হইতেছে এবং প্রায় শতখানেক 
মিল আছে। 


“এই সমস্ত শ্বেত হুত্তী পুধিতে এই ভাবে ছুই দিক দিয়া 
ভারতবর্ষের লোকসান হয়। সম্প্রতি এই অপচয় খুব বেশী 
বাড়িয়াছে। আগে খুব বড় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসেও এক 
যোগে দশ-বারে! জনের বেলী ইংরেজ অফিসার থাকিত না 
এখন সেখানে শতাবধি জাসিয়াছেন। নর্টন জোলস, উইল, 
ফিনি প্রতৃতি সুপরিচিত পুলিস অফিসারের! সাড়ে তিন হাজার 
চার হাজার টাকা বেতন এবং নানারূপ অতিরিক্ত প্রাপ্তি ও 
সুবিধা, পাইয়া ইংরেজ ম্যানেত্িং এজেন্সি হাউসগুলিতে 
চাুরিতে আসিয়াছেন। এই বিরাট টাকা ভারতবর্ষ হুইতে 
বাহির হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ যখন ঈ্ ইতিয়া কোম্পানীর 


৪৮ 


ধ্রবা্গন 


১৩৫৬ 


অধীনে ছিল তখন এই ভাবে টাকা যাইত, এখনও ঠিক সেই” হিশ্মু। আবার কাশ্মীর কুক্ষিগত করিতে চাহিতেছে এই 


ভাবেই অদৃষ্ঠ শোষণ দুরু হইলে তাহা যে শুধু লজ্জার কথ! 
বর তাহা নহে, ভয়ের কথাও বটে।” 
কাশ্মীর ও পণ্ডিত নেহরু 
নয়! দিল্লীতে গত সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু 
কান্সীর সম্বন্ধে দুচ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা থুব 
সময়োপযোগী হইয়াছে । কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্থানে গত ছুই 
বংসর যাবৎ প্রবল প্রচারকার্ধ্য চলিতেছে এবং কাশ্মীর পাকি- 
স্থানের প্রাপ্য এই কথ! সমানে বলা হইতেছে । পাকিস্থানের 
অন্ঠায় দাবি এক শ্রেনীর ইংরেজ ও আমেরিকান পত্রিকা! প্রথম 
হুইতে সমর্থন করিয়া আসিতেছে । সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত 
নেহরু সে বিষয়েও তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। 
এই সাংবাদিক সম্মেলনের জবাবে ঢাকার “আজাদ” পত্রিকার 
একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য (২৫শে মাঘ) বিশেষ প্রপণিধানযোগ্য 
বলিয়া উহার সারমর্থ্ নিয়ে প্রদত্ত হল ঃ 
“ভারত-সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ 
ও জুনাগড়ের ব্যাপার আর টাকিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। 
ঠাছাদের প্রচার বিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া প্রথমে 
তাহারা এন্সপ আশ! করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত দেশগুলি 
সন্বন্ধে ইউরোপ-আমেরিকার শক্তিগুলিকে চিরদিনই অন্ধকারে 
রাখা যাইবে । চেষ্টার ক্রটি অবশ তাহাদের দিক হইতে হয় 
মাই; কিন্ত ছাই চাপ! দিয়া যেমন হীরক ঢাকিয়া রাখ] যায় 
না, সত্যও তেমনি মিথ্যা প্রচারের ধূত্রজাল তুলিয়৷ চিরকাল 
ঢাকিয়া রাখা চলে নাঁ। সম্প্রতি উপরোক্ত দেশগুলি সদ্ষন্ধে 
যাহা খাঁটি সত্য তাহা ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণের 
গোচরীতৃত হুইয়াছে। কাজেই বিলাতের “ইকনমি”, 
“টাইমস” ও “স্পেক্টেটার” এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “নিউইয়র্ক 
টাইমসে”র মত শক্তিশালী সংবাদপত্রগুলিও কাশ্মীর ও হায়- 
দরাবাদে ভারতের জাচরণ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য 
ছইয়াছেন। বিলাতী পত্রিকাগুলি যে সব মতামত ব্যক্ত 
ককিয়াছে তাহা! মোটেই ভারতের মনঃপুত হয় নাই। “নিউ 
ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা ছ্যথহীন ভাষায় কাশ্মীরের ব্যাপারে 
ভারতকে দোষী করিয়াছে । পত্রিকাটি বলিয়াছেন £ “ভারতই 
সালিলীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে । কারণ ভারতের 
উদ্ধিরে আল্মম বলিয়াছেন, “এরূপ ব্যাপারে সালিশী চলিতে 
পারে না।” কাজেই বাহিরের লোকেরা যদি মনে করে যে, 
ভারতের দাবি এ ব্যাপারে অত্যন্ত ভুর্বল বলিয়াই সে সালিগীর 
প্রস্তাব মানিয়া লইতেছে না, তবে ভারত তাহাদিগকে দোষ 
দিতে পারে না। : 
“অতঃপর কাস্খীরের ঘটনা সম্বন্ধে জালোচনা করিতে গিয়া! 
পন্থিকা্টি বলিয়াছেন যে, ভারত হায়দরাবাদ দখল করে এই 
চৃক্তিতে যে, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক 


মুক্তিতে ফেস্ঠসখানকার শাসক হিশ্দু। ইহা! হইতে মনে হয়, 
ভারত সব দিক হইতেই সমান স্থবিধা ভোগ রুরিতে চাহি- 
তেছে। 

“পত্রিকাটির এই জালোচন৷ দৃষ্টে মনে হয়, ভারতের উদ্জিরে 
আঙ্গম থুব জীকজমকের সহিত আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াও 
বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তার বোধ হয় 
ধারণা ছিল যে, মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে লম্বাচওড়া 
গোয়েবলসী ধরণের বক্তৃতা দ্বারা আরও কিছুকাল বিভ্রান্ত 
রাখা চলিবে । তাহার মাফ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের প্রধান উদ্দেন্তও 
সম্ভবতঃ ছিল তাহাই, কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই দেখিয়া 
নেহরুজী ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর এক সান্প্রতিক ' 
সাংবাদিক বৈঠকে তিনি চড়া কঠে বলেন যে, নিরাপত্তা পরি- 
ষদের বৈঠকের প্রাক্কালে কাশ্মীর সন্ধে বৈদেশিক সংবাদ- 
পত্রগলি যে “প্রচার, আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিতান্তই 
ভারতকে চাপ দিবার জন্ত। অতঃপর তিনি বলেন ঘে, 
কাশ্মীর সগ্ধদ্ধে গত ছুই বংসর ধরিয়া তিনি যে নীতি অনুসরণ 
করিয়া আসিতেছেন, তাহা তার মতে সম্পূর্ণ নিভুলি। 
কাজেই তিনি ঘোষণা করেন যে, যাহা! কিছুই আন্ুক না 
কেন, অন্মু ও কাশ্মীর সথ্বন্ধে তার অন্ুস্থত নীতি তিনি 
এতটুকুও পরিবর্তন করিবেন না, এজন্ত তিনি তাঁর সমস্ত 
সুনাম পর্য্যস্ত বিসর্জন দিতে রাজী আছেন । 


“কলিকাতার “েঁটসম্যান” পত্রিকা পঞ্ডিত নেহরুকে একবার 
10070960093 00701 অর্থাৎ “অন্থিরমতি পণ্ডিত' বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছিলেন । উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে . 
তিনি যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে মনে হুইল “&েঁটস- 
ম্যান' পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইয়াছিল । গাহার অস্থির 
মস্তিষ্কের দরুণ আমাদের অবষ্ঠ সুবিধাই হইয়াছে, কিছুই 
রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার আর্ট প্ডিতজী জানেন না৷ বলিয়া 
উত্তেজনার মুখে তাহার বক্তব্যের ঝুলি হইতে বিড়াল ছানা 
সহজেই বাহির হইয়া যায়। এবারও হইয়াছে তাহাই। « 
উত্তেজনার মুহুর্তে তিনি ছুনিষ্জার লোককে জানাইয়া দিয়াছেন 
যে, কাশ্মীরে তিনি বিগত ছুই বৎসর ধরিয়া যে নীতি জন্গুসরণ 
করিয়া আসিতেছেন ছুনিয়া এক দিক হইলেও তার এক 
চুলও পরিবর্তন হইবে ন। এব্যাপারে তিনি নিভূলি। বলা 
বাহুল্য, গাহার এই ঘোষণার পর নিরাপত্তা পরিষদে বা 
ছুনিয়ার অপর কোন রাষ্ত্রের এ ব্যাপারে কোন কিছু করার 
থাকে না; কারণ নিজের অনুহ্ত নীতি যিনি কোনক্রমেই 
পরিবর্তন করিবেন না, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতির প্রস্তাব 
করিয়া তাহার নিকট হইতে কোন সুফল লাভের আশ! নাই ।” 

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাওলপিগিতে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ লিয়াবং জালি খে বলিয়াছেন “ভারত বুদ্ধের জ্ প্রন্তত 


ফাস্তন 
হুইতেছে। ভারতের অক্ত্রাদি নির্মাণের বিরাট বিরাট 
কারখানাগুলিতে দ্িবারাআ্ কাজ চলিতেছে এবং ভারতীয় 
টৈন্তবাহিনীতে পুরাদমে লোক ভর্তি চলিতেছে। কিন্তু ঘত 
বড় ত্যাগ শ্বীকারই করিতে হউক না! কেন আমর! কোনমতে 
ভারতকে অস্ত্র বলে কাশ্মীর দখল করিতে দিব না।” ইহার 
ছুই এক দিন আগে পশ্চিম পঞ্জাবের গবর্ণর সর্দার আবছুর 
রব নিস্তার বলিয়াছেন, «কাশ্মীর সম্পর্কে জনমত পাকিস্থান 
সরকারের সম্পূর্ণ বিদিত। কাশ্মীর পাকিস্থানের এবং এ বিষয়ে 
ভারতের সহিত কোনরূপ আপোষ করা হইবে না।” অথচ 
এ দ্দিকে ভারতের প্রেসিডেন্ট তাহার প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছেন 
যে ভারতবর্ষ বুদ্ধ চায় না এবং সত্যই যেচায় না তার প্রথম 
প্রমাণ স্বরূপ এ বংসরেই ভারতের সামরিক বরাদ্ধ কমাইয়া 
দেওয়া হইবে । পাকিস্থানী নেতাদের এই শ্রেনীর প্রচার কার্যে 
পাকিস্থানে এমন .একটা! ধারণার সৃষ্টি হুইয়াছে যে ভারত 
পাকিস্থানের শত্রু এবং ইহারই ফল হইতেছে হিন্দুদের উপর 
আক্রমণ । মুদ্রামূল্য হ্থাসের ব্যাপার এই তিক্ততাকে তিক্ত- 
তর করিয়াছে এবং যে সমস্তা কাশ্মীর লইয়া জটিল হইয়া 
উঠিয়াছে তাহা জটিলতর হুইয়াছে। পাকিস্থানের সঙ্ষে কোন 
মীমাংসার কার্ধ্যই সম্ভব হইতে পারে না যতক্ষণ না পাকিস্থান 
অন্ত।য় ও অসঙঞ্গত দাবি ছাড়িয়া ন্যায় ও যুক্তির পথ ধরে। 
তাহা না করিয়। কেবলই বল প্রয়োগের আক্কালন করিতে 
থাকিলে বল প্রয়োগই তাহার একমাত্র প্রত্যুত্তর হইতে বাধ্য । 

শ্ীঅরবিন্দ-জীবনের এক অধ্যায় 


কলিকাতা নগরীতে তাহার জন্মোংসবের উদ্ভোগী ধাহার! 
ছিলেন, তাহার! এ্অরবিন্দের বহুমুখী বিপ্লবী জীবনের সম্যক্‌ 
পরিচয় দিতে চান নাই বা পারেন নাই। এই উৎসবের 
উদ্ভোগ-আয়োজন দেখিয়া! মনে হয় যে, রাজনৈতিক চিস্তানায়ক 
ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তক প্রীঅরবিন্দ ঘোষের কর্শস্থতি 
দেশবাসীর মন হইতে মুছিয়। ফেলিবার “চেষ্টাই তাহার 
করিতেছেন । এই চেষ্টার উদ্দেস্ট ও সার্থকত! কি তাহা 
জামরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। উৎসব উপলক্ষে যে 
বন্তৃতাদি প্রদর্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রীজরবিদ্দ ঘোষের 
প্রাক্-পণ্ডিচেক্ী জীবনের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। 

ৃষ্টাস্তব্বরূপ হু'একটা তথ্যের উল্লেখ করিতে চাই। 
দৈনিক সংবাদপত্রে এই উংসব উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কল্যাণে একট! ধারণার সৃষ্টি কর] 
হইয়াছে যে অরবিন্দ ১৮৯৭-৯৮ সালের পূর্বে বাংলা ভাষা 
জানিতেন ন1$ দীনেক্র রায় মহাশয়ই ঠাহাকে. তাহার 
., মাতৃভাষা শিখাইয়াছিলেন ৷ কিন্তু এই কথা জতি অক্সসংখ্যক 
বাঙালী জানেন যে ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ হইতে 
বোম্বাই নগরীর “ইন্দুপ্রকাশ” নামক পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ 
বঙ্ধিমচজ সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; শেষ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় ২৭শে আগষ্ট তারিখে । 


বিবিধ প্রসজ-_এশিয়। সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি 
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টি 


এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে ইহা! প্রমাণিত হয় যে, অরবিদ্দ 
বঙ্ষিমযুগ, তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল বাঙালী 
সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কের চিন্তাধারার সহিত সৃম্পূর্ণ পরিচিত 
ছিলেন। অন্থবাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান জর্জিত হয় নাই; 
এই সব সাহিত্যিকের পুস্তকাবলী সেই সময় এবং এখনও 
অতি অল্পসংখ্যকই অন্ত ভাষায় অন্থবাদ করা হইয়াছে। প্রায় 
সেই সময়েই এ পত্রিকা -স্তস্তে কংগ্রেসের তদানীস্তন নীতি ও 
উপায় সম্বন্ধে অরবিদ্দের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হুয়। 
এই প্রবন্ধাবলীতে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে 
কঠোর সমালোচন! কর! হয়। 

এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিলে অরবিন্দ-জীবনের প্রায় 
এক অজ্ঞাত অধ্যায় দেশবাসী জানিতে পারিত ; তাহার 
জীবনের গতি কোন্‌ পথে চালিত হইতেছে, কোন্‌ পরিণতি 
লাভ করিয়া তাহা সার্থক হুইবে তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতাম। কেন ঘে উৎসব-সমিতি এই চেষ্টা করিয়া 
আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিলেন না, তাহা! অবোধ্য রহিয়া 
গেল। মানবের জীবন খঙ্িত করিয়া! দেখিলে তাহার গ্রক্কত 
মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। অতীত বর্তমান এক স্থত্রে বাধ । 
এই কথা মনে থাকিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও অরবিন্দ ঘোষের 
জীবন পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইত না; অরবিন্দ 
ঘোষের জীবনকে বিস্থৃতির কোটরে ঠেলিয়! দিয়া, প্রীঅরবিদ্দের 
জীবন লইয়া এরূপ ভাবে মাতামাতি করিবার চেষ্টা হইত না। 

এশিয়া! সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি 

মাফিন যুক্তরাষ্্রের রাজনীতিকগণ ও সাংবাদিকগণের 
বন্তৃতা ও লেখা পড়িয়! আমাদের মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল , 
হইতেছে যে, তাহারা জানেন নাকি করিয়া তাহাদের শক্র 
কম্যুনিজমের বা একনায়কত্বের ((019110871810191)) আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিবেন। চীনদেশে কয়েক শত কোটি টাকা 
ব্যয় করিয়া, চীনের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে অগ্্রশত্ত্র দিয়া 
সাহায্য করিয়া তাহারা দেখিয়াছেন সবই ব্যর্থ হইয়াছে। 
প্রায় ছয় মাস পুর্বে যুক্তরাষ্ট্রের পররাধ্ীসচিব ডীন একিসন 
একখানি ১,০০০ পৃষ্ঠার বই রাষ্ট্রপতি ই্ুম্যানের নিকট দাখিল 
করেন। তীহার দেশের সমরনায়কগণ ও কুটরাজনীতিকগণ 
এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করেন, তাহা! 
এই বিরাট পুস্তকে সংগ্রহ কর! হয়। এই পুস্তকের এই সব 
মতামত বিচার করিয়া ভীন একিসন তাহার নিজের সিদ্ধান্ত 
ট্রম্যানকে জানাইয়! দেন। সেই উপলক্ষে তিনি বলেন, 
চীনের গণ-মন যে এমন ককিয়। কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকি! 
পড়িয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ জেনারেলিসিমো! চিয়্াং 
ফাই-শেকের অধীনে যে রাই্রব্যবস্থা চলিতেছিল তাহার চূড়ান্ত 
ব্যর্থতা ; নতুবা এমন করিয়া ভাহার অধীনস্থ সৈল্-সামস্ত 
সুক্তরাষ্ গ্রস্ত অন্ত্রশত্্র মাও-সে-তুং-এর সৈল্তবাহিনীর হাতে 


শপ, 
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সমর্পণ করিত না। এই ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়াছিল বলিয়াই তাহা! 


এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। 
রাজনীতিকগণের এই মতের সঙ্গে সাংবাদিকগণের মতের 
মিল আছে বলিয়! মনে হয় না। যুক্তরাষ্্রের প্রচার বিভাগের 
সৌজনে আমরা যে সব তথ্যাদি প্রাপ্ত হই তাহার মধ্যে 
প্রথমোক্তদের বক্তৃতা ও শেযোক্তদের প্রবন্ধাদি প্রধান । ডীন 
এফিসনের একটি বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া! যুক্তরাষ্ত্রের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক “নিউইয়র্ক টাইমস” বলিয়াছেন £ 
“চীনের ব্যাপারে দেখা যায় যে, সেখানকার সমস্তা কেবল 
একটা সামাজিক বিপ্লব বা সাধারণ গৃহযুদ্ধ নয়, আসলে (খানে 
যাহা! অন্থঠিত হইতেছে তাহা ছুরভিসন্ধিমূলক বিরাটাকারের 
বহিব্রাক্রমণ ছাড়া আর কিন্তু নয়।” 
ডীন একিসনের বিভাগের সহকারী সচিব জর্জ ম্যাকৃভী 
যাহ! বলিয়াছিলেন, ইহার প্রায় এক মাস পূর্বে তাহা “নিউ- 
ইয়র্ক টাইমসে”্র ব্যাখ্যা সমর্থন করে বলিয়া মনে হয় না। 
ফেবল যুদ্ধের পথে “কম্যুনিজম প্রতিরেধ করিলে সমস্ত 
সমক্তার সমাধান সপ্ভব হইবে না” এশিয়ার বিভিন্ন “স্বাধীন 
দেশের সাম।ঞ্জিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কল্যাণ সাধনে 
ব্রতী হওয়া আমাদের উচিত ।” কিন্তু শুদ্ধ মন লইয়া এরূপ 
কল্যাণ সাধনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় নাই 
বলিয়াই যুক্তরাষ্ট্রের আধিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অনেক রাষ্র 
ব্বিধা বোধ করে। ম্যাকৃভী ইয়ং ডেমোক্রেটিক ক্লাবের বস্তৃতায় 
যদিও বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাষ্্রগো্ী ও পাশ্চাত্ত্য 
গণতন্ত্রী রাষ্ীসস্ছের মধ্যে যে বাগ্বিতও1 চলিতেছে, দক্ষিণ- 
এশিয়ার কয়েকটি রাত তাহাতে সন্পূ নিরপেক্ষ থাকিতে 
, চান, “সম্রদ্ধ চিত্তে” তাহা! বিচার করা হুইতেছে। কিন্ত যে 
কূটনীতিক চাল এই সব ব্যাপারে লক্ষ্য করিতেছি তাহার 
মধ্যে “শ্রদ্ধার” প্রভাব অস্থভব করিতে পারিতেছি না। কাশ্মীর 
তাহার একটি প্রমাগ। 
হাইডোজেন বোম। 
জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমা বন্দরের উপর 
এটম বোম! ফেলিয়া জামেরিকার যুক্তরা্র বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষশত্র জাপানকে নতি-ম্বীকার করাইয়া- 
ছিল। জার্মানীর হামবুর্গ, ক্রাঙ্কফোর্ট, বার্লিন নগরীর উপর 
হাওয়াই জাহাক্গ হইতে বোম! ফেলিয়া ইহা! অপেক্ষা জনেক 
বেশী ক্ষতি করা হইয়াছিল । কিন্ত জাণবিক বোমার ভয়ে 
প্রায় চারি বংসর ছনিয়ার সভ্য দেশসমূহে বাগ্বিতগুর সীমা- 
পরিসীমা ছিল না। আজ সোতিয়েট রাষ্্রের বৈজ্ঞানিকগণ 
আপবিক বোমা নির্মাণের কৌশল জানত করিয়াছেন । ছুই- 
একটি বোমা গ্রস্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্বধিকার 
ভাতির! দিরীছেন। ন্ুৃতয্লাং *নুতন কিছু কর” এই নির্দেশ 
পাইয়া যুক্তরাষ্ত্রের বৈজ্ঞানিকেরা তৎসন্বন্ধে তৎপন্প হইয়াছেন, 
ফলও পাইয়াছেন প্রান হাতে ছাতে। হাইস্বোঙ্ধেন বোছ। 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বংসলীলার শক্তি নাকি আণবিক 
বোমা হইতে অনেক গুণ বেশী । আরও,েই-তিন বংসর এই 
লইয়া হৈ-হল্পোড় চলিবে । 
ব্রজেন্্রলাল মিল্র 

ব্যবহারশান্ত্রে পণ্ডিত. একজন বাঙালী সমাজ হুইতে 
তিরোহিত হইলেন। ইংরেজ আমলে তিনি কেজ্জীয় গবর্মেণ্টের 
আইন-সদস্য ছিলেন; তিনি দেশের এক মুগসদ্ধির সময়ে 
বরোদা রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রী হন কয়েক মাসের জন্য তিনি 
বাংলা দেশের গবর্ণর ছিলেন । ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের সেবা করিবার 
সুযোগ পান নাই, যদিও তাহার কৌশলী নেতৃত্বে দেশের 
এক "সঙ্কট সময়ে ভারতীয় রাক্ধন্যবর্গের অধিকাংশ ভারতরাষ্রে 
যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন 
ইংরেজ শাসনের অবসানের অঙ্গস্বরূপ রাজন্যবর্গকে তাহাদের 
সার্বভৌমত্বের অধিকার ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। 
ভূপালের নবাব “নরেক্্রমগুলী”র মুখপাত্র (011809119 ০1 
01৪ 01181/099: 01 1900993 ) ছিলেন ; “পাকিস্থানী মনোঁ- 
ভাবাপন্ন” এই রাজার প্ররোচনায় অনেক রাজাই ভারতনাস্ 
হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার কল্পনা করিতেছিলেন। ব্রজেজ- 
লালের পরামর্শে বরোদার মহারাজা এই পরামর্শের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইলেন; তাহার উদ্াহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া 
বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিবন্দ ভারতরাষ্্রকে 
ছিন্নভিন্ন হইতে দিলেন না । ১৯৪৭ সালের মধ্য ভাগে ভাহা- 
দের প্রতিনিধির! প্রকান্ত ভাবে ভারতরাষ্রের সংগঠক সংসদে 
যোগদান করিলেন । ইংরেজের কুটনীতি পরাজিত হইল ;. 
ভারতরাপ্রকে খণবিখণ্ড করিবার চেষ্ঠা ব্যর্থ হইল । এই জনই 
ব্রজেন্রলালের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিবে । 

স্থধীরচন্দ্র বন্থু 

নেতাজীর চতুর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নুধীরচক্জ্র বন্দু ৫৭ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । অকাল স্বত্যুর দেশ এই বাংলাদেশ । 
ুধীরচজ্জ ধাতব ব্রব্যাদির তত্বাবধায়করূপে টাটা লোহা! ও 
ইন্পাত শিল্প-কেন্স জামসেদপুরে কান করিতেন | নান! জাতি, 


* নানা পরিচয়, নানা ভাষা-ভাষী লোক এই নগরীর বর্তমান 


বিরাট রূপদ্ানে সাহায্য করিয়াছে । সেই সর্বজাতির সংমিশ্রণে 
একটা নুতন সংস্কৃতির জন্ম হুইয়াছে, একটা! নূতন সমাজ গড়িয়া! 
উঠিয়াছে। সেই সমাজের এক জন নেতা ছিলেন নুখীরচন্জ। 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার রাজনৈতিক কাধ্যকলাপের জন তাহাকে উত্যক্ত 
হইতে হুইয়াছিল। নীরবে তাহা তিনি স্ছ ককিয়াছেন। 
ব্যবহারে ব! কথাবার্তায় ক্ষোক্ের কোন পরিচয় দেন মাই 7. 
মানবপ্রক্কতির উপর বীতশ্রদ্ধ হুন দাই। চন্লিত্রে এই 
বৈশিষ্টের জন্ত তিনি পরিচিতের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন । 
গাহার তিরোধানে তাহার ভ্রাতা ঞশরৎচক্্র বস্থ ও তাহার 
পত্বী কভার উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা! জাপন করিক্েছি। 


গান্ধীজী স্মরণে 


স্হেমপ্রভ1 দেবী 


গান্ধীজীর তিরোধানের পর দেখিতে দেখিতে ছুই বৎসর 
চলিয়া গেল। আবার সেই ৩*শে জানুয়ারী নিদারুণ দুঃখের 
স্থিতি বহন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়াছে। 
সারা বসর বর্দি বা কাটাইয়৷ দেওয়া! খায়, এই ৩০শে 
জানুয়ারীকে কোন প্রকারেই এড়াইয়া যাওয়া চলে না। এই 
দিনটি যখন উপস্থিত হত্ব তথন আবার সেই ক্ষত-স্থানে 
নৃতন করিয়া দাহ উপস্থিত হয় এবং বেদনায় সমন্ত দেহ ও 
মন পীড়িত হইতে থাকে । ৩*শে জাহ্য়ারী আমার্দের 
জীবনে বার বার আনিবে ও তেমনি করিদ্া নাড়া দিয়] 
যাইবে, যেমন করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় সমস্ত প্রকৃতিকে 
বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়। 

গান্ধীজীকে অবলম্বন করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন 
রূপ গ্রহণ করিতেছিল। দেশের ছুদদিনে খন তাহার 
উপস্থিতি সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল তখনই আমর! 
তাহাকে অতফিতে হারাইয়াছি। গান্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন, 
আজ রিক্ত মনে ভাবিতেছি তাহার বাৎসরিক স্থতি-দিবসে, 
এই পুণ্য তিথিতে, কি দিয়া তাহার তর্পণ করিব। কি সম্বল 
আছে, কি সঞ্চয় করিয়াছি যা€1 দিতে পারি। কিছুই 
খুঁজিয়া পাই না, একমাত্র অশ্রজল ছাড়া । 

মনে হয়, যখন তিনি ছিলেন তখন ধেন সবই ছিল। 
তাহার আলোয় নিজেদের প্রতিবিন্ব দেখিয়া নিজেদেরও 
অনেক বড় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আজ দেখিতেছি 
সবই মিথ্যা, ষেমন ভগবান শ্র্কষ্ের অভাবে অঞ্জনের হাতে 
গাণ্ীব মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল। আমরা যেন আঙ্জ একে- 
বারে দেউলিয়। হইয়া গিয়াছি। 


- গান্ধীজী ছিলেন মহামানব । যুগে যুগে মহামানবগণ 
বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লোকশিক্ষার জন্যই আসিয়। থাকেন । 
তাহারা জগৎকে পবিত্র করিয়া দিয়া যান। গান্ধীজীও 
ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্ত আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 
নিজস্ব জিনিস সত্য ও অহিৎসা। সত্য ও অহিংসার বাণী 
গান্ধী তাহার স্বকীয় বিশেষ ধারায় নৃতন করিয়া জগৎকে 
শুনাইলেন। সত্য ও অহিংসাঁ পথেই তিনি ভারতের 
সেবা করিয়া, ভারতকে পরাধীন্তার নাগপাশ হইতে, মুক্ত 
করিয়াছেন এবং জগৎকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

গান্ধীত্বী সমগ্র ধর্মের পরিপূর্ণ মুর্তি ছিলেন। তিনি 
একাধারে জ্ঞানী, কর্মী, সাধক, প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন। 
হার সাধনা ছিল সম্পূর্ণ পৃতন ধরণের; ইহার জন্য 


কোনও কিছু ত্যাগ করিয়া কোথায়ও একক হইয়া বসিয়া 
থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। জগতে ধত কিছু ভাল ও 
মন্দ আছে তাহারই মধ্যে বাস করিয়া সকল রকম কর্ম 
কৰিয়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি তাহার সাধন! সম্পন্ন 
করিয়াছেন। পদ্মপত্রে জলের মত তিনি বাদ করিতেন। 
কিছুই তশহাকে ম্পর্শ করিতে পারিত না । সব রকমের 
মানুষই তাহার*নিকট আশ্রন্ন পাইয়াছে। সর্ব প্রকারের 
প্রশ্ন ও সমন্যার সমাধান তিনি অতি আশ্র্যতাবে 
নিমেষমাত্রে করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও দুরে সবাইয়া 
দেন নাই। নিজেকেই নকলের মধ্যে বিলাইয়! দিয়াছিলেন। 

২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গান্ধীজীই 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। আঙ্গ তিনি নাই। ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ এই দিনটি আজ একাধারে আনন্দের ও ছুঃখের 
দিন। কে জানিত আমাদের ভাগ্য এমন হইবে । আমাদের 
আনন্দ ও অস্রর মাল! একত্রে গাথা হইয়া রহিল। ভারতের 
ভাগ্যবিধাত্] আমাদের ভাগ্য এই ভাবেই নিয়ন্থণ করিয়া 
দিলেন। 

গাস্ধীজীর কথা বলিতে গেলে ভাষা খুঁজিয়৷ পাওয়া 
বায়না । তিনি মহৎ ছিলেন, স্থন্দর ছিলেন, আকাশের 
মত উদার ও সাগরের মত বিশাল ছিলেন। তিনি 
একাধারে আমাদের জনক ও জননী ছিলেন। জননীর 
মত কোমল হস্ত সকলে অনুভব করিয়্াছেন। তিনি যে 
কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাহার কোন সীমারেখা 
টানা যায় না। 

তিনি খুব ছোট ছোট কাজ৪ এমন সুন্দর এবং নিপুণ 
ভাবে করিতেন যাহা আর কেহই পারিত ন।। ভাবিতে 
গেলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, ধাহার মাথায় সারা বিশ্বের 
ভাবন! তিনি কেমন করিয়া ইহা করিতেন। তাহার নিকট 
কিছুই তুচ্ছ ছিল ন'--ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য । এমনই 
করিয়া সকলকেই টানিয়া লইয়াছিলেন। তাই আঞ্জ 
তাহার অভাব ধেন আমাদের আশ্রয়শূন্য অভিভাবকশূন্য 
অবস্থায় আনিয়। দিয়াছে । গান্ধী আমাদিগকে শিখাইয়া- 
ছেন মৃত্যুতে শোক করিতে নাই । জীবন ও মৃত্যু একত্রেই 
বাস করে--দিন ও রাত্রির মত। শোকাচ্ছন্ন মন ত বাধা 
স্বরূপ। উহা! হইতে মুক্ত থাকিতেই হইবে । ষ্ডাহার এই 
শিক্ষাকে বার বার স্মরণ করি । তাহার জীবিতকালে 


প্রবার্সী 


তাহার বাণী আমাদের মধ্যে যেমন শক্তির সঞ্চার করিত 


আজও যেন সেইরূপ করে। তাহার ঈশ্সিত কর্ম যেন 
আমাদের দ্বারা সম্পর হয়। অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি আমা- 
দিগকে পরিচালিত করুন। 
গান্ধীজী বলিতেন তাহার জীবনের জন্য যেন আমরা 
কেহ উদ্বিগ্ন নাহই। তাহার জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের 
অধীন । ঈশ্বর যখন তাহাকে লইতে চাহিবেন তখনই যাইতে 
হইবে। আৰ রাখিতে চাহিলে কাহারও সাধ্য নাই কিছু 
কৰিতে পারে । একটি গাছের পাতাও ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন 
পড়িতে পারে না। তিনি সব সময়ই সব অবস্থার জনা 
প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন তাহার সময় আসিল, 
নিধিকার চিত্তে রাম নাম করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে চলিয়! 
গেলেন। পিছনের দিকে তাকাইলেন না। কি পড়িয়া 
বুহিল, অসমাধ্ধ রহিল, কিছুই তাহার মনে আৰ স্থান 
প্রাইল না। আমর! প্রস্তুত ছিলাম না, তাই অহোরাত্র দাহ 
লইয়া! ফিরিতেছি। কবির ভাষায় বলিতে গেলে -- 
"আমরা কোথায় আছি, কোথায় হুদুরে 
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদ পুরে 
ভগ্ন গৃহে ;” 
তাহাকে দেখিয়াছি যখন যাহা গড়িয়া তুলিতেন তাহা! 
ছোটই হউক আর বড়ই হউক তাহার জন্য কি অক্রাস্ত চেষ্টা 
ও শ্রম করিতেন। আবার যখন তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার 


১৩৫৬ 
প্রয়োজন মনে করিতেন, খেলাঘরের মতই তাহাকে 
ভাঙিয়া ফেলিতেন। কখনও হিসাব করিতেন না উহাতে 
কত অর্থ ও শ্রম গিয়াছে । এমনই অনাসক্ত তাহার মন 
ছিল। অন্যদিকে আবার এক বিন্দু জলের অপচয়ও সহিতে 
পারিতেন না। 

গান্ধীঙ্জী আমাদিগকে অনেক দিয়াছেন, অনেক 
শিখাইয়াছেন। তখহাকে দেখিয়া, তাহার সাল্লিধ্য লাভ 
করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। মাধুরধপূর্ণ সেই স্থতি 
আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া আছে। এই আনন্দের 
স্বতি আমাদিগকে অগ্রগামী করুক। গান্ধীজীর কর্ষ ও 
শিক্ষা ত ব্যর্ হইবার নহে। উহা যে শাশ্বত সত্য। 
আকাশে ও বাতাসে উহা ব্যাপ্ত হইয়! আছে। 

আমাদের জীবনে ৩০শে জানুয়ারী প্রতি বৎসরই 
আপিবে। ঈশ্বর করুন আমর! যেন এই দিনটির জন্য 
প্রস্তুত হইতে, যোগ্য হইতে পারি। এই দিনটি যেন 
আমাদের সালতামামি হয়) কি করিলাম, কি পাইলাম 
তাহার হিসাব-নিকাশ যেন করিতে পারি। গান্ধীজীর 
যোগ্য অর্ধ্য ষেন সঞ্চয় করিতে পারি। 

সমস্ত হৃদয় দিয়া গান্ধীজীকে আজ ম্মরণ করি, প্রণাম 
করি। আমাদের অন্তর-বাহির পবিত্র হইয়া উঠুক। 
গান্ধীঞ্জীর আশীর্বাদ আমাদের জীবন প্লাবিত করিয়া 
দিকৃ। 


সংগঠনে স্থভাবচন্দ্র 


স্ীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


নেতাজীর বিষয়ে তার প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে সহকর্মী 
শাহনওয়াজ খা লিখেছেন £ 
. "আমি আজও জানি না তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
সাধারণ মান্য, সেনানায়ক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ এই তিনের 
গুণ কি ভাবে মিশ্রিত ছিল। 

“কোনও লোকের কর্মের ধার! বুঝিতে হইলে প্রথমে 
গ্তাহীকেই চিনিতে হয়। এক্প গুণাবলীষুক্ত অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বের সম্যক্‌ পরিচয্প দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তিনি 
একেলা, নিজের হাতে সমস্ত পূর্বব-এশিয়াবাসী ভারতীয়- 
দিগকে এক সঙ্মে সংগঠিত করিয়া, সমন্ত পূর্বব-এশিয়ার 
জাতিুপ্রকে ভারত ও ভারতীয়দিগের সহিত মৈত্রী ও 
বন্ধুত্বে গ্রথিত করিয়াছিলেন।','ঠাহার প্রতি সর্ব- 


সাধারণের এই গভীর প্রেম ও অসীম শ্রদ্ধার মধ্যে কি 
গুপ্ত মন্ত্রবল ছিল? মনে হয় ইহার কারণ, তাহার শোর, 
চরিত্রবল এবং উদ্ধার মন।” 

ঠিক.কথা ! বাংলায়, তথা সমগ্র ভারতে, কোন্‌ জীবন্ত 
প্রাণ মন আছে যা! আজ নেতাজীর স্মরণে সাড়া দেয় না, যা 
আই-এন-এ সেনাদলের অমর কীর্তিকথায় চঞ্চল হয়ে উঠে 
না? কিন্তু কয়জন ভাবে যে, এ অলোকসামান্ত পৌরুষ- 
যুক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হ'ল কোথায় ও কি উপায়ে? 

চরিজ্রবল ও আনপিপাস৷ স্থভাষ পতামাতার কাছ 
থেকে পেন্সেছিলেন। এরই অঙ্গত্বরূপ দেশপ্রেম ও সেবায় 
নিষ্ঠা তাতে অতি অল্প বয়সেই দেখা দেয়। যে দেশপ্রেম ছিল 
তার জীবনের মূলমন্ত্র ও যে দেশসেবায় তিনি উত্তরকালে 


সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন তার প্রথম পরিচয় আমরা! পাই 
তার কৈশোরে । কটক স্কুলে ছাজাবস্থাতেই, ১৯০৯ সালে, 
মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে কয়েকজন সঙ্গীকে 
নিজের দলে টেনে দরিদ্র ও আর্তের সেবা আরম্ভ করেন। 
১৯১১ সালে জাজপুরে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। 
১৪ বৎসর-বয়স্ক কিশোর স্বভাষচন্দ্র সেই সময়ে সহপাঠীদের 
মধ্যে সেবাদল গঠন করে সেবাকার্যে ব্রতী হন। সমবয়সী- 
দের উপর তীর চরিত্র ও চিস্তাশক্তির প্রভাব তখন 
থেকেই আমরা! দেখতে পাই | কিন্তু এ সেবাদল সংগঠন 
বা আলাপ-আলোচন! তার পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত 
জন্মাতে পারে নি--১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
তিনি সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 

গার পর আরম্ভ হ'ল কলকাতায়, প্রেপিডেন্পী কলেজে 
সথভাষচন্ত্রের ছাত্রজীবন। এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের 
আদর্শ ও উপদেশ তার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। ধর্মজীবনের ব্যাকুলতায় তিনি ১৯১৪ সালের গোড়ায় 
গুরুর সন্ধানে ঘরের বার হয়ে, কয়েক মাস ধবে বৃথাই 
হিমালয় অঞ্চলে এবং উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ ঘোরা- 
ফেরা করেন। 

তারপর তার ছ।ত্রজীবনে ক্রমে এল প্রথমে বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সামরিক শিক্ষাশিবিরে সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতা 
আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সহিত পরিচয়ের পর্ব। পরে 
আরম্ভ হ'ল ছাত্রসংগঠন এবং তার সঙ্জে সঙ্গেই এল 
সার ছাত্রজীবনের উপর প্রচণ্ডতম আঘাত । কর্তৃপক্ষ তাকে 
কলেজ ছাড়তে বাধ্য করায় কিছু দিন তার লেখাপড়ায় 
বাধা পড়ে। সাধারণ বাঙালী ছেলে হলে এখানেই 
তার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে উন্মার্গগামিতা আরম্ভ হস্ত, 
কিন্তু স্ভাষ ছিলেন উন্নত ও বিশুদ্ধ ধাতৃতে তৈরি। 
কিছুদিন পর আবার চলল পড়াশুন। সমান ভাবে। তবে 
সামরিক শিক্ষায় রূপ দিল তার যোস্ধভাবকে এবং প্রেসি- 
ডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়নের ফলে মনের উপর পড়ল 
গভীর ছাপ--স্বাধীনতা ও আত্মমরধ্যাদা সম্পর্কে । 

এদেশের লেখাপড়া সাঙ্গ করে বিদেশযাত্রা, আই-সি-এস 
পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ এবং দেশের ডাকে সে সব 
বিসর্জন দেওয়াঁ--এ কথা তো সর্বজনবিদিত । 

দেশে তখন স্বাধীনতার ডঙ্ক! বেজে উঠেছে । .চারি- 
দিকে তুমুল আন্দোলন। স্থভাষ করলেন আত্মনিয়োগ 
ত্বাতস্ত্রের সংগ্রামে। তার যৌবনের অভিষেক হ'ল ত্যাগে, 
সাধনায় ও সংগঠনে । 

১৯২১ সালে আমর তাকে দেখি অধ্যাপক ও অধাক্ষ 
রূপে গৌড়ীয় সর্ববিস্ভা আয়তনের সংগঠনে । ঠিক সেই 





অংগঠনে স্থভাবচজা 
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সময় এদেশে এলেন ব্রিটিশ যুবরাজ, স্থভাধ দল গঠন কনে 
পূর্ণ উদ্যমে চালালেন বয়কট এবং যুষরাজেষ অভ্যর্থনা পণ্ড 
করার আয়োজন । ক্রমে এল আইন-অমান্ত আন্দোলন 
এবং সেই সময়েই আমরা প্রথম পরিচয় পেলাম স্থভাষের 
দল পরিচালনা-ক্ষমতার | বৎসরের শেষে দেশবন্ধুব সঙ্গে 
হ'ল স্থৃভাষের প্রথম কারাবরণ। 
চ্ষেল থেকে বেরুলেন ১৯২২ সালের মধ্যভাগে । সেই 
বৎনর উত্তরবঙ্গে অকাল-প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন 
হয়ে পড়ায়, আচার্য রায়ের আহ্বানে স্থভাষকে ছুটতে হ'ল 
আর্তের পরিত্রাণ । সেখানে উত্তরবঙ্গ সেবাদলের কাজ 
এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে তিনি “বাংলার কথা”র সম্পাদক 
রূপে এবং “অল বেঙ্গল ইমুখ লীগ ও “ইয়ং বেঙ্গল পার্টি" 
অধিনাঁয়করূপে, কংগ্রেসের স্বাতন্ত্রা অভিযানের প্রচার 
এবং বাংলার যুবশক্তিকে দেশের কাজে যোজনা এই 
ছুই কাজই সমানে চালাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে “স্বরাজ 
পার্টির ভিত্তি স্থাপনা হ'ল 'এবং তার প্রচারের কাজ 
পূর্ণাঙ্গ করার জন্ত ইংরেজী দৈনিক “£'078:0* জন্মলাভ 
করল। স্থভাষের উপর পড়ল তারও কার্ধ্যাধ্যক্ষ পদের ভার। 
স্বরাজ পার্টির প্রচার বিভাগ তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 
এতই নুষ্ঠুভাবে চলেছিল যে কলিকাতার গ্রধান বিদেশী 
দৈনিক বলতে বাধ্য হয়েছিল, “হৃভাষ বন্থর আই-সি-এস্‌ 
পদত্যাগে গবর্ণমেণ্টের লোকসান হয়েছে অনেক এবং 
ংশ্রেসের লাভ হয়েছে ততোধিক ।” সত্য সত্যই তখন 
স্থভীষ সকল বিষয়ে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত। 
অল্প দিন পরেই এল মণ্টেগু-চেমস্‌্ফোর্ড বিধানে 
ব্যবস্থা-পবিষদের নির্বাচন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন 
অধিকাবের পর্বস্প্ম্ভাষের যুবলংগঠন এবং প্রচার বিভাগের 
পরিচালন দেশবন্ধুর এই ছুই অভিযানকে অশেষ সাহায্য 
করে সফল করে তুলল। 
কর্পোরেশন অধিকার করে দেশবন্ধু স্বভাষকে লাগালেন 
তার সংস্কারের কাজে । কলিকাতা নগরীর তখন এক আনা 
ংশ--অর্থাৎ সাহেবপাড়া--ছিল ভূন্বর্গ-বিশেষ, বাকী পনর 
আনা-_অর্থাৎ কালা আদ্মীর মহজ্পা--ছিল নরকতুল্য। 
স্ভাষের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি লাগল এই অসাম্য দুর 
করার প্রয়াসে । কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তত দিনে বুঝে 
নিয়েছিল স্থভাষের ক্রাস্তি-বিপ্রবকারী সংগঠন-শক্তির 
আকার-প্রকার। ১৯২৪ সালের এপ্রিলের শেষে সভা 
নিষুক্ত হলেন চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসাররূপে । ছয় 
মাসকাল পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালাবার পর ২৫শে অক্টোবর 
তাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। 
প্রায় আড়াই বৎসর জেলভোগের পর ভর্স্বাস্থ্য কিন্ত 


প্রবাসী 
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অটুট উদ্যয ও উৎসাহ নিষে স্বভাব ফিরলেন দেশের কাজে । 
সেই সময়েই ব্রিটিশ সরকার পাঠালেন সাইমন কমিশন। 
মে কমিশনকে বিফল করে ফিরাতে বহ্ৃপরিকর হয়ে উঠল 
সমস্ত কংগ্রেসপক্ষ এবং সেই সঙ্গে চলল ব্রিটিশ পণাবঙ্জন। 
বাংলার যুবশক্তি তখন স্ুুভাষের ইঙ্গিতে চলে, সুতরাং 
বাংলায় এই বর্জন ও প্রত্যাখ্যান-নীতি অন্ত সকল প্রদেশের 
চেয়ে বেশী জোরালো! হয়ে উঠল। 

পরের বৎসর কলিকাতায় হ'ল কংগ্রেসের অধিবেশন, 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রাষ্রপতি। সেবারের কংগ্রেস 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠন ও পরিচালন সমস্তই হয়েছিল 
স্থভাষের নেতৃত্বে ।” স্বেচ্ছাসেবক দলের শোভীষাত্রায় 
আমরা প্রথম পাই “নেতাজী স্থভাষেপর পূর্ব্বাভাদ। কেউবা 
তখন বাহব| দিয়েছিল আবার বাঙালী স্বলভ খেলো! বিদ্ধপও 
করেছিল অনেকে | কেবলমাত্র “ড/61%79” নামক সাময়িক 
পব্ধের সম্পাদক লিখেছিলেন, পৃ ৪৪ ৪ 81276-. ০! 1 
88 & 18100 1 4. [)7010189 0 6109 10৮07.৮--এ এক 
অপূর্ব দৃশ্ঠ-_না, না এটা ন্বপ্নের মত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ! 

এই কংগ্রেসেই সঙ্ঘবন্ধ শ্রমিকদিগের সঙ্গে স্বভাষের 
প্রথম সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হয়। ৩০১০০ দূলবন্ধ শ্রমিক 
জোর করে কংগ্রেসের সভায় ঢুকতে চাঁয়। তাদের চাঁল- 
চলন দেখে সকলে সন্তত্ত হয়ে ওঠে, স্থভীষ কিন্ত কিছুমাত্র 
বিচলিত না হয়ে শ্রমিক দলকে ধীরে চালনা করে সভার 
ভিতর দিয়ে নিয়ে গেলেন। 


এই ব্যাপাবের পর তীর দৃষ্টি পড়ল শ্রমিক সংগঠনের 
দিকে । জামশেদপুরের শ্রমিকসজ্ঘ তাকে করল নেতৃত্বে 
বরণ । এই নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে তাকে একসঙ্গে লড়তে 
হয় মালিকানা স্বত্ব, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এবং প্রতিদ্বন্্ী পেশা- 
দ্বার শ্রমিক নেতার সঙ্গে । বিষম বাধা সত্ত্বেও, অশেষ 
ধৈধ্যের সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন করে, তিনি প্রথম ছুই পক্ষের 
নিকট জয়লাভ করে প্রতিহন্দীর চক্রান্তে ১৯৩০ সালের 
সভায় শ্রমিক দল হ্বারাই আক্রান্ত ও আহত হন, কিন্ত অসীম 
সাহসের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি কাধ্যোক্ষার 
করেন। সেই শ্রমিক দল স্থভাষকে গুরুদক্ষিণা দেয় ১৯৪২ 
সালে, যখন সমগ্র ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে এক 
মাত্র হভাষের নিজহাতে গড়া এ প্রমিক-সঙ্ঘই দেশবাসীর 


উপর ব্রিটিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে 
সরকারী চগ্ডনীতিতে বাধা দেয়। 

১৯৩৯ সালের পর ব্রিটিশ শারনতন্ত্র স্থভাষকে দমন 
করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী- 
থেকে ১৯৩৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ছয় বৎসরের মধ্যে মাত্র 
ছয় মাস তিনি স্বাধীন ভাবে দেশে ছিলেন, বাকী সময় 
তাঁকে হয় জেলে, নয় বিদেশে নির্ববাসনে কাটাতে হয়। পরের 
বৎসর ১৯৩৮ সালে তিনি হরিপুরায় কংগ্েসের অধিবেশনে 
রাষ্ট্রপতি নির্ববাচিত হন। পরের বসরেও তিনি নির্বাচনে 
জয়লাভ করেন। কিন্তু তারপরই এল তার জীবনের এক 
সন্ধিক্ষণ। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন। 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ত হয়ে গেল। ব্রিটিশের 
স্ুন্জ্বর তো স্থভাষের উপর ছিলই । ১৯৪০ সালের জুলাই 
মাসে গ্রেপ্তার হয়ে ডিসেম্বরের গোড়ায় ৭ দিন প্রায়োপ- 
বেশনের পর তাকে এলগিন রোডস্থ বাসভবনে নজরবন্দী 
অবস্থায় আনা হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে ব্রিটিশ 
পুলিস ও আমলাতন্ত্রের নজর এড়িয়ে তিনি বিদেশে চলে 
যান। তার পরের কথা হ'ল আই-এন-এ সংগঠন ও পরি- 
চালনের অমর কাহিনী। তার বিশদ বিবৃতির স্থান-কাল 
এটা নহে। 


সবশেষে ফিরে আসা যাক গোড়ার প্রশ্নে । কোথ। 
থেকে এল এই অননাসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের 
অপূর্ব ক্ষমতা? ধাতুর আকর আগুনে গললে লোহা হয়। 
সেই লোহা দিয়ে সাধারণ ভাবে গড়া হয় চাষীর কোদাল, 
থস্তা। আবার সেই লোহা যখন ময়দানবের চুল্লীতে হাজার 
বার উন্কার জালায় জলে, লক্ষ বার প্রবল আঘাত পড়ে তার 
উপর, তখন জন্মায় বীরের অস্ত্র, বজ্কঠিন রত্বপ্রভ শাণিত 
অসি-ফলক। মাহুষের সন্তানের মধ্যে ঘর্দি থাকে সেই 
উপাদান, শৌর্য, পৌরুষ ও সংযম তবে শত অগ্রি- 
পরীক্ষায় ত্যাগের অনলে পুড়ে যায় তাৰ সকল মল ক্লেদ 
হীনতা ; দূর হয় মলিনতা__আসে পুকরষকারের জ্যোতি, 
জগৎ অবাকবিস্ময়ে চেয়ে দেখে মহামানবের আবির্ভীব।& 


* অল্-ইত্যা রেডিও কলিকাতা কে কথিত ও ব্রেডিও- 
কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত । 


১১৯৯ 


আর্টের মর্মকথা 
অধ্যাপক ভীস্মধীরকুমার নন্দী 


জীবনের প্রাঙ্গণে স্থন্দরের আবির্ভীব বারবারই ঘটেছে, 
তবু মাহুষ আক্ও বুঝি তার পূর্ণ অর্থ খুজে পায়নি। 
ক্ষণিকের একাস্ত রূপলীলার মাঝে অরূপের সন্ধান চলেছে, 
চলেছে অনুসন্ধিংসার অভিযান। জানি না সে অভিযান 
ব্যর্ঘ হবে কি সার্থক হবে। মান্ধষের অন্বেষণের শেষ 
নেই। তাই চরম বিচার করবার দিন আঞজও আসে নি, 
কখনে। আনবে কিন! তার উত্তরও দেবে ভবিষ্যৎ | বসম্ত- 
বাতাস আন্দোলিত পলাশ-পাঞ্চলে গতিচ্ছন্দ মর্মর-মুখরিত 
সায়াহ্ের রূহস্তঘন নিঃসঙ্গ বনপথ আমাদের মনে বিভিন্ন 
রসের সঞ্চার করে, এ কথ। সত্য । বালার্কসম্ভবা প্রত্যুষের 
শিশু-সূর্য তার আলোর আবেবনের যাঝে যে বারতা প্রচ্ছন্ন 
রাখে, তা আমাদের কাছে পরম বিন্ময়ের। এখানে ফুল- 
ফোট] জ্যোৎস্বা, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের নিরস্তর হেসে যাওয়া) 
ওখানে বাতাসের বাশরীর সঙ্গে সঙ্গে বনবেতসের সাবলীল 
নৃত্যভঙ্গিমা বূপ-পৃজারী মান্থুষের কাছে আবেদন জানায়। 
তাই মাচুষ চায় তার ছন্দে ও সুরে, তার লেখায় ও রেখায়, 
তার ব্ণবিন্যাসে শাশ্বত করতে এই পলাতক সৌন্দর্যকে । সে 
ইলোরা ও অন্ভস্তার বুকে আকে তাৰ স্বাক্ষর, সে কালির 
আচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মানুষের শাশ্বত প্রণয় 
আর বিরহ-বেদনার অমর কাহিনী । ছন্দের উজ্জয়িণী আজও 
মরে নি। কবি-কল্পনা-উজ্জীবিত উজ্জয়িনী আজও বেঁচে 
আছে হাজারে! মনের গহনে । সেখানে মেয়েরা আঙ্গ ৪ 
কালে। কেশের মাঝে কুরুবকের চুড়া পরে, আজও জীবন 
সেখানে মন্দাক্রাস্তা তালেই চলে। যে যুগের জীবন 
নিঃশেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্থুল হস্তাবলেপে তাকেই 
শিল্প শাশ্বত করেছে, অমর করেছে মানুষের স্বতির মণি- 
কোঠায়। 


এই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, এক কথায় যাকে আমরা 
আট বলব, তার সত্যিকারের মূলা কতটুকু? এই ধরণের 
মুল্য-বিচারের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন “আমরা প্লেটোর 
কথা পড়ি; যখন তার মত মনীষী আর্টকে “০০ ০? 
& ০০7%* অর্থাৎ “অন্কৃতির অন্ুরুতি', নকলের, নকল”, 
এই আখ্যা দিয়ে তার আদর্শ “রিপ্লাবিক' থেকে নির্বাসিত 
করতে চান। তার মতে শাশ্বত সত্য হ'ল ৫5 এবং 
পরিদৃশ্তমান জগৎ, হাসিগান-আলো-ভরা, মায়াময়, মধুময় 
প্রকৃতি সেই. আইডিস্বার ছায়ামাত্র। আর্ট আবু প্র্কতিকে 
অনুকরণ করে। তাই আর্ট হ'ল অন্গরূতির. অন্রৃতি। 


প্রেটোর মতে 4৮6 5 00001) 1500590200০ 19811009 
স্-আর্টের ধরা-ছোয়ার বাইরে মহাসত্বার অবস্থান। তাই 
আর্টে আমরা সত্যের সন্ধান পাই না। আর্টের মধ্যে সত্যের 
প্রকাশ নেই। তাই আর্ট সত্যের বাহন নয়। 


আর্টের মৃল্য-বিচাবের এই কি শেষ কথা ? মহা দার্শনিক 
প্লেটোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব বে 
আর্টের মূল্য-বিচারের এই শেষ কথা নয়। আর্ট প্রকৃতিকে 
প্লেটোর অর্থে অনুকরণ করে কিনা সে বিষয়েও যতভেদের 
অসম্ভাব নেই। অবস্ত আর্টে প্ররুতির অন্থলরণ অনম্বীকার্ধ, 
এ অন্থসরণ অন্ধ অন্গুলরণ নয়, এ হ'ল নূতন করে প্রকৃতিকে 
ত্ন্টি কর1। দার্শনিকেরা যাকে 50090106010] 87016 
0107; বলেছেন, এ তা নম্ম। অষ্টার সৃষ্টি যেখানে ব্যাহত 
হয়েছে জড়পদার্থের জড়ত্বের জন্ত, সেখানে শিল্প তাকে 
পূর্ণ করে তোলে । শিল্পীর ধ্যানে বাত্তবের রূপাস্তর ঘটে, 
শিল্পীর শিল্প-স্টিতে বাস্তব নৃতনতর মহিমায় সমৃদ্ধ হয়। 

ঠিক এই ধরণের কথাই.আমরা শুনি এবিষ্টটলের মুখে ) 
আবার দার্শনিকশ্রেঠ হেগেলএ শুনিয়েছেন ঠিক একই 
ধরণের কথ|। তৃশ্যমান জগতের বাইরে যে নিরালম্ব 
মহাসত্তার স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ 
আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের অতিপরিচিত জগতে । 
আর্ট হ'ল প্ররুতির মাঝে এই আংশিক ব্যক্ত সত্যকে 
পরিপূর্ণ রূপদানের প্রয্নান। জড়পদার্থের অন্তনিহিত 
অবস্থাবৈগুণো জড়জগতের মধ্যে সত্যকে আমরা! তার পূর্ণ 
স্বরূপে পাই না। তাই প্ররোঞ্জন হয় আর্টের। 4 
৪0001900906 0৪৮0০ অপূর্ণ প্ররতিকে পূর্ণ তর 
করে। শিল্পীর কাছে, শিল্প-র্সিকের কাছে এই হ'ল 
আটের সত্যিকারের পরিচয়। মানুষের আত্মার ম্বাক্ষর 
পড়ে সার্থক শিল্পে। তাই শিল্প বা আর্টের যর্মকথা 
হ'ল চিন্মপ্ আম্মার নিগৃঢ় মর্মবাণী। প্ররুতির অগীত সঙ্গীত 
বিশুদ্ধ তান-লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও রেখার, স্থর ও 
ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে । “স্বয়ংপ্রকাশ? (৯৮৪০)১6০ ) ভাম্বর 
হয় শিল্পের বর্ণআলিম্পনে। ইন্্িয়গ্রাহব জগতে ইন্দরিয়া- 
তীতের প্রতিষ্ঠা করে আর্ট । তাই হেগেল বলেছেন, 4 
19 6109 891080009 7:91079891)120105) 01 0108 ৪79৪০1069) 
স্বিনি ইন্জ্িয়ের অতীত, সেই মহাসত্াকে ইন্দরিয়গ্রাহ 
রূপদানের প্রয়াসই হ'ল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরম 
তত্ব। . 


৪০৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





এখন আমন্বা এটুকু বলতে খারি ঘে, আর্ট শুধু কথা নিষে 
বা রঙ. নিয়ে, স্থর নিয়ে বা ঢঙ. নিয়ে খেয়ালী মাহুষেন 
বিলাস নয়। আর্টের গোড়ার কথা হ'ল “রিয়ালিটা' বা 
পরম সত্যকে প্রকাশ করা। তুলির বর্ণবিস্তাসে, কালির 
আ্চড়ে বা স্থরের সার্থক স্টিতে শিল্পী যে ইন্দ্রলোকের 
গ্রতিষ্া করে, তা৷ “রিয়ালিটি'-মুখী। আমি রিয়ালিটি অর্থে 
“বাস্তবতা” বোঝাতে চাই নি। দার্শনিক প্রবর ব্রাডলির 
অর্থেই “রিয়ালিটি' শবের ব্যবহার করেছি। পরিদৃশ্যমান 
জগতের অন্তরালে যে মহাসতার “অবাঙমনসোগোচর? 
অবস্থান তার গ্রকাশই হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর শিল্প- 
এবণা। আমাদের বাইরের জীবনে আমোদ-প্রমোদের 
প্রয়োজনে, বহিরঞ্গের তৃথ্িসাধনে অথবা চিত্তবিনোদনের 
উদ্দেস্তে হয়ত আর্টকে আমর! ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের 
মত, কিন্ত আমরা যেন ভূলে না যাই যে আর্টের এটা অপ- 
চয়ের দিক, অপব্যবহারের দ্িক। যাকে আমরা 1 10 
1000৩” বলি, সেখানে আর্টের প্রত মর্ধাদ! পদে পদে 
চু হয়। আর্টের সত্যিকারের প্রয়োজন মানুষের প্রবৃত্তির 
ক্ষুধা মেটানো! নয়। আর্টের এই ধরণের অপব্যবহার লক্ষ্য 
করে হেগেল বলেছেন, 

শত 0018 10008 01 9120105190906 ৮ 1৪ 100990 
2008 10080600906, 00% 096 006 561%116.৮-অর্থাৎ 
এই ধরণের অপব্যবহারে আর্টের স্বাধীনতা! ব্যাহত হয়, 
আর্ট অপরের দাসত্থে শ্বকীন্তা হারিয়ে ফেলে। শিল্প- 
রসিকের আনন্দলোকে উত্তরণের স্বপ্ন নিক্ষল হয়। 

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অন্থন্দরের (98)5 ) স্থান 
আছে কিন! সে সম্বন্ধে ছু'একটি কথ! বলতে চাই। আমা- 
দের স্কুল বুদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অহুন্দরের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। কিন্তু শিল্প-বসিকের কাছে, শিল্প-সমালোচকের 
দুইিতে অন্তন্দর অপাংক্তের নয়। আর্টের রাজ্যে কেবল 
'ুন্দবের'ই (98806) ) একচেটে অধিকার সাব্যস্ত 
হয়নি। স্থন্দরের সঙ্গে আর্টের আত্মিক যোগের কথা 
একিষ্টটল শ্বীকার করেন না, 

*811800015 ০0০0০806100 0৫ 609 ৪ ৪০ পি" ৪8 
1 13 09581006028 9706179157 09190110 £:00॥ ৪05 
(09075 01006 08808101--8 860818000 0010) 2৪ 
01)81806978610 0: 81] 80018176 88301)910 016101810.5 

বুচার এরিষ্টলের আর্ট সম্পর্কে মতবাদের আলোচনা 
করতে গিয়ে আরও বলছেন,-- 


79 10858 06৪06 ৪ 16801859 0110011019 
০? 8 ০09 70659788380: 8000)168 00৪6 609 
নিস ০1 0৩ 108890691 19 09 92৫ ০? 


আর্টেব লক্ষ্য হুন্দবক্ষে বপধান কষা! ময়, সত্যকে প্রকাশ 
কয়া। সতোর ব্যাপ্তি কেবলমাত্র সুন্দরের যধ্যেই সীষাবন্ধ 
নেই, অহন্দরের রাজ্যেও তার অবাধ প্রবেশ । তাই ক্রোচ, 
প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ব (89381)90109)-বিদেরা অন্থন্দরের 
দ্রাবিকে অসম্মান করবার অন্তায় স্পর্ধা প্রকাশ করেন নি। 
দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রশ্নের বিচার করতে 
বসলে আমরাও “অনুন্দর'কে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার 
না দিয়ে পারিনা। কারণ সুন্দর এবং অস্থন্দর, ভাল 
এবং মন্দ, সকল ক্ষেত্রেই আমরা একই মহাসতার প্রকাশ 
দেখতে পাই । এই মহাসত্তার প্রকাশ যদি আর্টের উপজীব্য 
হম তবে আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর এবং *অস্থন্দর উ€য়ের 
দাবিই হবে স্বতঃম্বীকৃত। অবশ্য ক্রোচ অন্ত যুক্তি দিয়ে 
অহন্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। তিনি 
ব্লছেন, 
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অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্র অসুন্দর 
জগতে কখনই সম্ভব নয়। তাই আপাত-অন্থন্দরের 
মধ্যেও স্থন্দরের স্পর্শ শিল্পরসিক খুজে পান। স্বন্দরের 
অলক্ষ্য স্পর্শে অন্ন্দরের মধ্যেও যে রূপাস্তর ঘটে তা ধর! 
পড়ে শিল্পীর চোখে । তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে 
সমাজের নীচের তলার অস্থন্দমন জীবনের কাহিনীও 
রসোতীর্দ হয়েছে। এ. যুগের মনোবিজ্ঞানী মানুষের 
রসবোধের মুল স্থুটি অনুধাবন করেছেন সঠিকভাবে । 
তাই দেখি এ যুগের আর্ট ক্রমেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক 
অর্থাৎ জীবনের সর্ব স্তরের সর্ব মানুষের প্রতিনিধিত্ব 
করছে। “গণতান্ত্রি+ কথাটি এখানে বাজনীতিগত 
অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এর ব্যবহার পুরোপুরি নন্দন- 
তত্বগত | যাঁকিছু বীভৎস, কুৎসিত, অন্ুন্ধর তাই 
পরিত্যজ্য নয়। আর্টের রাজ্যে প্রবেশের তারও 
বীতিমত দাবি আছে । এ কথাটি ফরালী কবি বোদেলের 
যেমন সুন্দরভাবে তার কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের 
বুঝিয়েছেন, এমনটি বিরল। ন্বর্গের সৌন্দর্য অনেক কবিই 
দেখেছেন, মত্ড্যের সৌন্দর্যের কথ! শুনিয়েছেন আরো 
অনেকে; কিন্ত নরকের সৌন্দর্য ক়জনই বা দেখেছেন এবং 
শিল্পের মাধামে তা আরও দশ জনকে দেখিয়েছেন? 
অন্থন্দবরের সৌন্দর্ধ-সস্ভার বসপিপাস্থ পাঠকের কাছে 
বোঙ্দেলেয অনাবৃত করেছেন কবিচিত্বের পহ্জ স্থষ্টি- 


ফা 
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লীলায়। তার কাব্য পড়ে আমর! বুঝতে পারি ক্রোচের 
উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা। 
সার্থক শিল্পীর চোখে সুন্দর-অহ্দ্দরের ছন্ নেই। 
বাস্তব-অবাস্তবের প্রগ্নও সেখানে অবান্তর । হা ঘটে, হা 
প্রত্যক্ষ, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমর! বাকে পাই তার 
চেয়েও বড় সত্য হ'ল আমাদের শিল্প-লোক। তাই রবীন্দ্র 
নাথ বলেছেন £ 
কবি, তব মনোতভূমি, 
ঝামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য, জেনো” 
কবিগুরুর এই কথ কয়টি শুধু কবির অনাবস্তক উচ্চাসই 


নয়, এব পিছনে বনেছে নঙনতত্থের বিরাট তো 
ইঙ্গিত। রামায়ণের রামের সার্থক জগ্ম হয়েছিল কবির 
মানসলোকে ৷ বাম্মীকির রামই শাশ্বত; অক্ষয-জীবনের 
উত্তরাধিকার কবি তার হাতে অর্পণ করেছেন। 
আমরা এঁতিহামিক রামকে জানি না, আমরা 
চিনি মহাকবি বান্মীকির কল্পনা-গ্রন্থত প্রীরামচন্ত্রকে। 
বাস্তবের ক্ষণভঙ্কুরতাকে জয় করেছে শিল্পের শাশ্বত 
মহিমা । মহাকালের নির্দেশকে উপেক্ষা করে আর্ট 
মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেছে--এই তার অম্ৃতত্ব লাভের দুরূহ 
সাধনা । 


পপ 


পতজ 
জ্রীপূর্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


পরদিন প্রত্যুষে স্তামলী ও অগ্জলিকে চলিয়! যাইতে হইল 
কারাগারে- বৌম! দিনের পর দিন অস্তঃপুরে ঘোমটা টানিয়া 
ঘরকন্নার কান্ধ করিয়া যাইতে লাগিল, গৃহস্থ-ঘরের নত্র সলঙ্ছ 
বধুটির মত। শাশুড়ী জানেন বৌমা তাহাদের লক্ষী বে 
. তবে স্নান করিতে গিয়া! জাংটি হারাইয়াছে এই তাহার 
একমাত্র ত্রুটি । 

মীরার শব পাওয়া যায় নাই-_তাহার ম্বতদেহের কি গতি 
হুইয়াছে কেহ জানে না। 


প্রত্যুষে খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে মা নাই। সকালে 
খাইতে না দিয়া মা কোথায় গেল? হয়ত ঘাটে-সে ঘাটে 
গিয়! খুঁজিয়া আসিল-_মা সেখানেও নাই। 

ঘরে, মুড়ির কলসী খুঁছ্ধিতে লাগিল, কিন্ত সব এমন 
অগোছালো হইয়া রহিয়াছে যে কিছুই পাওয়া গেল না। 
লে জতিমান-স্কুরিত জধরে খানিক বসিয়া রহিল,_মা! মা 
বলিয়া ডাকিল, কেহ সাড়া দিল না__ 

অকম্মাৎ সে চাহিয়! দেখে মাষ্টারনী পিসিম! পাশেই 
টা ।__পিসিম! বলিতেছে- খোকা এদিকে আয়, সন্দেশ 

খোক। আগাইয়া জাসিয়। সানন্দে সন্গেশ খাইয়। লইল। 
প্রশ্ন করিল, মা কোথায়? 

মিস্‌ রায়ের চোখ ছইটি জলে ভরিয়! উঠিল, তিনি নিবিড় 
আলিদনে খোকাকে বুকে চাপিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্ত 
পারিলেন না- চোখ দিয়া জল গড়াইয়! পড়িল । 

স্মা কোথায়? 


--কলকাতা১--আস্বে। 
থাকৃবে-_ 

--কবে আষ্বে-_ 

- চিঠি দেবে, তারপরে আসবে-_ 

দপ্তরী ঘরে তালা দিতেছিল, খোকা তাই প্রশ্ন করিল, ঘলে 
তালা দেয় কেন? 

ভুমি আমার কাছে থাকবে যে! কত বই দেব-_ 
যাবে? 

খোকা! কেমন যেন ভ্যাবাচাকা! খাইয়া গিয়াছিল, অসহায়ের 
মত মিস্‌ রায়ের মুখের পানে তাকাইয়! বলিল ।:.. 

সে আজ কি হারাইয়াছে, কেন হারাইয়াছে তাহা জানে 
না-__পিসিমার পিছনে পিছনে সে উল্লাসের সহিতই চলিল। 
পিসিমা সন্দেশ দিবে বলিয়াছে জতএব আর ছুঃখের কি 
আছে। 

তবুও পিছন ফিবিয়! একবার বোধ হয় দেখিল, মা 
কোথায়। 

রঞ্জন আর মণিবাবু বলিলেন, খোকার আর এমন কষ 
কি? মেক্মার কাছে ভালই থাকবে-_ 

অনেকে বিদ্ঞপের হাসি হাসিল, অনেকে নির্ববাক হুইয়! 
রছিল। কেহ “আহা” বলিয়া সমবেদন! প্রকাশ করিল-_- 
কিন্ত তাহাদের সকলেরই জীবনযাত্রা আগের মতই চলিতে 
লাগিল একাস্ত নিশ্চিন্তে । 


পৃথিবীর আবর্তন চলিয়াছে আপনার অক্ষকে কের করিয়! 
একই ভাবে, একই নিয়মে, দিন-রাত, লীত-গ্রীত্ঘ, মাস-বর্ধ 
ছৃটি করিয়া। 


চল তুমি আমার কাছে 


৪০৮ 


ৃ তাহায় মাঝে একটি বিশেষ চিহিত দিন ১৫ই আগ, 
১৯৪৭ পান । 

পচীনযাতু এই বিশেষ দিনটির ফরেক মাস পূর্বে ছেল 
হইতে বাহির হুইয়াছিলেন। সত্য, ধলা! প্রতৃতিও ছাড়া পাইয়া- 
ছিল, অগ্রলি, ষ্ঠামলী অনেক আগেই মুক্তি পাইয়াছে। শচীন- 
বাবু মীরার স্বত্যুসংঘাদ জেলেই পাইয়াছিলেন। প্রথমে চোখের 
জল ফেলিয়াছিলেন, পরে ভাবিয়! ভাবিয়া বিশ্মিত হুইতেন 
অত্যন্ত ভীরু লঙ্জাশীল! মীর! এমনি করিয়! জীবনাহতি দিবার 
সাহস কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইল । অত্যাচার ও 
লাঞছনাই যে তাহার সুপ্ত শক্তিকে জ্বাগাইয়াছিল তাহা! বুঝিতে 
তাহার বাকী রহিল না। 

মিস্‌ রায় নানারূপ অশান্তি ভোগ করিয়া কপালে কলঙ্কের 
চিক পরিয়! স্থানান্তরে চাকুরি লইয়! চলিয়! গিয়াছেন___ 
খোকা তাহার এক দুরসম্পকাঁয় মাসীর বাড়ীতে কয়েকটি বংসর 
অত্যন্ত অসহায়ের মত কাটাইয়! দিয়াছে । শচীনবাবু আসিয়াই 
ভাহাকে লইয়া আসিয়াছেন__এখন তিনি সপুত্র ক্কুল-বোর্ডিভে 
থাকেন। বাসায় বিশেষ কিছু পাওয়া! যায় নাই অর্থাং তথন 
তিনি নিঃসম্বল। 

শহরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে যে-কোন 
সময়ে সান্প্রদাস্িক দরাঞ্পা বাধিতে পারে, এই আশঙ্কা সকলের 
মনকে উদ্বেগে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। শচীনবাবু কিভাবে 
নিজ সম্রদায়ের লোকেদের বাঁচানে! যায় তাহারই উপায় 
নির্ধীরণে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় দ্বাধীনত! দিবস 
ঘোষিত হইল, চান্সিপাশে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। 

১৫ই আগষ্ট । কলিকাতা বন্দেমাতরমূ ধ্বনিতে মুখরিত, 
মরনারী আনন্দে উৎফুল্ল, বাসে ও ট্রামের মাথায় চলিতেছে 
লোকেদের তাওব নৃত্য-_সেই দিনের কথা৷. 

ওদিকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুর্বব-পাকিগ্থানের 
মকত্বল শহরেও আনদ্দের সাড়া পড়িয়াছে। ক্ষুলের ময়দানে 
জনসভা হুইবে- পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলনের পরে 
সুরু হইবে পতাকা-অভিবাদন ও বক্তৃতার পালা । কংগ্রেস- 
নেতা শচীনবাবুকে পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত থাকিবার 
অঙ্রোধ তথা আদেশ দেওয়! হইয়াছে, সত্যও থাকিবে। 
শচীনবাবু বক্তৃতা করিবেন। সত্যকেও কিছু বলিতে হইবে । 
এর আসল তাৎপধ্য হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে পাকি- 
স্থানের প্রতি প্রকান্তে 'াহুগত্য স্বীকার করিতে হইবে । . 

. মাঠে লোক-সমাগম হইয়াছে প্রচুর, এত লোক বহু দিন 


এখানে একআ সমবেত হয় নাই। খোকা. বাবার সঙ্গে আসিয়া-. 


ছিল, সে এখন বড় হইয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার মা 
মায়া গিয়াছেন ; বদ্দেমাতরম্‌ আসলে কি তাহাও সেকিছু 
ফিছু বুঝে। তাহার বয়স আট-_আপগেকার সেই দুদ্দর 
ফুটফুটে চেহার! আনন নাই, অত্যন্ত স্কশ হুইয়! গিয়াছে । : . 


প্রধানী 


১৬৫৬ 


শচীনবাবু প্রথমে আপত্তি ফরিয়াছিলেম, সত্যও আপত্তি 
জানাইয়াছিল, কিন্ত লীগের বর্পক্ষেয মুক্তি অভয়প | ফংগ্রেস- 
মেতাগশই' লীগবিরোধী, তারা যদি-'আজ সভায় অক জান্ুগত্য 
স্বীকার না করেন তরে তারা দেশত্রোহী প্রমাণিত হইবেন এবং 
দেশদ্রোহীর পক্ষে শান্তি ষে অনিবার্ধ্য তাহা! না বলিলেও 
বুঝা! কঠিন নয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়:ইবার জগ্ত তাহারা 
শেষ পর্য্য্ত রাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্তর তাহাদের বার বার 
বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল__-এইজন্ই কি তাহারা এত কদ্ধ- 
সাধন করিয়াছেন । এইকজগ্ভই কি মীর! মরিয়াছে ? মাতৃহারা 
খোকা কি বাঁচিয়া আছে এই আহগত্যের জন্ত । মীরার বুকের 
রক্তে স্বত্তিকা রঞ্ধিত হইয়াছিল কি এইজন্তই 

* বিরাট জনসভা । 

হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে পাকিস্থানের 
স্বাধীনতা-উৎসবে। এক পাশে দাড়াইয়া আছেন সেই বীববৃন্দ, 
অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন একদ। যাহাদের উদ্ব দ্ধ করিয়া- 
ছিল। তাহাদের অন্তর ফাটিয়। যাইতেছে পরাজয়ের বেদনায়, 
মুখে আনুগত্য স্বীকারের কৃত্রিম হাসি দিয়া তাহা ঢাকিবার 
একটা নিক্ষল প্রয়াস তাহাদের অবগ্থাকে অধিকতর শোচনীয় 
করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ তাহা! লইয়! ব্যঙ্গ করি- 
তেছে__কি আর করবেন, দেশে ঘখন থাকতে হবে | 

শচীনবাবুকে পতাকার নীচে লইয়া যাওয়া হইল-_সেখানেন 
মঞ্চ বাধা হইয়াছে । সত্য তাহার পাশে পাশে চলিয়াছে। 
আজ উহাদের বড় প্রয়োজন শচীনবাবু ও সত্যকে দিয়া বন্তৃতা 
করানো, কারণ তাহারই মাঝে পরিতৃপ্ত হইবে তাহাদের 
নিষ্ঠ র অহ্দ্ধার বিয়োল্লাস । | 

হাজার হাজার কণ্ঠে জিপ্ীর উঠিল-_ পাকিস্থান জিন্দাবাদ । 
সকলে সমবেতকণ্ে আনুগত্য স্বীকার করিল । 

শচীনবাবু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন-_ভাইসব, আজ বড় শুভ- 

দিন-.*কিপ্ত তাহার অন্তর বেদনায় পূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছিল, কণ্ঠ 
তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন 
না__বার বার মনে হইতেছিল মীরা কেমন ' করিয়া খোকাকে 
ফেলিয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া! উত্তপ্ত সীদক-গোলক তাহার 
কোমল বুক ভেদ করিয়া গিয়াছিল, উ্ রক্তে পৃথিবী আর্ত 
হইয়া উঠিক়্াছিল। সে গুলিবিদ্ধ দেহ কেহ দেখে নাই, তাহার 
কোনো সন্ধান কেহ পায় নাই_-সেই শবদেহকে' কেহ বিজয়- 


. মাল্য ভূষিত করে নাই। 


'শচীনবাবু অতি কষ্ঠে 'হদয়াবেগ ' সংযত করিয়া কোনো" 
মতে বন্তৃতা শেষ করিয়া! কহিলেন, আর একবার হিন্দু-মুসল- 
মানের" মিলিত কণ্ে ধ্বনিত হত, _পাকিস্থান জিন্দাবাদ |. 
চীন প্রতিধ্বনি হইল ৷ 
. এই সময়ে মঞ্চের এক প্রান্তে একটা! সোরগোল উঠিল, 
শিশুকষ্ঠে ধ্বনিত হইল *বন্দেমাতরহ্” এবং তার পরক্ষণেই 








ফান্ভান 


৮ আসিস িসিশতপশস্পা তি শিশ্টি সিসি সশিসপিস্পাশত ৯ 


একটা আর্ত কণ্ঠের চীৎকার শচীনবাবুত্র ফাদে আসিয়া 
পৌছিল। কঠস্বর পরিচিত যেন খোকার-__ 

তিনি ছুটি গেলেন সেখানে- দেখেন মঞ্চের নিয়ে খোকা 
পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছে, কয়েকজন যুবক তাহাকে 
ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে কেবল চীৎকার 
করিতেছে__বাবা | বাবা | শচীনবাবু ছুটিয়া গেলেন, খোকাকে 
তুলিয়া দেখেন তাহার বামহাতের কহুইয়ের যেন হাড় সরিয়া 
গিয়াছে । - সত্যও আসিল, তাহারা! ছই জনে খোকাকে লইয়া 
ভিড়ের বাহিরে আসিলেন। তখন একজন স্থানীয় মৌলবী 
উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ইসলাম ও পাকিস্ানের মাহাত্ম্য প্রচার 
করিতেছেন । 

শচীনবাবু আহত পুত্রকে কোলে করিয়া চলিয়াছেন 
নির্বাকভাবে । সত্য পিছু পিছু চলিয়াছে। 

-কে ওকে ফেলে দিলে সত্য | 

সত্য মাটির দ্বিকে চাহিয়া! বলিল, ও পাকিস্থানের ক্লোগান 
না বলে বন্দেমাতরম্‌ বলেছিল বলে কোন অত্যুৎসাহী যুবক 
ওকে ধাক্ক। মারে-__তার পর পড়ে গিয়ে-_ 

নীরবে ছুই জনে আরও কিছুক্ষণ চলিলেন। ভাবিতে 
ভাবিতে শচীনবাবুর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়! উঠিয়া- 
ছিল। তিনি অকম্মাৎ বলিয়! উঠিলেন, ওর মা চলে গেছেন, 
আর আমি বেঁচে রইলুম কি এই দেখতে ? 

শচীনবাবু সত্যর পানে চাহিলেন। সত্য নির্বাক ভাবে 
চাহিয়া আছে মাটির দিকে-সে অপরাধীর মত বলিল, 
নলিনীবাধুকে ডেকে আন্ছি আমি। হয়ত হাড় মচকে 
গেছে 

সত্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া! গেল । 


খোকার হাতটা ক্রমশঃ সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু একটু 
বাকা হইয়া! রহিল। স্কুলের পরে শচীনবাবু হোষ্টেলের 
বারান্দায় বপিয়াছিলেন, সত্য আসিয়া প্রণাম করিল । শচীন- 
বাবু বলিলেন, বসো । খোকার হাতটা একটু বাকা হয়েই 
রইল-_-আমাদের আছুগত্যের চিহ্বস্বরূপ ! 

_ আপনি রিজাইন দিয়েছেন শুন্লাম। 

_স্থ্যা। 

--তারপর কি করবেন? 

__ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা! পেলেই চলে যাব দেশে, 
সেখানকার জমি বিক্রী করে ঘদি কিছু পাই পেলাম না পাই 
ওই নিয়েই চলে যাব পশ্চিম-বাংলায়1 সেখানে গেলে তবু 
একটা সান্ত্বনা পাব যে, স্বাধীন ভারতে বাস করছি-_যে 
স্বাধীনতার জন্তে ওর মা প্রাণ দিয়েছেন .. 

- সেখানে কত লোক গেছে, যাবে । সেখানে গিয়ে 
কি বাড়ীঘর, চাকক্সি-ব।কন্সি পাবেন? .কংখ্রেস যেতে 


সতজ 


ভিসি সিসি পিশ্পিসিসপিসতসিসপিসিপাপাশি সি পা সাপামপিনপিসপিসপাস্পোনপিসপাহিপি সপন পিপি পাপা আপানার সস 


৪৩৯ 


বারণ করছে__এত জাশ্রয়প্রার্থীর জারগা নাকি সেখাছে 
হবে না। 

শচীনবাখু উদাসভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া বাকিরা বলিলেখ, 
চাকুরী বা বাড়ীঘরের আশায় যাচ্ছি না-__যদি নেহাত মরতে 
হুয় তা হলে থোকার মা যে পতাকার মর্যাদা! রক্ষ/ করতে 
প্রাথ দিয়েছে, সেই পতাকা যেখানে উভ্ভীন সেখানেই 
মরতে চাই। নিত্য এই পরাজয়ের প্রানি, এই অসম্মান, এই 
ভয় নিয়ে বাচা চলে না, এমনি ছুর্ভর জীবন বয়ে বেড়ানে! 
সম্ভব নয়। তাছাড়া ভাবছি থোকার কথা-__সে বড় ছয়ে 
যখন জানবে সব ইতিহাস তখন এই গ্ানের আবহাওয়া ভার 
জীবনকে ছুঃসহ করে তুলবে-** 

সত্য চুপ করিয়া রহিল । শচীমবাবুর সুখের দিকে চাহি 
কোন তর্ক করিতে তাহার সাহুস হইতেছিল না । সে কহিল, 
আমাদের এই অন্তর নিয়ে-_যারা এক দিন সত্যই ভাজ- 

শচীনবাবু তাহার কথ শেষ করিতে না দিয়াই অকশ্মাৎ 
প্রশ্ন করিলেন, কেন? তুমি যাবে না? 

যাব, জার একটু দেখে যেতে চাই। 

_-এ কেবল আরস্ত, এখন এই লাঞ্ছন| উত্তয়োস্তন্প ঘাড়বে। 
যার! এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারধে তাঙ্গা 
থাকবে-_সব দেশেই এমন লোকের অভাব নেই যার! সফল 
অবস্থার সঙ্গেই নিজেদের থাপ খাইয়ে নিতে পারে, যাদের 
সহনঙগীলতা অপরিসীম । কাজেই সকলে ঘাবে না_ঘার! 
এক দিন দেশের জন্তে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল তাদের 
মধো অনেকেই আবার নাম-যশ-অথ-্প্রতিপতির মোহে নিগ্গে- 
দের আদর্শকে বিসর্জন দিতে কুঠিত হবে না। এঁশ্রেনয় 
লোকের স্বভাব এই | ইতিহাসে দেখা যায়, বুগে যুগে এক দল 
লোক নিজেদের দেহের রক্তে পৃথিবীর বুক সিক্ত করে দিয়ে 
যায় আর এক দল লোকের জগ্ভে-_তারা সেই রক্তপুষ্ উর্ব্বন্ 
ধরিত্রীর বক্ষ থেকে ক্ষরিত অন্ত পান ফরে। তোমন্সা 
প্রথমোক্ত দলের, সত্য--পতঙ্গধর্মী ; আগুন দেখলে ঝাপিয়ে 
পড়বে, কিন্ত যারা! ঝুগ্িদান্‌ তাঁর! তোমাধের পুর্ততে উৎসাহ 
দিয়ে পেছনে থাকবে ফলভোগ করতে । এটাই জগতের 
ইতিহাসের ধারা । 

শচীনবাবু গভীর অভিমানে চুপ করিলেন। হঠাৎ থেন 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, আপনার খেয়ালে তিনি অপ্রাসঙ্গিক 
কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন । সত্য চিন্তা করিতে- 
ছিল-_শচীনবাবু কি বলিলেন, তাহার কথাগুলিয় আসল 
তাৎপর্ধ্য কি? 

খোকা সামূনের উঠানে লাউ, ঘুরাইতেছি ; সত্য অনেক- 
ক্ষণ সেদিকে চাহিয়া! থাকিয়া বলিল, একটা কথ! বলব 
স্র। 


৪১০ 


শপ 





-বল। 

আপনাকে কোন কথা বলতে আজকাল যেন তয় হয়। 

-কেন? 

_ জানি না, তবে হয়। আপনি এমন ভাবে কথা বলেন 
ঘার উপর তর্ক চলে না। আপনার ছুঃখ...কথাটা অসমাপ্ত 
রাখিয়াই সে থামিল। 

শচীনবাবু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ভয় কি বল? 

-আপনার মত শিক্ষিত লোক যার! এখানকার হিন্দুদের 
আশাভরস! তারা যদি এখান থেকে চলে যান তবে অশিক্ষিত 
হিন্ুজনসাধারণ তো! একাস্ত নিরুপায় হয়ে ভবিষ্যতে ধর্শাস্তর 
গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে-_-এমনি ভাবে তো! এখানে 
হিন্দুর সত্তাই লোপ পেয়ে যেতে পারে। 

শচীনবাবু বলিলেন, ওটা! অবশ্থগ্তাবী পরিপাম। যেদিন 
তোমরা! না! থেয়ে, রোগে ভুগে তথাকথিত নিম়শ্রেণীর হিন্দুদের 
আহ্বান করেছিলে সেদিন ত তারাই তোমাদের ধরিয়ে দিতে 
খিয়েছে--তারা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠাড়িয়ে লীগের সঙ্গে 
মিতালি করেছিল, সেদিন একথাই তারা বলেছিল কংগ্রেস 
বর্ণ-হিন্দু প্রধান । বর্ণ-হিন্ুর অত্যাচার ও দ্বপা সহ্থ করা অপেক্ষা 
ধর্ঘাত্তর গ্রহণ শ্রেয় | তবে আজ তাদের কথ চিস্তা করে কি 
লাভ হবে। ব্ত্রাক্ষণে চগ্ডালের অন্ন খেয়েও তার গ্রীতি 
পায় নি, সহানুভূতি পায় নি-__তার অন্তরকে জাগাতে পারে 


নি__ 

- সেজন্যে দায়ী তাদের শিক্ষার অভাব ও স্বাধন্বেষীর - 
প্রবচন! । তার] ত দায়ী নয়। 

--না জেনে বিষ খেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অজ্ঞতার 


জগ্ডে বিষের ক্রিয়া বন্ধ থাকে না। 

-এটা অভিমানের কথ! ভর, যুক্তির কথ! নয়-_ 

শচীনবাবু উত্তেজিত কঠে কহিলেন, হয়ত নয়, তবে 
'াদের গ্রীতি ও ভালবাসা লাভ করার জন্তে অপেক্ষা করার 
সময় আমার নেই । পে টধ্ধাও নেই। আমার বয়স হয়েছে, 
খোকাকে আমি উপধুক্ত গ্রানে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাই-_ 
পতামক্া। অপেক্ষা কর, চেষ্টা কর । তরুণ মনের উদারতা নিয়ে 
আর একবার চেষ্টা কর। 

শচীনবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তকে 
শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে সতা বলিল, তা হলে আপনি 
যাচ্ছেন স্তর ? রর 

হ্যা, যথাসস্তব পীত্রই যাব। তোমরাও যাবে, তবে 
কিছুদিন পরে । এখানে যখন মনে প্রাণে আনুগত্য স্বীকার 
করতে পারবে না, এদেশকে নিজের বলে ভাবতে পারবে না, 
তখন যাবে-_. 


যেখানেই যান, চিঠিপত্র দেবেন ন্তর। দিদি কলকাতায়ই 
আছে। সেপানে তার সঙ্গে দেখা করতে একবার যাব-_ 


প্রবাসী 


পাম্প পাপ পরপর পাপ 


১৩৫৬ 





শচীনবাবু বলিলেন, তোমার সে গচ্ছিত জিনিষটা তার 
কাছেই ছিল, তারপর কি হয়েছে জানি না-_ 

- আমি জানি। ফেরত পেয়েছি-_-আপনি চিন্তিত হবেন 
না। সত্য প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল__ 

শচীনবাবু ছুরের পানে চাহিয়। বসিয়া রহিলেন। সাণ্ডে- 
ক্লাব আজও আছে, কিন্ত বৈঠক নিয়মিত বসে না, শচীনবাবু 
ক্লাবের উদ্দেস্টেই রওনা হইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন। 

শচীনবাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দেশে আসিলেন। 

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের শ" পাচেক টাকা! মাত্র সম্বল, তাহার 
উপর বেশী দিন নির্ভর করা চলে না। মহকুমা শহর হুইতে 
মাইল চৌদ্ধ দুরে তাহাদের বাড়ী, পৈতৃক বাড়ী ও জমিজমার 
তিনি কয়েক আনা অংশীদার তাহাতে তাহার বিঘা দশেক 
জমি ও দালানের একটা কোঠা ছিল, আর একখানা টিনের ঘর 
তিনিই তুলিয়াছিলেন ; পুজা ও ত্রীম্মের বন্ধে আসিয়া মাঝে মাঝে 
থকিতেন। বাল্যকালে এই বাড়ীর প্রাঙ্গণের ধুলা গায়ে মাখিয়! 
তিনি বড় হইয়াছিলেন, উঠানের এক প্রান্তে ভাহারই মায়ের 
স্বহস্তে রোপিত একটা নারিকেল গাছে সবে ফল ধরিয়াছে। 
বাল্য-কৈশে।র-যৌবনের শত স্ৃতিবিজড়িত এই বাস্তভিটা,__- 
এই পৈতৃক ভিটার উঠানেই নবোচ়া মীরা তাহার পাশে প্রথম 
ধাড়াইয়! গুরুজনদের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল । উহারই 
এক কোণে তাহার পিতার ম্বতদেহের পাশে গঙ্গাজলি হইয়া- 
ছিল, এমনি কত স্থবতি মনের মাঝে ভিড় করিয়া অআসিতেছিল। 
তাহার মনে অতীতের শত স্থতি যেন জাগ্রত হইয়া ঠাহাকে 
জড়াইয়া ধরিল-_-এখানে তাহার মা বসিতেন, ওখ।নে বসিয়! 
মীরা কুন! কুটিত, ওখানে বসিয়া তিনি খোকার ভাতের মন্ত্র 
পড়িয়াছিলেন। পিতৃ-পিতামহের পদরেণুকপাপুত এই বাস্ত- 
ভিটাকে পরিত্য/গ করিয়! চিরদিনের মত চলিয়া যাইতে 
হইবে__-একথা! ভাবিতেই যেন তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া 
উঠিত-_বার বার বলিতেন, বিধাতা কোন্‌ পাপে এমনি করিয়া! 
স্থথের স্বর্গলোক হইতে আমায় বঞ্চিত করিলে । ইহার প্রতি 
ধূলিকপা, ইহার প্রতি বৃক্ষ, পত্র, সব যেন তাহার একাস্ত 
আপনার-_এ সব ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন ? কোথায়__ 

ঘে অভিমান ও জালা লইয়া .শসীনবাবু আসিয়াছিলেন 
তাহা যেন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল-_মাঝে 
মাঝে মনে হইত না হয় নাই গেলাম, আমার জীবনটা না হয় 
এখানকার ধুলিকপায়ই এক দিন মিশিয্পা যাইবে, তাহার পর 
খোকা যেন তাহার ঘেখানে খুশি সেখানে আপনার ঘর 
বাবে। 

মায়ের রোপিত বৃক্ষ, পিতার স্বহস্তনির্ঘত আসবাবপত্র, 
মীরার তৈরি রান্নাঘরের ম্বতিকার জলর্পিড়ি সবকিছু একসঙ্গে 
ঘেন তাহার মনকে ছুর্বার ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল-_ 
এই একান্ত আপনার গৃহ ছাড়িয়। কোথায় যাইবেন, কোন্‌ 


ফাস্তুন 


নুদুরে ? সে যেন্বত্যুর পরপারের অজ্ঞাত দেশ, একান্তই 
অপরিচিত । 


৮ সা শাী ০৯ শি তশাশি পিশিশীশ পপিপিত  ১পাশি এশা িশিপীশাশিশীিসপীশি 





মীরার মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে নানা মুখে নান! রূপে পল্পবিত 
হইয়া রটিয়াছিল। কেহ বলিত মীর! লড়াই করিয়! মরিয়াছে, 
কেহ বলিত সে পুলিসের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ বলিত 
অন্তরূপ | 

গ্রামের লোকজন শচীনবাবুকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক 
বলিয়া মনে করিত। তাহার ছুই চারি জন ব্যাকুল ভাবে 
শচীন বাখুকে প্রশ্ন করিল-__বল ত, শচীন কি করি? দেশে 
কি থাকা যাবে? এত দিনের বাস্রভিটা কি ত্যাগ করতে 
হবে! 

বদ্ধ তারিধী চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন-__-এই বুড়ো বয়সে 
কোথায় যাব শচীন? সামান্য ছই-এক ঘর যজমান ও ছু- 
চার বিখে খামার এই নিয়ে কোনমতে আছি--এখন কি 
কয়ব? 

শচীনবাখু নীরব | এ সব প্রশ্নের উত্তর নাই__তার উত্তর 
নিহিত আছে তবিস্ততের গর্ভে। এই সব প্রশ্নের উত্তরে 
শচীনবাবু তাই নীরবই রহিলেন। 

একজন প্রশ্ন কগিলেন-__এপ। কি কবল অত্যাচারই করবে 
__-এত দিনের প্রেম গ্রীতি, বিশ্বাসের কোন হৃল্য দেবে শা-_ 
যে সব হিশ্ু-পরিবাপের গৃহিণীদের মা বলে ডাকে তাদেরও 
অপমান করবে। 

এই সব কাতরোঞ্জির পিছণে রহিয়াছে খাস্তভিটা 
আকড়াইয়া থাকিবার একটা আকুল আকাঙ্ষা, প্রত্যক্ষ 
বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া ভাবপ্রবণ অন্তর অপ্রত্যক্ষ আশার 
উপর নির্ভর করিতে চাহিতেছে। 

তারিন খুড়ো কহিলেন_যে সমস্ত ছোকরা মুখ তুলে 
কথা বলে নি, বলতে সাহুস প।য় নি-_ফটে, গোদো, ছামাদ 
সর্দার, সন্বা, আহাদ-__তারা ভটচাষ্যিদের পুকুরঘাটে বসে 
শুনিয়ে শুনিয়ে নাম ধরে ধরে বলে, অম্ুককে বিয়ে করব, 
অমুকের বৌকে নিকে করব। স্বকর্পে এসব কথা শুনে 
জাত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়-_কিন্ত মুখ বুজে থাকৃতে হয়, 
প্রতিবাদের সাহস নেই । তারা বলে-.. 

তারিন খুড়ো কি বলিতে যাইয়া! চোখের জল ছাড়িয়া 
দিলেন-_ প্রসঙ্গটা একান্ত বেদনাদায়ক | তাহার কুমারী কন্তা 
বাসস্তী ছন্দরী সবে যৌবনে পদাপণ করিয়াছে, কিন্ত অথ৭- 
ভাবে পাত্রস্থ কর! সম্ভব হয় নাই-_তাহাকে উহার! .জোর 


* করিয়া লইয়া যাইবে এইন্ধপ একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া 


যাইতেছে__তারিনী খুড়ো তাই সর্বদা! সচকিত জাতক্কে 
কালাতিপাত করিতেছেন । 
শুনিয়া! শচীনবাবু ব্যখিত হইলেন, কিন্তু করিবার কিছু 


পতজ 


৪১১ 


নাই- পুলিসে সংবাদ দিয়! লাভ নাই, বিপরীত ফল হইতে 
পারে। 

শচীনবাবু বলিলেন__আমার মনে হয় সংসারে হুই রকমের 
লোক আছে । একদল যারা বেঁচে থাকাটাকেই বড় মনে করে, 
তার জন্ঠে সন্মান আত্মমর্ধ্যাদা বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিতে কু 
বোধ করে না, আর এক শ্রেণীর লোক আছে যার! নিজের, 
সমাজের ও দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন 
দেয়। যার! প্রথম শ্রেণীর তার! যাবে না, যারা দ্বিতীয় শরলীর- 
তারা যাবে_বেঁচে থাকতে নয়, মরতেই। কিন্তু ভাবছি 
এত লেকের ব্যবস্থা কে করবে, তা ছাড়া সেখানে চোরা- 
কারবারী আর স্ুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে 
ও পেতে বসে আছে। 

_-তুমি কি যাবে? 

হ্যা, যাবই স্থির করেছি, এই গ্লানি ও অসন্মানের 
মাঝে বাম করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার 
কিআছে? কোন্‌ আকর্ষণে থাকব ? 

--তারিমী খুড়ো বলিলেন-__তোমার কি শচীন, বিছ্োবুদ্ধি 
অ|ছে, যেখানেই যাবে ভগবানের ক্কপায় অন্নবন্ত্রের সংস্থান 
করে নিতে পারবে, কিন্তু আমরা-_ 

-_একই কথা খুড়ো__সেখানে আমার মত বিদ্বান লাখে 
লংখো আছে । যাবেও অনেকে । কাজেই সমস্যার কোনও 
সমাধান হর্ধে বলে মনে হায় না। তবে__না বাঁচতে পারি 
মরব তাতে আমার ছুঃখ নেই-_ 

আলোচন! চলে, কিঞ্ত কিছুই মীমাংস! হয় না-_-আলোচন! 
সমস্তার জটিলতা সব্ন্ধে তাদের অধিকতর সচেতন করিয়! 
তোলে মাত্র। সকলেই ভারাক্রান্ত হদয়ে নিঞ্জ নিজ বাড়ীর 
দিকে রওনা হন। 


জমির থরিছ্ার সংগ্রহের চেষ্টায় সে দিন শচীনবাবু 
খৈকালে বাহির হুইলেন। হিন্দু খরিদ্ধার নাই, মুসলমান 
ছাড়া কেহই জমি কিনিবে না। পরিচিত ছুই-চার জন 
মুসলমান মাতববরের কাছে কথাটা প্রকাশ করিলে হুয়ত 
ক্রেতা জুটিতে পারে । 

কিন্ত পথে যাইতে যাইতে একটা ঘটনায় তাহাকে 
থামিতে হইল। ভট্টাচার্ধ্যরা পুরাতন বদ্ধিযু। ঘর, গ্রামের 
সকলেই তাহাদিগকে ভয়তক্তি করিয়া চলে ; সেটা তাহাদের 
অর্থের জন্তই নয়, তাহারা পরোপকারী ও একমাত্র তীাহা- 
দেরই চেষ্টায় ও অথে” গ্রামে যাহা কিছু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হুইয়াছে সেইটাই প্রধানতম কারণ । 

কে একজন নিষেধ না মানিয়া তাহাদের পুকুরে ছিপ 
ফেলিয়! বসিয়! জাছে, প্রতিবাদ প্রা করে নাই। ফলে 
একটা বচসা চলিতেছিল। 


৪১২ 


প পরি প৯৯ পিপল পাঁচ ২০৮১ পপি পি 


-হুমি জোয় করে দিনহুপুর়ে মাছ ধরে নিয়ে যাবে ? 

মুসলমান যুবকটি হাসিয়া বলিল-_আজ্ঞে না, জোর 
করব কেন? এত দিন আপনারাই ত সব ভাল মন্দ 
খেয়েছেন, এখন পাকিস্থান হয়েছে আমরাও একটু থেয়ে নি-_ 
এর মধ্যে জোরজবরদস্তির তো কিছুই নেই। 

সে নিধ্বিকার চিত্তে ছিপ তুলিয়া টোপ পাণ্টাইয়া ধীরে 
নুস্থে পুনরার মল্ঞশিকারে মনোনিবেশ করিল । ভট্টাচার্ধ্য 
মশায় বলিলেন-_দেখ শচীন কথার ছিরি, এদের জন্তে 
ইল হাসপাতাল করেছি আমরা । 

শচীনবাধু কহিলেন- পাকিস্থান হয়েছে তার মানে কি 
এই যে, হিচ্দুর সব কেড়ে নেওয়া! যায়-স্বাধীন হওয়ার অর্থ 
কফি তাই? 

-আজে। না, তবে ধরুন অপনাদের খেয়েই ত আমরা 
আছি--আপনাদধের খেয়েই থাকব-_ছু'একটা মাছ ধরলে 
জার আপমাদের কি ক্ষতি? 

--সফলেই যে ধরতে চাইবে-_ 

- আজে তাই ঠিক হয়েছে, কাল জাল নিয়ে সকলেই 
আসবে আমি একটু আগেই এসেছি । 

তা হলে মোদ্গা কথা তুমি উঠবে না, মাছ ধরবেই। 

--উঠব বৈ কি মাছ পেলেই উঠব । 

শচীনবাবু বুঝিলেন বাদাহুবাদে লাভ নেই-_মুবকটির কথা 
খলিবার ভঙ্গীতে তেমনি ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য সুপরিক্ফুট । তিনি 
কহছিলেন-_এখানে বাস করতে হলে এ ধরণের অত্যাচায্ 
সহ করতেই ছবে-_ 

ভট্টাচার্ধ্য মহাশর কহিলেন-__সেদিম কথা নেই, বার্তা 
মেই-_ দেখি ছ"জন নারিকেল গাছে উঠেছে, জিজ্ঞাসা করলে 
ঠিক এমনি জবাব দিলে-_এখন আপনাদেরই ত খাবো-_ 
অর্থাৎ এখন ওর] ইচ্ছামত আমার তোমার সবকিছুই খাবে, 
নেবে, এতে প্রতিবাদ করা৷ চলবে মা-_ 

শচীনবাবু কহিলেন__-তাই ত দেখছি-__ 

তিনি ফিরিয়। আসিলেন, আজ্িকার ঘটনা! প্রত্যক্ষ করির। 
তাহার অন্তরে আর কোনরূপ দ্বিধা রহিল না-__যত লী সম্ভব 
এই স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত । 

ও ছেলেটিকে তিনি জানেন-_ও প্রাইমারী পাস করিয়া 
কয়েক বংসর মান্্রাসায় পড়িয়া! মৌলবী হুইয়াছে। উগ্র 
সান্দ্রঙ্ধায়িকতার ভেদবুদ্ধিতে কলুষিত ওর মন। 

শচীনবাধু মনে নান! চিন্তার উদ্রেক হইল । তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন--সকল দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে । কিন্ত 
তাদের অবস্থা এত শোচনীয় নয়। কিত্ত এদের মধ্যে 
অধিকাংশই অশিক্ষিত জনসাধারণ__-এদের বিশ্বাস কণা 


চলে না-এদের তালমন্দ বিচার-শক্তি নাই। তাহাদের . 


উগ্র প্রত্বভি কখন যে উৎকঠ উল্লাসে জাগিয়া উঠিয়া 


প্রবাসী 


.১১০৯০৯৯দী ১০৯১ তল ই ৯প৯পাশশিসিপছি সিপিটিল পাটি পশাস্পিশপপিসপাসপিসপিপাশতস তাপ পাস পপ স্পা পাইপ ৩ পা 


১৩৫৬ - 


চরম সর্বনাশ সাধন করিবে তাহার ঠিক নাই। এই 
অনিশ্চয়তা, এই অসম্মানেরও মাঝে মানুষ বাস করিতে 
পারে না। 

ঘটনাটা হয় ত সামান্ত, কিন্ত তাহা বাস্তভিটার প্রতি শচীন 
বাবুর আসক্তিকে দূর করিয়া দিল। তিনি পুর্ণোন্মে বাস্ত ত্যাগ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


শচীনবাবু কিছু জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন জলের 
দরে। বিঘা প্রতি দর হয় ত ছয় শত, তিনি তাহ! তিন শত 
টাকায় দিয়া দিলেন। অর্ধেক জমি বিক্রয় করিয়া কোনন্ধপে 
বার শত টাকা সংগ্রহ করিলেন। পাড়ার সকলে হা হা 
করিয়া উঠিল-_মাটি-ই সোনা, সোন! চুরি যায়, কিন্ত এ কখনো 
চুরিও হয় না, জলে ডোবে না, আগুনে পৌড়ে না, তাকেই 
তুমি এমনি কণে নষ্ট করছ-_ 

তারিণী খুড়ো এক দিন কহিলেন-_তোমার বাবা পেটে 
গামছা! বেঁধে এই ক” বিঘা জমি করেছিল-সে চলে গেছে, 
তাকে এ দৃষ্ঠ দেখতে হ'ল না। কিন্তুআমি যেসহা করতে 
পারছি না। তোমার বাবার সে কি টান, কি ভালবাস! 
ছিল এই জমির উপর-বৃদ্ধ তারিণী খুড়ো অশ্রু বিসর্জন 
করিলেন । 

শচীনবাধুর হাদয়ের কোমলতম স্থানে বার বার "আঘাত 
করিয়! তাহার মনকে এরই ছূর্ববল করিয়া দ্িতেছিলেন, তিনি . 
বলিলেন- ইচ্ছা করে ত করছি না, কিন্ত এর মাঝে কেমন 
করে থাকি? 

বাকী জমির খরিদ্কার স্থির হইয়াছিল, কিন্তু অকল্মাৎ 
তাহারা সকলেই জমি কিনিতে অস্বীকার করিল। কারণ 
অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল মৌলবী মাতব্বরগণ প্রচার করিয়া 
ছেন যে, হিন্দুরা চলিয়া গেলে জমি বিনা! পয়সায়ই পাওয়া 
যাইবে-_-অতএব টাকা দিয়! কেনা নিরর্থক । তাহার কথায় 
মুসলমানেরা বিনা মূল্যে ভূমিলাত করিবার আশায় উদ্গ্রীব 
হইয়া! হিন্দুদের প্রস্থানের অপেক্ষায় আছে। 

শচীনবাবু অতঃপর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে তৎপর 
হইলেন ! ঘটি বাটি পিঁড়ি খাট, পালস্ক, আলমারী চেয়ার 
টেবিল- পুরুষাছক্রমে বাড়ীতে কত জিনিষই না সফ্চিত 
হইয়াছে | তিনি টিনের ঘরথানিও বিক্রয় করিয়া দিলেন । 

এমনি করিয়! আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল। 


একটু ঠাণ্ডা লাগিয়া শচীনবাবু অনুস্থ হইয়া! পড়িলেন। ছন্স 
সামা, কিন্ত ভয়ানক মাথার যন্ত্র! । দালানে শুইয়া ছিলেন। 
খোকা তাহার সাধ্যমত পরিচর্ধ্যা করিতেছিল। 

সেদিন টিনের ঘরের ক্রেতা মিন্ত্রি ও লোকজন লইয়া 
চালের টিন খুলিতে জারত্ত করিল- টিনের উপয় হাতুড়ির 


_ ফাস্তুন 
আঘাতের শক হইতেছে অত্যন্ত তীত্র। প্রতিটি আঘাতের 
শবে মনে হইতেছে যেন তাহার মাথায় হাতুড়ি পিটিতেছে। 
আওয়াক্ক অসহ হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছু 
নাই। 

শচীনবাবু টাহিয়! চাহিয়া দেখিতেছিলেন-_এক একখান! 
টিন খুলিয়া পড়িতেছে, বেড়া অপসারিত হইতেছে... 

মনে পড়িল, তিনি নিজে মিগ্রির সঙ্গে থাকিয়া, থাকিয়। 
এইগুলি করিয়াছিলেন, কত শ্রমে কত যত্বে কত আশা- 
উদ্দীপনা লইয়া । তাহার মায়ের ও মীরার সযত্ব পরিমার্ছনে 
ঘরদোর যেন পবিজ্র হুইয়! উঠিত। দীর্ধকালের স্মৃতিবিজড়িত 
পিতামহী-জননী-পৃহিণীর কল্যাণকরম্পর্শপূত সেই বাস্তভিটা 
শুন্ত হইতে চলিয়াছে। 

শচীনবাবুর বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল__ কোথায় 
্বর্গতা মাতা, কোথায় মীরা? তাহাদের অন্তরও কি আজ 
এমনি হাহাকার করিতেছে? 

টিনের উপর অবিরত হাতুড়ির আওয়াব্ম যেন সরাসরি 
একেবারে মাথার ভিতরে গিয়া টুকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
ধার বার চোখ ভরিয়া জল আসিতেছে । 

শচীনবাবু ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, খোকা, ওদের একবার 
ডাক্‌) উঃ! আর ত পাবি না। 

খোকা ডাকিয়া আশিল। ক্রেতা নিজেই আসিয়া দরজায় 
দাাড়াইল। 

শচীনবাবু ব্যগ্রভাবে কহিলেন, বড় মাথা ধরেছে, হাতুড়ির 
শক সহ হচ্ছে না, আর এক দিন না হয় ভাঙ্ডতে-_ 

--এতগুলি লোক এনেছি। 

--আমি ছুচার দিনের মধ্যেই চলে যাব, তার পরেই না 
হয় ঘরধান! নিয়ে যেতে-_ 

__এতগুলি লেকের মজুরী খামোকা৷ দিতে হচ্ছে-_তাতে 
ঘর কিনে আমার লোকসান হয়েছে__ 

শচীনবাবু কহিলেন, লোকসান হয়েছে ? 

_স্থ্যা, সবাই বলছে, আর ছই-চার মাস পরে এরকম ঘর 
এমনিই পাওয়! যাবে-_আর তা যদি নাও হয় তা হলে বিশ- 
পঞ্চাশ টাকায় তো৷ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ! 

শচীনবাবু হতাশভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। লোকটি 
সাম্তবনা দিবার দুরে কহিল, এই ত হয়ে গেছে, একটু কষ্ট করে 
থাকৃন-_ 

শচীনবাবু শুইয়াই রহিলেন- ঘরের টিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে 
বুকের পাজরগুলিও যেন খুলিয়! পড়িতেছে। নিদারুণ ব্দেশায় 
উৎসারিত অশ্র গোপন করিতে তিনি বিছানায় মুখ গুঁজিয়া 
স্বতের মত পড়িয়। রহিলেন। 


নুস্থ হইয়া শচীনবাবু দেরী করিলেন না। একী শুতদিন 
দেখিয়া! মৌকা ঠিক করিয়! ফেলিলেন। 








পতজ 
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খালের ঘাটে নৌকায় প্রয়োজনীয় জিনিষপঞ্জ বোঝাই 
হইল- শচীনবাবু পুরাতন মণ্ডপে শেষ প্রণাম করিয়া খোকাকে 
লইয়া! নৌকায় উঠিলেন। প্রতিবেন শ্ত্রী-পুরুষ সকলে সমবেত 
হইলেন বিদায় দিতে । 

তারিপীখুড়ো কহিলেন, আমাদের ফেলে রেখে ত চললে 
বাবা! কপালে কি আছে জামি না-_যদি সময় হয় মাকে 
মাঝে না হয় এমনিই বেড়াতে এস । 

শচীনবাবু ফিরিয়া চাহিলেন, পিছনে দেখা যায় তাহাদের 
ভিটার উপর স্যাড়া খুঁটিুলি ফাড়াইয়া আছে। পূর্বপুরুষের 
অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া তাহারা যেন স্ষ্ধ্যকিরণে চকু চণ্চ 
করিতেছে । এই গৃহ-_ইহারই আকর্ষণে কত শত ক্রো 
অতিক্রম করিয়! প্রবাসী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। 

খোকা প্রশ্ন করিল, আমরা আর বাড়ী আদব না বাবা! 

শচীনবাবুর বুকের মাঝে রুক্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছিল। 
তিনি কহিলেন, ন! বাবা, এই শেষ__ 

কথাটির সঙ্কে সঙ্গে তাহার ছুই চক্ষু বাহিয়। অশ্রু গড়াইয়! 
পড়িল, কম্পিত কঠে কহিলেন, মাঝি নৌকা! ছাড়ো-_ 

ভাহার অন্তর আর্তনাদ করিতেছে । ফিরিয়া! দেখেন শুগ্ত 
ভিটায় সেই একক খুঁটিখলি সহত্র স্বতির পতাকা উড্ভীন 
কৰিয় দীত্তাইয়া আছে। ঘাটের পার্থে অপস্য়মান জনতার 
পাছে অশ্রুচোখে দ্াড়াইয়। আছে কিরণের মা-_তাহার মায়ের 
সমবয়সী নমর্শৃ্র বিধবা] । 


শচীনবাবু পঞ্জিকা! দেখিয়া! শুভদিনেই রওনা হুইয়াছিলেন 
সঙ্গেহ নাই, কিন্ত দিনটা সত্যই শুভ কিন! তাহা! বলা কঠিন । 

কলিকাতার উপকঠে ভাহ।র এক আত্মীয় চাকুরী করিতেন, 
তিনি প্রথমে তাহারই আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলেন। তিনি 
জানিতেন বেশী দিন এ আশ্রয়ে থাকা চলিবে না-_স্থান নাই, 
রেশনের মাপাক্জোথা চাল, এখানে ছু*চার দিনের বেশী থাকা 
সঙ্গত নয়। তিনি একটা বাসা খুঁজিতে লাগিলেন । যাঁ জোটে 
তিনি ও খোকা উভয়ে মিলিয়া রাধিয়া খাইবেন, মাষ্টারী 
টিউশনি করিয়া শ'খানেক টাক! রোজগার করিতে পারিলে, 
ধীরে ধীরে একটু জায়গা কিনিয়া থোকার মাথা গু'জিবার 
একটু ঠাই করিয়া দেওয়াও হুয়ত অসম্ভব হুইবে না। তাহা! 
হইলেই তাহার ছুটি। 

বাসা ধুজিতে লাগিলেন, কিন্ত বাসা কোথায়? লাখো! 
লাখো লোক আসিয়! গ্যারেজ, গোয়াল, ভাঙা-বাড়ী সবই 
উচ্চহারে ভাড়া করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও তিল ধারণের 
স্থান নাই। বাসাটা আত্মীয়বাড়ীর নিকটে হইলেই ভাল হয়-_ 
তিনি এখানে ওখানে গেলে খোকার বাড়ীতে থাকিতে 
অন্গুবিধ! হইবে না এবং তাহারা তাহাকে একটু দেখাশুনাও 
করিতে পান্সিবেন। ঘহু চেষ্টায় নিকষ্টেই একটি বাত্ধীর সন্ধান 
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পাওয়া গেল- ভাঙা বড় বাড়ী, একপাশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, 
সেখানে অঙ্বখ গাছ জশ্মিয়াছে, কিন্তু অন্তপার্থের ছুইটি ঘর ভাল 
আছে, একটিতে রান্্রাবান্রা চলে ও অন্তটিতে থাকা যায়। এই 
বাড়ী ভাড়া হইতে পারে তাহা কেহ ক্পনাও করিতে পারে 


নাই। আত্মীয়টিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীওয়ালার সহিত শচীনবাবু 


দেখা করিলেন। তাহার! কলিকাতাবাসী, পুক্জায় বাড়ীতে 
আসেন, ধূমধাম সহকারে পুঞ্জা করিয়া চলিয়া যান-__দানবর্ঘম 
যথেই। শুনিয়া শচীনবাবু আশাগিত হইয়াছিলেন। 

কলিকাতায় মালিকের বাড়ী বিরাট । সামনেই কল, 
তাহার পাশে গ্যারেজ-_তিনখানি মোটর । কর্তা বাড়ীতেই 
ছিলেন, শচীনবাবুর আত্মীয় পাঁচুবাবুকে তিনি চিনিতেন। 
বলিলেন-__এস হে পাঁচ, কলকাতা এসেছ কেন? বাজার 
করতে__ 

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে পাঁচুবাবু প্রস্তাব করিলেন, 
এই ভদ্রলোক বাপ্ুত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, 
অ।পনাদের পুরনো ভাঙা বাড়ীতে একে যদি আশ্রয় দেন। 

_শিম্চয়ই। ওদের সাহাযা করাই উচিত, কেন করব 
ন!? জায়গ! জমি বাসা ত দিতেই হবে! 

--উনি দরিঞ্র শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে বেকার, আপনার! 
বড়লোক, ভাড়া আর কি নেবেন ? 


প্রবাসী 
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আগে এর ভাড়া আট আনাও হ'ত না, ২৫২ টাক! 
চাইছে-_ 

--আমার হাত ত নয়, বাবু বলেছেন। তিনি বললেন, 
যে রকম রিফুর্জি আসছে তাতে তিরিশ টাকা পর্ধ্যস্ত ভাড়া 
হবে-_আর বলতে কি সকালেই এক ভদ্রলোক ২০২ টাকা 
বলে গেছে__ 

শচীনবাবু চিন্তা করিলেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, মাহ 
বিপর্দে পড়লে কি এমনি করে তাকে শোষণ কর! ভাল, ন! 
এটা ধর্ম? 

কেষ্ট হাসিয়া বলিল, বাবু বলেন, মান্য বিপদে না পড়লে 
টাক! দেয় না। 

" শচীন্ুববাবু অনেক চিন্তা করিলেন, কুটুত্বের গলগ্রহ হইয়া 
থাকা যায় না। যাহা হউক, ছুই চার মাস থাকিয়! কোথাও 
চাকুরী পাইলে সেখানেই চলিয়া যাইবেন, কয়েক মাস না৷ হয় 
ভাড়া ধিলেনই। শচীনবাবু পাচুবাখুকে তাহার মত 
জানাইলেন, পাঁচুবাবুও একটু হৃটভাবে বলিলেন, যা বলছেন, 
অবস্থা য! হয়েছে শেষে এ বাড়ীই হয়ত চল্লিশ টাকা ভাড়া 
হবে। 

অতএব শচীনব।বু খোক!কে লইয়। ভাড়াবাড়ীতে আসিয়া 
উঠিলেন। 


মালিক হাসিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে . 


কহিলেন-- সেটা ঠিকই বলেছ পাচ, দেওয়।ই উচিত, কিগ্ত 
একটা নিয়মিত গাড়! ন| দিলে ওরও দ।বি থাকে না, আর ধর 
আমারও মতিএম হয়ে কোন দিন বনতে পারি উঠুন মশী।য়। 
কিন্ত ভাড়া দিলে আজকাল আইনে আর ওঠবার উপায় নেই। 
একটু পামিয়া তিনি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছ, 
তবিস্থতের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। আমি একাই 
ত মালিক নয় পরিক আছে-_ 

শচীনবাধু কথাটার সত্যতা উপলখ্ি করিলেন। তিনি 
বলিলেন, তা হলে ভাড়াটা ... 

-_ষ্থা, কিন্তু সেটা আমি ত বলতে পরি না। দশ জনের 
অংশ আছে-_আমি যদি কম ভাড়া বলে ফেলি ভায়ার! 
বলবেন, বাড়ী ভাড়া দেওয়াটা আমাদের ব্যবসা, বাড়ীগুলো৷ 
ধর্্শালা নয়। তাই বলি পাচ, আমি ওখানকার সরকার 
কেষ্টকে বলে দেব তার সঙ্গে ঠিক করে নিও। সে উচিত 
ব্যবস্থা করে দেবে, আমারও দোষ রইল না, তোমাদেরও 
কাজ হাসিল। 

তাহারা বিদায় লইলেন। শচীনবাবু ভদ্রলোকের কথায় 
সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন । 

ছই চার দিম পরে সরকার কেষ্ট জানাইল, হুকুম 
জাসিয়াছে, ভাড়া মাসিক ২৫২ টীক!। 

পাচ্বাধু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বল কি? ছ'মাস 


প্রথম দিন শৃতন বাসায় যাইয়। খোকা মহা! পুলকিত 
হইল-__সে পরম উৎসাহে ভাঙ্গা হাতে জল আনিল, চাল ধুইল, 
শচীনবাধু কোন মতে খি চুড়ি রাধিয়া নামাইলেন। থোকা 
খাইতে খাইতে পরম উৎসাহে বলিল, বেশ হয়েছে, বাবা, 
আমিও ত রাধতে পারি। 

আহাবাস্তে প্রথম কাজ রেশনকার্ড করিতে রেশন আপিসে 
যাওয়া। খোকাকে বাসায় থাকিতে বলিয়া শচীনবাবু রওন 
হইলেন। রেশন আপিসে দরখান্ত দিয়! জানিতে পারিলেন, 
পনর দিন বাদে কার্ড পাওয়! যাইবে । 

তিনি সবিন্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এই ছুই হু! কি 
খাব? 

কর্মচারীটি জবাব দিলেন, এতদিন যা! খেয়েছেন তাই 
খাবেন। 

_তা ছুলে প্রকারান্তরে আপনারা কালোবাজারে কিনতে 
বলছেন। | 

-আমরা বজি না, তবে মানুষ প্রয়োজনে করে... 
আমরা ইনম্পেক্টর পাঠাব, তার! রিপোর্ট দেবেন, তার পর 
কার্ড লেখা হবে ইত্যাদি__তাতে পনর দিন কি বেশী. 
সময়? 

কিন্ত জাপাততঃ পনের দিনের খাবার দিতে পারেন 
. না? আর একটু কেরোসিন-- 


ফাণ্তন 


-সে অনেক দেরি, কার্ড পাকা হবে তারপর-_- 

_ততদিন । 

-_বাতি ভ্বালাবেন, দেশী বাতি, দেশী শিল্পের উন্নতি 
হউক-_তিনি চলিয়া গেলেন । শচীনবাবু বিশ্মিত হইয়া ফিরিয়া 
আসিলেন। লোকটি যাহা বলিয়াছে তাহার সবই সত্য । 

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, খোকা! সারা দ্বিপ্রহর 
অশেষ শ্রমে ঘর সাজা ইয়াছে, তাহার ফলে সব তচনচ হইয়া 
গিয়াছে । 'জল আনিতে ঘর তিজ্িয়াছে, বাসন গোছাইতে 
কাপ ভাঙিয়াছে, বিছানা করিতে বালিশ ছিড়িয়াছে ইত্যাদি। 
তিনি পুনরায় সমস্ত গুছাইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিলেন। 
এক ভদ্রলোক অদুরে গামছা! পরিয়া ছু'কা টানিতেছিলেন, 
তিনি নিকটবর্তী হুইয়! প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি ভাড়া 
নিয়েছেন? - 

- আজে হ্থ্যা। 

উভয়ের পরিচয় হইল | শচীনবাবু জানিতে পারিলেন, 





কলিদদেশে গুণ্ড অধিকার 


৪১৫ 


ভদ্রলোক বাড়ীতেই থাকেন, কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে 
কোনমতে চলিত, বর্তমানে ছইখান! বাড়ী তাড়া দিয়া ভাল 
ভাবেই চলিতেছে । শেষে বলিলেন, তবে জামি ত বড়লোক 
নয় তাই বুঝি আপনাদের দুঃখ, আগে ত এখানকার বাড়ী 
ভাড়াই হ'ত না, অধিকস্ত লোক রাখতে হ'ত দেখাশোনার 
জন্তে। এখন সেখানে ভাড়া পাচ্ছি-..পাচখানা! ঘর পঁচিশ 
টীকা ভাড়া । মন্দ কি? বেশ চলে যাচ্ছে, জিনিষপত্রের দাম 
যদি বাড়ে বলব তাদের আরও কিছু দিতে । অধর করব 
না-_-তবে ওরা বড়লোক, গর! ত আপনার কাছে পচিশ টাকা! 
নেবেনই, আগে জানলে জামি একখানা ঘর আপনাকে দিতাম 
কিন্ত এখন-_ 

শচীনবাবু সমবেদনায় একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, 
সকলেই ত ধর্মভীরু হয় না। তবে আপনি ভাববেন না, 
চাকুরির চেষ্ঠা, করছি, পেলেই চলে যাব। আপাততঃ 
আশ্রয়টুকু চাই । (ক্রমশঃ) 





কলিঙজদেশে গুপ্ত অধিকার 


ডক্টর শ্রীদ'নেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


মোটামুটি বলিতে গেলে মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী 
বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কলিঞ। 
অবশ্থ মহানদীর উত্তর-পূর্ববদিকৃস্থিত টৈতরণী নদীর তীরবর্তী 
অঞ্চলও প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের অন্তভুক্ত ছিল। কি ইহা! 
অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থের কলিঙ্গ । সক্ীর্ণ অর্থে কলিঙ্গ 
বলিতে কেবল আধুনিক পুরীগঞ্জম অঞ্চল বুঝাইত। ক।লি- 
দাসক্কৃত রঘুবংশে (আনুমানিক ৪০০ গ্রীষ্টাব ) কলিঙ্গরাজকে 
“মহেন্্রনাথ” অথ মহেজ পর্বতের অধীম্বর বলা হইয়াছে । 
এই মহেন্দ্র পর্বত আধুনিক গঞ্জম জেলার অন্তর্গত মহেন্ত্র- 
গিরি। কালিদাসের যুগে কলিঙ্গ দেশের পূর্বেবোস্তর দিকে 
উৎকল দেশ. অবস্থিত ছিল । আধুনিক বালেঙ্গর জেলা এবং 
মেদিনীপুর ও ককের কিয়দংশ টউৎকলের অন্তর্গত ছিল। 
শী্ীয় পঞ্চম শতাবী ও তন্নিকটবর্তী সময়ের কতকগুলি তাত্র- 
শাসনে দেখা যায়, সিংহপুর, বর্ধমান, দেবপুর, পিষ্টপুর প্রভৃতি 
স্থানের নরপতিগখ আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন । গঞ্জম জেলার চিকাকোল বা এ্রঁকাকুলুমের 
নিকটবর্তী আধুনিক সিঙ্গুপুরম্‌ নামক গ্রামই প্রাচীন সিংহপুর । 
বর্থমান বিশাধত্তনম্‌ জেলার পাঁলকোগ তালুকের অন্তর্গত 
বাদামা বলিয়া মনে হয়। দেবরাধই নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের 
রাজধানী দেবপুর & জেলার ফ্নেল্লামঞ্ি তালুকে অবস্থিত ছিল । 


পিষ্টপুর আধুনিক গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিঠাপুরম্‌ নামক 
স্থন। খ্রী্ীয় পঞ্চম শতান্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ- 
বংশীয় রাজগণ কলিঙ্গনগর ( অর্থাৎ আধুনিক গঞ্জমের অন্তর্গত 
যুখলিক্ষমূ ) এবং চিকাকো।লের নিকটবর্তী দস্তপুর নগরে রাজত্ব 
করিতেন। তাহারা আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বা 
ঞ্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়! প্রচার করিতেন। ্রীষ্তীয় ৪৯৬-৯৮ 
অক মধ্যের কোন তারিখ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ-রাজগণের ব্যবহৃত 
সালের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার! মহেঙ্্রগিরির 
শিখরবর্তাঁ গোকরেশ্বর শিবের ভক্ত ছিলেন । প্রাচ্য চালুক্য- 
বংশীয় রাজগণের লিপিতে বিশাখপত্তনম্‌ জেলার অংশ- 
বিশেষকে মধ্যমকলিঙ্গ বা এলামঞ্চি কলিঙ্গ দেশ বল 
হইয়াছে 

প্তবংপীয় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট সমুদ্রতপ্ত শ্রী চতুর্থ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথের অনেক রাজ্যাধীস্বরকে 
পরান্দিত করিয়াছিলেন । সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্তলিপিতে 


* ইহার বিষরণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই লিপিতে 


কলিক্ক দেশের কোন উল্লেখ নাই। .ইহা হইতে মনে হয়, 
চেদি-মহামেবাহন বংশের. অধঃপতনের পর ফলিঙ্গ দেশ 
কতঞ্চগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছিল । এই বংশের 


সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি “কলিঙ্গ চক্রবর্তী” খারবেল ্ী্টপূরবব 


৪১৬ 


প্রথম শতাবীতে রাজত্ব করিতেন বলিয়! জান! যায়। সম্ভবতঃ 
এই বংশে শিঞপাল নামক অপর একজন নরপতি ছিলেন 
এবং ভুবনেশ্বয়ের নিকটবর্তী শিশুপালগড় তৎকর্তৃক নির্দিত 
হইয়াছিল । মহাভারতে শিশুপালসংজ্ঞক চেদিরাজের 
উল্লেখ দেখা যায়। তাহার নামানুসারেই কলিঙ্ষের জনৈক 
চেদদিবংশীয় রাক্কার নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহা! হউক, 
সমুদ্রগপ্ত কর্তৃক বিজিত দক্ষিণাপথের রাজগণের তালিকায় 
কলিঙ্গ অঞ্চলের কতিপয় নরপতির উল্লেখ আছে। হুঁহারা 
কোট্ুরপতি স্বামিদত্ত, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্র গিরি, এরগুপল্লপতি 
দমন এবং দেবরাষ্্ররাজ কুবের । মহেন্দ্র গিরির সমীপবর্জ 
কোঠুর নামক স্থানকে প্রাচীন কোর বলিয়া মনে করা হয়। 
এরগপন্স আধুনিক চিকাকোলের নিকটে অবস্থিত ছিল। 
এলাহাবাদ-লিপি 'হুইতে মনে হয় যে, সম্রাট সমুদ্রুপ্ত 
দক্ষিপাপথ-রাজগণপকে পরাজিত করিবার পর এ নরপতি- 
দিগকে পুণরায় খ্বস্ব রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
তিনি দক্ষিণাপথের কোন রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্ততুক্তি 
করিতে সমর্থ হইয়্াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। 
তবে দক্ষিণ-ভারতের নানা অঞ্চলে গরপ্তপ্রভাব বিস্তারের 
অন্তবিধ কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বেরার অঞ্চলের 
বাকাটক রাজবংশ এবং কর্ণাটদেশের কদম্বরাজ-পরিবারের 
সহিত গুপ্তসম্রাটগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কদথবংপীয় নরপতি কাকুস্থবর্্মার একথানি তাত্রশাসনে 
গুগ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ কোশল অথাৎ 
আধুনিক ছত্রিশগড় অঞ্চলের রাজ! ভীমসেনের আরং 
তাআশাসনেও গুপ্তা ব্যবহৃত হইয়াছে । দক্ষিণ কোশলরাজ 
প্রসরমাত্রের মুদ্রায় গুপ্তপ্রভাব লক্ষিত হয়। সব্প্রতি মহেস্জ্রাদিত্য 
নামক অপর একজন কোশলরাজের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
তিনি সম্ভবতঃ গুপ্তবংশীয় সম্রাট কুমারগুপ্ত মহেজ্্রাদিত্যের 
সামস্ত মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেকদিন পুর্বে সাতারা জেল।য় 
কুমারগডপ্তের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
কলিঙগদেশেও গুণ্তসংবতের ব্যবহার প্রচলিত হুইয়াছিল। 
বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বালুর্গ গ্টেশনের নিকটে সালিয়া 
(প্রাচীন সালিম! ) নদী প্রবাহিত । ইহার তীরে কোঙ্গোদ 
নগরী অবস্থিত ছিল। কোঙ্গোদে শৈলোস্তববংশীয় রাজগণ 
রাজত্ব করিতেন । শৈলোস্ভববংশীয় সৈন্তভীত স্বিতীয় মাধববর্ধা! 
গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সামন্ত ছিলেন । ৩০০ গুপ্তের তারিখ- 
সংবলিত. কাহার একবানি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। 





আশ্চর্ধ্যের বিষয়, মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত শশাঙ্ষের রাজত্বকালীন . 


তাত্রশাসন্বয়ে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্ত 
প্রায় সমসাময়িক শত্ৃধশাঃ নামক উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীর 
জনৈক নরপতির তাত্রশাসনে গণ্তাৰ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
আধুনিক বালেশ্বর অঞ্চল উত্তর তোসলীর এবং পুরী, কটক ও 
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গঞ্জমের কিয়দংশ দক্ষিণ তোসলীর অন্তর্গত ছিল। নুতরাং 
প্রাচীন কলিঙ্ষের পুর্ব্বোস্তর অঞ্চলেরই পরবর্তীকালীন নাম 
দক্ষিণ তোসলী। অশোকের যুগে তোসলী (পুরী জেলার 
অন্তর্গত ধৌলি ) কলিঙ্গ দেশের অন্ততম প্রধান নগরী ছিল। 
সম্ভবতঃ প্রাচ্য গঙ্গেরা কলিঙ্গনগরে রাজত্ব আরম্ভ করার পর 
উত্তর কলিঙ্গের নরপতিগণ শ্বরাজ্যের স্বতন্ত্র নামকরণের 
প্রয়োক্ধন অনুভব করিয়াছিলেন । যাহা! হউক, উপরের 
আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, কলিঙ্ক দেশে গগ্প্রভাব 
বিস্তারের কিছু প্রমাণ আছে। কিন্ত উহাতে প্রমাণ হয় না 
যে, কলিঙ্ক এক সময়ে গুপ্ত সাত্রাজ্যের অন্ততুক্তি হুইয়াছিল। 
সদ্য আবিষ্কৃত একখানি তাত্রশাসন এই সম্পর্কে নুতন আলোক- 
পাত করিয়াছে । 
কিছুকাল পুর্ববে উড়িয্যার খন্সিকোট রাজ্যের অন্তর্গত 
স্ুমগ্ুলগ্রামের স্ততিকান্তুপ হইতে একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত 
হয়। ব্রহ্মপুর হইতে প্রকাশিত মনোরমা” পত্রিকায় ইহার 
বিবরণ এবং চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লিপির প্রথম 
ছয় পঙক্তির পাঠ নিয়রূপ £ 
১। | সিদ্ধম্‌॥ ] স্বস্তি ॥ চতুরুদধিমেখলায়াং 
সপ্তদ্বীপপর্ববতসরিৎপত্তন-__ 
২। ভূষণায়াং বন্গন্ধরায়াং বর্তমানগুপ্তরাজ্যে বর্ধশতদ্বয়ে 
৩। পঞ্চাশছুত্তরে কলিগরাষ্্রমহ্ছশাসতি শ্রীপৃথিবীবিগ্রহ-_ 
৪ ভট্টারকে তংপাদানধ্যাতঃ পক্মখোল্যাং 
মহারাজোভয়া্য়ো! 
৫। বপদেব্যামুৎপন্নতনুঃ সহশ্ররসশ্মিপাদভক্তো 
টি মহারাজ-বর্দরা 
৬। জঃ কুশলী পরকৃথলমার্গ গ বিষয়ে বর্তমানভবিষ্যৎসামাস্ত 
_-ইত্যার্দি। ইহাতে বল! হুইয়াছে যে, গুপ্তসংবতের ২৫০ বর্ষে 
গুপ্তসম্রাটগণের অধীন কলিঙ্গরাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন পৃথিবী- 
বিগ্রহ এবং তাহার সামন্ত মহারাজ উভয়ের বংশধর বা! পুত্র 
রাজী বঞ্নদেবীর গর্ভজাত মহারাক্ম বর্রাজ আধুনিক ঙ্লিকোট 
অঞ্চলে অবস্থিত পদ্মখোলীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
উল্লিখিত ন্ুমণ্ডল লিপির আবিষ্কারে নানা এঁতিহাসিক 
সম্তার উদ্ভব হুইয়াছে। প্রথমতঃ, এতদিন কলিঙ্গে গুপ্ত 
সম্রাট্গণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই। কিন্ত এই শাসনে কলিঙহ্গদেশকে গণ্তরাজ্যের অন্তর্গত 
বলা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, এই লিপিতে দেখা! যায়, ২৫০ 
গুপ্তাকে অর্থাং ৫৬৯ আ্ষ্ঠাকে গুপ্তসাম্রাজ্য বর্তমান ছিল। 
কিন্ত জন্তান্য প্রমাণ হইতে জান! যায় যে, এই তারিখের প্রায় 
বিশ বৎসর পূর্বেই মগবের গুপ্তসাআ্রাজ্য ধ্বংস হুইয়! গিয়াছিল। 
তৃতীয়তঃ, এই লিপিতে দেখা যায়, ৫৬৯ ্রষ্ঠাবে গুপ্তসআের' 
প্রতিনিধি পৃথিবীবিএহ কলিঙ্গরা্র শাসন করিতেছিলেন। 
কিন্তু অন্যান্য প্রমাণবলে জবান যায় যে, ৫০০ ্রীষ্টান্বের কিফিৎ 


পপান্পিশ ৯ 


বে ফলিক নগর ও মহেত্্ জ গিরি অঞ্চলে প্রাচ্যগঙ্গবংশীয় 
রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শভ়ুষশাঃ 
নামক নরপতি ৫৭৯ এবং ৬০২ গ্রীষ্ঠাকে উত্তর ও দক্ষিণ 
তোসলীদেশের অধিপতি ছিলেন। 

প্রথম সমন্তার্টির সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ 
কোশলে এবং এ দেশের মধ্য দিয়া কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়! নিতান্ত অসম্ভাবিত নছে। দ্বিতীয় সমস্তাটি 
অপেক্ষাকৃত জটিল । কারণ চ্জন কিংবদন্তী অনুসারে গুপ্তসআ্রাট্‌- 
গণ ২৩১ বংসরকা'ল রাজত্ব করিয়াছিলেন । ৩২০ ব্রীষ্টাকে প্ত- 
সংবতের আরম্ভ । সুতরাং উল্লিখিত কিংবদন্তী অনুসারে ৫৫১ 
প্রষ্ঠাবে গুপ্তসাআজ্য ধ্বংস হয়। এই সিদ্ধান্তের একটি সমর্থক 
প্রমাণ আছে । মৌখরির! বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অঞ্লবিশেষে 
গুপ্তরাজগণের সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন । কি্ত ৫৫৪ খ্রষ্টাব্দের 
খরাহা লিপিতে দেখা যায়, মৌখরিবংশীয় ঈশ।নবর্্মা স্বাধীনতা 
অবলগ্ন করিয়াছেন এবং পুর্বপরিচিত গুপ্তসা্াজোর প্রায় 
কেন্ত্রস্থলে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। অবশ্য এই সকল 
প্রমাণ সত্থেও অনুমান কর! যাইতে পারে যে, ইহার পরেও 
কিছুকাল পর্যান্ত ছুই একজন নামাবশেষ পুপ্তসআ্রাট কোনবূপে 
টিকিয়া ছিলেন। হয়ত তাহাদের দশা শ্রীগ্রীয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর রাঞ্যহীন মুধল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের শায় 
ছিল। কিন্তু এই দুর্দিনেও কলিঙ্গের শাসনকর্তা পৃথিবী- 
বিখহের ন্যায় কেহ কেহ তাহাদের অস্থরক্ত ছিলেন। পৃিবী- 
বিগ্রহের সহিত খুপ্তবংশের রক্তলন্বন্ধ থাকাও অপন্তব নহে। 
আবার যে কারণে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বিতীয় শাহ. আলমের 
নিকট হইতে বাংল!-বিহার-উড়িস্বরর দেওয়ানী সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, ঠিক সেই ধরণের রাক্গনৈতিক কারণেই পৃথিবীবিএহ 
বিগতগ্র৷ কিন্তু স্বনামধ্যত গ্তসাত্রাজ্যের সহিত আপন রাষ্ট্রের 
সম্পর্ক ঘোষণার প্রয়োজন অন্ুতখ করিতে পারেন। হয়ত 


এপ ০ পাশ পাশ শন, পাট পপ ৩ তা পাপা পা পা ৮০ 


মেখদুতের ফলগুস্প ও তরুলতা 


শি পা পি তশ পাঠ পাসিপাসি পি পি পািসিপাসিতত পাত ৩০ 


৪১৭ 


লাশ হাসি তাস ৩ ৩ পপ তা পা তা ৬ সাপ 


এইরূপে তিনি ্রতিঘন্মিগবের বে আপনার দাবি অক্ুঃ 
রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বন ধাহার। মনে করেন যে, 
তথাকখিত উত্তরকালীন গুণ্তবংশ অথণং কুঞ্গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত 
রাজবংশ প্রাচীন খুণ্তসঅ।টু বংশের অনাতম শাখা এবং এই 
বংশীয় রাজগণ প্রথম হইতেই মগধে রাজত্ব করিতেছিদেন, 
তাহাদের পক্ষে উল্লিখিত দ্বিতীয় সমন্তার দমাধান কঠিন নহে। 
কিগড আমাদের বিবেচনায়, ক্ৃষগ্প্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের 
সহিত মুল ওপ্তবংশের সম্পর্কের কি£মাত্র প্রমাণ নাই। 
বিশেষতঃ, হ্ধবদ্ধনের সময় অথ৭ৎ গ্রীপ্রীয় সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ পধ্যস্ত এই বংশের রাক্গগণ মালব দেশে রাজত্ব 
করিতেছিপণেশ। 

তৃতীয় পমন্ডাসম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীবিগ্রহ 
সপ্তবতঃ শত্যশাঃ শামক রাজার অব্যবহিত পুর্বে দক্ষিণ 
তোসলী অথণৎ প্রাচীন কলিঙ্গদেশের উত্র-পূর্বব অঞ্চল শাসন 
করিতেছিলেন ৷ শস্ুযশার লিপিতে এ অঞ্চলে মানবংশের 
আধিপত্যের উল্লেখ দেখা যায়। সগ্তবতঃ পৃথিবীবিগ্রহের 
অনতিকাল পরেই এ দেশে খপ্ত-অধিক!র উচ্ছিন্ন হইয়! 
মানরাজগণের অধিকার প্রতিচিত হয়। গঞ্জমের অন্তর্গত 
কোঙ্গোদের টৈলোস্তববংশীয় রাঁজগণ প্রপমে পৃথিবীবি গ্রহের, 
পরে শঙ্তুষশ(র এবং তংপরে শশাক্ষের অধীনত] স্বীকার 
করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অপর একবানি তাত্রশ[দণে 
লোকবিগ্রহ নামক জনৈক নরপতির উল্লেখ প1ওয়া গিয়াছে । 
উল্লিখিত “মনোরমা” পঞ্রিকায় এই তাঅশাসনকে কনাসা 
লিশিব্ধণে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিপ্ত ইহ। এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। যাহা! হউক, এই লোকবিগ্রহ এবং সুমগুললিপির 
পৃথিবীবিএহ একই বংশের লোক হইতে পারেন। 

সম গুললিশিতে উপ্নিখিত মহারাজ উভয় এবং গ্ু্্যদেবতা'র 
ভন্ত' মহ|র!ঞ ধর্্টরাজ সম্পর্কে অধিক কিছু জান! যায় নাই। 





মেষ্তের ফলপুম্প ও তরুলত। 
£নুনীতিকুসার পাক 


মেঘদুতের কবি কালিদাস নিসর্গপ্রিরর ছিলেন। এই কাব্যে 
দেখি বিরহী যক্ষ তার প্রিয়ার উদ্দেশে প্রাণের আকৃতি 
জানিয়েছে । যক্ষের নির্বাসন-কাহিনীর মধ্যে সত্যতা কতটুকু 
তা নিশ্চয় করে বল! কঠিন। আর তার তেমন প্রয়োজনও 
নেই। আসল কথা এই যে, এতে শাশ্বত কালের বিরহীর 
মর্মবেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে ফুটে উঠেছে। প্রিয়ার 'নিকট 
* থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষ চেতন ও অচেতনের বোধ হারিয়ে ফেলে- 
ছিল।১ কবি সত্য ও করনায় মিশিয়ে তার সেই মনোভাবকে 
অবলম্বন করে এই অপূর্ব কাব্য রচনা করেছেন। 

মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির একটা অংশ ও অঙ্গ এই কথাটা 


মেধদূতে সুম্প& ভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে বিশ্বের 
সবকিছুর কোথায় যেন একটা! যোগস্থত্র রয়েছে, তাই অভিশপ্ত 
ষক্ষ আযাঠের প্রথম দিনের মেঘমালাকে সমব্যর্থী ভেবে 
নিজের মনের কথা জানাচ্ছে। 

মানুষের সঙ্গে বিশ্বের আত্ীয়তাবোধকে কবি তার কাব্যে 
ফলপুপ্প ও তরুলতার মধ্য দিয়ে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করে 
তুলেছেন । সেজন্চে নিসর্গপ্রক্কতি তার কাব্যে যেন প্রাণবান 
ও নূর্তহয়ে উঠেছে । এই কাব্যে দেখি প্রন্কৃতি মানুষের 
ছুঃখে ফেঁদেছে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে । 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্য কবি প্রকৃতিকে 


৮টি 


৪১৮ 


পাসপরস্পসপাস্প পাপ 





শাস্পি পান্পা দপন্পি শিপন পা, 


দেবতার আসনে বসিয়েছেন, কিন্ত কালিদাসের মত স্বর্গ ও 
মতর্ণকে মিলাতে পারেন নি। কালিদাসের কাব্যে মাটির 
তরু স্বর্গে গিয়ে তার মর্তাভাব হারিয়ে ফেলেছে, তার 
পাতা ঝরে নি, তার ফুল শুকার মি। ম্বত্যুর ক্ষয়আোতকে 
তারা জয় করেছে। শকুস্তলা, বিক্রমোর্ধশী ও কুমারসম্ভবে 
এর পরিচয় আছে। 

মেঘদৃতে ঘক্ষপুরীর তরুলতা যেন মায়! দিয়ে তৈরি । সে- 
জন্তে সেখানে সকল খতুর সকল ফুল যুগপৎ ফুটে এক অপূর্ব 
বিশ্ময়ের সৃষ্টি করেছে ।২ কালিদাসের মত এমন অভিনব 
দৃষ্টিতে আর কোন কবি নিসর্গত্রীকে দেখেন নি। 

ঘক্ষিণের রামগিরি থেকে উত্তরে হিমালয়ের শিখর পর্যস্ত 
নুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মেঘদ্ত কাব্যের পটভূমিক1| এই বিরাট 
ভূখণ্ডে সে যুগে যে সকল উল্লেখযোগ্য বৃক্ষে ফল ধরত 
এবং তরুলতায় পুম্পোঙ্গম হ'ত মেঘদুতে তার পরিচয় মিলে । 
উপরস্ত সেই সকল তরুলতা! ফুলফল সেকালের মানুষের জীবনে 
কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাও স্প& ধরা দেয়। আযাঢ়ের 
নবমেঘ--ধে বর্ধার তরুলতাকেই মতের সীমায় কেবল 
দেখেছে, ঘক্ষপুরে চুকবার পর তার সঙ্গে সকল খতুর ফল- 
পুম্পের পরিচয় হয়েছে ; বর্ধার সেই কদণ্থ ত আছেই, উপরস্ত 
বর্ষেতর খতু হেমন্তের লোখ্র, বসস্তের কুন্দ, অশৌক, কমল, 
নবকুরবক ও নিদাঘের বকুল এবং নিন পাশাপাশি 
ফুটে রয়েছে। 

এখন মেঘদূতের পূর্বমেঘ অংশে রামগিরি পর্বত থেকে নূরু 
করে ক্রমে ক্রমে যে সকল ফলফুল ও তরুলতার বর্ণনা পাওয়া 

সেগুলি সন্ধে আলোচনা করা ঘাক। 

প্লামগিরি পাহাড়ের বর্ণনাপ্রসঙ্ষে কবি বলছেন-_ 

দক্ষিণের রামগিরি পাহাড়টি ছায়া৩ বা নমেক আর নিচুল৪ 
ব। স্থল-বেত দিয়ে ঘেরা । 

খনছায়াযুস্ত নমেরু পার্ধত্য ব্বক্ষবিশেষ। এরই ওলায় 
বসে মহেখর ধ্যান করেছেন (কুমারসম্ভব ১৫৫১ ৩৪০ )। 
'রঘুবংশে? পৈশ্ের! নমেরু বৃক্ষের তলায় ক্লাপ্তি দুর করেছে। 
(৭1৭8)। শব্ধার্ধ অভিধানে ছার।বক্ষকে নমেরু বলা 
হয়েছে । “ছায়াব্বক্ষো নমের স্তাদিতি শব্বার্ণবঃ” | বিশ্বকোষে 
আছে, “নমেরুঃ নুর পুন্নাগ£” | মনিয়ের উইলিয়মসের সংস্কত 
ইংরেজী অভিধানে “1:1,0))1)09 080165” নাম দেওয়। 
হয়েছে । এ গ্রন্থে নিচুলের ইংরেজী নাম 1381100809018 
8008080101 মঙ্লিনাধথ-_নিচুলাঃ স্থলবেতসঃ বলে ব্যাখ্যা 
করেছেন। 

এ পর্বতের অদূরে বিদ্ধাযাচল। তার পাশে নর্মদার স্রোত 
জদ্ুবনের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।৫ 

জন্থু বা জামের কথা মেঘঢৃতে পুনশ্চ বলা হয়েছে৬__মেঘ 
যখন দশার্ণের বনস্থলীর পাশ দিয়ে ঘাবে তখন জাম পেকে 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 


স্পাসপস্পিপসপনি পপির 


স্কামবর্ণ ধারণ করবে । বিক্রমোর্ধশীতেও এই ফলের উল্লেখ 
আছে (৪ অঙ্ক, ৬০ প্লোক)। 

নির্বাসিত বিরহী ষক্ষ আযাঢের প্রথম দিনে কুটজ ফুলের 
অর্থ্য দিয়ে নব মেঘকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল।৭ এ ফুলটি 
মেঘের বড় প্রিয় ।৮ 

কালিদাস খতুসংহারে কদস্ব অন ও নীপপুষ্পের প্রসঙ্গে 
এ ফুলের কথা বলেছেন। কুটজ ও ককুভ এক। শবাার্ণবে 
আছে, ককুভঃ কুটজেহঘরনঃ। 

মেঘের যাবার সময় আত্রকূট পাহাড়ের আমগুলি সব 
পেকে যাবে ।৯ যে পথ দিয়ে মেঘ চলে যাবে তার পরিচয় 
রাখবে মুকুলিত কেতকী১০, হরিতকপিশ নীপ১১, শিলীন্া 
বা কঙ্ণলী১২ আর যৃখিকা১৩। 

কালিদাস খতুসংহারে কদখ সর্জ ও অভুনের সঙ্গে 
কেতকীর কথা বলেছেন । (খতু ২১৭) শব্ার্ণবে বলা হয়েছে 
যে কেতকী যুকুলের অগ্রভাগ স্থচের মত সরু। “কেতকী- 
মুকুলাগ্রেষু চি: সাৎ।” কেতকীর রুচির গন্ধ ও তার মুকুলের 
স্থচি-শোভার কথা কবি রঘুবংশ ও খতুসংহারে অনেকবার 
বলেছেন । 

নীপের কেশরগুলি ঈষং স্তামবর্ণ, হরিৎ-কপিশ । নীপ 
ও কদন্বের কথ! কবি প্রায়ই পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। 
মর্লিনাথ “নীপং স্থলকদ্কুন্ুমম্” বলেছেন । মেঘদৃতে কবি 
“প্রৌছপুশ্পৈঃ কদদবৈঃ” বলেছেন । অভিধানকারের] ছটিকে একই 
ফুল বলে ধরেছেন । কবি খতুসংহার (২1২৩,২৪), রদ্ুবংশ 
(১৪।২৭) ও কুমারসম্ভবে (৩।৬৮) যে প্রকার বর্ণনা করেছেন 
তাতে মনে হয় নীপ ও কদন্ব এক। কথ হু'ল পূর্ণপ্রক্ষুটিত 
অবস্থা আর নীপ হ'ল অর্ধন্কুট অবস্থ1, বিক্রমোর্ধশীতে কবি 
রক্তকদণ্ধের কথ। বলেছেন (৪র্থঅঙ্ক ৩০ প্লোক)। ছুটি ফুলই 
সেকালের বিলাসিনীদের অঙ্গরাগ ও অঙ্গভ্ষণ রূপে ব্যবহৃত 
হত। 

শিলীক্ধ! বা কন্দলী পুষ্প বিকশিত অবস্থায় সাদার উপর 
ঈষং লংল রঙের আভায়ুঞ্জ_যেমন তুষারের উপর বৈছূর্যমশি, 
কালিদাস খতৃসংহারে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন (২/৫)। 
শিলীন্া পুষ্প ভাবী ফসলের স্থচক একথা মেঘদূতে বলা 
হয়েছে ।১৪ কন্দল্যাম্চ শিলীন্জাঃ ভাদিতি__শব্দার্ণবঃ | মনিয়ের 
উইলিয়ম্সের অভিধানে এই নামটির কোন ইংরেজী প্রতিশব 
দেওয়া হয় নাই। 

ফুখিকা (ঘু'ই) মাগধী ফুল, এ কথা জমরকোষে আছে। 
গণিকা যুখিকা্ষ্ঠা । অথ মাগবী। খাতুসংহার (২২৪) ও 
বিক্রমোর্ধশীতে (81২৪) উল্লেখ আছে। 

এদিকে মেঘ নব নব পেশ অতিক্রম করে গন্ভীর! নর্দীর 
উপর দিয়ে উড়ে চলেছে । ক্ষ বলছে-_ 

গন্ভীরা ন্দীতটের বেতবন১৫ দেখে মেঘের মন চঞ্চল 








পিন পপর শারপরপরি, 


হয়ে উঠবে । দেবগিরির বনে উতুত্বর১৬ বা যজডুমুর বর্ষার 
হিমবাতাসে পরিণত হয়ে ঘাবে। পুষ্পলাবীদের কর্ণভূষণ 
উৎপল১৭ যদি ধাযে ভিজে যায় তবে ছায়! দিয়ে মেঘ যেন 
তাদের শ্রান্তি দূর করে। পুকুরের কমল১৮গলির দল বর্ধার 
তীত্র ধারায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে । 

বাদর (বেতস)। মক্লিনাথ ঠীকায় বলেছেন, “বাণীর শাখা 
বেতস শাখা ।” তবে এটা জলবেতস তা বল! বাছল্য | বানী 
ও বেতস কালিদাসের কাব্যের বহু স্থানেই আছে। বাদীর- 
গৃহ ছিল কাব্যের নায়িকা ও নায়কের গোপন মিলন-স্থান। 
শকুস্তলা (২৩।২৪), রঘ্ুবংশ (১৩৩৫, ১৬।২১) ভ্রষ্ঠব্য। 

সমিধকা্ঠ হিসাবে কালিদাসের কুমারসম্ভবে উদুম্বরের 
উল্লেখ থাকলেও সজীব ফলবান বৃক্ষরূপে অন্তত্র এর উল্লেখ 








পাওয়া যায় না। অমরকোষে বলা হয়েছে, উছু্রে! 
জন্তফলে! যজ্ঞাঙ্গে! হেমছুধকঃ | [1013 (11010101818 ইংরেজী 
নাম (11..)1 


প্পের উল্লেখ কালিদ।সের সাহিত্যে বিরল নয়। কবি 
পদ্মের অনেক প্রতিশব ব্যবহার করেছেন । মেঘদূতে অন্ভোজ 
(পুর্বমেঘ ৬২), কমল (পুর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেধ ২, ১৯), কুবলয় 
(পর্বমেধ ৩৩, ৪৪, উত্তরমেঘ ৩৪), নলিনী (পূর্বমেধ ৩৯, উত্তর- 
মেঘ 5), পদ্প (উত্তরমেঘ ১৯ ), পদ্মিনী ( উত্তরমেঘ ১২) ২২)। 
কমল ও উৎপলের পা্ধক্য কবি নিজেই রঘুবংশে দেখিয়ে- 
ছেন (৩/৩৬)। টীকাকার মঙ্জিনাথ অর্থ করেছেন, “কমলা- 
চ্চিরে!তপন্থাম্বাবতারমচিরোৎপন্নমুৎপলম্” অর্থাৎ কমল যে 
অনেক আগে ফুটেছে, আর উৎপল যে অল্পঙ্চপ মাআ ফুটেছে ! 

এবার কীচকের প্রসঙ্রে আসা যাক। কবি বলেছেন-__ 

ধীরে ধীরে মেঘ গিরিনদ্ী জনপদ অতিক্রম করে ঘখন 
হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে হাক্ধির হবে তখন কীচকের বংশী- 
রব১৯ শোনা যাবে। 

কালিদাস গার কাব্যের আরও ছুই-এক স্থানে কীচকের 
কথা বলেছেন । কুমারসন্ভব (১1৮), রঘ্ুবংশ (২1১২ 3 81৭৩) । 
মল্লিনাথ বলেছেন, “বাংশিকোইপি বংশরন্ধাণি মুঘমারূতেন 
পুরয়তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ” (কুমার ১।৮ সঞ্জীবনী)। অমরকোষে 
জাছে, কীচকাঃ | বেণবঃ কীচকান্তে স্্য খে শ্বনস্ত্যনিলোদ্ধতা। 
4101,05 10182, (11.ছা) বিশ্বকোষে 'মাছে, “কীচকো 
দৈত্যভেদে স্তাচ্ষুক্ষবংশে ভ্রমাস্তরে 1” 

ষক্ষপুরীর রমশীদের হাতে লীলাকমল, অলকে কুন্দন্তবক, 
মুখে লোধফুলের রেণু, চুড়াতে নবকুরবক, কানে শিরীষগুচ্ছ 
ও সিঁখির উপর নীপ, এই াদের পুণ্পাভরণ।২০ 

এই সকল পুষ্প ছিল সেকালের বিলাসিনীদের প্রসাধনের 
উপকরণ। কুন্দ বাসন্তী পুম্প। পরিণতন্তামল পত্রের মাঝে 
প্রন্ছুটিত তুষারধবল কুন্দের শোভা! যেমন কবিকে সুষ্ধ করেছে 
তেমমই কুন্দত্তবকের উপর ভ্রমরের চঞ্চল স্পর্শ কবির চোখ 


মেখদুতের কলপুম্প ও তরুলত। 





৪১৯ 


পাপা াটি পাত সপাতিপাত ৩ পা পসপ পা শী শতাসিপাস্পিসপর্টীসা ৩ 


এড়ায় নি (মালতীমাধব ৩।৮, মেহদুত পূর্বমেত ৪৯)। কুন্দফুলের 
কথা কবি অনেকবার বলেছেন । 
লোখফুলের রেণু হুন্দরীর দেহের তৈলাক্ত ভাব দূর করার 
উপকরণ। এটি হৈমস্তিক পুষ্প। “গালবঃ শাবরো লোখ- 
স্তিরীটন্তিত্বমার্জনী” অমরকোধে বলা হয়েছে । এর ইংরেজী 
নাম 7385519 (.01160119 ( 01..) কুমারসম্ভব (৭1৯, ৭1১৩), 
র্ধুবংশ (২২৯) ও খাতুসংহারে (81১) উল্লেখ আছে। লোগ্র- 
রেণু মাখা পাণুবর্ণ মুখের কথা রদুবংশে বলা হয়েছে, নিন 
সা লক্ষ্যত লোখপাওুনা |” (৩২) 
ছুই পাশের শ্যামল বা কৃষ্ণ বরণের মাঝে রক্তিম কুরবকের 
শোভা কবি মালতীমাধবেও উল্লেখ করেছেন (৩/৫)। রসিক 
কৃরবক-শাখা শকুস্তলার গতিরোধ করেছিল । এমনি ভাবে 
কালিদাসের কাব্যের বহুস্থানে কূরবকের কথা পাওয়া যায়। 
এটি বাসস্তী পু্প-_ খাতৃসংহারে বলা হয়েছে। অমানস্ত মহা 
সহা1। অন্রশোণে কুরবক ইত্যমরঃ | 4 £60. 17010 01 781- 
19০8 (81. )। 
শিরীষের বড় কোমল প্রাণ, সে ভ্রমরের পদতভার সহ্থ করতে 
পারে না (কুমারসম্ভব ৫18)। এটি কর্ণভূষণ রূপে ব্যবহাত 
হস্ত। ঘামে জড়িয়ে গিয়ে সুন্দরীদের আরও শোভা বাড়ত-_. 
(শকুন্তলা (১২৭; রঘু ১৬1৪৮)। এর সৌকুমার্ষের কথা কুমার- 
সম্ভব (১1৪০) ও রঘুবংশে (১৮1৪৫) রয়েছে। শিরীষন্ত 
কগীতনঃ। * ভন্ভিলোহইপি ইত্যমর£-_-/ ০8018. 3171938 
(৮.৮ .)। 
মন্দার তরুর মধ্য দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে গেছে ।২১ সেই 
নুরভিত জলে যক্ষরমতী ও সুরনারীরা! জলক্রীড়া করেন । অলক 
থেকে থসে পড়া মন্দার পুষ্প অভিসারিকাদের গোপন অতিসার- 
পথের পরিচয় দেয় ।২২ কল্পতরু তাদের সকল অভাব মিটিয়ে 
দেয়।২৩ 
এই ছুইটি স্বর্গের পুপ্পতরু । তবে কবি কালিদাস তার 
কাব্যের বহৃস্থানে এগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। 
অলকাপুরীর ধনপতির বাড়ীর অনতিদূরে উত্তরে যক্ষের 
জালয়। তোরপের ছই পাশে ছোট ছোট মন্দার-তরু, যক্ষবধূ 
সেগুলিকে পুত্রের মত ভালবাসেন ।২৪ দীধির ধারে সোনার 
কদলী-বক্ষের-শ্রেমী ক্রীড়াশৈলকে ধিরে আছে ।২৫ সেখানে 
মাধবীলতার ঘরটি কুরবকে ঘেরা, ছই পাশে ছটি তরু, অশোক 
আর বকুল যাদের দোহদদানের ভার নিয়েছেন স্বয়ং গৃহ- 
স্বামিনী।২৬ মালতীলতাটি অদূরে, বাতাসে তার গন্ধ তেসে 
আসে । 
ঘক্ষপুরীতে কদলীবৃক্ষ সোনায় । কদলীবক্ষের শৈত্য ও 
গুরুতা কবি উপমাচ্ছলে ব্যবহার করেছেন (কুমার ১1৩৬ 
উত্তরমেঘ ৩৫), মাধবী লতার কথা বহুবার শকুস্তলা ও 
বিক্রমোর্ধশীতে বলেছেন (শ. ৩1৮, ৬1৮, শ ২১০। 


৪২০ 

বি ২1৪, ২1৭)। “অতিমুস্ত পুওক স্তাদ্বাসম্ভী মাধবীলতা 
ইত্যমর£।” অশোকতরু কালিদাসের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধি- 
কার করে আছে। প্রায় প্রত্যেক কাব্যেই কবি বহুবার তার 
কথা বলেছেন । কেশরোবকুল ইত্যমরঃ | শকুস্তল! (১1১৮১৪।৩), 
কুমারসন্তভব (৩৫৫), খতুসংহার (২।২০,২৪) ও রদুবংশে (৪1৬৭, 
৯৩০, ১৯1১২) উল্লেখ আছে । মালতী২৭ বর্ধাকালের নুবাসিত 
পুষ্প । খাতুসংহারে বহুবার এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

নির্বাপিত যক্ষের মনে পড়ে তার প্রিয়ার কথা-_সুথম্পর্শ 
হামা বা প্রিয়চু২৮ লতার কাছে সে ছুটে যায়। উত্তরে 
হাওয়া যখন দেবদারুর২৯ গন্ধ বয়ে আনে তখনও প্রিয়ার কথা 
তার শ্বতিপথে সমুদিত হয়। এমনি করেই সে দিন কাটায়। 

প্রিয় ও শ্টামা এক, অমরকোষে বলা হয়েছে। শ্যাম! 
তু মহিলাইয়ো...প্রিয়ঙ্কু ফলীনীফলীত্যমরঃ | 1981)1087 
1011900091৬.) খতুসংহারেও এই ভাব দেখা যায় 
(খ ৪1১০১ ৩১৮ )। 

দেবদারুর কথা হিমালয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বারবার উল্লেখ 
করেছেন। আর কুমারসগ্চব ও রঘুবংশ উভয় কাব্যেই এর 
উল্লেখ আছে। পার্বতী এক দেবদারুকে পুত্রের মত পালন 
করেছিলেন__রঘুবংশে ( ২৩৬ ) বল! হুয়েছে। দেবদারুর 
বর্ণনা করা হয়েছে__দেবদারুরহতূজ£ (কুমার ৬।৫১)। 

মেঘদুতের বহৃস্থানে কবি অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে 
পল্পকে ব্যবহার করেছেন (পুর্ব ৪১, ৫০, উত্তর ১৯,৩৪,২২)। 
এ ছাড়া কদলী (উত্তর ৩৫), কুন্দ ( পূর্ব ৪৯), কুমুদ (পূর্ব ৪২), 
জব] (পূর্ব ৩৮) ও স্থলকমলিনী (উত্তর ২৯) বহুক্ষেত্রে অঙ্গ 
শোভ। বর্ধনের জণ্ত অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তার 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


১. মেঘদূত পূর্বমেঘ ৫ শ্লোক । 

২ মেঘদুত উত্তরমেধ ২ শ্লোক। 

৩ স্গি্ছায়াতরুযু বসতিৎ রামগির্ধ্যাশ্রমেষু ॥ (পূর্বমেঘ ১) 
৪ স্থানাদন্মাংসরসনিচুলাহুৎপতোদঙ মুখ; থং...॥ 


( পুর্বমেঘ ১৪) 
জঘুকুপ্রপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ । (পূর্বমেঘ ২০) 
৬ ত্বয্যাসন্ত্নে পরিণতফলশ্থাম জখু বনাস্তাঃ--. | 
( পূর্বমেধ ২৩) 
৭ জ প্রত্যটৈঃ কুটজকুন্থমৈঃ কণ্পিতার্থায় তশ্মৈ। 
( পুর্বমেঘ ৪) 
৮ কালক্ষেপং ককুভন্মুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে । 
(পূর্বমেঘ ২২) 
৯ ছরোপাস্তঃ পরিণতফলভ্োতিভিঃ কাননাজৈ$-*.। 
( পূর্বমেঘ ১৮) 
১০ পাওচ্ছায়োপবনবৃত্তয়; কেতকৈঃ স্থচিভিন্নৈঃ..1 
(পূর্বমেঘ ২৩) 
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নীপং দৃ1 হরিতকপিশং কেসরৈর্ব্ররুট়ৈঃ...। 

( পূর্বষেধ ২১) 
আবিভু তপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চান্থকচ্ছ্‌। (এ) 
উষ্ভানানাং নবজলকণৈযূথিকা-জালকানি । 

(পুর্বমেষ ২৬) 
কতৃি যচ্চ প্রভবতি মহামুচ্ছিলী-ক্রামবন্ধ্যাম্‌..'। 

( পূর্বষেঘ ১১) 
তন্তাঃ কিঞিংকরধৃতমিব প্রাপ্ত বাণীরশাখম্‌--.। 

( পূর্বমেঘ ৪৩) 
শীতো বাতঃ পরিণময়িতা কাননোছ্ত্ধরাণাম্‌ ॥ 

( পুর্যমেষ ৪৪) 
গণ্ুব্বেদাপনয়নরজবাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং ছায়! দানাৎ 

ক্ষণপরিচিত পুষ্পলাবীমুখানাম্‌॥ ( পূর্বমেঘ ২৬) 
ধারাপাতৈ স্বমিব কমলান্তভ্যবর্ধ-মুখানি ॥ (পূর্বমেঘ ৫০) 
শব্দায়স্তে মূরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণাঃ.-- | 

-(পুর্বমেঘ ৫৮) 
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দাহুবিদ্ধম্‌ 
নীতা লোধপ্রসবরজসা! পাতুতামাননেশ্রী।। 
চুড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং 
সীমস্তে চ ত্বহুপগমজং যত্র শীপং বধূনাম্‌ ॥ 

(উত্তরমেঘ ৭১) 
মন্দাকিষ্তাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমান! মরুত্তি 
্দারাপাং তটবনরুখং ছায়য়া বারিতোফা ॥ 

(উত্তরমেধ ৬) 
গত্যুংকমলাদলক পতিতৈর্যত্র মন্দার পুগ্পৈঃ..। 

(উত্তরমেঘ ১১)" 
এক: ত্থুতে সকলমবলামগ্নং কম্পবৃক্ষ; ॥ 

(উত্তরমেঘ ১৩) 
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দার-বৃক্ষঃ ॥ 

(উত্তরমেঘ ১৪) 
ক্রীড়াশৈলঃ কনক কদলী-বেষটন প্রেক্ষণীয়ঃ। 

(উত্তরমেঘ ১৬) 
রক্তাশোকশ্চলকিশলর: কেসরম্চাত্র কাস্তঃ 
পরত্যাসর্বৌ কুরবকবৃতের্মাধবী মণ্ডপস্য 
| (উত্তরমেঘ ১৭) 
প্রত্যাস্বত্তাং সমমভিনবজ্ালকৈ মালতীনাম্‌। 

(উত্তরমেঘ ৩৭) 
শ্তামান্বংগং চকিতহরিনীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্‌-*'। 
/ (উত্তরমেথ ৪৩) 
তিত্বা সন্ভঃ কিসলয়পু্টান্‌ দেবদার ক্রমানাং*-'। 

ৃ (উত্তরমেঘ ৪৬) 


রণ-ভাগুবে 
প্বিভূতি ছুষণ মুখোপ'ধ)'য় 


কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় মায়ের আবির্ভাবের কাহিনীটা 
কতক কতক চালু আছে এখনও ; বিশ্বাস জিনিসট] 
এমনই যে-' 

যাক্‌ গল্পটাই বলি। দাক্ষার সময়কার কথা । যে-কো!ন 
সময় যে-কোন জায়গায় একট] কাশ ঘটিয়া যাইতে পারে, 
জীবনটা যে সত্যই বুত্বদ শঙ্কর-বুদ্ও এত পরিষ্কার করিয়া 
বুধাইতে পারেন নাই। দুরে কাছে, ষখন-তথন জয় হিন্দ! 
আল্লা হো আকবর ! বন্দেমাতরম্‌ | কথাগুলার মানে বদলাইয়৷ 
গেছে, সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে--বেটারা মধুর 
হরিনামকে তেতো করে দিলে ! 

ওর মধ্যে আবার বিবাহ আছে, পু্জ আছে, যাত্রা 
থিয়েটার আছে; সিনেমা আছে, জীবন-বুদ দ যতটুকু থাকে 
একটু আলোর ঝিকিমিকি মখিয়া থাকিতেই চায়। 

যেখানেই দেখ এ এক আলোচনা । লোকে ৮লিতে চলিতে 
যেন জট পাকাইয়। যাইতেছে--গলিতে, ফুটপাথে, পারে; 
চারিদিককাঁর খবর আসিয়া জুটিতেছে_-সত্য, কাগ্সনিক ; 
আবার জট খুলিয়া যে-যার কাজে-অকাজে চলিয়! গেল ; চাপ! 
আতঙ্ক, সেইটাই আবার মত্ত শ্লোগানে রূপান্তরিত হইয়া উঠে 
য় হিন্দ] আলা হো আকবর | ভক়্-ভরসায় চলে 
মাখামাখি । 

এ ভিন্ন পাড়।য় পাড়ায় দল আছে, রীতিমত কুচকাওয়াজ, 
ডিপিল্লিন্ঃ অস্ত্র সংগ্রহ । অবশ্থ আত্মরক্ষার ওজুহাতেই, তবে 
সেটা প্রধানতঃ অজুহাতই ; আমাদের পাড়ার দলটা আডঢা 
করিয়াছে দত্তদের বৈঠকখানায় । দত্তর! ফেরার, একট] নেপালী 
দারোয়ানের হাতে চাবি, বেশ ডাল ক্ষরিয়! তাহাকে দলের 
মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। সবাই হাবিলদার সাহেব বলিয়! 
ডাকে । এ খেতাবট! যে ওর পুর্ব থেকেই ছিল এমন তো! 
শুনি নাই; মানে, দস্তরমত মিলিটারি কাণ্ড । ও. সি. 
মেজর, হাবিলদার, ক্যাপ্টেন-__কিছুই বাদ নাই। 

যেমন সব ক্ষেপিয়াছে, একটু যোগস্থত্র ধরিয়া রাখিবার 
চেষ্টা! করি । মাঝে মাঝে ঘরটাতে গিয়া বসি । নিজেদের 
নাম দিয়াছে সঙ্কটত্রাণ সমিতি; খবর লুকায়, তবু বুঝি 
অপরের সঙ্কট কম বাড়াইতেছে না । উপায় নাই, ওদিককার 
কাও শুনিয়া এক এক সময় নিজেদের রক্তই গরম হইয়। উঠে । 
তবুও গিয়! বসি মাঝে মাঝে, বোঝাই, যতটা ঠাণ্ডা থাকে । 

' বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার পর সেদিন সকাল থেকে 
গুজব রটিল ওদিককার ওরা লীগ গবর্ণমেন্টের উস্কানি 
পাইয়াছে, সেই দিনই আমাদের পাড়ায় আক্রমণ চালাইবে । 


তুমুল উত্তেজন।য় কাটিতে লাগিল দিনট৷ ; যতই কিছু না 
হইতে লাগিল, মনে হইল খুব গুরুতর রকমের কিছু একটা! 
ঘটাইবার জন্ভই ওদিকে সময় লইতেছে ; সমন্ড পাড়াটা 
সমিতির ছেলেদের উদ্মোগে অগ্রেশগ্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিল, 
ক্রমেই অধিক অধিক ভাবে । এর যাহা অবস্ঠস্ভাবী ফল সেই- 
টাই আশঙ্ক। করিতে লাগিলাম-_-অথং ওদিক থেকে যদি 
কিছু না হয়, এই আয়োজনের বিপুলতার চাপে এরাই শেষ 
পর্ষাস্ত মারহুখো হইয়া উঠিবে। ব্যাপারটা ক্রমেই আয়ত্তের 
বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল । 

সমন্ত দিনটা কিছু হইল না । সন্ধ্যার পর পাড়াটা হঠাৎ 
কেমন যেন থমথমে হুইয়া পড়িল । লক্ষপণটা ভাল বোধ 
হইল না। সমিতিই সমন্ত পাড়াটার কর্মপন্ধতি নিয়ন্ত্রিত 
করে, প্রতিটি কণের লোগানটুকু পর্ধাস্ত । হঠাৎ এমন নিশ্তদ্ধ 
ভাবটা কেমন যেন অস্বস্তিকর বোধ হইল। একটু খোজ 
লওয়া দরকার । 

ঘণ্দের বৈঠকথানায় গিয়া দেখি বেশ ভর! ঘর, একটা কি 
চাপ! মন্ত্র চলিতেছিল, আমি গিয়া পড়িতে সবাই একটু 
তটস্থ হইয়! পড়িল। আর চাপাচাপি কর! চলে না, প্রশ্ন 
করিলাম--“সন্ধ্যের পর একটু যেন অগ্ভ ভাব দ্রেখছি আজ; 
ব্য।পারখানা কি_বলতে আপত্তি আছে ?” 

ছ'একটা কণ্ঠে “আজ্ে-..আল্তে” করিয়া একটু কুঠার 
ভাব, তাহার পরই সমিতি মুখর হইয়া! উঠিল-_“ওপক্ষের ওরা 
আজকে জুৎ করতে পারে নি, তাই . এগুল না-""অথচ আজ 
যদি কোন রকমে টেনে আনতে পারি-উইক কিনা-_ 
একটিকে ফিরে ঘেতে দেব না-..আজে্ে, তাই একটু ঘাপটি 
মেরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকা1.--বাছাধনেরা যখন দেখবে...” 

কথাবার্তার মধ্যেই ঝমবম্‌ বমবমূ করিয়া একটা আকণ্মিক 
শবে সবাই চকিত হইয়া উঠিলাম; এক লহমা, তাহার পর 
ঘর ফাটাইয়া সবাই একসক্ে সাড়া দিয়া উঠিল-_-“জয় ছিন্দ 1” 

জামার কও মিশিয়াছিল ।...বুড়ারা ছেলেদের টানিতে 
পারে না, ছেলেদের আকর্ধপই বড়। 

বাহিরে আসিয়া সবাই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম, এক 
ঝলক হাসিও উঠিল উছলাইয়া-_ছুইটা! গলি পরেই জেলে আর 
গোয়ালাদের মিশ্র বস্তি; আওয়াজটা সেইখান হইতেই 
উঠিয়াছে-_কি উপলক্ষ্য করিয়া সেটা পরে জাপনি প্রকাশ 
পাইবে বলিয়। এখানে আর লক্দার মাথা খাইয়া উল্লেখ 
করিলাম না। 

ঘরে আসিতে আসিতে নানা কণ্ঠে মন্তব্য শুনিতে.লাগিলাষ 


৪২২ 


পাশপাস্পিস্পিিসপিপসপাসিশিী পাস ০ পাশা ০ িতপল্পা সস পাস পা পলাশীর পাশিতা পাশ তে 


_-*ওরাই পারে...ওদেরই মানায়-..সমত্ত দিন এ কাও করে, 
সন্ধ্যার পর যদি একটু এই রকম করে গা না এলায় তো 
বাঁচবে কি করে ?...জ]র এক! নয় তো, মেয়ে-পুরুষে লেগে 
গেছে_-কচুকাটা করছে...আর সত্যিই তো, মেয়েদের আর 
ঘোমটা টেনে বসে থাকা! চলে 7...” 

ঘরে আসিয়! আবার পলিসির আলোচন! চলিল ।-.'লোক 
বাড়িতে লাগিল, নৃতন নৃতন খবর আসিয়া পড়িতে লাগিল-_ 
ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর। এদিকেও চর পাঠানো 
হুইয়াছে-__-কেহ ফিরিয়া রিপোর্ট দিল, কাহারও ফিরিতে এত 
দেরি হয় কেন? মাঝে মাঝে দলের ছেলেরা উদ্বিগ্ন হইয়] 
উঠিতেছে। একজন একজন করিয়! তাহাদের সন্ধানেও আরও 
জনচারেক রওন! হইয়া গেল।..বিষাদ্দেরই আবহাওয়া, 
তবুও ছেলেগুলার বুকের পাটা দেখিয়৷ আনন্দ হয় বৈ কি। 

ঘণ্টাথানেক কাটিয়া গেল। বসিয়া আছি, বসিয়া থাকিয়াই 
যতটুক্থ সংযত রাখা যায়। নিখোজ সঙ্গীগুলার জনই 
উত্তেজনা বাড়িয়া যাইতেছে ক্রমে ক্রমে; জাপানীদের মত 
সুইসাইড, স্কোয়াড, বা আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়া 
যাইতেছে-_চারি জন গিয়াছিল ; আরও ছুই জন চঞ্চল হইয়া 
উঠিল; কোনমতেই রোখা গেল না। 

ম্বছ 'জয় হিন্দ? ধ্বনির সঙ্গে তাহাদের বিদায় দিবে এমন 
সময় আগে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছুই জন উর্ধস্বাসে 
ছুটিয়া আসিল এবং প্রবল হ্াপানোর মাঝে কিছু বলিয়া উঠিতে 
পারার আগেই পাড়াটার উত্তর-পূর্ব দিক মথিত করিয়া একটা 
তুল কলরব উঠিল-_ আল্লা হে! আকবর ! 

সমন্তড দলটা একটু চকিত হইয়! ফাড়াইয়া পড়িল-_নিশ্চয় 
আগে যে একটা! ধোকা খাইয়াছে সেই স্থৃতিতেই ৷ তাহার পর 
ফিস্ত আর কাহারও কোন্‌ সন্দেহ রহিল নাঁ। ঘরের মধ্যে অঙ্গ 
সাজানো, অত ক্ষিপ্রতার মধোও কটু গোলমাল হইল না, 
নিজের নিঙ্গেরটি তুলিয়া লইয়া সবাই শব লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। 

ঘরটা খালি হইয়া গেল, 'রহিয়৷ গেলাম শুধু আমিই। 
অস্্ও মাই, শন্ীরে ওদের মৃত দ্ায়ুর ক্ষিপ্রতাও নাই, জাছে 
বয়োধর্পের যা সঞ্চল-_বিবেক, বিবেচনা, একটু খিতাইয়া 
জিরাইয! চারিদিক ভাবিয়া! চিন্তিয়া দেখা । 


মনস্থির করিয়া বাড়ী হইতে একটা পিশ্ভল জইয়! বাহির 
হুইতে মিনিট পনের হইয়! গেল । ডোবা! ভরাট করা একটা 
পড়তি জায়গা, সেইখামেই কাগুটা হইয়াছে । যখন পৌছিলাম 
তখন ওদিককার ওরা! পৃষ্ঠভঙ্ষ দিয়াছে, চঞ্চল জনতার মধ্যেই 
এর-ওর মুখে শুনিলাম পৃষ্ঠতঙ্গ দিয়াছে কয়েকজনকে রাখিয়াই। 
তাহাদের অবন্ঠ সন্ধান পাইলাম না। 

হুঠাৎ পড়ংতি জমিটার একদিকে একটা তুমুল কলরব 
উঠিল-_“মা 1ম! 1--মা 1 মা এসেছেন 1...জয় যা! 1...” 


প্রবাসী 
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১৩৫৬ 


সবাই সেই দিকে ছুটিল। যেন চাকের গায়ে মৌমাছি জমিয়া 
উঠিল, আর এ শব-_আকাশ যেন মথিত হইয়া যাইতেছে । 
ভিড় চিরলিয়! যাহা! দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌- 
রোধ হুইয়া গেল। কল্পনাতীত ব্যাপার । 

একটি স্ত্রীলোক । আমি পিছনের দিকটায় গিয়া ফলাড়া ইয়াছি, 
তাল দেখিতে পাইতেছি না, তবুও অদ্ভূত! স্ত্রীলোকটির 
পরিধানে একটা টকুটকে রাঙা চেলি, কতকটা মহিযমর্দিনীর 
মতই গাছকোমর করিয়া পরা । মাথার কাপড় খানিকটা 
সরিয়া গিয়া আলুলায়িত কুস্তলের একটা রুক্ষ গুচ্ছ দক্ষিণ বাছর 
উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পাশ দিয়া যতটা দেখ! যায় মুখের 
চোয়ালটা কঠোর, কতকটী পুরুষালিই, হাতটা পেশীবহুল, 
কুরতল রক্তবর্ণ ; আমার সামনেই পায়ের পাতাটা উল্টাইয়! 
রহিয়াছে, পেলব নয় মোটেই, তবে সমন্তখানি আলতায় রাঙা, 
ধুলায় যা একটু মলিন করিয়াছে । 

সবচেয়ে যা বিশ্ময়কর-_রোমাঞ্কর বলাই ঠিক-_রমনী 
একটা গুগ্ডাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়! তাহার নাভিকুণ্ডের উপর 
ডান হাটুটা চাপিয়া ছুই হাতে প্রচ্ড আঘাত হানিয়া যাইতেছে। 
গু্ডাটার:মুখটা স্বশ্রবহুল হওয়ায় সমস্ত দৃশ্ঠটা এমন নিখু'তভাবে 
মহিষমর্দিনীর চিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে ধে সত্যই সমস্ত 
ইন্ড্িয় যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। লোকটাকে দেখিলে মনে 
হয় তাহার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে । 

কিছুক্ষণ মাথায় কিছুই বুদ্ধি আসিল না, তারপর হঠাৎ 
কনে গেল-_--মা ! মা] এই নাও, শেষ করে দাও মা...” 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতার একটা উল্লসিত চীৎকার-__“জয় মা!” 

ঘুরিয়। দেখি একটি যুবকের হাতে একটা ছোরা। হু'স 
হইল, একরকম লাফাইয়া গিয়াই তাহার হাত হইতে সেটা 
কাড়িয়। লইলাম । 

এতেই বুদ্ধিট! ফিরিয়! আসিল কতকটী, বলিলাম, “দেখছ 
কি? তোল ওঁকে, ছার্তিয়ে দাও...” 

নিজেই গিয়া! হাতটা ধরিলাম ৷ খানিকটা নিশ্চয় আমারও 
ঘোর আসিয়া গেছে, তা ভিন্ন ভ্রীলোকই তো, বলিলাম, “মা, 
যথেষ্ট হয়েছে'..ছেড়ে দাও, দয়া কর, তুমি যে কারুর মা-ই 
সেইট্‌ুকু মনে কর...” ৫ 

অসীম ক্ষমতা শরীরে, আর যেন সংহারের নেশায় মাতিয়া 
গেছে ; তবে কি মনে হওয়ায় আমার দেখাদেখি আরও কয়েক 
জনে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। 

পড়.তি জমির অপ্রচুর আলোকে যতটা সম্ভব চেহারাটা 
ভাল করিয়া দেখিলাম । বিকট, কোনখানে এতটুকু রমনী- 
সুলভ মাধুর্ধ্যের জবশেষ নাই । শুধু চক্ষু ছুইটি বিশাল, জআয়ত ; 
তাহাও কিন্ত ললা্টের নিয়ে অগ্নিপিণ্ডের মত থক্‌ ধক করিয়া 
স্বলিতেছে। আরও যা ফি বলিব ?_ভাষ। পাইতেছি না 
-_আরও যা ভীষণ, রহন্তময়-__নুখে অল্প অল্প পরার গন্ধ | কিন্ত 


ফাস্তৃন 








কোন কথা নাই, ভ্কুন্ধ ফণিনীর মত স্ষীত নাসারজ্ধের মধ্য 
দিয়া যে একটা সা সা শব্ষ বাহির হুইতেছে_-শবের মধ্যে 
মাঅ সেইটুকু। 

“মা-মা ৮ শব্ধ গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ভিড় আরও 
চাপ বাধিয়! উঠিতেছে।...কি করা ঘায়? বুদ্ধি কাজ করিতেছে 
না। 

হঠাৎ চৈতন্ত হইল, সমিতির ছ”চারজন অগ্রধীকে বলিলাম, 
“তুল হয়ে যাচ্ছে-_ভিড় সরাও, দাঙ্গার জায়গ! এখুনি পুলিস 
এসে পড়বে.” 

“ওকে %...মাকে ? 

“ও'কে দত্তদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি..-গীগ.গির ভিড় পাংলা 
কর'..” 

খুবই শক্ত ব্যাপার, সাক্ষাং মা কালীর অবতরণ হইয়াছে, 
লোকে মত্ত উল্লাসে ষেন দিশাহার] হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত 
মহল! দিয়! দিয়া ছেলেরা পোক্ত হইয়! উঠিয়াছে, চমৎকার 
নিয়ম[হৃবর্তিতা_ দেখিতে দেখিতে সমিতির ছেলেরা ছাড়া 
সমন্ত ভিড়টা প্রায় পরিক্ষার হইয়া গেল-_কতকটা ভয়ে, 
কতকটা আবার ইহাদের দাবেও। ফিল্ড হাসপাতালও 
জাছে, গুগডাটাকে সেইখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া 
সত্রীলোকটিকে মাঝে করিয়া দত্তদের বৈঠকখানায় লইয়া 
আসিলাম। আপত্তি মোটেই করিল না, তবে একটা কথাও 
বলিল না। অত্যন্ত অন্তমনক্ক, যেন অন্ত কোন্‌ লোকে 
রহিয়াছে, শুধু ক্ষুরিত নাসারন্ দিয়! ব্যর্থ আক্রোশের চাপ! 
গর্জন আসিতেছে বাহির হইয়া । 

জায়গাটা থেকে দত্তদের বাড়ী বেশ খানিকটা দুরে, গোটা- 
কতক গলি দিয়া বাকিয়া চুরিয়া আসিয়া! উপস্থিত হইলাম । 
সবাই নিস্তব্ধ, একেবারে অভিস্ভুত হইয়া পড়িয়াছে ; হিম্দুরই 
মন তো৷। প্রথমে যাই ভাবি, সময় পাইয়া! আমি সে বিশ্বাসটা 
অবস্ত কাটাইয়! উঠিয়াছি। তবে সাক্ষাৎ মা কালী না আস্গুন, 
একটা বিপন্ন জাতির উদ্ধারের জন্ মানুষের মধ্যেও তো দৈব 
শক্তির আবির্ভাব হয়-_কোয়। অব. জার্কের মধ্যে ইতিহাসই 
যে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে--ইয় তে! ইনি কুমারী নন, তা 
সবাইকেই ষে কুমারী হুইতে হইবে তাহার মানে কি? 
শক্তির আধার কি এক রকমই? 

বৈঠকখানায় আনিয়া! একটি সোফায় বসাইলাম। বলিলাম 
"এবার লীগগিয এর একটু আহারের ব্যবস্থা কর ।” 

একটি ছোকরা চাপা! গলায়, তবুও যাতে স্রীলোকটির কানে 
যায়, এই তাবে বলিল-_“তভোগ বলুন সার ।” 

বলিলাম-_স্থ্যা, তুল হয়েছে, ভোগই...গীগগির দেখে, 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ।” | 

এতক্ষণ পরে শত্রীলোকটি একটু মুখ খুলিল, খুব সংক্ষিপ্ত 
ভাবে বলিল -_কিন্বা"'যেন এই রফম গুনিলাম-_-পমাংস।” 


রণ-ভাগুবে 


পাপা পা পি, পপির াসপস্পসিপা১০ পা, 


৪২৩ 
সমস্ত ঘরটা আবার নিস্তন্ধ হইয়া গেল। আমারও বুদ্ধি 
আবার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, -এ কি জাহারের আদেশ ! 
কতকট! বিষ ভাবেই বলিলাম-_“মাংদ আনো!...মাংস |” 

সেই ছেলেটি সেই ভাবে প্রশ্ন করিল-_“বলির ব্যবস্থা 
করি ?” 

সকলেই একবার মুখের পানে চাহিল, মৃত্তি শুধু না+র 
ভঙ্গিতে একবার মাথাটা ঈষৎ নাড়িল। 

আমার ধুদ্ধি মাঝে মাঝে ফিরিয়াও আসিতেছে একটু 
একটু, বলিলাম-_“চপ কাটলেট, কোর্্া...এই রকম..'লীগগির 
-হোটেল থেকে...” 

মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম জাপতির কোন ইঙ্গিত 
নাই। জনপাচেক ছেলে এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া 
গেল । 





এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘরে তে! তিল ফেলিবান্ 
জায়গা নাই, বাহিরের বারাদ্দাটাও গেছে ভরিয়া ; গোর্টা- 
ছয়েক জানলা সামনের দিকে-_তা৷ এক একটাতে রাঙ্ীকৃত 
কুতুহলী মুখ গরাদ চাপিয়! আছে; দরজাটা একেবারে 
ঠাসাঠাসি। তবে এক চাপা “মা-মা” ছাড়া কোন শব 
নাই। 

এমন সময় হঠাৎ গলিতে একটু ছুরে একটা কচি গলার 
কান্গা উঠিল এবং পরক্ষণেই বোঝা! গেল ছেলে বা৷ মেয়ে ঘেই 
হোক, দৌড়াইয়! দৌড়াইয়! যেন এই দিকেই আসিতেছে । 

আবার একটা ত্রস্ত গুঞ্জন উঠিল ঘরটাতে, একটা সচকিত 
ভাব, বলিলাম-_“দেখতো..-কাদে কেন 1...” 

তাহার আগেই চার-পাঁচ জন ছুটিয়া বাহির হুইয়া গেছে। 
একটু পরেই একটা ছেলেকে ধরাধরি করিয়! আনিয়া বারান্দার 
প্রান্তে দাড় করাইল। আমি দরজার কাছে আগাইয়! গেলাম । 
ভিড় ছ'পাশে, একটু সরিষা ঈাড়াইতে দেখি এও এক অদ্ভুত 
ব্যাপান্র__অলকা-তিলকা! আকা, ধড়া-চুড়া পরা একটি আট 
নয় বছরের শ্রীক্ঞ্চ, তাহার কান্নাও তধন স্প$&-_“জেঠা- 
মশাই |...জেঠামশাইকে দেখব...আমার জেঠামশাইকে মেরে 
ফেলেছে 1...” ও 

“কোথায় ছিল তোর জেঠামশাই ?” 
ততক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ভিতরের দিকে পড়িয়া যাওয়ায় হঠাৎ 
যেন আড়ষ্ট হইয়! চুপ করির! গেল। তাহার পর সুর্পরচীর দিকে 
দেখাইয়া! বলিয়া উঠিল-_“এ& তো. ও জেঠামশাই গো... 

একটু নিস্তদ্ধত1 ; সবাই বুঝিল বেচারার মাথা বিগড়াইয়' 
গেছে। - 

কয়েকজন ঘিরিয়া বলিল-_“ও তো! মেয়েছেলে, দেখছিস 
-"কীদিস নি, খু'ক্ধে বের করছি তোর জেঠামশাইকে...ঠাপ্ডা 
হ' দিকিন--.” 


৪২৪ 
“না, মেয়েছেলে নয়..আমার ম!.''ছেড়ে দাও জামায়...” 
ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন নেশাখোর গোছের লোক 
খিঁচাইয়া উঠিল-_“একবার মা, একবার জেঠামশাই..'বেটা, 
মাথা খারাপ হয়েছে তো না হয় বাবাই বল্‌্-_একটা 
লোককেই ভান্ুর আর ভাদ্দরবৌ...” 

মুর্ভ মাথাটা ছেঁট করিয়! লইয়াছে। আামি যে এতক্ষণ 
কথা বলি নাই তাহার কারণ আছে-_মাথাটা ধীরে ধীরে 
পরিষ্কার হুইয়া আসিতেছে । আগাইয়! গিয়া বলিলাম_- 

“ছেড়ে দাও ওকে...ব্যাপারটা কিরে? এদিকে আয় তো, 

বল্‌ খুলে, ভয় নেই...” 
ফোপাইতে ফোপাইতে এবং ত|হারই মধো আড়াল 


৯, 





প্রবার্সী 


১৩৫৬ 





দিয়া কতকট! ভন্কে এবং কুষ্ঠায় মৃর্তিটর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে করিতে বলিল-_ “জেঠামশাই-ই তো..'যাতআায় 
মা ঘশোদা সেজেছেল, আমি হচ্ছ কেষ্...তারপর গড়পাড় 
থেকে মোছলমানের1 এসে পড়ল-_তারপর...” 

সবাই থ হইয়া গেছে। 

মৃত্তিটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, ছেলেটার হাতটা ধরিয়া 
বঝলিল-__-৮” হারামজাদ।-_হ'ল যদি ছু*টো চপকাটলিসের 
জোগাড় তো কোথ! থেকে শনির মতন এসে জুটল-__-মালের 
মুখে যে একটু তোয়াজ করে লোক খাবে...” 

ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড় চিপিয়া ঈষৎ টলিতে 
টলিতে বাহির হইয়া গেল। 


শীনারায়ণ দত্ত 
তোমায় আমি যে ভালবাদলেম আমার জীবন ঘিরে অবিরাম বাঞ্চা, 
তুমি যদি জানতে এখানে দেখেছি আমি ম্বত্যুর তাওব 
বিশাল নয়ন মেলে বিন্ময় হানতে । এখানে নিয়তি রট-ছন্দা! ; 
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সন্ধ্যা, এখানে দিনের শেষ রজ্ের প্লাবনেই 
তোমার মানস আজে জন্গভূতি বন্ধ্যা-_ শোষণে ও শাসনেই স্তব্ধ ; 
অধ্য সাজিয়ে মিছে আসলেম। মর্ষের সাগরের উগির দোল নেই__ 
চেয়ে জাছি কবে ঢল নামবে শিলায়িত পুণ্পের স্বপ্ন । 
শঙ্কার জটা বেয়ে উচ্ছল কামনায় এখানে তবুও আমি জীবনের সাধনায় 
পাগলাঝোরার ধারা আনবে... হুর্ধের কামনায় মগ্ন, 
আমার পথের' শেষে দিগন্ত রিক্ত তোমার বিশাল চোখে বক্ষের তৃফায় 
এখানে তো ফুল নেই নেই বন রঙ. নেই খুঁজে ফিরি আরণ্য লগ । 
রাত্রির বণেই প্রাণ অভিষিক্ত তোমায় আমি যে ভালবাসলেম 
কারণটা বদি শুধু জানতে 
এখানে দিনের শুধু তমসার শঙ্কায় বির রলানেডে আদারতানেরিনে 
বিবর্ণ হ্র্ধের মত জভিশপ্ত । কি চাহনি বল তবে হানতে ? 





ভীমফেন গণপতি ভীমসেন 
রর প্রথাগত কাঠখোদাই বৃর্ভি। শিল্গী-_প্রীতেজ মভুমদার 
শিপ্প-কল৷ প্রদর্শনী 
শ্রীদ্ধিজেন মৈত্র - 


ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টান আর্টের উদ্তোগে চার 
জন শিপীর শিল্পকলার একটি মিলিত প্রদর্শনী কিছু দিন আগে 
ফলিকাতা শহরে অহঠিত হয়েছে । এই শিল্পীদের মধ্যে 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ৬্রামকিঙ্কর এঁর! দু'জনে 
শিল্পরসিক মহলে সুপরিচিত। শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায় ও 
খতেন্্র মজুমদার এণনো শিক্ষার্থী। এরা সম্প্রতি নেপাল 
পরিভ্রমণ করে এসেছেন। সেখানকার পারিপার্থিক এদের 
মনের উপর কিরপ প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিচয় পাওয়া 
গেল এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ক্ষেচ, কাঠখোদাই, পাথর ও 
ধাতু তক্ষণের মধ্য দিয়ে। | 

এই রূপময় জগৎ ও.জীবন সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ 
লোকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা গতান্ুগতিকতা আছে। 
ঘখন কোন শিল্গী তার নিজন্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নতুন 
দেশের রহন্তময় ভাষা আমাদের চোখের সামনে, ফুটিয়ে 
তোলেন তখনই আমাদের গতাহ্ছগতিক দৃষ্টির ব্যর্থতা ও শিক্গীর 
দৃষ্টির অনন্ততন্ত্রতা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হই । এই প্রদর্শনীতে 
যে কয়টি চিত্র ও অন্তা্ত শিল্পকর্শ প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলির 
বিষয়বন্ধ নেপালের পারিপাধিক, প্রন্কতি, মাহুয, জনতা, হাট, 


চি $ 


বাজার, মন্দির প্রভৃতি থেকে গৃহীত । এই শিল্প-রচনাগুলির 
মধ্যে শিক্গীর দৃষ্টিঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কতটুকু এবং শিল্পকলার দিক 
থেকে তার আসল মূল্য কি প্রধানত; সে বিষয়েই আমাদের 
কৌতুহল ও অহ্ুসন্ধিংস! জাগ্রত হওয়া আবস্তক | 
এই প্রদর্শনীর উত্ভোক্তার! প্রদশিত সমুদয় চিত্ররচনার একটি 
মাত্র পরিচায়িকা দিয়েছেন-_রঙ ও কালিকলমের ক্ষেচ।” 
যে সঙ্কীণ অর্থে“ক্চেচ”গ কথাটির প্রয়োগের সঙ্গে আমরা 
পরিচিত সেদিক থেকে উক্ত প্রদর্শনীর যাবতীয় চিত্ররচনাকে 
“স্কেচ” নামাঙ্কিত করা অসঙ্গত। চিত্রশিল্পের মধ্যে যে বিশদ 
ষ্টাডি ও (110191160 07910-এর প্রত্যাশা করা যায় সেদিকে 
লক্ষ্য রেখেই যদি এগুলিকে “ক্কেচ” পর্ধযায়তুক্ত কর! হয়ে থাকে 
তবে বলা যেতে পারে যে কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় অনেক 
বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী শুধু “ক্কেচ*ই স্টি করেছেন, 1১8177608 
বা চিত্ররচনা করেন নি। এমন কি আচার্ধ্য ন্গলাল-_খার 
চিঅকর্শের বিশ্লেষণাত্বক টি,টমেন্ট ও (0181090 0187108 
বিশ্ময়ের বন্থ, তারও অনেক চিত্ররচনা, বিশেষ করে কয়েকটি 
নিসর্গ-চিঅকে ক্ষেচ পর্ধ্যায়তুক্ত করা যেতে পারে । কিন্তু এ হ'ল 
ব্যাপক অর্থে ক্ষেচ ঘলতে ফি বুঝায়-_আসলে ক্ষেচ হ'ল 


৪২৬ 
দৃষ্তবস্তর প্রাথমিক শিল্পরপায়ণ। 


প্রবাসী 


ক্কেচ-শিল্পীর ক'জ প্রস্কতির মৌল ধর্মকেই ব্যক্ত করেছে অধিক। গার জনেক চিত্র 


১৬৫৬ 


ভাঙার থেকে চয়দ করা, কূপের মোট সংগ্রহ । স্বল্প সময়ের একান্ত ভাবেই কুসম্পূর্ণ। সে সম্পূ্ণতা শুধু চিত্রণের দিক 


1 ৃ শান তত ৯ পু 


রি 







০ পাপী শপ পপ ৫০ ভা পপ 
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আাতক (নেপাল) 
কাঠখোদাই। শিল্পী-_প্রীঞ্থতেন মদুমদার 


পরিসরে মনোজগতে রূপময় বিশ্বের যে বিশিষ্ঠতাটুকু ধরা 
পড়ল ক্কেচ হ'ল তারই 1786 118 08191933 7:81)(016” 
অথণং-_চরম আনন্দের অযত্বক্কত প্রাথমিক মধুর প্রকাশ । রস- 
বিচারের এই মাপকাঠিতে বিনোদবিহারীর চিত্রশিল্পকে “ক্কে৮” 
বলে স্বীকার করে নেবার পথে একটা বাধা আছে। যদিও 
শিল্পীর মানসপটে যাবতীয় দৃশ্তবস্তর দ্রুত প্রতিফলনের ছাপ ছবি- 
গুলির সর্বাত্র স্পষ্ট তবুও কর্ম বাঁ রূপ আবিষ্কারের দিকে একটা! 
অথণ্ড মনোযোগ, রঙের বিশিষ্ট প্রয়োগে দৃষ্টিকে কেক্্রীতূত 
ফ্করবার প্রয়াস, পরিবর্ধন ও গ্রহণের দ্বারা চিত্রের ভারসাম্য 
ছুটি প্রস্ৃতি তার শিল্প-রচদাগুলিতে ক্ষেচেয় চেয়ে চিত্রশিল্পের 


থেকে নয়, শিল্পীর মানসিকতার দিক থেকেও । 

ড্রাফটসম্যান হিসাবে বিনোদবিহারীর স্কতিত্ব অনন্বীকার্ধ্য 
হলেও এ সব চিত্রের প্রাথমিক উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে রেখা- 
বিন্তাসের স্থিতিস্থাপকতা! থেকে । যে-কোন পরিবেশ থেকেই 
ফ্ঘ্ট আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে মূলতঃ ড্রইঙের দক্ষতায়। 
রঙের প্রয়োগ তাকে ম্পষ্টতর করেছে মাত্র। অবস্ত 
কোন কোন ক্ষেত্রে চিত্রের বিশিষ্ট গুণ ফুটিয়ে তুলবার অন্তে 
একটি বিশেষ রঙের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে । যেমন কোন 
চিত্রে সি'দুরে রঙের একটি স্পর্শ চিত্রকে একটি বিশেষ সংহত 
রূপ দান করেছে। কিন্ত যখনই শি্গীকে নেপালের মাহুষ, 
জনতা প্রভৃতিকে তুলিতে ব্বপায়িত করতে হয়েছে, 





শিকল্ষী__এ্াবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


তখনই তাকে রেখার সেই প্রক্কতি আবিষ্কার করতে হয়েছে, 
যা সেই বিষয়বস্তর যথার্থ প্রতি হয়ে ধরা দেয়। 

স্বতন্ত্র পন্থা দেখা গেল রামকিক্করের শিল্পকলায়। রাম- 
কিঙ্করের রচনার সঙ্গে যারা পরিচিত তার! অবস্তই লক্ষ্য 
করেছেন যে, তিনি মাত্র রঙের মাধ্যমেই “কণ্ঠ আবিষ্কারের 
কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন এবং 7:858এর 90110165-র (বস্ত- 
পুঙ্ধের ঘনত্বের ) নিখুত আভাস দিতে সমর্থ হয়েছেন । তিনি 
মিঃসংশয্েই আধুনিক, যে জাধুনিকতায় প্রবণত! হ'ল মৌল 


তুষার শৈল 


বন্তর রূপের পরিচয় দেওয়াতে । এই দূর্িভঙ্গী দ্বারা সার্থক 
শিল্পন্ট্টি করতে গিয়ে তার প্রধানতম সহায় হ'ল রঙ। অথচ 
তাতে ইমপ্রেসনিষ্ঠ পন্থার আভাস মাত্র নেই। 

যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্সীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বন্তর বাহরূপের 
একটা বর্ণনা দেওয়া ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত তার লক্ষ্য থাকে ফর্মের 
দিকে । রঙ এই ফর্ম সুষ্টির একটা উপায় মান্র। রামকিঙ্কর 
এ সত্য ভাল ভাবেই জানেন, তাই তার চিত্রে বিষয়রস্তর বর্ণনা! 
সংক্ষিপ্ত । অন্ত দিকে রস-চেতনাকে উদ্বোধিত করার অন্থান্ঠ 
কৌশলও তার অনায়ত্ত থাকে নি। তাই তিনি শুধু 
বর্ণবিদু নন, রঙ কর্ত্দ ডিজাইন প্রতৃতি রপব্প্নার মুখ্য 
কৌশলগুলির সৌসামগ্রন্ত তার চিত্রে দেখা গ্লেছে। আধুনিক 
ইউরোপীয় শিল্পে ধীরা 00100113 বা! বর্ণবিদ্‌ বলে প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছেন তাদের সঙ্গে তার পার্থক্যও এইখানেই । এই প্রসঙ্তে 
স্যেজানের নাম ম্মরনীয়। কিন্তু রামকিন্করের শিম ত শুধু 
রঙের গুষ্ঠ প্রয়োগ নয়, তার শিল্পকলায় আরও অনেক 
0081165 বা! গুণের সংমিশ্রণ দুপরিষ্ফুট | তার শিল্প প্রকৃতির 
খুব কাছাকাছি এবং বাস্তব অভিমুধী কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যঞ্তনাময় । 
তার তুলিকায় রূপায়িত প্রক্কতি সর্বদাই গতিমুখর । পাহাড়, 


১৬ 





শিল্গী--রামকিক্কর 


গাছ, মেঘ সকলের মধ একটা গতির প্রচ স্পন্দন অনুভব 
করা যায়। সৌজানের শিল্প একেবারেই গতিহীন-_গাছ, 
পাতা, জল, মেঘ সব নিথর । তা যেন “17116116319 ০1 
950:698150 811” বাপ্ধনাময় শিল্পের বিরুদ্বপন্থী | 

ৃষ্ানতসবপূপ ধরা যাক, রামকিস্বরের “তুষার শৈল” 
নামে চিত্রটি । ছবিটির রচনা-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে স্োজানের 
বিখ্যাত চিত্র “31006 391760 ৮1010:16”র কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। কিন্ত অত্যন্ত সুক্ষ ভাবে ছুটি চিত্রের 
মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের শিল্পসথ্টির মুলগত বিভিন্ন- 
তাই ছুটি চিত্রের মধ্যে এক বিরাট পাথ'ক্যের স্থ্টি 
করেছে। উভয় শিক্গীর রচনাতেই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাই তা হ'ল প্ররুতির বিশৃষ্ঘলতার মধ্যে সুসমঞ্জস এক্য 
আবিষ্কার আর তাকেই তারা রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়ে- 
ছেন। কিন্তু স্যেজানের রঙের ব্যবহার যেখানে একান্তভাবে 
জ্যামিতিক ফর্মের অতিরিক্ত কিছুই নয়, রামকিঙ্করের রঙের 
প্রয়োগ সেখানে 018360 00811 ব্যতীত একটা! আবেগের 
কমনীয়তাও এনে দিয়েছে । 

অবস্ক এই প্রদর্শনীতে রামকিম্বরের যে কখানি চি. 


৪8২৮ 
্র্ধিত হয়েছে, তাস সব ফায়টিই মেপাল সম্পর্কিত এবং সব 
গুলি তার শ্রেষ্ঠ স্চন! না হলেও এর থেকেই শিল্পীর দৃ্টিতঙ্গীর 


মৌলিকতা! ও বিশেষত্বটুকুর পরিচয় পাওয়া যায়। 
পুর্ধেই বলেছি, এ প্রদর্শনীর জার ছু'জন শির্পী এখনও 
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১৩৫৬ 





ছাত্র। তথু এদের ক্নচনা! যে হুষ্ঠ পদ্থিণতি লাভ কন্সতে 


চলেছে তা বুঝতে পায়া যায়। শ্রী খতেন্র মজুষদান্ের ছবিতে 


বিনোদবিহারীর প্রভাব লক্ষ্য কর! গেল। তবে এই প্রভাব 
যে অহ্থকরণে পর্যবসিত হয়নি এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব । 


ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 


শ্রীদেবেজ্দ্রনাথ মিত্র 


জীবনযাত্রার জন্ত প্রয়োজনীয় সকল জিনিষেরই দাম অসস্ভব- 
ক্লকম বাড়িয়! গিয়াছে । সাধারণ মানুষ ছুর্গতির চরম সীমায় 
পৌঁছিয়াছে। যেহারে ্রিনিষপত্রের মুল্য বাড়িয়াছে, সেই 
হারে সাধারণ মাহৃষের আয় বাড়ে নাই। সম্প্রতি কোনো 
কোনো! ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির মৃল্য-মান কিছু কমতির 
দিকে যাইতেছে বটে, কিন্ত কবে যে মূল্য যুদ্ধের পূর্বের মানে 
পৌছিবে তাহা! কেহই বলিতে পারেন না। 

বিশেষজগণ বলেন যে, মুল থান্ছের ফূল্যের উপরেই 
জভান্ত দ্রব্যাদির মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। সাধারণ 
লোকেরাও এই মত পোষণ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই 
মতের সমন দেখা যায়। সুতরাং চাল ও গমের মূল্য 
কি উপায়ে কমানো যায় তাহা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর চিন্তার 
বিষয় হওয়া উচিত। এমন কাধ্যকরী পরিকল্পন! প্রস্তুত 
করিতে হইবে যাহার দ্বারা চাহিদা! অনুযায়ী উৎপাদন হয় 
এবং উৎপাদনের ব্যয়ও কমে। এই উদ্দেন্ঠ সাধনের জন 
সরকার ও দেশের জনসাধারণকে একযোগে কার্ষ্যে অগ্রসর 
হুইতে হইবে । কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স 
অব কমাসের বাধিক সভায় সভাপতি মিঃ এলকিন্দ ঠিকই 
বলিয়াছেন, “আমরা মনে করি অত্যাবস্তক খাদ্যদ্ব্যের 
মূল্য বিশেষ পরিমাণে হাস করার উপর সরকারের সমন্ত 
পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, খান্তের দাম না কমিলে 
জীবনঘাত্রার ব্যয় কমিবে না।” এ সম্বন্ধে গত পৌষ মাসের 
'প্রবাসী'র মন্তব্যও বিশেষ প্রপণিধানযোগ্য। প্রবাপী লিখিয়াছেন, 
“খাভদ্রব্যের হৃল্যহ্থাসের উপর সত্য সত্যই এখন সমস্ত কাক্জকর্ম 
নির্ভর করিতেছে, দাম না কমা পর্ধ্যস্ত কোন দিকেই কুল- 
কিনারা পাওয়া যাইবে না।” 


কিন্ত কেহ কেহ মনে করেন, দেশের বত'মান পরি- 
স্থিতিতেও ধান-চাউলের মূল্য বাড়াইয়া দিলেই ( অস্বাভাবিক 
উপায়ে ?) দেশের বত'মান হুর্গতির অবসান হইবে । অবস্ত 
ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। তাহাদের যুক্তি এই যে, বত'মানে 
ধান উৎপাদনের ব্যয়ের সহিত উহার মূল্যের কোন সামঞ্জভ 
বা সমতা নাই। ত্ঠাহ্থারা আরও বলেন যে, বতণমানে 


গবর্ণমেন্ট যে সূল্যে ধান সংগ্রহ করিতেছেন তাহা! উৎপাদনের 
ব্যয়ের তুলনায় খুব কম। গবর্ণমেন্টের নির্চিষ্ট মূল্য মপপ্রতি 
সাড়ে সাত টাকা। ইহার ফলে ধান্য-উৎপাদনকারীগণের 
তথা ক্ৃষকসন্প্রদায়ের ছুঃখ-ছুর্দশার অস্ত নাই এবং ধান্ত চাষের 
প্রতিও তাহাদের কোন উৎসাহ নাই। এই মত কতদূর 
সমথনযোগ্য তাহা প্রত্যেকেরই বিচার করিয়া দেখা 
আবশ্তক। 


এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে, ধান্ত উৎপাদনের 
খরচ কত তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় কর] খুবই কঠিন, এমন কি 
অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। ধাহারা ধানের মূল্যবৃদ্ধির 
পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। 
তাহাদের মধ্যে এক জন ক্ষিবিশেষজ্ঞ বলিয়্াছেন যে, তিনি 
মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়৷ যে তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে এক মণ ধান উৎপাদনের 
খরচা অন্ততঃ ১০২ টাকা পড়ে, আর এক জন বলিয়াছেন 
৮ টাকা । 

বিভিন্ন স্থানের অবস্থার উপর ধান্য উৎপাদনের খরচ নির্ভর 
করে; এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন 
অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে উৎপাদনের পরিমাপেরও তারতম্য 
হইবে । এমন কি একই এলাকায় প্রায় একই রকমের 
চাষবাসের প্রণালী সত্বেও, এমন কি ছই-একটি কারণের জন্ত 
উৎপাদনের পরিমাণের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাইবে, অথচ 
খরচ প্রায় সমানই হইবে । জ্ুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ এবং 
উৎপাদনের খরচের মোটামুটি একটা গড় হিসাব ধরিয়া লইতে 
হইবে । এই গড় হিসাবের দ্বারাও এমন কথা বল! যাইবে 
না যে, প্রত্যেক ধান্ত-উৎপাদনকারী ধানের চাষে লাভবান 
হইবেন, কারণ গড় অপেক্ষাও বিভিন্ন কারপবশতঃ কাহারও 
কাহারও ফলন কম হুইতে পারে। বিভিন্ স্থান হইতে যে 
সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হুইয়াছি, তাহার সাহায্যে 
প্রমাণ কর! যায় যে, বর্তমান সময়ে সাধারণতঃ এক মণ ধান 
উৎপাদনের জন্য ৫1৬ টীকার বেশী খরচ হয় না। নিষ্বে 
একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধত করিলাম £ 


মাহাড়ী, সিলদা 
মেদিনীপুর 


২৮৮৫৬ 

মহাশয়, 

আপনার ১১।১২।৪৯ তারিখের চিঠি পেয়ে এক বিঘা! জমি 
চাষ করিতে এখানে কি খরচ হয় এবং কত ধান ও খড় উৎপন্ন 
হয় তাহা বিশেষভাবে নিয়ে লিখিত হইল। আমাদের এই 
অঞ্চল ( মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ ) উচ্চ কঙ্করময় ভূমি । এখানে 
চারি প্রকার জমিতে (আওয়াল, দোয়েম, সোয়েম ও 
চাহারাম ) ধান চাষ হয়। প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ থুব 
কম, অন্যান্য জমিও হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জমির 
মত উর্বর নয়। তবে এখানকার মঞ্জুরি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা 
কিছু সস্তা | বিনীত 
শ্রীধতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্তর্বতাঁ ভূভাগের এক বিঘা! 
জমির ধানের চাষের হিসাব £ 


বিঘা প্রতি গড় খরচ-_ 
সার--১৯২ রোপণ-- ৬1০ 
বীজ-_২।০ নিড়ান__-২॥০ 
লাঙুল--৯২ ছেদন--২।০ 
আলিবন্ধন--২1০  জাটিবন্ধন ও বহন--৩২ 
ঝাড়নত মাড়ন-২৪০ 
মোট--৪০২ টাকা 


গরীব দেশ, সকলে উপরোক্ত পরিমাণ খরচ করিতে 
পারে না। 


ফলন ধান খড় 
আওয়াল ৮ মণ ৪৩০ পণ 
দোয়েম ৬০ ১ 8/০ ১১ 
সোযেম ৫1০ ১১ 1৩০ ১ 
চাহারাম ৪1৬ » 1/০ ১, 


মনে রাখিতে হইবে, উপরে একটি অন্র্বার অঞ্চলের হিসাব 
দেওয়া হইল। 
আর একটি অঞ্চলের ( হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়৷ থানার 
অন্তর্গত ) হিসাব নিয়ে দেওয়া! হইল-_ইহা! নিজের অহ্সন্ধানে 
জানিয়াছি। 
এক বিঘা বীজ-ক্ষেত্র প্রত্ততের খরচ ঃ 
(১) ছর বার লাঙ্গল-_ 
(প্রতিবার ১০ হিসাবে ) 
(২) বীজ ধান ২ মণ ও 
*. (৩) গোবর সার (৮০ ঝোড়া) 
".. বহনের ও প্রয়োগের খরচ ৪২ 
(৪) অন্তান্ত খরচ 


১০৪০ 
৪ 


৩৫০ 


৪২২ টাকা 


ধান চালের মূল্য বৃদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


৪২৯ 


উপরেক্স হিসাধে গোবনের বৃল্য ধা হয় নাই) সাধাক্সপত£ 
কুষফগণ নিজেদের গোয়ালের গোবর ব্যবহার করেম। ূ 

এক বিঘা বীজক্ষেত্রে উৎপন্ন চারা ১৪।১৫ বিঘায় গোপণ 
করা যায়। 

এক বিঘা ধানের চাষের খরচ £ 

(১) তিনবার লাঙ্গল 

(প্রতি লাঙ্গল ৩০ টাক! হিসাবে ) ১০৪০ 

(২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজন ২২ হিসাবে) ৮২ 

(৩) নিড়ান ২ জন (১১ ১ ১৪০ ৯) 


৩৪০ 


(৪) জমির আইল বাধা এক জন ২২ 
(৫) ধান কাটা চার জন ৮ 
(৬) আটি বাঁধা, বহন, 


গাদা দেওয়া আড়াই জন 
(৭) ঝাড়, মাড়ন তিন জন 


৭8০ 


(প্রতিজন ১০ হিসাবে ) ৫1০ . 
(৮) আহ্বষঙ্গিক অন্তান্ থরচ ২০ 
(৯) চারার খরচ ৩২. 
(১০) জ্রমির থাজনা ৪২ 





৫৪২ টাকা 
ফলন £ ধান--৮ মণ 
রর খড়-_১ কাহন 

বত'মান সময়ে উক্ত অঞ্চলে ধানের মূল্য প্রতি মণ ১১ 
টাক! এবং এক কাহন খড়ের মূল্য ২২২ টাকা, সুতরাং ধান ও 
খড়ের মোট হ্ল্য ১১০২ টাকা । এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা 
আবঙ্ঠক যে, বতমান বংসরে ধানের ফলন গড় ফলন অপেক্ষ! 

অতিরিক্ত হইয়াছে । ন্ুতরাং লাভের অঙ্কও অধিক । 
অনেকের মত এই ষে, পুর্বে এবং এখনও ধানের চাষে যে 


. পরিমাণ খরচ হয় তাহা ধানের মূল্যের প্রায়ই সমান। কেবল 


মাত্র উৎপন্ন ধানের সূল্য হিসাব করিলে ধানের চাষে লাত 
কিছুই থাকে না। খড়ই লাভের অঙ্কে ঘায়। বতণানে খড়ের 
মূল্য খুবই বেশী। 

ধানের চাষে লাভ-লোকসান হিসাব করিতে হইলে আরও 
কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে. হইবে । তন্মধ্যে প্রধান 
হইতেছে, বর্গাচাষের পরিমাণ এবং নিজ হস্তে চাষের পরি- 
মাণ। এই হিসাবও সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তবে 
মোটামুটিভাবে একট! হিসাব করা যাইতে পারে এবং সেই 
হিসাবের দ্বার! প্রক্কৃত অবস্থার মোটামুটি ধারণা হইতে পারে। 
যে সকল ক্কষক বা জমির অধিকারী বর্গাচাষীর সাহায্যে 
ধানের চাষ করিয়া থাকেন তাহারা বিনা খরচে তাহাদের 
জমির উৎপন্ন ধানের একটা নির্ছিষ্ঠ অংশ পাইয়! থাকেন। 
চাষের ব্যয়ের হ্থাস-ব্বদ্ধির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক দাই। 

মোটামুটিভাবে বল! যাইতে পাকে ঘে, খাহাদেক পাচ 


8৩৬. 
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একর (১৫ বিঘা) পরিমাণ পর্য্যস্ত জমি আছে তাহার! 
প্রধানতঃ নিজ হন্তে জমির চাষ করিয়া থাকেন ; ধাহাদের 
জমির পরিমাণ পাচ একর হইতে দশ একর তাহারা আংশিক- 
ভাবে বর্গাদারের উপর নির্ভর করেন এবং খাহাদের. দশ 
একরের বেশী জমি আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা সম্পূর্ণ- 
রূপে বর্গাচাষীদিগের উপর নির্ভর করেন । 


সরকারী হিসাব অনুযায়ী পাচ একর পর্বাস্ত ধান্ঘ-উৎপাদন- 
কারী পরিবারের সংখ্যা ১৭৩৬ লক্ষ এবং পাচ একরের অধিক 
ধান-উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা ৬১৪ লক্ষ । এই হিসাব 
হইতে দেখা যাইবে যে, ৬:১৪ লক্ষ পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
চাষের জন্ত সম্পূর্ণরূপেই বর্গাচাধীর উপর নির্ভর করেন এবং 
১৭৩৬ লক্ষ পরিবার আংশিকভাবে তাহাদের উপর নির্ভর 
করেন। ন্ুতরাং চাষের ব্যয় বৃদ্ধি অন্ুসারে হিসাব করিলে 
উৎপাদনের খরচের হিসাব ঠিক হইবে না। কত পরিমাণ শন্ত 
বর্গাচাষের জন্ত বিনা থরচে পাওয়া গেল এবং কত পরিমাণ 
শন্ত কি থরচে পাঁওয়া গেল তাহার সঠিক হিসাবের দরকার । 

সমগ্র জীবনযাত্রার বায়ের মানের সহিত চালের বতর্মান 
হৃল্য-মানের তুলনা! করিয়াও এই বিষয়ে কতকটা ধারণ] হইতে 
পারে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান ছিল '৩৪২'৫ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মান 
ছিল ৩৫৯'৬। পল্লী অঞ্চলে এই মান ইহা! অপেক্ষা সামান্ত কম 
হইবে । আবার ধাহাদের বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্ত ধান বা চাল 
আছে তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান অনেক পরিমাণে 
কম; কেননা মোট ব্যয়ের প্রায় শতকর! ৭০ ভাগই থাস্তের 
জন্ত ব্যয় হয়, এবং খাস্ছের মূল্যও সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। নুতরাৎ ধাহাদিগকে ধান চাল ক্রয় করিতে 
হয় না, ইহার মূল্য বৃদ্ধির জন্ ঠাহাদের কোন ক্ষতি নাই। 
সুতরাং এই ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ধরিয়! লইতে পারা যায় যে, 
সবাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান তিন শতের বেশী হইবে 
না। এ ছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৮-৩৯ 
সালে চালের মুল্য ছিল ৩1৩০ কিন্তু বতমানে উহা ২০২৩ 
হইতে ২৩ ৪৮ টাকার মধ্যে উঠী-নামা করিতেছে । এখন 
চাউলের মৃল্য-মান ৫৭৯। নুতরাং সমগ্র জীবনযাত্রার ব্যয়ের 
তুলনায় চালের সৃল্য-মান খুবই বাড়িয়াছে। চালের মুল্য 
আরও বাড়িলে জীবনযাত্রার অ্তান্ত বায়ের মুল্যও সেই 
অন্থপাতে বাড়িয়া যাইবে। 


আরও একটি' কথা এই যে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় 
চাষের ব্যয় অনেক বিষয়ে কম আছে । কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি 
শতকর! ৩০০ ভাগের বেন বৃদ্ধি পায় নাই। ভূমির খাজ্বনাও 
অপরিবন্তিত আছে । নুদের হারও বাড়ে নাই। 

ধান-চালের মূল্য বাড়াইলে কাহারা এবং লোকসংখ্যার 
শতকরা কত ভগ লাভবান হইবে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ- 


ভাবে বিবেচনা করা দরকার । নিয়লিখিত হিসাব হইতে 
এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা! যাইবে 
জমির ধান উৎপাদনকারী মোট পরিবারের ঘাটতি 


পরিমাণ পরিবারের সংখ্যা সংখ্যার শতকরা বা 
(লক্ষ) হার উদ্ধত 
(হাজার টন) 
১। ২ একরের কম ১০ ৩৬ ৪৪১ ৬৯৩ 
২। ২ হইতে ৩ একর ২৭৫ ১১৭ ৪৭ 
৩। ৩হইতে ৪এরকর ২২৬ ৯৬ 4 ৩৬ 
৪1 ৪ হইতে ৫ একর ১:৯৯ ৮৫ ৯৭ 
৫। ৫ হইতে ১০ একর ৪'৩২ ১৮৪ +৫৪১ 
'৬| ১০ হইতে ২৫ একর ১৬৫ ৭০ +৩৬২ 
৭। ২৬ একরের বেশী ১৭ ০৭ ন-১১৫ 
২৩৫০ ১০০০ 7১০৩৬ 


উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে প্রথম ছই শ্রেণীর 
কৃষক-পরিবারকে চাল ক্রয় করিয়া খাইতে হয়। এই ছুই 
শ্রেণ সমগ্র ধান্ভ-উৎপাদ্দনকারী পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৫৫৮ 
ভাগ। যদিও তৃতীয় শ্রেমীর পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
কিছু পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়, কিন্তু নানাবিধ প্রয়োজনের 
জন্য তাহাদিগকে ফসলের সময় শস্ত বিক্রয় করিতে এবং 
অন্ত সময় ক্রয় করিয়া খানের সংস্থান করিতে হয়। এই তিন 
শ্রেনীতে মোট ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার পরিবার আছে; অ্াং 
সমগ্র পরিবার-সংখ্য/র শতকরা ৬৫৪ ভাগ। শেষ চারি 
শ্রেমতে মোট আট লক্ষ তের হাজীর পরিবার অথবা মোটা- 
সুটি ৪০ লক্ষ লোক আছেন এবং হহাদের চাল ক্রয় করিতে 
হয় না। হহারাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল বিক্রয় 
করেন। সুতরাং ধান-চালের স্ল্য বাড়িলে বাংলাদেশের 
আড়াই কোটি লোকের মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক ( অর্থাৎ শতকরা 
১৫১৬ ভাগ ) লাভবান হইবেন এবং অবশিষ্ট ২ কোটি ১০ 
লক্ষ লোককে অধিকতর মুল্যে চাল ক্রয় করিয়া ছুই বেলা 
উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ছুই কোটি লোকের 
মধ্যে আছেন-_-জল্প জমি-চাষী কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন 
শ্রমিক, অকৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং মধ্যবিস্তুসন্প্রদায়। 

সকল কাজের এবং সকল পরিকল্পনার যূল উদ্দেন্ট হইতেছে 
4£7986981 8০০৫. 6০ 0১9 £198$556 1001000- অথাৎ 
অধিকতম সংখ্যার জঙ্ অধিকতম মঙ্গল সাধন । কিন্তু ধানের 
সুল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাহায্যে এই উদ্দেন্ঠ সাধিত হইবে 
কি? 


* এই প্রসঙ্গে ১৩৫০ সালের মহ্বস্তরের কথাও আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে । এই মবস্তর সম্বন্ধে ছুর্ভিক্ষ-কমিশন 
বলিয়াছিলেন_ 


“]0)৩ [189 0. 009 01199 01 1199 83 008 01 ৫19 


কা্তন 


01001091 08986৪ ০01 18101139 800. 0118 1188 17809 16 
010108910 029 11360 01810109810 [0019৮ 

অথণৎ, ছর্তিক্ষের প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্ততম 
ছিল চালের মূল্য বৃদ্ধি এবং ইহাই ভারতবর্ধের ছূর্িক্ষের 
ইতিহাসে এক নৃতন এবং অদ্বিতীয় ঘটনা । 

ধানের মুল্য বাড়াইয়া দিলেই ধানচাষের প্রতি ক্কষক- 
সম্প্রদায়ের উৎসাহ বাড়িবে এবং ধানের জমির পরিম।ণ ব্ৃপ্ধি- 
প্রাপ্ত হইবে তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অনেক শাক- 
সজীর মুল্য খুবই বাড়িয়াছে, কিন্ত দেই অন্্পাঁতে জমির পরি- 
মাণ বাড়িয়াছে কি? সরিষার তৈলের মুল্যবৃষ্কির অনুপাতে 
সরিষার চাষ প্রসারলাভ করে নাই। এইরূপ বহু উদাহরণ 
দেওয়া যায়। আমন ধান যে পরিমাণ জমিতে জন্মে মোটামুটি 
সেই পরিমাণ জমিতেই জন্মান হইতেছে । আমন ধানের জমির 
পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ধান-চালের মুল্য মপপ্রতি ছই-এক 
টাকা বাড়াইয়! দিলে উদ্দেস্ঠ সাধিত হইবে না। আমন ধানের 
চাষের বিস্তৃতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা ছুর 
করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রধান অন্তরায় হইতেছে উচু 
জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা এবং নীচু জমি হইতে জল নিক্ষা- 
শনের বন্দোবস্ত কর|। আরও অনেক বাধা আছে যেমন 
স্থানীয় স্বাস্থ্যে অবনতি, বলদের অভাব, শ্রমিকের অভাব, 
অথের অভাব ইত্যাদি । পন্মী অঞ্চলে ত চালের মণ পঁচিশ 
ত্রিশ টাকা_ইহাতেও চাষের জমি তেমন বাড়ে নাই। 





বিজনে 
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্রদ্ধাম্পদ গ্রীয়ুক্ত প্ুরেশচজ দেব বলেন খে, জুরে গুড়ের 
হুল সবদ্ধির অঙ্ছপাতে থেষ্জুরে গুড়ের উৎপাদন ঘাড়ে নাই 
তাছার প্রধান কারণ হইতেছে--ঘ্বালানির অভাব । মুততাং 
কোন্‌ কষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কি কি অন্তরায় 
আছে তাহা! বিশেষভাবে অঙ্সঞ্ধান করিয়া সেগুলি দূর করিতে 
পারিলেই উহার উৎপাদন বাড়িবে। 

পরিশেষে বল! প্রয়োজন যে, ক্কষকের] ধানের চাষে লাগ্ত- 
লোকসান খতাইয়া দেখেন না; তাহাদের সহজ বুদ্ধি এই 
যে, নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা যতদুর সম্ভব নিজেদের ও গরুর 
খান্ধের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহা ছাড়া ধানের চাষে ঘর 
হুইতে তাহাদের নগদ অর্থ বাহির করিতে হয় না। বীন্গ- 
ধান ঘরেই থাকে, সারের বিশেষ বালাই নাই; এমন কি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবর-সারও ব্যবহার করা হয় না। 

আমার নিজ এলাকায় (হুগলী জেলার জ্বাঙ্গীপাড়া, 
আটপুর, তড়া, আনরবাটী, কোমরবাজার প্রভৃতি অঞলে ) বহু 
সাধারণ কৃষকের সহিত আলোচনা করিয়! জানিতে পারিয়াছি 
যে, তাহার! ধানের দাম বাড়াইবার পক্ষপাতী মোটেই নহেন, 
বরং কমাইবারই সপক্ষে । তাহাদের যুক্তি এই যে, মধ্যে মধ্যে 
বিশেষ প্রয়োজনের অন্ঠ তাহাদের কিছু কিছু ধান বিক্রয় 
করিতে হয় বটে, কিন্ত বংসরের অধিকাংশ সময়েই তাহাদের 
ধান ক্রয় করিতে হয়। ম্ুতরাং শেষ পর্যন্ত তাহাদের লোক- 
সানই হইবে । এইরূপ কৃষকের সংখ্যাই বেশী। 





বিজনে 
শ্রীরবি গুপ্ত 


পাহাড়-শিখর যেথ! রচে ছায়া প্রাচীন পাদপ-ডোর, 
বসি তারি পরে বিষাদে সতত অন্ত-দিবস-পলে ; 
লক্ষ্য-বিহীন সমতলভুমে ফেরাই দৃষ্টি মোর, 

শত বিভিন্ন ছবি জেগে ওঠে আমার চরণতলে । 


হেথায় গরজে রচি” আবর্ত উর্মি শ্রোতন্বীর, 
সর্গিল-পথে হয়েছে সে কোন ধুসর-সীমায় হারা ; 
সেথা, অবিচল হুদে ছেয়ে যায় তারি দুমস্ত নীর 
নীলাভবর্ধে যেথা ফুটে ওঠে গোধুলি-ক্ষণের তারা । 


পর্বত যেথা ঘন অরণ্যে ঢেকেছে শৃঙ্গ তার-_ 
অন্ত-রবির একটু আভাস বুঝি বা এখনো রয়, 
নিপথ-রাণীর ছায়া-যান ওই ওঠে বেগে অনিবার-_. 
অরন্ত-মুখর ময্খ-মালায় দীপিত দিখলয় 


কিন্তু তবুও উদ্ভূত কোন মন্দির-চূড়া হ'তে 
অমরা-নর্ম-দুয়-বঙ্কার মন্থর বাজে ছায় £ 


থামে পথচারী, সুদুর আগত প্রহর-ধ্বনির শ্রোতে 

শেষ বেলাকার সময় হারায় অমিয়-মৃছ'নার। 
নিরাশা-নিহিত হদয় আমার মধুর দৃষ্যদল 

জাগে না হেরিয়! পুলক-উচ্ছলে, ওঠে না হরষে মাতি 
মনে হয় মোর এ বন্গুধা শুধু যেন ছায়া চঞ্চল £ 
দ্বলে কি অতীত জনের হুদয়ে চির নভোমপি-ভাতি | 
পর্বত হ'তে পর্বত 'পরে বিফল ফিরায়ে আখি, 

দক্ষিণ হ'তে উত্তরাচলে, উধালোক হ'তে সীঝে 

ফিরি যেথা রয় পাহাড়মৌলী অনস্ত-বুকে জাগি 

কহি আপনায় £ “তব তরে সুখ কোনোখানে নাহি রাজে |” 
গিরি-কন্দর, রাজার-প্রাসাদ, পর্ণ-কুচীর তারণ 

ধুলিসম সবে-_হুরষ তাদের মোর লাগি নাহি আর । 
প্রিয় নীরবতা, পাহাড়, বনানী, নর্দীতরঙ্গ-ধারা 

একটি হাদয় বিহনে বিরচে দৃষ্ত শুভতার | 


৬ 81000089 [,8008:0009-এর মূল ফরাসী হইতে 


ব্রিষ্টলের কথ 
শ্রীচিত্রিতা দেবী 


ধক্‌ ধক্‌ করে ধোয়! ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন চলেছে এগিয়ে। 
ছু'ধারে গড়িয়ে পড়ছে ঘন সবুজের ঢালু জমি-_কি সবুজ চারি- 
দিকে, পৃথিবী ঢাকা পড়েছে নরম সবুক্জ কার্পেটে । চোখ 
জুড়িয়ে যাওয়া খন ্িঞ্ধ রঙের প্রলেপ মাখানো দিগন্ত । নবীন 
স্তামলের বুকের ওপরে দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের 
গরুর পাল- সেবায় যত্বে হুষ্টপুষ্ট 'চেহারা। মোটা মোটা 
উপুড় করা কলসীর মত ঝুলে পড়েছে ছ”ধের বাট। 





ব্রিষ্টলের ট্রাম রাস্তার কেন্ত্র। দুরে একটি জাহাজ 
দেখা যাইতেছে 


কামরায় কেবল আমরা তিন জন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় 
লাল তেল্ভেটের উ'চু শ্্রী্ডের গদি, কোট ঝৌলাবার আলনা, 
আয্মন! ও টুকিটাকি জিনিষ রাখবার তাক-_ব্যাগ রাখবার 
উচু তাক অর্থাং আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরার চেয়ে অনেক 
ভালো ব্যবস্থা । বসে বসে সমুদ্রপারের ছোট স্বীপটির বিস্তীর্ণ 
শম্পসন্ভায়ের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিলাম । গরুর জন্যে নির্চিষ্ 
ঘাসের ক্ষেতের জাশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের থান্ধ- 
শন্তের শাকসজীর ক্ষেত। ছু'এক জায়গার গমের লীষ হাওয়ায় 
ছলছে, কিন্ত সে খুব কম। বেঙ্গীর ভাগই কপি ও মটরজাতীয় 
সজজীর ক্ষেত কিছু রাসবেরী ও এ্বেরী ফলের ক্ষেত। কোথাও 
দেখা যায় ঘন সবুজের মাঝখানে অনেকখানি ধুসর রঙ্টের 
ফ্কাক-_সেখানে টুলী মাথায়, জুতো! পায়ে চাষীরা চাষ করছে। 

ক্রমে গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এসে থামল একটা “ছোট 
ষ্টেশনে । 'টিনেক্স শেড. দেওয়া! কাঠের প্লযাটফর্পা, ছোট একটি 
ষ্টেশন। লোকেয় ভিড় নেই বললেই হয়। 

বাইস্সের পান্নে তাকিয়ে দেখি-_-টেলিএাক ও টেলিফোনের 


তার চলে,গেছে সোজা দুর গ্রামান্তরে, কিন্ত তারের ওপরে 
পাখীর সাক্সি বসে নেই কেন? কোথাও ট্রাক্টারে চলছে চাষ 
_ কোথাও এখনে! পুরোনে! কালের প্রথা-_ঘোড় দিয়ে হাল- 
চাষ করানে! হুচ্ছে। ঘোড়াগুলো৷ মোটা-সোটা, কপাল ঢেকে 
চুল পড়েছে ঝুলে, বেঁটে বেঁটে পাগুলো! হাটুর নীচ থেকে 
মোটা হয়ে এসে গোড়ালির কাছে লুকিয়ে পড়েছে, ঝাকড়া 
চুলের মধ্যে। থুকু লাফিয়ে উঠল, ঘোড়াগুলো৷ ওরকম কেন? 
খুকুর বাব! জবাব দিলেন, এ ওদের হালচষা! ও গাড়ীটানা 
ঘোড়া কিনা, তাই ওরকম। তরঙ্গায্পিত সবুজের মধ্যে হীরের 
কুচির মত ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ডেদ্সি--মাঝে মাঝে ছু- 
একটা গোলাবাড়ী চোথে পড়ে__বাগানে ঘেরা ঢালু ছাদের 
নীচু বাড়ীর পাশে কাঠের শেড. দেওয়া বার্। সেখানে 
কোথাও বা ফাড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা! ঘোড়া, বা একটা 
ছোট ট্রার্টার। কোথাও ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে জাল 
দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে বড় বড় মুরগঈীগুলো৷ ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
কোথাও প্যাক্‌ প্যাক করছে হাস- সরু সরু খালের মত জল- 
রেখা চলে গেছে কোন গ্রাম বেষ্টন করে। সবুজ্ধ বন্তার মাঝে 
কোথাও ভেসে ওঠে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম। পচিশ- 
তিরিশট! ছোট ছোট বাড়ী--রাঙা টালির ছাদ- জানলা দিয়ে 
দেখা যায় রঙিন লেসের পরদা ঝুলছে। প্রত্যেক বাড়ীর 
সঙ্গেই বাগান, মেহেদীপাতার বেড়া দিয়ে আলাদা! করা। 
বাগানে খেলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে । মেয়েদের সোনালী 
চুলে রিবন বাঁধা, ছেলেদের ছোট পাজামা কাদামাখা। প্রায় 
সকলেই এক একটা ছোট তিন-চাকার সাইকেল বা ুট্যার 
নিয়ে খেলছে। | 
রেল-লাইনের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে পিচমোড়া 
রান্তা-বাস চলেছে ঘাত্রীদের নিয়ে__বড়লোকদের মটর 
চলেছে ছ্থুটে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ছোট কাচের ঘরে 
পাশ্লিক টেলিফোন, পরিপাটি সান্ধানো। ছোট ছোট ঢালু 
ছাদের বাড়ীগুলোর ছোট কীচের জানল! খিরে রঙিন পরদা । 
ছোপানো এপ্রন বেঁধে মেমপিন্বীরা বেড়াচ্ছে নানা কাজে। 
বড় রিবদের বো বাধা বাছণ মেরেগুলোকে কে বলবে মোমের 
পুতুল নয়। ওদিকে ঘুকুর প্রশ্নের অন্ত নেই। থুকুর বাব! 
রেলগাড়ীর দেয়ালে টীঙ্কানো ইংলগ্ডের রেলপথের ম্যাপ 
দেখছেন। আমি চেয়ে দেখি লঙ্কা করিভোরট! দিয়ে অনেক 
লোক জাসছে যাচ্ছে__কারে! বা.বেশ ফিটফাট বোপদ্থরস্ত 
পোশাকপরিচ্ছদ, পালিশ কর! জুতো, কারে! ব৷ জীর্দ মলিন 
বেশ-বাস, চুলগুজে! উড়ছে। একটি ছোউ মেয়ে পাশের 





ব্রি্উলের একটি উপব 

কামরা থেকে বেরিয়ে আড়চোখে একবার থুকুকে দেখে 
নিয়ে আবার চুকে যাচ্ছে ভেতরে । খুকুরও একই দশ । 
ভাব করার লোভ হছু*পক্ষেরই সমান, অথচ সঙ্কোচও কম নয়। 
ট্রেন এবারে বড় একট! জংসনের কাছাকাছি এসেছে । ট্রেন 
ছাড়বার প্রাক্কালে অপরূপ সঙ্জায় সক্িত এক ভদ্রমহিলা 
কামরায় এসে চুঁকলেন, তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠল। 
“জজ? মহাশয় উচ্ছসিত কঠে বলে উঠলেন-__“এঁ চেয়ে দেখ ব্রিষ্টল 
দেখা যাচ্ছে। এ যে সবুজ পটভূমিকায় অসংখ্য বাড়ী-_রাঙা 
টালির ছাদওয়ালা ছোট ছোট বাড়ী, বড় বড় ঈর্জার চূড়া, 
অর্ধচন্দ্রান্কৃতি সৌবশ্রেপী-_-ভারি নুন্দর লাগছে দেখতে। 
লিভারপুলের মত ধোঁয়ায় আর কালিতে আচ্ছন্ন শহর নয়। 
নুন্দূর উদ্দ্বল | 

ওদিকে কামরার রাঞ্জনৈতিক আলোচনার ঝড় বয়ে 
যাচ্ছে, সেই আলোচনায় খুকুর বাবাকেও যোগ দিতে হয়েছে । 

ভ” মশায়ের কিন্তু উৎসাহ ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছে-_ 
এ যে দেখা ঘায় এভন নদীর তটরেখা-_-এ ত অতিপরিচিত 
শহর--দশ বছর আগে এখানে তিনি বছর তিনেক কাজ 
করেছেন কোন কারখানায় । যথাসময়ে আমরা ব্রিষ্ল শহরে 
এসে অবতরণ করলাম। 


ব্রিষ্ল শহয়ের একটি বৈচিত্র্য এই যে, শহরের ঠিক মাঝ- 
খানে নর্দীটা কেমন করে ঢুকে পড়েছে এবং সেইখানেই শহরের 
কেজ, জাহাজ আছে দাড়িয়ে । ছ+পাশ দিয়ে জনম্রোত যাচ্ছে 
বয়ে-_বড় বড় বাসে লাফিয়ে উঠছে কেউ, কেউ বা দাড়িয়ে 
আছে কিউ-এর শেষ প্রান্তে । হঠাৎ-সুখ ফিরিয়ে পাশেই দেখতে 
পাবে, তিনরগ1 জাহাজের মাস্ধলে নিশান উড়ছে পত. পত. 
করে, র্ভীন কাগজের মালায় সাজানো! নৌকো আছে বাঁধা । 
শহরের ঠিক মাবখানে বন্বর আগে কোথাও দেখেছি বলে 


মনে হয় না) এ শহরটি, ইংলও্র একটি পুরনো! শহর,. 
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ব্রিষ্টলের কথ। 





অবস্ত ইংলগডের পক্ষে যতটা পুরনে! হওয়া সন্তব । রোমান 
দের জামলে শহর হিসেবে এর নাম কোথাও পাওয়া ঘাস 
না। তবে তখনও হয়ত এইখানে, এই এভন 'নর্দীর তীরে 
ভাবু পড়ত মাঝে মাঝে । “বাথ” শহরে কানে যাবার পথে 
এইথানে হয়ত হত বিশ্রামের আয়োজন । 

ক্রমে সেযুগের পাল! হ'ল শেষ। তারপরে শতাবীর 
পথ বেয়ে কত এক্গল, স্যাকসন, ডেন, নর্মযান-- লঙ্কা ইয়েক্স 
ঘুর্িপাকে দেশটাকে দিলে পাক খাইয়ে । যুদ্ধ আর স্বত্যু-.. 
খালি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া, মারা এবং মরা। পরম্পরকে 
হারিয়ে দেবার তীব্র প্রতিযোগিত।য় ধীরে ধীরে একটা 
ইতিহাস গড়ে ওঠে পৃথিবীর এই ছোট স্বীপটির ভৌগোলিক 





নদীর একাংশের দৃষ্থ 


সীমার মধ্যে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির ুগেও যে 
মাহুষের সৌন্দর্ধ্যবোধ একেবারে লোপ পেয়ে যায় নি তার 
দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিষ্টলের সাস্পেনসন ব্রিজ । ছুই পাহাড়ের 
মাঝখানে বছনিয়ে দিয়ে এভন বয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে 
আধমাইল লম্বা টকটকে লাল একটি পথ ঝুলছে শুনে । 
কোন রকম জবড়জঙ্গ লোহার কারিগরি নেই-_সোজ! একটা 
পথ। এ পাশে নরম কোমল ঘাসের বিছানায় ছোট ছোট 
সাদা ডেজির তারা-_মাঝে বেগুনী ও গোলাপী “মে” কুলের 
গাছ পুণ্প শুবকে ভরা। সেই ঘোরানো পাথরবাধানে! 
পায়ে চলা পথ দিয়ে উঠে যেতে পার ব্রিষ্টলের সবচেয়ে উ'চু 
জায়গায়। ঘোরানে| রাস্তাটির বাঁকে বাকে পাতা আছে 
লোহার জাসন--তাতে বসে চতুষ্পার্থবের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
মধ্যে ডুবে যেতে পার । নীচে এভন যাচ্ছে বয়ে, মাঝখানে 
এপার থেকে ওপার পর্ধ্যস্ত লাল পুলটি__যেন শুন্ততার বুকে 
রক্তবন্ধনীর মত দৃষ্তমান। আর চারপাশে ছেলেমেয়ের! 
কলরব ফরে খেলে বেড়াচ্ছে। পিকনিকে এসেছে দলে দলে 
স্রীপুরুষ কাচ্চাবাচ্চ দিয়ে। আরো! একটু উ'চৃতে. উঠলে 
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ঝোলানো সে 


দেখতে পাওয়া যায় একটি ছোট ঘর। সেখানে আছে একটা 
ধাধা-লাগানো ক্যা,মঃ1]। সিড়ির মুখে প্রায় ৫০ জনের 
কিউ। আমরা ৮ জন সারি দিয়ে দাড়িয়ে গেলাম । অন্ধকার 
ঘরে এক১1 গোল বোর ওপর ফোকাস করে আলো! 
পড়েছে, যেনন পড়ে সিনেমণ্পে বোর্ডের ওপর । আর 
পাহাড়ের ওপর থেকে ন।চের ক্লাস্তা ত বটেই, আরও 
দুরে, বহু ছুরে, গার সমন শহক্টানই প্রতিচ্ছবি পড়ছে 
তার ওপরে । এ যে রাস্তা দিয়ে একট! মোটর যাচ্ছে। 
বাস চলছে-_ব্যন্তসম ত্র ভাবে লোক+নের] চন্টাফেরা করছে। 
. এখানে শহরের সঙ্গে প্রকবতির ঘটেছে মিতালি । এক দিকে 
প্রায় আধখানা শহর জুড়ে মঠ। তাকে এরা বলে ডাউনস্‌। 
এই ডাউন্সের কাছাক।হি একট! বাড়ীর গবাক্ষে বসে লিখছি। 
সামনে ছোট একটু ফুলের পাড় দেওয়া 
ঘাসে ঢাকা জমি, পিছনে অনেকটা 
খোলা জায়গা, তাতে সজী ফলানো 
হয়। বাড়ীতে আছে কর্তা, গিশ্লী, একটি 
ভারতীয় বোর্ডার এবং বগ্তমানে ছুষ্প্রাপ্য 
একটি বি। এদের সকলেরই আবার 
এক একটি পোষ্য আছে, কণ্তার একটা 
প্রকাণ্ড সাদ! ঝুলটেরিয়ার, গিম্ীর একট 
হুঁড়ী টিয়। 'পোলি', ভারতীয়ের একটি 
ঘনরোম] কুন্ধরী। দাসীর একটি ছোট 
ছেলে আছে নাম মাইকেল । ভারতীয়টির 
মাম দেওয়! যাক "গ'। “গ” সাহেব 
[শশুকাল থেকে এদেশে আছেন । পচিশ 
ধছর ধরে ইংলতের জলবায়ুর প্রভাব 
একে মনে প্রাণে ইংরেজ করে তুলেছে। 
ইনি অশনে বসনে জাচায়ে ব্যবহারে 
ভাথন! কঈদ| লব দিক দিয়েই ইংয়েঞ- , 


প্রবার্সী 
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ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন । ইমি ইংক্েজদের ছুখে সুর্খী, ছঃখে 


 ছুঃখী, এবং ইংরেজের মতই ভেতরে তেতয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল । 


এখন বেলা পড়ে এসেছে । “জ' গেছেন বন্ধুর সঙ্গে তার 
পুরনো কর্পস্থলে, গিশ্নী দিবানিভ্রায় মগ্ন, কর্তা গেছেন কাজে, 
যদিও বয়েস ৭০। থুক্‌কে নিয়ে এলিস গেছে বেড়াতে । 
সমস্ত বাড়ীটা নিশুব্ধ নিবুম। শুধু পোলি কোথাও এতটুক্‌ 
আওয়াজ পেলেই কর্কশ স্বরে “হ্যালো” “হ্যালো” বলে 
চেঁচাচ্ছে। জানাল! দিয়ে দেখা যার, সামনের সারির এক 
মাপের এক ধাচের বাড়ীগুলেো! । কালে! চওড়া রাস্তা বাদিক 
দিয়ে উঠে ডান দ্িকে নেমে আসা বড় রান্তাকে অতিক্রম 
করে পিছন দিকে চলে গেছে। তকৃতকে ঝকৃঝকে পরিপাটি 
চারদিক, ক্কচিং চলেছে ছুটি-একটি মেয়ে। ছুপুরবেল! যে 
যার কাজে ব্যস্ত। 


কল কল করতে করতে এলিসের সঙ্গে খুকু এসে ঢোকে 
ঘরে। এলিস বাড়ীর দাসী । সপ্তাহে ১৪ পাউগড তার মাইনে, 
তার ও তার ছেলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এই বাড়ীতেই। 
তিন তলার ওপরে চমৎকার একটি ঘরে এলিস থাকে । 
গদিওয়াল] খাট, ধবধবে চাদর পাতা বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, 
দেরাক্জ আলমারী, কাপে, ফুলসমেত ফুলদানী দিয়ে গৃহিনী 
ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন দাসী এসে সে ঘরে অধিটিত হবার 
আগেই । এলিসের বয়স ৩০। হাসিখুশী চেহারা-_মাথার 
চুলগুলি ফাপিয়ে ওপরে তোলা, ঠোট ছটি সব সময়ে টুক টুক 
করছে। এর! দাসদাসীকে তুক্ছতাচ্ছিল্য করে না। গ্রীমতী বিও 
ছুপুর বেলা দাসীর সঙ্গে খেতে বসেন। দ্বানের ঘরে এলিসের 
জন্তে নিজের হাতে টবে গরম জল ধরে রাখেন। চিপকী 





খোলানো সেতু নির দিশা পরধাহিতত একস দদী 


ফান্তন 





ধুটুফয়ে আওয়াজ হ'ল উ্রীমতী বি 
ক্রিল দেওয়া এপ্রন বেঁধে এসে ধাড়িয়েছেন 
--”এলিস এবারে আমাদের ডিনায়ের 
জন্তে তৈরি হতে হুবে।” এলিস ঘড়ি 
দেখে বললে, “ওমা তাই ত সাড়ে 
পাঁচটা বাজে যে।” “এলিস বুঝি সারা 
ছুপুর বকু বক করে তোমাকে বিরক্ত 
করেছে”, শ্রীমতী বি অনুতপ্ত স্তরে 
বলেন। ওমা সেকি” এলিস সঙ্জোরে 
প্রতিবাদ করে, “আমি তো! খুকুকে নিয়ে 
বেড়াতে গিয়েছিলাম । নয় কি--বল 
না গ্রীমতী জ ?” আমি বললাম, “নিশ্চয়ই, 
এই তো৷ এলিস ফিরল ।” 

যাই হোক, শ্রীমতী “বি” তাড়া 
লাগালেন- খাবার দেরি হয়ে যাবে। 
শ্রীযুত “গ” ঘড়ি দেখে বললেন-__সত্যিই 
তো ছ+টা বেজে গেল। 

এদেশের জলহাওয়ার প্রভাবে আমাদের পাকস্থলীর গ্রহণ- 
ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে । আরো! ছ'জন ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত 
হয়েছেন, সকলেই 'জ'এর পূর্বতন বদ্ু। খাবার টেবিলে 
গল্প জমে ওঠে । বাড়ীর গৃহিনী ইংলখডের একজন বিখ্যাত 
অভিষ্কাত বাঞ্তির নাতনী এবং চার্চিলের অন্ধ ভক্ত । শ্রমিক 
সরকারের গুণকীর্ভন দিয়ে আমাদের ভোজের টেবিলের 
আলাপের উদ্বোধন হয় । আমিও আলোচনায় যোগ দিই। 
বলি শ্রমিক-সরকার অত্যন্ত অবিবেচক-_তা! না হলে এতগুলো 
অক্কতদারকে জেলের বাইরে রাখে । শ্রীমতী “বি' আমাকে 
সমর্থন করেন-_বিশেষ যগন ওদেশে মেয়ের সংখ্যা এত বেড়ে 
গেছে তখন বিয়ে না৷ করাটা ছেলেদের পক্ষে একটা মারাত্মক 
অপরাধ । এতগুলি কুমার বন্ধুর সামনে হংসো! মধ্যে বকো 
যথা সন্ত্রীক সকতা এ্য়ুত “জ” হয়ত একটু সঙ্কোচ বোধ 
করছিলেন, আমার সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। “কিন্ত 
খুকু কেন ঠিকমত খাচ্ছে না” গণ উৎকঠিত হুলেন। নিদ্দে 
করা ঠিক নয়, খাবার জায়োজন যথে্। অবন্ত হুন খেলে 
তবেই গুণ গাইতে হয়। কিন্ত এদের রান্নায় ছুন নেই। 
টেবিলে আছে ম্থুনের পাত্র, ইচ্ছামত নাও। অনেকে 
হয় ত আলুন খেয়েই উঠে যায়। তা ছুন যখন খাই নি, 
তখন দোষ কীর্তন করতে জাপতি কি? খাবারের আয়োজন 
যথে। সুদ্বোত্তর বিলেতের আহারের একটু বর্ণন! দেবার 
চেষ্ট! করা যাক । সাড়ে পাচটায় এই আহারকে এরা সাধারণত 
বলে “সাপার'-_ডিনার বলতে বোধ হয় লঙ্গা পায়। প্রত্যেকে 
দেড় টুকরো! করে পেতে পারে এই পরিমাণ রুট রাখা আছে 
পাত্রে। কিন্ত কেউ এক টুকরোর বেশী, নিচেছ না;। 


সুদ কাঠের ট্রেতে এলিস খাবাক্স বস ফরে নিয়ে আসে । . 





ভিষলের সিগারেটের কারখানা 
অতিথিদের জন্তে বিশেষ করে বার করা হয়েছে সযত্বে রক্ষিত, 
বহুকাল আগেকার কেনা সুচ্দর আল্লনা-জাকা চীনা বাসন। 
সেই সদৃশ ঈষহঙ্জ পাত্রে আছে প্রকাণ্ড এক খণ্ড ধূমপক্ক 
হাডক মাছ । ছোট এক টুকরো লেবু, কিছু আলু. ও বরবচী 


সিঙ্ক। গ্রুতোকট! জিনিষ থেকে ধোয়া উঠছে এত গরম। 
ঘুমগন্ধী সামুদ্রিক মংশ্তের একটু ছোট অংশ কীটায় ঠেকিয়ে 
মুখে দিলাম । ওঃ, এত লোকের সামনে বসে আছি, ভাগ্যিস 
অভদ্র কাণ্ড কিছু হয়নি। মুখ তুলে দেখি সবাই আহারে 
মন দিয়েছে এবং এত বড় মাছ সংগ্রহ করা যে আজকাল কত 
কঠিন সেই বিষয়ে বক বক করছে। মনে মনে ঈশ্বরকে 
স্মরণ করলাম-_কি "দরকার ছিল, এত বড় মাছ সংগ্রহ 
করবার । যদি ছোট্ট হ'ত কোনমতে পার করে দেওয়া! যেত। 
কিন্ত ভেতব্বের সব কিছুই যে বেরিয়ে আসতে চায় | এখন 
তো আর ফেলে দেওয়া চলবেনা। থাছদ্রব্যের সামান্ত 
অংশটুকুও এর! নষ্ট করে না। তাকিয়ে দেখি 'জ+ মহাশয়ের 
চোখে হুষ্টমির হাসি--তিনি আমার অবস্থাটা! বেশ উপভোগ 
করছেন। মুহুর্তে আমার মাথায় ছুষ্টধুদ্ধি এল-_“ও প্রিয় “জজ” ” 
আমি সোৎসাহে বলে উঠি, “তুমি এই মাছ খেতে কি 
ভালই বাস, আমারটা] থেকে কিছু নাও”--বলতে বলতে 
মাছটির তিন চতুর্ধাংশ কেটে ফেললাম । তখন সবাই মিলে 
স্বামীর প্রতি আমার এ পক্ষপাতিত্ব দেখে কলরব করে উঠল। 
তখন “জজ” এর প্রতি করুপাবশে আমি বঁললাম-_“আচ্ছা! বেশ 
তোমরা সবাই এর থেকে একটু একটু পেতে পার । জান তো! 
ভারতীয় মেয়েরা স্বাথত্যাগের জন্তে বিখ্যাত |” 

. আহারের পরে বপবার ঘরে সবাই এসে জড়ো হয়। 
খুকুফে গা ধুইয়ে গরয় বিহীনার মধ্যে চঢুকিয়ে..দ্িয়ে আসি [. 


৪৩৬. 
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ব্রি্লের নিকটে একটি প্রারকতিক দৃষ্ত 
বিছ্্যৎ নিয়ন্ত্রণের তাগিদে সিমিত আলোয় শ্বপ্নালোকিত খর। 
রেডিওর মুছ নুরের পটভূমিকায় অহ্চ্চকঠে চলে আলাপ- 
আলোচনা! । ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিই প্রধান আলোচ্য 
বিষয়, জার সে সম্বন্ধে অজ্ঞত! প্রতি কথায় প্রকট হয়ে ওঠে । 
আমি ঢুকতেই একক্ন উঠে এসে জ্বালিয়ে দিল বড় আলোটা। 
“গ” তাড়াতাড়ি উফীকরণ যন্ত্টাকে বোতাম টিপে জ্বালিয়ে 


ধিষে পায়ের কাছে এনে রাখলে । মেয়েদের প্রতি সৌজন্তের 
আতিশয্য এক এক সময়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তবু 
সত্যি কথা বলতে কি, বাড়াবাড়িটা লাগে মন্দ নয়, বিশেষতঃ 
প্রাচ্য দেশ থেকে আসে যারা, মৃতনত্বের স্বাদ তাদের ভাল 
লাগবারই কথা। 


সেদিন সকালে রেশনের দোকানে গিয়েছিলাম কার্ড 
করাতে । দোকানের সমণ্ত কর্পচারীই মেয়ে । চটপট "ছাড- 
পত্র” মিলিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যে পাওয়া গেল তিনটি বই। 
এত লীগ্র যে রেশনকার্ড পাওয়া সম্ভব তা দেখে সত্যিই অবাক' 
হতে হয়। ভেবেছিলাম আরও দিন ছয়েক অন্ততঃ ঘোরাঘুরি 
করতে হবে । সাবান থেকে আরম্ভ করে টিনের খাবার ও 
চকোলেট পর্ধ্যস্ত সব কিছুই রেশন-ব্যবস্থার অধীন । ফলে 
দরিদ্র জনসাধারপ্রের পক্ষে সকল প্রকার খাভবস্ত সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর হুয়। কারণ রেশনের যাবতীয় জিনিষের দাম খুব 
সন্তা। সেজতে এদেশে খান্ডাভাবে কেউ শুকিয়ে মরে না, 
জাবার অতিরিক্ত আহারের দরুন যকৃতের বিক্ৃতিক্বনিত 
স্বত্যুও এদেশে বিরল । 

এদের দেশে সমান্গ-জীবনের সংহত রূপটি দেখে বেশ আনন্দ 
হয়। সমস্ত দেশটা যেন একটা বৃহৎ পরিবারের মত গলে 
উঠেছে, যার ভাড়ারঘর একটাই এর্বং যেখানে সাধারণেন, 





ফোটা ভাত কাঁপড়ের 'ভ্রকই ব্যবস্থা । 
অবর্ভ ধার যেমন সাধ্য খাওয়া-পর্ায় 
বৈচিত্র্য আনতে পার-_কিস্তু মূল ব্যবস্থাটি 
এমনি চমংকার.যে, মোটা ভাত-কাপড় 
থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, কেউ বেশী 
পাবে না। যদি কারুর বিশেষ প্রয়োজন 
হয় সে তাই পাবে সংসারের সাধারণ 
খরচের খাতা থেকেই । যেমন প্রত্যেক 
শিশু ও বালকবালিকা৷ ছু* বোতল করে 
খাটি ছু পাবে। পাচ বছরের নীচে 
পর্যাত্ত ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শিশুই 
রেশনকার্ডের ব্যবস্থামত খাঁটি কমলালেবুর 
ঘন নির্যাস সপ্তাহে এক বোতল করে 
পাবে। যদি কেউ অনুস্থ হয়, ডাক্তারের 
ব্যবস্থাপত্রে সেও পাবে, আর পাবে গণ্ডি 
ও প্রশ্থতিরা। রেশন-ব্যবস্থায় এই 
নির্ধাসের দাম ছয় পেনি মাত্র__অথচ 
সেই ধ্রিনিষ বড়লেকেরা সখ করে যদি খেতে চায় ত 
সমপরিমাণ নির্যধাসের দাম পড়বে ছয় শিলিং। আগে 
সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটিয়ে তবে দোকানে জিনিষ 
যায়। পাঁচ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের কার্ডে ছুধের আলাদা 
ব্যবস্থা । সেইব্যবস্থামত রোজ সকালে বাড়ীর দরজায় খাটি 
ছধের মুখ বন্ধ করা বোতল পাবে- স্ুর্ষ্যোন্ধয়ের আগেই 
ডেয়ারী কার্প থেকে লোক এসে ছুধ দিয়ে যায়। পাচ বছর বয়স 
হলেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। তখন আর 
তার ছুধ তার মায়ের কাছে আসে না, যায় তার স্ছুলে। 
প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক বালকবালিকার নামে ছ” বোতল ছুধ. 
দেওয়া হয়। বাড়ীতে দিলে যদি-বা! বাচ্চাদের উপযুক্ত 
পরিমাণ ছুষ্ধ পান থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্ত 
স্কুলে তেমনটি হবার জে! নেই, কারণ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয্িত্রীর 
বিরুদ্ধে নালিশ কর! চলে। বাচ্চাদের বেলায় যেমন প্রচুর 
ছক্ধ বিতরণের ব্যবস্থা, বয়স্কদের বেলায় তেমনি কাপপ্য 
কাজেই পুডিং ইত্যাদিতে বেঙ্গী খরচ কর! চলে না । 

এদিকে বসবীর ঘরে আড্ডা জমে ওঠে । “ভারতবর্ষের 
কথা! বল। কি তোমাদের ব্যাপার। এত মারামারিই বা 
কেন?” “কি আর বলব সেকথা, ভারতের কথা কি এত 
চট করে বলা যায়। কি দরকার সে সব অপ্রিয় কথা 
তোলবার? বিশেষ করে এখানে দেখছি সবাই টৌরী- 
ঘলীয়। ভারতের হছঃখের কথ! বলতে গেলে এত সাথের 
জমাট জাভ্ভাট ভেঙে যাবে | বলতে বলতে আমি উত্তেজিত 
হয়ে পড়ব, এবং তোমর! ছঃখিত হবে ।” খ্রীয়ত টি বললেন, 
”তোমার কি মনে হয় স্বাধীনতা পাওয়া! ভারতের পক্ষে এখনি 
ভাল হবে|” «সে আধার কি” “জ* মশার জবাক হয়ে বূল্লেন, 





ফান্তুন: 


“পল-.হোক, ছন্দ. হোক, -স্বাধীনত! 
আমাদের 'জঙ্গগত অধিকার এবং :অনেক . 
আগেই তা জামাদের পাওয়া উচিত 
ছিল।” আশ্চর্য্য এই যে, এত দিনেও 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের মনে একটা 
সুনিদ্দি্ঠ এবং সুষ্পঙ্ট ধারণার স্ষ্টি হ'ল 
না। আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা 
ঝাপসা একটা ছবি জ'কা আছে এদের 
মনের পটে, সেই সঙ্গে আছে একটা 
প্রবল অহৃমিকা, মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে 
ডারতকে আধুনিক সভ্যতার তীরক্ষেত্রে 
পথ দেখিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল এদেরই, 
তাই কথাবার্তায় এদের একট! মুকুব্বি- 
য়ানার স্বর । “গ জাতিতে ভারতীয়, 
কিন্তু মনে প্রাণে ইংলগ্ডের অন্থুরাঙ্গী ও 
ইংরেজের অন্কারী। ভারত তার 
জন্মভূমি বটে, কিন্তু তার মনোজ্গৎ 
ইংলগ্ডের আবহাওয়ায় স্থ& | ভারত তার 
সেকেলে জননী, ইংলগ তার বিমাতা। 
ছঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করে 
বিমাতার স্ষেহচ্ছায়াতলে তিনি আছেন ভালই । তিনি ঘাড় 
নেড়ে সর্বজ্ঞের ভঙ্গীতে বললেন, “এখন কি হয়েছে জানি না, 
কিন্ত পচিশ বছর আগে ভারতের সে যোগ্যতা ছিল ন1।” 
শুভ্ভিত হয়ে গেলাম, “তুমি কি ভারতীয়?” “জ+ মশার 
বুধতে পারলেন আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। 
ব্যাপারটাকে হাপসিঠাটটায় তরল করে আনবার উদ্ছেস্টে 
্ীয়ক্তাকে লক্ষ্য করে বললেন, “সে ত বটেই, তখন 
যে তুমি ভারতে ছিলে। তোমার মত লোক থাকতে 
ভারত স্ব/ধীন হবে কি করে।” ঘরে হাসির ধুম পড়ে গেল। 
গন্তীর মুখে বলি, “পচিশ বছর আগে ভারত কি ছিল, সে- 
কথা বলবার আগে ভেবে দেখে! দেড় শ' বছর আগে সে কি 
কিছিল। এই নুদীর্বকালের অকথ্য অত্যাচার আর অবাধ 
শোষণের কলে যার জীবনীশক্তি লোপ পেতে বসেছে, সেই 
ুসূযূর্কে হঠাৎ লুস্থ স্বাভাবিক জীবনেব অযোগ্য বলে অপবাদ 
দেবার আগে ভেবে দেখ! উচিত আসল গলদ কোথায়? আর 
ভারত যোগ্য হোক, অযোগ্য হোক তার স্বাধীনতালাভে 
প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করবার কোন অধিকার ব্রিটেনের নেই, সে 
গায়ের জোরে লোভের তাড়নায় এ কাজ করেছে, ভারতের 
স্বার্থ রক্ষা কিংবা ভারতকে বাচানো! তার উদ্ধেশ্ব ছিল না। 
এই সত্যটাকে সকলেরই স্বীকার কর! উচিত।” শ্রীযুত “ম” 
বলেন, “সে ত ঠিকই, ক্বোর যার মুলুক তার, এইটেই ত হচ্ছে 
বর্তমান সভ্যতার নীতি ।” “বুহুক ত নিলেই, তার ওপরে যখন 
বড় বড় মিথ্যে কখ! দিয়ে সেই কেড়ে নেওয়াটাকে হিতৈষণ! 
বলে ছনিগ্সায় লোককে বিভ্রান্ত করতে চাও তখনই প্রতিবাদ 





মেগ্ডিপ পাহাড়ের একটি দৃষ্ঠ 


করি। তোমাদের এই অপপ্রচারের দরুনই আমাদের ক্রটি- 
গুলো এত বড় হয় সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে, আর কুট- 
নীতিতেঃতোমরা ওত্তাদ বলে তোমাদের দোষগুলে! ঢাকা! 
পড়ে যায়। কিন্ত এটা জেনে রেখ, ভারত কারও চেয়ে কম 
নয়। তোমরা জান কি আমাদের জাতীয় মুক্তিসাধনার 
ইতিহাস? আয়ারলগ্ডের দুঃখের খবর তোমাদের জানা 
আছে। কিন্তুভারতের ছেলেরা যে দেশের ছঃখমোচনের 
জন্তে ছঃসহ ছঃখ এমন কি ম্বত্যুবরণ করতে পর্য্যন্ত কুঠিত হয় 
নি সেখবর তোমরা কয় জনে রাখ?” ৭টি বলেন, “বেশ, 
আমাদের সঙ্গে যাই হোক, তোমরা নিজেদের মধ্যে এত মারা- 
মারি কাটাকাটি কর কেন ?” “তার কারণ আমর! তোমাদের 
কুটনীতি বুঝতে পারি নি-_তোমাদের ফাদে ধরা দিয়েছি । 
আজকের এ মারামারির পেছনে রয়েছে তৃর্তীয় পক্ষের বহু 
দিনের ভেদবুদ্ধি কৃষ্টির অপপ্রয়াস আর এই তৃতীয় পক্ষ হচ্ছ 
তোমরা 1” “ম" বললেন, “ছুর্ভাগ্য আমাদের, সব দোষই ঘষে 
তোমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘাড়ে চাপাও সে আমি 
শুনেছি ।” “এটা ভূল শোন নি। কারণ ভারতের সকল 
ছর্গতির বূলেই যে ব্রিটিশের কারসাঞ্জি এটা দ্িবালোকের মত 
প্রত্যক্ষ সত্য |” 

কিছুক্ষণ আগে “প” এসে বসেছেন । তিনি শ্রমিকসঙ্জের 
সভ্য-_এ সভায় অনাহুত- এসেছেন দশ বছর পরে পুরনো 
বন্ধুকে দেখতে । তিনি এতক্ষণ চুপ করে বোধ হয় আমাদের 
বাগযুদ্ধ উপভোগ করছিলেন। এবারে গম্ভীরতাবে বললেন, 
“এ বিষয়ে জামি ীমতী “জার সঙ্গে ঞকমত। তারতবর্ষ 





ম্যাগনোলিয়! হাউস-_চেডার 


নিজেই তার যোগ্যতার বিচার করবে । যদি সে অযোগ্যও 
হুয়, তা হলেও অপেক্ষারুত শক্তিশীলীর কোন অধিকার নেই 
তাকে দাবিয়ে রাপবার |” “প”র কথা শুনে “ক স্বপ্তির নিঙাস 
ফেলেন, এমতী “জ” ঠা! হন, “গ* বিরক্ত হন, ৭টি মুখ টিপে 
হাসেন, “ম" কিছু বলতে যান, কিন্তু এমন সময় এলিস এসে 
দড়ায় স্বারপ্রান্তে-_হীমতী “বি” জিজ্ঞেস করছেন, “তোমরা! 
কি এক কাপ করে চা খাবে?” জরা আমাদের অন্তে 
চমতকার চা এনেছে _দার্ডিলিঙের চা” “ম” বললেন, “সত্যি 
আমর! অক্কতজ্ঞ-_এমন লোভনীয় জিনিষ ভারত আমাদের 
উপহার দেয়, তবু আমরা তার নিম্দে করি।” 


*প” বাড়ী যাবে তার বাপের কাছে। 
তার বাপ বহুবার টেলিফোন 


আজ শনিবার । 
আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। 
করে সব ঠিকঠাক করেছে। 

যথাসময়ে “প'-র বাব! এলেন গাড়ী নিয়ে, ৭৫ বছরের বৃদ্ধ, 
শরীর ঠকৃ ঠক করে কাপছে; টাকের ওপরে ছু'এক গাছ 
সাদা পাতলা চুল | এত বয়দ হলে কি হয় সাজসজ্জার ক্রুটি 
নেই, নিভাজ নেভী-ন্ল হুট-_বাটুনহোলে একট] প্রকাণ্ড 
টকটকে লাল গোলাপ, লাল মৃখের সঙ্গে ম্যাচ করেছে ভাল। 
মিক্ধে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন ২৫ মাইল দুরের চেডার নামক 








হি কিকি কিক কি কিক িকিহিকিকিতিহিহিকিকিরি হরির 





১৩৫৬ 


শ্রকটি গ্রামে তীয় ধাস। সেখানে আমাদের 
এটা সপ্তাহ কাটিয়ে আলতেই হবে শী নতুন 
গৃহস্থালিতে, দেখতে হবে ইংলগ্ডেয পল্টীর রূপ । 
পশ্র মা বাবার গল্প জর কাছে এত আগে 
শুনেছি । ভদ্রলোক বিপত্বীক হবার পর বছর 
না ঘুরতেই পুনরায় নবপত্বী সংগ্রহ করেছেন। 
এই নবপরিণীতা অবস্ত বৃদ্ন্ত তরুণী ভার্্যা নন, 
কারণ তারও বয়েস ভাটার দিকে । বরের 
বয়স ৭৫ এবং কনে হচ্ছেন বাহাততুরে বুড়ী। 
ব্যাপারটা আমাদের ধারণার অতীত-_এই 
নবদম্পতি কিন্তু বিবাহিত জীবনকে বেশ 
সহজ্ভাবেই নিয়েছেন । বাহাত্তর বছরের নব 
বধূকে দেখবার জন্যে মনে ওৎসুক্য জমা হয়ে 
ছিল। বৃদ্ধ তার অনেক গল্প করলেন_ সে 
_ নাকি দেখতে আমারই মত ছোটখাটো । ছোট- 
বেলায় নাকি দের একবার বিয়ের কথ৷ 
হয়ে ভেঙে যায়। তার পরে কে ভাবতে 
পেরেছিল ভবিতব্যের এ বিচিত্র নির্বন্ধের কথা ? 
ব্রিষ্টল থেকে চেডার ২০ মাইল পথ । ছু'ধারে ঘনসবুজ-_ 
ঢালু উ'চুনীচু প্রান্তর__মাঝে মাঝে সারিবাধা পত্র-নিবিড় 
তরুশ্রেমী। পীচমোড়া কালো রাস্তা একেবেকে চলে গেছে। 
পথে নজরে পড়ল একটা চুপের ফারখানা। পাহাড়ের রং 
সাদা খড়ির মত-_পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে নীচু জমি 
পর্যন্ত । বৃদ্ধ বললেন, “চেডার গর্জের কথ! তোমার মনে জাছে 
“জি”? চল ঘুরে যাই সেদিক দিয়ে” 


ছুর থেকে পাহাড়ের উচু মাথা নজরে পড়ে__সাদাটে 
সাদাটে চৌকো! চৌকে| পাহাড়ের চুড়ো, রান্তার ছু'বারে যেন 
ছবির মত সাজানো । যেমন এদের এক মাপের বাড়ী, 
পাহাড়গুলোও কি তাই ? রাস্তার ছু'পাশে সারি বেঁধে দাড়িয়ে, 
যেন ছাতখোলা একটা হ্ুড়ঙ্ষের মধ চলেছি । ভারি চমৎকার 
লাগছে |! মাঝে মাঝে দাড়িয়ে জাছে একটা ছটো গা়্ী-_ 
পাথরের ওপর কম্বল বিছিয়ে চলছে পিকৃনিক্‌। পাহাড় যেন 
প্রাচীরের মত আড়াল করে রেখেছে ওপারের পৃথিবীকে । 
এইখানে এই মেখ্ডিপ পাহাড়ে বহু হাক্জার বছর আগেকার 
গহ্বর জাছে। সেই সব গহ্বরে নাকি আদি মানবের অস্থি 





গ্রাম থেকে | চেডারের চীঙ্ বিখ্যাত। চেডার পেরিয়ে ছোট পাওয়া গেছে। 
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লা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার 


ছ্কালিদাস মুখে'পাধ্ায় 


বাংলা ভাষা ও সাহিতাকে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি 
মৃতত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার দ্বারা সম্বন্ধ 
এবং উন্নত করবার সাধনায় ধারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন 
বিনয়কুমার সরকার তাদের অন্ততম | দেশীয় ভাষা ব্যতীত 
ইংরেধী, জার্মান, ইটালিয়ান এবং ফরাসী ভাষায়ও তার 
বিশেষ দখল ছিল। কিপ্ত আম্বত্যু তিনি যে বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী ছিলেন একথা হয়ত আব্রকাল 
জনেকে জানেন না! । বাংল! ভাষা ও সাহিত্যেও বিনয়কুমারের 
দ্বান সামান্ত নহে। 

“স্বদেশী”, “্দেশসেবা”, “শ্বদেশনিষ্ঠা”, “গাতীয় উন্নতি” 
ছিল বঙ্গবিপ্লবের মৃলমন্ত্র। ১৯০৫-এর বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় 
বিনয়কুমার স্বদেশসেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০৬ সনে 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি দেশের সেবায় সম্পূর্ণরূপে 
আস্্নিয়োগ করেন । এই সময়ই তিনি উপলব্ধি করেন দেশ ও 
জ।তির উন্নতির জন্ত চাই একদিকে জনশিক্ষার প্রসার, অপর 
দিকে প্রয়োজন মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের অন্শীলন। কেননা! 
ভাষার মধ্য দিয়েই জাতীয় চেতনা বৃূর্ত হয়ে উঠে। 

১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গ্রতিঠিত হয়। ১৯০৭ 
সনে বিনয়কুমার রাজনীতি ও ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক- 
রূপে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে যোগদান করেন। মালদহ, বিক্রম 
পুরের সেনিহাটি প্রভৃতি নান! কেন্দ্রে তিনি জাতীয় বিভ্ভালয় 
প্রতিঠিত করেন | এই সব বিভ্াালয়ের পরিচালনার ভারও 
তিনি গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা যাতে কার্যকরী হয় সে 
দিকে তার দৃষ্টি ছিল সঙ্জাগ। তিনি এই সময় প্রচার করেন, 
শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রয়োজন অন্থসারে নিয়ন্ত্রিত করতে 
হবে, প্রাথমিক শুরে বাস্তব-বিজ্ঞান শিক্ষা! দানের ব্যবস্থা থাকা 
চাই। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান, যন্তরশিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক 
চ্চার সুযোগ-মুবিধা' দিতে হবে, শিক্ষাকে করতে হবে 
জীবিকার্জনের উপযোগী । মাতৃভাষাই হবে সর্বপ্রকার শিক্ষা 
প্রদানের মাধ্যম । আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা হ'ল বিনয় সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাবিধির অন্ততম 


প্রধান কথা । ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষাদান, 


বিনয়বাবুর শিক্ষাবিবির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

“বক্ষে নবয়ুগের নৃতন শিক্ষা” ( ১৯০৭ ), “শিক্ষা বিজ্ঞানের 
সুমিকা” € ১৯১০), “প্রাচীন এ্রীসের জাতীয় শিক্ষা” ( ১৯১০। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত )) “ভাষা শিক্ষা” 
(১৯১০), *“সংস্কত শিক্ষা” (১৯১২), ইংরার্জী শিক্ষা! (১৯১২) 
"এতিহাসিক প্রবন্ধ” (১৯১২), *শিক্ষাসোপান” ( ১৯১২ ), 


পপিক্ষা সমালোচনা” (১৯১২), “সাধনা” (১৯১২)। “বিশ্বশক্তিপ . 


(১৯১৪) নামক গ্রস্থগুলির মধ্যে বিনয়বাবুর শিক্ষাবিষয়ক 
মতবাদ ধরে রাখা! হয়েছে। শিক্ষা সন্দ্ধে বিনয়কুমার শুধু নিজ্ব 
মতবাদ প্রচার করেই বিরত হন নি, তিনি তার মতবাদকে 
বাস্তব রূপ দেখার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াসও পেয়েছেন নিজের 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্তালয়সমূহের শিক্ষাদানের ভিতর । 
এখানে উল্লে”্যোগ্য যে, তার প্রবপ্তিত শিক্ষাবিধি বাংলা তথা 
ভারতের শিক্ষা্জগতে রীতিমত আদ্দে'লন জাগিয়ে তুলতে 





বিনয়কুমার সরকার 


পেরেছিল। তাই '্বদেঙগী ধুগে” বিনয় সরকারের শিক্ষাবিধি 
বিপিনচন্্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, হীরেশ্রনাথ দত্ত, অঙ্ষয়চচ্্র 
সরকার, আচার্য ব্রজেজ্রনাথ লীল প্রভৃতি মনীষীদের অকু$ 
প্রশংসা পেয়েছিল। 

ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত সংস্কত ভাষা শিক্ষার যে রীতি 
বিনয়কুমার প্রবর্তন করেন তা তদানীন্তন সংস্কতজ্ঞ পঞ্ডিতমণ্ডলী 
কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। কাণীর পণিতসমাঙজ তায় নৃতম 
প্রণালীতে আক্কষ্ঠ হন এবং গুগগ্রাহিতার নিদর্শন-স্বরপ তাক্না 
বিনয়বাবুকে “বিভাবৈতধ” উপাধি প্রদান ফরেন (১৯১২)। 

হুদিয়াদি যা খানিগঞ্সি পিক্ষাত্ন দাধামে খাহগুঘকে খ্বাধলর্থী 
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ফরে তোলা ছিল বিনয়বাবুর শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্ততম মূলনীতি । 
সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্ত তিনি আমেরিকার শিক্ষা- 
ব্রতী বুকার টি. ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী “আপ ক্রম ন্লিভারি” 
গ্রন্থের অনুবাদ “নিগ্রোজাতির কর্মবীর” নামে প্রকাশ করেন। 

ইতিহাসকে বিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তিতে ফাড় করাবার জন্ত বিনয়- 
খাবু প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১১ সনে ময়মনসিংহ 
জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি “ইতিহাস-বিজ্ঞান ও 
মানবজাতির আশা” প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি দেখান 
ইতিহাসও একট! বিজান, ইতিহাসের মূলকথা হু'ল বিশ্বশক্তির 
সন্ধ্যবহার। বিশ্বশক্তির সঘ্যবহারের উপরই ব্যক্তি, সমাজ ও 
জাতির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। কাজেই উন্নতির 
প্রচেষ্টায় কোন অবস্থাতেই মান্বষের নিরুৎসাহ হবার কারণ 
নেই। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র বন্গ। 
বিনয়কুমাক্সের উক্ত রচনা ১৯১১ সনে 'প্রব।সী'তে ছাপা হয়। 
পরে উহ “এঁতিহাসিক প্রবন্ধ” গ্রন্থের অস্ততু-্ত কর! করা হয়। 
বিশ্বশক্তি সন্ধ্যবহারের মতবাদ আরও জোরের সঙ্ষে প্রচারিত 
হুম্ব “বিশ্বশক্তি” (১৯১৪) নামক গ্রঙে। রামেত্্রনুন্বর 
ত্রিবেদী “এঁতিহাসিক প্রবন্ধ” গ্রন্থের ভূমিক!য় পুন্তকখানির 
গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন । স্বদেশীযুগে লেখা “সাধন!” 
সম্ভবতঃ বিনয়বাবুর বহুল প্রচারিত বাংলা রচনা । অক্ষয়চজ্ঞ 
সরকার “সাধনা”্র ভূমিকা লেখেন। 

১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সন পর্ধ্যস্ত বিনয়বাবু প্রত্যেকটি বঙ্গীয় 
জাহিত্য সদ্মেলনে যোগদান কঃতেন এবং বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতির জন্ত তৎপর ছিলেন । ১৯১১ সনে উত্তরবঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনে (মালদহ) তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন 
করা প্রয়োজন বলে আবেদন জানান । এ বংসরেই তিনি 
ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলনে উক্ত আবেদন কাধ্যকরী করে 
তোলবার উদ্দেস্টে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং বলেন 
মাতৃভাষার দ্রুত উন্নতির জন্ত “সংরক্ষণ নীতি” গ্রহণ করতে 
হবে-বিদেশী ভাষায় লেখা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 
সমালোচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ বাংলা ভার়ায় অন্থবাদ করবার 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! নিতান্তই জরুরী । বিনয়বাবুর প্রস্তাব 
*“সাহিত্যসেবী” প্রবন্ধ আকারে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে 
প্রথম পঠিত হয়। রচনাটি (প্রবাসী'তে (১৯১১) প্রকাশিত 
হয় এবং পঙ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রস্তাব 
ইংরেজীতে " [196 2180 01 [66693 £ &. 8000108 10% 
108৮006 1000190 58108010181 11691860199” নামে 
“মডার্ণ রিভিযুঃ পত্রিকায় ( এপ্রিল, ১৯১১) প্রকাশিত হয়। 
প্রস্তাবের হিন্দী এবং মারাঠী অন্থবাদও ১৯১১ সনের হিন্দী 
এবং মারাধী সাহিত্য সম্মেলনে বিবেচনার জন্ত উপস্থাপিত 
ফরা হুয়। হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য-সমান্ষে বিনয়বাবুক্র 
প্রস্তাব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে জক্ষম হয়। বঙ্গীয়, 


প্রবার্গী 


১৩৫৬ 





সাহিত্যন্পরিষং তার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তত্বাবধানে বাংলা-তাষায় অনুবাদের 
কাজ ধাতে দুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জগত তিনি 
অথ-সংখ্রছে উদ্ভোগী হুন এবং অন্থবাদকী্র্যে অগ্রসর হবার 
মত প্রয়োজনীয় অর. পরিষদের হস্তে প্রদান করেন (১৯১১)। 
বিনয়বাবুর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং থেকে প্রথম যে 
গ্রন্থ অনুদিত হয় তার নাম সীজো প্রমীত “ইয়োরোপীয় সভ্যতার 
ইতিহাস” ( অহ্থবাদক £ রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রবীজ্- 
নারায়ণ ঘোষ )। 

অন্ুনত সাহিত্যকে সম্বন্ধ করবার জন্ঠ বিদেশী ভাষায় 
রচিত ভাল ভাল এছ্ছের অন্বাদ প্রকাশিত হওয়৷ একাস্ত 
প্রয়োজন । বিনয়বাবু তাই বার বার সেদিকে দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও ইংরেজী, 
জার্্ানী ও ফরাসী ভাষায় লেখা একাধিক গ্রন্থ বাংলায় 
অন্থবাদ করেছেন। “নিখ্রোজাতির কর্শ্নবীর” (বুকার টি. 
ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী, ১৯১৪), “নবীন রাশিয়ার জীবন 
প্রভাত" (ট্রি রচিত রুষ-বিপ্রবের পূর্ববর্তী রুষ-কাহিনী, 
১৯২৪), “পরিবার, গোষ্ঠী ও রা” (জার্মান ভাষায় লেখা 
এক্ষেলসের রচনা, ১৯২৬ ), “ধনদৌলতের বূপাস্তর” ( ফরাসী 
ভাষায় লেখা লাফার্গের রচনা, ১৯২৮) এবং “ম্বদেশী আন্দোলন 
ও সংরক্ষণনীতি” (জার্শ[ন ভাষায় লেখ! ফ্রেডরিক লিষ্টের 
রচনা, ১৯৩২ )-_বাংল।ভাষায় বিনয়বাবুর উল্লেধযোগ্য 
অন্বাদ গ্রন্থ । পু 

১৯১১ সন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত বিনয়- 
বাবুর যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । ১৯১২ সনে তিনি 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পরিষদের পত্রিকা ও প্রকাশ 
বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হুন। 

১৯১১ থেকে ১৯১৪ জন পর্য্যন্ত বিনয় বাবু মাসিক “গৃহস্থ” 
পত্রিকা পরিচালনা করেন। এই “গৃহস্থ” বিনয়কুমারের 
সাহিত্যসাধনার একটি শ্রেষ্ঠ দিগ দর্শন । ১৯১৩ সালে রবীন্র- 
নাথ নোবেল পুরক্কার লাভ করেন। দেশে সেই সংবাদ 
পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়বাবু “রবীন্ত্র-সাহিত্যে ভারতের 
বানী” নামক একটি লুদীর্ঘ রচন! গৃহস্থ পত্রিকার প্রকাশ করেন 
এবং “গৃহঞ্থেগ্র রক্ত সংখ্যার নামকরণ করেন “রবীন্্র- 
নাথের দিগ.বিজয় সংখা” | “রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বানী” 
পরে শ্বতন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ( ১৯১৪)। 

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ সন পর্য্যস্ত বিনয়কুমার চীন, জাপান, 
ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন । এই বিশ্বপর্ধ্যটনের 
উদ্ধে্ট ছিল বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বত্ধনিষ্ঠ 
প্রগর এবং ভ্বিতীয়তঃ ইয়োরামেরিকার আীবনচর্চা ও 
অভিজ্ঞতাকে ভারতের উন্নতি সাধনে নিয়োগ করা । তাই 
এই যুগে (.১৯১৪-২৫) বিনয়বাবু একদিকে .জবিশ্রান্ত ভাবে 


ফাল্গুন 


ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, রাধর্নীতি, অর্থনীতি ও 
সমাজতত্ব নিয়ে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও ইটালীর ভাষায় 
লেখনী চালনা করেছেন, অপর দিকে বাংলাদেশের জন্ত তার 
অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলাফল রোজনামচার আকারে 
লিপিবন্ধ করেন। এই অভিজ্ঞতা ও পর্যটনের কাহিনীই পরে 
“বর্তমান জগৎ” গ্রন্থমালায় তের খণ্ডে প্রকাশিত হয় ( ১৯১৫- 
৩৫) । বিদেশে অবস্থান কালে “বর্তমান জগতে”র অধিকাংশ 
প্রথমতঃ প্রবাসী, ভারতবর্ধ, ভারতী, বঙ্গবানী প্রভৃতি বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রিকা দিতে মুদ্রিত হয়ে পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হয়। ১৯১৪-২৫ সালের যুবক-বাংলার নিকট “বর্তমান 
জগতে”র আবেদন যে খুব বেশী ছিল তা সহজেই অনুমেয় । 

“বর্তমান জগতে”র প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল 
না। বাংল] পত্রিকা্দিতে প্রক।শিত বহু লেখাই হিন্দী, মারাঠী 
প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুদিত হু'ত। 
এখানে প্রসঙ্গত; বল! ধেতে পারে যে কাপীর শিবপ্রপাদ গুপ্তের 
দৈনিক হিন্দী “আজ” পত্রিকায় ১৯২১ থেকে ২৫ পর্যস্ত বিনয়- 
বাবুর বিশ্বপর্ধ্টটনের অতিজ্ঞতা বাংলা থেকে অনুদিত হয়ে প্রতি 
সপ্তাহে “হামারি ফুরোপ কী চিট্‌ঠি” নামে প্রকাশিত হয়। 
শিবপ্রসাদ গুপ্তের “পৃ্ণী- প্রদক্ষিণ” গ্রন্থ বিনয়বাবুর “বর্তমান 
জগং" রচনাবলীর উপরই ভিত্তি করে রচিত১। 

“বত্তমান জগৎ” বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। 
“বর্তমান জগতে'র তের থগ্ডের নাম এবং গ্রস্থাকারে প্রকাশের 
সময় নিয়ে দেওয়া গেল :-- 

(১) কবরের দেশে দিন পনেরে! (পৃঃ ২১০, ১৯১৬) 
(২) ইংরাজের জন্মভূমি (পৃঃ ৫৪৬, ১৯১৬) 
(৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (পৃঃ ১৩০১ ১৯১৫) 
(৪) ইয়াঙ্কি্থান বা অতিরঞ্জিত যুরোপ (পৃঃ ৮২৪, ১৯২৩) 
(৫) নবীন এশিয়ার জযদাতা £ জাপান (পৃঃ ৪৮৫, ১৯২৭) 
(৬) বর্তমান ফুগে চীন সাআ্রাজা (পৃঃ ৪৫০, ১৯২৮) 
(৭) চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, থ (পৃঃ ২৫০, ১৯২২) 
(৮) প্যারিসে দশ মাস (পৃঃ ৩১২, ১৯৩২) 
(৯) পরাধ্িত জার্মানি ( পৃঃ ৭০৭, ১৯৩৫) 
(১০) সুইট্জারল্যাণ্ড (পৃঃ ৭৫, ১৯৩০) 
(১৯) ইটালিতে বার কয়েক (পৃঃ ৩০২, ১৯৩২) 
(১২) ছুনিয়ার আবহাওয়া (পৃঃ ২৭৬, ১৯২৫) 
(১) নবীন রাশিয়ার,জীবন প্রভাত (পৃঃ ১০০, ১৯২৪) 
বিনয়বাবু দ্বিতীয় বার বিদেশ ভ্রমণ করেন ১৯২৯ সনের 
থে মাস খেকে ১৯৩১ সনের অক্টোবর খধ্যন্ত। . এই সময় 


১ অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস সম্পাদিত শ্দি স্লোসাল 


এগ ইফনমিক্‌ আইডিয়াস অব বিনয় সরকার” (দ্বিতীয় সংস্করণ, 


১৯৪০) গ্রঞ্থের পৃঃ ৫৩৫-৩৬ ভরষ্টব্য। 
৮ 


বাংল। সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার 


৪৪১ 


তিনি ইটালি, সুইটগারল্যাও, হ্রাস, ইংলও, জার্দদামী, চেকো- 
শ্লাভ।কিয়া এবং অস্্রিয়ায় গমন করেন। “বর্তমান জগৎ? গ্রন্থ- 
মালায় এই সময়কার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিশেষ পরিচয় নেই, তবে 
জার্দানী (১৯১৫) এবং ইটালির (১৯৩২) উপর লেখ! গ্রস্থদয়ে 
কিছু কিছু অংশ যুক্ত কর! হয়েছে মাত্র। 

“বর্তমান জগৎ? আত্তর্জাতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, 
চিঅ, ভাক্করধ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিস্তার উৎস- 
স্বরূপ । “বর্তমান জগৎ, গ্রন্থমালার ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর 
নান! দেশের তুলনা কর! হয়েছে । মাগ্ুষের জীবনচচ্চা এবং 
মানব-সভাতার উন্নতির বস্তনিষ্ঠ বিশ্লেষণ “ব্মান জগতে”র 
সবল প্রতিপান্ত। “বর্তমান জগৎ গ্রস্থযাল1 বিনয়বাবুর বাংল! 
সাহিত্য ও স্বদেশ সেবার জীবস্ত নিদর্শন । 

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ পর্ধ্যস্ত বিনয়কুমার দেশ থেকে দুরে 
ছিলেন বটে, কিন্ত “স্বদেশ” ছিল তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে। 
বাংলাদেশ, বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের খুঁটিনাটি কোন কিছুই" 
তার দৃষ্টি এড়াতে পারত না। ১৯২২ সালে বাপ্সিন থেকে 
প্রকাশিত “দি ফিউচারিজম অব. ইয়ং এশিয়া” গ্রন্থে দেখতে . 
পাই বিনয়বাবু বাংল! সাহিত্যের আধুনিকতম গতি-প্রক্কতি 
নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বাংল। সাহিত্যের কৃতিত্ব কি 
পাশ্চান্তোর কাছে তা তুলে ধরেছেন । 

বিদেশে অবস্থান কালেই এঞ্েলসের জার্শান-রচন! 

“পরিবানু, গোষী ও রা&” নামে অনুবাদ করেন। পরিবার 
গোঠী ও রা মাক্সবাদ সব্ষদ্ধে বাংলাভাষায় প্রথম গ্রস্থ। 
“হিন্দু গ্নান্ত্রের গড়ন” (পৃঃ ৩৮০ নামক পুস্তকও বিদেশে 
অবস্থান কালেই লিখিত হয়। মনীধী হীরেন্্রলাথ দতের 
উৎসাহে খইখানি জাতীর শিক্ষা-পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রকশিত 
হয়। উল্লিখিত গ্রস্থদ্ব প্রবাসে অবস্থানের সময় রাঁচত হলেও 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে বিনয়বাবুর স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর। 
- বঙ্গীয় সাহিত্ায-পরিষদকে বিনয়কুমার শবদেগীয়ানাপ্র একটা 
বড়রকমের কর্ম্মকেন্র বিবেচনা! করতেন। স্বদেশে অবস্থান 
কালে পরিষদের সহিত তীর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। 
বিদেশে গিয়েও তিনি প্রিষদক্টে ভুলে যান নি। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিনয্বকূমারকে সম্বর্ধনা 
জানাতে গিয়ে প্রসঙ্গত বলেন, “তুমি বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদের 
অকৃত্রিম বন্ধু । যে দেশেই ঘখন গিয়াছ, সাহিত্য-পরিষদে 
মঙ্গল কামনা করিয়াছ। তোমারই কল্যাণে পরিষদের নাম 
নানা দেশে বিস্তৃত হুইয়াছে এবং প্রায় সকল দেশ হইতেই 
তাহার নিদর্শন পাওয়া! যাইতেছে” (এপ্রিল, ১৯২৭)। 

রবদেশে প্রত্যাবর্তনের পরই বিন্য়বাবু অর্থনীতি সন্ধে 
তার মতবাদ প্রচার করেন এবং বাংল! ভাষার মাধ্যমে ধন- 


৪৮২ 








পা 


বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার জন্ত ডাঃ নরেজনাধ লা! প্রভৃতির 


সহায়তায় “আর্থিক উর্রতি” নামক .মাসিক পত্র প্রকাশ করেন 
(এপ্রিল, ১৯২৬) । এই সময় হুতে বাংল! ভাষায় ধনবিজ্ঞানের 
গবেষণা নুরু হয়। পরে বিজ্ঞানসপ্মত ভাবে গবেষণার জগ্ত 
তিনি প্রতিঠিত করেন “বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষং' (১৯২৮)। 
বিনয়বাবুই বাংল! তাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণার প্রধান পথ- 
প্রদর্শক । গবেষণার পথকে ন্দুগম করবার জন্ত তিনি ধন- 
বিজ্ঞানের বু পরিভাষার সৃষ্টি করেন। বাংলাতাষায়ও যে 
প্রথম শ্রেনীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা যায় তা 
বিনয্ববাবু প্রমাণ করলেন তার “ধনদৌলতের রূপাস্তর” 
১৯২৮) ; “একালের ধনদৌলৎ -ও অর্থশাপ্র” (১ম ভাগ, 
১৯৩০) ২য় ভাগ, ১৯৩৫ ), “দেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ 
নীতি” ( ১৯৩২) নামক গ্রন্থসমূহ রচনার ভ্বারা। ধন- 
বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
গ্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত বিনয়বাবুর অক্লান্ত প্রয়াসের পরিচয় 
“বাংলায় ধনবিজ্ঞান” ( ১ম ভাগ, ১৯৩৭ $ ২য় ভাগ, ১৯৩৯ )। 
“বাংলায় ধনবিজ্ঞান” গ্রন্থের ছুই খণ্ড বিনয়বাবুর পরিচালনায় 
“বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের” গবেষক ও সহযোগীদের 
ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার কল। 

অর্থনীতি, সমাজতন্ব ও তুলনাবূলক জীবনচচ্চার মত ও 
পথ দেখাবার প্রয়াসে বিনয়বাবু লেখেন, *নয়! বাংলার গোড়া- 
পত্তন” (১ম ভাগ, ১৯৩২; ২য় ভাগ, ১৯৩২) এবং 
“বাড়তির পথে বাঙালী” (১৯৩৪) । *নয়াবাংলার গোড়াপত্তন” 
এবং “বাড়তির পথে বাঙালী” গ্রস্থদব় বিনয়ধাবুর কর্পাবাদ 
এবং জীবনদর্শনের নিদর্শন । 


বাংলাভাষায় সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক আলেচনার ধার! 
প্রবর্তন কর! বিনয়বাবুর অন্ততম কৃতিত্ব । বিনয়বাবুরই উৎসাহ 
ও প্রচেষ্টায় “বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষং” ১৯৩৭ সনে 
স্থাপিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের. আলোচনাকে বাংল।ভাষায় 
স্থায়ী রূপ দেখার জন্ত বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেধক- 
দের সহায়তায় তিনি “সমান্গবিজানপ ( ১ম ভাগ, ১৯৬৮) 
নামে সংকলন-গ্রস্থ প্রকাশ করেন? 
ধনবিজ্ঞাদ ও সমাজবিজ্ঞানের মত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের 
আলোচনা চালাইবার জণ্তও.বিনয়বাবুর প্রচেষ্ট! উল্লেগযোগ্য। 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবার পর অধ্যাপক সত্যেক্রনাথ 
- ষ প্রতৃতির উৎসাহে “বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ” এবং পরিষদের 
যুখপঙ্জ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই 
এই হই কর্শ্াকেশ্রের সহিত বিনগ্ববাবুর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। 
“জ্ঞান ও বিজ্ঞানে” র প্রথম সংখ্যাতেই বিজ্ঞান বিষয়ে বিনয় 
বাবুর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ফলাফল বাংলা ভাষার 'নিরমিততাবে প্রকাশিত হখা বে 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 


একান্ত প্রয়োজন বিনয়বাবু তার উল্লিখিত রচনায় বিজ্ঞান- 
সেবীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেন । 

বাংলাভাষা! ও সাহিত্যের প্রতি বিনয়বাধুর দরঘ ছিল কত 
গভীর এবং দৃষ্টি ছিল কত সজাগ তার সাক্ষ্য বন করছে 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লিখিত “বিনয় সরকারের বৈঠকে" 
(হই থর্ড, ১৯৪২-৪৫, পৃঃ ১৫২০)। “বৈঠকের পাতা 
উপ্টালেই বুঝতে পার! যায় বিনয়বাবু বঙ্কিম থেকে জতি- 
আধুনিক ঝুগ পর্ধ্যস্ত বাংলাপাহিত্যের বিভিন্ন ধারা, দেশী ও 
বিদেশ প্রভাবের ফলাফল, বর্তমান সাহিত্যের রূপ, সমালোচন! 
সাহিত্যের গতিপ্রক্কতি ইত্যাদি নিয়ে কত গভীর ও ব্যাপক 
আলোচন! করেছেন । 

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সম্বদ্ধ করবার কামনায় 
বিনয়বাবু আজীবন লেখনী চালনা করেছেন। তার এই 
বিরাট সাধন| দেখে বিন্ময়ে অবাক হতে হয়। বাংলা 
ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞঞনের নানা বিভাগের আলোচনার তিনি 
পথপ্রদর্শকই শুধু নন, বাংলাভাষায় একটা নুতন রচনা- 
নীতিরও তিনি প্রবর্তক। তার ভাষা হুল যুক্িতর্কের 
ভাষা । ভাষা ভাবের বাহণ। বাহুনকে ভাবপ্রকাশের 
উপযোগী করবার জন্ত তিনি বাংলাভাষায় আরবী, ফারসী, 
হিন্দী এবং নানা বৈদেশিক শব আমদানি করেছেন) সংস্কৃত 
শবের সহিত অবাধে গ্রামা শব্ধ ব্যবহার করেছেন। এতে 
ভার ভাষা ছুর্বল হয় নি, বরং ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর 
উপযোগী হয়েছে। 

বিনয় সরকারের ভাষার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ 
নুম্পষ্ট। এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ভাষার প্রোজ্বল হয়ে 
উঠতে পেরেছে এইজন্ত যে তিনি কখনও বড় বড় কথা বা 
বাকা লিখতেন না। তিনি ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তার বাংলা রচনায় দেখা যায় 
বাক্যখলি অল্প কয়েকটি শবেই সমাপ্ত হয়েছে । ছোট বহুরের 
বাক্যরীতি অন্থসরণ করার ফলেই বিনয়বাবুর ভাষায় একটা 
প্রদীপ্ত তেজ ও প্রচণ্ড শক্তির ক্ষরণ সন্তব হয়েছে । বিনয়- 
বাবুর বাংলা রচনার অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কখনও 
বাংলা রচনায়, এমন কি বৈঠকী কথাবার্থার মধ্যেও ইংরেক্জী 
বা অন্ত কোন বৈদেশিক শৰ ব্যবহার করতেন ন!। তার 
বাংলা রচনার কোথাও ইংরেজী বা অন্ত বিদেশী শবের 
ব্যবহার বড়'একটী! দেখা যায় না। বাংলা! রচনায় যেখানেই 
তিনি বিদেশী শক ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন মলে 
করেছেন, সেখানেই তিনি বাংল! হরফে বৈদেশিক শব্ধ 
ব্যবহার করেছেন। ঠার মতে বাংল! রচনায় ইংরেজী অথবা! 
অপর কোন বিদেশী শব বৈদেশিক হরফে ব্যবহার করা 
অমার্জনীয় অপরাধ । 





পরিভাষা 
জ্ীঅনাদিনাথ সরকার 


প্রাতঃকাল ; কালীবাবুর বৈঠকখানা ; শতরঞ্ধি আন্তীণ 
তক্তাপোশে, “সরকারী কার্ধ্যে ব্যবহার্ধ্য পরিভাষা”, গিরীশ 
বিভারত্বের “শবসার+, রাজশেখর বন্ুর “চলস্তিকা”, সুবল 
মিত্রের ইংরেজী-বাংলা অভিধান”, লেট, পেন্সিল লইয়া 
কালীবাবু নিবিষ্ট মনে পাঠ-নিরত ; ছোট-বড় চার-পাচটি পুত্র- 
কন্তা সকৌতুকে পিতাকে ঘিরিয়া দীড়াইয়া দেখিতেছে । 

কালী-__8001610781 অপর, 48819%806 সহ, 0191 
মুখা, [0600৮ উপ, 06068] মহা, [980 প্রধান, 00108 
যুক্ত, 01009: অবর | [07061 মানে অবর ? নিশ্চয় ছাপার 
ভুল। থুকী, দেখ দেখি মা, বাংলায় অবর একটা কথা আছে 
নাকি। 

বড় মেয়ে খুকী “শবসার' দেখিয়া__শন্খসারে ত পাচ্ছি ন 
বাবা | এবার কোন্‌ বইটা দেখব ? 

কালী-_বাংলা! কথাই নয়, গিরীশ পণ্ডিত মশায় জানবেন 
কিকরে? এ লাল নৃতন বইটা দেখ। 

থুকী চলস্তিক। দেখিয়া_এতে দিয়েছে বাব!, অবর মানে 
নিকষ, পশ্চাদ্বর্ভীঁ, কনিষ্ঠ। 

কালী-_-এ মাসের মাইনে পেলে দিলুকে (কালীবাবুর 
বড় ছেলে ) দিয়ে আমায় একখান এ বই আনিয়ে দিস মনে 
করে। এখানা আবার আপিসের এক বাবুর, তার বই সে 
ফেরত চেয়েছে । তারও তো! এই বিড়ম্বনা! চলছে। 

কালীবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিয়া বলিলেন-_ স্্যাগা, তোমার 
একি কাণ্ড? প্রাতঃ-সন্ধ্যা করলে না, ছেলেমেয়েদের পড়াতে 
লেগেছ? বাজ্কার যাবে কখন, আমার উহন ছলে যাচ্ছে। 

কালী- ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছি কোথায়, আমি নিজেই 
বাংলা পড়ছি, ওর! আমায় সাহায্য করছে । জাজ দিলুকে 
বাজারে পাঠাও। আমি একবার ঠাকুরঘরে গিয়ে দশ বার 
গায়ত্রী: জপ করে নিই। সন্তানদের প্রতি-_তোদের একজন 
এখানে ধাড়া, আমি এখুনি আসছি । 

কালীবাবুর ভ্রী-_ওমা, তুমি বুড়ো বয়সে বাংলা পড়ছ? 
তুমি না এহ্‌-এ পাস দিয়েছিলে ? 

কালী-_হথা, পাস দিয়েছিলুম ত, ইংরেজীতে ফা্+ক্লাস। 
কিন্ত তাতে 'আর কাজ চলছে না। 

কালীবাবুর স্্রী--বত সব ভিন 
চলছে না। 

০১74 জামায় পড়তে দেবে 
যা? "পচ 


কালীবাবুত স্্রী_ক+দিন ধরে কি যে তোমায় হয়েছে, 
শুধু শুধু কথা শোনাও | তিনি অন্তঃপুরে গেলেন। 

কালীবাবু তাড়াতাড়ি গায়ত্রী জপ করিয়! ফিরিয়! জাসিলেন 
এবং বই-পুখি লইয়া পড়ায় মন দিলেন । এমন সময়__-“কালীদা 
বাড়ী জাছ ?”” বলিয়। স্ুকুমারবাবু সদরের কড়া নাড়িলেন। 
“নাঃ, কাল থেকে উপরের ঘরেই পড়ব । ভেবেছিহুম আজ প্রথম 
পাতাটা শেষ করব, তা আর হতে দিলে না। তোরা সব 
ভেতরে যা ।” “ বলিয়৷ সদর খুলিয়! দিয়! নুকুমারবাবুকে লইয়া 
ঘরে আসিয়া বসিলেন ও চোট, পেন্সিল বইগুলি গুছাইতে 
লাগিলেন। 

সুকুমার-_কি হুচ্ছিল কালীদা, সকালবেলায় ছেলেদের 
পড়াচ্ছিলে নাকি ? আমি এসে বাধ! দিলুম | 

কালী- পড়ায় বাধা দিয়েছ তা সত্যি, কিন্ত ছেলেদের 
নয়, আমিই বাংলা শিখছিলুম | 

নুকুমার-_সেকি কথা কালীদা, তুমি ন! ফা&”ক্লাস এম-এ? 
দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই, নইলে তোমার ত রায় বাহাছন 
হওয়ার”কথা ছিল। 

কালী_ আর রায় বাহাহুর, চাকরীই থাফে কিম! 
ঠিক নেই । ফাষ্ক্লাস এম-এর বিড়ম্বন। দেখে ব্রান্ধণী খোঁটা 
দিয়ে গেলেন। তুমিও তাই বলছ? আপিসে হুকুম হয়েছে 
গবর্ণমেণ্টের পব লেখা-পড়া বাংলায় চলবে । কাল একটা 
খসড়া-পত্রের নিদর্শ (10816 15669 0000 ) লিখে দিয়ে- 
ছিলুম, যুক্ত কর্দসচিব (00106 990191গা' ) তার উপরে 
মন্তব্য লিখে ফেরত দিয়েছেন “কিছু হয়নি ।” ছ'দিন বাদে 
জামার উপকর্পা সচিব (400161009] 10900 99076181) 
হবার কথা, আর কাল যে ছে।করার] আপিসে এসেছে তারাও 
মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। আমি ভাবছি জার সাড়ে 
তিন বছর পর জামার পেম্সন্‌ হবে, শেষের ছমাস ছুটি 
নিলেও পাকা তিন বছর কাজ করতেই হুবে। এখন এই বয়সে 
কি একটা নুতন ভাষা শেখ! যায়? | 

সুকুমার _কালীদা, তুমি ত এলো -স্যাক্সনের পেপারে 
সবার চেয়ে বেশ নম্বর পেয়েছিলে, জার বাণ্ডালীর ছেলে হয়ে 
এইটে রপ্ত করতে পারবে না, আমি বিশ্বাস করি না। 

কালী- তুমি তুলে যাচ্ছ ভাই যে, তখন জামার বয়েস 
ছিল কম। সন্ধ্যাঁআহ্মিক করতাম না, গঙ্গাপ্ানের বালাই 
ছিল না, সংসারের ভাবনা ছিল না। তাছাড়া! যে বাংল! 
জানি এ ত.তা নয়, এ যে একেবারে একটা কিভুতকিমাকার 
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মৃতন ভাষা । বড়রা বক্তৃতা দিচ্ছেম ইংরেজীতে, আর বে- 
কায়দায় পড়েছি জামরা বুড়ো সরকারী কর্মচারীর] । 

নুকুমার- আচ্ছা কালীদা, দেখি তুমি কেমন বাংলা শিখেছ, 
বল ত" 6 [09(810)601-এর বাংলা কি হবে? 

কালী__কেন প্রথম কিস্তি? | 

£ স্ুকৃমার-_না, হ'ল না; এর বাংলা হবে প্রথম স্তবক ; এই 

দেখ মলাটের উপরেই ছাপা আছে । বলিয়া পরিভাষার মলাট 
দ্বেখাইলেন। 

কালী-_তবেই, দেখ, বাংল! লা! ভুলতে পারলে কি করে 
এ ভাষা শিখব? চিরকাল ধরে শুনে আসছি, জমিদারের 
কিস্তি, লাটের কিস্তি, কোর্টের কিস্তি, মহাজনের কিন্তি, আর 
আজ হ'ল শ্তবক | ভ্ভবক মানে ত গুচ্ছ, যেমন পুণ্পের শ্তবক-- 
কিনা এক গোছা ফুল। ওদিকে আবার বিনয় করে মুখবন্ধে 
লেখ! হয়েছে “বহু এ্রুচলিত বাংলা শবগুলি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত 
কারণ ব্যতীত ত্যাগ করা অন্থচিত হইবে ।” 

'সুকুমার__-আমি বলছি কালীদ1, হতাশ হয়ো না, ঠিক 
হয়ে যাবে। 

কালী-_“হতাশ কি আর অমনি হয়েছি সুকুমার, এই ত 
সবে পয়ল! কিস্তি, আরও কত কিস্তি বেরবে কে জানে ।” একটু 
অন্তমনক্ক থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, “এখন দিন পড়েছে 
-_মুতন কিছু কর, না হয় বাংলাকে মার। প্রথম স্তবকের 
সবটাই. একবার পড়ে দেখলুম, তোমার এই শুবকীরা ছুরুচ্চা্ধ্য 
সংস্কত কথার যেন দানসাগর করেছেন। এক একটা শব 
উচ্চারণ করতে দাত ভেঙে যায়। তুমি বইটার ইংরেজী কলম 
না দেখে পরিভাষা পড়ে দেখ, কি বোঝাতে চাচ্ছে বুঝতেই 
পারবে ন1।” 

স্থকুমারবাবু পরিতাষ! হাতে লইয়া একটু দেখিয়া বলিলেন 


প্রবাসী 
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বাংল! ভাষার প্রক্কৃতির সঙ্গে এই পরিভাষা কিছুতেই, খাপ 
খাবে না, এ পরিভাষা একটা অভিনব উত্তট ভাষা, একে 
অন্ততঃ বাংল! কিছুতেই বলা চলে না। 

কালী-_বইথানা পড়লেই তুমি দেখবে যেন বাংলার 
উপরেই যত রাগ; ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের গ্রহণযোগ্য 
আর বোধগম্য করা কর্তাদের প্রধান লক্ষ্য, তা নিরেনব্য.ই জন 
বাঙালী বুঝুক আর নাই বুঝুক। মনের ভাবপ্রকাশ করা 
যদি ভাষার উদ্দেস্ত হয়, এ পরিভাষায় কি বাঙালীর পক্ষে তা 
সম্ভব হবে ?:. 

-__দেখ নুকুমার, তবে আমি বাঙালী, বাংলা আমার মাতৃ- 
ভাষা, আমি এই প্রার্থনা করি আমরা মাতৃভাষার অনুরাগী 
সকল বাঙালী যেন এবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, আমরা বাংলায় 
চলতি শবগুলি কিছুতেই ত্যাগ করব না, ভারতের সকল 
প্রদ্ধেশের লোকদের বোধগম্য হবে শুধু এইজসছ্েই আমাদের 
মাতৃভাষার রূপকে আমর! বিকৃত করে তুলব না। একটা 
কথা বলতে পার নুকুমার, নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরিহার 
করে, বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়ে বাঙালীর বেঁচে থেকে কি 
লাভ ? 

কালীবাবুকে ভাবাবেগে বিচলিত হইয়! উঠিতে দেখিয়া 
স্ুকুমারবাবু বুঝিতে পারিলেন আজীবন ইংরেজী সাহিত্যের 
আওতায় পুষ্ট হইলেও মাতৃভাষার প্রতি তাহার অনুরাগ কত 
অক্ুত্রিম, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি তাহার প্রীতি 
কত সুগভীর | তাহার মনে হইতে লাগিল পরিভাষার নামে 
অপভাষ স্থট্টির এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙালী জাতির 
সমবেত প্রতিবাদ যেন কালীবাবুর কষ্ঠে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
ক্ষপকাল তিনি মুগ্ধনেত্রে এই প্রৌটের খুদীর্ঘ মৃত্তির পানে 
তাকাইয়া রহিলেন, তার পর একান্ত শ্রদ্ধাভরে তাহাকে প্রণাম 


--কালীদা, তোমার কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে, সত্যিই করিয়া নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। 
ঝড় 
গ্বকমলরাণী মি 
মেরু-সাগরের বড় দেখে আসি চলো! ১98-০১৮8১8 
স্বত্যুকে নিয়ে বসে আছে কোলে করে, 
তুষার-ঝটিকা বহিছে রান্রিদিন, ছবি বান 
ঝড়ের ঝাপটে আকাশ পৃথিবী যেন ভেঙে পড়ে জার খান্‌ খান্‌ হয়ে যায় ! 
ধুয়ে” যুছে এক একাকার হয়ে গেছে ;_ বলো, যাবে সেই মহা'-প্রলয়ের মুখে ? 
বড় আর ঝড়, উদ্ধাম ঝড়য়াশি কাল-বোশেখীর প্রলয় বাতাসে জার 
ঘহিছে বড় ওঠে নাকে! নিথর বক্ষোমাঝে ;-- 
রি বড়ো চেনা যেন কালো কাল-বৈশারী | 


ধুসর ধার খরথর করে” কাপে 
স-ভয় আর লী লীত আর তত্ব ভধু। 


' চলে! দা সেখানে সাধের বাসর বাঁধি 
চি্র-রান্রির অরোরা! বোরিয়ালিসে । 


রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ 


পত্রীকালীপদ 


বাকুড়া জেলার দক্ষিণ সীমাস্তে কাসাই নদীর কিনারে রাইপুর 
বা গড়-রাইপুর একটি প্রাচীন ও বন্দি গ্রাম। স্থানটিও 
স্বাস্থ্যকর । বাকুড়া হইতে ছত্রিশ মাইল দুরে ক/সাই-তীরের 
এই গ্রামটি এক সময় প্রাচীন শিখররাজাদের র(জধানী ছিল। 
পরবর্তী কালে ধেবল'র! ইহার মালিক হন। শিখর-আমল 
রাইপুরের গৌরবময় যুগ | পে যুগের জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রান্ণা 
কৃষ্টির বহু ভাক্ষর্য্য-নিদর্শন আঞ্িও রাইপুর, মগুলকুলি, 
অঙ্থিকানগর, সারেঙ্গড় প্রভৃতি স্থানে এবং কাসাই ও কুম।রী 
নদীর ধারে  ছড়াইয়া আছে। পুরাকালে এদেশে জৈনবর্টের 
প্রাধান্ত ছিল, পরে শাক্ত ও ঠশব-মতের প্রতিষ্ঠা হয়। 

খাস রাইপুরের পুরাকীপ্তিগুলির মধ্যে মহামায়া দেবী, 
শিখরগড় ও শিধর-সায়র উল্লেখযোগা । গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 
আলী বিধা জমির উপর পুরাতন গড়ের ধ্বংসন্তপ। গু,পটিতে 
অনেক কুঠরির চিহ্ন বিগ্কমান । আশেপাশে হুই-5।রিটি পাষাণ- 
মৃ্তি ও কিছ কিছু প্রত্রনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । রাজবাড়ী 
ইষ্টকনির্মিত ছিল । সে ইট আজকালকার ইট অপেক্ষা 
পাতলা ও বড়-_অপেকট! টালির মত। ত্তপটি খনন করিলে 
শিশরবংশের অনেক তথ্য মাবিদ্কৃত হইতে পারে। 

শিখর-সায়প শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটি বিশ!ল 
চতুক্ষোণ সরোবর | এই পরোবরের সহিত রাজবংশের একটি 
করুণ কাহিনী জড়িত আছে । রাইপুরের আর একটি জরষ্টথা 
মন্তানী পীরের সমাধি। এককালে এখানে পীরস।হেবের 
প্রঙাব খুব বেশী ছিল। গ্রামের পুর্বাংশে উপরবাধা নামক 
মুসলমান পল্লীটির অস্তিত্ব এই প্রভাবের নিদর্শন । 

সে শিবরবংশ আজ নাই, সে রাইপুরও নাই, কিন্ত দেবী 
মহামায়া আজও রাইপুরে তাহার পূর্বমহিমায় বিরাজ 
করিতেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই মহামায়! মুভিটি 
সম্বন্ধে যকিঞ্চিং আলোচনা করিব । মহামায়া রাইপুরের অধি- 
টাত্রী দেবী-__জাগএত দেবতা! লোকে বলে, তিনি শিখর- 
রাজাদের প্রতিঠ্ঠিতা ও তাহাদের কৃলদেবী । যত দিন মহামায়া 
আছেন তত দিন রাইপুরে ছুর্গা প্রতিমা গড়াইয়া পৃথক পুজা 
করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীনকাল হইতে এই 
প্রথা চলিয়া আসিতেছে । পুর্বে দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত । 
এখনও তাহার নিতাভোগে আমিষ ন! হইলে চলে না। 
খামের -পুর্কীপ্রান্তে চাহুভাগা পল্লীসংলগ্ন একটি উচ্চ ভিটায় 
দেবীর স্থান । ' পূর্বে দেবী বৃক্ষতলে থাকিতেন, কয়েক বংসর 
আগে ঠ্রাহার জন্ত একটি ছোট পাকা খর বা মন্দির 'নিন্মিত 
হইয়াছে ।. মন্দিরের নিকটস্থ নিয়ভূমিতে একটি চতুফ্ষোণ 
পুফরিগী। এই পু্রিনী খনমকালে .সেই স্থানে মহামায়ার 


বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাষাপমৃত্তি আবিক্লুত হয়। স্বপ্নাদেশে সেখান হইতে আনিয়া 
দেবীকে তাহার বর্তমান স্থানে প্রতিষঠিত করা হুইয়াছে। মন্দির- 
মধো বেদীর উপর .পাশাপাশি তিনটি পাষাণ-বিগ্রহ | মধ্যস্থলে 
মহামায়া, তাহার দক্ষিণে তুক্ষভদ্রা দেবী ও বামে সর্বম্ুলা । 
মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের কুলুক্ষিতে একটি গণপতি বৃত্তি 
মহামায়া মৃর্ণিটি উচ্চতায় ছুই হাত। দেবী অন্থরের উপর 
দণ্ডায়মান], ষড়তুজ1, বিবিধ অলঙ্কারভূষিত1 ও খড়া, চক্র, 
ভ্রিখূল, থপরর প্রস্তুতি নানা গ্রহরণধারিণী। তাহার পরিধেয় 
বপন দক্ষিণীছ্াদে কৌচা করিয়া পরা। শীর্ধদেশ বেড়িয়া 
প্রভামগ্ুল। কিন্ত সব্বাপেক্ষ! বিচিত্র তাহার মুখাবয়ব। দেবী 
মেষ বা অঙ্জমুখী | সর্বমঙ্গলা মহামায়ারই অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র 
সংস্করণ। সম্ভবতঃ পুরাকালে উৎসব।দিতে মূর্তিটিকে বাহিরে 
আনিয়া নগর পরিঞ্রম! কর! হইত। তুঙ্গভদ্রা দেবী প্রভা- 
মগ্ল বিশিষ্ট একটি পাষাপপিগু।. মনে হয় এটি কোন বড় 
ষু্তির শীর্ষদেশ । 

এই ধিচিত্র মহামায়া মূর্তিটির সহিত বাংলা বা উত্তর- 
ভারতের প্রচলিত দুর্গামৃত্তির কোন সাদৃষ্ঠ নাই। অথচ ইনি 
পুরাকাল হইতে ছূর্গারপেই পুর্ধিতা হইয়া আসিতেছেন। 
পৃজারীরা বলেন,-ইনি বারাহী-। শুস্ত নিশুস্ত বধের প্রাকালে 
দেখতারা মহাদেবীর সাহায্যার্থে স্ব-স্ব শঞ্জিকে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। বারাহী, যক্তবরাহরূদী বিখুর অশ্রূপ মৃত্তিধায়িণী 
শক্তি । বারাহীর ধ্যানরূপের সহিত আমাদের আলোচ্য 
ূর্তিটির খিল নাই । তাহ। ছাড়া, বারাহী প্রকৃতি দৈবশক্তির 
কোনও পাষাণমৃত্তে এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই, প্রধান 
দেবতারপে হৃহাদের পুজাও প্রচলিত নাই। তবে ইনি 
কোন্‌ দেবতা ? একমাত্র দাক্ষিপাত্যের দ্রাবিড়ী ছূর্গ! ভিন্ন 
অন্ত কোন দেবতার সহিত মহামায়ার সাদৃষ্ট নাই। উড়রের 
মধ্যে প্রভেদ যাহা! কিছু তাহা শুধু নামের । প্রাবিড়ী ছর্গা 
মহামায়ার কন্তা। তিনি সিংহমুখানগুরের উপর দণ্ডায়মান, 
ষড়তুজা, নান।লঙ্কারভুষিতা । ঠাহার ছয় করে খড়া, চক্রে, 
ত্রিশূল, খপ-র, ছাগ ও বরাভয়। মস্তকের চারিদিকে সমুজ্জল. 
দিবাজ্যোতি। তিনি নীলবর্ণা ও অজমুর্ী। তাহার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে নিয়লিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত : আছে । 
মহামায়া এক পরমানুন্দরী কামুকী দানবী। সম্তোগ-লাবষায় 
নান! ছলাকলা! প্রদর্শন করিয়! তিনি মহর্ধ কশ্ঠপের তপোত্ 
করেন । মহামায়া! ও কষ্ঠপ উভয়ে মেষ রূপ পরিগ্রহ কিয়! 
মিলিত হুন। সেই মিলনের ফলেই অজ বা মেষমুখী ছুর্গার - 
জন্ম। দেবতার রূপ, তাহার বসন পরিবার তঙ্গী ওপার্ধে। 
তৃঙ্ষভদ্র। দেবীর. অবিষ্ঠান প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয়, ,রাইপুরের . 
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প্রবাসী 


১৩৫৬ 


লা পাম্প পা পাপ পা স্পা পাশ পাপী পাস্িশ পাপা পপি পা পাশিাস্পচপা পাসছ পান্টি পাসস্পাস্পিনপ পিন পাপা শা পাপন সপ পপ, 


মহামায়! ত্রাবিভ্ভী হ্র্গ| তিত্ব অপর কেহ নহেন। তুঙ্গতত্রা 
দাক্ষিণাত্যের একটি ন্দী। গঙ্গা-যমুনার মত নারী রূপে কর্গিত 
ছইয়াছে। 

' কোথায় তুঙ্গতত্রা, কেথায় কাসাই-তীবে রাইপুর। 
এখানে ভ্রাবিড়ী ছর্গার আবির্ভাব ঘটিল কেমন করিয়া? কবেই 
বা! সেই প্রাচীন যুগে নুদূর দাক্ষিণাত্যের সহিত বাংলার 
যোগাযোগ _স্থাপিত হইল? শিখর-রাজারাই বা কোন্‌ হতে 
এই হুণ্তি পাইলেন? প্রথম ছইটি প্রশ্নের উত্তরে বলা! যার, 
হাব ১০১২ হইতে ১০২৫ সালের মধো কোনও সময়ে 
দাক্ষিপাত্যের রাঙ্গা রাজেজ্ চোল দিহিঞ্ঁয়ে বাহির হইয়া 
দক্ষিণ রাঢ জয় করেন। তাহার তিরুমট্ল গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ 
জাছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যাপদেশে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত 
মধুকর-নিকর পুর্ণ উদ্ভানবিশিষ্ট দগুতুক্তির রাক্কা ধর্মপালকে 
পয়াজিত করেন । 

দণ্ডতুক্তির অবস্থান-স্থল সম্বন্ধে এঁতিহাসিকদের মধ্যে 
মতভেদ আছে । কেহ কেহ ইহাকে বর্থমান মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত গাতনের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন । দগুতুক্তি 
রাইপুর রাজ্যের পূর্ববনাম হওয়াও বিচিত্র নহে। রাজেন্দ্র 
চোলের অভিযাত্রী বাহিনীর সহিত মহামায়৷ রাইপুরে আসিয়া 
থাকিবেন। শিখর-রাজারা এ মৃত কিরূপে পাইলেন, নিশ্চয় 
ফরিয়! বলা যায় না। হয় রাজেজ্র চোলের কোনও 
সেনাপতি দাক্ষিণাতো না ফিরিয়! শিখরবংশের আদি পুরুষ- 
রূপে রাইপুর অঞ্চলে রাজা প্রতিষ্। করিয়া সেই স্থানেই স্থাক্ী 
ভাবে বসবাস করেন। কিব্খা শিখরবংশ দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের 
কোনও স্থানীয় রাজবংশ | দক্ষিনী বাহিনীর নিকট পরাঞ্জিত 
হইয়া & বংশের জনৈক রাজ] বিব্বেতার চাপে বা স্বেচ্ছায় 
রাইপুরে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের প্রথম অন্থুমান 
সতা হইলে শিখর-রাজারা দাক্ষিপাতোর আদিবাসী ভ্রাবিড়ী 
হইয়া পড়েন। 

শিখরবংশ ভ্রাবিড়ী বা স্থানীয় রাজবংশ যাহাই হউন 
তাহাদের রাজধানীর *“রাইপুর” নাম হইতে মনে হয়, 


তাহাদের উপাবি “রায়” বা “রায় শিখর” ছিল। কথিত, 


আছে, একবার কোন বহিঃশক্র স্থানীয় রাজশক্তিকে পরাজিত 
ও ছত্্তঙ্গ করিয়! শিখরগড় অবরোধ করে । রাজা শক্রহস্তে 
আত্মসমর্পণ অপেক্ষা ম্বত্যু শ্রেয়; জ্ঞান করিয়া সপরিবারে 
শিখর-সায়রে জীবন বিসর্জন দেন । কবেকার কখা? কেই 
ঘা সেই পরাক্ষান্ত শত্রু? সেই হুততাগ্য শিখরনাক্কারই বা 
পরিচয় কি-_কেহ বলিতে পারে না। 

শিখরবংশের ফাঁত্িকলাপ রাইপুর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। বীছ্ছুড়া জেলার খাডড়ানগরের সন্নিকটে নুপুর গ্রামে 
শিখর-কীত্তির কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়া মনে হয়, এক সময় 
অই গ্রামটি একটি ক্ষু্র শিখর-রাক্যের রাজধানী ছিল। : 


পশ্চিঘবক্ষে দাযোঘর মর্দীর ধারে পঞ্ককোট রাজ্যও একট 
শিখর রাঙ্জ্য। এই রাজোর আদি রাক্কা পঞ্চকো্ট পাহাড়ের 
পাদদেশে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন । অতীত গৌরবের 
বহু নিদর্শন আজিও সেখানে বিভ্তমান। এক সময় পকোট 
রাজধানী শক্রকর্তক আক্রান্ত হয়। একমাত্র রাজা ছাড়া 
রাজপরিবারের প্রা সকলেই নিহত হন। রাজা কোনও 
রূপে পলায়ন করিয়! মণিহারা গ্রামের এক ব্রাক্ষণ-পরিবারে 


আশ্রয় গ্রহণ করেন। শক্রুর দেশত্যাগের পর রাজা! পফকোট 


ত্যাগ করিয়। কশীপুরে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। আক্িও 
পঞ্চকোট রাজ্য জনসাধারণের নিকট শিখরভূম নামে পরি- 
চিত । পঞ্ঠ/কাট রাজবংশের আর এক বিশেষত্ব ইহাদের 
গুরুবংশ মাদ্রাজী। ইহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া জয়স্তী 
পাহাড়ের সন্নিকটে বেরোগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে- 
ছেন। রাক্মগুরুকে বল! হয় মহাপ্রভু । বরাকরের সন্নিকটে 
নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে একটি নির্জন ও মণোরম 
স্থানে দেবী কল্যাণেশ্বরীর গীঠন্থান। পঞ্চকোটাবিপতি 
কল্যাণেশ্বরীর সেবাইত | দেবী খুবই জাগ্রতা। পূর্বে ডাহার 
সম্মুখে নরবলি হইত; এখনও পুক্া-পার্বণে, বিশেষতঃ 
মাকরী সপ্তমীর দিনে সেখানে মহিষ, মেষ ও অসংখ্য ছাগ বলি . 
হয়। পাথরের নালা দিয়া রুধিরস্রোত মন্দির-সংলগ্ন একটি 
কুণে আসিয়া পড়ে। প্রতাহু দেবীর দর্শনার্থী বহু যাত্রীর 
সমাগম হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার-_দেবী 
দেয়ালের দিকে মুখ ও ভক্তের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকেন। 
পিছন দিকেই তিনি পৃজ্জারীর পূজা! খহণ করেন। এই কারণে 
কেহ কখন ও দেবীর মুখ দেখিতে পায় না । কল্যাণেশ্বরীর এই 
অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অবস্থিতি হইতে মনে হয় দেবীমৃত্তিতে 
এমন কোন বৈশিষ্ঠ্য আছে যাহা সাধারণের গোচরীভূত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় নহে। কানীপুরে রাজধানী স্থানাস্তরিত হওয়ার পরে 
মহারাজা] কল্যাণেশ্বরীকে কাশীপুরে লইয়া যাইতে চাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত দেবী স্বস্থান হইতে নড়েন নাই। তবে রাজার 
কাতর প্রার্থনায় স্বপ্নে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি প্রতি 
বংসর হূরগাপৃজায় মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কাশীপুরে আসিবেন। 
সেই সময় দেবী-প্রতিমার কাছে একটি সোনার থালায় সিন্দুর 
ছড়াইয়! রাখিলে সেই সিন্দুরের উপর তাহায় পায়ের ছাপ 
পড়িবে । ইহা! হইতেই “মল্লের! শিখরে পা” প্রবাদের উৎপত্তি । 
আজিও কানপুরে মহাষ্ট্মীর সময় দেবীর নির্ষেশমত থালায় 
সিন্দুর ছড়াইয়া রাখা হয়। 

পঞ্চকোট রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিছু পরে পশ্চিমবাংলায় সামস্ত- 
তুম রাজ্যের পত্তন হয়।. এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শব্খরায়ও . 
সম্ভবতঃ শিখরবংশসত্ভৃত ছিলেন । “সাওং” রাজায়া বহিরাগত 
- সামস্ততুমের আদিম বাসিন্গা নহেন। শুনিয়াছিলাম শব্খরায় 
কয়েকজন অন্ুচরসহ শিল্দা পরগণ! হইতে ছাতনায় জাসের। 


ফান্তুন 


শিল্দা পরগণা প্রাচীন রাইপুর রাজ্যের ন্তর্গত ছিল। তাহা! 
ছাড়া প্কোট রাজবংশের সহিত সামন্ত রাক্জাদের বৈবাহিক 
আদান-প্রদানে বাধা নাই অথচ পার্শবর্তা মন্সরাক্কাদের সহিত 
তাহাদের কোনকালেই “চলং” ছিল না। এই সকল কারণে 
“পাওৎপদের শিখরবংশের একটি শাখা বলিয়া মনে হয়। 
সামস্ততুমের ব্রাজধানী ছাতনা নগরের সন্নিহিত মৌলবন! 
গ্রামে কুস্তকার-গৃহে অজ্ঞাতবাসকালে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন 
শখ্খরায় বার জন অছুচরসহ “তক্ত্যা”্র ছত্রবেশে মৌলেম্বরে 
গাজন দেখিতে আগত ছাতনার ব্রান্ধণ-রাজ! ভবানী ঝর্যাতের 
সমীপন্থ হইয়! খঞ্জরাঘাতে তাহাকে হত্যা করেন ও স্বয়ং 
রাজ। হইয়া বসেন । সেই খঙ্জর আজিও ছাতনার রাজবাড়ীতে 
রক্ষিত আছে। সামস্তরাজ প্রথম হামির উত্তরের রাজত্বকালে 
ছাতনায় বাহ্ছুলী দেবী ও কবি চশ্তীদাসের আবির্ভাব হয়। 
বৌদ্ধদেবী হইলেও মহামায়ার মত বান্ুলী দেবীকেও প্রত্যহ 
আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। কখিত আছে, একবার নিশা- 
যোগে শক্র ছাতনা আক্রমণ করিয়া রাঞঙ্জাকে পাশবঞ্ধ করিয়া 
লইয়া যাইতে থাকে । সে সময় বাগ্গুলী মায়াপ্রভাবে 
অসংগ্য সৈশ্ত স্থষ্টি করিয়া রাজাকে পাশমুগ্ত ও শঞ্কে 
বিতাড়িত করেন। 

শিখর-রাজাদের কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। 
আবার মহামায়ার প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা! যাক। দ্রাবিড় 
ছুর্গার অজমুখ আপাতদৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা! বা স্থানীয় 
বিশেষত্ব বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহা! নয়। আমাদের 
শাপ্ধে কোশও কোনও স্থানে ছর্গাকে “কোকমুখ” বল! 
হইয়াছে। কয়েক বংসর পুর্ব্বে “মাসিক বন্গুমতী”তে মিশরে 
আবিষ্কৃত এক ব্যাঙ্-হর্গমূত্তির কথ পড়িয়াছিলাম। সে সমর্ঘিটি 
দ্রাবিড়ী হর্গারই অন্করূপ। মুদ্তির পাদপীঠে নাকি মিশরীয় 
চিআলিপিতে “ছ্র্গাত্ষ1” এই কথাটি লিখিত আছে। প্রায় 
নকল প্রাচীন সত্য দেশে দেবদেবীর আদি সূর্তিগুলিতে পশুযুখ 
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বা অর্ধাঙ্গ পণ্ড ও অর্ধা্দ মানবাক্কতি দেখা যায়। মিশরের 
অধিকাংশ ৃর্ভিই পশুমুখ। গ্রীক দেবতা *ব্যাক্াসের” ও 
রোমান দেবতা “ম্তাটারনেলিয়া”র অজমুখ। আমাদের দেশে 
দক্ষষন্ঞ পণ্ডের পর দক্ষ অজমুণ্ড হুইয়াছিলেন। পঙ্িতেরা! বলেন, 
দক্ষের অজমুওড জ্যোতিষিক রূপক । র্াশিচক্রের আদি মেষ- 
রাশির প্রথম নক্ষত্র “অশ্থিনী”ই নাকি দক্ষের অজমুণ। প্রায় 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় শারদোৎসবের জ্যোতিষিক 
ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। কে জানে সিংহমুখান্গুরের উপর 
দণ্ডায়মান! ষড়ভূজা, অজমুখী দুর্গাও কোন ক্যোতিযিক রূপক 
কিনা । সিদ্ধু-সভ্যতার যুগেও ভ্রাবিভীদের মধ্যে মাতৃকাপুজা 
প্রচলিত ছিল। অজমুষ ছুর্গা কি তাহাদেরই পরিকল্পিত? 
উত্তর-ভারতের ছুর্গামৃত্তিতে দেখিতেছি অজমুখের স্থলে নারীনুখ 
আসিয়াছে-_সে মুখে রুদ্র ও করুণ ভাবের অপূর্বব সংমিশ্রণ । 
সিংহমুখান্থর দেবীর বাহন সিংহনূপে পরিণত ও দেবীর 
বধাপ্রপে অপর এক অন্থুর-__মহিযান্থরের আবির্ভাব হুইয়াছে। * 
বিভিন্ন যুগের মহিষান্র মূর্তিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত 
হয়। ভুবনেশ্বরের বেতাল-দেউলের হুর্গায় মহ্ষাঙ্গুরের 
মরদেহ, মহিষমুখ | দেবীর দক্ষিণ পদ অন্থরের বাম ত্বদ্ধে ও 
ও বাম পদ অন্ুরের দক্ষিণ ক্ষন্ধের উপর স্থাপিত। সিংহ 
অন্থরের বাম প্ৰ দংশনে উদ্ভত। মন্মুরভঞ্জের থিচিঙে অন্গুরের 
নিম়াঙ্গ মহিষ, উত্ধাঙ্গ মানব । বাংলার বর্তমান কালের প্রতিমায় 
মুগডটি ছাড়া! মহিষের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, জন্গুরও সম্পূর্ণ 
মানবাকার ধারণ করিয়াছে । দক্ষিণ দেশে প্রচলিত মহিষ- 
মর্দিনীর কল্পনায় দেবী অষ্টভুজা ও তিনি মহিষের ছিব মুণ্ডের 
উপর দণ্ডায়মান! । এই ছিন্ন মহিষমুণ্ডই অন্গুরের প্রতীক । 
এই সকল পর্ধ্যালোন্টনা করিয়া সংশয় জাগে__অনার্ধা ছূরগাসূদ্তি 
কি শানা পরিবত্তনের মধ্য দিয়! বর্তমান আকারে পৌছিয়াছে 
অথবা আর্য দেবতা অনার্য্যের হাতে পড়িয়া বিক্কৃত 
হইগ্রাছেন ? 
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জ্রীনলিনীকুমার দ্র 


দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পরিচয় নুতন করে দেওয়া 
অনাবস্তক। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ 
ভাক্ষর। তার তাক্ষর্ধ্য এবং চিত্রকর্ম পৃথিবীর সর্ব সমাদৃত 
হয়েছে । শিল্প-কলা এবং সংস্কতির অন্থরাগী ব্যক্তিমাত্রেই 
তার সংস্পর্শে এলে লাভবান হবেন, তার শিল্পকলার মর্্মকথা 
অনুধাবন করবার হুদিস পাবেন। তিনি নিজেই বলেন, 
কৌন শিল্পীর কাছের স্বরপ বুঝতে হুলে প্রথমে শিল্পীকে 
ছুঝতে ছবে ৷ | | 


রায়চৌধুরী মহাশয় পিতৃভুমি ত্যাগ করে আশ্বস্থান 
থেকে বছদূরে মাদ্রাক্ধে শিল্পকলার সাধনায় রত আছেন । 
আজন্ম দুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্োড়ে প্রতিপালিত অভিজাত শিল্পীর 
এই স্বেচ্ছারত নির্বাসন শিল্পকলার প্রতি তার অপরিসীম 
অহ্রাগের পরিচায়ক । যারা তার আত্মন্ধীবনী পড়েছেন 
তাদের নিকট তার বৈচিজ্রাময় জীবনকথ। প্ুবিদ্দিত। তিনি 
একাধারে লেখক, শিক্গী ও একজন চিন্তাগীল ঘ্যক্তি। ঠার 
মধ্যে পিল্পস্থণলতা এবং মননঙীলতার এক অপূর্ব সমবয় 


-ঘটেছে। রম্বতঃ দেবীপ্রসাদের মত এমন বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী বিরল । 
দেবীপ্রসাদের সঙ্গে শিল্পকল! সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা! 
করবার ন্ুযোগলাভ কর] মন্তবড় একট] সৌভাগ্য । তার মুখে 
শিল্পের নিগুচ তত্ব ও রসের ব্যাখ্যান শুনলে মনে হয় শিল্পের 
অৰিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং যেন ভার জিহ্বাঞ্রে বিরাজ করছেন। 
তার হুম্প্ উক্তিগুলি সরাসরি শ্রোতার অন্তরের একেবারে 
জন্তস্তলে গিয়ে পৌছে এবং সুন্দরের প্রতি তার অন্থরাগকে 
উদ্বীপ্ত করে তুলতে সাহাষ্য করে। আপাতদৃষ্টিতে দেবাঁ- 
প্রসাদকে মনে হয় অত্যন্ত রাশভারি, পরুতপ্রক্কৃতির । কিন্তু 
এই কর্কশ বহিরাবরণ ভেদ করে যদি একব।র তার হৃদয়ের 
কোমলতম স্থানে ঘা দিতে পারা যায় তা হুলে তিনি তার 
অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত সম্পদরাশি একেবারে উজাড় করে 
ঢেলে দেন এবং প্রত্যেকেই নিঞ্জ নিজ ক্ষমতা এবং বোধশক্তি 
অন্থ্যা়ী তার ঈভাধিতাবলী থেকে সাপসংগ্রহ করে উপক্কৃত 
হতে পারেন । কেউ যদি গ্রহ্থণ করতে পারে তো দানে তার 
কার্পণ্য নেই৷ | 
মাদ্রাজই দেবীপ্রসার্দের কর্পক্ষেত্র । সেখানে তিনি যে 
শুধু নিতৃতে শিল্প-সাধনায়ই রত আছেন তা নয়, জনসাধারণের 
মধ যাতে শিল্পানুরাগ জাগ্রত এবং বর্ধিত হয় সেজন্তে তার 
চেষ্টারও অন্ত নেই। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত খাদি 
স্বদেলী ও শিল্পপ্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আট গ্যালারির সংগঠনে 
তার নির্দেশে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। উক্ত আর্ট 
গ্যালারিয় সম্পাদক শ্রীবিনায়কমের সঙ্গে সমাজ -ও শিল্প- 
কলা বিষয়ে দেবীপ্রসাদের যে কথোপকথন হয় তার মন্দ্রানুবাদ 
' নিয়ে প্রদত্ত হ'ল £ 
প্রীবিনায়কম-_ আপনার মতে সমাজের সহিত আর্টের 
সম্পর্ক কি এবং সমাজে আর্টের স্থান কোথায় ? 
রায়চৌধুরী-__সমাজ হচ্ছে কতকগুলি ব্যক্তির সমন্টি। 
এখন সমাজের প্রত্যেক বাকি কিভাবে সমাঞ্জের প্রতি তার 
দ্বায়িত্ব প্রতিপালন করে তারই উপর এর সুস্থ ও স্বাভাবিক 
বিকাশ নির্ভর করে। এই বিষয়টির সঙ্গে যে মুল প্রশ্নটি জড়িত 
সেটি হচ্ছে জীবনের প্রতি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী । সেজন্তে 
সমাজের প্রত্যেকটি লোকের মানসিক গড়ন এমন হওয়া উচিত 
. যেন সুন্দরের দৃষ্টিগ্রাহ রূপের সংস্পর্শে তার হাদয়ে সাড়া জাগে 
এবং মনে সুক্ষ" অনুভূতি ও ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। কিন্ত 
ছঃখের বিষয় আমাদের ইন্জ্িরলি এই দিক দিয়ে একেবারে 
অড়তাগ্রত্ত, তাদের সেই লুক্ম সংবেদনশীলতা নেই। সম্ভবতঃ 
শিদ্ঘকলার আসল মূল্য নিরূপণে আমাদের ভ্রান্ত বিচার- 
বুদ্ধিই এতে দায়ী। 
বিনান্বকদ্__আপনার কথা আমি যতটুকু বুঝতে.পারলাম 
তাতে মনে হয়, আপনি একথাই বলতে চাচ্ছেন যে, চিত্রে এবং 


প্রবাসী 


শ্পাস্পিশিপাস্পা পশিািন্পাাস্পিপস্পাপাস্পিস্পা স্পা পাপাশাীশাাপা্প শার্শা পা পা পপ শশা পাস্পিস্পাস্পপাস্পাম্পাস্পাস্প পিসি, 


১৩৫৬ 
ভাঙ্কধ্যে সুন্দরের যে রূপটি ফুটে ওঠে তাকে উপলব্ধি করবার 
জনে আমরা আমাদের বুদ্ধিবত্তিকে পরিচালনা করি না। 
কিন্ত আমাদের বোধশক্তি যদি এতই জড়তাগ্রন্ত হয় ত! হলে 
সাহিত্যে ঈন্দরের প্রকাশ আমাদের অনুর(গকে এরূপ উদ্দীপিত 
করতে সক্ষম হয় কেমন করে। আধুনিক কালে সে অন্থরাগ 
তো আমাদের ক্রমবর্ধমান বলেই মনে হচ্ছে। এর কি ব্যাখা! 
আপনি করেন ? 

রায়চৌধুরী-_বর্তমান প্রসঙ্গে সাহিতাকে টেনে আনবার 
বিচ্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না।. সে যাই হোক, আমি জোর 
গলায়ই একথা বলছি যে, কেবল সাহিত্যই স্ন্দরের বহুধা- 
বিচিত্র প্রকাশের সর্ববাঙ্গসম্পূর্ণ এবং একমাত্র মাধ্যম হতে পারে 
না, কেনন! আর্টের অন্ঠান্ত শাখার: স্ায় এরও নিজস্ব একটা 
নির্দিষ্ট গণ্ভতী আছে। চিত্রকলায় এবং ভাক্ষর্য্যে রং এবং রূপকে 
ঘেমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সাহিত্যে কখনও তেমনটি সন্ভব 
হয় না। কথার সাহায্যে ছবি আকবার অর্থাৎ সাহিত্যে 
বর্ণন।র দ্বারা রং ও রূপকে প্রতিফলিত করবার যে চেষ্ঠা করা 
হয় তা ইক্জিয়প্রত-ক্ষ স্ম্পষ্ট আকার ধারণ করে না, কল্পনা- 
গ্রাহথই থেকে যায়। 

মনে ভাবাবেগ সঞ্চারের প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই 
যে, আর্টের এক রূপ আর এক রূপের সঙ্গে অনাক্সিভাবে 
বিজড়িত । পার্থকাটা হ'ল প্রকাশের বাহনের যধো । চিত্র-কলা 
ও ভাক্ষর্ধ্য সাহিত্যের মত মুখর: নয়, তার ভাষা হ'ল ম্বকের 
ভাষা এবং তাদের প্রকাঁশরীতি নিয়ত পরিধর্তনশীল বলে 
তাদের প্রাতাহিক বাবহারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। অঠ দিকে নিরস্ত্র 
ব্যবহারের দকুন সাহিত্যের বাবহারিক ক্ষেত্র ব্যাপকতর বলে 
তার রসগ্রাহী এবং বোদ্ধ!র সংখ্যাও অধিক। আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে ভাবের ও চিত্তার আদান প্রদানের জন্ত 
সাহিত্য হচ্ছে একটি অপরিহার্ধ্য মাধ্যম-্বরূপ। সেইজনেই 
সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠতর | কিন্তু কঠোর 
বাস্তব ছঃখকে দুরে সরিয়ে রাখবার জন্তে শিল্পীর তুলি এবং 
ভাঙ্করের ছেনিতে রূপায়িত দুন্দর মুর্তি থেকে আনন্দোপ- 
ভোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমর! যদি সচেতন হই তা 
হলে আমরা দেখব যে ব্যট্টি ও সমষ্টি উভয়েরই - কল্যাণসাধনে 
ভাঙ্কধ্য ও চিত্রকলা সাহিত্যের চেয়ে কোন অংশেই ন্যুন নয়। 

বিনায়কম-_একথাটা আমার জানতে ইচ্ছা হয় যে, আমা- 
দের সমাজে শিল্প-সচেতনতা! বিকাশের প্রক্ষ্ঠ পন্থা কি?.. 

রায়চৌধুরী-__আমার মনে হয় ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শ ই একমাত্র কার্ধ্যকরী পন্থা । তাই হচ্ছে দমজে শিক্প- 
সচেতনতা! বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক 

বিনায়কম-_-কেমন করে ? 

রায়চৌধুরী_ প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের জনে জামাদের প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জনলাধারণেন্র মধ্যে সেই. কৌতৃহলকে 





পাপন 





শিপ-কলা প্রসে ভ্ীদেবীওাসাদ রায়চৌধুরী 
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জাগিয়ে তোলা ম! তাদের মনকে-টেনে নিয়ে যাবে জামাদের 
উদ্ছিষ্ঠের অভিমুখে । দেই জাগ্রত কৌতুহলবশতঃ কালক্রমে 
তায়া.গমন অভিজত] অর্জন করবে রার দরুন তারা শিল্পকলার 
বাহন্নপে বিভ্রান্ত. হুবে না এবং চক্ষুর বিভ্রম-উৎপাদক চটক- 
দার বাহবস্তর পিছনে লুক্কারিত গোপন গন্বরের শুস্ততা সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে উঠবে । বাহ রূপ কথাটা! আমি বিশেষ বিবেচনা- 
পূর্বাকই ব্যবহার করছি। কেননা এর মধ এমন একটা 
সন! চটক আছে ঘা শিল্পকলার মর্্মকোষে সফ্িত মধু ক্মাহরণের 
পরিপন্থী । বাহ্িক চটক যে রস-সন্ধানীর মন ভোলায়, শিল্প- 
কলার অন্তর্পলোকে ভাব-ব্যপ্জরনার সফয়-ভাগারে তার প্রবেশ- 
পথ অবরুদ্ধ । সাধারণ অর্থে বাহ ক্ধপ বলতে বোঝায় বিষয়- 
বন্ধ, তার প্রতি থাকে একট! ভাবপ্রবণতামূলক আকর্ষণ। কিন্তু 
আর্টের ক্ষে্রে বিষয়বস্ত তো বহিরক্গ মাহ বাহ, শুধু তাই 
দিয়ে জার্টের মূল্য যাচাই হয় না, জার্টের আসল মূল্য নিরূপিত 
হয় বিষয়বন্ত কি ভাবে প্রকাশিত হ'ল তাই বিচার করে_ সেই 
জন্ত আর্টের জগতে বিষয়বস্তর চেয়ে প্রকাশতঙ্গীর গুরুত্ব ঢের 
বেশী । এখন এই দিক দিয়ে আমর] জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি 
অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে শিল্পকলার নিগুঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি 
করবার প্রয়াস পাচ্ছি । এই মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বার! 
শিল্পকলার রস উপলব্ধি কর ধৈর্য্য ও সময়সাপেক্ষ । এট! থুব 
সহজসাধ্যও নয়। আপাততঃ এ প্রসঙ্গ নিয়ে জালোচনা 
অনাবস্কক | 

বিনায়কম-_-তা হলে আপনি কি বলতে চান যে, জন- 
সাধারণের জন্তে উপযুক্ত নুযোগের ব্যবস্থা করা সত্বেও তার! 
শিল্পকলার রসোপলব্ধিজনিত প্রক্কৃত আনন্দ উপভোগ করতে 
সক্ষম হবে না? 

রায়চৌধুরী- যেখানে নিধ্বিকার ওুঁদাসীন্ত বিভমান 
সেখানে আার্টের নিগৃঢ় তাংপর্ধ্যের উপলব্ধিজনিত স্থায়ী আনন্দ- 
লাভ সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের 
সাধারণ মান্ছষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতিরিক্ত জন্ত কিন্তু 
ভাববার অবকাশ নেই । এটার ব্যবস্থা সে. যেমন তেমন ভাবেই 
হোক করে নেয়। 

'দৃষ্টান্ত-স্বক্প বরা যাক একজন কেরাণীর কথা । তার আছে 
আপিস। আর তার জীবনের মুখ্য কাজ হ'ল নিয়মিত ভাবে 
সেখানে হাজিরা দেওয়া। সেই .পবিত্র পীঠগ্থানে উপস্থিত 
হওয়ার জন্তে তাকে ধরতে হয় প্রথম “বাস+, 
গভীর নি] সহকারে রত হতে হয় তাকে নখিপত্রের পূজায়, 
ফাকসণে-অকাঠণে ঘন ঘন প্রণতি জানাতে হয় আপিল্সের বড়- 
“বাবুকে । ছর্ভাগ্যক্রমে পরমতীখ” চাকরিস্থানে হাজির! দিতে 
ঘদি তার ছ'এক মিনিট দেরি হ'ল তো! বড়বাধু নামধেয় সেই 


নকল আয়োজন এবং শ্রদ্ধা, প্রদর্শন যবকিরুই; ব্য হয়ে যায় ৭. 


ে 


সেখানে গিয়ে. 


ষোল আনা এঁকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও, যে যানটি সেই 


.পবিত্রতম মুহুর্তের মধ্যে তাকে বড়বাবু অধিঠিত স্বরাজ 


পৌছে দেবে সেটিকে সে প্রায়ই মিস? করে । ফলে যথাস্থানে 
পৌঁছুতে তার বিলম্ব হয়_কম্পিত বক্ষে. সে আপিস-কক্ষে 
প্রবেশ করে। সময় নষ্ট করার জন্ত তাকে জবাবদিহি করতে 
হয়। কিন্ত এব্যাপারে সে যে একাস্ত নিরুপায় সে কথী কে 
শোনে ! এই অপরাধের শাস্তিশ্বূপ আপিসের নিয়মছবপ্তিত1 
মেনে চলবার জন্ঠে তার উপর জাদেশ জারী করা হয়। সে 
নত মন্তকে সেই আদেশ গ্রহণ করে এবং ঘে বেতনের জন্তে সে 
নিজের দেহমনকে বিক্রী করেছে তা উপার্জন করবার জে 
একেবারে মরীয়া হয়ে খাটতে থাকে । কর্খর্লাস্ত দিনের" 
শেষে সে বাড়ী ফিরে ঘায়_যেন একটি ভগ্ন জীর্ণ মহ দে 
ধারী যন্ত্রবিশেষ | 

সেখারে আবার নুরু হয় সংসারের করণীয় কাজ, কিন্তু, 
তাতেও কোনো স্বতঃক্ষূর্ততা নেই বলে সেগুলোও হয় প্রীণ- 
হীন, নেহাতই দায়সার! গোছের । এক সময় সে ছিল তার 
প্রিয়তমা পত্ধী এবং গৃহের প্রতি একাস্ত অন্থরক্ত, কিন্তু প্রতিকূল” 
অদৃষ্টের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ কর্শর্জীবনের" 
চাপে অতীতের সেই প্রেমের হয়েছে সমাধি-রচনা । যাঁই 
হোক, রঙ্ষমঞ্জে পেশাদার অভিনেত! যেমন যে ভূমিকায় ' 
অভিনয় করে সেটা যে তার আসল স্বরূপ নয়, ধারকরা 
ব্যক্তিত্বমাত্র সেকথা ভুলে যায়, উক্ত মসীজীবীটির অবস্থাও হয় 
তদগ্ুরূপ অথণৎ জীবিকা! অর্জনের জঙ্গ যে কৃত্রিম জীবদ তাকে 
যাপন করতে হুয় সেটা যে তার অ।সল সত নয়, নেকথা 'সে 
বিশ্বৃত হয় এবং এই ক্কৃতিম জীবনই তার ক'ছে একাস্ধ তাবে 
সত্য হয়ে ওঠে, ফলে তার প্রকৃত ব্যক্তিসত্বা বিনষ্ট হয়ে যায় । 


তখন তার জীবননাটেযর পট পরিবর্তন হয়ে অবতারণা 
হয় নৃতন দৃষ্ঠের। প্রিয়তমা পত্তীকে প্রণয়-বচনে পরিতৃপ্ত 
করার পরিবর্তে সে তাকে দেয় অভিশাপ । একপাল অবাঞ্ছিত 
ছেলেমেয়ের জন্মের জন্তে স্বামী তাঁকেই দায়ী করে, জীবনের 
এই নিরানম্দ একধেয়েমির জন্ত সে তারই উপর করে দোষা- 
রোপ । আর এটা তো জানা কথা৷ যে নিজের দোষক্রটি অপূর্ণত 
ঈত্যাদদির জন্ত অপরকে দায়ী করে মানুষ লাভ করে পরম 
সান্তনা । যাই হোক্‌, স্বামী কর্তৃক ভতসিতা৷ বেচীনী স্ত্রী কিত্ত 
পতিদেবতাকে সম্তষ্ঠ করবার জন্তে এই সমস্ত প্রশস্ভিবীক? 
নীরবে হজম করে। রাত্রি কেটে ধায় ছুঃক্বপ্রের ঘোরে, আর 
পরদিন থেকে নুরু হয় সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি । 
যে কাহিনী বর্ণনা করলাম সেট হচ্ছে সমাজের এমন এক 
জনের জীবনের বাস্তব ও সত্য চিত্র, আনন্দের 'সদ্ধান করধার 
অবকাশ তো দুরের কথা, জানের অন্তিত্বেই "ধার জাস্ট 
নেই। আনন্দ হচ্ছে তার মিকট' নিষিদ্ধ বন্ত” “এখন-হ্য্ি 


হিসাব সংগ্রহ করতে. লুক কন্যা যাক্স তা হলে দের ধার যে; 


৪৫৪ 
সমাজের আয়ও বহু ব্যক্তি অর্থরণ ভাবে নিরানন্গময় গতাক্ছ- 
গতিকতার অনুবর্তন করে চলেছে। দৃষ্টাত্ব-স্বরূপ যে কের়ামীটির 
কথা বল! হ'ল তার সঙ্গে তাদের জল্পই পারখক্য আছে, 
অনেক ক্ষেত্রে আবার কিছুমাত্র পাথক্যও নেই। 

বিনার়কম-_কিন্ধ-.. রা 

স্লায়চৌধুরী- দয়া করে আমাকে বক্তব্যট! শেষ করতে 
দিন--'আমি ফি বলছিলাম ? 

বিদায়কম-_-বলছিলেন লোকের জানশের প্রতি বিশ্বাস 
লোপের কথা। 


রায়চৌধুরী__ই! | একদা পৌগ্ভলিফ বর্টের প্রতি বিশ্বাস 


জামাদের দেশের শিল্প-কলার বিকাশের পথে বিশেষভাবে 


স্ছায়ক হয়েছিল৷ বরং একথাই জামি বলব যে, বর্ববিশ্বাসই. 


সেই শিল্পকলা-হটির মূল প্রেরণা ভুগিয়েছিল যার পেছনে 
ছিল জনগণের সমর্থন। দেবনদ্দিরের সহিত তক্তের সম্পর্ক 
স্থাপনের উদ্দেন্ট যদিও ছিল ভিন্ন প্রকার তথাপি মন্দিরের 
অধিষ্ঠাতা নুনদন্নের প্রচ প্রভাব দর্শকের মনেও সঞ্চারিত হ'ত । 
এরনিভাবে উপান্ত দেবতার নিরস্তর সান্নিধ্যের দরুন ভক্তের 
হদয়-মনে ঘে ছাপ পড়ত তা স্বভাবতই হয়ে দড়াত একেবারে 
বদ্ধমূল । দেবতা অলক্ষ্যে তার হৃদয়ের শু ভাগার পূর্ণ করে 
দিতেন। গ্রহ্থীতা জানতেও পারত না কেমন করে নুন্দর তায় 
অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এসে জাসন পেতেছেন। 

বিনায়কম-_-আচ্ছ! ছবির গভীর রসোপলব্ধি হয় কেমন 
ফরে ? এ সন্বদ্ধে জাপনার মত কি? 

রাক্সচৌধুত্রী__এটা নির্ভর করে কৌতুহল কিভাবে জাএত 
হ'ল আর ছবির নূল রহন্ত-সন্ধানী কি পর্ধযত্ত অএএঁসর হতে পারে 
তার উপর । কিন্তু এখনই এত তত্বাছসন্ধানের কি দরকার। 
আমি আগেই বলেছি যে, আপাততঃ জামাদের এ নিয়ে মাথা 
ঘামানে! অনাবন্ঠক | মোক্কা কথ! হচ্ছে এই যে, এখন জামর! 
চাই লেই পরিবেশের স্ট্টি করতে যা জনসাধারণকে দেবে 
জআনঙগ। গোড়ায় আমরা কেন শুধু তাই নিয়ে পর্নিতৃপ্ত থাকব 
না! কোনো উত্তম খান্ড ঘদি জামাদের রসনার তৃপ্তি বিধান 
করে তা ছলে সকল সময় আমরা যে সকল মশলা! সংযোগে 
এবং যে প্রাকপ্রণালীতে সেই খান্ধ-প্রস্তত হয়েছে ত1 জাবিষ্কার 
করবার জন্তে পাচকের পেছনে ধাওয়া, করি না। আর্টের 
মাধাষে জানন্দ উপতোগের স্বাস্থ্যকর অহুকূল পরিবেশের সি 
যদি করতে সক্ষম হুই তা হলেই আমরা এই মনে করে 
আত্মপ্রসাদ লাত করব যে, বাক্যকে নিঠুর বাস্তবের প্রতি- 
ক্রিন্বার ছাত থেকে রক্ষা করবার জ্তে আমরা বখাসাব্য 
করেছি__বাস্থবিকই জামরা জনসাধারণের সেবায় লাগতে 
পেরেছি। .. জ্জান্ছদ জামর! এমন আর্ট-গ্যালারি স্থাপন করি যা 
অতীতের মন্দিরের ন্যায় ছর্্কের মনে দুরের প্রতি অনু 
রাগকে উর্জীবিত ক্পে ভুলতে সক্ষম হবে--অস্ভীতে হঙ্দির 


প্রবার্সী 


১৬৫৬ 


্বাক্না যে উদ্দেন্ঠ সিদ্ধ হ'ত বর্তমানে জিডিজাবিত ছিরে আর্ট- 
গ্যালারি দ্বারা । 

রিনি রিনি রিড রাত 
পারছি না। আপনি কি বলতে চান যে, আর্ট-গ্যালারিগুলে! 
গ্রহণ করবে মঙ্গিরের স্থান । 

রায়চৌধুরী-_হুদদরের মন্দির | 

বিনায়কম- _জাচ্ছা, জাপনি ফি একথা মনে করেন না ষে, 
কোনো! শিল্পীর কাজ ভাল করে বুঝতে হলে তার বাডিত্বেক 
সহিতও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ? 

রায়চৌধুরী-_ শিল্প হচ্ছে শিল্পীর চিন্তার প্রতিফলন । দুতরাং 
কেমন করে তার ব্যক্তিসভাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে? 
কিন্তু এটা কি জাপনি তেবে দেখেছেন যে, এতে জপরের 
সময়ের উপর কিরূপ অত্যাচার কর! হবে । এ ধরণের কৌতুহল 
নিবৃত্ত. করবার জনে কয়জন তাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করতে 
পারে। কারো! কারে! বাহু আক্কৃতি দেখে মনে হয় লোকটি 
অত্যন্ত কঠোর প্রক্কৃতির ; কিন্ধ-তার অন্তরের কোমল বৃতি- 
গুলির সন্ধান পেতে হুলে যেমন চাই সহাহ্ভূতিপূর্ণ মনোভাব 
তেমনি আবন্ঠক ধৈর্য । গতিশীল জগতে আমাদের বাস। 
সবকিছু চলছে এক পূর্বব্যবস্থিত পরিকল্পনা অনুযায়ী। 
এমতাবস্থায় কোনো! ব্যক্তি বা বিষয়ের উপর দৃ্টিপাতমাজেই 
আমাদের ক্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত .হুতে হয় এবং তাই হচ্ছে 
চরম । আপনি যে দিকটার প্রতি ইঙ্নিত করছেন সেটি হচ্ছে 
আর্টের তত্ব এবং সৌন্দর্ধ্য বিঙ্লেষণ সগ্ধন্ধে লোকের মনে 
কৌতুহল জাগানোর প্রশ্ন, কিন্ত আপাততঃ তার প্রয়োজন 
জামাদের নেই। ৃ 

বিনায়কম-__রং এবং রূপের আসল সৃল্য আপনি কিতাবে 
বিশ্লেষণ করেন এবং এগুলির মনস্তাদ্বিক প্রতিক্রিয়াই বা কি? 

রায়চৌধুরী-_যাবতীয় মৃল্যই পরম্পরের উপর নির্ভরশীল, 
সুতরাং আপেক্ষিক । রং এবং রূপের বেলায়ও তাই । ছবিতে 
অবাঞ্ছিত ছায়ার সংস্পর্শে এলে জখব! নিজের পান্িপার্থিকের 
সহিত সৌসামন্জন্ত স্থাপন করতে না পারলে রং জার্ভনা 
করে উঠতে পারে। ন্বপসমূহ গড়ে ওঠে স্থমিত রেখাগ্ন 
বিম্যাসে এবং মান্রান্ঞানের সহায়তায় । সঙ্গীতে বিবাদী 
সুর যেমন রাগরাগিমীর মাধূর্যয ন্ট করে তেমনি রঙের প্রয়োগ 
আর রেখাক্স বিন্যাস . ষখাষখভাবে না ছলে ছবির রস 
্ুর্ হয়। 

যদি আমর! কারও মনের উপর ভাল মন্দ উতয় প্রকার শিল্পা- 
কলার প্রতিক্ষিয়া দেখবার গ্রত্যাশ! কম্সি তা হলে সর্ধাত্রে 
অর মুড, মানসিক গড়ন এবং রসোপলব্ধির ক্ষমতা কির়াপ 
তাই বিচান় করে দেখতে ছবে। বদি তার সংবেদনশীল 
ইঞ্জিযগুলি নির্থাঁৰ ব! চেতনাহীন হয়ে থাকে তা হলে আমাদের 
সকল প্রত্যাশাই ব্য” ছয়ে যাবে । কেনন! হা হলে ভাল বা ' 


ফাল্তন 


বেন ছি ভর কা ডা রাতে 
পারবে না। নানা কারণে আমাদের সংবেদনগীল ইন্জিয়গুলি 
চেতনাহীন হয়ে গেছে__এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তার 
চিকিৎসা আর এর ওষুধ হচ্ছে অন্তরের সহানুভূতি । অনান্ুত 
ভাবে ক্রপা প্রকাশ দ্বারা বা উৎসাহের আতিশয্যে কেতান্থুরন্ত 
প্রচার দ্বার! এর প্রতিকার হবে মা। এর দ্বারা মূল রোগের 
প্রতিবিধান অল্পই হয়, কেনন! এ ধরণের প্রচারমূলক জান্দো- 
লঙ্ের অন্তনিহছিত আসল উদ্দেস্ট হচ্ছে প্রথমে নিজেকে জাহির 
করে ত্আন্প্রসাদ লাতের উপায় সন্ধান। এভাবে অনেক 
তথাকখিত শিক্-সমালোচকের স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বছ 
ক্ষেত্রে আসল উদ্বেশ্তকে আচ্ছন্র করে ফেলে। 

 বিনায়কম-_জার্ট কি মান্থযের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে 
পারে? 

রায়চৌধুরী__চরিত্রের আদর্শ পারিপার্থিক অবস্থা ও দেশ- 
কাল-পান্রতেদে বিভিন্ন । তুতরাং চরিত্র কথাটির সংজ্ঞা জারও 
সুনির্ি্ হওয়া আবন্তঠক। 

বিনায়কম-_ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, আর্টের অঙ্গর্শীলন 
নৈতিক বোধ বিন করে। 

রা়চৌধুরী-__নীতিসমূহ হচ্ছে মাস্থষের প্রয়োজনে তৈরি 
কতকগুলো আদর্শ মানুষ তাদের প্রবর্তন করেছে সমাজ- 
শৃঙ্খল! রক্ষার উদ্দেন্তে। নৈতিক বিধানগুলো যেন প্রহরীস্বরূপ, 
এবং যধনই কেউ সামাজিক অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে তখনই 
তার বিবেককে পীড়ন করবার জন সেগুলি সর্বদা সজাগ 
থাকে--আর অন্গুশাসন মানেই তে! বিনা প্রশ্নে কোন বিধান 
বা মতবাদকে মেনে নেওয়।। 

আর্টেরও নিজন্ব রক্ষক আছে, ফি আর্টিষ্টের নীতিবর্শব 
সীমাবদ্ধ তার অশান্ত অন্তরের তাবকল্পনার প্রকাশের 
আন্তরিকতার মধ্যে। তার স্টি ঘটনাচক্রে প্রচলিত নৈতিক 
আদর্শকে সমর্থন করতেও বা পারে। কিন্ত বদি তা নাই করে 
তাতে আর্টিষ্টের কিছু যায জাসে না, সেটা প্রচলিত হূর্ব্বল 
নৈতিক বিধানেরই ছর্ভাগ্য বলতে হুবে। 

বিনায়কম-_আর্টের ক্ষেত্রে যৌন প্রত্বতিয় স্থান কোথায় 
তা জানতে আমার ইচ্ছা হয়। 

রায়চৌধুরী- যৌন প্রত্বতিই হচ্ছে মূল প্রেরণা যা শিল্পীকে 
সজমকার্ধ্য প্রবৃত করে। এটা হচ্ছে মহাম্‌ লক্ষ্যে পৌছবার 
মহৎ পন্থা । একেবারে আদিম বুগ থেকে আরম্ত করে বর্তমান 
কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের বন্ধান্ষ্ঠান-পন্ধতি আলোচনা করলে 
বেখা যায় যে, যৌন প্রবৃত্তি বর্ের ক্ষেত্রেও একটা বিশিষ্ঠ 
-সমিকা গ্রহণ করেছে। চিনে, সাহিত্যে এবং' ভাক্ষর্ষেযে এর 
সাক্ষা দেলে। অন্রর কৰি কালিদাস তীয় মহাকাব্য কুমার- 
সন্তবে যহাযোগী শিবের খ্যাদে বিদ্ব উৎপাদন করাতেও দ্বিধা 





৪৭১ 


করেন নি। পার্ধদতীয বর্ণনা পড়লে মনে হয় এ যেন নিপুণ 
তাক্ষরের গঠিত নব দৃ্ভি_সেই মৃক্তির খভু বক্ষ রেখাগুলি 
ঘেন চোখের সামনে দূর্ভ হয়ে ওঠে । অন্ত গুহাসথ প্রত বুদ্ধের 
তপভ্তার বিশ্ব-স্থটির চিত্র আমাদের চোখের সামনে সেই একাই 
দৃ্ঠ উদ্ঘাটিত করে। শ্রেষ্ঠ ভাক্ষরগণ মন্দিরাদির কঠিন পাষাণ- 
প্রাচীরে মাহুষের আদিম হাদয়াবেগসমূহকে তিন ডাইমেনসনে 
রূপায়িত করেছেন এবং বৃত্তিগুলোকে তারা একেবারে যেন, 
জীবন্ত করে গড়েছেন । গঠনকৌশলে তাদের এমনি বাস্তব বলে 
মনে হয় ষে, দর্শকের মনে এগুলোকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবার 
আকাঙ্ষা জাগে__এ সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন নীতিবাদীশদের 
বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং মুক্তিতর্ককে ব্যর্থ করে দিয়ে জাঙ্গও 
বেঁচে আছে । 

ব্যষ্টি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই যৌন প্রববত্ির অপব্যবহার 
অনিষ্ঠকর হতে পারে, কিন্তু এর উপযুক্ত ব্যবহায় পৌরুষ ও. 
শক্তিমভার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, আর এটা যার আছে 
সে ভাগ্যবান ব্যক্তি । 

বিমায়ফম-_ কোনো কোনো মহলে এ ধারণা প্রচলিত 
যে, আর্টের অনুলীলন বিলাস মাত্র। 

রায়চৌধুরী-_যদি তাই হয় তা হলে শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখা 
সমুদয় বই পুড়িয়ে ফেলে ছেলেদের আর্টের চর্চার হাত থেকে 
নিষ্কৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা! করা হয় না কেন? বিভিন্ন শিল্প-কলার 
ঘা উদ্ষেষ্ঠ, কবিতারও তাই-_অর্থাং সেগুলোর মত কবিতাও 
আমাদের শুধু আনন্দই দেয়-_আমাদের কোনো! ব্যবহারিক 
প্রয়োজনে আসে না। আজকের দিমে আমাদের খাভাভাব 
নিদারুণ বলে আমরা! আকুলতাবে আর্তনাদ পুরু করেছি 
এবং নিজেদের দারিত্রেয় কথাও তারস্বরে ঘোষণা করছি। 
এর উপর অকারণে আমরা কি আর এক শ্রেণীর দৈভকে 
বরণ করে নেব জার মনকে রাখব উপবাসী। আর্ট হচ্ছে 
মনের খোরাক এবং এর সঞ্জীবনী শক্তি শ্রেষ্ঠতর কর্পে এবং 
উন্নততর জীবনযাপনে মান্ষকে প্রন্বত্ত করে। | 

১ চর ঙ 

দেবীপ্রসাদ বহমুধ গ্রতিত| নিয়ে জন্গেছেন। তিনি একা 
ধারে দার্শনিক, তাক্কর, চিত্রকর এবং লেখক । তার ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হৃদয়কে অতিস্কৃত করে 
সেগুলি হচ্ছে শক্তি, সৌন্দরধ্যাক্থভূতি এবং সংবেধনঙগীলতা 
ঘা দরদ। তার শিল্পকর্টের মধোও এগুলির প্রকাশ 
লক্ষনীয়। বাস্তবিকই তিমি একজন শ্রেষ্ঠ শিক্পী এবং শ্রেষ্ঠ 
ভাস্কর ।& 

* মাতাজে অন্থঠিত নিখিল-ভারত খাদি স্বদেশী এবং 
শিলপ্রদর্শনীয় (১৯৪৯-৫০) 9016/6758/ অবলম্বনে ।' 


শত্রু 


জ্লীজীবনময় রায় 


নদীর ধার একটা ছিপ হাতে করে বসে আছে বান্ন,। শাল- 
মহুয়ার বনের ধারে ছোট্ট পাহাড়ে নর্দী। তার একদিক 
থেঁসে একটা শ্রোতের ধারাঁ। তারই ' মধ্যে এক কোলে 
জলটা একটু গভীর । ভোরে উঠে বান্,ছিপ নিয়ে এসে 
বয়েছে সেই জলের ধারে, আর একট] কীচা পেয়ারায় একটু 
একটু কর কামড় দিয়ে জনির্বচনীয় রস সম্ভোগ করছে। 
চোখ হুটো কিন্ত ফাংনার,উপরে একেবারে আটা । ছোট 
একটা! মাছও এর মধ্যে ধর! পড়েছে, মনটা তাই থুলী আছে.। 
চর্বণের ফাকে কাকে বিড়বিড় করে বকছে আহক না আজ 
'উল্ধান্‌, তারপর কালকের শোধ তুলে নেব। আমার মাছ 
ইঁতে এলে দেব এক পট্কান জলের মধ্যে, হ'ঃ। ঠহ:__যাঃ 
'মবাছটা! পালিয়ে গেল। কে টিল মারলে রে! পিছন ফিরে 
দেখে উল্খান্‌ আর একটা ছিপ হাতে প্রায় কাছে এসে 
পড়েছে। 

--তবে রে, টিল মারলি কেন ? মাছটা! আমার পালিয়ে 
গেল 1 ফ্াড়া দেখাচ্ছি। 

তুই আমার জায়গায় কেশ বসবি? দে আমার মাছের 
ভাগ দে। র 

দিচ্ছি ফাড়া। বলেই বান্ন ছিপ নিয়ে উল্থান্কে 
৬তড়ে গেল। লীই সাই, পটপট্‌ ছিপ দিয়ে পেটাপিটি চলল 
খানিকক্ষণ। বান্নর কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে ঃ 
উল্থানেরও ঠোট আর ভূরু কেটে গেছে। ছ'জনেরই মুখ 
দেখাচ্ছে ঠিক বটতলার সি'ছুরমাখা কালো পাথরের ডেলার 
মত। 

হঠাৎ উল্খান্‌ দৌড়ে গিয়ে এক লাখিতে বানর মাছের 
খালুইটা জলে ফেলে দিলে ১ আর বান্ন, ছুটে এসে এক ধাক্কায় 
উল্ধান্কে একেবারে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে বললে, যা, 
এখন ভুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধর গিয়ে। এই বলে, উল্থান্‌ 
ওঠবার আগেই ছুটে বাড়ী পালিয়ে গেল। এই গেল 
সকালে। * 

সেই দিনই দেখা গেল ছপুর বেলা বনের মধ্যে একটা 
হরিতকী গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে, বুনো কুল 
খাচ্ছে ছ'জনে। সকালবেলায় খওয়ুদ্ধে ভেঙ্চেরে ছিপ 
ছটোর আর কিনু ছিলনা । ছিপ কাটতে এসেছে তাই 
ছু'জনে ছুপুক্ন বেল! এই জঙ্গলে । 

এ ২ 

বান, আর উল্থান্‌ একই গীয়ে, পাশাপাশি পাড়ায়. থাকে ।' 

ছেলেবেলা! থেকেই একদও ছু'জনের ছু'জনকে না হ'লে চলে 


সি 


না, আবার উভয়ের মধ্যে রেষারেষিও. হুর্দান্ত। খেলাতেই 
বল, কি পালপার্ধণে তীরবর্শ। .চালানোতেই বল, ক্ষিংরা 
শিকারে কি গাছ বাওয়ায়, যাতেই রল, হু'জনের মধ্যে 
একটা রেযাতরষি না হলে. কারোরই তৃপ্তি হয় না. 
কেমন করে একজন আর একজনকে একেবারে ঘায়েল করে 
ছাড়বে এই ছিল তাদের দিন রাতের চিস্তা। এ শুধু 
রেষারেষি ব! প্রতিত্বন্ঘিতা নয়, এ যেন জন্মাস্তরের শত্রুতা । 
, বয়স যখন তাদের সবে সতেরো কি আঠারো, তখন 
নাথু সর্দারের মেয়ে ঝুমরিকে নিয়ে ছু'জনের মধ্যে একদিন খুব 
বগড়া হয়ে গেল। তাতে উল্থান্‌ নিধিক।র চিত্তে বান্ন'র 
বুকে বর্শার ফলক বসিয়ে দিলে ইঞ্ি তিনেক ; আর উল্থানের 
তেলমাখানে! চের! সিঁথি বরারর স্বেশোর কোপ বসিয়ে দিলে 
বান্ন, ইঞ্চি পাচেকু, বেশ পরিপাটি করে । ফলে ছু'জনকেই 
মাস ছুই শহরের হাসপাতালে গিয়ে বন্দী হয়ে থাকতে হু'ল। 
আর কেউ কাউকেই খুন করতে পারে নি বলে অতি অপদার্থ 
জানে ঝুমরি তেন্ায় ছ'জনকেই ত্যাগ করলে। ০ 
আবার মরদ | 

এধিকে হাসপাতালে শুর়ে ছ'্জনে ঘরের ঘোরে অনবরত 
প্রলাপ বকছে। তাতে তিনটে কথা স্পষ্ট বোঝা গেছে। 
এক-_যে, ঝুমরী এই ঝগড়ার ঠিক লক্ষ্য নয়-__উপলক্ষ্য, 
মানে, একটা বলবার মত অন্জুহাত চাই ত- খুনোখুনিট।ই 
আসল লক্ষ্য । হুই-_যে, মোক্ষম ঘা মারতে পারে নি বলে 
হু'জনেরই আপসোসের আর অস্ত নেই, এবং তিন- যে, 
ভবিষ্যতে খুন করার সুযোগ পাবার জন্তে লড়াইয়ের দেবতা 
বোঙ্গার কাছে একে অস্তের প্রাণ ভিক্ষা চায়। কেননা! শক্রই 
যদ্দি মারা গেল তবে বেঁচে থেকে আর সুখ কি? 

বোঙ্গা বোধ করি তার সুযোগ্য ভক্তদের প্রার্থনা! পায়ে 
ঠেলতে পারলেন না । কেনন! দেখা গেল যে ছ'জনেই ঠিক 
বেঁচে উঠল। 

হি 

কিন্ত তাদের জীবনের যে ঘটনাটি বলার জনে তাদের 
বাল্য এবং কৈশোরের এতখানি 'পরিচয় দিতে হ'ল তার মত 
অদ্ভূত ঘটনা জীবনে কখনও শুনি নি। ৪ এখন 


আপনাদের বলব। 


ডি ররর হয়, 
উল্থান্‌ একদিন গ্রামের সর্দার হবে। কেননা ওদের ভু্ি, 
আর ও গীয়ে কেউ ছিল ন|। সেই সর্দার বাছাইয়ের দিন 
ঘনিয়ে এল বুড়ো সর্ঘারের স্বতীতে ৷ দুরু হ'ল হজনেয় মধ্যে 


ফাস 
প্রতিষন্থিত| 1 ছু'জনেই পঞ্চায়েৎ-বুড়োঁদের হাত করার মগ্তলবে 
আয় নিজের দলে লোক টীনবার চেষ্টায় অসাধ্যসাধন কন্মছে। 
গ্রামের লোকও প্রার় সমান ভাগে কেউ এর দলে কেউ ওর 
ঘলে, ভিড়েছে। বীভৎস চিৎকারে ঢাকঢোল পিটিয়ে এক 
দল. জ্ত দলের় পরাজয় এবং স্বদলের জয়বাত ঘোষণ। 
করছে। তলে তলে গোপনে চলেছে, একের অপরের 
আয়োজন পণ্ড করার চেষ্ঠা, আর সর্বনাশ করার ফিকির- 
কন্দী। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল যে পক্ষপাতী পঞ্চায়েং 
উল্থান্কেঁই সর্দার বলে ঢোলশহুরৎ করে প্রচার করে দিলে । 
রাগে বাসন র মাথায় গেল খুন চড়ে। কাউফে কিছু না বলে 
সভা! ছেড়ে উঠে-সে ঘরে গিয়ে ঢুকল ।' 

ঘরে বলে বসে শুনতে পাচ্ছে বান উল্খানের দলের 
হঙ্কার। কাড়া নাকাড়! ডুগির আওয়াজ আসছে কানে-_ 
ডুগ্‌ ডুড়ুগ্‌ ডূম্‌, ডূস্‌ ডুড়গ্‌ ডূগ্‌ যেন তার মাথার চাপা স্াড়িটার 
মধ্যে রক্ত টশ্বগ্‌ করে ফুটছে তারই শব । হাঞঙ্জার রকমের 
শব উৎসবের । নুতন সর্দারকে নিয়ে গ্রাম উৎসবে মেতেছে । 
তাড়ি উড়ছে ভড়ের পর ভাড়। মাদল বাঞ্জছছে__ডিমি 
ডিমি ডিমি ডিম, ডিমি ডিমি ডিমি ডিম । 

দেয়াল থেকে ধন্ছকট| নামিয়ে বা হাতটা গলিয়ে কাধে 
ঝুলিয়ে নিলে। তারপর এক .মনে তীর বাছাই করতে 
লাগল। কঠিন. মুখের একটা পেশীও নড়ছে না, কেবল 
চোখের তিতর দিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে মনের আগুনের 
লহর। বিড় বিড় করে বলছে__-একটার বেনী ছুটে! তীর 
নালাগে শয়তানকে মারতে ; নইলে মারার সুযোগ আর 
জুটবে না কোন কালেই। তারপর কি ভেবে তীরধন্ৃক রেখে 
টাঙ্গিটা পেড়ে নিলে। তার ধার পরীক্ষা! করে বললে, স্থা, 
ঠিক আছে। এক কোপে একেবারে-_-পাকা তালাটর মত টুপ 
করে কাচা মাথাটা ধড় থেকে খসে পড়বে-__রক্ত ছুটবে কিন্কি 
দিয়ে."'ইহ। 

হঠাৎ কি একটা মতলব মাথায় আসতে বান্নুর কালো! 
পাথরের মত মুখটা যেন একটা পৈশাচিক হাসিতে সন্জীব 
হয়ে উঠল। মনে মনে তারি পছন্দ হয়েছে ফল্দীটা। 
দেয়ালের গায়ে টা্গিটা টাঙিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে সে বাইরে 
বেরিয়ে গেল।. ওদিকে . তখন উল্খান্কে নিয়ে চলেছে 
নাচ গান আর হল্নোড়। মত্ত হয়ে নাচছে উল্ধান্‌, খোশ 
মেজাজে, উত্ভিন্যৌবনা ঝুমরির পরিপুষ্ঠ দেহের দিকে 
সুয়ে ছুয়ে, ছুলে হুলে-কুমন্পির নাচের তালে তালে। 
সাপ খেলাচ্ছে যেন বুমরি-_হেলিয়ে ছুলিয়ে এগিয়ে যায়, 
ধরতে গেলে এড়িয়ে পালায় । মাল বাজছে, ডিডি ভিম্‌ 
ভিডিম্‌ ভিডিম্_-ডিভি ভিম্--ভিভিম্‌ ভিভিম্‌। যৌবনের নেশা, 
মদের নেশা তাড়ি আর ঝুষ্রি] মাতাল করে তুল্ছে 


উলুগান্কে । গা .টল্ছে, পা টল্ছে, রক্তে ছল্ছে আগুন । 





“ঝুঁমরি--" | 


৪৫৩ 





ছুই হাতে আকাশ জাকড়াতে জড়াতে সে 

লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । বেহা'শ উল্থান্কে সেদিন ধয়াধ্র 
করে সবাই তার ঘরে রেখে এল । 
. 

পরদিন সকালে চড়চড়ে রোদের ধাঝ লেগে চোখ যেলল 

উল্ধান_ একি! নড়তে পারে ন! কেন? সমস্ত দেহটা ষ্বেন 


আড়, কাঠের মতন ! কি একটা অসহ্‌ অন্বন্তি আষ্েগৃন্ঠে . 


হাড়ে-মাসে যেন সেঁটে ধরে জাছে.। জেগে দেখে দশ মাইল 
দুরে, কিছুদিন আগে যে বাঘের ফাদটা পেতে এসেছিল 
ছু'জনে বিজ্ব নীর জঙ্গলে, তারই মধ্যে পাটাতনের সঙ্গে লতার 
ঘড়ি দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে আগাপাছতল! বাধা হয়ে পড়ে 
আছে সে। ওঠবায় বা নড়বার যো নেই। ঘাড় কিরিয়ে 
দেখে, সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিসুতি বান্টা এক চোখ বকে 
হাসছে আর শরীর হুইয়ে বিদ্রপ করে বলছে- গড় হই সর্দার 


গোঃ, চল্নুম এখন । আবার এক দিন ফিরে আসব তোর হাড় 


ক'খানার পূজো! দিতে । হ্থাঃ হাঃ হ্থাঃ হাঃ হ্থাঃ হাঃ.':। 
থামতেই চায় না যেন আর হছুশমনটার হাসি। 

রাগের চোটে উল্খান্‌ প্রাপপণে ঝাকি দিল ছই হাতের 
বীধনে। থর থর করে কেঁপে উঠল মোটামোটা শালের খুটি 
দিয়ে তৈরি সেই বাখের ফাদ, বাধন কিন্ত ছি'ড়ল না। দশ 
মিনিট প্রাণপণে ধন্তাধন্তি করে নিজাঁব হয়ে পড়ে রইল সে 
নিঃসাড়ে। 

ছপুরবেলার পাহাড়ে রোদে মুখের বুকের চামড়া যেন 
পুড়ে যাচ্ছে। চোখের ভিতর শেয়াকূলের কাটা ফোষ্টাচ্ছে 
যেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে পড়ছে 
মনে হচ্ছে। প্রতি লেমকৃপে আপ্নের শিখা । 

রাগের চোটে গর্জাচ্ছে উল্খান্-_খাচায় পোরা বাখ। 
মাথার খুলিটা রাগের দাপটে মদের বোতলের ছিপিটার মত 
দম্‌ করে উড়ে যাবে যেশ। জ্ঞান ক্রমে তার লোপ পেক্ছে 
আসছে। শুধু মাথার মধ্যে লাটর মত পাক খেয়ে ফি়ছে 
একটা কথা-_মরলে চলবে না, মরলে চলবে না, মরলে চলবে 


না.। * এ 
সন্ধ্যার দিকে আবার তার জ্ঞান একটু. একটু “করে ফিরে 
আসছে। খিদের চোটে পেটের মধ্যে নাড়িতু'ড়িগুলে 
খাম্চাচ্ছে চটকাচ্ছে চিবোচ্ছে ষেন। আর একবার প্রাগপণ 
শক্তিতে সে বাধন ছি'ড়তে চেষ্ঠা করলে। সাধ্যরি! বুমে৷ 


না। বাম্নকে খুন না করে মরতে পারবেন! সে; কিছুতেই” 


মোষের মত তার দেন, তেষনি বল তার শরীরে । মেলায় সে. 


বারুর সঙ্গে পানা দিয়ে কত মোটা 'মোটা। কুয়োর, দড়ি 
ছিক়েছে ; কিন্ত বুনো লতার এই শক্ত বাধন দে ছিড়ে 
পারলে না। ক্লান্ত হয়ে বিষিয়ে পড়ে রইল চুপ করে। দ্কুমাতে 


চেষ্ঠা করতে গিয়ে কিছুণ্ে ঘুম এল না । বঝুমরি ছা উৎলব - 
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জায় গয়তান বাহু টার কথা ক্াবতে ভাবতে কখন এক সময়, 
“মে ছুমিয়ে পড়েছে  ছুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, যেন 'মুমরির যাকে 
বিয়ে হচ্ছে তার। চারদিকে মশালের আলো, মাদলের 
বাড; ছাড়িয়ার গন্ধে আকাশ বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। 
এষন সময় প্রকাণ্ড একটা! তান্গুকের মত বান্না হঠাৎ কোথা 
থেকে এসে ঝড়ের মত আসরে চুকে পড়ল- আর, ওকি! 
ঝুমক্িকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলে । হাসছে ঝুমরি 
খিল খিল করে, বানর কোলে চড়ে, ওর গলা জড়িয়ে বরে । 
যেন ভারি একটা কৌতুকের ব্যাপার । রেগে উল্খান্‌ বান্,কে 
খুন করবে বলে লাফিয়ে উঠতে গেল । কিন্ত একি! কারা 
সব ওর হাত পা চেপে গল। টিপে ধরেছে, বুকের উপর চড়ে 
বসেছে। 


আরে! দম বন্ধ করে মারবে নাকি। প্রাণপণে ওদের 
ছাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে সে কিছুতেই পারছে না । ওরা, 
ছেঁশে দিয়ে হাতট! কাটছে করাতের মত কৃরে। দুম ভেঙ্গে 
দেখে যে ঘুমের ঘোরে ধস্তাধত্তিতে লতায় তার হাত কেটে 
গেছে-_জার রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। 

নির্জাব হয়ে পড়ে আছে উল্থান্। শরীর তার বিমিয়ে 
আসছে ক্রমে । একটানা একটা ঝিঝির ডাক-_মাথার কোন্‌ 
একটা ফোকরে বাস! বেবেছে যেন। -কেমম একটা অদ্ভুত 
ঘন্তরণা হচ্ছে মাথায়। সমস্ত চৈতন্তকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। 
হাত পা গা এলিয়ে জআস্ছে। দেহ থেকে প্রাণটা জাল্গা 
ছয়ে গেছে যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। একি! 
ষে মরে ধাবে নাকি শেষে? কিছুতেই নয়, মরা তার 
হতে পারে দা । বাসন বেঁচে থাকতে সে মরবে? না-_না 
»মা মরতে পারবে না সে। 

এমনি চলল তিন দিন তিন রাত। চতুর্থদিন ভোরের 
বেল! ঘোলা! ঘোল! চোখ মেলে সে তাকাল । চারদিকে মনে 
ছয় যেম ছায়া ছায়া কি সব ঘুরছে। ভয়ে তয়ে ঘাড়টা ফেরাল 
সে । কে ?বাক্,? না, না, একটা হুগ্ডার, এ যে আরো! 
একটা । ওয় মরার অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে সব। 
মত্ত ভোজ হবে ওদের । ই-স! কিছুতেই মরবে না সে! 
মরতে পারবে মা। বান, বেঁচে থাকতে নয়। হ্‌-্ট। 
হাঃ] ছগার ছডো লাফ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে 
বষে। 

সকাল হয়ে এল। ঘাড় বড়ই ব্যথা করছে। ঘাড়টাকে 
অন্তদগিকে ফেরাতেই দেখে সারি সারি লাইন বেবে, লব্ব! লব! 
ছাড় হেট ফরে উপাসকমণ্জলীর তর্গীতে নীরবে ঘসে জাছে, 
এক পাল শকুন। ঠিক এমনিটি সে দেখেছিল শহরে, 
গির্জার মাঠে, ফোদ্‌ একট! পরবের দিমে। ঘসে আছে 
ওয়া অগাধ ধৈর্ধে” ওয়ই মরণের প্রতীক্ষায় । সত্যিই অগ্নতে 
হবে নাকি । এয! বাটা দিব্যি নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকখে) 


গবা্দী 
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সর্দার হবে, হুময়িকে--উং 1 ফক্তখন হতে -দেষে মা! তা। 
মরবে না সে 1 মরা কিছুতেই চলবে দাতার | :: : 
ছুপুর় রোদে মুখ আর বুকের চামড়া পুড়ে ভিত্তি চামড়ার 
মত হয়ে উঠেছে । গাঁ বমি বমি করছে রোন্ধরে। অন্ত পাশে 
মাথাটা ফেরাতেই এক বালক বমি হয়ে গেল-_রক্ত বমি। 
তেতো | মাথার ভিতরে পানৃচাককী ভুরছে যেদ-_খরম্‌ ঘরব্‌। 
শরীর ঝিমিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়ে জাসছে। ' পানৃচাফকণীর 
আওয়াজ শুনছে ঘরর্‌ ঘরর্‌। বুমরির হাতের হাড়ের বালায় 
কীসার চুড়িতে বুষ্রুমি বাজছে-_£ক্‌ ঠুকু বুষ্‌ বুম্‌, বুষ্‌বুষ্‌ ঠক 
ঠক। মাথায় গৌজা ডালনুদ্ধ এক থোক! কল্‌কে ফুল দোল 
খাচ্ছে তালে তালে ঝুমরির এলো! খোপা বাঁধ! ঘাড়ের উপরে 
এসে, ইয়ে ছয়ে যাচ্ছে ওর গাল। খুব দুরে কোথায় যেন 
একটা! রেলের বাণী বাজছে একটানা সুরে__কু-উ-উ। 


অলাছ জঙ্গল। জ্বনমন্ৃস্ত আসে না এদিকে বড় একটা । 
সেদিন দুর গায়ের কয়েকজন লোক চলেছে, জঙ্গল তেঙ্গে 
সোক্কা পথে । ফাদটার কাছাকাছি এসে সামনের লোকটা! 
থমকে দাড়াল। | 

প্রথম__ওরে তাই, একটা! বাধের ক্কাদ ! 

দ্বিতীয়_জার দেখ দেখ ওটার মধ্যে একটা শুয়োর মেরে 
রেখে গেছে। 

পরথম- চল, চল, ওটাকে বে করে পুড়িয়ে খাই! 

চতুর্থ__খাবি ত। আবার বাঘ মশাই তোকে না খায়। 

সকলেই এগিয়ে খাঁচার কাছে এল। সামনের লোকটা 
চেঁচিয়ে উঠল-_-ওরে শুয়োর নয়, ও একটা মাছুষ বটে রে। 

ত্বতীয়__এ আবার কি রে | | 

আর একজন ফাদের ফাকে মুখ রেখে বললে, .মরা নয় 
কিন্তক। ওর পেট নড়ছে যেরে। ছ্িয়াস্ত মান্য বে । 
তখন সকলে মিলে বীধন কেটে উল্খাদ্‌কে কাধে করে 
নিয়ে চলল নিজেদের গীয়ে। 
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দিন পমের পরে ওদের যত্ে বেঁচে উঠলহুউল্খান্‌। এখন 
সে একটু একটু করে জোর পাচ্ছে__সকালবেলা ঝুঁড়ে থেকে 
বেরিয়ে বুকে -মহুয়াততলায় এসে উত্ু হয়ে রোদ্ধ,রে বল্‌ূতে 
পারে। সারাদিন গাছের ছায়ায় বসে থাকে আর তাবে, 
কবে বে পুরো জোর পাবে । সেদিন আর দেরি করবে না!। 
একটা টাকি নিয়ে বেরবে সে বানর সঙ্গে ভেট করতে । চমকে 
উঠবে বা টা-_ক্তাববে ভুত বটে। হাঃ ছাঃ হাঃ হাঃ। 

এমনি করে আরো পনের কুড়ি দিন কেটে গেল এক বিন 
স্বীতিমত তীয় ধরক, টাঙ্গি, বর্শা, চাল নিয়ে সেজেগুকে 


কাস্তন 


বেরিয়ে পল়্ল উল্ধান্‌, নিজেদের দীয়ের পানে। দেহে ক্ষৃতি 
আর যেন ধরে না। পথে চলেছে সে-_ধেন হাওয়ায় উড়ছে। 

ঘুম করার উপায়গুলো কিন্ত কিছুতেই তার মনে ধরছে 
না__তীর ? টাঙ্গি? বর্শা! ? নাঃ, যথেষ্ট নিঠুর বলে ঠেকছে ন! 
তার ফাছে। ওর কোনটাতেই বেশীক্ষণ বীচিয়ে রেখে রেখে 
শেষ কর] যায় না। ভাবছে আর চলেছে--চলেছে হুন্‌ হুন্‌ 
করে আর ভাবছে। ভাবনার বেগে চলার বেগ বাড়ছে। 
হঠাৎ খষ্‌কে দাড়িয়ে পড়ল উল্ধান্‌। একটা তারি জবর ফন্দী 
মাথায় এসেছে । ভাবতে ভাবতে ভারি মজা লাগছে ওর। 
ও£__ হোঃ-হোঃ-হোঃহো। এমন রগড় তাদের গীয়ে কেউ 
কখনে! জার দেখে দি। বার্ন কে সে ধরে দিয়ে যাবে বিজ্বনীর 
জঙ্লে, নিজের দলের লোক দিয়ে, চুরি করিয়ে। সেখানে 
একট! বড় মহুয়াগাছের ডালে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝোলাবে 
তাকে। তারপর নীচে হেলে দেবে একটা আগুনের কুণড। 
একটু একটু করে, ঝলসে ঝলসে, জ্যান্ত পুড়ে মরবে__আর ওয় 
গ] থেকে চি গলে গলে আগুনে পড়বে-_স্থ্যাৎ-স্্যাৎ, জার 
ঘলে লে উঠবে । কানে শুনতে পাচ্ছে যেন সেই শব, ছু্যাৎ, 
ছ্যাং। ওঃ কি রগড়ই হবে! 

ভাবতে ভাবতে গীয়ের কিনারায় এসে পড়েছে ও। মাদল 
বাজছে গীয়ের উত্তর দিকে-_যে দিকে মাটি দেয় ভুম্‌-ভুষ্‌ 
ভুছুম, ছু ছুমছুছূম্‌ দৃছুহ্‌। কে আবার মল । উমর: নিশ্চয় 
বড্ড বুড়ো! হয়েছিল। পড়ে পড়ে গাল পাড়ত বৌটাকে। 
আর বৌটা ভাত নিয়ে এসে বলত-_লে লে ভাত লে, খেয়ে 
মর। 
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তাড়াতাড়ি ছুটে চলল সে উত্তর দিকে। কিন্তু বেশী দূর 
আর যেতে হ'ল লা । পথেই খবরটা পাওয়া গেল। মরেছে 
উমর নয়_বারু। তার চিরদিনের সঙ্গী, তার চির প্রতিন্দী 
তার চিরদিনের শত্রু বার. মরে গেছে! ভালুক শিকার 
করতে গেলে ভালুকে ছি'ড়ে মেরেছে তাকে । সেই গণ্ডারের 
মত মজবুত, চিত] বাঘের মত চটপটে, সিংহের মত নির্ভর্ক 
আর হায়নার মত ধূর্ত বান্গ_সাত গীয়ে যার হুলনা দেই 
সেই হুর বান্,মার! গেছে | জার তাকে পাবে না, তার সঙ্গ 
কাজিয়া আর হবে না ।নেই, নেই-_বান্ন, মেই। বুকে যেন 
কে ছাতুড়ির ঘা মারছে__হা! ছা করে উঠছে তার বুফের 
মধ্যে -হুঠাং যেন খালি হয়ে গেছে বুকটা | সমস্ত সংসারটা 
এক নিমেষে উল্থানের কাছে ফাক! অর্থহীন হয়ে গেছে। 


শঙ্ 





6৫৫ 


তার. জীবনের একমাজর লক্ষ্য, আশ্রয়, উদ্দেন্উ চিরশদ্র বাক্স 
জার নাই। 
নিজের বাড়ীতে জার চুকতে পারলে নাসে। যে 


. থেকে এসেছিল সেই গাঁয়েই ফিরে গেল তাদের ঘরে । সর্ধাীর 


আকাঙ্ষা, যুমরির আকর্ষণ ফোন কিছুই আর তার মনে আজ 
ঠাই পেষ না। 
ষ্ 

পরদিন সকালে ওগা৷ সকল উল্খানের কাছে এসে দেখে 
নে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে আছে। বললে, চলো, বাইকে 
গিয়ে বসবে চলো | কি হয়েছে গো তোমার ? 

উঠতে চেষ্টা করল উল্খান্। উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে 
পড়ে গেল। হাঁটুতে আর বল নেই তার। 

একগ্ধন বললে, কি হ'ল তোমার? ওঠ! 

ছাপিয়ে হাঁপিয়ে উল্থান্‌ বললে- কোন্‌ কবরের তল 
থেকে কথা বলছে যেন_-বললে, জামি জার উঠতে পারছি 
নাগোঃ। 

সবাই বললে, সেকি! এই ত কালই তুমি একটা 
বুনো বরার মত ছুটে চলেছিলে ; আজ কি হু'ল তোমার | 

কি হয়েছে ?__-তা, সে কেমন করে বোবাবে কি হয়েছে। 
তার চিরপ্রতিত্বন্বী, তার জীবনের চিরশক্রর বার,র অভাবে 
জগংটা তার কাছে শু্ত-_শুণ্ত হয়ে গেছে অবন্মাং-_বুকটা 
খালি হর়্ে গেছে তার । বেঁচে থাকার ভিত তার সয়ে গেছে 
পায়ের তল! থেকে- খুনে হাতড়ে জীবনের ফোন অবলম্বন 
আজ জার সে পাচ্ছে না। শত্রু তায় মারা গেছে, তারপন়্-- 
তারপর কি নিয়ে আর সে ধেঁচে থাকতে পারে? এর পয় 
আর বেঁচে থাকার মানে কি? 

একদিন সকালে সকলে এসে অবাক হয়ে দেখে যে সেই 
বুড়ো! মহুয়া গাছতলাটায় এসে সে ময়ে পড়ে আাছে। গানে 
তার পুরো! অঙ্গী সা । তার তীর, বন্ছক, টাঙ্গি, বর্ণ, ঢাল 
নিয়ে একেবারে যুদ্ধের সাজে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে সে। 

বোধ করি, ময়ণ নিষ্চয় ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি 
সে সেজে বেরিয়ে এসেছে বড় জাশায়-_তায় 'চিরশক্র বান্নস্ব 
সঙ্গে ভেট করতে ৯ 


শশা শীট শশা শিাশী৮৮টি রাজারা 


& একটি ইংরের্জী গল্প হইতে “আইডিয়া, পাইয়! নূতন 
প্লটে লিখিত। ৃ 
৬]. অল্‌ ইতিয়া রেডিওর সৌজতে 


্ত২ 


স্বাধীন ভারত 


রেজাউল করীম 


স্বাধীন প্রন্াতন্ত্রী ভারতের গৌরবময় প্রথম দিবসকে অন্তরের 
অভিনন্দন জানাইতেছি। আজিকার এই পুণ্যক্ষণের সাথ ক 
সাফল্যের জ্ত অতীতে কত জনে কত তগপ্ডা করিয়াছিলেন। 
তাহাদের এই অপরিসীম ত্যাগের আদর্শ দেখিয়া ভারতের 
জাতীয় কবি পুলকিত চিত্তে গাহিয়াছেন £ “বীরের এ রক্ত- 
শ্রোত, মাতার এ অস্রুধারা, একি ধরার ধুলায় হবে হারা ?” 
না, এই অজশ্র রক্তত্রোত ও অক্রধারা ধরার ধুলায় বিলীন 
হয় নাই। তাহাদের প্রতি রক্তকপিকায় ছিল বিপ্লবের 
রক্তবী্, অশ্রুতে ছিল অপূ্ব্ব জীবনীশক্তি। তাই জাতির 
ত্যাগ ও তপন্তার ফলন্ব্ূপই আজ "আমর! স্বাধীনতার 
যসাঙ্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জাতির জীবনে সে 
দিনছিল ত্যাগের পিন, সাধনার দিন। কবে, কতদিনে 
অমানিশার ঘনান্ধকার বিদূরিত হইবে তাহা জাতি জানিত 
না। তবুও আশীবাদ্দী কবি জাঙ্গাস দিয়াছিলেন “এ নছে 
কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে ।” আজ 
সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর সতাই সেদিন আসিল । আজিকার 
এই শুভ দিনের পুণ্য প্রভাতে অমরলোৌকবাসী কবিকে কহিব, 
“ছে বিশ্ববনেণ্য কবি! আজ তোমার বাধী সফল হুইয়াছে। 
আজ সত্যই সেদিন আসিয়াছে । দেশজননীর শৃঙ্খল মুক্ত 
হইয়াছে । হে সাধক কবি, তুমি আজ হ্বর্গলোক হইতে 
আমাদের এই পুণ্যিনকে সন্বর্ধনা কর, সমগ্র জাতিকে 
আদীব্বাদ কফর।” যেসব ত্যাগবীর কর্ণা, স্বেচ্ছাসেবক ও 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতার জণ্ত অকাস্ত সাধনা 
করিয়া জীবনপাত করিয়াছেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
ঘলিব, আঙিকার প্রীপ্তি তোমাদেরই দান। তোমরা করিয়াছ 
জাত্মবলিদান, আর এ যুগের ভারতবর্ষ তাহারই ফলভোগ 
করিতেছে । তোমাদের আত্মত্যাগের অমর অবদ।ন ভারত- 
ঘামী কখনও তুলিবে না । তাই জাজ বারবার তোমাদের 
কথাই ন্মরণ করিতেছি। 

আন্ক অমারজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া! প্রত্যুষে যে 
নবারুণ আত্মপ্রকাশ করিবে, সে দেখিবে স্বাধীন প্রক্কাতন্তর 
ভারতের নূতন সৃর্তি! স্বাধীন জাত্মনির্ভরপীল ভারতের শুভ 
অন্মদিন। আর ভারতবাসী প্রতে জাগ্রত হইয়া যে ভারতবর্ষ 
অবলোকন করিবে, তাহাঁও নুতন ভারতবর্ষ] আর্জ এই 
স্বাধীন ভারতবর্ষকে সন্বর্ধন! জানাইতেছি ! 

আজিফার এই স্বাধীন ভারতবর্ধকে সার্থক, নুদ্দর ও 
সাফল্য মণ্ডিত করিতে হুইবে জামাদের সমবেত সাধনার 
দ্বার । শ্বাধীনতা! অর্জনের অন্ত জাতি যে ত্যাগ করিয়াছে, আজ 


স্বাধীন ভারতকে শিশালী, সুদূর, ধ্যান ও সুগঠিত করিবান 


. জন্ত তদপেক্ষা অনেক অধিক ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন । 


কর্মী ও সাধকগণের তাগের তপঃপ্রভাবে ভায়তবর্ষ স্বাধীন 
হইয়াছে, অধিকতর ত্যাগ ও তপন্থার হারা এই. আয়াসল্ব 
স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে । পরিপূর্ণ ও অবিমিশ্র 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরই জামাদের স্বার্থীন ভারতের 
রাঃ গঠিত হুইয়াছে। ব্রিটিশ যুগের সাম্প্রদাস্বিকতার চিহ্কমাত্র 
ইহাতে নাই। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পূর্ণ দুযোগ ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । : ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার পরিপূর্ণ ক্ষ্রণের ক্ষেত্র প্রশস্ত কর! হইয়াছে। 
মান্থষের বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যক্তিগত মত সব কিছুকেই 
অবাধে বিকশিত হইবার সকল দ্ুঘোগ ও সুবিধা দেওয়া হুই- 
সাছে । এই নবগঠিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ও কাঠামোর মধ্যে তেমন 
কোন ক্রটি নাই। ইহা! রাজনৈতিক জাদর্শবাদের দিক হইতে 
আদর্শ রাই নাহইতে পারে। জন ঁ়ার্ট মিল যে “16817 
093% ৪6০%৪”-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা ত পৃথিবীতে 
কোথাও নাই। যে সব রা হিংসার উপর প্রতিঠিত সেগুলি 
কখনই [09115 195 96869. হুইতে পারে না। জাতির 
জনক মহাত্বা গান্ধী ভারতবর্কে যে অহিংসার মন্ত্র শিক্ষা 
দিয়াছেন, তাহাই যদি আমাদের মূল লক্ষ্য হয় তবে আজ 
না হউক, এক দিন ভারতবর্ধই [08811 ৪৪ ৪069 গঠন 
করিতে পারিবে । আমাদের রাধ্রব্যবস্থার মূল লক্ষ্য গান্ধী- 
বাদের নীতিকেই পূর্ণ রূপ দেওয়া। সেইরূপ জাদর্শ রা 
গঠন কর! এক দিনেই সম্ভব নহে | প্লেটো হইতে জারম্ত 
করিয়া! বর্তমান বুগ পধ্যস্ত অনেক মহাপুরুষই আদর্শ রাষ্ট্রের 
কান্নিক ছবি খ্বাকিয়াছেন। কিন্ত অহিংসার ভিত্তিতে 
গান্ধীক্জী যে আদর্শ রাজ্যের, ঘে “রামরাজ্যেপ্র ইঙ্গিত দিয়াছেন 
তাহাতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবতা ও কাধ্যকারিতার প্রভাবই 
বেঙগী। নৃতরাং আশ! কর! যায় ঘে ভারতবর্ষ বদি গান্থীর্জীর 
নীতি পরিত্যাগ না করে, তবে জাঘর্শ রাষ্ ভারতেই প্রতিঠিত 
হইবে। কিন্ত তাহার.জনা সময় চাই, সাধন! চাই, ত্যাগপৃত 


“মান্য চাই। আঙ্গিকার ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের কথা চিন্তা কর! 


ঘাক। প্রায় সাত শত বংসর. পূর্বেকার রাজ! জনের নিকট 
হুইতে প্রাপ্ত কতকগুলি মৌলিক অধিকারই ত উহার ভিস্তি। 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে, কখনও মন্থরগতিতে, কখনও 
ক্রুতগত্িতে, কখনও বিপ্লবের পথে, কখনও বিবর্তনের পথে-_ 
এই ভাবে অঞ্জসর হইতে হইতে জাজ ত্রিশ পার্লামেন্ট চরম 
ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে । আমাদের বর্তমান রা জাতির 


হর্ন 


ছাবীন ভার 


১৬ 


পসস্প্প পপ পসপ্পসপপপসপ্পস্সসসস্সস্সস সিস্ট 


পরিপক্ মন্তিফের হুচিস্তিত সাধনার ফলেই পূর্ণকলেবর প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ইহার মৌলিক নীতি অত্যন্ত উদার, ইহার আদর্শ 
অত্যন্ত ব্যাপক । বর্তমান জগতের কতিপয় শ্রেষ্ঠ রাষ্রের 
লারাংশফেও ইহার মধ্যে গ্রধিত করা হইয়াছে, পূর্ববিকীশের 
সমস্ত জুধোগ ইহাকে দেওয়া হইয়াছে । আজ প্রথম অবস্থায় 
ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয় । তাহার পর 
ইহাকেই অবলখন করিয়া কাক, আরম্ত- ফরিলে বিকাশের 
পথে যদি কোন ক্রটবিচ্যুতি দেখ! দেয়, তবে তাহার সংশোধন 
'করিবারও সুযোগ রহিয়াছে। গণতন্ত্রের 'যেমন সুবিধা 
"আছে, তেমনই বহু বিপদ এমং অন্বিধার মধ্যেও ইহাকে 
চলিতে হয়। প্রথম অবস্থায় গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তাহার বিকাশের চেগ্ী করা সমীচীন । 
প্রাচীন গ্রীস ও পোমের গণতান্ত্রিক বাষ্ীসমূহ এই ভাবেই 
বিকশিত ও সন্প্রসারিত হইগ্াছিল। কিগ্ত' গণতক্ত্রের প্রথম 
অবস্থা হইতেই দি তাহাকে বাধা দেওয়া হয়, ভাঙিয়! 
ফেলিবার চেষ্টী করা হয়, 'মেকী বিপ্লবের খেয়ালী নেশায় 
বিভোর হইয়া “ভািবার জন্ত ভাঙিবার নীতি'কে প্রশ্রয় দেওয়া 
হয়, তবে কোন দেশেই স্থায়ী রা গঠিত হইতে .পারে না। 
রাষ্ট্রের পুনঃপুনঃ ভ!ভাগড়ার ধাক্কাতে দেশ সর্বনাশের সন্মুখন 
হইবে । দেশের রাষ্্রনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ অরাজক হইয়! 


পড়ে, তখনই নুযোগ ধুঝিয়! ডিক্টেটর বা সর্বাধিনায়কগণ সমস্ত. 
ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়! গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে চেট্টিত হন। .. 
গণতন্ত্রকে সফল করিতে হুইলে রাগ্রস্থিত প্রত্যেক. 


নাগরিকের কতকগুলি বিশেষ খণের অধিকারী হওয়া 
দরকার । প্রাচীন এথেন্দের গণতস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা আলো- 
চন! করিতে গিয়! জে, পি, মাহাফি তাহার “/৮০01278 
87 07697 7585407%” নামক খ্রন্থে বলিতেছেন £. _ 

প060 সিট 00019 08901 ৫1 08৪ 1588009 ০৫ 
480910180 00110051116 5০৮ 900 058 0750008ধ 01388069 
০1 009 016150108, ৪00 (1910 000 6০ 199 & 25000810510 
81070166208 6০ 0159 সা] 01 006 038101165, 6০ 020) 159 
101708611 000%০5090 00 009966, 0808 018 চােড। ৪৮ 
601000910010% ৪3 61]: ৪৪ 0085108, 98%1010 &0৪ 
1909018৪ 0? 08806 9৪ 1019 0586 00107200000 0 83৪ 019১119 
9৪], 79881010259 (138 8801068 10 20809 ৪ & 
972511989) -- 009 ০৪20 1080169886100 0£ 1088 105818 
6০ 879 99509 10301) 1080. 00805 12৮0 0) 058 00888 86089 
৪ 22860015৮ 20008 1060. 00৮9, 350) 138 60000090060 
85668, 07. 8170158) 05010 ৪0 8৪ 035 89278328010 
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মর্ার্খ__এখেলের রাজনৈতিক জীবনের. শিক্ষা প্রনতব 
তাহার প্রত্যেক নাগ্রিকের, চরিত্রের উপ্নয় গভীরভাবে পতিত 
হুইয়াছিল। লে সর্বদ! সুক্তির-পথ বসিদ্বা। চলিক। রাগের 
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সংখ্যাগরিকের বিধান স্বীকার করিয়! লই্ত। ছার ফাকে 
সে যে|গদান করিত, তর্চবিতর্ষেও যোগ দিত। প্রয়োজদযোতধ 
সে কখনও ক্ষমতার অধিকারী হইযা-আদেশ দি, আবার দলেই 


'করিত। রাঞ্রের সেবা করাকে সে সর্বসাধারণের. কল্যাণের 


কাজে নিজের-ব্যক্িগত দানি বলিয়া মনে করিত ভ্যাঙে 


'ষে গৌরব অনথ্কব -কর়িত। সে মনে করিত আ্মত্যাগ 


দ্বারা রাতের প্রতি শ্বীয় বাছ্ধিক আহ্ুগত্য প্রকাশ 
করিতেছে । আর এই ভাবে রাষ্ট্রের সেবা করিয়া সে 
একটা আভিজাত্যের গরিমা লাভ করিত। যখন সে 
প্লোতাধ্যক্ষ অথবা সেনাধ্যক্ষের অধিকার, লইয়! কাজ করিত) 
তখন সে" দিজেকে রাঞ্রের 'দাস- ও সেবক বলিয়া. মনে 
ফরিত ।.আইনাচগুমৌদিত ইপায় ব্যতীত অন্য কোন উপ্বায়েই 
ব্যক্তিগতভাবে সে-কোন- অন্ুবিধাই;ছুর করিত ন]+-এরপ 
কয্মাকে সভ্যজনোচিত কাজ: বলিয়া মনে করিত না -তাহার 
নিকট এরপ কা বেতার নামান্তর” 

. প্রত্যেক গণতাস্্রিক দেশের অধিবাসীদের এইবপ' রেডি 
হওয়া উচিত। এই পথেই গণতন্ত্র সফলতা! লাভ করে । গণ- 
তান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ ঘযদ্কণীয়. কথায় -ব্যক্তিত্বীধীনতা 
ও ব্যক্তিগত স্বার্থের নামে রাষ্থের বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিতে উদ্ধত 
হয় রাষ্থ্ের সেবা অপেক্ষা! রাষ্্রের নিকট হইতে পুরাপুরি 
নিজেদের স্বার্থ আদায়ের চেষ্ঠা করে, রাষ্ত্রের সেবাকে ও 
রাষ্ট্রের'জন্ত ত্যাগ করাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া! না মনে 
করে, তবে সে রা স্থায়ী হইতে পারে না, সে রা অহরহ 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। - ইহাতে অরাজকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া 
হইবে। আইন-অমান্য, বিশৃ্খলা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, 
নিজের হাতে আইম গ্রহণ ও" স্বেচ্ছাচারমূলক তাবে আইনের 
অপপ্রয়োগ-_এই সব গণতন্্রধিরোধী অপকর্ধ প্রশ্রয়' পাইতে 
থাকিলে, তাহা সর্বদাই সীমা, লঙ্ঘন করে, তাহার গতি নিশ্চল 
হইয়া থাকে না, আর কোথায় গিয়া তাহার পরিণতি হইবে 
তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পারে 'না |: তবে ইতিহাস 
সাক্ষ্য দিতেছে যে, এইভাবে দেশে .অরাজকৃতা উপস্থিত হয়। 
অরাজকতা শান্তির চরম ত্রু। অরাজরুতা হইতে“অশাস্তি, জার 
অশান্তি হইতে বিশৃঙ্খলার হষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার হাণ্ত হইতে 
রক্ষা পাইব/র জন্য. লোকে অস্থির হুইয়! উঠে। তর্খন একটি 
মাত্র বুলিই সফলের মুখে শুনা খাস; [৯68০9 ৪ ০০১ 

যে-কোন প্রকারেই শাস্তি চাই.।- .ডিক্রেটর শ্রেনীর লোকেরা! 
এই সুযোগের? অপেক্ষায় থাকে ) যখন দ্ষেকোন্‌ প্রকারে 
শান্তি চাই।”--এই নুরি দেশমর ব্যাপক হইয়া উঠে) তখনই 
গণতন্ত্রকে: গল! .. টিয়া মারিয়া ফেরা হয়। -গণতল্প নিধন 
করিয়া এইভাবে বিভিন্ন দেশে... হৈরাচারী: একনায়কন্ত 
প্রতিচিত, হইয়াছে । _ গণ্ত়কে _.একমায়কৃত্বের এমন হইতে 





বক্ষা় প্রধান উপায় হইতেছে গণতদ়ের- কট-বিচ্যতিকে গখ- 
ভান্তিক উপায় ব্যতীত অন্য ফোন ভাখেই ছুর করিতে চে না 
ক্ষর়া। একবার গণতান্রিক পন্থা! পরিত্যাগ ফয়িলে আয় সহঙ্গে 
তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্টিত করা যায় না। সেইজন্য শত ক্রু- 
সত্তেও গণতান্ত্রিক পছ্ছ! কোন প্রকারেই পরিত্যাগ কর! উচিত 
মহছে। গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে ফেবল ভাহার ক্রট- 
হিচ্যুতি ভূল-ভ্রান্তির দিকে ইঙ্গিত করিলে চলিবে ন|। প্রত্যেক 
মাগরিককে গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে । 

আজ দেশে গণতন্ত্রবিরোধী তথা রাষবিরোধী মমোভাষ 
এক জের লোককে এমনভাবে পাইয়! বসিয়াছে যে, তাহার! 
মিজেদের বিক্কৃত আদশের জন্ত রাধ্রের তথা গণতন্ত্রের চরম 
ক্ষতিদাধন করিতেছে । ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রা আমাদের 
সফলের প্রিয়বন্ত। ইহার রক্ষা ও সংগঠনের দারিত্বও আমাদের 
সফলের । স্বাধীনতা জাজ আমাদের গৃহ-প্রা্ণণে সমুপন্থিত, 
ইহাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়াই ত সমুচিত কাজ। 
গান্থীজী আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে। সত্যকার প্রামরাজ্য” 
প্রতিষ্ঠাই জাতির চরম লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য 
এই স্বাধীনতা প্রথম পাদপীঠমাআ। সেই গৌরবময় "রাম- 


পর্থার আমাদের যার ুলবীতি অহিংসা, প্রেম, সেবা ও 
জাস্মবলিদান। এই নীতির কলে বলীয়ান হইয়া ভারতবর্ষ 
জগতের সম্মুখে এমন এক সার্বজনীন জাদর্শ স্থাপন করিবে, 
যাহা বিবদমান জাতিসমৃহকে সত্যকার প্রীতির বন্ধনে 
আবদ্ধ করিতে পারিবে । এই পথেই ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তি 
স্থাপনে সহায়তা করিবে, বিষ্বসমস্তার সমাধান করিবে। 
আজ ২৬শে জাছুয়ারি স্বাধীন প্রজজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্বোধনের 
দিমে এই রাষ্ট্রের প্রতি আছুগত্য জাপন করিতেছি । ইহার 
স্থায়িত্ব কামনা করিতেছি । আজ বিভেদকে প্রশ্রয় দিব 
মা, এক্য ও প্রীতির দ্বারা দেশের সকলের সহিত এক 
হইয়া! যাইব। জ্অ।ঞ্িকার পুণ্যদিনে এই শপথ গ্রহণ করিব 
ঘষে, আমাদের বাক্য দ্বারা, আচরণ দ্বারা, মনোভাব দ্বারা, 
চিন্তার বারা অহরহ রাষ্রের সেবা করিতে থাকিব; রাষ্ট্রের 
রক্ষার জন্ত এই জীবন উৎসর্গ করিব, গণতন্ত্রকে অঙক্ষুঞ্ণ রাখিবার 
জন্ত সতত সচেষ্ট থাকিব। দেশবাসীর সকলের কল্যাণের 
কাজে রত থাকিব । ন্যায়, সত্য, প্রেম ও মনুষ্যত্বের জয়ত্তস্ত 
বচন! করিয়া তাহাই র্লাধ্ীকে উপহার দিব। 
স্বাধীন ভারতের জয় হুউক। 


মাঘী পুণিম। 


গ্রীশৈলেন্্কৃষ্ণ লাহ। 


এল কি জ্যোংন্গা, এল-_পুর্ধিমা-প্লাবন এল ? 

ছু দিবসের বুদ্ধির বাধ ভাসিয়৷ গেল। 

সঙ্গেহতরা কোথা গেল সব সতর্কতা, 
বিচার-জাচার, বিবেচনা আর মুক্তি, প্রথা । 

সব ভেসে যায়, কিন্তুই থাকে ন! চন্্ালোকে, 
তুমি আছ চাদ, আমি আছি, নাই কেউ জিলোকে । 


নিঃশব্ের সঙ্গীত চলে উর্থাফাশে, 

জীবনে বনু, মাধথী পূর্ণিমা কবার আসে ? 
দিনের ছুঃখ, দ্বিধা ও বেদম! বিদায় হোলে 
ভবিস্কতের ভাষন ভেবে! না, হৃদয় খোলো, 
রেখো না রেখো না অন্তরে কথা সক্ষোপনে, 
স্বতি-বিস্বতি কোন আবন্ষণ রেখো! না হনে। 


পদে পদে শুধু সংশয় আয় শঙ্কা -তয়, 

কি হ'ত জীবনে হদি না আসিস এ বিদ্দন়! 

চলে কি চলে না- সময়ের গন্তি পাই মা টেক্স, 

তুলে যাই সব, তুলে গেছি কথা প্রত্যহের। 

সুমে অচেতন লফল গ্রহত্থী, হয়া খোলা, 

টাদেছ আলোয় ভাইতো! হয়ে লেগেছে ফোলা । 2 


মরীচিকা পিছে ছুটিতে ছুটিতে দিবস গেল, 

তুমি এলে চাদ, তাইতো জীবনে জ্যোৎস্না এল । 
দিনের আলোয় হারিয়েছে যাহা, যা! কিছু নাই, 
রাতের জগতে, টাদের জগতে ফিরিয়া পাই। 
তুবন ভরিয়া রহত্তময় কি হাসি ফোটে, 
হদয়-সাগর তাইতো! এমন উথলি ওঠে । 


আমি যে পেয়েছি মুগ্ধ চাদের মধুর ম্েহ, 
জ্যোতস্বায় দান ক'রে পবিত্র হ'ল এ দেহ, 
অপরূপ রূপে উদ্ভাসিত যে দিখিদি কা, 

অমর জীবন, কিছু নয় আজ অলৌকিক। 
ু্দর হ'ল, অন্লান হ'ল তু ও মন, 

স্র্ণে মরতে মিলন চলেছে অহুক্ষণ। 

প্রভাত আসিলে পুর্ণিমা-রাতি চন্তিযা যাবে, 
ভখন খু'জিলে ঠাদকে তোমার কোথায় পাখে ? 
ঘতটুকু পার সুধাসঞয় করিয়া! লও, 
চজকিয়ণে জীবদপাত ভন্িয়া ল। 

আবি পূর্নিমা, দাধখী পূর্ণিমা, নয়ন মেল, 
ঘ্যোখখাস্গাবদে বিশ্বতুষদ ভাসিয়া গেল। 


পু্াতীর্থ-হুরিসবাতর 


স্বামী জগরীম্বরানণ্দ 


গুদীর্ঘ ্বাদশ বৎসয় পয়ে হরিয্বাপ্পে জাবার পূর্ণকৃস্ত মেলা হুই- 
তেছে। এই উপলক্ষে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ 
দরমানী ও সাধু-সন্্রাসী উক্ত পুণ্যতীর্ঘে সমবেত। ফান্তন 
হইতে বৈশাখ পর্যন্ত তিন মাস এই মেল! থাকিবে । পঞ্জাবী 
ঘাত্তহারাদের আগমনে হুরিস্বারের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ 
হইয়াছে । কুস্তরাশিতে গঙ্গান্বান উপলক্ষে প্রায় বার-চৌন্ধ 


স ৯ রা ও, 


চি + ৯ 





উদ্য|ন-.বষ্রিত মন্দির। রামক্ক্ মিশন সেবাশ্রম, কনখল 


লক্ষ বর্ধপ্রাণ হিন্দু তথায় সমাগত। এই তিন চারি মাসের 
জন্ত হরিদ্ব'র বিপুন জনাকীর্ণ স্থানে পরিণত। জনৈক পাশ্চাত্য 
পর্যটক গতবারে হরিদ্বারের কুন্তমেলা দেবিয়! বলিয়াছিলেন, 
ছিহা পৃথিরীর হৃহতম ধর্থমেল] |” 
শাঞ্ধে আছে_-অযোধ্যা মধুর! মায়া কাশী কাফী অবস্তিকা। 
পুরী দ্বারাবতী চৈব সন্ৈতে মো কদারিকা! ॥* অথং__অযোধ্যা 
মধুরা, মায়পুরী, কাশী, কাকী, উদ্ধখ্রিনী ও দ্বারকা এই সাতটি 
মোক্ষতীর্ধ। মুক্তিতীর্ঘ মায়াপুরীর অন্ত নাম হয়িদ্বার। 
হরিদ্বারকে হরদ্বার বা গঙ্গাদ্বারও বলা হয়। হিমালয় 
কেদারনাথ ও বদ্রীনার।য়ণ তীথের পথে ইহা ্বারস্বরপ । 
কেদারনাথ শিবতীর্ঘ এবং বগ্রীনারায়ণ বিসুতীর্ধ। সেইজন 
শাগ্রোক্ত মুক্তিতীর্ঘ মায়াপুরীকে শৈবগণ হুরদ্বার ও বৈফবগণ 
হরিম্বার বলিয়া! থাকেন। হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে মাযাদেখীর 
' প্রি প্রাসীন মন্দির অবস্থিত | মন্দিরে অ্রিযগ্তকবিশিষ্ঠা 
চতুহ্ধ। মায়াদেবী এবং ডাহার সম্মু্ে অঙ্বাহ সর্ধনাথ 
শিবের হু প্রতিঠিত। মায়াপুরীর নামকরণ সববন্ধে পুরাণে 
এই বিবরণ পাওয়া যার :--একদা প্রধাপতি দক্ষ একট বিরাট 


অশ্থমেষ যজ্ঞের আয়োজন ফারেন। শ্বীত্ জামাতা গহাদেধের 
সহিত মনোমালি হেতু দক্ষরাজ তাহাকে যজে”ংসবে নিমন্ত্রণ 
করেন নাই। অন্নান্ত দেবগণ ও মুনিখঘিদের দক্ষবজ্ঞে যাইতে 
দেখিয়া সতীদেবী শিবান্থচরগণ সহ তথায় বিন! নিমন্ত্রণেই 
উপস্থিত হইলেন। দক্ষকঠা যস্তহলে অস্তাতত দেবগণের এবং 
পিতার অন্ঠান্ত জামাতৃগণের যজ্ভাগ নির্দিত দেখিলেন। কিন্ত 
স্বীয় পতির জন অনুরূপ ব্যাবস্থা মা 
দেপ্য়া মর্মাহত হইয়া পিতা দক্ষকে 
ক্িজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহাভাগ 
প্তৃণ্দব | এই যজ্জোংসবে সকল দেবতা 
আপনার অনমন্রণে উপস্থিত এবং 
তাহাদের প্রাপা যজাংশ নির্ধারিত। 
কিন্ত আমার পতির জন্ত কোন ব্যাবস্থা 
করেন নাই কেন?” কম্ঠার প্রশ্নে 
[দক্ষরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া দিগঞ্থর জামাতার 
নিন্দা করিলেন । পিতার মুখে পতিনিন্দ! 
শ্রবণে পতিপ্রাপা সতী! যজ্ঞন্বলে অন্নিকৃণডে 
পড়িয়া প্রাণত্যাগ কারলেন। সতী 
দেহ্ত্যাগে ভুদ্ধ হইয়া বীরতদ্রাদি 
শিবাহুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংসের জাযোজনে 
মাতিয়া উঠিলেন এবং দক্ষের মুণড ছিব 
করিয়া প্র্ঘলিত অগ্নিকৃণ্ডে মিক্ষেপ 
ফ'রলেন। এই প্রলংস্কর ব্যাপার দর্শমে 
সমবেত দেবগণ একা গ্রচিত্তে আশুতোষ 
মহাদ্দেবকে স্মরণ করিলেন । কৈলাসপতি 
দেবগণের প্রাথনায় প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞন্ছলে আগমনপূর্ববক দক্ষেয় 
ধড়ের উপর ছাগমুও স্থাপন করিয়া তাহাকে পুনর্ধ'বিত 
করিলেন। জামাতার কৃপায় পুনরায় বাচিয়। উঠয়া দক্ষ শুবাদি 
দ্বার! তাহাকে পরিতুষ্ করিলেন । তখন মহাদেব বলিলেন,” এই 
যজ্ছুমি পৃণাক্ষেত্র । এই মহাক্ষেত্রের নাম আজ হইতে মায়াপুর 
হইবে। ইহা তীর্ঘপমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । এই তীর্থের 
স্মরণমান্ত সর্বপাপ মোচন হইবে | খাহারা এই তীর্ধে বাস 
করিবেন তাহার] ধন্ত। দক্ষেশ্বর শিবরূপে আম এই তীর্থে 
বিরাজ করব | দক্ষেরকে দর্শনমাআ অ্ট পিছ্ধি লাভ হইবে |” 
দক্ষের যজ্ঞহল হইণ্তে বার যোজন পর্ধান্ত বিস্তৃত ভূমি মার 
পুরীর অন্তর্গত । কনখল, হাধীকেশ গ্রনৃতি স্থান মায়াপুরীর 
অন্তচুক্তি। 
কনখলে দক্ষেশখ্বর শিবমন্দির অবস্থিত । কনখল আদি- 
গঙ্গার তীরবর্তাঁ। এখানে গঞ্গা ভ্রিধারায় বিভক্ত । দক্ষেস্বর 
মন্দরের অনতিদূরে সতীকুঞ্, রামক্ক্ সেবাশ্রম, বাজার এবং- 
দক্ষিণ দিকে মায়াপুর মাষক স্থানে আর্ধ/-সমাজের গুরুকুল 


পা 
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ফনখল কোন 

কতিপয় শাব্রজ ব্রাহ্মগ যখন ধর্টালোচনায় রত - ছিলেন তখন . 
ধর্মকেতু নামক . এক নাস্তিক খল ব্রাহ্মণ এই সকল ব্রাহ্মণের 
বথাসর্বস্ব অপহুরপ মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্ত 
শান্ব্যাখ্যা শ্রবশে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হইল। 
অন্ুতগ্তচিত্তে সে ত্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় যুক্তির উপায় জানিতে 
চাহিল। ব্রান্মণগণ তাহাকে দক্ষেশ্বর শিবমন্ত্র জপ করিতে এবং 
গঙ্গান্নান করিতে উপদেশ দিলেন ।. এই নির্দেশ পালন করিয়া 
খল ব্রাহ্মণ-পরিআপলাত করিল। “কো ন খলঃ তরতি+ 
অর্থাং এমন খল 'কে- আছে-যে এই তীথে পরিত্রাণ লাত না 
করিবে? স্থানমাহাক্স্যে এখানে কেহ খল নাই উক্ত অর্থে" 
সুনিগগ এই স্থানের নাম রাখিলেন ফনখল । 

' হুরিস্বার হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা 
মুক্তপ্রদেশের সাহারাঁণপুর জেলার একটি অতি প্রাচীন স্থান। 
কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৯২২ মাইল। দিল্লী 
হইতে এখানে আসিবার নুন্দর রেলপথ আছে। হরিদ্বার ঈঃ 
ইত্ডিয়া রেলওয়ের একটি প্টেশন__শৈবালিক নামক উন্নত শৈল- 
শ্রেনীর পাদযুলে এবং গঙ্গার দক্ষিণ-উপকৃলে অবস্থিত। এখানে 
পোষ্ঠ ও টেলিগ্রাফ জাপিস, থানা, হাসপাতাল, প্রায় ভ্রিশটি 
ধশ্মশালা, বাঙ্গার, হাই ছ্ছুল, সংস্কত পাঠশালা আছে এবং একটি 
ফলেছ্ও সপ্রতি স্থাপিত হইয়াছে । প্রবাদ আছে, কপিল মুনি 
এখানে আশ্রম স্থাপনপূর্ববক সাংখ্যদর্শন .রচনা করিয়াছিলেন। 
সেইজভ হরিত্বারের জার একটি নাম কপিল-স্থান। হরিদ্বার 
উত্তরাথণ্ডের অন্তর্গত | রায় বাহাচ্ছর পতিরা তাহার 1785107% : 
০ 0%71820%1 নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ছয়টি প্রধান 
হিন্দুদর্শনের প্রায় পাচ উত্তরাখণ্ডে প্রনীত। স্ুর্যাবংশীর় রাজা 
তগগীরথ সগরের যাট হাজার পুত্রের উদ্ধারার্থ পতিতপাবনী 
গঙ্গাকে মতর্টলোকে এই তীরে আনয়ন করেন। এইজ 
হরিদ্বারের একটি নাম গঙ্গান্বার | গঙ্ষোত্রী হইতে উড্ভৃত গঙ্গা 
হিমালয়ের ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইয়া এখানে সমতলতৃমিতে 
অবতীর্ণ । হরিত্বারের প্রধান তীখ-ব্রন্ষকুণড। কুস্তযোগের 
সময় এখানে লক্ষ লক্ষ হিচ্ছু নরনারী ক্সান করিয়া পবিত্র হন। 
ব্রদ্ধকৃণ্ডে যে দুবিত্তত স্বানঘাট ও দুন্দর প্লাটফর্ম আছে তাহা 
১৮৯৩ সনে পচাশি হাজার টাকা! ব্যয়ে নির্গিিত। প্রাটফর্টে 
দানবীর বিড়লা একটি দু-উচ্চ ্লুক-টাওয়ার তৈয়ার করিয়া 
দিয়াছেন। তঙ্গীরথের গঙ্গাকে মর্ড্যে আনয়ন কালে ইলা বৃতত- 
খণ্ডের রাঙ্গা শ্বেত এই স্থানে বছ বংসর তপন্তা করেন। 
ভাহার তগন্কায় সন্ধ্ হইয়া ব্রন্ধা যখন বর দিতে চাহিলেন 
তখন রাক্ধা শ্বেত করযো্ে প্রার্থনা করিলেন, “এখানে জামার 
আশ্রমে যতটুকু স্থান আছে ততটুকু জাপনার নামে প্রসিদ্ধিলাজ 
ফরুক এবং এখানে আপনি বং গঙ্গা বিষ. ও মহেশ্বর. পে 





তি 


১৩৫৬ 


সর্বদা বিয়ামাম ধাডুদ- ইহাই আমার প্রীর্ঘদীয়।' বরা 


সেসব্বস্ষে পারে শিযলিধিত উপাধ্যাদট আছে । একদ। দক্ষারে “রাজার -শ্রী্দায় সন্ত হইয়া কহিলেন, “তথাত্ত'। এখন 


হইতে পৃথিবীতে এই স্থান বরন্মরুও নামে পরিচিত..হুইল । 
যে কেহ এখানে ক্বান-দানাদি করিবে তাহার অক্ষয়. পুণ্যলাত . 
হইবে । কাহারও কাহারও তে এখানে প্রজাপতি ব্রদ্জার-. 


, যজ্জে বিষণ আবিভূতি হইয়াছিলেন এবং গঙ্গা ব্রজ্মার কমগুলুতে - 


প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মা স্বীয় কমগ্ুলু হইতে যেস্থানে গঙ্গারারাকে . 


. মুক্তি দেন তাহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত । 


বহ্ধকুণ্ডের পার্ে প্রন্তরচিন্কিত স্থানকে “হর কী পৈচী, 
বলে। টৈবগণ ইহাকে হুরপাদপন্দ এবং বৈষণবগণ হুরি- 
পাদপক্ জান করেন। তীথ'ধাত্রীগণ ব্রন্মকুণডে স্নানান্তে এই 
পাদপক্ম দর্শন করেন । পক্ষার পুণ্যধারাকে এমনই ভাবে এই 
ব্রদ্মকুণ্ডের মধ্য দিয়! প্রবাহিত করানো! হইয়াছে । ঘাটি গঙ্গা- 
বক্ষে একটি ক্ষুত্র স্বীপের মত । ছুইটি পুল দিয়া তীর হুইতে 
ঘাটে যাইতে হয়। সন্ধ্যায় শত শত যাত্রী তথায় বসিয়া 
গল্গাপুক্জা করেন । ব্রন্মকুণ্ডের সান্ধ্য দৃষ্ট অতি মনোরম । 
যাত্রীগণ প্রতথলিত দীপমালাকে শালপাতার ঠোঙায় বসাইয়া 
ফুলের মালায় সাজ্জাইয়! গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়! দেন। ভাসমান 
শত শত প্রদীপ তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে 
স্রোতের টানে যখন চলিতে থাকে তখনকার দৃষ্টি অপূর্ব্ব। 
্রন্মকৃখ্ডের পাশে গঙ্গাতীরে মন্দিরে মন্দিরে যখন সন্ধ্যারতির 
শঙ্খ-যণ্টা বাজিয়া উঠে তখন ঘাটে দাড়াইয়া শত শত যাত্রী 
গঙ্গাদেবীর আরাহ্িক করেন। 
- - এই বৎসর অস্বত কৃস্তষেগের সময় হরিত্বারে তিনটি প্রধান 


:ভীর্ধস্বান হইবে-_ওরা ফাল্ধন শিবরাজি, ৪ঠ চৈত্র অমাবন্তা 


এবং ৩০শে .চৈত্র মহাবিযুব সংক্রান্তি দিবসে । কুস্তযোগের - 
উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্্ষাগ, ধর্ঘশাসন প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন 
. বিবরণ পাওয়া যায়। মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড আর 
বান্থুকি নাগকে মন্থনরজ্ফৃতে পরিণত করা হয় এবং বিষুং 
কুর্মরপ ধারণ করেন। অতঃপর হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত 
ক্ষীরোদ সাগর মস্থনার্থ দেবান্ুরগণ মিলিত হন। সমুদ্র- 
মন্থনের ফলে গরল উখিত হুইবামাত্র দেবতা এবং অনুর 
সকলেই মৃঙ্ছা গেলেন। তখন বিশ্বের কল্যাণার্থ মহাদেব 
উক্ত কালকুট পান করিয়া নীলক হইলেন। পুনরায় 
সমুত্রমস্থনের কলে অন্বতপূর্ণ কুন্তসহ ধ্বস্তরী সমুখিত হুইয়া - 
কৃতটি ইঞ্জের হত্ডে সপ করিলেন । ইন্রপুত্ জয়ন্ত দেবতা- 
দিগের নির্দেশে অসবতপূর্ণ কুস্ত লইয়া স্বর্গে উপস্থিত হইলেন । 
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধ্যের আদেশে অনুরগণ বলপুর্ববক অস্বতকুত্ত 
অধিকার করিবার উদ্দেস্তে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রব্প্ত হইল। 
.দেবান্ুরের এই তুযুল সংগ্রাম একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস চলিল। 
এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হুইলেম। যুদ্ধকালে তাহারা 





সাধারণ হাসপাতাল । রামরুফ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল 
সেই স্থানে কিছু কিছু অম্বত পড়িয়া যায়। তদবধি কুস্তযোগ 
উষ্ত চারিটি তীর্ধে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । ভগবান 
মোহিনী মৃত্তি ধারণ করিয়া কুস্তস্থ সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরণ . 
করেন । , অসুরগণ যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্বেও নুধালাভে বফিত 


হয়। দেবলোকের. দ্বাদশ্‌ দিবস মর্ত্যলোকের দ্বাদশ বংসরের 
সমান। তাই দ্বাদশ বর্ষ অস্ত্রে এক একবার গঙ্গাতীরে হরিম্বার, 
গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমন্থল প্রয়াগ, উন্জয়িনী এবং গৌদাবরীতটস্থ 
নিসাকে কুস্তন্নান ও তছুপলক্ষে মেল! হয় । ূ 

. দেবান্থুর সংগ্রামের সময় দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি, স্্ধ্য, 
চস্্র ও শনি কু্ঠরক্ষা করিয়াছিলেন । এইজন্ত উক্ত দেবচতুষ্ঠয় 
বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করিলে বিভিন্ন স্থানে কুস্তযোগ হয়। 
ক্্দপুরাণে আছে, “কর্কেগু রুস্তথাভা হুচজ্জক্ষয়ন্তথা দা গোদা- 
বর্ধযাং তদা কুস্তং জায়তে অবনীমগুলে ॥” অর্থাৎ কর্কটরাশিতে 
বহম্পতি, চক্র ও সুর্যের একত্র অবস্থানকালে অমাবন্তা-যোগ 
ঘটিলে গোদাবরীতটে নাসিকে কুস্তমেলা হয়। উক্ত পুরাণে 
আছে, “ঘটে সরি শশি হুর্যাঃ দামোদরে স্থিতা যদ । ধারায়াং 
চ তদা কুপ্ত জায়তে খলু মুক্তিদঃ 8” অর্থাৎ তুলা রাশিতে 
রহম্পতি, সুর্য ও চক্র যখন অবস্থান করেন তখন অমাবস্তা 
তিথি হইলে ধারাতে (উন্জস্িনীতে) কুস্তযোগ হইয়া থাকে! 
এই পুরাপণেই জাছে, “মেষরাশি গতে জীবে মকরে চক্র 
ভাক্করৌ। “অমাবন্তা তদা যোগ: কুস্তাখ্যস্তীর্ঘনায়কে ” 
অথাৎ বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং সুর্য্য ও চক্র মকররাশিতে 
থাকিলে তীররাজ প্রয়াগে কুস্তযোগ হয়। উক্ত পুরাণে আরও 
আছে, “পঞ্িনীনায়কে মেষে কুন্তরাশি গতে গুরো! | গঙ্গান্ারে 
কবে যোগ কুত্বনামা তদোত্বমহ্‌।' .অর্থাৎ বৃহম্পতির কুত্ত- 


হক্সাশিত্ে এবং - তুর্ধোগ - বেতারশিন্তে« 
থাকে । অভানত শান্তেও কুস্তক্সানের- 
উৎপতভি:ও মাহাক্ক্যের বর্ণনা পাওয়া যায় ।.- 
একস্থানে আছে, "ঙ্গায়াঃ ক্নানমাহাত্মাং ... 
মালং বজজ,ং চতুমুিঃ হরিস্বারে রুতং .. 
্ানং পুনরারতিবর্জনম্‌ অর্থাং হরি-, 
দ্বারে কুস্তযোগে গঙ্গান্মানের পুণ্যফল_. 
বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এই. 
স্নানের ফলে মুক্তিলাভ হয় এবং পুনম 
হয়না। ও 
7 কুপ্তমেলা কত প্রাচীন সে সন্বদ্ধে - 
'পঞণ্চিতগণের মধ্যে মততেদ আছে ।- 
কেহ কেছ বলেন, বৌঙ্গ মহাসম্মেলমেরস' 
অন্থকরণে হিন্দু ভারতকে এঁক্যবন্ধ . 
করিবার জন্ত আচার্য্য শঙ্কর কর্তুক 
কুম্তমেলা প্রবার্ভত হয়। শঙ্করের পূর্বে. 
[কুন্ঠমেলা হইত কিনা, তাহার এতিহাজিক . 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । কিন্তু ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
কৃত্তমেলায় লক্ষ- লক্ষ হিপ্বু সাধৃসন্ন্যাপীর সমাগম হইলেও 
ইহাতে শঙ্ষরের অহ্গার্মী দশনামী সন্সযাসী-সন্প্রদায়ের - 
প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্য শঙ্কর এবধ- .. 
সাহার শিষ্য-প্রশিষাগণেরঁ চেষ্টায় ইহা হিন্দু ভারতের... 
, স্বহততম ধর্ঘ্মেলায় পরিণত হইয়াছে । দশনামী সন্গ্যাী- - 
সম্প্রদায় ব্যতীত বৈষ্ণব, শৈব, শাজ, কুলাচারী, “অবনত. 
 আলেখিয়া, পঞ্ধুনী, লিঙ্গায়েং, অধোরপন্থী প্রভৃতি বছ ধর্ব- , 
স্প্রদায়ের সাধুগণ এখানে উপস্থিত হুন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
এক-একটি আড্ডা দেখা যায় এবং তথায় ব্রান্ধমুহূর্ত হইতে . 
গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সহম্র সহস্র ভক্ত নরনারীর সম্মুখে শান্্রপাঠ, 
[ভিজন, আলোচনাদি চলিতে থাকে । তিন মাসব্যাপী কুস্ত- . 
মেলার সময় হুরিদ্বার ্বর্গধামে পরিণত হুয়। তখন এই .. 
পুপ্যতীথে ঘে দিব্যভাবের ত্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা! যিনি 
একবার দেখিয়াছেন তিনি আর জীবনে তুলিতে পারিবেন না । - 
হিন্দুজাতির প্রাণশক্তির অনস্ত উৎস কোথায় তাহা কুত্তমেলা . 
দেখিলে বুঝা যায়। 
ুনতস্থানে সময় সময় বিভিন্ন বর্স্্রদায়ের মধ্যে বিরোধ 
ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেক্সস্ত সরকারকে শাস্তিরক্ষার্খ 
পুলিসের ব্যবস্থা করিতে হয়। গতবার হরিদ্বারে ফুস্তমেলার 
সময় আসন ও স্থানের শ্রেহঠত্ব লইয়া উৎকলের বিখ্যাত জগন্নাথ 
বাবাজ্ীর দলের সহিত অন্তাত কয়েকটি বৈফব-সম্প্রদায়ের 
বিরোধ উপস্থিত হয়। ধর্পসন্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ 
আগেকার দিনেও কুস্তমেলায় ঘটত । এশিয়া্টক রিসার্চ গ্রন্থে . 
(৬.৩ ৩১৭ পুত). উন্লিখিত : আছে যে, দাবিস্তান নামক]. 


৪৬২ 


পাকাসীি পৃদ্যাতো পোষা খায়, ১৭৪৭ শতকে হকিস্বাক্ষ জুত্তে- শিখ- 
লনা ছুই দল সাধ্্কে যুস্ধে পদ্মা কিয়! বিতান্তিত ফরেন । 
এশিয়াটিক রিসার্চেস গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃঠ!) আর ও উপ্িশিত 
আছে, ১৭২১/৩০ শে হরিঘারে ধর্নোক্মত শৈব সন্রাীগণ 
আঠার হাজার টৈরাদঈীকে হতা। করেন । ১৭৯০ সনে গোগামী 
ও বৈয়ানীদের দাক্গায় প্রায় ছুই হাজার লোক নিহত হইয়াছিল । 
১৭৯৫ সনে শি"-তীর্ধঘাত্রীগণ পাঁচ শত গোস্বাধীকে হত্যা 
ফয়েন। বিতর ধর্্স্প্রনায়ের অধিনায়কদের সশ্মিলিত চেষ্টায় 
এই প্রক্তার মিঠুর হতাক[গ এখন বন্ধ হইয়াছে। দেলীর 
স্বাজোর কষেকজন হিন্দু রাজা এবং মণ্চলেখর মিলিত হয়া 
এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, শঙ্কব-প্রবর্তুত দশনামী সঙ্গাসী- 
সম্প্রদায়ের এক একট এক্ষ এক্স স্থানের কুন্তমেলায় অথ্রে বান 
ফরিবেম এবং তৎপরে পর্ধযায়ক্রমে অনান্য সম্প্রদায়ের দান 
হুইবে। 

ব্রহ্মকৃদ্ণর পূর্বদিকে চত্ী পান্ছাড়। উহ! সবদ্রপৃঠ হঈতে 
প্রা ছুট স্বাজার ফুট উচ্চ। উহ্বার একটি চূড়ায় চন্তীদেবীর 
এক্স প্রা্গীন মন্দির ও অনা চূড়ায় ত্রদ্মানের মাতা অগ্রনা- 
দেবীর মন্দ্দর বিশ্যমান ৷ নীনধারা অপ্িকম করিস চত্তীপাহাড় 
ঘাটতে হব। চন্তীপাহাড় হটতে হরিঘ্বারের দৃষ্ট অণ্তি সুন্দব। 
ব্রশ্বকৃঞ্চের পশ্চিমে মননা পাহাড় । উহার শিরে মনপাদ্ববীর 
মন্দির অবস্িত। মনন। পাচ্াড় হতে ব্রদ্ধকুত্ডের দৃষ্ঠ অতীব 
মমোহুর ৷ মমসাপাহাড় কাটা ছইট রেল ৭ষে সুড়ঙ্গ নির্মিত । 
এখান হইতে চারি শত মাইল খাল খনন করিয়া সরকার যুক্ত- 
প্রদেশে কিকার্যোর বিশেষ স্থবিধা করিহা দিষাছেন। ব্রহ্ম 
কুণড ও মীলধ।রার “নিকটে উচ্চ বীধ নির্মাণ করিষা গঙ্গান্ত্রোতকে 
খালের মধো আনা হইয়াছে। ব্রক্মকুক্গুর দক্ষিণে অর দূরে 
কুখ"বর্ঘ শ্রীর্অননৃত। লোকের বিগান-__এখানে গঙ্গাঙ্গান ও 
পিতৃত্ৰাচানি করিলে মৃক্ষিলাভ হুয়। প্রবাদ আছে যে, 
দত্ত খষ এই তীরের দীর্ঘকাল কঠোর তপন্তা করেন। 
তিন্ন য'ন গভীব ধানে প্র ছিলেন তখন গদা আসিপ়া তাহার 
ক্ষোশ'কুশি ও কুশাদিভানাই্! লগা যান। কিন্তু কুশগুল 
আবকুর্ন পণ্া। দুবপাক খাইতেছল। খধি দণ্তাত্রেয় ধান- 
তকের পর বীদ কৃপাদি গক্গাম্নোতে আবর্তিত হইতেছে দেখিয়া 
ক্রেবধে শাপ দিতে উন্ভতত হইলেন। তখন ব্রদ্ধাদি দেবগণ 
তাহার নিকট আমিষ স্বস্তি করিতে লগিলেন। দেবতা- 
গণের ভ্তবে সহ্ষ্ট হইয়া খধি বলিলেন, এই তীথ”কুশাবর্ত নামে 
প্রসিক্ধ হউক । আপনারা সকলে এখানে অবস্থান করুন। 
ধাহারা এখানে গঙ্গাম্ান করিয়া শ্রাহ-তর্ণাদি করিবেন 
গাহাদের আর পুনর্জন্ন হইবে না। 

হরিস্বারের অনাতম প্রধান দ্রষ্টবা স্থানীব রামকফ মিশন 
সেবাশ্রম। ইহ! কনধল ক্যামেলের তীরে অবদ্থিত। প্রায় 
পঞ্চাশ বংসর যাবৎ উদ্ত গেবাশ্রম এই পৃগ্যতীখের শত শত 


সান্ুসন্্যাসী ও তীর বাসীর হুধস্বাছল্যে ছিধান এনং সেতাশুজাষা 
করিয়া আসিতেছে । সৈধা্রষে পঞ্চাশটি বেডরুক্ত হাসপাতাল, 
ঘ্বহং ডিসপেঞচা' রী, অতিথিশালা, যক্মারোগীর ওয়ার্ড, মন্দির ও 
লাইব্রেরি প্রন্ততি আছে। এই বৎসর কৃত্তমেলা উপলক্ষো 
আরও পঞ্চাশটি অস্থায়ী বেড বাড়ানো হইয়াছে। সেবাশ্রমে 
তাবু ফেলিয়া এবং খড়ের “কুঠিয়া” করিয়া প্রায় এক সহত্র সাধু 
ও গৃহ তীথযাত্রী অস্থাধীভাবে বাপ করিয়াছিলেন । হরিদ্বারের 
তিনটি স্থানে তিনট চিকিৎসাকেন্ত্র খুলিয়া সেবাশ্রমের সেবকগণ 
শত শত গীড়িত তীর্ধযাত্রীকে ওষধ-পথ্যাদি দিয়াছেন । 
তাহাদের ভ্রামামাণ চিকিৎসালঘটি তাবুতে তাবুতে ঘুরিয়া রুঃ- 
নারাষণের সেবাশুশ্রধা করিয়াছে। উক্ত সেবাশ্রম স্ব'মী 
বিবেকানন্দের সেবাধর্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তংশিল্ত স্বামী 
কল্যাণানন্দ কর্তৃক ১৯০১ গ্রষ্ঠাবের মধ্যভাগে প্রতিঠিত হয়। 

স্বামী কল্যাণানন্দ যখন হুরিদ্বারে পর্ণকুটীর বীবিয়া সেবা- 
কার্য আরস্ত করেন তখন স্থানীয় সাধূসপ্পরদায় তাহাকে আমল 
দেন নাই। ভাঙ্গী মেথরদের সেবাক্কার্যা করিতেন বলিয়া 
ফাহাকে অন্নদত্রেও ভিক্ষা দিত না। তিনি এরূপ প্রতিবূল 
অবস্থায় পড়িয়া গুরুর আনীর্বাদে অবঃলিত চিত্তে গুকত্র।তা 
স্বামী নিশ্চযানন্দের সহযোগিতায় প্রায় ছণ্শ বংসর কল 
একনিষ্ঠভাবে সেবাকার্ধো নিযুক্ত ছিছুলন। তাহার অরাস্ত 
প্রচেষ্টায় এই সেবাশ্রম আজ দেশের অনাতম শ্রেষ্ঠ জনহতকর 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । কণলক্কাতাব কোন বশন্য 
বাঞ্তির অধসাহাযো তিনি ১৯০৩ সনের এপ্রিল মাসে প্রায় 
পনর বিঘা জমি ক্রয় করেন। কয়েক বংসরের মধো তাহার 
সেবাকার্যা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ বরে। 

পূর্বাশ্রমে স্বামী কল্যাপানন্দের নাম ছিল দক্ষিণায়গ্রন 
গুহ। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্বর্তী বানরীপাড়! 
গ্রামে দফিণারঞ্জন ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন । দক্ষিণারঞ্জন 
যধন হাই ক্ষুলেব ছাত্র তখন হুইতে আর্তের সেবায় বিমল 
আনন্দলাভ করিতেন। তিনি চবিবশ বংপর বয়সে ১৮৯৮ ॥ 
সনে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালের প্রথমার্ধে 
তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট জত্রাস গ্রহণপূর্বক স্বামী 
কল্যাণানন্দ নাম গ্রহণ করেন । স্বামী কল্যাণানন্দজখার গুরু- 
ভক্তি ছিল অসাধারপ। ১৯০১ সনে তাহার গুক্ স্বামী 
বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠে বহমুত্র রোগে কণ্ঠ পাইতে- 
ছিলেন তখন তিনি কলিকাতা হইতে কিছু বরফ আনিবার 
জন আদি হন। তখন কলিকাতা ও বেলুড়ের মৃধ্যে “বাস 
বা প্রীমার চলিত না। গুরুভক্ত কল্যাপানন্দ অবিলঙ্বে 
কলিকাত। গিয়া প্রায় আধ মণ বরক লইয়া মঠে আসেন। 
ইহাতে সন্ত হইয়। গুরু শিস্কে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 
“ভিবিষ্কতে এমন দিন আসিবে যধন কল্য।পানন্দ সেবার দ্বারাই 
পরমহংসত্ব লাভ করিবে ।” , 


হাততন 
উহ] 

শ্বা্ী কলাযাপামদ ১৯১২ গঙগে 
ফলিকাতা হইতে হূর্গাপ্রতিম! আমাইয়া 
ফমখল সেবাশ্রমে ছুর্গাপু্জা করেন । তখন 
হুইতে প্রতি বংসর হূর্গাপু্া ও ফালী- 
পুজাদি নিয়মিত ভাবে উক্ত সেবাশ্রমে 
অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । * সেবাশ্রমের 
এস্থাগারে ৩৭৭১ খানি গ্রন্থ আছে। ইউন্ত 
সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্ঘে বাঙালীর এক 
শ্রেষ্ঠ কর্তি। হরিদ্বারে লালতারাবাগে 
ভোলাগিরির আশ্রমটিও বাঙালী সন্গ্যাসী- 
দের বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। 
উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্বামী মহাদেবানল্দ 
গিরিও বাঙালী এবং উত্তর-ভারতের 
সাধু-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। 
কনখলের অনতিদুরে গুরুকুলের কলেজ, 
বৃহৎ লাইব্রেরি, গোশাল| এবং বিড়লা- 
প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয় দর্শনীয় । কনখলে 
ফ্যানেলের অপর পার্থে খষিকুল 
বিস্ভালয়। ইহা সনাতনী হিচ্দুদের প্রতিষ্ঠান। ছাত্রগণকে 
এখানে গুরুর সান্নিধ্যে রাখিয়! প্রাচীন ভারতের শাস্ত্র ও 
আধুনিক বিস্তা! শিক্ষা দেওয়া হয়। গুরুকুলের নিকটবর্তা 
খুরুমণ্ুলে “হরিবংশ+ গ্রন্থের একখানি পুরাতন পাগুলিপি 
আছে। 

হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বর, নীলতীর্ঘ প্রভৃতি আরও বছ দ্রষ্টব্য 
স্থান আছে। চণ্ডী পাহাড়ের প্রাচীন নাম নীলগিরি বা 
নীল পর্বত নীল পর্বতে ভগবর্তী চণ্ডী তপস্ত। করিয়াছিলেন 
বলিয়া উহার একাংশকে চণ্ডী পাহাড় বলে। নীল 
পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা গঙ্গাকে নীলধারা বল! হয়। 
কথিত আছে, কোন ব্রাহ্মণের তপন্ডায় সন্ত হইয়া শিব 
তাহাকে নীল নামক গণরাজ হইবার বর দেন এবং 
স্বয়ং নীলেশ্বর নামে তথায় বিরাজ করেন। চণ্ডী মন্দির 
হইতে এক ফার্লং উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে নীলেশ্বর মন্দির 
এবং নীলগিরির সাহুদেশে গঙ্াতীরে নীলকুণ্ড অবস্থিত। 
শাস্ত্রে বলে, নীলকুণ্ডে স্বান করিলে স্ানার্থী পাপমুক্ত ও 
শিবময় হইয়া যান। হরিঘ্বার হইতে কনখল যাইবার পথে 
লালতারা নামক যে পুল আছে সেই পুল পার হুইয়া রেলপথ 
অতিক্রম করিলে পাহাড়ের নীচে একটি মনোরম স্থানে বিহ্ব- 
কেস্বর মন্দির দেখা যায়। উহার জনতিছুরে পাহাড়ের একটি 
গক্ষায় একটি দেবীমৃর্ভি। উভয় মন্দিয়ের মাঝখান দিয়া 





সংক্রামক রোগের হাসপাতাল । রামককষ্* মিশন সেবাশ্রম, কনখল 


প্রবাহিতা পাহাড়ী নদীর নাম শিবধার] । একমাঞ্জ বর্ধাকালেই 
শিবধারা জলপূর্ণ থাকে । যাত্রীগণ হরিঘ্বারে রামতীর্ঘ, লক্্মণ- 
তীর্থ প্রভৃতি আরও অনেক তীর্থ দর্শন করেন। 

হরিঘ্বার সাধুরন্ন্যাসীদের স্থান । শত শত ব্রদ্ধচারী সাধু 
সন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। তাহাদের জন্ত প্রায় শতাধিক 
মঠ, আশ্রম, আখড়াদি আছে। হরিদ্বারে নিরঞ্কনী আখড়া, 
যুনা আখড়া ও আনন্দ আখড়া, ভীমগড়ায় দশনামী আখড়া, 
কমলদাসের কুঠিয়া ও কৈলাস আশ্রম এবং কনখলে নির্ববাী 
আধড়া, ঘণ্টা কুঠিয়!, ্থরথগিরির বাংলো, অটল আখড়া, হরি 
ভারতীর মঠ, রামনিবাস, হরিহর আশ্রম, চেতনদেবের 
কুঠিয়া, মুনিমগ্ুল, বিরক্ত কুঠিয়া প্রভৃতি বহু আশ্রমে বিভিন্ন] 
সম্প্রদায়ের সাধুগণ থাকেন। কুম্তমেলার সময় নানা 
সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীগণ বিশেষ ভাবে ধর্শ প্রচার এবং 
সেবাকাধধ্য করেন। তখন বিরাট প্রদর্শনীও খোলা হয়। 
কাশী, নাসিক প্রভৃতির ভার হুরিঘারেও শতাধিক সংস্কৃত 
পাঠশালা আছে। সেগুলিতে সহশ্র সহম্্র বিভ্ঞার্থীকে পণ্ডিত- 
গণ জায়, বেদাত্ত, ব্যাকরপাদি শান্র পড়াইয় থাকেন। হিন্দু 
স্থানের তীথ গুলি হিন্দু ধর ও সংস্কতির প্রাণকেজজ। এই 
তীথস্থানগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন আমর! যতই 'মনে- 
যোগী হইব ততই হিন্দু সংস্কৃতি ও জব্যাত্মিক আদর্শ ব্যাপক 
ভাবে প্রচাপ্নিত হইয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে পু করিবে । 


পপি 


পল্লী অঞ্চলের জনচিকিৎস! 


জীমিহিরকুমার দাস 


[পশ্কতিশ কোটি লোকের চিকিৎসার সুব্যবস্থা! করার প্রশ্নটি 
ভারতের সম্মুখে এক বিরাট সমস্তা। আমাদের রাষ্ট্রের 
কর্ণধারগণও সমন্তার গুরুত্ব সন্বন্ধে যথে্ সচেতন । কিন্ত 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত কোন দুমির্ধিষ্ট পরিকল্পন! লইয়া 
এক্ষেত্রে এখনও কাজ আরম্ভ কর! সম্ভব হয় নাই। প্রায় 
পাচ বংসর জাগে সার জোসেফ ভোরের সভাপতিত্বে গঠিত 
"হেলথ সার্ভে এগ ডেতেলপমেন্ট কমিটি” স্ভারতের চিকিৎস- 
সমস্ত সমাধানকল্ে এক হাজার কোটি টাকা! ব্যয়সাপেক্ষ 
একটি দশবাধিকী পরিকল্পনা রচনা! করিয়াছিলেন । তখন 
স্থির হইয়াছিল, যুদ্ধোভর কালে ভারত-সরকার এ পরি- 
কজনাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিবেন। ভোর কমিটির বিবরলীতে 


দেশীয় চিকিৎযার প্রতি -অন্থক্ল মনোভাব প্রদিত হয় নাই... 


বলিয়া. সে .সময় ইহার বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হুইয়াছিল। 
যে বিলাতী চিকিৎসা-পদ্ধতি বিদেশীয় সরকারের সমর্থনে 
এদেশে প্রতিঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ভোর কমিটির 
পরিকল্পনাযন তাহা আরও ব্যাপকভাবে প্রতিঠিত ও প্রচারিত 
হুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল মাত্র। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের 
নিশ্চিত, জন্ম-সম্তাবন! লইয়া অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিষ্ঠা 
হইল। সুতরাং নুতন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমন্তাগুলির 
আবার নুতন ভাবে বিচার করিবার সমর উপস্থিত হয়? 
জনসাধারণের ভ্তায় আমাদের নেতৃবৃন্দও অনুভব করিতেছিলেন 
যে» শত শত বৎসরের অবহেলিত দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে 
ইহার প্রাপ্য মরধ্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা! দান করিবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে। কিন্ত এলোপ্যাথি চিকিৎসার পাশাপাশি 
এদেশীয় চিকিৎসা-শদ্ধতিকে বিকাশলাজের পূর্ণ স্থযোগ দিতে, 
হইলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা যোগান, 
বর্তমানে গবর্ণমেন্টের সাধ্যাতীত। অতএব ভোর কমিটির: 
পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় এবং এদেশীয় চিকিৎসা-পন্ধতির 
সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সমন্বয় সাঁধন করিবার কোন 
উপায় আছে কি না, তাহা বাহির করিবার জন্ভ ১৯৪৬ সনের 
ডিসেম্বর মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্গেশে কর্ণেল চোপ্রার 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
চৌপরা কমিটির বিবর প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি ভাগতীয় 
ও' পাশ্চাত্য“ চিকিৎসা-ব্যবস্থার সমন্বয়পুর্বক একটি দৃতন 
চিকিংসা-প্রণালী প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন । 
ভারতের জনসাধারণের চিকিৎসা-সমন্ত সমাধানে “তোর 
কমিট”র পরিকল্পনাই গৃহীত হউক, আর চোপর! কমিটির পন্ধি- 


কল্পনাই এহণ ফর! হউক--ভাহান্ব হত বিপুল পরিমাণ অর. 


প্রয়োন্ধন। এই অথ” আসিবে কোথা হইতে ? অথ্ণাতাবের 
অন্ত আমাদের জাতীয় সরকা'র বথাসন্তব ব্যয়-সক্ষোচের নীতিই 
গ্রহণ করিয়াছেন । সুতরাং কেন্্রীয় কিংব! বিভিন্ন প্রাদেশিক 
মরকারের উদ্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি যে ভ্রত অগ্রসর. হইতে 
পারিবে এইরূপ ভরসা হয় না। এমতাবস্থায় বছুব্যয়সাধ্য 
মন্থরগতি সরকারী পরিকল্পনার পরিপুরক হিসাবে স্বশ্পব্যয়সাধ্য 
আমুর্ষেদীয় গৃহ-চিকিৎসার বিধিব্যবস্থাগুজিফে জনসমাজে, 
বিশেষ করিয়া পঙ্ী অঞফলে প্রবর্তন করার প্রস্তাব সর্ফসাধা- 
রণের নিকট উপস্থিত করিতেছি । 
সাধারণ রোগ চিকিৎসায় আঘুর্ষ্েদীয়. 
গৃহ-চিকিৎসার স্থান উরু 

- চিকিৎসাশাস্ত্রের জান শিক্ষা ও অভিজ্ঞত! দ্বারা অর্জন 
করিতে হয় বলিয়াই লোকসমার্জে চিকিংসক নামক বিশেষজ্ঞ 
সপ্প্রদায়ের স্থা্টি হইয়াছে । তবে মানুষ এক অর্থে স্বভাব 
চিকিৎসক অর্থাৎ রোগ জটিল না হইলে, সাধারণ জানবুদ্ধি ওঁ 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ. তাহার দেহস্থু কতকগুলি রোগের 
্রক্কৃতি মোটাম়ুটি“বুঝিতে পারে এবং উঁষধের প্রয়োগবিধি 
জান! থাকিলে এঁুপ্‌ অবস্থয়ে নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে 
পারে। মাহুষকে চিকিৎসা সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করার 
জন্তও বটে এবং সব সময় সকলের পক্ষে দর্শনী দিয়া অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াও বটে, এলোপ্যাধি, 
হোমিওপ্যাথি, কবিব্া্জী প্রতি সকল চিকিৎসাশান্ত্রেই গৃহ- 
চিকিৎসাবিধি গড়িয়া উঠিয়াছে ।. গৃহ-চিকিৎসাবিধিকে 
চিকিৎসার, সাধারপতন্্র বলিয়া অভিহিত, করা যায়। এই 
সাধারণতনত্ আহূর্ধেদীয় চিকিৎসাপন্ধতিতে যতটা! প্রসারিত ও 
প্রচারিত_হুইয়াছে, অন্ত কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতে ততটা হয় 
নাই। আযুর্বদীয় গৃহ-চিকিংসার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 
উহার উপকরণ প্রধানতঃ সহঙ্জপ্রাপ্য বনৌধধি বা উদ্ভিজ্ছ 
তেষজ। বৈদিক যুগ হইতে আরস্ত করিয়া এই সেদিন পর্য্যস্ত 
সহজপ্রাপ্য ভেষজের. সাহায্যে আমাদের দেশের গৃহ্- 
পরিবারে সাধারণ রোগের চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছিল । 
প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারের গৃহিশীরাঁ অনেক রোগের 
ফলপ্রদ মুট্টিযোগ ও পাচনাদির ব্যবহার অবগত, ছিলেন এবং 
& সকল রুষ্টিযোগ ও পাচনাদি অবলম্বনে পরিবারবর্গের অনেক 


--  কনকম সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই 


করিতে পারিতেন। কালধর্শে আমাদের কুচি পরিবর্ডিত 
হুইয়াছে। আব্কাল পল্মী অঞলের গৃহিনীরাও পার্সিবারিক 
চিকিৎসায় ব্যবহার্ধ্য তেষন্বসমূহের গুণা্ডণের সহিত তেমন 


ধী্তীদ 
পরিচিত নছেন। পারিষারিক চিকিৎসায় প্রযোজা ভেষজ- 
লমৃহ হাজার হাজার বংসর ধরিয়া এদেশের ঘয়ে ঘরে 
সাফল্যের সহিত ব্যবহ্হত হুইয়া আনিয়াছে। যদি সহজ 
উপায়ে রোগ আরোগ্য হপ্ তবে ঘটা করিয়! চিকিৎসার 
-আড়্ষর করিব কেন? দেশীয় টোটকা ও পাচনাদির দ্বারা 
যেরোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহার জন্ত অধিক মূল্যের 
বিদেশীয় $ঁষধ সেবনের সাথকতা৷ কোথায়? 
এদিকে আমাদের দেশে ঘে সকল সরকারী বা আধা 
সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেগুলিতে প্রত্যহ রোগীর 
ভিড় এত বেনী হয় যে, টিকিংসকেন পক্ষে সমাগত রোগীদিগের 
প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। একবার রোগীর 
চেহারার দিকে তাকাইয়াই চিকিৎসক রোগ নির্ণয় ও ওষধ 
নিধাচন করিয়া থাকেন-_-এইরূপ ঘটন' প্রায় প্রত্যেক দাতব্য 
চিকিৎপালয়ের নিত্যকার খটনা। তারপর আবার রোগী- 
দিগকে প্রায়ই নিজের পয়সায় $ঁষধ কিনিয়া! খাইবার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। অনুর ভবিস্বতে এই অবস্থার বিশেষ কিছু পরি- 
বর্ন হইবে কিনা সন্দেহ। কেননা, আমাদের দেশবাসীর 
অধিকাংশই দরিত্র এবং দরিদ্রতানিবন্ধন রোগও বেশী । জন- 
সমাজে বাপক ভাবে আযুর্রবনীয় গৃহ-চিকিংসার ব্যবস্থা 
পুনঃপ্রবন্তিত হইলে, সাধারণ রোগের চিকিংসা গৃহেই হইতে 
পারিবে । তখন সাধারণ রোগ-চিকিংসার জন্ কেহ বড় একটা! 
দ্বাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারস্থ হইবে না। ফলে দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের টিকিংসকগনও অপেক্ষাকৃত কঠিন রোগে 
আক্রান্ত রোগীদের প্রতি নিজ নিষ্ধ কর্তব্য পালনে সক্ষম 
হইবেন। 





গৃহস্থ-পরিবারের সাধারণ রোগ । 

প্রথমেই দেখা যাক, গৃহৰ-পরিবারের সাধারণ ব্যাধিগুলি 
কি? স্বর, সর্দি, কাপি, পেটের অন্থব, পেটফাপা, অল্পপিস্ত, 
কোষ্ঠবন্ধতা, আমাশর, রক্তামাশয়, খেসপাচড়1, ফোড়া, 
চুলকানি, ঘাম।চি, দাদ, ক্রিমি, পেটবাথা, মাখাঘোরা, মাথা- 
ব্যথা, অনিদ্রা, মুখ্বের ঘা, ধ্াতের মাঢী ফোলা, র্শের রক্ত- 
পাত, ক।নপাকা, চক্ষু উঠা, যক্কং বৃহ্ধি, ল্ীহা বৃ্ধি প্রস্ততি গৃহস্থ" 
পরিবারের নিত্যনৈমিতিক ব্যাবি। আীরোগের মধ্যে রজঃকষ্, 


অনিয়মিত খাতুশ্রাব ও স্থতিকা সাধারণ রোগ। তাছাড়া, 


শরীয়ের কোন অংশ খেত.লে যাওয়া, মচকে যাওয়া, কোন 
স্থান কাটিয়! গিয়া রক্তপাত, আগুনে পোড়া, বোল্তা বা 
বিচার কাম, ফুক্র-দংশন প্রস্তুতি দ্বারাও গৃহহ-পরিবারকে 
আকস্মিক ভাবে ব্যাকুল হইতে হয় । 
গহ-চিকিৎসায় বাবহারধ্য তেষষ। 

উপরিস্টক্ত সাবায়ণ ব্যাধি গুলির প্রতিকায়ার্থ আম্তবেরধদাহ্‌- 
ঘোদধিত যে সফল উদ্তি্থ জান্তধ এবং পার্ধেৰ বা ধাতব তেষম 
ঘ্াধহার ছয় গেগুলিয়' এড়উ যেটার্টি তালিকা নিয়ে 


পল্লী অধলের নচিকিৎস। 


৪৬৫ 





দিতেছি। তালিকাটি জ্বধাবন করিলে দেখা খাইধে যে, 
প্রায়শঃ গাটের কড়ি খরচ না করিয়া কিংবা কখনও কখনও 
অতি সামান্ত ব্যয়েই গৃহ-চিকিৎদার প্রয়োজনীয় তেষজ সংগ্রহ 
করা যায়। এই ভেষজ্গুলিকে নিম়্ে ৪ঠি প্রেধীতে ভাগ করিয়া 
দেখান হইল,-_ 

(১) অঙগ্গন্ধা, অ্বখ, অশোক, অপরাৰিতা ( শ্বেত ), 
আমলকী, আকন্দ, আপাং, আমরুল, আম, আনারল, আদা, 
এরও, ওল, ওলটকথ্চল, করবী ( থেত ও রক্ত), কয়েদবেল, 
কালমেঘ, কাটানটে, কাকমাচী, ক।মিনীকুল, কাপাস, ফাল- 
কাহুন্দে, কুল, কুলে বাড়া, কুকৃপিম।, কুড়চি, কেশুর্তে, কুঙকলি, 
খেজুর, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধভাছলে, গাব, গীদাফুল, গুল, 
গোয়ালেল তা, থেটু, স্বতকুমানী, চাকুদ্দে, টাপাফুল, চিতা, 
ছাতিম, জবা, জয়ন্তী, জাতিফুল, তুলণী, তেলাকুগ, থানকুনি, 
ডালিম, ধৃতুরা, মাটাকরপ্রা, নিদিন্দা, নিম, পটল, পলতা, 
পান, পাথরকুচি, পালিধা মাদার, পুনণবা, পৃই, পেপে, 
পেয়ারা, বকুল, বকুল, বরুণ, বগ্ভওল, বাপক, ব্রাঙ্মী, 
বেড়েলা, বাবলা, ভ'ট, তৃপ্গরাজ, মনপাপীঞঙ, মানকচু, মালতী 
ফুল, যজ্ডডুমুর, রানা, লেবু, হলুদ, হিঞেশক, হিমপাগর, 
শতমূলী, শিমুল, শেয়ালকাটা। সঞ্গিনা, পিউলী, সেওড়া, স্থল” 
পদ্»__এই সকল বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ যথা, পত্র, পুপ, ফল, 
বীজ, কাঠ, বক্ষল, ক্ষীর, মূল ইত্যাদি কাচা অবস্থায় ওযখাথ 
ধ্যবন্ৃত হুয়। 

(২) আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, দারুচিনি, লবঙ্গ, 
ছোট এলাচ, বড় এলাচ, পিপুল, তেজপাতা, জীরা, কালশীয়া, 
ধনে, গে;লমরিচ, মেখি, যোয়ান, বনযোয়ান, ইসবগুলের ভূষি, 
গমের ভূষি, মুসববর, সোমরাজ, ৩ঠ, বুচকি দানা, গোস্ছুয়, 
দারু হরিপ্রা, অনস্তমূল, আতইচ, বামুনহাটি, কণ্টকারী, ব্বহতী, 
ছোট চাদরের সূল, তামাকপাতা, কিনি, বেপার স্ৃূল, তেউকী, 
লাক্ষা, তোপচিনি, কাবাব চিনি, চিতামুল, দত্তিমূল, চিরতা, 


“£চ, বচ, কু, বষ্টিমধু, পৌদাল, সোনাপাতা, জায়কল, পেয়াজ, 


রহুন, হলুদ, কলাই, মন্থর, যব, তিল, সুপারি, অর্থুন ছাল, 
অশোক ছাল, রোহিতক ছাল, বিড়ঙ্গ, ইজ্জবব, কটকী, শ্বেত ও 
রক্তচন্দন, শিমুল কুল, ধাইফুল, বেলশু'ঠ, মোচরস, ভুমিকুম্মাণ, 
জটামাংসী, তালজটা, স্টামলতা, জৈত্রী, ধুনা, গদ, তোকমান্ী, 
মানুফল, কিস্মিম, বন আদা, সুলবীজ, তুলাবী্, শশাবীজ, 
পলাশবী্, জামবীঞ, কাকুডবীধ, মপিনা, মাসকলাই, আতপ, 
চাউল-_এই সকল উত্তিজ্জ ভেষজ তফাবন্থায় ব্যবহৃত হয়। 
তাছাড়া গুড়, চিনি, মিত্র, পুরাতন গুড়, পুরাতন তেতুল, 
সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, তিল তৈল, রেডির তৈল, 
তার্সিন তৈল,' মসিন! তৈল, খয়ের, ডাবের জল,. গোলাপ জল, . 
হিং, র্রসাঞ্জন, সিদ্ধি আকিং, জাজ্ান প্রস্তুতি উদ্ভিজ্ বাবা» 
ভলিও তেষপরণপে খ্যবহত হয়। 





(৩) হব, দই, মাখন, ঘি, মধু, পুরাতন স্ৃত, স্বগনাভি, 
মোম, শায়ুক, শব্খ, হরিণের শিং, মন্ভুরপুচ্ছ, গোদত্ত, গোবর, 
গোচোমা-_-এইগুলি গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্ধ্য জান্তব তেষজ। 

(৪) সোহাগা, গন্ধক, তু'তে, হীরা'কষ, সচল লবণ, 
খীটলবণ, সৈদ্ধব লবণ, সোরা, হুরিতাল, নিশাদল, যবক্ষার, 
লৌহতম্ম, বঙ্গভন্ম, সফেদা, চুপ, চুপের জল, হিনুল, মনঃশিলা 
গেড়িমাটি, ফিটকারী, ফুলখড়ি, উনানের পোড়ামাটি, সমুদ্র- 
ফেন-_এইগুলি গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্ধ্য পাধিব বা ধাতব 
তেষজ। 

১ম শ্রেণীর অস্ততুক্ত ভেষজগুলির জত ভেষজ উদ্ভানের 
প্রয়োজন । ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর অন্ততূপ্ত অধিকাংশ 
দ্রব্যই পসারী দোকানে পাওয়া যায় এবং বাকীগুলি অন্ত ভাবে 
সংগ্রহ কর! কঠিন নহে। পাচনের কতকগচলি উপকরণ 
ব্যতীত গৃহ-চিকিৎসায় সর্ধদ] ব্যবহার হয়, এরূপ প্রায় সমস্ত 
তেষক্জই এই তালিকাভূক্ত করা! হইয়াছে । তবে গ্রামাঞ্চলে এবং 
শহরেও দেখা! যায়, কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ রোগের জাশ্্ধ্য 
ফলপ্রদ গাছ-গাছড়ার প্রয়োগ জানে এবং তাহার! এগুলিকে 
"মন্ত্রথপ্তিপরূপে রক্ষা করিয়া! থাকে । বলা বাহুল্য, এ প্রকার 
তেষজ এই তালিকাতৃত্তকরা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উত্ত 
তালিকায় উল্লিখিত এক ব! একাধিক ভেষজের সংযোগে এক 
একটি ওঁষধ কগ্িত হইয়া রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই 
সকল ওষধ ব্যবহারে কোন-বিপদাশঙ্কা নাই কিংবা প্রয়োগ 
বিষয়ে কোন জটিলতা নাই। উহাদের দ্বারা সব সময় উপকার 
মা হইলেও, জপকার হয় না। জআযুর্ষেষদীয় গৃহ-চিকিৎসার 
ওষধাবলীর ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য । 


গৃহ-চিকিৎসায় মকরধ্বজ | 


মকরধ্ব্ষ নামক সর্ধবজনপরিচিত মহৌষধটি আমাদের 
দেশের প্রায় ঘরে ঘরেই কিএ কিছু ব্যবহৃত হয়। আবহমান 
কাল হইতেই আযুর্ধেদীয় চিকিংদকগণও সর্ববিধ রোগে 
মকরধ্বজজ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। এই আযুর্ষেদীয় 
মহোৌধধটির গুণে মুগ্ধ হইয়া অধুনা! অনেক বড় বড় ডাক্তার 
বিবিধ রোগে ইহার ব্যবস্থা দিয়! থাকেন। অন্গপানতেদে 
ধ্যবহারে মকরধ্বজ এক দিকে সকল প্রকার পীড়ানাশক 
মহৌষধ, অপন় দিকে আবার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তিবর্ধক শ্রেষ্ঠ 
রসায়ন । সভোক্ধাত শিশু, আসর প্রসবা ভ্রীলোক এবং বুসুর্্ 
রোগীকেও ইহা! নির্ভয়ে সেবন করান যায়। শত সহল্ 
বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা নিঃসচ্ছেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 


সাধায়ণ জঞাম-যুদ্ধির সাহায্যে রোগ নির্ণর করিয়া! যথোপযুক্ত, 


অন্থপানের সহিত খাঁটি মকরধবন্ ব্যবহারে যে-কোন পড়ার” 
প্রথম অবস্থায় প্রান্ই চমৎকার উপকার পাওয়া! ঘায়। 
উমধা্ট ছামৈও সন্ভা। বাজাগ্নে প্রতি মাজা! এক আমা হইতে 


পাচ পয়সার মধ্যে কিনিতে পাওয়া যায়। এদিকে দিন্‌ 
দিন রোগের চিকিৎসা যেরূপ ব্যয়বহুল হুইয়! দাড়া ইয়াছে, 
তাহাতে পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধবজের আরও বছল 
প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় । 

মকরধ্বব্বের মত একটা মহোপকারী-ওষধের অপেক্ষাকৃত 
বহুল প্রচলনের পথে কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ 
অনেকের ধারণা, মকরধ্বজ নামে বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, 
তাহা! প্রায়ণঃ শাস্ত্রোক্ত উপায়ে প্রন্তত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ নহে 
এবং এজন অনেকে মকরধ্বজ ব্যবহার করিতে চায় না। 
লোকের মন হইতে এরূপ ধারণা দূর করিবার দায়িত্ব অবন্তই 
মকরধবজ প্রস্ততকারক প্রতিষ্ঠানগুলির । তবে গবর্ণমেণ্টের 
তত্বাবধানে মকএধ্বজ তৈয়ারী হইয়া কুইনিনের মত পোষ 
আপ্িসের মারফত বিক্রীত হইলে, এ মকরধ্বজে সহজেই 
সকলের আস্থা হইবে । তারপর অন্থপান-ত্রব্য সংগ্রহের 
জন্ুবিধাও জাছে এবং এ সথ্ন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। 
তৃতীয়তঃ মকরধ্বজ বিশেষ পরিচিত ওষধ হইলেও ইহার 
ব্যবহারবিধি সন্ধে পরিকার জ্ঞান ন! থাকায়, অনেকে ইহার 
প্রয়োগে অনেক সময় বাছিত ফল পায় ন! কিংবা! বিবিধ 
রোগে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারে না। এই 
জন্ুবিধা দূর করিবার জন্ত মকরধ্বজ্জের অন্থপান ও বিস্তারিত 
ব্যবহারবিধি সম্বলিত পুস্তিকা রচনা করিয়া এগুলি ঘরে ঘরে 
প্রচাক়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

গ্ৃহ-চিকিৎসায় পাচন। 

অনেক কঠিন কঠিন রোগও পাচন ব্যবহারে আরোগ্য 
হুইয়! থাকে । কোন কোন রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 
বিশেষ বিশেষ পাচনের ব্যবস্থা আযুর্ধেদে আছে। দুতরাং 
কতকগুলি পাচনের প্রয়োগে কিনতু জটিলতা আছে'এবং এজ 
চিকিৎসাশান্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। কিন্ত আবার এমন 
কতকগুলি ফলপ্রদ পাচনও আছে, যেগুলি ব্যবহারে কোন 
জটিলতা নাই এবং পারিবারিক চিকিৎসায় নিরাপদে ব্যবহার 
করা ঘায়। এই শ্রেণীর পাচনই গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত 
এবং প্রাচীন! গৃহিশীরা এ সকল পাচনের বিবিধ ব্যবহার 
অবগত ছিলেন। এ পাচনগুলি জাবার ঘরে ঘরে প্রচারিত 
হওয়া উচিত । 

গৃহ-চিকিৎসার সহায়ে তেষজ উভ্ভান। 

সেকালে পারিবারিক চিকিৎসায় বনৌষবিসমূহ বছল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হুইত এবং এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে 
.লোকের দৃষ্টি ছিল। এখন আর তাহা নাই। কয়েক প্রকার 
ভেষজ পল্লী অঞফলের এখানে সেখানে সর্ধজই পাওয়া যায়, 
কিন্ত অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বনৌষবি আন্গকাল কোখাও 
অনায়াসে পাওয়ায় উপায় মাই। . পৃহশ্চিকিৎসার ব্যবহার্য 


পল্লী অঞ্চলের জলটিফিৎস! 





ঘনৌষধিগুলিকে হি কা ছুলিতে হইলে, প্রথম কাক 
ইছাদিগকে সহকষলত্য কয়া এবং ভা ক্ষঙ্সিতে হইলে পলি 
অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভেষজ উদ্ভান স্থাপন করার প্রয়োজন 
অপরিহার্য । তবে যে সকল বনৌধবি কাচা অবস্থায় প্রয়োগ 
হয়, প্রধানতঃ সেই সকল বনৌধধি সংগ্রহের জন্ত ভেষজ- 
উত্ভানের জাবন্তক | তুক্কাবস্থায় ব্যবহার্ধ্য অনেক উদ্তিজ্ 
ভেষজ সব রকম জলবায়ুতে জন্নায় না । তা ছাড়া পূর্বাহে 
রোগের কল্সন! করিয়া নানা প্রকার ভেষন্ সংগ্রহ করতঃ 
শু করিয়া ঘরে রাখা গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। 
সুতরাং শুক্কাবস্থায় ব্যবহার্ধ্য ভেষজসমূহের কিছু কিছু উন্ভানে 
রোপণ করা গেলেও, ইহাদের জন্ত প্রধানতঃ পসারী দোকানের 
উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যাহা! হউক, প্রয়োজনীয় ভেষজ 
জমধ্থিত গ্রাম্য ভেষজ উদ্ভানগুলি এমন স্থানে রচনা করিতে 
হইবে, যেধান হইতে উগ্ভানের চতুষ্পার্খস্থ অঞলের লোক 
অনায়াসে উদ্ভান হইতে গাছ-গাছড়! সংগ্রহ করিতে পারে। 
বাজারের সন্নিকটে উদ্ভানের স্থান নির্বাচিত হইলেই ভাল 
হয়। কেননা, তাহা হইলে গ্রামের সকলেই একে অন্ঠের 
সাহায্যে উদ্ভান হইতে ভেষজ সংগ্রহ করিয়া লইবার সুবিধা 
পাইবে। 

মকরধ্বজ এবং বিবিধ আযুর্ষেদীয় ওষধের জন্গপানরপে 
যেসকল কাচা গাছ-গাছড়ার ব্যবহার হয়, সেগুলি সংগ্রহের 
জনুবিধা হেতু পল্লী অঞ্চলের লোকেরা অনেক সময় মকরধ্বজ 
কিংবা আফুর্ধেদীয় ঙঁষধ সেবন করিতে চায় না । পূর্ব্বোজ্জ 
তেষজ্জ-তালিকার ১ম শ্রেমীটির অন্ততভূক্ত ভেষগুলির সমন্বয়ে 
উ্ান রচিত হইলে, পন্গী অঞ্চলের লোকের এই অন্বিধা! দূর 
হুইবে। পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধ্বজের গুরুত্ব বিবেচনা 


করিলে, শুধু মকরধ্বজ্ের অহ্পানের জ্বন্তই ভারতের সর্ব 


ভেষজ-উদ্ভান রচিত হওয়া উচিত । 

যে সকল তেষক্জ পঙ্মী অঞ্চলের সর্বত্রই পাওয়া যায়, 
ভেষজ- উদ্ভানে এঁ শ্রেণীর ভেষজ রোপণ না. করিলেও চলিতে টু 
পারে । কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, যত্র তত্র হইতে সংগহত 
উদ্তিষ্জ তেষজকে ওধধ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। এ 
সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নির্দেশ এইরপ-_-পথে, বৃক্ষতলে, অপবিত্র 
স্থানে, কৃপপার্থে, উইয়ের মাটিতে, ক্ষারপ্রধান মাটিতে এবং 
গ্শানভূমিতে জাত ওষবিবক্ষলকল ফলপ্রদ হয় না। অল্প 
ফয়েক রকম গাছগাছড়া চারা অবস্থায় ওষধে লাগে। 
তা ছাড়া সর্রক্ষেত্রেই বৃক্ষাদি সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে 
ওষধার্থ ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংগ্রহ করিতে হয়। 
“জুতরাৎ পূর্ণবীরধ্যবান ওষধের জন তেষজ-উদ্যানের একাস্তই 
প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ ৭/৮ট গ্রামের প্রয়োজন 
মিটাইতে পারে, এমন এক একটি উষ্ভানের জন এক একরের 
মত বধির আবন্তক হইবে । কোথাও এক লপ্তে এক একর 


জমি না পাওয়া গেলে, তর ানূক ডে 
পীরে । ভেষজ-উজাগের জতভত তেষদ উর্বর নি দন্মযাণন্ 
নাই। পতিত ভাঙ্গা জমি ( 0120 1800) তেবজ-উভ।নের 
সমধিক উপযোগী । নুতরাং খুব অল্প মূল্যেই জমি সংগ্রহ করা! 
সম্ভব হইবে । বৃক্ষাদি রোপণের ব্যয়ও বেশী নহে । লেখকের 
বিবেচনায় এক একর জমির দাম ও উত্ভান রচনার ব্যন্ব ৬০০৬ 
হইতে ৮০০২ টাকার মধ্যে সন্থুলান হইবে । কোন মর্ধ্যাদা- 
সম্পন্ন জনকল্যাণত্রতী প্রতিষ্ঠান কিংবা গবর্ণমেন্ট উদ্ভোঈী হইলে, 
অনেক স্থলেই তেষজ-উস্ভানের প্রয়োজনীয় জমি ধনী গৃহস্থদের 
নিকট হইতে বিনামূল্যে অর্থাৎ দান হিসাবে সংগ্রহ করিতে 
পারিবেন। উত্ভান তৈয়ারী হইবার পর ইউনিয়ন বোর্ড বা 
পঞ্চায়েৎ সভা স্বচ্ছন্দেই উগ্ভান রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে 
পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নুতন পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষা- 
লয়ের সন্্রিকটে উভান-রচন! করিয়! উত্ভান পরিচর্যার কাজ 
বিস্তালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর দেওয়! যাইতে পারে । বাল্য” 
কাল হইতেই বালক-বালিকার! যদি ওষবি-বৃক্ষের যত্ব লইতে 
শিখে এবং উহাদের গুপাগুণের সহিত পন্লিচয়লাভ করিবার 
নুযোগ পায়-_তাহার ফল শুতই হুইবে। ভেষজ উ্ভানের 
জন্ত তেমন বিশেষ যত্বেরও আবন্ঠক করে না । বর্ষার প্রারন্তে 
একবার এবং বর্ধার শেষে জার একবার উত্ভামের আগাছা 
পরিষ্কার করিয়া! দিতে হয় । কোন কোন সময় চারিপাশের 
বেড়ার তপ্ন অংশ মেরামত করিয়া দিতে হয়। তা ছাড়! মাঝে 
মাঝে নৃতন লতাপাতা এবং গাছ-গাছড়! রোপণ করিবার 
প্রয়োজনও আছে । এই সমুদয়ের জন্ত এক একটি উদ্ভানের 
পিছনে প্রতি বৎসর ৩০।৪০২ টাকার জধিক ব্যয় হইবে না। ' 

বেদ, বৌদ্বয়্গের সাহিত্য এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র 
পাঠেও জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে রাজান্থকুল্যে ওষধি- 
বৃক্ষের জন্য দেশের সর্বত্র ভেষজজ-উন্ভান নির্মিত হুইত। সেই 
পুরাতন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবপ্তিত করার সময় উপস্থিত হয় 
নাইকি? 

গৃহ-চিকিৎসার যুগোপযোগী পুস্তক রচনা। 

পারিবারিক চিকিৎসাবিধিকে জনপ্রিয় করিয়! তুলিতে 
হইলে, একদিকে যেমন পঙ্গী অঞ্চলের স্থানে স্থানে তেষজ- 
উষ্ভান রচনা! করার প্রয়োজন জাছে, তেমনি অন্ত দিকে 
বিভিন্ন তেষজের প্রয়োগবিধি বৈজানিকত।বে লিপিবদ্ধ করিয়া 
জনসমাজে প্রচার করিতে হইবে । “গৃহ-চিকিৎসায় মুষ্টিযোগণ্, 
“পারিবারিক চিকিৎসা”, “সহজ টোটকা]! চিকিৎসা” প্রভৃতি 
মামধেয় কতকঞচলি পুস্তিকা বাজারে কিনিতে পাওয়া 
যায়। এগুলি প্রায়ই বাজে। প্রয়োগ ও পরীক্ষা ঘবারা যে 
সকল তেষন্জের গুণাগুণ উপযুক্তরূপে নিণীঁত হয় নাই, 
এইরূপ জনেক ভেষজ এ সকল পুস্তিকায় ফলপ্রদ ওষধ- 
কূপে উদ্লিখিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া ওষথের মানা! 
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ফাকে জা? সতা কথা ঘলিতে কি, এই প্রেদীতস পু্তিকাঙ্লি * 


য়োগক়ি& ছরিত্র জনদাধারণের হছূর্বলতার সুযোগে পুস্তক 
প্রণেতা ও প্রকাশকদেয় কিছু অর্বধলাতের উপায় মাস্্র। 


আম্্ষেদীয় গৃহ-চিকিৎসার রুগোপযোগী গ্রন্থ রচনা করিতে 
হইলে, প্রথমে কয়েকজন বিজ্ঞ ও বহুদরশাঁ প্রাচীন কবিরাজ 
লইয়! একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে । এই কমিটি বিভিন্ন 
গ্নোগাধিকারের আম্ুর্ধেদাস্থমোদিত পারিবারিক চিকিৎসার 
ভেধজসমূহের গুপাগণ ও প্রয়োগবিধি বিশ্তারিত ভাবে লিপি- 
থয করিধেন। এই প্রাথমিক সংগ্রহকে পুন্তকাকারে মুদ্রিত 
ফরিয়। জমপমাজে প্রচারের বাবস্থা করিতে হইবে । তারপর 
“অ|ঞলিক তথ্য সংগ্রহ কমিট” নাষে কতকগুলি কমিটি গঠন 
ফরিতে হইবে । প্রথম কমিটি কর্তৃক রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত 
ত্ষেজাদির ক্রিপ্না ও প্রয়োগবিধির বিবরণ পুনরায় পরীক্ষ। 
ঘারিয়া দেখিবার দয়িত্ব এই আঞ্চলিক কমিটগলির উপর 
উতদ্ত করিতে হুইবে। আঞ্চলিক কমিটিগুলি নির্দি্ পন্থায় 
স্বস্ব অঞ্চলের ভেষজবাবহারকরীদের নিকট হুইতে বিভিন্ন 
ভেষজের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সন্ধে তথ্য সংগ্রহ 
করিবেন। এই সঙ্গে সন্ভব ক্ষেত্রে দেশ-প্রচলিত অন্যন্য 
তেষন্ধ সবন্ধেও অগ্রসঙকান এবং তথ্যপংগ্রহ চলিতে থাকিবে। 


প্রধাসী 


- ৯৩৫৩ 


এই চাষে অন্থত;) তি বৎসর কষা চলিবার পন্ম- সংগৃহীত 


তথ্যগুলির বিচার ও বিশ্লেষণের ভার "অপর একট কমিটির 
উপর দিতে হইবে। এই শেষোক্ত কমিটি মৃতন তথ্যের 
আলোকে গৃহ-চিকিৎসাবিধির একটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ন 
ফরিবেন। ধাহাদের ধারণা, চর্চার অভাবে গত কয়েক 
শতার্ধীতে আযুর্কোদে অনেক জঞ্জালের নটি হইয়াছে, 
ভাহারাও এরপ গৃহ-চিকিৎসার গ্রন্ছকে নি£সক্কোচে প্রামাণ্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন । এখন গৃহ-চিকিংসায় প্রযোজ্য 
ভেষজ সম্বন্ধে তথ্যাহুসন্ধান এবং গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক রচনার 
ব্যয়ের কথা । নুষঠূভাবে এই কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইলে 
আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ টাকার মত বায় হুইতে পারে। 
পরে পুস্তক বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে এই টাকার বড় অংশ 
উঠিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে । 


মানুষ যতই প্রকৃতির অনুসরণ করে, স্বাস্থ্যের দিক 
দিয়া ততই সেবেশী সুখ হয়। আয়ুর্ধেদীয় গৃহ-চিকিৎসা- 
বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অছ্ছসরণে কল্পিত, নুতরাং 
বৈজ্ঞানিক। জনসমাজে আমুর্চেদীয় গৃহ-চিকিৎদাবিধি 
পুনঃপ্রচলন বিষয়ক এই প্রস্তাবটি দেশহিটতষী চিন্তাগল 
ব্যঞ্তিদিগকে একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্ত আমি অহুরোধ 
করিতেছি । 


নিক্ষল কামনা 


স্রীকরুণানয় বন্ব 
দেখেছি তোমার স্বপ্ন প্রভাতের আলোর শিশিকে, হে অচেনা, কে গো তুম, গায়ে লাগে ব্যাকুল নিশ্বাস, 
কু্ম-কুঁড়ির গন্ধে; তিতরান্িত বর্ণাত আকাশ তবু তো এলে না কাছে তুমি যেন নক্গত্র-বালিকা ;__ 
বিচিত্র সৌন্দ্ব-পথে বারম্বার করেছে আহ্বান, 


তুমি সে বর্ণার বাম, অর্থহীন জানন্দ ঝলক । 


অলক ছুলায়ে যাও মেঘকক্ষে কজ্ছল দিবসে 

উদ্্বল বিছাংসম জাখি-পক্ষে অসিশিবা হানি”; 
কখনো এপেছ কাছে, স্বছ হেসে গেছ দুরাস্তরে 
স্বপ্পের অতীত তীরে ; হৃদয়ের ঘড়ো! কাছাকাছি। 


চিত্রিত! খড়ির বম, তৃতীয়ার ভাঙা চাদ কাপে 

অধীর উমির প্রান্তে ।-বিস্বৃতির বীক1 লেখা যেন 
বিরহের মতি ধরে, হিম অশ্রু ফেলে একাকিনী 
হিমান্তের অর্ধরাত্রে জীবনেয় তাও! ঘাটে বসি। 


সন্ধা।র সাগর-জলে খেলাছলে বিহ্বক কুড়াও, 
আবার কোথায় যাও ত্তন্ধ রাত্তে গ্রবতারা দেশে । 


আমারে ডেকেছে! কেন, রিক্ত আমি, ভাঙা বানি হাতে, 
মাষ ডাকে না মোরে, ছুঃখ নাই, তুমি শুধু ডাকো; 
তুমি ডাকো, তুমি ডাকো, তারপর স্বত্যু দাও মোরে 7 
আমার সমাধি-চিহ্ তৃণপুঞ্ধে ঢাক! পড়ে থাক । 

ঢাকা থাক অরণ্যের শুক্তপত্র দ্ধ তরুমূলে, 

অনান্বত হুর্ধকর দিয়ে যাক আতঙ্ত চুম্বন? 

তুমি শুধু ভালোবেসে এক বিশ্ু ফেলে! অশ্রজল, 
তাগৃহত জীবনের এই মোর অন্তিম প্রার্থন! । 


সাধক নাম্মালোয়ার 
শ্ীননীগোপাল চক্রবর্তী 


আগতে ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখ] যায়, যুগ- জন্ত নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মাদবলোকে নছামানধেক্স 


শর্টাদের চিন্তা ও সাধনাকে কেন্ত্র করিয়া অশিবের পূজারী 
আন্নবিশ্বত মানবঙ্গতি ধ্বংসের ভয়াবহ পরিপতি হইতে রক্ষা 
পাইয়া থাকে । মানবজাতি যখনই শ্রষ্ীকে বিস্বত হইয়া 
প্রলয়-মন্থন ফোভে ভদ্রবেশী বর্ধরতা*র পুক্জায় মত্ততাবশে 
পশুবলে ধর্মকে ধ্বংস করিতে উদ্ভত হয় তখনই যুগা- 
ঘতারগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মানবের প্রতি 
ভগবংপ্রেম জাগ্রত হয়! দেখা দেয় এই সকল মহামানবের 
মধ্যে । যুগাবতারগণের সান্গিধো জাতি আবার উদ্বদ্ধ হইয়া 
উঠে এবং ক্লৈবাবঙ্জিত এক অমর আত্মার সাক্ষাৎকার 
লাভ করে । এই আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া তাহারা পশুত্বের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্ধহুয় এবং সত্যম্‌ শিবষ্‌ 
হুদ্দরমের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্ত হয়। মহাকালের ধ্বংস- 
চক্রে জগতের সমস্ত বস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া লোকচক্ষার অন্তরালে 
বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই ধ্বংসের আবতণিক্রে অবিনশ্বর 
হইয়া থাকে তাহাদের ভাবধারা আদর্শ ও সাধনা । বাক্তি- 
জীবন ধ্বংস হইয়া যায় সা, কিন্ত তাহার আদর্শ শাস্বত হইয়1 
খাকে সহত্র জীবনধারার মধ্যে-_ভাবীকালের জনগণের 
মাঝে । রুগে যুগে মহাপুরুষগণ সত্যের বৃপকাঠে স্ব স্ব জীবম 
উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন ৷ কিন্তু ক্তাহাদের বিদেহী আত্মা 
শত সহত্বের মধ্যে জীবন্ত হইয়া থাকে । অবতা।রগণ যুগধর্ম 
প্রয়োজনে ঘে অন্থুপ্রেরণ দিয়া থ'কেন তাহাতেই মানবজাতি 
সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইয়া থাকে । এই 
সকল মহামানবের সন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিক্নাছেন-_ 
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ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সময় মল্লগণ (কুল 
নগরের রাজবংশ ) ছঃখ প্রকাশ করিলে তিনি তাহাদিগকে 
সান্বনা দিয়া! বলেন--“তথাগত চিরকালের অন্ত অন্তহিত 
হইতেছেন, এরপ প্রকাশ করিও না। ত্ঠাহার দেহের ধ্বংস 

* হইতেছে, উপদেশাবলী চিরস্থায্ী, ইহা! অপরিবর্তনীয়। জলন্ত 
পরিত্যাগ কর; যুক্তির জন্ত উিত হও ।” সত্্র্টা খবি- 
কবি রবীজ্রনাথ বলেন-_“মাহষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধারা তারা পথ- 
নির্মাতা, পথত্রদর্শক ।"-মাহুয শান যাতা করেছে অন্নবস্ত্রে 


প্রতিষ্ঠা করবার জনা, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার 
অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জনা । মুক্তি পেতে হবে, 
মুক্তি দিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষা-_ 
-*তারি লাগি রাজি অন্ধকারে 

চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগীস্তর-পানে, 

ঝাড়বঞ্চা-বন্রপাতে, ছালায়ে ধরিয়া! সাবধানে, 

অন্তর প্রনীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে" 

তাহার আহ্বানস্গীতি, ছুটেছে সে নির্ভাক পরাণে, 

সংকট-আবত'€মাঝে দিক্েছে সে সব বিসর্ষন | 

নির্যাতন, সরেছে সে বক্ষপাতি, স্বত্যুর গর্জন 

শুনেছে সে সংগীতের মতো! । দহিয়াছে অযি তারে 

বিশ্ব করিয়াছে শুল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠার, 

সর্ব প্রিয় বন্ত তার অকাতরে করিয়৷ ইঞ্ন 

চির জগ্ম তারি লাগি হ্বেলেছে সে হোম হুতাশন। 

শুনিয়াছি তারি লাগি 

স্লাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কা, বিষয়ে বিরাঈ 

পথেক্ন তিক্ষক ৷ মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে 

প্রত্যহের কুশান্ধুর | 

হিন্দু সংস্কৃতি ও তাবধারায় বৈষব ধর্মের একটি বিশিষ্ঠ 

স্থান আছে। দাক্ষিণাতো বৈব ধর্মের জাগরণের সুত্রপাত 
হয় প্রীপ্ীয় প্রথম শতকের প্রারস্তে। পল্লব বংশের রাজত্ব- 
ফালেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রদ্ভৃত উন্নতি সাধিত হয়। এ্রীগীয় তৃতীয় 
শতক হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই তামিল রাজগণ সগৌরবে 
রাজ করেন। এই সুগে আলোয়ার আঙ্যাধারী বৈষব 
সাধকগণ হিন্দু ধর্মের অভাদয় ও তামিল-ভুমির জনসাধারণের 
মধো বৈষাব ধর্মের হল[দিনী শক্তির প্রেরণা সঞ্চারে সবিশেষ 
সাহাযা করেন। দক্ষিপাপথে বৈষ্ণব সাহিতোর উৎকর্ষসাধনে 
এই আলোয়ারগণের প্রভাব যথেঞ্ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
শ্ীকফ্চরিত অবলম্বনে তাহারা স্তব রচনা: করিয়া বৈফব 
সাহিত্যের ্রীবন্ধি সাধন করেন। আলোয়ার অথবা “মিষ্টিক্‌? 
বৈষণবগণ ভক্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। তামিল বৈষফৰ 
সাহিত্য 'ধেবারম্+, “থিরুবাচকৰ্, “থিরুবৈমব.ছি”; “তিরুপ্ন গ- 
ঝ.ল্‌ ইত্যাদি নামে পরিচিত। উপনিষদের গভীর তত্বসমূহ 
সয়ল ভাষায় রচিত হুইয়! এই সমস্ত তামিল সাহিত্যে স্থান 
পাইপনাছে। বিভিন্ন জাতীয় অলো়ারগণ এই সমুদয় তামিল 
ভ্তোজগাথা রচন। করিয়াছেন । রাম, কচ, নারায়ণ, নরসিংহ 
প্রকৃতি গ্র$গবানৈর বিকট পবতায়ের উদ্ধেক্ঠে এই সম তোর 
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গ্রচিত ও নিবেদিত হইয়াছে। পরবর্তাকালে প্রীযামাহ্ছ 
আলোয়াম্গগণের় এই ধর্মাছ্ঠাথকে প্রপতিমার্গ পে সাবাস্মাণো 
প্রচার করেন। নুবিখ্যাত বৈষবকুলতিলক রঙ্গনাথাচার্য 
ফতৃকি বিভিন্ন আলোয়ারের রচিত স্তোত্রগাথাগুলি সংগৃহীত 
ছয়। এই সংগৃহীত রচদাবলী “দিব্যপ্রবন্ধম নামে পরিচিতি 
লাভ করে। ইহাতে চারি হাক্গার স্ততিগান আছে। 
সনঙ্গলাথাচার্ধ সর্বসাধারণ্যে নাথমুনি নামে পরিচিত। ইনি 
প্ষ্টীয় নবম শতকের শেষার্ধ ও দশম শতকের প্রথম ভাগে 
প্রীরঙ্ম্‌ম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা 
ফতিপয় ব্রাহ্মণ কুম্বকোনম্‌ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিস্ুমুর্তির উদ্দেস্টে 
তন্জন-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। এ সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাব- 
মাধূর্ধে রঙ্গনাথাচার্য অতীব মুগ্ধ হন। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি 
জানিতে পারিলেন, স্তিগানগুলির রচয়িতা সাধক নাশ্বা- 
লোয়ার। অতঃপর তিনি বহু জায়াস শ্বীকারে নাম্মালোয়ারের 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি. সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত স্ততি- 
গাথাগুলির সংখ্যা এক হাজার । এই স্ততিগানগুলি জাজও 
ঘক্ষিণ-তারতের প্রত্যেক বৈফব দেব-দেউলে তক্তিসহকারে 
শ্বীত হইয়া থাকে । 
পল্পঘ-রাজত্বের অবসামে গ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে 

ক্ষিণাত্যে চোল নয়পতিগণের প্রভাব-প্রতিপত্ি বিস্বৃত হয়। 
প্রথম চোলর়াজগণ শৈব ছিলেন। সুতরাং আলোয়ার- 
গণের উপর অত্যাচার-অবিচার দুরু হয়। কিন্ত পরবর্তী 
চোলরান্বগণ বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। বিখ্যাত দুত্ক্ষণ্য মন্দির 
স্লাঙা রাজেম্্র চোলের অমর কীর্তি । দাক্ষিণাত্যের আধ্যাত্মিক 
ভূদি আজও এই ছুইটি ধর্মদর্শন দ্বারা উর্বর রহিয়াছে । 
আলোয়ারগণ ব্রাক্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রতি দোষারোপ বা 
বর্ণবৈষম্য ও জাতিতেদের বিরুদ্ধে “সংগ্রাম” ঘোষণা করেন 
মাই। তাহাদের মতে, জন্বদ্ারা কাহারও যুক্তি নিধ্ণরিত 
হুয় না, কর্মঘার!ই ইহা নিরপিত হইয়া থাকে । হুরিতক্ত- 
গণের মধ্যে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ মাই। এই বিশে 
সবাই সেই “অন্বতৈর সন্ভান'_ভাই তাই। পপ্রস্থানঅয়ে'র 
(অক্ষসত্র, উপনিষদ ও ঈীতা ) পরিবর্তে তাহার! ভক্তিমার্গের 
প্রাধান্য সাধারণ্যে প্রচার করেন। কালণ ঈতার একাদশ 
অধ্যায়ে প্ীভগবান্‌ বিশ্বরূপদর্শন প্রসঙ্ষে বলিয়াছেন, 

মাহং বেদৈর্ণতপসা ন দানেন ন চেজায়!। 

শক্য এবংবিধো প্রষ্ঠং দৃষ্টবামসি মাং যথা। 

ক্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোইঙ্ছুন | 

জাতুং তরষ্ট ফ তত্বেন প্রবেই্ পরস্তরপ ।৫৩৫৪ 

তুমি জমার যে রূপ দেখিলে, তাহা! বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, 

দান জথব! অগ্লিহোত্রাদি বজ্ত দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় 
মা। হেপরস্তপ অর্জুন | অনন্যভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ রূপধারী 


আমকে হরপত€ কাঁনিতে (.শাগ্রতঃ.). পর্যবেক্ষণ করিতৈ-এবং- 


প্রবাসী 


-সঞ্কার করিলেন. “ভাগবত পুরাপে"র একাদশ অধ্যায়, যাহা 


১৩৫৬ 





প্রত্যক্ষতঃ জামাতে প্রবি& হুইতে সমর্থ হয়।' এই প্রেম-ভক্তি- 
বাদই ভারতের মধ্যযুগের বর্াঙগোলদেত হিশেষত্ব। “ভক্তি 
জন্ম হুইল দ্রাবিড় দেশে, উত্তরে তাহা! আনিলেন রামানন্দ। 
তাহার পর সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর তাহা সপ্দ্ধীপ নয় খ্ড বনুধায় 
বিস্তার করিলেম।” 
ভক্তি ভ্রাবিড় উপক্ধী লায়ে রামানদ্দ । 
প্রগট কিয়ো কবীর নে নপ্তত্বীপ নৌ-খও ॥ 
এই প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন-__ 
প্রেম বিন! সব কর্ম বৃথ! প্রেম বিনা সব জ্ঞান । 
প্রেম বিনা টিগ দূর হৈ প্রেম মিলে ভগবান। 
আলোয়ারগণের তামিলনাদের ভিতর দিয়া গীতার এই 
পরম সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত 
হুইয়াছে। এই “তামিলনাদের” জন্মরহ্ত কৌতুকপ্রদ। 
“পক্ষপুরাঁণে” এই বৃত্তান্তট দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড় দেশে 
ভক্তিদেবীর জন্ম হুয়। কর্ণাটকে পুম্পিত যৌবন কাটাইয়া 
গুর্জরপ্রদেশে তিনি বৃদ্বত্বপ্রাপ্ত হন। তাহার ছই পুত্র--জ্ঞান 
ও বৈয্লাগ্য। তাছারাও যথাসময়ে বৃদ্ধ হুইলেন। একদা 
ভক্তিদেবী পুত্রদ্ব়সহ প্রীবন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। কিন্তু 
কি আশ্রর্ঘ ] সেখামে ভক্তিদেৰী বিগত যৌবন ফিরিয়া 
পাইলেন। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দেহের কিকিল্াত্র 
পরিবত'্ন সাধিত হুইল না। ইহাতে ঠাহার! বড়ই অিয়মাণ 
হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেবার্ধ নারদ তক্তিদেবী সকাশে 
উপনীত হুইয়! প্রকাশ করিলেন, “দেবি, ছুঃখ করো! না। 
সমস্তই সেই বিশ্বনিয়স্তা ভগবানের ইচ্ছা। তুমি তার 
পদপল্লবয়ুগল স্মরণ কর। আষি বেশ জানি, তুমি তার অতীব 
প্রিয়-_তার সমস্ত মনপ্রাণগ জুড়ে রয়েছে। তোমার প্রেমের 
কাছে তিনি তার প্রাণকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন। তোমার 
আহ্বানে তিনি দীনের পর্ণকূচীরে এবং নীচঙ্গনের জন্তরেও 
জাসন পেতে থাকেন। ভক্তহাদয়ে আশার সঞ্চার করে 
গাদের বাচিয়ে রাখবার জন্যই তোমায় তিনি নির্দেশ দিচূযুছেন। 
সুক্তিকে দাস এবং জ্ঞান বৈরাগ্যকে পুত্ররূপে ধরাধামে তোমার 
কাছে পাঠিয়েছেন । মহাদেবি | শ্রবণ কর, সকল যুগের মধ্যে 
ফলিমুগই শ্রেষ্ঠ । এ যুগে তোমাকে প্রত্যেক নরনারীর হবদয়ে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থাপন করব। নতুবা জমার হরিদাস 
নামই বৃথা বলে মনে করব। একমাত্র বন্দাবনের গোপী- 
জনোচিত প্রেম-্তক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাত করা যায়। 
তপস্থা। কিংবা প্রশ্থানত্রয়ের পথে তাকে পাওয়া যায় ন!।” 
তখম তক্তিদেৰী দেবি নারদকে বলিলেন, “আমার প্রতি 


- ঘি তোমার সত্যিকারের শ্রদ্ধ! থাকে তবে এদের সৃতকল্প 


দেহকে শক্তি সঞ্চারে প্রবুদ্ধ করো! 1” 
দেবার্ধ “তাগবত ধর্ম” প্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যের দেহে যৌবন 


কান্ট 


গ্রীক্কফ উদ্ধবের নিকট উপদেশচ্ছলে ব্যাখ্যা কয়েন, সাধারণতঃ 
“ভাগবত ধর্” নামে পরিচিত । কলিযুগে ইহা! নারদীয়া ভক্তি 
নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আনন্দে বিহ্বল তক্তিদেবী পুত্রদ্বয়কে 
স্থই বাছুপাশে আবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । এক 
অলৌকিক রস-ডাবে সকলে বিভোর হুইয়! পড়িলেন। ভক্তি- 
দেবীর এই মোহন ভাবাবেশ হইতেই “তামিলনাদে'র জবস । 


তিরেবেলী জেলার অন্তর্গত তাত্রপণ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত 
ধিরুনগরীতে পরম ধাগিক বেল্লাল জাতীয় এক রাজপুত্র বাস 
করিতেন। তাহার নাম করিমারন্। তাহার পূর্বপুরুষগণ 
পরম বৈষব ছিলেন। অল্প বয়সে উদয়ানক্গই নামে এক পরম 
রূপবতী কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। উদয়ানগ্গইর 
পিতার নাম বৈফবস্থানিক। ইনি থিরুবন্‌ পরিসরম্‌ গ্রামের 
অধিবাসী । দাম্পত্যপ্রেমের অনাবিল আনন্দে তাহাদের দিন 
অতিবাহিত হইতে লাগিল । বহুদিন যায়, তাহাদের কোন 
সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল না। ইহাতে তাহাদের হৃদয়ে 
এক অব্যক্ত গভীর বেদনার সঞ্চার হইল। সর্তীসাধবী 
উদয়ানঙ্গই শ্বামীসহ কঠোর ব্রত উদ্যাপন করিতে লাগি- 
লেন। একদা পিত্রালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে 
ব্রতচারিনী উদয়ানঙ্গই এক বিষুমন্দির দেখিতে পান। স্বামী- 
শ্রীতে মিলিয়া মন্দিরে অবস্থিত বিগ্রহের চরণে প্রাণের 
আকৃতি জানাইয়া পুত্রকামনা করিলেন। তাহাদের আকুল 
আবেদনে দেবতার আসন টলিল। দিন যায়। যথাসময়ে 
উদয়ানক্ষই অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। রাজ্যময় মাঙ্গলিক উৎসব 
অনুচিত হুইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে রাণীর প্রসব- 
কাল উপস্থিত হুইল। মপ্দিতর মদ্দিরে যোড়শোপচারে 
দেবতার পুন্বা হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে শীখ বাজিয়া 
উঠিল; মহিলারা! মঙ্গলগান গাহিতে লাগিল । যথাসময়ে 
উদয়্ান্ই একটি পুত্র প্রসব করিলেন। রাজ! রাণী উভয়েই 
আনঙ্গে বিহ্বল হুইলেন। কিন্তু জন্মের পর নবজাতক ক্রণ্দন 
পর্ধস্ত করিল লাকি! চক্ষুরুতম্মীলন করিল না। এমন 
কি মায়ের শুভ পানও করিল না। নবজাত শিশুর অদ্ভূত লক্ষণ 
দেখিয়া রাজ্যে আনন্দের পরিবতের্ঁ বিষাদের ছায়া নামিয়া 
জাসিল'। মাতাপিতা 'ভীতসন্্স্ত হইয়! পড়িলেন। শিশুটি 
দেব-অংশসভূত মনে করিয়া রাক্ারাণী তাহাকে নিকট- 
বর্তা বিস্বমন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহার! শিশু- 
সন্তানকে একটি তেতুল গাছের ছায়ার নীচে রাখিলেন। 
ভগবানের লীলা অপূর্ব! সমবেত জনতা বিশ্মিত চিত্বে 
দেখিল, সেই তেতুল গাছের কোটরে শিশুটি দ্রুতগতিতে 
 প্রধেশ করিয়া পদ্থাসমে ধ্যানমগ্ন হুইল। শিশুর মধ্যে 
চেতনার চাঞ্চল্য কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হুইল না। এই ভাবে 
ফেখিতে দেখিতে যোলটি বছর কাটিল। এই শিশুই পরবর্তাঁ 
কালে নাশ্নালোয়ায় নামে প্রসিদ্ধিলাত করে। নান্সালোরার 





গ্াধক নাঙ্জালে যর 


৪৭১] 


শবের অথ মরমী সাধক। অবশেষে পরম বৈষৰ মাধুরকবিষ্ 
সহিত এই সাবকপ্রবরের যোগাযোগ স্থাপনের ভিতর দিয়া 
দক্ষিণ ভারতের ধর্্ান্দোলনের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায়ের 
সুত্রপাত হইল । 

মাধুরকবি জাতিতে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ চোলদেশের 
অন্তর্গত থিরুদ্থইলোর গ্রামে হঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প 
বয়র্সেই তিনি বেদাদি শাগ্রে অগাধ পাঙিত্য অর্জন করেন। 
ব্রন্মের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে তাহার সমস্ত দেহুমন 
একাস্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, শুধু 
পুথিগত বিস্ভাদ্বারা ভগবানের সান্সিধ্যলাভ কর! যায় না। 
সদৃগুরুর কৃপা ব্যতীত অন্বতের আস্বাদন লাভ করা যায় না। 
তাই কবীর বলেন-_ 

গুরু বিন জ্ঞান ন উপজৈ গুরু বিন মিলে ন তেব। 

গুরু বিন সংশয় না মিটে জয় জয় জয় গুরুদেব ॥ 

গুরুর রুপা ব্যতীত ভ্ঞানলাভ হম্ব না, গুরুর সহাস্বতা 
ব্যতীত রহস্তের সন্ধান পাওয়া মুশকিল, গুরু ভিন্ন মনের সংশয় 
দুরীভূত হয় না-_-জয় জয় জয় গুরুদেবের ৷ তাই মাধুরকবি 
স্দৃুগুরুর অন্বেষণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি উত্তরাপথের অযোধ্যা, মধুরা, কাপ প্রভৃতি তীথ স্থানগুলি 
পরিদর্শন করিলেন । অতঃপর দক্ষিণাপথে তীর্থপর্ধটন কালে 
তিনি বহুদূর হইতে এক বিমল আলোকরশ্সি দেখিতে পাই- 
লেন। ই অপূর্ব দৃষ্ঠ ক্রমান্বয়ে তিন দিন তিনি দেখিতে 
পাইলেন। রহুন্ের যবনিক! উত্তোলনের জণ্ তিনি ক্রমাগত 
জআলোকরশ্মির অভিমুখে অএসর হুইতে লাগিলেন । অবশেষে 
ধিরুনগরীতে উপনীত হইবার পর সেই আলোকরশ্সি 
আর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তত্রত্য জনপদবাসীদের 
দবিজ্ঞাস! করিয়া তিনি সাধক নাম্মালোয়ারের জাম্র্য্য জন্ববৃতাত্ত 
ও জীবনযাপন-প্রণালী অবগত হইলেন। অতঃপর মাধুরকবি 
যেখানে নাম্মালোয়ার সমাধিমগ্র রহিয়্াছেন সেখানে গধন 
করিলেন। সাধকপ্রবরের চেতনা সঞায়ের জন্ত তিনি বিধিধ 
উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্ঠাই ব্যর্থতান্ 
পর্যবসিত হুইল । অবশেষে তিনি উচ্চৈ€ম্বরে বলিলেদ--- 
“মহাত্মবন্‌, অবিদ্যাসভূত নশ্বর দেহাস্তরগামী অথবা সেই দেছেই 
অবস্থিত আত্মার খাদ্য এবং পার্নীয় কি?” মাধ্রকবির প্রপ্থে 
সেই জ্ঞানতপন্থী দৃষ্টিপাত করিয়! শ্মিতহান্তে উত্তর কম্সিলেন--. 
শবৎস, জড়দেহে অবস্থিত আত্মা গ্রক্কতির দ্বারাই লালিত-পালিগ 
হইয়া! থাকে । কারণ এ্ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, “আহি 
নিষ্ধ সামর্থ্য প্রভাবে পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া সমস্ত তূতকে 
ধারণ করিয়া আছি এবং আমিই সময় সোময়পে ওযবিসমূহ 
পরিপুষ্ঠ করিতেছি ।”& 


৬ গামাবি্ চ ভুতামি খারয়ামাহ মোঙদা |. . 
 প্ুধামি চৌষবী। সর্ধাঃ সোমো ভৃত্বা রসাত্বকঃ1--১81১৩ ঈন্তা? 
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বিগুঢ় আব্যাত্মিক তত্ব তাহার মুখে উচ্চান্সিত হইতে দেখিয়া 
মাধুরফবি বিদ্ময়ে হতঘাক হুইলেন। এই অপুর্ব জাধ্য।ত্মিক 
শক্তিসম্পত্ন মহামানবকে তিনি গুরুপদে বরণ করিলেম। 
নাম্মালোয়ারের নিকট মাধুরকবির শিত্যত্বগ্রহণ উচ্চ-নীচ বর্ণের 
ভেদাভেদ দুরীতৃত করিয়া মিলনরাধী বন্ধনের সুত্রপাত করিল। 
এই তামিল মরমী সাধকের আধ্যাত্মিক আলোকর্টি মাধুর- 
কবির ন্যায় সুযোগ্য শিপ্তকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ্যে বিস্টুরিত 
হুইতে লাগিল । ভক্তিসাধনার নবধা গুণের সমন্বয় মহাভ।গবত 
মাধুরকবির মধো দেখা যায়। তিনি শ্রবণে পরীক্ষিত 
কীতনে গ্রশুকদেব, ম্মরণে দৈত্যকুলপ্রদীপ প্রহ্লাদ, 
পাদসেবনে ই্র্রলক্ষীদেবী, অর্চন[য় পৃথু, বদ্দনায় অক্তুর, 
দান্তভাবে মহাবীর, সথ্যভাবে তৃতীয় পাশুব ও আত্মসমর্পণে 
দৈত্যরাজ দানবীর বলি। একমাত্র গুরুদেবের মহিমা! 
আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন তিনি গ্রশুকদেবের 
ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নাম্মালোয়ারের গ্রমুখবিনিঃ্থত 
বেদের গণ্ভীীর তত্বজঞান তাহার লেখনীর যাছুতে প্রাণবন্ত হুইয়! 
উঠে। মাধুরকবি স্বীয় গুরুদেবের সন্ধে বলিঘ্াছেন-- 
“আমি অন্ত কোন দেবদেবী চিনি না বা .জানি না? 
গুরুদেবের যশঃকীত্নই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। 
আমি তার সেবক ; জগদৃখরুর কপাকণালাভে আজ আমার 
সমস্ত অহমিক1__বিগ্ভার অহঙ্কার, যশের অহঙ্কার দুরীভৃত 
হয়েছে । মোহ্গ্রস্ত আম!কে হিনি প্রিয় শিষ্তের অধিক|রদানে 
ধন্য করেছেন। তিনি আমায় দিব্য চক্ষু দান করেছেন। 
মোহাচ্ছন্ন মানবজাতিকে গুরুদেবের চিরমধুনিষ্যন্দী বাঈী 
শুনিয়ে প্রবুদ্ধ করাই আমার জীবনের প্রধান কতব্য। তাক 
পাদসেবনই আমার সাধন] 1” 
কখিত আছে, শ্বয়ং লগ্মী-নারায়ণ নাম্মালোয়ারের সকাশে 
আবিভূতি হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করেন এবং কলিবুগে 
“দান়্নীয়! ভক্তি? প্রচারের নির্দেশ দিয়! অস্তহিত হন। নাম্মা- 
লোয়ার _ গ্রভগবানকে “বিশ্বাতীত+, 'বিশ্বাগ+, “বিশ্বদেব', 
'পরম-ন্ধ+, 'আীবন-দেবতা+ প্রস্থৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া- 
ছেন) ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের ছুর্লভ সৌভাগ্য একমাজ 
তক্তেরই হইয়! থাকে। 


ন্বান্মালোয়ারের কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাবলী এবং. 


দৈনন্দিন জীবমযাজ!-প্রণালী সন্বদ্ধে বৈষব গ্রন্থ “গুরুপরম্পরায়? 


কিএমাজ আভাস. পাওয়! যায় না। তাহার কতিপর স্তেত্র ' 


গাথা ছবাক্ষিণাত্যের বহু দের-দেউলের বিগ্রহের উদ্ধেষ্টে রচিত 
হইয়াছে। ইন! দ্বায়! প্রতীয়মান হয়, তিনি জীবনের অধিকাংশ 
সময় পরিত্রাকবেশে অতিবাহিত করিয়াছেন । নাম্মালোয়ায় 
বন্তবতঃ চিরকুষার ছিলেম। 

গান্থালোকায় থে শুধু পূরষ বৈধ ছিলেন তাহা! মহে, তিনি 
এজন ডবিও ছিলেন। তির প্ররুতির. ছুভায় সহিত. আপন... 


চিত্তের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রকৃতির স্বন্ূপ উপলব্ধি 
করিয়াছেন। তিনি একতিকে মানবধর্মী ( (10107101360) 
করিয়া তুলেন। প্রকৃতির হুদয়-মুকুরে তিনি অতিপ্রান্কতের 
লীলাবৈচিত্রা প্রতিবিদ্ষিত দেখিতে পান। প্রান্কতিক দৃষ্ঠ 
তাহার কাছে শুধু নৈসগিক দৃষ্তমাত্র নহে £ ইহা! তাহার কাছে 
দেখা দিয়াছে অনন্তের অনীমের বাণী লইয়া। তিনি 
বিরাটের রূপকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন প্রক্কতির বিভিন্ন 
সৌন্দর্ষের মধ্যে। “রোমার্টিক+ ভাবপ্রবনত| তাহার কবিতার 
আর একট বৈশিষ্ট্য । ভগবানের দেহষ্রী বশনায় তিনি 
পঞ্চমুপ হইয়া উঠয়্াছেন, তিনি নৈনগিক ও অইনসর্গিক 
সৌন্দর্যের মাঝে ভগবানের সত্তা আরোপ করিতে চে! 
করিয়াছেন। তাহার রচনাবলী ভা'ব-এখর্ে অনির্বচনীয়, অপূর্ব 
রসকপনায় খ্রীম্ডিত। একবার তামিল কবি কন্বন্‌ স্বরচিত 
রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে এ্রঙ্গম মন্দিরে গমন করেন। তিনি 
পুস্তকটি খ্রস্রীরঙ্গনাথের চরণে স্থাপন করিলে অকশ্মাং 
প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইলেন । 

হে কম্বন! তুমি কি আমার ভক্ত নাম্মালোয়ারের 
প্রশংদা-গীতি গেয়েছ ? 

সপ্রভো ! আয়ার অজ্ঞানক্কত অপরাধ মার্জনা কর ॥ এখনই 
আমি তার কবিত্বের প্রশত্তিসহ তামিল-সঙ্ঘে আমার রামায়ণ 
ব্যাখ্যা করব। 

অতঃপর তিনি নিয়োক্ত কবাগুলি বলিয়া সমবেত অ্বন- 
মণ্ডলীর সমক্কে নাশ্মালোয়ারের ভাব-দন্বন্ধ রচনার শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদন করিলেন, _ 

“হে সুধীহন্দ | নাম্মালোয়ারের একটি কবিতার সহিতও 


- পৃথিবীর সমন্ত কবিতার তুলন! চলে না। গর্ষের সহিত কি 


জোনাকির তুলনা করা যায়? উ্বন্বর সসকফকি শিশাশী? 
সাধরপ কবির নাম তে| তার কাছে উল্লেধযোগ্যই নয়” এই 
ঘটনায় নাম্মমলোর়্ারের নাম .সাধারণ্যে সুপরিচিত হুয়। 


. তিনি মানব-সমাজের কল্য।ণকামনায় নিয়োক্ত বানী প্রদান 


করেন, - 
“হেভ্রান্ত মন | ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কয়। 
শয়নে জাগরণে তার নাম স্মরণ-মনন কর। তিনি সমস্ত প্রাণি 
জগতের পিতামাতা । জগতের সমস্ত বন্$তেই ভগবান : 
বিরাঙ্গিত। অন্তরে বাইরে ভার রূপ অন্বেষণ কর; আমিত্ব 
বর্জন কর। পাধিব তোগৈধর্ধের প্রতি আকর্ষণ রেখ না-_- 
অহেতুকী ভক্তি অর্জন কর। স্মরণ রেখ, আত্ম! অবিমস্বর । 
আপনার বলতে মাহুষের যা! কিছু বুঝার তংসমুদর থেকে, 
চ্কগবান প্রিয়তর | জর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের 
চয়ণে শরণ লও । বিষয়-১বয়াগা ও অভ্যাস হারা চঞ্চল মনকে 
ঘখন্থৃত করতে চে করবে। ক্কয়েত্র নামে উবার | 
পালিস্ে ঘাষে।” ৃ্‌ 


ধাম 
গান্বালোয়ায মধাযুগে জআবিস্ৃত্তি হদ। ভক্টয় হপ্টজ্বাচ 
(70105801) ঘলেন।---. 
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শৈবাচার্ধ তিরুজ্ঞাম সন্বন্ধর গ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাবা- 
মাঝি বিরাজ করেন। ্রীরঙ্ষম্‌ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিরুমঙ্গই 
আলোয়ার হঁহার সমসাময়িক ছিলেন 1& তিনি নাম্মালোয়ারের 
কবিত্ব-মাধূর্ষে মুগ্ধ হুন। তখন পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের 
রাজত্বকাল (বব: ৬২৫-৬৪৫)। অধ্যাপক নুন্দরম্‌ পিল্লাই 
বলেন--- 


প)0 07000017806 0000 50৮0৮000062 0301) 156696 
1১070001156 ০27 00. 85510000 10 9870)101700081 


তিরুমঙ্গই আলোয়ার নাম্মালোয়ারের সমসাময়িক ছিলেন। 
অধ্যাপক কুষ্স্বামী আয়েঙ্গার নান্মালোয়ারের আবির্ভাব কাল 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার এঁতিহাসিক মূল্য যথেষ্ঠ 
আছে। তিনি বলেন,__ 


4০০০১759118]1 1001৮ 10৮ 0১৪ 88৪ ০৫ 
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নান্মালোয়ার পয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা 
করেন। পাধিব ভোগৈশ্বর্ষের প্রতি তাহার কিকিছ্াত্র আকর্ষণ 
ছিল না। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাহার চিত্ত সর্ধদ| 
উদ্ধুখ হইয়া থাকিত | দিব্য ভাবের আবেশে সময় সময় 
তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তখন তাহার ছুই নয়নে 
জবিরলধারায় প্রেমাশ্র বধিত হুইত। তিনি বৃন্দাবনধামের 
গোপীক্নোচিত ভাবে ভগবানের সাঁধন-ভঙ্জন করিতেন । 
যেন--- 


18৮5 00 


“জাগিতে খুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি, 
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখি! 


* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৫ । 


পাধক নীঙ্জীলোয়ার 





৪৭৬ 


অহ আতয়ধ তুমি শ্রুধণ রপ্ত 
ঘদনে বচন তুমি নয়নে অগ্রম। 
নিমেখে শতেক সুগ হায়াই হেন যাসি 
রায় বসন্ত কছে পদ্থ প্রেমরাশি |” 
নাম্মালোয়ারের স্বত্যুর পরও মাধুরকবি কিছুকাল জীবিত 
ছিলেন। তিনি গুরুর আরন্ধ ব্রত উদ্যাপনে ব্রতী হন। 
নাম্মালোয়ারের নাম চিরশ্মরণীয় করিবার জন্ত তিনি গুরুদেবের 
একটি প্রন্তরসূর্তি থিরুনগরীতে স্থাপন কয়েন । তিনি দুর্তিটির 
প্রাত্যহিক, মাসিক এবং বাংসরিক পুজা ও উৎসবে 
জুবন্দোধস্ত করেন। বতমানে মুত্তিটি খিরুন্ুরুহুর নামক 
দেব-দেউলে স্থাপিত রহিয়াছে । প্রতি বংসর বহু বৈষবভক্ত 
ও সাধক তীর্ঘদর্শন মানসে এখানে সমবেত হইয়! থাকেন। 
নান্মালোয়ারের স্তোত্র-গাথা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বৈফব দেব- 
মন্দিরে ভক্তিসহকারে গীত হইয়া থাকে । 
ভারত খধষিদের সন[তন ধর্মের লীলাভূমি | সেই গৌরবোদ্ছল 
আধ্যাত্মিকতার তপোভুমি অতীত ভারতকে বিস্বত হইলে 
চলিবে না, উহার সুদূর অতীতের কাহিনী ম্মরণপথে রাখিতে 
হইবে । আজ্ম পৃথিবী হিংস।য় উন্মত্ত । জড় বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক- 
তার উধের্ব আসন দেওয়ায় পৃথিবী ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসয়্ 
হইতেছে । বতমান জগতের সভ্যতা যদি ভারতের 
আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষিত না হুয় তবে মানবজাতির ধ্বংস 
অবষ্ঠপ্তাবী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শ্বর্মী বিবেকানন্দ দিব্য 
দৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিয়াই এই সাবধান বামী উচ্চারণ করিয়া 
ছিলেন। মানবতার আদর্শ বিস্তৃত হইয়া মান্য জাজ জাত্ব- 
ঘাতী লীলায় উন্নত্ত। নানা মতবাদের সংঘর্ষে ধরিত্রী জাজ 
প্রপীদ়িতা। অম্ৃতের পুত্রেরা স্ৃত্যুভয়ভীত ক্লান্ত অবসন্ন । হে 
মধ্যরুগের সাধক প্রবর-_আবিরাবিষ্ঁ এধি | হে অলোকবিহানী 
জ্যোতির্ময়ের পুারী, “সম্ভবামি যুগে যুগের বান্পতা লইয়া! 
আমাদের মাঝে আবার তোমার “তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয় 
হউক । দ্বেষহিংস|কলুধিত মানবসমাজকে তুমি অমন জীবনের 
পথে পরিচালিত কর। 
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রতি দাদরমলম ডে 


অভতিজান লিমিটেড - পোষ্ট বক্স নং ৬৮২৩ কলিকাতা ৭ " 









লিং মা জা রচনা 


বা 
বউ উ ই কট 


২২২৯৫ 
"ছারা টি ভিতেছ অভিনন চি্শ!লা। 
*অপরাধী' বলে যাদের মার্কা মেরে আজীনন 
জেলব।দের অভিশাপ দেওয়া হয় তাদের ঘৃণিত ] 
অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অন্যায়ের 

ইতিহাস পুক্লীভৃত হয়ে আছে তাকে ছত্রেছত্রে বাত 














গত আগষ্ট আন্দোলনের নমর কারাজীবনের রোজ- 
নামচা এই “রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী 
আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ণ্বর রচনা -- 
গ্রতিদিনের মনের কথা শুধু নিজের জন্য লেখা । 
ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদাত্ত ছন্দে 
বাধা যায়, সাংসারিক জীবনযাত্রার ধারা কি করে 
জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে-- 
তারই অপরূপ আলেখ্য। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন 
আলোকচিত্রে সজ্জিত । দাম ৩২ 













করেছেন বৃ! হাতিসিং। ম্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, 

প্রথম আনন্দোচ্ছবাসের অস্তে, জেলনীতির ছুরপনের 
কলহ্বের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
॥ ২  করবে। দাম ৩, 
































২ ২ ২৯৯১০ ২২২১১ ৫৫৫ ৩৩২ ] 
জওহরলাল 
নেহরু ) | 

ই 

বিচিত্র ব্যক্তিত্বের ই 

নিজের আত্মার সন্ধান__একটি রঃ 

ভরতে আখাকে দীন খর এফ . উদ আমাদের এমন গত নিন... টু 

সন্ধান করেছেন জওহরলাল। “তারও মন্ধা বে অন্য কোনো বইএ আজ রি রি উ 

ই তীরঘযাত্রার আগ ইতিহাস। ধুর রি রে অতীত বা তানের ভারতব্ের দেই অর্ধ: উই 

)উ রক্তিম বর্তমান গর্ত সেই অবিচ্ছিন্ন ই ভারভব্ধ যে মহতবর নি দেঃজাছে। 
গত ইতর নিজ । ই ভারত এই বইএর প্রতি পৃ শট ২ 
তত ন্‌ রঙ 

ই এ সন্ধানের সঙ্গে মঙ্গে চলেছে তার দান ৮ এজ 

ব্ধের আস্থার ১ 


১১৯২২ র্্্প্ ১১১২২২ 
২৬ 


৮০ কষা হাতিনির-২২ সা 
্ 8] টি ১ 
জওহরলাল ও বিজয়লগ্বীর ভগ্মী কৃষ্ণ হাতিসি২এ | 


আত্মজীবনী। বইখান৷ গড়ে পর্তিতজী বলেছেন; 

ৰ “বইটি সম্বন্ধে মন্তষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, 
] গর্ববোধ করাও অন্তায় নয়। আমার খুব ভালো! 
লেগেছে। ভারি সুখপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট 
করে রাখে।'''কোধাও কোথাও তোমার লেখা এত 






১৯৩২ সনের ্ ১ 
উপাধিসভায় বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর 
বীণা দাসের গুলিচালনার কাহিনী স্থবিদিত। কিন্ত 
দেই ব্যাপারেই এই পরিচয় জ্বলে উঠে নিভে যায়নি, 
দীর্ঘ সংগ্রামের মধা দিয়ে তার শিখা আজও 
অনির্বাণ । বীণা দানের অকলঙ্ক দেশপ্রেমে কখনে| 


জীব হয়ে উঠেছে যে দমগ্র অতীত আমার মানে |: কোনো খাদ মেশেনি __ নির্ভীক সত্যভাষণে ভাই 

এসে দাড়ি মনের মধো ছবির পর 0 তার এই সাগ্রাকাহিনী উদ্ল। এই কাহিনী শুধু 

ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে- ১. একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমন্ত . 
পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে ঘরছাড়া তরুখের ছায়ের আলেখ্য। তাদেরই 





আদর্শের আলোকে, আশাডঙ্গের 
ছায়াপাতে, এই বই বিচিত্র হয়ে // 
এ 8১০ ৮ 


পেয়ে বসেছে।" দশটি নেহরু ও হাতিসিং টি 


২, পরিবারের আলোকচিত্র । দাম ৪ // 
সস প্র ১০/১ এলগ্রির সো, হালিভাতি। ২০ 
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প্রগতি শীলা ্গ্তাবকুমার বিশ্বাস। 
মোহন স্বর লেন, কলিকাতা | দাম.তিন টাকা। 
ভাগা-তাডিত তরুণ-তরুণীর বিচিত্র প্রণয়কাহিনী এই উপগ্ভাসের বিষয়বস্ত 
হইালিও ইহাতে দক্ষিণ-তীর্থের বিস্তীর্ণ পটতুমিকটি হইয়াছে অধিকতর 
উদ্দ্ল। বহু শতাবীর শিক্ষ1 সংস্কৃতি ও সাধনা সমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ধের 
প্রাণধারাটিকে চিনাইয়। দিবার আয়োজন লেখার মধ্যে পাওয়| যায়। 
মনোজ্ঞ বর্ণনভঙ্গীর আকর্ষণে জেখক পাঠককেও সেই সুদুর তীর্ধরাজির 
পরিমণ্ডলে টানিয়৷ লইয়। গিযাছেন এবং সেই কারণেই ভ্রমণের নেশার 
কাছে কাহিনীর কৌতুহল হইয়াছে স্থাদর্ঠীন। এটিকে উপন্াসের লেবেল 
না মারিহ! দিলেও ক্ষতি ছিল না। অবশ্য বাংলা-সাহিত্যে নামকরা! এমন 
ছু'একখানি ভ্রমণকাহিনী আছে, যাহার ভ্রমণ অংশকে কাহিনী অংশ 
অদক্কোচে গ্রাস করিয়াছে । তথাপি সে জেখা রসিকমহলে আদৃত হইয়াছে 
একটি মাত্র কারণে । সেই সব ক্ষেত্রে কাহিনীর কঞ্কনা ও ভ্রমণের 
বাস্তবতাকে লইয়া তর্কের অবকাশ ঘটিলেও রচনার মধো রসহৃষ্টিই হইয়াছে 
পাঠকচিত্ত আকর্ষণের মুখা বস্তু । আলোচা গ্রস্থথানিও এই পর্যায়ে 
গড়ে। লেখকের দৃষ্টিতে ভারত-তীর্থের প্রকৃত রূপ ধর! পড়িয়াছে এবং 
শরদ্ধান্বিচ চিত্তে তিনি ছবির পর ছবি আঁকিয়া ।গয়াছেন। ছবিগুলি 
মোটের উপর সার্থক হইর!ছে। 


৯৭ বি, প্যারী- 


শ্রীর'মপদ মুখোপাধ্যায় 
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ঞাবি সববারঞ্গঠা 


এটি চিনির হেণতের রিঘার্চও হরে তে 


ছিলদুস্থান মার্ট'বালিন। 


পতি ক 


উন ২৬. 
01:11] 1001 ছি 


হব 
রা) ] 11. 


৪১০ 


পু রা 
স্পোশিিবিসি ক 


' এ ৮ ট্টার্তি এটি তত ত্ঠন্তাতিন্ত 


জাতি হাদ--দীক্ষিজিমোহন সেল। বিশ্বজারতী প্রসথালয়। 

২, বঙ্গিম চাঁ?ন্ছে ভ্রীট, কলিকাতা। মলা পাঁচ টাক্গা। 
হিন্দুব বিভিন্ন শাস্প্ন্ব ও আধুনিক নান! বিনরপ-গ্স্থ অবলম্বনে 
আলোচা পুস্থকে জাঁতিডেদ-প্রধার সচ*1 ও ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
ও কৌতুক কর বিবরণ সংকলিত হয়ছে । বেদ পরাণ শ্মঠিতে এ সম্পর্কে 
কোথাও কঠোরতা, কোখাও কোথাও বা উগার্য ও শৈথিলোর পরিচয় পাওয়া 
যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাহারের মধা এ বিষয়ে যে প্রচুর বৈচিন্রা, 
বৈষমা ও জসামগ্রশ্ত বিদ্চমান আধুনিক নান গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে তাহা 
অনেকাংশে উল্লিখিত হইয়াছে । সকল প্রদেশের আচার-বাবহারের নিখুত 
বিবরণ সংগৃহীত ও আলে।চিত হইলে এ সম্বন্ধে আরও অনেক নুতন তথা 
জানা যাইবে । সুপণ্তিত গ্রন্থকার মহ।শয় 'এই বিষয় সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত 
বা অল্পজ্ঞাত তথধোর সমাবেশ ও হন্দর আলোচনা করিয়াছেন । প্রসঙ্গ 
ক্রমে তিনি প্রাচীনকালের নাপীজাঠির ন্বস্তাব--বিশেষ করিয়] 
জাতিডেদজনিত তাহাদের দুর্দশ| ও ছুর্গতির বিবরণ দিয়াছেন! গ্রশ্থমধ্যে 
জানিবার, শিখিবার ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রচুর উপকরণ ছড়ান 
রহিয়াছে । গ্রস্থশেষে সযোঞ্িত নির্দেশপন্রী বিষয়ানুসারে সংকলিত 
হইলে পাঠকের পক্ষে বেলী উপযোগী হঈত। একট দৃষ্টান্ত দিলেই বু্বা 
যাইবে। "বিধবা! বিবাহের নির্দেশপন্লীচে কয়েক শ্বানে উল্লিগ্িত 
হইয়াছে-পাঞ্রীবে বিধবাবিবাহ”'বিধবাবিবাহ, কগাসরিৎসাগরে' 'বরাহ্মণ- 









হোন বঘ.১৫৬১. 
ভী 


৪4৬ 





দেয় যধ্যে বিধবা বিবাহ'। “বিধবাবিধাহ' শষের সঙ্গেই একত্র এই বিহয়- 
গুলির উল্লেখ খ।কিলে হুবিধ| হইত । প্রনঞঞ্রসে বল! হাইতে পারে যে, 
বৈগগিকযুগ্গে বিধবাবিবাছের যে নিদর্শন গ্রন্থমধ্য প্রাত্ত হইয়।ছে তাহার 


কোন উল্লেখ এই পর্ীতে নাই। ও 
খ্রচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


সন্ধ্যামালতী-_গ্রজগুতোব সান্তাল। উ! পাবলিশিং 
হাউস, ৩৪ মহিম হালদার ্রট, কালিঘাট, কলিক।ত1। মুল্য ১%* মাত্র। 
এখানি কাব্যগ্রন্থ । পরতাল্লিশটি কবিতা জাছে। আশুতোষ 
সান্তাল স্ৃকবি। পীঙ্ডিত্যের ভারে কোথাও তাহার কবিত। জি হয় 
মাই। একটি সহজ, খন্গু এবং আন্তরিক প্রকাশতঙ্গী কবিতাগুলিকে 
উপভোগ্য করিয়াছে। বর্তমানের রূপ কবিকষ্জনাকে পীড়িত করিতেছে 
বলিয়া! লেখক বলিতেছেন, প্ৰীশরীর হর ছাপি' উঠে সদ। হায়, কলপাত্তের 
তূর্ধানাদ্।” ছুষে সময়ে "আসে ধেয়ে ব্রন্ধাণ্ড অখিল রক্ত-আীখি,”* 
“সে সময় শুনি তব তৈয়ব আহ্ব।ন, 
ছে কবি, আপন মনে গাহ তুমি গান '” 
একটি কবিতায় পাই, 
“বনের কাট! তুলতে পারি, মনের কীটা বায় না তোলা, 
মরমে বা রইলো গাথা, সহজে তা যায় কি ভোল।?” 
'অন্তচিত'র লেখক বলিতেছেন, 
লুকিয়ে আছে, হারায় নিকে, আঁচে চোখের আড়ালে, 
জানি'আমি আসবে ছুটে দুখামি হাত বাড়ালে।” 


প্রহাসী 





১৩৫৬ 





ব্যধিতের জিজঞাস।-_ 

“নন্ধ্যাযাণতী, বলিতে পারিস, কে তোয়ে বাসিত ভালে! ? 

দিনের জন্ডে সাজীতিস্‌ তুই কার কুস্তল কালে।?” 

“ভৈরবী জার পুরবীতে মিলন হ'ল জামার চিতে" বলিয়। মন কেবলই 
প্রশ্ন করে, “ভাল কি লামিবে মোর ভালবাসা, আমার ঘপন-ক্জনা- 
জাশ।?” কেদারবাছিনী গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া! শেষে লেখক বলিতেছেন, 

“দিবি কি য1, একবার দগ্ধ প্রাণের 'পর তুছিন লীতল কর বুলায়ে 1” 

“মন্ধ্যামালতী"র মধ্যে যে একটি করণ মধুর সুর ধ্বনিত হইতেছে 
তাহা কাব্যামোধী পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করিবে। 


জীশৈলেন্্রকক লাহা 


বাঙালী--প্রপ্রযোধচন্্র ঘোষ। প্রকাশক--গিটি কলেজ, 
ৰাজ্য বিভাগ, কলিকাতা। মূল) ২। পৃষ্ঠা ১৪৩। 
এই গ্রন্থে সাতটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার বাঙালী জাতির বহ সমস্তার 
জালোচন। করিয়াছেন । অধ্যায়গুলির নামকরণ-_এইরূপ 'আময়| বাঙালী", 
'ইতিহাসের পাতার', 'সয়াক্ষের রূপ ও রূপান্তর', “অর্থনীতির সন্ধানে', 
'সস্কৃতির ধারণ।'” 'বদিও সন্ধ্যা' এবং 'বন্ধ করে! ন পাখা' | এই নামকরণ 
হইতেই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ! করিতে পার! 
যার। বহু বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালী লেখকের মতামত উদ্ধত করিয়া 
লেখক তাহার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার ও সপ্রমীণ করিতে চেষ্টা! করিয়।- 
ছেন। অবস্থ লেখকের যুক্তি ও মতের সহিত সকলে একমত না হইতে 
পারেন, কিন্তু একথ| সত্য যে তীহার তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনাপদ্ধতি 


শীতের রুক্ষতা দূর করিয়া মুখপ্রীর সৌন্দধ্য ও! লালিত 


বৃদ্ধি করে 


এবং গান্রচর্খের কোমলতা অক্ষু্াগ?বাখে | «* 


দিবাভাগে লাবণি জো! ও রাত্রিতে লাবণি ক্রীম ব্যবহার্ধা। 





কাস্তন 


উত্ত হইরাছে। বিষয়বন্ততে লেখক হতট| মনোনিবেশ করিয়াছেন 
প্রকাশহঙ্গির দিকে ততটা দৃষ্টি য়াখেম নাই। তবে গ্রন্থকার পৃশ্তকখাদি 
ধরদ দিপা লিখিয়াছেন বলিয়া পাঠকমাজ্জেই তৃপ্তিলাভ করিবেন। 
বাংলার ১৬৬০, ১৭৩০, ১৯৯৫, ১৯১২ এবং ১৯৪৭ সালের মানচিত্র ও 
কয়েক বৎসরের জনসংখ্যার হিসাব পুস্তকখানিকে তধোর দিক দিয়া 
মুলাবান করিয়াছে । আমর! এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামন|.করি। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
কলিকাতা! 





মিঙগনবাণী (২য় সংক্করণ)--শ্বামী সিদ্কানন্দ। 
সারম্বত সঙ্ঘ--:৯৬, বিডন দ্র । মুল! এক টাক1। 


আমি কি চাই-_ প্রীঈনিগমীনন্দ পরমহংস। হালিসহর 
দক্ষিণ-বাংল! সারধত আশ্রম হইতে মত নলিনী ব্রহ্ষচারা কর্তৃক 

প্রকাশিত । মুলা চার আন|। 
বই হুখানি ঠাকুর হ্ী্ীনিগমাননের প্রদত্ত উপদেশ।বলীতে পূর্ণ। প্রথম- 
খানি পন্চে রচিত--তাহাতে হালিসহরের আশ্রমের আচার-অণ্ঠানাদির 
বর্ণনাও কতক আছে । দ্বিতীরটিতে ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের প্রীমুখনিংসত 
চঙ্গিশটি বানী লিপিবন্ধ হইয়াছে। ভক্ত পাঠকপাঠিক] পুস্তক হুখানি পাঠে 

উপকৃত হইবেন। 

স্্বীইমেশচন্দ্র চক্রবস্তাঁ 


কবিত। চ্যাটা্জাঁ__প্রীকুমারকৃষণ বন্গ। বেলেতিই পাবলি- 
শার্নদ। পি ১৩, চিত্তরপ্ন এভিনিউ নর্থ। কলিকাতা _-৫। যুল্য ২২। 
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শিশুপাপনের সমাক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বাীণ পুটবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও বাসাধনিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাজ3 


টনিকটি প্রত্যোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়! দস্তোদগষের সময়) সেবন করান উচিত। 
1ব্বটন নিপ্ললিখিত রোগে বিশেষ উপকারী ১--শিশুদের যকৃতের পীড়া, জজীর্ণত, ছধ (তালা. 
পেট ফ্াপাও কোঠকাঠ্ডি, রকশৃন্ততা, রুযতা, ব্ক্কাইটিস, রিকেটস ইতাছি। 


পুস্তক-পরিচয় 


৪৭৭ 

উপস্তাসধা নিতে বন্ধ চেয়ে ভাহাবেগের প্রান্ত পরিলক্ষিত হইল। 
তত্পঞজি ইহান্ গানে স্থানে রবীজনাথের একখানি অতিপ্িচিত উপন্তাসের 
ছায়াপাত হইয়।ছে, তাহ! সন্ববেও কিন্তু পুস্তকথানিতে লেখকের শির 
পরিচয় পাওয়া বায়। তাবা ভাল, কিন্ত শব প্রয়োগে কিছু কিছু তুল 


আছে। গ্রচ্ছদপট মনোরম। 
স্্ীবিভূতিভূষণ গুণ 


সহ্কল্প ও সাধনা--প্রযোগেশচস্ত্র বাগল। ভারতী বুক টল, 
৬, রমানাধ মনুমদার সর, কলিকাতা--৯। খুল্য ১1*। 

. ্রিটিশাধিকারের প্রথম মুগ থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের 
খঙ্িত ম্বাধীনতালাভ পধান্ত ভারতবাসী ইংরেজের অন্ঠায় অধিচার ও 
জত্যাচারের প্রতিবাদের সম্কপ্ন দিয়ে এ্রকান্তিক সাধনার বলে কিরাপে 
মুকিলাভের পথে ধাপে ধাপে প্রস্তুত ও অগ্রসর হয় এবং অবশেষে স্বরাজ- 
লাভে সফলকাম হয়, কয়েকটি গুলিখিত ধারাবাহিক অধ্যায়ে গঞ্জের মত 
করে গ্রস্থকার.কিশোরদের শিক্ষার জন্ত তাই লিখেছেন। বইখানি 
সংক্ষেপে লেখ! হলেও প্রচুর জ্ঞাতবা তখোর সমাবেশ এতে আছে। 
এখানি গ্রন্থকার প্রণীত 'মুক্তির সঞ্চানে ভারত' নামক নুবৃহত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত 
সংশ্করণ বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতাধুদ্ধের ইতিহাস প্রতোক 
ছাত্রের জনা আবন্তক। গ্রস্থখানি ছাত্রদের হাতে দেখলে আনন্দিত 
হ্ৰ। 







৪৭৮ 


প্রধাসী 


১৬৫৬ 


€১) ছোটদের রামায়ণ, (১) ছোটদের জাতক, 
(৩) ছোটদের ঈসপ, (3) ছোটদের গ্রিম, (৫) 


ছোটদের রবিন-হুড-দ্ীচারপদ রাহা । আগুতোধ লাইব্রেরী, 
৫, বঙধিম চাটুক্ছে স্ত্রী, কলিকাত1) (১) যূল্য 4*, ২, ৩, ৪, ৫, প্রত্যেক- 
খানির মূলা || 

পথম তাগ শেষ করেই শিশুগণ যাতে সহঞ্জেই নানারকম চিত্তাকর্ষক 
গল্পের বই পড়ে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে সেই উদ্দেন্ঠে 
্রস্থকার এই যুক্তাক্ষর-বর্ধিত বইগলি লিখেছেন। গজ্গুলি শিশুবোধ্য 
সহজ ও চিত্তহারী ভাষায় লিখিত। উৎকৃষ্ট কাগজ, বহু একরঙ1 
ও রভীন ছবি এবং হুন্গর সচিব মূলাট বইগুলিকে বিশেষ লোতনীর 
করেছে। 


ছে।টদের প্রথম ভাগ-_্ধীরেন্রলাল ধর। আশুতোব 
লাইরেরী, কলিকাতা । কোড বাধাই, মুলা 4* | 


বইখানিতে ছুট নূতন জিনিষ দেখ! বায়। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
বাংল! বর্ণমালা শেখবার ও লেখবার সুবিধার জন্য একটা 'মক্ষর থেকে 
কেমন করে ছুটো তিনটে এমন কি পাঁচট। সাতট। পর্যযস্ত অক্ষর রাপান্তর 
গ্রহণ করেছে, বড় বড় অক্ষর সাডিয়ে কয়েক পৃষ্ঠায় তাই দেখানে] হয়েছে । 
দ্বিতীয়ত, পুস্থকের শেবে কাগঞ্জের খলির মধ্যে শ্বর ও ব্যগ্রনবর্পের অক্ষর 
এবং ইকার-উকার মাত্রাক্ষরগুলি অ।লাদা আলাদা! কেটে পুরে রাখ! 
হয়েছে। এইগুলি চিনে ও সাঁজিয়ে শিগুর! বথেষ্ট আমোদ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে 


অক্ষর এবং বানানও ভালরণে শিখে নিতে পারবে | প্রচুর উৎকৃষ্ট চিত্র ও 
ঝরধয়ে টাইপে ছাপা প্রশংসনীয়। 


স্রীবিজয়েন্্রকৃঝ শীল 


পদ্মাদীঘির বেদেনী-্প্রীমরেত্র ঘোষ। বেল 
পাবলিশার্স। ১৪, বন্ধিম চাটুজ্ে ই্রাট, কলিকাতা _-১২। মূল্য ২%*। 
'কিল্লোলের ধুগ্নে যে কয়জন তরুণ কথাসাহিত্যিকের রচনার শক্তির 
পরিচয় পাইর] পাঠক-সন্খরদার তাহাদের ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে আশাহত হইয়া 
উঠিয়াছিল প্রীঅমরেন্্র ঘোষ তাহাদের অন্ততম। দীকাল সাহিত্যক্ষেত্র 
হইতে দুরে থাকিয়। তিনি পুনরায় অতিজ্ঞত1-সমৃদ্ধ রচনাস্তার লইয়। 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উপন্তাদগ্ডলিতে পূর্ববঙ্গের সমাজ- 
জীবনের নীচুতলার একট! অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক উদবাটিত হইতেছে। 
মদীমাতৃক দেশ পূর্ববঙ্গের বেদের] যাঁধাবর-সন্প্রদায়। বিচিত্র 
তাহাদের স্্রীবনধারা। সার জীবন তাহারা নৌকার নৌকায় ঘুরিং] 
বেড়ায়__ গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে গিয়। দেখায় সাপের খেলা, 
কোথাও তাহার। ঘর বাধে ন1। জাতিতে তাহার মুদলসান, কিন্ত একান্ত 
ভন্তিভরে মামনসার পুজারতি *করে। এই বেদে-সম্প্রদায়ের 
এক দম্পতি _ ময়না! আর তার স্বামী-এক শ্যামল পলীর ভ্রোড়ে 
ভগ্নজীর্প, পরিতাক্ত প্রীহীন, নির্বংশ জমিদার-বাড়ীর নিকটে পগ্ম- 
দীঘির তীরে আসিয়া! নীড় বাধিল। কিন্ত অদৃষ্টের নিষ্ট.র পরিহাসে 
ময়নার স্বামী অকালে মরিল সর্পাধাতে। তার পর পম্মদিখীর সেই 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লি: 


€ ৯৯৩০ সালে স্থাপিত ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা 


ঙ 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নংব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


লক্ত্রশ্ক্ষান্্র শ্যাক্িৎ কষা ক্কল্া ভন্ ? 


স্পাম্ধাসম্ম 
লেকমার্কেট ( কলিকাত। ), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, চন্দননগর়, 
মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আলানসোল, ধানবাদ, লন্বলপুর, 
ঝাড়ন্বগুদা ( উড়িস্তা ), ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


ফান 

চিঃসস্তান বেদীর জীবনে আবির্ভাব হইল বৈফৰ লাধু তৈরবের। সাধু। 
তাহাকে গেরুয়া বাস ধরাইল, দীক্ষ! দিতে ঢাছিল বৈয়াগাম্ত্রে 
কিন্তু সন্তানহীনা! বেদিনীর হৃদয়ে নিদবায়ণ বুডুক্গ।-- 
তাহার কে আকুল ্বরে ধ্বনিয়। ইঠিল--“তুই হামাকে একটি 
ছেলে দে গৌঁপাই।” ভৈরব কিন্তু পাঁধাধশদেবতার যত নির্বিকার 
নারীর এই আকুল জাকুতি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল নাঁ_ 
একতায়াটি হাতে লইয়া দে গাড়ি মাইল অজানার উদ্দেশ্তে ইহাই 
পদ্মদীধির বেদেনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 


কাহিনী-বর্ণনায় স্থানে স্থ।নে অন্বাঙাবিকত্ধ এবং অসঙ্গতি খাবি লেও 
লেখক বে শক্তিমান সে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া বার়। বিশেষতঃ 
রাঞাসাহেবের বহরে পনোন্ত্ত বেদে ও বেদেনীদের তোগলালসা-পদ্ধিল 
উৎসব-রজনীর যে বর্ণনা “লখক দিয়াছেন তাহা। একেবারে জীবন্ত হই! 
উঠিয়াছে। লেখকের প্রকৃতি-বর্ণনার হাত ঝড় মিঠ।। এই উপস্থামে 
পুবধ্বঙ্গের . পলীঅঞ্লের একটি অপুর্ব ছবি জেখকের তুলিকায় 
নিপুপণতাবে রূপাগিত হইয়] উঠিয়াছে। বনভঙ্গলবেষ্িত কচুরিপানা 
পরিপূর্ণ বিরাট পদ্মদীঘ যেন পাঠকের চোখের সামনে মায়াাল 
বিস্তার করে। 


ত্রিলৌচন কবিরাজ--রবীন্্রনাধ মৈত্র । ডি এম লাইব্রেরী, 
৪২ কর্ণওয়ালিস স্্রী, কলিকাত1। সুল্য ছুই টাক1। 
অকালে পরলোকগমন কগিলেও রবীক্র মৈত্র বাংলা কথা-সাহিতে] 
স্বকীয় গ্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন করুণ রসে অবতারণায় 
তিনি সিদ্ধহত্ত ছিলেন তেমনি ব্যঙ্গ রচনায়ও তার ভুড়ি ছিলনা। 
শৃ্লোচন কবির!জ' এব খানি গঞ্জের বই | ইহাতে ভ্রিলেচন কবিরাজ, 
অল ষ্টার টাজেডি, লাগী নিধীতন, জোয়ার, সংস্কারক, একটি আধুনিক 
গ্, শেষ পৃষ্ঠা এই কয়টি গঞ্জ স্থান পাইয়াছে। প্রায় সব কটি +ঙ্গই 
ঝঙ্গরসাক্মক, কিন্তু শুধু ব্যঙ্গই গল্পগুলির একমাত্র উপজীব্য নয়। কাহিনীর 
ভিতর দিয় জেখক মানুষের ভণ্ডামি, স্থাকামি ইত]।দিকে তীব্র বশাধাত 
করিয়াছেন । 
এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ এবং অপুর্ব গল্প জোয়ার। দাম্পতা কলহুকে 
কেন্্র করিয়া গ্টি রচ্তি। গঞ্চটি রদপ্রাচুধো টলটল কগিতেছে। স্বামী- 
স্ত্রীর কলহের অবদ!নে যে ভাবে তাহাদের পুনন্মিলন ঘটানো হইয়াছে 
তাহাতে অন্ভিনব্ধ আছে । রবীন্্র মৈত্রের চোখ ছিল ছিউমারিষ্ট ব। হাহ্ত- 
র'সকের চোখ। গতন্ত গুরুগন্ভীর ঘটনার মধ্যেও যে একট! কৌতুকের 
দিক থাকে তাহা তাহার দৃষ্টি এড়াইত ন|। গুরগন্তীর বিষয়ের বর্ণনা 
করিতে করিতে একটি মাত্র উপমায় বা সামান্ত ছুটি হাল্কা কথার 
কৌতৃকরসের অবতারণা খার! ০00/:830 হুষ্টির যে রীতি রবী মৈত্রের 
শেষের দিকের রচনা, বিশেষতঃ ঘ্বৃতকুদ্ভকে একট। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান 
করিয়াছিল .'জোয়ার' গঞ্জটিতে তার আভাস পাওয়] বায়। গঞ্জের উপ- 
সহারটি লেখনীর উপর লেখকের অসাধারণ সংঘন এবং মাজাবোধের 
পরিচায়ক । 





শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


গুততক-পরিচয় 


৪৭৯ 


রি 


মহাচীন- প্রতধাংগুবিমল সুখোপাধায়। বীপ! লাইব্রেরী, 
১৫, কলেজ স্বোয়ার, কলিকাত1। পৃ. ৮+২৫*। মুলা চারি টাক1। 
মহাচীনের অন্ত্গ্ের ছে সম্প্রতি জনেকট! টান! হইয়াছে। 
'অনেকটা' বলিতেছি এইজন্ বে ব।খান্ধ বিদেশী চেষ্টায় বে উহ! পুনরায় 
জগরিত হইতে পারে এরপ সম্ভাবনা! একেবারে বিলুগ্ড হয় নাই। এই 
মহাচীনের কথা জানবার জন্গ উতন্ৃক নয়, এরপ লোক বিরল। সংস্কৃতি 
ও ধর্ছের দিক হইতে ভারতবাঁসী আমর চীনাদের আত্বীর বলির! মনে 
করি। এখানে চীনের কথ! জানিবার আকাম খাক? তে। খাভাবিক। 
সুধা ুবিমলের এই পুস্থকথানি পাঠকের ভিও্াসা চরিতার্থ করিবে, এবং 
নুতন অনুসন্ধিংসারও উদ্রেক করিবে। মহাচীনের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, 
সাস্কৃতিক, ধর ও জর্থণীতি সম্বন্ধীয় নান। তথে) ইহ! সমৃদ্ধ। চীনের 
পুরান ইতিহান অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে । আধুনক চীনের 
কথাই ইহাতে বিশেবন্তাবে লেখক বলিয়াছেন। চীনের আত্যন্তরিক 
ইতিহ;স, পাশ্চাতডর সঙ্গে তাহার যোগ, পাশ্চাত্তা কুটনীতির ছলাকলার 
তাহার আর্থিক ও সামার্জিক অবনাত, এবং রায় স্বাধিকার হানি, 
নাধুর।জের নিধাতন-এসকল মিলিয়। ষেএক অগ্থাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি 
হইয়াছিল, যুগমানৰ সান-ইয়াংসেনের কণ্কুশলতায় তাহ। অনেকাংশে 
বিদুঞ্ত হয় এবং চীনে সাধারণত্স্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সান-ইয়াং সেনের 
মৃত্যুর পর চীনের নেতৃন্ব চিয়াংকাইশেকের হস্তে পতিত হইলে অন্ত 
উপস্থিত হয় এবং ভ্রমশঃ তাহা! ভীষপাকার ধারণ করে। ১৯৩৭ সনে 
জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হইলে চিগ্লাংপধী জাতীর দল এবং মাও" 
সে-তুং ও চু। তে প্রমুখ সাম্যবাদীর! একজ হইর! তাহা প্রতিরোধ করিতে 
খাকে। গত মহাধুদ্ধেও এই মিলন বজায় ছিল। কিন্তু মহাসমর অস্তে 
আবার জন্তত্ব্থ উপস্থিত হয়। গত কয়েক বদরের যুদ্ধবিগ্রহের কলে 
সাম্যবাণীগ বর্তমানে চীনের শাসনতন্ত্র দখল করিয়| লইয়াছে। কিছুকাল 
পূর্বে পুস্তকঞ্ধানি প্রকাশিত ইইয়াছে, সুতরাং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিবৃত 
কর! সম্ভব হয় ন ই, শুধ।পি পূর্ষেধাক্ত কল বিষয়ই সরল ভাবার লেখক 
বর্ণন। করিয়াছেন। এখানি পাঠে পাঠকের জ্ঞানবৃগ্ধি হইবে। পুস্তকখানি 
সচিত্র । 


্যোগেশচন্দ্র বাগল 





5ছাট ভ্রিমিতরোচগর অবযথ শুষথ 
“ভেরোনা হেল মিন্থিয়া” 


শৈশবে ধামাদেও দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ কু ক্িমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়- 
স্বাস্থ্য প্রা হয় “ভ্েরোনা"” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধ! দুর করিয়াছে। রর 

মূল্য--৪ আঃ শিশি ভা: মাঃ সহ--১৪' আনা। 


গুরিয়েস্টাল কেমিক্যাল ওয়াঞ্চস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, ২৫ 


খেে-ধিদেণের থ্থা 


চারুচন্দ্র ঘোষ 

অখও বঙ্গের রেশম বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা (105, 
[0790607 01 307100816019 ) চারুচন্্র ঘোষ), বিং এ.১ এফ, 
জার, ই, এস (লগ্ন ) মহাশয়ের পরলোকগমনে বাংলাদেশের 
বিশেষ ক্ষতি হইল । ঘোষ মহাশর বীকুড়া জেলায় এক সাধারণ 
মধাবিভ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভ| ও অধ্যবসায়- 
গুণে কর্ণজীবনে সবিশেষ খ্যাতি লাভে সমর্ধ হইয়াছিলেন। 
পুষা কষি-গবেষণাগারে কীটতত্ব. বিষয়ে একজন সাধারণ 
সহকান্নীরূপে তাহার কর্ধজীবন আরম্ভ হয়। তিনি ভারতীয় 
কীটপতঙ্গ বিশারদ সুগ্রসিদ্ধ কীটতত্ববিদ্‌ ম্যাক্স ওয়েল সেয়রার 
সহকারী হিসাবে কাক্ধ করিবাপপ ন্গুযোগ লাভ করেন 
এবং পরবর্তী কালে কীটতত্ববিদৃরূপে প্রভৃত যশ অর্জন করেন। 
ব্রত্ধদেশে কৃষি-বিভালয়ের কীটতত্ববিদূরূপে কাজ করিবার 
সময় তিনি ব্রহ্মদেশে রেশম-শিল্পের উন্নতি-সাধনে ও প্রসারে 
সমর্থ হন। পরবর্তীকালে তিনি জাপান, জ্রান্স, ইটালি, 
আমেরিক! এবং ইংলগু প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ততদ্ছে্য় 
রেশম-শিল্প বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন এবং অবশেষে 
ভারত-সরকারের আন্কৃল্যে “জাপানের রেশম শিল্প” নামক 
পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় রেশম বিভাগে 
উচ্চপদে নিযুক্ত হুন। তাহার চেষ্টায় বাংলায় রেশম-শিল্পের 
বিভিন্ন বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 

তাহার কার্ধ্যকালে কেন্দ্রীয় রেশম-শিল্প গবেষণ! বিদ্যালয় 
এবং কলিকাতা রেশম-পনীক্ষাগার স্থাপিত- হয়। তাহার 
বাংলার সমন্ডা”, “জাপানের উন্নতি হুইল কিরূপে”, বাংলার 
“রেশম শিল্প”, “তায়তে রেশম উৎপাদন ও বয়ন” প্রড়তি 
গরন্থগুলি দুলিখিত। 


ব্রজন্থন্দর রায় 

বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী ব্রজনুদ্দর রায় ৭৫ বংসর বয়সে দেহ- 
ত্যাগ করিলেস। সাধারণ ব্রাহ্ সমাজ একজন একনিষ্ঠ সেবক 
স্থারাইল। গ্রীহট্টের বাণিয়াচক্ষে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া 
বিজ্ঞান করিবার জন্য তাহাকে ক্বচ্ছু সাধন করিতে হইয়া- 
ছিল। শিক্ষা যখন শেষ হইল এবং লোকে যাকে 'নুখের 
সুখ” যলে তাহা দেখিবার সম্ভাবনা দেখা! দিল, তখন আসিল 
ধাঙালী জীঘনে “স্বদেশীর বন্যা । ব্রজনুদ্দর শীর্ষে তাহাতে 
অবগাহন করিলেন $ রঙ্গপুর জাতীয় বিভালয়ে শিক্ষকের কাজ 
ল্লইলেদ। তাক্স পর বন্গিশল ব্রজষোহন কলেজের অধ্যাপক 
সপে, কলিকাতা সিটি ফলেছের অধ্যাপককধপে, শিলং কীন 


ফলেজের অধ্যক্ষরপে আমরা ঠাহাক্ষে দেখিতে পাই। 
জীবনের শেষ ২1৩ বংসর তিনি সাধারণ ব্রান্ম সমাজের মুখপত্র, 
“ইত্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নানা ধর্ণ 
ও দর্শন সব্বন্ধে তাহার সশ্রদ্ধ আলোচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য 
ছিল। 


নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত 


বাঙালী সংস্কৃতির বদ্ধ, বাংল! সাহিত্যের সেবক এই 
ব্যবসায়ীপ্রধান ৬৪ বৎসর বয়সে অনেক বর্ম অপূর্ণ 
রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কর্মজীবনে বাঙালী 
জাতিকে নুপ্রতিঠিত করিবার ব্যাপক চেষ্টা তাহার 
ছিল, আবেগ ছিল অফুরস্ত। সেই আবেগের প্রেরণায় তিনি 
বঙ্গভাষ! প্রচার সমিতির একজন মুক্তহত্ত পৃষ্ঠপোষক হইয়া- 
ছিলেন। এইজন্য তাহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে; 
অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাহার পথে নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া 
ছেন। কিন্তু নগেম্রলাথ আপনার জ্ঞান-বিশ্বাসের জোরে 
চলিয়া বৈষয়িক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন | কিন্তু অর্থ 
তাহাকে নিজ প্রদেশের সংস্কতি ও সাহিত্যের বিস্তারে সক্ষম 
করিয়াছিল এবং এই গ্ীতির জন্যই তাহার নাম বাঙালী 
সাহিত্যের অনুরাগীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
থাকিবে । তাহার নিকট বাঙালীর খণ অপরিসীম । 


শৈলেশ্বর সিংহ রায়, 


বিলীয়মান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একজন 
প্রতিভূ পশ্চিমবঙ্গ হইতে ম্বত্যুর কোলে চলিয়া গেলেন। 
বর্ধমান চকর্দীধির জমিদার-পরিবারের শৈলেশ্বর সিংহ রায় ৫৬ 
বংসর বয়সে গত ১১ই মাঘ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
১৯২৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্ধ্যস্ত তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পক সভার সভ্য ছিলেন; প্রায় ২৫ বংসর তিনি বর্ধমান 
জেলা বোর্ডের সত্য ছিলেন$ জআালীপুর চিড়িয়াখানার 
অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বর্ধমান জেলার শান! উন্নতি- 
বিধায়ক কার্যে তাহার নীরব নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় 
প্রাচীন আতিজ্যাতের যে একটা! সামাজিক দায়িত্ববোধ ছিল, 
শৈলেশ্বর সিংহ রায়ের চরিত্রে তাহা! ছিল দেদীপ্যমান । তাহার 


পিতা এমশিলাল সিংহ রায় প্রায় ৪০ বৎসর বর্ধমান জেলা 
* বোর্ডের কর্ণধার: ছিলেন ; শৈলেশ্বর ছিলেন, তাহার সর্বব- 
-ফার্্ের সহায়ক । 


পিতা ৮৩ বংসর বয়সে বীচিন্ন! 
আছেন। 


মুহাকর ও প্রকাশক-_জীলিবারণচজ দাস, প্রযাসী প্রেদ, ১২০1২ জাপার লারক্লারনারেশিকারা | 


শাহজাহানের দরবারে পারম্-দৃত 
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দুরের যাত্রী (ব্রোঞ্জ ) 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ জু্রম্‌ 
নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য.” 


ভে 


৪৯৯৭ ভ্ভাঞ্গ 
-ল্ল হাহ 


১৩৫৬০ শুই সহ্য 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাস্তব ও অবাস্তব যুদ্ধ 
অগ্পদিন পুর্বে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি 
প্রবলভাবে উঠিয়াছিল । জনসাধারণের পক্ষ হইতে যুদ্ধের দাবি 
ইতিহাসে খুব কম আছে। পূর্ববঙ্গে প্রায় সওয়া কোটি হিন্দু 
নরনারী যে বিভীষিকা ও অপমানের মধ্যে বাস করিতেছেন 
তাহাতে বাংলার ও ভারতের মন চঞ্চল করিয়! তুলিয়াছে এবং 
বাঙালী মানবতার অপমানের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধ চাহিতেছে। 
যুদ্ধের দাবী ও যুদ্ধের আহ্বান যে কি বস্ত তাহা দীর্ঘ তিন- 
চার শতাব্ধীর দাপত্বে আমর! তুলিয়াই গিয়াছি। সুতরাং 
বর্তমানে ষে আবেগ আলোড়নের মধ্যে “যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই” 
বলিয়া চিৎকার উঠিয়াছে তাহা অবান্তবের পর্যযায়ে পড়িতেছে। 
যুদ্ধের আহ্বান আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় কে 
লড়িবে কাহার সঙ্গে । “যুদ্ধ ঘোষণা কর” এই চিংকার তখনই 
বাস্তব রূপ গ্রহণ করে যখন আহ্বানকারী বলে “আমি লড়িব” 
বা “আমি পুত্র, পাত্রমিত্র, আত্মীয়স্বজন লইয়া যুদ্ধে নামিব।” 
এরূপ না হইলে সে যুদ্ধের আহ্ব।ন অবাস্তব। যিনি ঘুদ্ধ 
ঘোষণা চাহিতেছেন তাহার সেই জঙ্ষেই বল! প্রয়োজন যে 
যুদ্ধের অনলে তিনি কি আহুতি দিতে প্রস্তুত জাছেন ; নহিলে 
তাহার সে আবেগ বৃথাই যাইবে। বাঙালীরই আত্বীয়- 
স্বজন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের যাতনার আর্তনাদ 
আমাদের হদয়েই বিধিয়াছে বেণী, কিন্তু যুদ্ধের দাবিতে 
দেখিতেছি যেন জামরা চাই আমাদের হইয়া মাক্জাজী, মহা- 
রাহীয়, রাজপুত, শিখ, পঞ্জাবী, বিহারী ও হি্দুস্থানী বাঙালীর 
সক্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামে । 
যদি দেখিতাম যুদ্ধের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে শত-সহত্র 
[াঙালী যুবক সৈল্তদলে ভণ্তি হইতে চলিয়াছে, যদি দেখিতাম 
ংলার রক্ষীদলে অন্্রশিক্ষা ও মুদ্ধশিক্ষার জন্ত হাজারে হাজারে 
হলের দল চলিয়াছে, তবে বুঝিতাম এই “যুদ্ধ চাই” কলরবের 
সছনে পৌরুষ আছে, ক্ষাঅধর্টের উদ্দীপনা আছে। সেরপ 
বস্থার অভাবে আমর] বুঝিতে বাধ্য যে এই যুদ্ধের আহ্বান 
ষালীর জুল হৃদয়ের অবাস্তব উচ্ভবাসমাত্র। মুঙ্জ এভাবে 
স্না হওয়া উচিতও নয়। 


যুদ্ধের জন্য যে প্রস্ততি প্রয়োজন তাহার দিকে বাঙালী 
যুবকদিগের মন দিতে না দেখিয়া আমরা কিন্ত জাশ্চর্ধয 
হইতেছি। রক্ষীবাহিনীতে শিক্ষালাভের সুযোগ যুবকের! 
গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। স্থিরবুদ্ধি লোকমাত্রেই 
জানেন যে, প্রস্তত না হইয়া যুদ্ধে নামা পরম অনিষ্ঠককর 
হইবে। যুদ্ধ করিতে আত্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হইবে। 
পূর্ববঙ্গ দখলে হয়ত বেদী সময় না লাগিতেও পায়ে কিন্তু 
পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যথেষ্ঠ 
আশঙ্কা আছে। তখন আবার যুদ্ধের রক্তপ্লাবনের সঙ্গে 
সঙ্গেই ইন্ক্লেশন, কণ্ট্োল, মৃলাবৃদ্ধি প্রভৃতি যুদ্ধকালীন নানা- 
বিধ অনুব্ধা' দেখা দিবে। তার উপর আছে আভ্যন্তরীণ 
পাকিস্থানী ও কম্যুনিষ্টদের অরাজকতা! স্ঠির ভয়। যুদ্ধে 
নামিতে হইলে সমস্ত দিক যত্ব সহকারে বিবেচনা! ও বিচাক্স 
করিতে হইবে। কাজেই ইহ! সময়সাপেক্ষ। পাকিস্থান 
নিজে যদি যুদ্ধ আরম্ত করে তাহা হইলে দেশরক্ষার আয়োজন 
কি হইবে তাহাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না । কাশ্মীরে বক 
গলার পর পাকিস্থান যদি আবার সেখানে যুদ্ধ আরস্ত করে, 
যুদ্ধ বিরতির সর্ত যদি ভক্ষ করে তবে হয়ত ভারতবর্ষকে পঞ্জাব 
ও পূর্বববঙ্ে তার জবাব দিতে হইতে পারে। পণ্ডিতজী বিন! 
কারণে কাশ্শীর ও পূর্বববঙ্গকে এক সুত্রে গাথেন নাই। রাষ্্রের 
নিরাপত্ত! বিপ্ন হইলে প্রস্ততির প্রয্মোজন, আমর! কি তাহ! 
করিতেছি? ৃ্‌ 

আমাদের হাতে যুদ্ধ ছাড়াও বড় অস্ত্র আছে, উহা 
হইতেছে “ইকনমিক্‌ স্তাংসন" অর্থাৎ আধিক অবরোধ । পাকি- 
স্থানকে অনেক গ্িনিষের জন্ত ভারতের উপর নির্ভর কক্সিতেই 
হুইবে। কাচা পাট ও তুল! বিদেশে বেচিয়া! তাহার] এমন 
বৈদেশিক মুদ্রা পায় না যাহা দ্বারা ভারতবর্ধকে বাদ দিয়া. 
তাহারা চলিতে পারে । এ কথাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা 
দ্বরকার। ইহা ভিন্ন আমাদের হাতে আছে পশ্চিম পঞ্জাবের 
জল সেচের ছুইটি প্রধান মুখ, পাকিস্থান-পঞ্জাবের উত্তর 
অঞ্চলের বিছ্যাৎ সরবরাহের সুখ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকি- 
স্থানের চলাচলের জলপথ ও আকাশ-পথ। 


৪৮২ 








পুর্বববঙ্গের অবস্থা 


পূর্ববঙ্গের হিশ্মুদের অবস্থা এখন একটি সর্বভারতীয় 
সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । পণ্ডিত নেহরু ইহাকে“কান্মীর 
সমস্তার সহিত সমান পর্ধযায়ের বলিয়া ঘোষণ] করিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গের ব্যাপারের প্রতি আমাদের সর্বাগ্রে 
দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। একমাত্র ঢাকার ঘটনার পর তিনি 
পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বববর্গে গোলযোগের যে বিবরণ দিয়াছিলেন, 
তাহাই পূর্ববঙ্গের শোচনীয় অবস্থা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 
প্রধান মন্ত্রীর বিত্বতির পর ফেনী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, শ্রীহট, 
ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেল! হইতে যে সমন্ত হত্যা, লুঠন, নারী- 


হুরণ ও ট্রেন আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ, 


হইতেছে যে হয় পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্ট সেখানে শ্াস্তিরক্ষায় 
একেবারে অক্ষম, নতুবা বর্তমান অত্যাচারের পিছনে 
ফাহাদের পরোক্ষ সমর্থন রহিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে যাহ! 
ঘটয়াছে তাহ! সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশিত হইতেছে এবং 
জামরা ব্যকজ্িগত অনুসন্ধানের সহিত মিলাইয়া দেখিতে 
পাইতেছি যে প্রেস নোটে সত্য কথাই বল! হইয়াছে। প্রেস 
নোট সম্বন্ধে বরং হিন্দুদের অভিযোগ আছে ষে তাহাদের 
উপর বেঙ্গী করিয়া! দোষারোপ ত্বইয়াছে, মুসলমানদের অন্তায় 
কার্যের উল্লেখ প্রেস নোটে কম আছে। পার্ক সার্কাসের 
ঘটনা সম্পফিত প্রেস নোট ইহার নিদর্শন; সেখানকার 
গোলযোগের দিন হিন্দু-বাড়ীতে যেমন বোমা পাওয়া গিয়াছে, 
তেমনি মুসলমান বাড়ী হইতে অগ্র উদ্ধার হইয়াছে; কিপ্ত 
প্রথমটির উল্লেখ প্রেস নোটে আছে, শেষেরটির উল্লেখ নাই। 

পশ্চিমবঙ্গ গবর্থেণ্টের প্রেপ নোটের সহিত যেমন সত্য 
সংবাদের অমিল খুব কম, পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট তার 
বিপরীত, উহার সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। 
অন্ততঃ প্রকাশিত সংবাদের সহিত পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস 
নোটের কোনই মিল নাই। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী 
নুরুল আমীন সেখানকার ঘটনাবলী সম্পর্কে ১০ই মার্চ পুর্বববঙ্গ 
ব্যবস্থা! পরিষদে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ 
“পাকিস্থান অবজার্ভার” পন্্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব- 
বঙ্গের ঘটনাবলী চাপ! দিবার এবং উহার দায়িত্ব ভারতের ট্পর 
চাপাইবার যে অপপ্রয়াস পাকিস্থানে চলিতেছে, এই বিবৃতি 
তাহার শ্রেষ্ঠ প্রম্মাণ। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট এখানে 
বিশেষ পাওয়া যায় নাই, পূর্ববঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর বিত্বতিতেই 
সমস্ত ঘটনার সরকারী বিবরণ পাওয়া যাইতেছে । মৌলবী 
আর্মীনের প্রধান বক্তব্য. এই £ 


(১) বংসরাধিক কাল ক্বাবং “দাইনরিঠ প্রটেকসন 
কাউন্সিল পূর্ববধঙ্গের হিচ্ছুদের কাল্পনিক হুর্থশার কাহিনী 
প্রচার করিতেছে; পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রসমূহের সাহায্যে 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





পশ্চিমবঙ্গে সাপ্প্রদায়িক বিষ ছড়্াইতেছে, ভারত বিভাগের পর 
পশ্চিমবঙ্গে বহুবার সান্প্রধায়িক দাঙ্গ| হইয়াছে, ডিসেম্বর নাগাদ 
এই কাউন্সিল ও হিন্দু মহাসভা! রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রধান নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে সাল্দ্রদায়িক হাঙ্গ'মা 
ঘটাইয়াছে। 

(২) সেপ্টেম্বর মাস হইতে পূর্ববঙ্গ গবর্মেন্টের বারদ্বার 
অন্গুরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ গবন্ষেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে 
সিকিউরিটি জাইন প্রয়োগ করিতে অর্থীকার করিয়াছেন 
(18015 1910560 )। 

(৩) ভারতবর্ষ সেকুলার &েট বা! ধর্মনিরপেক্ষ রা& হিসাবে 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে দিতে পারে না এই কারণে 
পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্ট আস্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে হিন্দু মহা - 
সভা ও রাষ্ীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের বিরু্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবার জন্ঠ ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টকে চাপ 
দিয়াছে কিন্ত ফল তো! হয়ই নাই বরং তাহাদের পাকিস্থান- 
বিরোধী ও মুসলিম-বিরোধী প্রচারকার্ধ্য সভা ও সংবাদপত্র 
মারফত চালাইতে দেওয়! হইয়াছে । 

(৪) ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হিন্দু মহ1সভার 
সম্মেলন হয় এবং তার পর হইতে অথণ্ড ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্ত বলপুর্ববক পাকিস্থান-দখল এবং ভারতীয় মুসলমানদের 
“জাতীয়করণের” (186100981198101) ) কথ! ঘোধিত হইতে 
থাকে। ইহাতে পচ্চিমঙ্গে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব 
বাড়ে। 


(৫) ১৫ইজাহুয়ারী সর্দার প্যাটেল কলিকাতার 
বক্তৃতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ১৯৪৬ সালের 
কলিকাতা দাঙ্গা সম্বন্ধে অত্যন্ত অসস্তোষজনক মন্তব্য করেন 
এবং বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমারেখা! কৃতিম ; 
পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত হইতে পূর্ববঙ্গের “ভ্রাতাদের” “সাহায্যে” 
লোক গেলে তিনি বাধা দিতে পারিবেন না। সর্দার 
প্যাটেলের মনোভাবকে রূপ দেওয়ার জন্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য, 
প্রাচীরপত্র, পুস্তিক৷ প্রভৃতি আবিভূতি হয়। 

(৬) ২০শে ডিসেপ্বর বাগেরহাটের ঘটনা! খটে, উহা! 
সাম্প্রদায়িক নহে, পুলিশের সহিত কস্যুনিষ্ক প্রভাবািত 
জনতার সংঘর্ধ। সর্দার প্যা্টেলের বক্তৃতার পর ১৮ই জাহ্য়ান্ী 
জানন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় বাগেরহাটের ব্যাপার লইয়া 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা যদি সত্যই 
সান্প্রদায়িক হইয়া থাকিবে তবে এক মাস তাহা চুপ করিয়া 
রছিলেন কেন? 

" (4) এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া হিন্দু মহাসভা এবং 
মাইনরিটি প্রটেকসম কাউন্সিল ২৪ পরগণ! ও মুর্পিদাবাদ 
জেলায় হাক্ষামা জারন্ত করায়। ১৯শে জাহ্য়ারী 'বনরগায় . 


চৈ 


মসজিদ অপবিভ্রেকরণ প্রভৃতি ঘটে । ২১শে জানুয়ারী জে পি 
মিত্র স্বয়ং বনগগায় মহাসভা ও তাহার কাউজ্সিলের একটি 
মিলিত সভায় বক্তৃতা করেন। ২৪শে জানুয়ারী বহুরমণুরে 
মহাসতা একটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করে । এই সভার 
পরেই হিন্দুর গোরাবাজারের মুসলমানদের আক্রমণ করে। 
২৬শে জ্বাহুয়ারী উল্টাডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা ও মাপিকতলায় 


অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ২৯শে জ্বান্ছয়ারী বাটানগরে মাইনরিটি 
কাউদ্দিল সভা আহ্বান করে। ৫ই ফেব্রুয়ারী সেখানে 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম! হয়। 


(৮) জাহুয়ারীর শেষ ভাগ পধ্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাগের- 
হাটের ঘটনা লইয়া কিরূপ প্রচার কাধ্য চলিয়াছে 
পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্ট তাহা জানিতে পারে নাই। ওরা! ফেব্রুয়ারী 
বাগেরহাটের ঘটনার বিবরণ দিয়া আমর! প্রেস নোট বাহির 
করি। সঙ্ে সঙ্গে ডাঃ বিধান রায় উহার তীব্র সমালোচনা 
করেন এবং বলেন যে আমাদের প্রেস নোটটি__ধাহারা ঘটন! 
ভাল করিয়া জানেন না| তাহাদের ফাকি দেওয়ার জন্ত প্রচারিত 
হইয়াছে। 


(৯) ৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেস নোটে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ম্ে 
প্রথম স্বীকার করিলেন যে সেখানে ব্যাপকভাবে হাঙ্গামা 
হইয়।ছে। তবে এই প্রেস নোটে বলা হয় যে পুর্ববঙ্গ হইতে 
উত্তেজনা দেওয়াতেই এঁদপ ঘটে। ইহার ফলে কলিকাতা 
এবং উহার কারখানা! অঞ্চলে ছুই দিন পরে ৮ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্্ হয়। 

(১০) পশ্চিমবঙ্গ গবন্দেণ্ট ইহার পরেও প্রেসনোটে 
এমন সব কথা বলেন যাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির 
সুবিধা হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ 
রায় বলেন-_“অন্গুবিধা এই ষে পূর্বববঙ্গে যে ঠিক কি ঘটিতেছে 
তাহা জানা যাইতেছে না, তবে পূর্ধববঙ্ন হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
লোক আসার মত (৩০ হ্াক্জার বনগগায়ে ইতিমধ্যেই 
আপিয়াছে ) এবং এখানে মাইনরিটিদের ভীত হওয়ীর মত 
কোন কোন ঘটনা সেখানে ঘটিয়াছে।” অথচ এই দিন পর্ধ্যস্ত 
পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নাই। 

আসাম হইতে ৫ লক্ষ মুসলমান বিতাড়নের প্রস্তাবে পূর্বব- 
বঙ্গে চাঞল্োর সৃি হয়। জানুয়ারীর শেষের দিকে করিম- 
গঞ্জ হইতে বছ অস্বস্তিকর সংবাদ আসে। ওরা ফেব্রুয়ারী 
লামডিং-এ মুসলমান যাত্রীরা আক্রান্ত হয়। 

(১১) এই অবস্থায় ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উভয় বঙ্গের 
চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের সাক্ষাংকার হয় । তাহাদের মধ্যে যে 
চুক্তি হয় পূর্বাবঙ্গের সংবাদপত্রগুলি তাহা! পালন করে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ করে। 

(১২) ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দাঙ্গা আরম হয়। ভারত 

বিভ্ঞগের পর পূর্বে ইছাই প্রথম দাক্গা। পশ্চিমবদ্ ও 


বিবিধ প্রসঙ্গ পুর্ব্ববজের অবস্থা 


৪৮৩ 


আসাম হইতে উৎপীড়িত মুসলমানেরা! ঢাকা আসার পর 
উভ্েজন! জঙ্গে। যে দিন দাক্গা আরম্ত হয় সেই দিনই সন্ধ্যায় 
ই পাকিস্থান রাইফেল, সশস্ত্র পুলিশ এবং মিলিটারীর চেষ্টায় 
অবস্থা আয়ত্ব আসে । কারফিউ জারী হয় এবং বদলোকদের 
গ্রেপ্তার করা হয়। ১০ হাজার লোককে জাশ্রয়প্রাঁ শিবিরে 
সরানো হয়। পরের ছুই দিন সামান্ত ছুই চারিটা ঘটনা 
ঘটে। ঢাকায় আসা যাওয়ার পথে ট্রেন আক্রান্ত হয়। সমস্ত 
ট্রেনে সশন্ত্র প্রহরী দেওয়া হয়। ঢাক! ও নারায়ণগঞ্জে 
মিলাইয়া মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং আহত ২২৩। 
পুলিশ ২২ বার গুলি চালায় এবং ১২৬৮ জনকে গ্রেপ্তার 
করে। বহু বাড়ী তল্লাসী হয় এবং লুঠিত সম্পত্তির খুব বড় 
অংশ (৮0) 8095১810091 7১91৮) উদ্ধার হয়। অভভুতপূর্বর 
দ্রুততার সহিত ঢাকার গোলযোগ আয়ত্তে আসে। 

(১৩). ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার বাহিরে ফেণী, বরিশাল, 
চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং খ্ীহট্ে গোলযেগ হয়। উত্তয় 
ক্ষেত্রেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ষে বাহির হইতে আগত 
এজেন্ট প্রভোকটোরেরা লোককে উত্তেজিত করিয়৷ দাঙ্গা 
বাধাইয়াছে। বরিশালে ৮টি গৃহদাহ হয়, তন্মধ্যে প্রথম 
আগুন লাগে সরকারী শন্তের গুদামে । ১৪ জন ছুরিকাহত 
হয়। ১৬ই হুইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্ধাস্ত ঝালকাঠি 
ও নলচিঠিতে লুঠ, গৃহদাহ ও আক্রমণ হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
চট্টগ্রামে * জন ছুরিকাহত হয় ও ৪টি গৃহদাহ হয়। ফেনীতে 
৪০০০ হিন্দুকে বিপজ্জনক এলাকা হইতে সরাইয়া ফেলায় 
বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৩ই হইতে ১৭ইফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 
করিমগঞ্জ হইতে ২০,০০০ বাণ্তহার। আসায় শরহে উত্তেজনা 
দেখা দেয় কিন্ত বিশেষ কিছুই ঘটে নাই । 

(১৪) ১৩ই ফেব্রুয়াপী ভৈরবে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
সাস্তাহারে ট্রেগ আক্রান্ত হয়। 

(১৫) ঢাকার বাহিরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫, 
তন্মধ্যে ৩১ জন মার! গিয়াছে । 

(১৬) ভারতে পাকিস্থান-বিরে।ধী প্রচারকার্ধ্য চরমে 
ওঠে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতিতে । 
তিনি পূর্ব্ববক্ষের ঘটনার একটি অতিশয় অতিরঞ্জিত বিবরণ 
দান করেন। 

(১৭) জলপাইগুড়ি, ম]ুলদহ, মুর্শিদাবাদ, বনগা ও 
কলিকাত! হইতে পূর্বববঙ্গে ৩৮৩৪০ জন বাত্তহার1 আসিয়াছে ; 
কাছাড় হইতে শ্রীহটে আসিয়াছে ২৩,১১৫ এবং গোয়ালপাড়া 
হইতে রংপুরে আসিয়াছে ৫৪,৫৬৯। ইহা! ছাড়া হাটা পথে 
আরও বহু সহম্র আসিয়াছে । : 

(১৮) মৌলবী হুরুল আমীন বলিতেছেন, *১৩ই ফেব্রুয়ারী 
ঢাকার দাঙ্গার জাগে ডাংরায় আমাকে অত্যন্ত চাপ দিয়া 
লেখেন যে ফলিকাতার মাণিকতল। এলাকা হইতে প্রায় 


৪৮৪ 





১৫০০০ লোককে এক সঙ্গে পূর্ববঙ্ে সরাইয়া লওয়া উচিত। 
তিনি বলেন যে উহার! আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে এবং এই অবস্থায় 
সেখানে থ'কিলে উত্তেজনার কারণ বিগ্কমান থাকিবে । ঢাকার 
ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারও এই মর্শে আমাকে ব্যক্তিগত 
ভাবে বঘলেন।” ছুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্ত লোক  সরাইয়া 
দেওয়ার ধোক এানও রহিয়াছে (90060101591 0186 
910)1)118১19 00. ড510199810 95৭০0861090 ৪11] ০০06 
1)0168, ) 

(১৯) পুর্ঘবঙ্গের চতুর্দিকে লৌহ যবনিকা তুলিয়! রাখার 
মিথ্যা অভিযোগ কর! হইয়াছে। 

(২০) পঞ্চিত নেহরুর “ভিন্ন পস্থাগ্র ঘোষণা! মহাসতা- 
পন্থ দের মনে মিথ্য। আশ! জাগাইয়াছে এবং প্রকান্ঠে যুদ্ধের 
দাবী করা হইতেছে । পাকিছ্ান যুদ্ধ চায় ন] কিন্তু ভারতবর্ষ 
যদি চায় তবে সে পাকিন্থ।নকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখিতে পাইবে । 


মৌলবী নুরুপ আমীনের বিবৃতির যাঁধার্ঘ্য 

মৌলবী ছুরুল আমীনের বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত 
অবস্থার সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় উহাতে 
পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার নিতাস্তই অতিরঞ্জন এবং পাকিস্থানের 
ঘটন! চাপা দিবার ও লঘু করিবার আগ্রহ সুপরিক্ষুট । তাহার 
প্রথম যুক্তি ভূল ইহা এখানে সকলেরই জানা; কলিকাতার 
রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাসভ1 বা মাইনরটি কাউ্সিলের কে।ন 
প্রভাব নাই বলিলেই হয়। খীহারা সাপ্রদায়িক গোলযোগ 
ঘটাইবার চেষ্টা করেন নাই তাহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি 
আইন নিছক একটি বৈদেশিক গবন্মেণ্টের অন্থরোধে কেহ 
প্রয়োগ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ সেকুলার &্টেট এবং 
সে হিসাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন এখানে বাঞ্ছনীয় 
নহে; কিন্তু ডেমো ক্রাটিক রিপাবলিকে এরপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিলে তাহা জোর করিয়! ভাঙ্গিয়! দেওয়াও সমান অন্ঠায় 
হইবে । সর্দার প্যাটেলের কলিকাতার বক্তৃতা যেভাবে 
বিকৃত করিয়া তার কদর্থ করা হইয়াছে জর্দারজী দ্বয়ং 
তার জবাব দিয়াছেন। তাহার বক্তৃতার সময়েই মিঃ লিয়াকৎ 
আলি জবাবে মুখ খুলিয়াছিলেন কিন্তু তখনও তাহার এরূপ 
ব্যাখ্যা হয় নাই যেমন এখন আরম্ভ হইয়াছে । তাহার 
সুখে যে সমস্ত কথা চাপানো হইয়াছে তাহাও যে একেবারে 
কলিত ইহাও তিনি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ লিয়াকং আলি 
সাহেবকে কলিকাতায় দশ হাজার মুসলিম নিধনের সংবাদ যে 
মিথ্যুকের দল দিয়াছিল সর্দীরর্জীর বক্তৃতাও তাহারাই রিপোর্ট 
করিয়াছে । 

বাগেরহাটের ঘটনার প্রায় এক মাস পরে উহা! কলিকাতায় 
প্রকাশিত হওয়ার একমাত্র কারণ এখানকার সংবাদপত্রসমূহের 
উত্তেজন! বন্ধ রাখিবার আগ্রহ । ব্যাপারটা প্রকাশ করিলে 
পাছে এখানে লোকে উত্তেজিত হয় এই আশঙ্কাতেই তাহারা 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 


উহা প্রকাশে বিরত ছিলেন। কিন্তু বাগেরহাট হইতে ৩৩ 
হাজার বাস্ধহারা! আসিয়! উপস্থিত হইলে যখন মুখে সুখে 
উত্তেজনা! ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ত করে তখনই সংবাদপঅসমূহ 
সত্য সংবাদ প্রকাশ করিয়! গুজবের কঠরোধ করিবার জন 
উহা! ছাপাইয়াছিলেন। এক মাস দেরীতে ছাপার যে কদর্থ 
পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি এবং পূর্ববঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী মৌলবী হুরুল আমীন করিতেছেন তাহা! সত্য নহে। 
এই ধরণের সংবাদ বিলম্বে ছাপার কিরূপ প্রতিক্রিয়৷ পাকি- 
স্থানে হয় তাহাও আমাদের সংবাদপত্রসমূহের লক্ষ্য করা 
কর্তব্য । ডাঃ বিধান রায়ের প্রেস নোটেই বাগেরহাট ঘটনার 
প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পায়। 

বনগ।য়ে জে. পি, মিত্রের কাউন্সিলের ও হিন্দু মহাসভার 
বঠক, তাহার সঙ্গে মসজিদ অপবিভ্রকরণ ইত্যাদির সম্পর্ক 
এবং জাঙ্গয়ারী মাসে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের 
সংবাদ কত বড় বানানে! তাহা বলা নিশ্্রয়োজন। ২৬শে 
জানুয়ারী ও উহার পরবর্তা কয়েকদিন কলিকাতায় কম্যুনিষ্ঠ 
গোলযোগ ঘটিয়াছিল ইহ! জানা কথা । 


৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেসনোটে ব্যাপক হাঙ্গামার কথা 
কোথাও উল্লেখ নাই। মুশিদাবাদে ইতত্ততঃ যে কয়টি 
সামান্য ঘটন! ঘটিয়াছে তাহার সত্য ও সঠিক সংবাদ আছে। 
কলিকাতায় প্রথম সাম্প্রদায়িক ঘটন! ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সামান্ত 
একটি ঘটন]। ৮ই ফেব্রুয়ারী মাপিকতলার ঘটনা ঘটে। ইহার 
সবলে ছিল মুসলমান কর্তৃক একটি হিন্দু কনেষ্টবলের ছুরিকাহত 
হুওয়া এবং একটি হিন্দু ভদ্রলোককে টানিয়া বস্তির মধ্যে 
লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে কবর 
দেওয়া । ইহার পর জনতার উত্তেজনা প্রশমিত করিতে 
গবন্মেন্টকে বিষম বেগ পাইতে হয়। পূর্ববঙ্গের ঘটনা 
সম্বন্ধে সঠিক সংবাদের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন 
কঠিন হইতেছিল, এই কথা বলিয়। ডাঃ রায় সত্য কথাই 
বলিয়াছিলেন। এই দিন পর্ধ্যস্ত পূর্ববঙ্গের কোথাও সাপ্প্র- 
দায়িক দাঙ্গা হয় নাই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারী ফেণীর নিকটবর্তাঁ একটি গ্রামে হিন্দু দোকান লুঠিত 
হয় এবং বহু হিন্দু পলাইয়া আগরতলায় আশ্রয় লয়,এই সংবাদ 
ইউনাইটেড প্রেস-প্রগার করেন। ঘটনা! কম ঘটিলেও একথা 
ঠিক ষে ঢাকার ব্যাপারের অনেক পূর্ব হইতে হিন্দুবাড়ী রিকুই 
জ্বিসন, বেপরোয়া হিন্দু গ্রেপ্তার প্রভৃতির দ্বারা দাঙ্গার ক্ষেন্ 
প্রস্তুত করা হইতেছিল। ভত্র ও প্রভাবশালী হিন্দুদের হত্যা 
করিয়া গরীব ও অসহায়দিগকে ধর্াস্তরিত করিবার যে সুপরি- 
কল্পিত প্ল্যান নোয়াখালিতে দেখ! গিয়াছিল এক্ষেত্রেও তাহাই 
দেখা গিয়াছে । ঢাকার ঘটনার পূর্বে আকজ্কাদের ছুই তিন 
সপ্তাহের প্রচারকার্য্য ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 

চীফ সেক্রেটারীন্বয়ের যুক্ত বিষ্ৃতি প্রকৃতপক্ষে ঘণহারা 





চৈত্র 


প্রথমে ভক্ক করিয়াছে তাহা! অন্ুসন্ধানসাপেক্ষ । 
পাকিস্থানের অভিযোগ বিশ্বাস করা যায় না। 

ঢাকার দাঙ্গা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের প্রথম খুব 
বড় দাঙ্গা হইতে পারে কিন্ত ইহার আগেকার বাগেরহাটের 
ঘটনাকে উপেক্ষা! কর] যায়না । ঢাকা মেল আক্রমণকে 
তাহার প্রথমট] অসান্প্রদায়িক ডাকাতি শ্রেনীর ঘটনা বলিয়া 
প্রচার করিয়।ছিলেন, এখন বাগেরহাটের ব্যাপারটাতেও 
সেইরূপ রং চড়াইতে চাহিতেছেন | ঢাক] ও ঢাকার বাহিরের 
দাঙ্গায় হতাহতের ষে সংখ্যা মৌলবী সাহেব দিয়াছেন তাহা! 
অবিশ্বান্ত ; এখানে সংবাদপত্রে নাম ঠিকানা দিয়া নিহতদের 
যে সমস্ত তালিকা! প্রকাশিত হইতেছে তার সহিত উহার কোন 
মিল নাই। ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, জামালপুর ও শ্রীহটে 
এজেন্ট প্রভোকেটারেরা গ্রোলমালের স্ুত্রপাত করিয়াছিল ; 
ইহারা কাহার এবং ধরা পড়িয়াছে কিনা মৌলবী সাহেব 
তাহা বলেন নাই। 

সুরুল আমীন সাহেব বলিয়াছেন যে ভৈরবে ও সাস্তাহারে 
ট্রেন আক্রাস্ত হইয়াছে এবং ভারতে একমাত্র লামডিং ছাড়া 
আর কোথাও এন্ধপ হইয়াছে বলিয়া তিনি বলিতে পারেন 
নাই। ঢাকা-মেল আক্রমণের কথ! তিনি একেবারে চাপিয়া 
গিম্বাছেন এবং & সব ট্রেন ছাড়া আরও বহু ট্রেন আক্রান্ত 
হুইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিতেছে । পর পর এতগুলি 
ট্রেন আক্রমণ তাহারা সশগ্র প্রহরী দিয়াও নিবারণ করিতে 
পারেন নাই। 

ঢাকার মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং তার বাহিরে 
স্বত্যুসংখ্যা মাত্র ৩১, ইহা! একেবারে অবিশ্বাস্ত | 

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে অতিরঞ্জন বিচ্দুমাত্র নাই, 
বরং ঘটনা যথাসন্ভব লঘ্ুর দ্রিকে টানিয়াই তিনি বিবৃতি 
দিয়াছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে বেশী মুসলমান পাকিস্থানে 
গিয়াছে এইজন যে এখান হইতে যাওয়ার পথে কোনরূপ বিষ্ন 
সৃষ্টি করা হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমনের 
অবাধ গতি খুলিয়া দিলে তথন এ বিষয়ে তুলনা করা সম্ভব 
হইবে । 

ঢাকার দাঙ্গার জাগে ডাঃ রায় মাপিকতলার ১৫০০০ 
হাজার মুসলমানকে পূর্বববঙ্গে লইয়া যাওয়ার জন্ভ পূর্ববঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না। 
এ বিষয়ে যৌলবী ছরুল আমীনের প্রকাশ্ঠ বিবৃতির পর একটি 
প্রেস নোর্টে সত্য সংবাদ বাহির হুওয়! বাঞ্ছনীয় । . 

পূর্ববঙ্গের চতুর্দিকে লৌহ-যবনিকা৷ স্থষ্টির কথা প্রমাপসহ 
পি. টি. জাই নিজেই বলিয়াছেন। 

পাকিস্থান বুদ্ধ চায় কিনা তাহার বিচারে দেখা যায় 
কাঠির তাহারাই যুদ্ধ জরঘ্ত করিয়াছে, পাট বন্ধ করিয়া 





এ বিষয়ে 


বিবিধ প্রসঙ্গ বর্তদান অবস্থায় লোৌকবিনিময় 
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অর্থনৈতিক যুদ্ধ তাহারাই নুরু করিয়াছে এবং পূর্ববঙ্গ 
অত্যাচার আরন্ত করিয়া তাহারাই ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে 
বাধ্য করিতে চাহিতেছে। মৌলবী ছুরুল আমীনের নুদদীর্ঘ 
বিবৃতিতে নারীহরণের একেবারে কোনরূপ উল্লেখ নাই। 
ইহাতেই তাহার ওকালতির মুল তথ্য ধরা পড়ে। 
বর্তমান অবস্থায় লোকবিনিময় 

লোকবিনিময়ের কথাটা খুব জোরের সঙ্গে উঠিয়াছে। 
এক দল লোকের যুক্তি এই যে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মুসলমান 
অধিবাঁসীসংখা! প্রায় আশি লক্ষের কাছাকাছি হইবে / উহা- 
দ্রিগকে পাকিস্থানে পাঠাইয়। তৎপরিবর্তে হিন্দুদের লইয়া 
আসা হউক। পশ্চিবঙ্গ ও আসামের মুসলমানের! চাষী শ্রেনীর 
লোক, পূর্ববঙ্গে যে হিন্দুরা রহিয়াছে তাহা'রাও প্রধানতঃ 
তাই। সুতরাং উভয় পক্ষই যদি ঘরবাড়ীতে আগুন ন! দিয়া 
পরম্পর বদূল করিয়া লয় তবে কেন লোকবিনিময় সম্ভব 
নহে? পাকিস্থানীরা বলিতেছেন লোকবিনিময় করিতে হইলে * 
তাহ] আংশিক হইলে চলিবে না, পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দুর 
পরিবর্তে ভারতের সমস্ত মুসলমান বিনিময় করিতে হইবে। 
ইহাতে পাকিস্থানকে সাড়ে তিন কোটি অতিরিক্ত লোক লইতে 
হয় বলিয়া তাহারা উহাদের জন্ত আরও ভূমি দাবী করিয়া- 
ছেন। “আজ।দ' লিখিয়াছে যে লোকবিনিমম় করিলে 
অতিরিজ্ঞ সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর জন্ত পাকিস্থানকে 
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এবং পূর্ব্ব পঞ্জাবের একাংশ ছাড়িতে 
হইবে। লোকবিনিময় করিতে গেলে ভারতের সাড়ে চার 
কোটি মুসলমান ও পাকিস্থানের সওয়া কোটি হিন্দু এই পৌনে 
ছয় কোটি লোককে পৈত্রিক খরবাড়ী, জমিজমা, বিষয়-সম্পত্ভি 
ফেলিয়া! আসিয়া নূতন সংসার পাতিতে হইবে । উহা! ঝুপন্ি- 
কণিতভাবে করিতে গেলে সময়ের দিক দিয়াও অর্ধ শতাবী 
লাগিবার কথা । সামর্ধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম । পাকিস্থান 
কর্তক আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পঞ্জবের অংশ দাবীর পক্ষে 
কোন যুক্তি নাই? কারণ ত্রাহারাই ছুই জাতি নীতি অনুসারে 
হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান বাস করিতে পারে না বলিয়া! পাকিস্থাম 
চাহিয়াছিলেন এবং তাহা পাইয়াছেন। ভারতের সকল 
মুসলমানকেই পাকিস্থানে লওয়ার কথা ছিল কিন্ত তাহা মা 
করিয়া অথণ্ড ভারতের প্রায় অর্জেক মুসলমানকে ভারতেয়ই 
ঘাড়ে চাপাইয়! রাখ! হইয়াছে । ভারতবর্ধ সেকুলার &েঁট 
বলিয়া মুসলমানদের তাড়ায় নাই কিন্ত পাকিস্থান ভারতের 
সমগ্র মুসলমানের বাসভূমি হিসাবেই দাবী করা হইয়াছিল। 
বাস্তব দিক দিয়া এই কথা বলা যায় ষে পাকিস্থান যেভাবে 
কিস্তিতে কিন্তিতে হিন্দুদের ভাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে 
তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতের মুসলমানদের বুমিয়াদ 
ক্রমশ:ই শিখিল হইয়া জাসিতেছে । তারতবর্ধকে ঘদি 
পাকিস্থানের হিন্দুর জন্ত স্থান করিয়! দিতেই হয় তখন ভারতীয় 
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পা রী পাপ অপর পা, 


মুসলমানদের পাকিস্থানে গমন ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না এবং 
এই সাড়ে চার কোটি মানুষের মহা সর্ধনাশের সমস্ত দায়ি 
হইবে পাকিস্থানের ৷ 


বর্তমান অবস্থা ও শাস্তিরক্ষা। . 


ভারতরাঞ্রের নিরাপভার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যে কত 
বেশী আবশ্টক হইয়া উঠিয়াছে তাহ! পূর্ববঙ্ষের গোল- 
যোগে পরিক্ষুট হইয়াছে। সমগ্র ভারতে পাকিস্থানী থণ্ত- 
চরবাহিনী কান্ম করিতেছে । ইহারা কতদূর শিকড় 
বিস্তার করিয়ছে লায়েক আলির পলায়ন তার প্রমাণ। 
প্রতিদিন ভারতের বছ স্থানে পাকিস্থানী চর ধর! পড়িতেছে। 
ৰাহিরে পাকিস্থান, ভিতরে কম্যুনিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী এই 
ছুই চাপে ভারতের নিরাপত্তা বস্ততঃই বিপন্ন হইয়! উঠিয়াছে। 
এই সময়ে জনসাধারণ এবং সরকারী বর্শচারী উভয়কেই 
রাষ্থ্রের নিরাপত্তার প্রতি তীব্র দৃষ্টি দ্াখিয়া কাজ করিতে 
হুইবে। জনতার উচ্ছঙ্খলতা নিবারণে যাহাতে সরকারের 
শক্তি ক্ষয় করিতে না হয় দেশবাসীকে ততপ্রতি কঠোর দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। পাকিস্থানে আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়! 
পড়িয়াছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুঠন ও হিচ্ছুনারী হরণ এখন 
পাকিস্থানীদের এঁক্যন্থত্রে গাথিয়! রাখিয়াছে কিন্ত ভারতে 
যেন এরূপ অবস্থা না ঘটে । প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জনতা 
এখন পর্ধ্যস্ত প্রশংসনীয় ধৈর্ধ্য দেখাইয়া আসিয়াছে । 


সরকারী কর্মচারীদের দিক হইতে কিন্ত এইরূপ কর্তব্য- 
পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া! যায় নাই। পুলিস অতি শোচনীয় 
ব্যর্ধতা দেখাইয়া আসিতেছে । কয়েক সপ্তাহ আগেও মুষ্টিমেয় 
কতকগুলি কম্ুনিষ্ পুলিসকে কলিকাতা সহরময় নাচাইয়! 
বেড়াইয়াছে। এখন ইহার] অনৃষ্ঠ, কারণ অশান্তি সৃষ্টির ভার 
গ্রহণ করিয়াছে পাকিস্থ'নীর! । উভয়েরই উদ্দেস্ট এক, ভারত- 
রাষ্রের ধ্বংসসাধন; এইজজগ্ত বেশ যোগ।যোগে কাজ চলিতেছে। 
ফেরারী কমুযনিষ্টর] ধর] পড়ে নাই, তাহাদের হ্থাওবিল প্রভৃতি 
অবাধে প্রচারিত হইতেছে, গোয়েন্দা পুলিস কিছু করিতে 
পারে নাই। সংবাদ-সংগ্রহ (8501018%), অপরাধ নিবারণ 
(7)19৮7600 ) এবং অপরাধী খ্রেপ্তার ও মামলা পরিচালন 
€(9%00690. ৪00 1):99900090. )-_পুলিসের এই প্রাথমিক 
কর্তবা তিনটিই কলিকাতায় ও বাংলাদেশে উপেক্ষিত 
হুইতেছে। কলকাতার বর্তমান গৌলযোগে পাকিস্থানীদের 
যথেষ্ট হাত আছে এক্প বহু প্রমাণ জাছে। ইন্টালির ফুল- 
বাগান বস্তির মিকটে বোমা বিক্ষোরণের শব পাইয়া পুলিস 
সেখানে তঙ্লাসী করিয়! বু বোমা, ছোরা, কার্তৃজ প্রভৃতি 
উদ্ধার করে। বেলগাহিয়ায় জার একটি বস্তিতে বোমা 
বিক্ষোরণের শব পাইয়! পুলিশ গিয়া সেখানে বোমা তৈরির 
সরগ্তাম ইত্যাদি পায়। এই সমণ্ড আবিষ্কার ঘটনাচক্ষে 


প্রধালী 
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সী পিপিপি পি 


হইয়াছে, ইহাতে গোয়েন্দা পুলিসের কোন ক্কতিত্ব নাই 
অথচ প্রতি বংসর গোয়েন্দা! পুলিসের খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। 

অপরাধ নিবারণের কথ! না বলাই ভাল। কন্ুযুনিষ্ট গোল- 
যোগে দেখা গিয়াছে অল্প কয়েকটি লোকের নিক কলিফাতার 
এত বড় এবং অগ্রশস্র সক্মিত পুলিসবাহিনী অসহায়। 
পাকিস্থানী গোলযোগেও তাহাই। কোথাও কোন ঘটনা 
ঘটিলে লরীভপ্তি পুলিস লাফাইয়। পড়িয়া রাস্তার লোককে 
লাঠিপেটা করে; এই ভাবে লোককে পুলিসের উপর আরও 
চটাইয়া দেওয়াই ধেন এখন পুলিসের প্রধান কাজ। 

অপরাধী গ্রেপ্তারের অবস্থা আরও শোচনীয়। পুলিস 
কমিশনার মাসে মাসে সাংবাদিক বৈঠক করেন এবং 
উহাতে মাসের অপরাধ সংখ্যা ও গ্রেপ্তার সংখ্যা দেন। 
কিন্ত কতগুলি মামলা! আদালতে গেল এবং কতগুলিতে সাজা 
হইল তাহা! বলেন না । অথচ এই চারটি তথ্য এক সঙ্গেন! 
দিলে পুলিশের কৃতিত্ব বুঝা যায় না। ময়দানের সভায় পণ্ডিত 
নেহরুকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এরং একজন 
সশগ্র পুলিশ কনেষ্টবল নিহুত হইয়াছিল। তিন চার জন 
লোককে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্ধ্যস্ত সকলেই 
মুজ্িলাভ করিয়াছে, কাহারও বিরুদ্ধে মামলা টিকে নাই। 
ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়! দশ লক্ষ লোকের সভার 
মধ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, অথচ পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারি না; যাহাঁদিগকে হাতেনাতে ধরা 
হইল তাহারাও প্রমাণাভাবে ছাড়া পাইল, অথচ পুলিশকে 
সাহাধা করিবার জন্ত সকলেই ইচ্ছুক”। 


মামল। পরিচালনে অযোগ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলিয়াছে 
গত জাহুয়ারী মাসে । ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বহুবাজারে 
একটি হিন্দু মেয়ে অপন্ৃতা হয়। সন্দেহক্রমে রিয়াসৎ বেগ এবং 
আর কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেন্তার কর! হয় কিন্তু মেয়েটিকে 
পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহারা মুক্তি পায়। কিন্তু একজন 
ডিটেকটিভ সব-ইন্গপেক্টর এই তদন্ত চালাইতে থাকে । প্রায় 
এক বংসর পরে পাকিস্থানে রংপুরে মেয়েটির সন্ধান পাইয়া 
উহাকে সেখান হুইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়া আনা হয়। 
মেয়েটি বিভিন্ন স্থানে ধর্ধিতা হইয়া শেষে যে বাড়ীতে থাকে 
সেটি রিয়াসং বেগের শীশুড়ীর বাড়ী। মেয়ের জবানবন্দী- 
ক্রমে আবার রিয়াসং বেগকে গ্রেপ্তার কর! হয়। আদালতে 
পুলিশ প্রথমে বলে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে; 
কিছুদিন বাদে জকপ্মাং তাহার! ছুরিয় দাড়ায় এবং রিয়াসং 
বেগের নামে চার্জসিট দাখিল না করিয়া তাহাকে খালাস 
করিয়া দেয়। স্বাধীন ভারত হইতে হিন্ছু নারী অপহৃতা 
হুইল, এক বংসরের চেষ্টায় তাহাকে পাকিস্থান হইতে উদ্ধার 
করা হুইল, যে ব্যক্তি তাহাকে হয়ণ করিয়াছিল বলিয়া মেয়েটি 
জ্ববামবন্দী দিল সে এ ব্যক্তিয় শীশুন্ভীর বাড়ী হইতে ্দ্বায় 





চৈ 


হুইল, সমগ্র ব্যাপারটির আহ্পূর্ধবক পুলিশ ডায়েরী রহিয়াছে, 
ইহার পরেও কি ধলিতে হইবে যে মামল! রুছধু করিবার মত 
প্রাথমিক প্রমাণের অভাব আছে? তবে এই মামলা ডিটেক- 
চিত ডিপার্টমেন্ট ছাড়িয়। দিল কেন? 


টাকা এবং লোক বাড়াইলেই যে পুলিশের দক্ষতা বাড়ে 
না ইহার প্রমাণ প্রয়োজন হইয়া! থাকিলে কলিকাত! 
পুলিশ তার প্রন্ক নিদর্শন। পুলিসের দক্ষতা! সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে উচ্চতম কর্মচারীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর | 
গত তিন বৎসর কলিকাতা পুলিসের দক্ষতা একেবারে 
রসাতলে গিয়াছে । স্বাধীনতার প্রথম যে ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল তাহা! দেখিয়াই আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ 
করিয়ছিলাম এবং আমাদের আশক্কাই সত্যে পরিণত 
হইয়াছে । কলিকাতার সিকিউরিটির উপর ভারতের নিরাপত্তা 
নির্ভর করে, এই সময়ে শহরের পুলিপের দক্ষতা বাড়াইতে না! 
পারিলে রাহী বিপন্ন হইবে। 





বর্তমান সঙ্কটে টাঁকার অভাব 


পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে বহু সহত্র বাপ্তহারা আসিয়াছে, 
পাকিস্থান বাস্তহারা আগমনের কড়াকড়ি হাস করিলে কত 
লক্ষ আসিয়া পৌছিবে তাহার স্থিরতা নাই। ভারত সরকার 
টাকা দিলেও প্রার্দেশিক সরকারেরও বেশ কিছু খরচ হইবে । 
এই সময় ট্যাব্জ আদায় সম্বন্ধে সতর্ক ও জাগ্রত থাকা কর্তৃ- 
পক্ষের কর্তব্য। কিন্ত আমর! দেখিতেছি সেলদ ট্যাক্স বিভাগে 
তার বিপরীত ঘটিতেছে। কোনও এক প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীর 
প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সেলস ট্যাক্স ধার্য করায় বাধা পাওয়ার 
একটি বিবরণ জামাদের হস্তগত হইয়াছে। এই ট্যাক্সটা আদায় 
হইলে সরকারের বাঞ্জেটের এবারকার ঘাটতির মোটা অংশ 
একজনের নিকট হইতেই আদায় হইতে পারে ইহা মনে 
করিবার কারণ আছে। 

ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ । ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে 
সেলস ট্যাক্সের এসিষ্টান্ট কমিণনার প্রীএন সি রায় একটি 
কটন মিলের বিক্রয়-কর ধার্ধ্য করিবার জন্ত তাহাদের ম্যান্থ- 
ফ্যাকচারিং হিসাব দাখিল করিতে বলেন। তিনি 
কমিশনারকে বলেন যে কয়েকটি কোম্পানী নিম্নলিখিত 
উপারে ট্যাক্স কাকি দিয়াছে; ম্যাহুফ্যাকচারিং হিসাব পরীক্ষা 
করিলে এগুলি ধরা যাইত £__ , 

(১) অস্থিত্বহীন ব্যক্তিগণ হইতে মাল ক্রয়ের ত্য] 
হিসাব লিখিয়াছে। 

(২) উৎপাদমের হিসাব গোপন রাখিয়াছে এবং 
বেনাডীতে এ মাল বিক্রী করিয়াছে। 


বিবিধ প্রসজ্- বর্তমান সঙ্কটে টাকার অভাব 


মর, 


৪৮৭ 





(৩) কাক্সনিক রেকিষঠার্ড ডিলারের দামে মাল বিক্রী 
দেখাইয়াছে। 


(৪) তাহাদের বড় বড় ব্যবসা হইতে টাকা ধার দিয়] 
নূতন সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে এবং এগুলিয় 
মারফত খরিদ বিক্রী করিয়াছে ও ট্যাক্স আদায়ের পূর্বে এ- 
গুলিকে লিকুইডেশনে দিয়াছে । 


(৪) ফ্যাক্টরী প্রসার ও বাড়ী তৈরির জণ্ত বু পরিমাণ 
লোহা! ও বাড়ী তৈরির মালমসলা ক্রয় করিয়া! পরে গোপনে 
ধগুলি বিক্রী করিয়াছে এবং ফ্যাক্টরী ও বার়্ী ঘর তৈরির 
খাতে এই ব্যয় দেখাইয়াছে। 


(৬) ফাটকা! বাজারের মারফতে তাহাদের নিজেদের 
সুষ্ঠ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবারে ব্যবসাষের জাষ্য 
লাভের টাক! লোকসান দেখাইয়া দিয়াছে। 


উপরোক্ত কটন মিল এই চাপে পড়িয়া প্রথমে বলিল " 
তাহারা ম্যাহফ্যাকচণরিং হিসাব রাখে না। ম্যাহ্ৃফ্যাকচারিং 
হিসাব না রাখিলে উৎপন্ন কাপড়ের পড়তাঁ ফেল! অসস্তব 
বলিয়া ইহা! অবিশ্বান্ত ; এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ইহা! লইয়া 
ক্রমাগত চাপ দিতে লাগিলেন। এঁবাবসাক়্ী দল তখন ভয় 
দেখাইতে আরস্ত করিল যে তাহার! উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট 
প্রতিকার প্রার্থনা করিবে । ৮ই এপ্রিল হইতে ২২শে জুন 
পর্ধ্স্ত এইরূপ ধ্বস্তাধবস্তির পর ২৩শে জুন তারিখে এসিষ্টান্ট 
কমিশনার নিয়লিখিত পত্রটি কমিশনারের নিকট হইতে 
পাইলেন__“আমি মৌখিক যেরূপ নির্দেশ দিয়াছি সেই মতে 
অন্ত আদেশ ন! পাওয়া পর্য্যস্ত আপনি উক্ত ব্যবসাম্ী প্রতিষ্ঠানের 
সংক্রান্ত এসেসমেন্ট কিন্বা অন্ত কোন বিষয় যাহাতে তাহাদের 
উপস্থিতি বা কৈফিয়তের প্রয়োজন হইতে পারে এমন যে সব 
ফাইল আপনার হাতে আছে তাহাতে কোন কাজ করিবেন 
না।” 


৬ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি পুনর্গঠিত হয় 
এবং ডাঃ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রফু্ সেনের মিলন হওয়াতে মস্তি” 
মণ্ডল পুনর্গঠনের কথা উঠে। এ দিনই বি, পি, সি,সি 
নির্বাচনের সংবাদপ্রাপ্তির পরমুহূর্ণে কমিশনার তাহার পূর্য্ব- 
লিখিত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর এসিটান্ট.কমি- 
শনার এ ব্যবদায়ীদের অন্ত এক প্রতিষ্ঠানের উপর ২৬১১৫,৬৭০ 
টাকা কর ধার্ধ্য করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত কটন মিল কিছুতেই 
ম্যাহুফ্যাকচারিং একাউণ্ট দিতে চায় না। ম্যান্থফ্যাকচারিং 
একাউন্ট সম্বন্ধে জোর তাগাদ! দিলে তাহারা! এবার বলিল যে. 
তাহাদের খাতাপত্র পু়্িয়া গিয়াছে । 


মন্্রিমগুলের কড়া কাটির! যাওয়ার পর কমিশনাক্স আবার 


, পূর্বস্ৃতি ধারণ করিলেন। এসিষটান্ট কমিশনার: প্রীএ্দ সি 


৪৮৮ 





রায়কে মফ্বলে বদলী করা হইল এবং প্রীএস কে বন্ুকে 
তাহার স্থলে নিযুক্ত কর! হইল । বন্ধ মহাশয় আসিয়া ফাইল 
দেখিয়া! উক্ত ব্যবসায়ী দল কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবের উপর এসেস- 
মেন্ট করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তিনিও ম্যান্থৃফ্যাকচারিং 
একাউন্টই আর এক ভাবে চাহিলেন। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
পর্য্যস্ত প্রথমোক্ত কটন মিল সে হিসাব দেয় নাই। ১৯৪৮ 
সালের ৮ই এপ্রিল হইতে ১৯৫০-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্ধ্যস্ত 
ছুই বংসরকাল একটি কোম্পানী ত্রিসাব দাখিল করিতে 
জর্থীকার করিতেছে এবং যে হিসাব পাইলে ৪০ লক্ষ টাকা 
একটি মাত্র কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় হইবে বলিয়া 
এসিষ্টান্ট কমিশনার বলিতেছেন সেই হিসাব চাপ! দিতে 
কোম্পান্সীকে সাহায্য কর! হইতেছে ইত! বিচিত্র ব্যাপার । এ 
বিষয়ে ডাঃ রায়ের নিজের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । 


বিহারে বাড়ীলী অঞ্চলের সমস্থ 


গত মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় আমর1 ভারতরাস্্পতি 
বাবু রাজেন্ত্প্রসাদকে বিহার প্রদেশে অবস্থিত বাঙালীর নান! 
অভিযোগ সম্বদ্ধে একটু অবহিত হুইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। 
ইতিমধ্যে তিনি তাহার নিজ প্রদেশে গিয়া রাজসন্মান লাভ 
করিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি কেবলমাত্র মানপত্র ও তার 
রৌপ্যের এবং স্বর্ণের আধার কুড়াইয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগে 
কর্ণপাত করিতে আমাদের মন চায় না। আমরা আশ] করি 
বিহারের পূর্বব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাঙালী-প্রধানগণ, স্বাধীনতা 
সংগ্রামে তাহার সহযাত্রীগণ, তাহাদের ভাষার উপর যে 
অত্যাচার চলিতেছে, তৎসর্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা! 
ফরিতে সক্ষম হইয়াছেন। এরূপ আলোচনার ফলাফল কি 
হইয়াছে, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু 
বিহারের মন্ত্রিমগুলী ও কংখ্েসী-প্রধানগণ তাহাদের ব্যবহারে 
যে সন্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, তংপ্রতি রাষ্ট্রপতির 
ছুটি দেওয়া প্রয়োক্কন বলিয়৷ মনে করি। 


বিহারের বাঙালী-প্রধানগণ কি ভাবিতেছেন তাহা 
আমর! জানি। ্অতুলচন্ত্র ঘোষের নেতৃত্বে “সত্যা গ্রহ” 
আন্দোলন তার সাক্ষীরূপে বিভ্ভমান আছে। কংখ্েসী কর্তৃ- 
পক্ষের বিশেষ অনুরোধে সাত মাস পুর্বে সেই আন্দোলন 
স্থগিত রাখা হুয়। এই অনুরোধের উদ্দেন্ট ছিল আলাপ- 
আলোচনা করিয়া 'এই ভাষা! ও সংস্কতি সমস্তার একটা চূড়ান্ত 
মীমাংসা করা । এই সাত মাসের মধ্যে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের 
পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই ; তাহারা কুচবিহার-রাজ্যকে পশ্চিম 
বঙ্গেক অন্ততুক্তি করিবার অবসর পাইলেন। কিন্ত গত ৩৮ 
সর হইতে যে লমন্তা বাঙালী ও বিহারী সম্পর্ককে প্রতি- 
নিষ্বত বিষাক্ত করিতেছে, ততপ্রতি দৃটি দিতে তাহাদের জবসর 
হইতেছে না ! 


প্রবাস 





১৩৫৬ 


পাপ 


এইবপ টালবাহানা! করার কলে বাঙালী সমাজের মন 
কংগ্রেসী আদর্শ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহাতুর হুইতেছে। এই 
বিপদ কংগ্রেস কতৃপক্ষ নিজে ডাকিয়া! আনিয়াছেন। বাঙালী 
তাহার সংস্কতির জন্ভ কি করিতে পারে, গত ৪৫ বৎসরের 
ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । কংখেস নেতৃবর্গের তাহা 
ভুলিলে চলিবে ন1। মানভূম পরিষদের সম্পাদক এ্রসনং 
মুখোপাধ্যায়ের একটি বিবৃতি “সারথি” (সাপ্তাহিক) পত্রিকার 
গত ১৫ই কাস্তন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । সমগর বাঙালী 
সমাজের মনোভাব এইবিবৃতির মধ্যে ফুটিয়! উঠিয়াছে, এ কারণ 
আমর! তাহা! উদ্ধত করিলাম,__ 

“জনসাধারণ শুনিয়া! আশ্চর্য্য হইবেন যে, সত্যাগ্রহ স্থগিত 
রাখার পর মানভূমের অবস্থা উত্তরে!তর খারাপ হইয়াছে, 
যদিও ইহ! শুন! গিয়াছিল যে, মানভুমের জনগণের যুক্তিসঙ্গত 
দ্াবিগুলি পুরণের নিমিত্ত কংথেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিহার 
সরকারকে নির্দেশ দিয়াছিলেন ৷ কিন্তু প্রকৃত অবস্থা! এই যে, 
এমন কি জেলার মাতৃভ1ষা সম্পর্কেও বিহার সরকার কেন্দ্রের 
নির্দেশ যথাযথ পালন করেন নাই। তাহা! ছাড়! ছঃখের বিষয় 
যে, মানভূম সম্পর্কে কংখেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত 
চারিজনের সাব-কমিটি এই সুদীর্ঘ সাত মাসের মধ্যেও নাকি 
তাহাদের রিপোর্ট পেশ করার সময় পান নাই, যদিও ডাঃ 
প্রফুন্ন ঘোষ ও পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র গত ভূন মাসেই তাহাদের 
অকিঞ্িংকর অনুসন্ধান কার্য শেষ করিয়াছেন। ইহা! সত্য 
যে, কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটি বর্তমানে বহু গুরুতর সমস্ত লইয়!] 
ব্যাপৃত আছেন । কিন্ত মানভূম সমন্তাও এমন একটি গুরুতর 
সমস্যা যাহার সমাধানে মোটেই বিল ঘট! উচিত নহে। 
উত্ধতন কর্তৃপক্ষের এবিধ নীররতার সুযোগ লইয়া 
বিহার সরকার মানভুমের জনগণের উপর যথেচ্ছ পীড়ন 
চালাইতেছেন। সেখানে এমন এক নিরাপত্তা আইন এখনও 
বহ!ল রাখা হইয়াছে যাহার বলে এমন কি সাহিত্য বা 
সংস্কৃতি সম্মেলনও বিন! অন্থমতিতে নিষিদ্ধ হুইয়াছে। 

“পরিস্থিতি ক্রমশঃ এতই জটিল হইয়া উঠিতেছে যে, 
মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পক্ষে আর নীরব দর্শক হইয়া 
থাকা সম্ভব নহে। আমি জানিতে পারিলাম যে, গত ৪ঠা ও 
৫ই জাহুয়ারীতে মাঝিহ্থীড়া সম্মেলনে তাহার! এই মর্ে প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্চিং কমিটি হুক্তিসফত 
সময়ের মধ্যে মানভুম সমন্তার সমাধান না করিলে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন পুনরায় আরস্ত করা হইবে। ইহা সত্য হইলে 
ওয়াফিং কমিটির সন্মান ক্ষু্র হইবে, কারণ তাহাদের অন্থ- 
রোধেই গত এপ্রিল মাসে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখ! হইয়াছিল ; 
যথালীজ ওয়ার্ষিং কমিটির একটা ব্যবস্থা করা উচিত। 

“আমার মতে মানভূম সমস্তার একমাত্র সমাধান হুইল 
মানন্ুমের পশ্চিমবঙ্ষে অন্ততূরক্তি। শাসক যদি শাসি্টের 


চৈ বিবিধ প্রসঙ্গ- কাশ্মীর 


পতি হুর, তাহা হইলে গণতন্ত্র কাজ করিতে পারে ন! 
এবং মাণভূমের ক্ষেত্রে ইহা! অত্যন্ত প্রকট সত্য। তাহা ব্যতীত 
ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগঠন ছাড়া প্রাদেশিক 
স্বায়ভশাসনও অর্থহীন। অনেকে প্রচার করিয়া থাকেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার চাপ অপনোদনের জন্ত কিংবা 
বাস্তহারাদের পুনর্বসতির জন্ত মানভুমের বঙ্গতুক্তি প্রয়োজন। 
কিন্তু ইহার চেয়ে বড় সত্য হুইল মানভুম একান্তভাবে বাংল! 
ভাষাজাষী এলাকা! এবং সকল বাংলা ভাষাভাষী এলাকার 
বাংলায় মুক্ত হওয়! প্রয়োজন, যাহাতে শাসক শাসিতের যথার্থ 
প্রতিভু হইতে পারে 1” 

ভারতরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে একটি নুতন বিধান সংযোদ্ধিত 
হইয়াছে । তদন্ুসারে (৩য় বিধান) রাগ্রপতির সুপারিশ 
ছাড়া কোন প্রদেশের পুনর্গঠন হইবে না। তিনি সংশ্লি 
আইন সভার মত লইবেন । বিহারে অস্তভুক্ত বাংলা ভাষা- 
ভাষী অঞ্চলসমূহের ভবিষ্যং স্থির করিবার জন্ত বিহারের 
ব্যবস্থাপক সভার মত লইলে ফল কি হইবে, তাহা! কাহাকেও 
বলিয়! দিতে হইবে ন| । বাঙালী সমাজের মনে এই সন্দেহও 
দেখা দিয়াছে যে এই বিষয়ে রাষই্পতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন না। এইবপ সন্দেহ উভয় পক্ষের 
পক্ষে লক্জাজনক | কিন্তু আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে ইহ! বিস্তার- 


লাভ করিতেছে, এবং তাহার জন্ত দায়ী কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ |. 


ভাষার ভিত্তিতে ভারতরাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হইবে 
কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি লইয়! যেভাবে ছল-চাতুরী চলিতেছে, 
তাহার ফলেই এইরূপ সন্দেহ ও অবিশ্বাস সষ্টি হইয়াছে। 


কাশ্মীর সমস্তা সমাধানের শেষ চেষ্টা 


প্রেস ট্রা্ঈ অব ইত্ডিয়া নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
গত ১২ই ফালস্ভন নিয়লিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছে ঃ 
সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের সর্বোচ্চ কর্্নির্বাহক সমিতি নিরাপত্তা! 
পরিষদের (39০81 0.)017011) সভায় এই পরিষদের 
ফেব্রুয়ারী মাসের সভাপতি ডাঃ কার্পে। ব্লাঙ্কো একটি প্রভাব 
পেশ করেন। প্রস্তাবটি এইরূপ-_ 

*১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী এবং ২১শে এপ্রিল 
তাক্সিথে গৃহীত প্রন্তাব অন্বযায়ী ভারত ও পাকিস্থানের জন্ত যে 
কমিশন গঠিত হইয়াছিল, পরিষদ সেই কমিশনের রিপোর্ট 
বিবেচনা করিয়াছেন । ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের 
সহিত আলোচন! করিয়া জেনারেল এ জি এল ম্যাকনটন যে 
রিপোর্ট দিয়াছেন পরিষদ তাহাও বিবেচনা করিয়াছেন,। 

“১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই 
জাহুয়ারী তারিখে কাশ্মীর কমিশনের প্রস্তাবে জবন্মু ও কাশ্মীরের 
সৈজদল তাঙ্গিয়া দেওয়া, যুদ্ধ বিরতি এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
গণভোটের ভিজিতে কান্ীরের ভবিস্তং নির্ার়ণ সম্পর্কে যে 
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কথা! বল! হুইয়াছিল, তাহাতে একমত হওয়ার জন্ত পরি 
ভারত ও পাকিস্থানের রাকনীতিকোচিত কার্য্ের প্রশংসা 
করিতেছেন । 

“নিরাপত্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্থান গবর্মে্টেকে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর পাচ মাসের মধ্যে নিজেছেকস 
অধিকার ক্ষু্ না করিয়া জেনারেল ম্যাকনটনের প্রস্তাবেক্ন 
ভিত্তিতে অথবা! এ প্রস্তাবে বগিত নীতি সংশোধন সম্পর্কে 
পরম্পর একমত হইয়া তদহুযায়ী সৈগ্দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া 
সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করিতে অন্থরোধ করিতেছেন । 
পরিষদ নিয়লিখিত উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্ত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের 
একজন প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিতেছেন (ক) 
তিনি যেখানে প্রয়োজন মনে করিবেন সেইখানেই তীহান্ন 
কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। পুর্ব্বে উল্লিখিত সেনাদল 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য এবং 
সেই কর্শপস্থা কার্ধ্ পরিণত করার বিষয়ে তত্বাবধান। (খ) 
ভারত ও পাকিস্থান গবন্মেন্টকে তাহাদের কার্যে সাহাধ্য 
করিবেন, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য লইয়া! উভয় গবন্মেন্টের মধ্যে 
যেবিরোধ বাধিপ্াছে তাহার সমাধানকঞ্সে তিনি যে সফল 
উপায় ভাল বলিয়া মনে করিবেন সংশ্লি্ গবশ্মে্িছয় 
অথবা নিরাপত্তা পরিষদে তাহা! উত্থাপন করিবেন। (গ) 
কাশ্মীর কমিশনের উপর যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, 
তিনি সেই কল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। (ঘ) সৈশদল 
ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কাজ চলিতে থাকার কালে উপযুক্ত সময়ে 
গণতোট পরিচালক এডমির্যাল চেষ্টার হিসি জাভা 
ভার গ্রহণের ব্যবস্থা করা |” 

পরের সংবাদে প্রকাশ, নরওয়ে, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্ত- 
রাহী প্রভৃতির প্রতিনিধিবর্গ এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা 
করিয়াছেল। সকলেই এই উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের সতা- 
পতি ক্যানাডার জেনারেল ম্যাকনটন যে প্রণ্ডাব করিয়া- 
ছিলেন তাহার যূল নীতি সমর্থন করিয়াছেন। জেনারেল 
ম্যাকনটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন্‌ 
নীতি বিভমান, তৎসম্বন্ধে এই সংবাদে কোন উল্লেখ নাই। 
পরের আলোচনায়ও তাহার স্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাই 
না। নীতি হইতে পারে যে কাশ্মীর আক্রমণের জন্ত দোষ- 
গুণ বিচার করিয়া যখন লাভ নাই (4011)10116901”)--এই 
শবটিই জেনারেল ম্যাকনাটন ব্যবহার করিয়াছিলেন__তখন 
এই আক্রমণে লাভবান যে রাষ্র-_পাঁকিত্বান__তাহার দোষ 
সন্ধন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে । 
২৪শে ফান্তন যে আলোচনা হয় তাহাতেও আমরা অন্ত 
কোন যুক্তি দেখিলাম না। 

সুতরাং আলোচনার ধার1 লক্ষ্য করিয়া মনে হয়যে 
সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ জন্মু-কাশ্ীর সমন্ভার কোন সমাধান 


পাস্পিসপিিসপিশিসি 
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করিতে পারিবে না। স্তায়ের প্রতিশোধের স্থান একটী 
বিশ্ববিধানে আছে; মানুষ অনেক সময় প্রায়শঃই তাহা 
ভুলিয়া যায়। রাবণ ভুলিয়া গিয়াছিল, হিটলার ভুলিয়া 
গিয়াছিল। সীতাকে আশ্রয় করিয়া বিধাতার রোষ .রাবণের 
উপর পড়িল, ক্ষুদ্র পোলাগুকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া 
চেম্বারলেনের হিটলার তোষপনীতির প্রতিশোধ জামাদের 
চক্ষের সামনে ঘটিয়াছে। সেইরূপ কাশ্মীর-জন্মুর উপর 
অত্যাচার করিয়া! পাকিস্থান রেহাই পাইবে না, এবং 
তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইবে, যাহারা পাকিস্থানকে তোষণ 
করিবে, ক্ষণিক স্বার্থের প্রেরণায় এই অত্যাচারের গ্চায়-অস্তায় 
সম্বন্ধে বিচার করিতে অস্বীকার করিবে--১৯৪৭ সালের আগষ- 
অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্ধ্যস্ত 
ঘে অন্তায় প্রশ্রয় পাইয়াছে তার বিচারে অসন্মত হইবে--লাভ 
নাই (+0111)10101691)10৮) বলিয়া । 

“অন্যায় ষেকরে আর অগ্ঠা় ধে সহে, তব ঘ্বপা যেন 
তারে তৃণ-সম দহে”_ বিশ্বকবির এই সাবধানবাণী মানুষের 
ইতিহাসে প্রতিপদে প্রমাণিত হইতেছে। 


স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 

প্রায় ছই মাস পুর্বে নানা দৈশিক সংবাদপত্রে একটা 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারত গবন্েন্ট স্বাধীনতা 
সংগ্রামের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জল্পনা-কপ্পন! 
কক্ষি,তছেন ; সেই উপলক্ষে একটি কমিটি নিয়োগের কথা 
এবং কয়েকজন প্রসি॥ এঁতিহীসিকের নামও কর! হইয়াছিল । 
গত ২৩শে কাঁন্ধন ভারতরাঞ্রের কেন্দ্রীয় সংসদ বা ব্যবস্থাপক 
সভায় শিক্ষ।মণ্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই বিষয়ে 
একটা চুড়াপ্ত ধোষণা করিয়াছেন। নিয়ে তাহা তুলিয়া 
দিলাম : 

“সর্ববিধ সঞ্জ।বিত সুত্র হইতে ভ।রতের স্বাধীনতা সংামের 
তথা সংগ্রহের জথ্থ এবং সেই সব সংগৃহীত তথ্য হইতে মুক্তি- 
সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত-সরকার একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন খানের উপাদান সংগৃহীত হওয়ার 
পর একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হইবে । এই উদ্দেস্টে 
নিয়নোক্ত বাক্তিদের লইয়া একটি প্রাথমিক কমিটি গঠিত 
হইয়াছে :- 

(১) ভারত-সরকারের শিক্ষা-সম্পকিত উপদেষ্টা ডাঃ তারা- 
টাদ-_পদাধিকার বলে সভাপতি, (২) ঢাঁকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ভূতপুর্বব ভাইস-চ্যাব্জেলার ডক্টর রমেশচন্্র মজুমদার, (৩) 
দেশরক্ষা দপ্তরের &ঁতিহাসিক বিভাগের ডিরেক্টর ডষ্টর বিশ্বেশ্বর 
প্রসাদ, (৪) শিবগঙ্গ।র রাজা দোরাই সিঙ্গম স্থৃতি কলেজের 
অধ্যক্ষ জী সি. এস. গ্রীনিবাসাচারী, (৫) দিল্তী বিশ্ববিভালয়ের 
আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর স্ুুরেজ্নাথ সেন, 


প্রবাসী 
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(৬) তথ্য ও বেতারসচিব প্রীজার, আর. দিবাকর এ্রবং (৭) ডক্টর 
জি. সি. নারাঙ্ত। 


সরকারী তত্বাবধানে ইতিহাস রচনার চেষ্টাক্ন বিরুদ্ধে 
আমাদের মনে একটা সন্দেহ বরাবরই আছে। সেই সন্দেহের 
কারণাদি বর্তমানে উল্লেখ না করিলেও এই কথা বলিতে পারি 
যে, সরকারী অন্থপ্রেরণায় ইতিহাস রচনার সময় এখনও আসে 
নাই, এবং কমিটির সভ্যবৃন্দের যে সব নাম ঘোষিত হইয়াছে, 
তাদের সন্বন্ধেও ঘথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। সময় আসে নাই 
এইজন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন এরূপ 
সাহিত্যিক ও লেখক ধাহার! আছেন এই সংগ্রামের ব্যাপকতা! 
সম্বদ্ধে তাহারা এখনও নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন ; কেহ 
কেহ অসম্পূর্ণ তথ্যাদদির উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তকাদি প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভারতরাষ্ত্রের ১৪টি প্রধান ভাষায় এপ বছ 
বই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে । তাহ! শেষ হইলে 
সংগৃহীত তথ্যাদির সমালোচনা হইবে, বিচার হইবে; 
তাহার সত্যাসত্য, অত্যুক্ত্যাদি পরীক্ষা! করিয়া তবেই প্ররুত 
ইতিহাস রচনার উপযোগী সময় আসিবে । আমাদের দ্বিতীয় 
আপত্তি এই যে, যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে 
যোগদান করিয়াছেন বা যাহার! স্বাধীনত! সংগ্রামের সেনাপতি- 
বৃদ্দের সাহচর্য্যের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহাদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগ ব্যতিরেকে এই মহুৎ ও বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করা 
বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ কার্ধ্যের জন্য একটা এঁতিহ্থের প্রয়োজন, 
একট৷ অন্ত্ৃষ্টি ও ভাবগ্রাহিতার প্রয়োজন যাহা সরকারী 
মনোনয়নের কল্যাণে লাভ করা যায় না। বর্তমান কমিটির 
সঙ্/বন্দের সকলের পরিচয় আমর! জানি না। কিন্ত ধাহাদের 
কথ৷ জানি তাহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকঙ্জনই আমাদের 
প্রস্তাবিত মানদণ্ডের যোগ্য হইতে পারিবেন। তাহার! 
ইতিহাসে পণ্ডিত, পাথুরে ও তাত্রলিপির প্রমাণ সংগ্রহ ও 
উদ্ধারে এক একজন দিকপাল হইতে পারেন। কিন্ত ভারতের 
গত ১২৫ বৎসরের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস-_ 
পাথুরে বাঁ ধাতব প্রমাণের উপর প্রতিচিত নয়। তাহা! জীবস্ত 
প্রাণবান মানুষের রক্তে ও চোখের জলে লেখা । তাহার মর্মার্থ 
উদ্ধার করিতে হইলে সরকারী দপ্তরথানার বাহিরে আসিতে 
হয়। 

চিনির কথা 

গত সুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ধের 
লোক-সমষ্টিকে অনেকভাবে বঞ্চিত জীবন-যাপন করিতে 
হইয়াছিল । ভাত, কাপড় ও নিত্য-প্রয়েজনীয় অনেক দ্রব্যাদি র 
জভ সরকারের নিকট হাত-ধরা হইয়া থাকিতে হইয়াছিল । 
যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলাদেশে খানের জনটন ঘটে । প্রায় ৩৫ 
লক্ষ লোক মারা যায়। এই অপন্বত্যুর নানাবিধ কারণ 


চৈত্র 


* আলোচনা কাঁরয়া উডহেড কমিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন 
(১৯৪৪ সালে) যে ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজীর জণ এই 
লোকক্ষয় হইয়াছে । এই হূর্নামের স্মতি এখনও লোকের 
মনে জাগিয়া আছে এবং ভারতবর্ষের শিল্পপতি, 
ব্যবপায়ী*সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্পচারীবন্দের একাংশের 
সহযোগিতায় যে “কালো-বাজার” এখন পর্্যস্ত আমাদের 
জীবন বিপন্ন করিতেছে, তৎসন্বন্ধে গণ-মন বিষাক্ত হইতেছে 
ও গবস্মেন্টের অক্কতকাধ্যতায় তাহা! প্রায় দিগ্-বিদিকশূণ্ঠ 
হইয়া পড়িতেছে। 

এই যে বিষ আমাদের শিল্পপতি ও বাখসায়ী্রেণীর ব্যব- 
হারে নিত্য কুটিয়া উঠিতেছে তার প্রমাণ মিলিয়াছে শর্করা শুক্ক 
অহসদ্ধান বোর্ডের সুপারিশসমূহে। সুগার পিঙিকেট নামে 
একটি শর্করা শিঞ্প ও ব্যবসায়ী প্রতিঠ।নের বিরুদ্ধে এই অভি- 
যে।'গ ছিল যে ১৯৪৯ সালের প্রথম হইতে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ 
তুঁলিয়! দিবার পর এই সমিতি কালো-বাঁজারের স্ষ্টি করিয়া 
চিনির বাজ।রে কোটি কোটি টাকা অন্ায় মুনাফা করিয়াছে । 
ছুই বৎসর দেশের লোকের মন এই গলা-কাটাদের বিরুদ্গে 
ক্ষোভে গুমরিয়াছে ; গবন্মে্ট টিমে-তেতালাগিরি করিয়! তাহ 
নিব।রণ করিতে অপারগ হইয়াছেন। এখন শুক্ষ-কমিশনের 
ঈপারিশ গ্রহণ করিয়া তাহ।রা গত ২২শে ফাস্তন শিল্পলিখিত 
পিদ্ধাস্ত ঘোষণ! করিয়াছেন £ 

“(১) আব মাড়াইয়ের বাধিক লাইসেন্স পাইবার জন্ত 
পূর্বব-সর্ভ হিসাবে উত্তর প্রদেশে এবং বিহারের সকল কার- 
খানাকে অবশ্ত সিশ্ডিকেটের সদন্ত হইতে হইবে বলিয়া 
যেনিয়ম প্রবর্তিত ছিল তাহা বাতিল করা হইবে । (২) 
পিঙিকেট কর্তুক অতি দ্রুত এবং অত্যধিক পরিমাণে চিনির 
বরাদ্ধ (কোটা) ছাড় দেওয়ার জনই মুখ্যতঃ ভুলা ই-আ গঞ্ট 
১৯৪৯-এ শর্করা (শিল্পে ) সঙ্কট দেখা দিয়াছিল ; এবং (৩) 
শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ শুক্ক ব্যবস্থা ৩১শে মার্চ ১৯৫০ তারিখের 
পর বলবৎ রাখা হইবে না । সংরক্ষণ শুক্ষের স্থলে সরকার 
প্রয়োজন অনুযায়ী” রাজস্ব খাতে কর ধার্ধ্য করিবেন । গত 
সপ্তাহে ভারতীয় সংসদে ঘে ফিনাবন্দ বিল উপস্থাপিত করা 
হইয়াছে, তাহার একটি সর্তভে এই পরিবর্তন সাধনের ব্যাবস্থা 
করা হইয়াছে।” 

এই সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকালে কি ফল প্রসব করিবে তাহ! 
এখন বলিতে পারি না। এই শর্করা শিল্পটির ক্রুটি-বিচ্যুতির 
সঙ্গে অন্তান্ত অনাচার ও অব্যবস্থাও জড়িত আছে। শুক্ষ- 
কমিশন তাহীর উল্লেখও করিয়াছেন। 

অত্যধিক মালগাড়ী সরবরাহ সম্পর্কে বোর্ড সুপারিশ 
করেন যে “জনসাধারণের স্বার্থের. .খাতিরে এবিষয়ে পূর্ণ তদস্ত 
হওয়া আবঙ্কক”। 

, ১8৫৯ সালে ভারতে ব্যবহারের জন্ত নির্দি্ চিনি প্রক্কত- 


বিবিধ প্রসঙ্গ দামোদর ক্যানেল 


৪৯১ 


পক্ষে পূর্ব এবং পশ্চিম পাঁকস্থানে যথেষ্ট পরমাণ চালান 
দেওয়! হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের তদস্ত 
কর! উচিত। 

গত ১৮ বংসর ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি এই শিল্পকে রক্ষা 
করিতে গিয়া বেশী দমে চিনি কিনিয়াছে যেমন করিয়াছিল 
গত পঞ্চাশ বংসর যাবৎ বন্ত্রশিল্পের রক্ষাকল্ে। যুদ্ধের সময় 
যখন সব জিনিষের দাম বাড়িয়াছিল, তখন চিনির মুল্য এই 
ধক্ষা-ব্যবন্থার কল্যাণে খুব বেশী বাড়ে নাই ; দ্বিগুণ মাত্র 
বাড়িয়াছিল। আজ আমরা ১৯৩৯ সালের তিনগুণ নূল্য 
দিতেছি। কি চিনির ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা আখের চাষী 
দেশব[সীর এই ত্যাগের মাহাস্ত্য বুঝে নাই । সুতরাং তাহাদের 
প্রতি দেশের লোকের দরদ থাকিতে পারে না। 

এই রক্ষা-শুষ্ক প্রত্যাহ!র করিবার স্বপক্ষে শির্জ-কমিশন 
যুক্তি দিয়াছেন এইরূপ £ ভারতে উৎপন্ন চিনির দর (২৮০) 
এবং বিদেশী চিনি আমদানীর আহ্ুমানিক মোট থরচের 
(২২॥০ ) মধ্যে প্রতি মণ ৬২ হিসাবে পার্থক্য আছে। সুতরাং 
দেশীয় শকর! শিল্পের সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকিলে, প্রতি মণ 
৬২ হিসাধে বর্তমানে যে কর বাধ্য আছে তাহাই পর্য্যাপ্ত 
হইবে বলিয়া মনে হয়। আগ।মী ছুই তিন বৎসরের মধ্যে 
আমদানীকৃত চিনির দর হাস প।ইবার (এবং সে কারণে 
প্রতিযোগিতার ) আশঙ্কা নাই। করণ “খেলা বাজারে? 
(অবাধ ব্রণিজের ক্ষেত্রে) প্রাপ্তব্য উদ্বপ্ত চিনির পরিমাণ 
কম থাকিবে বলিয়া মণে হয়।. এতদ্্যতীত বৈদেশিক 
বাণিজ্যের খতিয়ানে ঘাটতির জথ ভারত সরকার প্রচুর 
পরিম|ণ চিশি আমদানীর অঙ্থমতি দিবেন না । 

সুক্ষ বোর্ড আরও বলিয়াছেন যে, ভারতে উৎপন্ন চিনির 
স্টায্য কারখানার দর (বর্তমানে ২৭২) ১৯৫০-৫১ সালে ২৪%০ 
দরে হ্রাস করা যাইবে বলিয়া মনে করি । গত ১৮ বৎসর 
ধরিয়! শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে, শর্বরা শিল্পের 
উন্নয়নের দায়িত্ব ধাহাদের তাহারা অর্থাৎ সরকার, শর্করা-শিল্প 
এবং চাষী সকলের মধ্যেই শৈথিল্য দেখা দিয়াছে । 

দামোদর ক্যানেল 

“সত্যা গ্রহ” পত্রিকা নিয়লিখিত অভিযোগের প্রতি দেশ- 
বাসী ও গবর্থেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে : 

“দামোদর ক্যানেলের কার্য বাংলার ভূতপূর্বব গবর্ণর সার 
জন এগডারসনের সময়ে আরম্ভ হয়। উহা বর্ধমান জেলার 
নিয় অঞ্চলের ধান্ত উৎপাদন ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্য করে। 
দামোদরের জলে এনিকাটের দ্বার উচ্চ করিয়া তাহাকে 
একটি পার্খবস্থ খালের ভিতরে চুকাইয়া নিষ্নাভিমুখীকরত: মাঝে 
মাঝে রেগুলেটার ও লইসের দ্বারা নিয়ন্থ ক্ষেঅগুলিতে 
পৌছাইয়। দিয়া শন্তোৎপাদনে সাহায্য করাই ইহার কার্ধ্য। 
এই ক্যানেল ২৮ মাইল লম্বা, ইহার দ্বারা এক লক্ষ আশি হাজার 


৪৯২ 


শপ পা স্টপ স্পা সা পপি, 


একর জমির উপকার হয়। ইহা বর্ধমান জেলার একটি অসূল্য 


সম্পদ। যাহার] ইহার জল পাইতে পারে, অথচ পায় না, 
তাহার] ইহার জল পাইবার জন্ঠ দরখাস্ত করে। সেচ বিভাগ 
তদন্ত করিয়া ছঃখের সহিত বলেন যে, আর অতিরিক্ত জল 
দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যে এলাকায় তাহার! 
জল দেন তাহাতে জল তাহারা যথোপযুক্ত রূপে সরবরাহ 
করিতে পারেন না। 

ইহা সত্য হইলেও দরখান্তকারীদের মধ্যে কেহ কেহ 
বলেন যে, অভাব হইলে গধন্মেন্ট তাহাদিগকে জল দিবে এই 
বিবে5নাষ কৃষকের! জল সংরক্ষণ করে না । তাহাদের জমিতে 
কোন আইল থাকে না, কিংব। যদি থাকে তাহা যথোপযুক্ত 


উচ্চ নহে। যদি আইল থাকিত এবং কৃষকেরা যদি যথেচ্ছ * 


জল ছাড়িয়া না দিত, তাহা! হইলে দরপান্তকারীদের বিবেচনায় 
এঁ অতিরিক্ত জলের দ্বারা আরও অধিকতর জমিতে জল দেওয়া 
যাইতে পারিত। অভিযোগটি গুরুতর । 

বর্ধমানের প্রায় সমএ উত্তর সীমা ব্যাপিয়া অজয় নদ 
ছড়াইয়া রহিয়াছে । পূর্ব সীমা বাহিয়া ভাগীরী প্রবাহিত 
এবং দক্ষিণ সীমায় তিন-চতুর্াংশ ব্যাপিয়! দামোদর মদ 
প্রবাহিত । আবার দ্ামোদরের শাখা বরাকর ইহার পশ্চিমের 


সীমাটুকুকে প্রায় খিরিয়! রহিয়াছে। কুহ্র, খড়ি, বাকা . 


প্রভৃতি নদী ইহার অঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দামোদর 
ও ইডেন কা!নেল ইহার শস্য বৃদ্ধিতে সাহাযা করিতেছে। 
গামোদর পরিকল্পনা! কাধ্যকরী হইলে এই জেলার প্রকৃত 
উপকার হইবে। 

কিন্ত এই পরিকল্পনাকে কার্ধ্যে পরিণত করিতে সময় 
বাইবে। ইতিমধ্যে পুরাতন পুকুরগুলিকে ঝালাইয়া লওয়া, 
ছাট ছোট সেচ ও জল নিকাশ পরিকল্পনাকে কার্ধ্যে বূপায়িত 
* ব। দেশবাসীর কর্তব্য ।” 


হুগলী জেলায় স্বাবলম্বন 

“প্রবাসী” পজিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায় সরকার-নিরপেক্ষ 
গঠনমূলক কার্্যের বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। 
দেশের লোকে নিজের ভাবনা, নিজের কাজ নিজে করিতেছেন, 
নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, তদপেক্ষা! মহৎ 
উদ্থীপনার কথা আমর! কল্পনা করিতে পারি না। প্রায় ৫০ 
বংসর পূর্ব হইতে এই ভাবের ভাবুক হইয়! বাঙালী চিন্তা- 
নায়কগণ ভারতবর্ষে মুগাস্তরের সুচনা করেন। সেই কথা 
আমাদের দেশের রাজনীতির ব্যবসায়ীর! ভুলিয়! গিয়াছেন ; 
ঠাহার! ভুলিয়া! গিয়াছেন তাহার জীবনাদর্শ যাহাকে তাহার! 
“গ্জাতির জনক” বলিয়৷ নিজের দলে টানিতে চান। আমরা 
:০ বৎসর পূর্বের অনুপ্রেরণায় চলিতে চেষ্টা করি বলিয়া 
দশের লোকের মধ্যে স্বাবলম্বনের চেষ্ঠা দেখিলে উৎকুল্প 


প্রবাদ! 


১৩৫৬ 





সং শপাপরিসপসিলা 


হই, সেই কীর্তিকথা প্রচার করিয়া আনন্দ পাই। এমাসেও 
এরূপ একটি ক্ষুত্র কর্থপ্রচেষ্টার বিবরণ শ্ীরামপুরের “নির্ণয়” 
( ৬ই ফাল্গুন ) হইতে তুলিয়া দিলাম ঃ 

“হরিপালের অন্তর্গত হড়াগ্রামে কাপানদী হইতে একটি 
থাল কাটিয়া কয়েক মাইল দুর পর্যন্ত চষদ্‌ জমিগুলির সেচ 
করিবার এক পরিকল্পনা কয়েক বংসর পূর্বে স্থানীয় জনসাধারণ 
গ্রহণ করেন। জনসাধারণ নিজেরাই প্রায় এক মাইল পর্ধ্যস্ত 
খালের খানিকটা কাটিয়া রাখেন। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্য- 
মণ্ডিত করিবার জন্ত সরকারী কৃষি বিভাগ এই পরিকল্পনাটি 
অ.ংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া এ বংসর ( ১/৩ ভাগ চাদ সমেত ) 
১০১০০০২ দশ হাজার টীকা বরাদ্দ করিয়াছেন । ৪ঠা পৌষ 
১৩৫৬ সাল হইতে পুনরায় খাল খনন কাঁ্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে। 

এই কার্ধ্য পরিচালন! করিবার জন একটি সক্রিয় পরিচালক 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । স্থানীয় কংথেসের সম্পাদক শ্রীশরৎ চজ 
ভট্টাচার্য এই সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় হিন্দু মহাসভার 
সম্পাদক ডাঃ রবীন্্রকুমার ঘোষাল সমিতির সম্পাদক মনোনীত 
হুইয়াছেন। 

এই মাসের (ফান্তন ) মধ্যে খননকাধ্য প্রায় সম্পূণ ইহবে 
বলিয়া আশ! করা যাইতেছে ।” 

& পত্রিকার এই সংখ্যায়ই আরামবাগ মলয়পুর ইউনিয়নের 
একটি কর্ম্মবিবরণীর চুম্বক প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহা বাঙালীর 
জাদিয়া রাখ! প্রয়োজন; মলয়পুর ইউনিয়নে যাহা সম্ভব 
হইয়াছে তাহ! পশ্চিমবঙ্গের অস্তাত অঞ্চলেও সম্ভব £ 

“ইউনিয়ন বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সন্বন্ধে ধাহাদের সামান্ত 
পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন যে, ট্যাক্স আদায় করিয়া! 
আবশ্ুক ব্যয় বাদে যাহা উদ্ধত থাকে, তাহাতে বিশেষ কিছু 
কাজ করা সম্ভব হয় না। অথচ পক্মীর অভাব বহু প্রকারের-_ 
এইবূপ অবস্থায় সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সাহায্য ও কর্মীবৃন্দের 
সহযোগিতা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অত্যন্ত আনন্দের কথা, 
মলয়পুর ইউনিয়নে ইউনিয়নবাসীর সহযোগিতার লেশমান্র 
জভাব ঘটে নাই। মলয়পুর ইউনিয়নের দুসম্তান জনাব মির্জা 
আবছুর রসিদ ও প্রশৈলধর ঘোষের সাহায্য বিবরণটিতে 
বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । জনাব রসিদ ইটনিয়নের 
বিভিন্ন গ্রামে নির্মিত ১০টি নলকৃপ ও গ্রীশৈলধর ঘোষ ৫টি 
নলকৃপ খননের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন । কেশব- 
পুর শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী সমিতির সভ্যগণের সাহায্যের কথাও 
বিবরলীতে বিশেষভাবে স্বীকার কর! হুইয়াছে। নলকৃপ 
স্থাপন খাতে জনাব রসিদ সাহেবের নিকট হইতে ৩৫৭০২ 
টাকা, প্রশৈলধর ঘোষের নিকট হুইতে ১৭৪৬৬ ও 
গ্রজাতোষ ঘোষ মারফত ১০০২ টীকা, সর্বসাকুল্যে 
৫৪১৬৬ পাই সংগৃহীত হুইয়াছিল ও সমস্ত অর্থই ব্যয়িত 
হইয়াছে ।” চ্ 





সস পাটি 





টন 


াস্পিদি 


বাস্তত্যাগীর বাস্তর ব্যবস্থা 

বারাসত, বসিরহাট ও বন! মহকুমার মুখপত্র “সংগঠনী” 
পত্রিকার ১৬ই ফাল্ভুন সংখ্যায় এই বিষয়ে যে একটি প্রস্তাব 
করা হইয়াছে তাহা সকলে বিচার করিলে ভাল হয়। আমর! 
জানি পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে এরূপ সহদয়তার সহিত 
“বাস্তত্যাঙ্গীদের” আশ্রয় ও চাষের জমির ব্যবস্থা হইয়।ছে, এবং 
বাস্তত্যাঈীরাও দেখাইয়াছেন যে তাহার! উন্নততর কৃষির কৌশল 
জার্নেন ; এই বিষয়ে প্রথম কাজ হওয়া! উচিত-_ গ্রামের সংখ্যা 
ও কত শত বা সহত্র বাস্তত্যাঙ্গীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইতে 
পারে, তাহা নির্ণয় করা । কেহ যদি অনগ্তকর্ম্মা হইয়া কেবল 
মাত্র এই বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন, তবেই এই প্রস্তাবের 
প্রন্কত পরীক্ষা হইবে 

“গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের প্রস্তাব যাহার! কর্মক্ষম 
অথচ কাজ করিবে না তাহাদিগকে কোন সাহায্য দিবেন না। 
আপনাদের নিকট আমাদের অন্থরোধ বাস্তত্যাগীদের সাহায্যের 
অন্য আপনা কমিটি গঠণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করুন এবং 
সরকারী কর্মচারীদের ও বাস্তত্যা্গীদের সহিত পরামর্শ করিয়া 
প্রতি গ্রামে ৫1৭টি বাস্তত্যা্গী পরিবারকে আশ্রয় দিবার জগ 
প্রস্তুত হউন। ৫1৭টি পরিবারের ধেশী লইতে যাইবে না!। 
কারণ তাহাতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যধিক চাপ পড়িলে 
আপনাদেরই অন্ঈসংগ্থানের ক্ট দেখা দিবে ও তাহাতে বাস্ত- 
ত্যাগী ও আপনারা উভয়েই মার] পড়িবে । আর আমাদের 
বিশ্বাস সম্প্রতি যে সংখ্যক বাস্তত্যাঙ্গী পরিবার এখানে আসি- 
য়াছে তাহাদের যদি পুনর্বসতি ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে হয় 
তাহা! হুইলে বনর্গা, বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার প্রতি গ্রাম 
পিছু ৫৭টি করিয়া পরিবারকে আশ্রয় দিলেই চলিবে ও 
ইহাতে গ্রামবাসীদের উপরও চাপ অত্যধিক পড়িবে না এবং 
উহ্ারা গ্রামবাসীদের সহায়তায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
সুপ্রতিঠিত হইতে পারিবে ।” 


পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি 

পশ্চিমবঙ্গের নানা সরকারী বিভাগের কার্ধ্যপদ্ধতি লইয়] 
অনেক" সময় নানা অভিযোগ শোনা যায়। ইহা! শুনিয়া 
শুনিয়া বিভাগের লোকের! কানে তুলো! ও পিঠে কুলে দিবার 
অভ্যাসে পটুত্ব লাভ করিয়াছে এবং জনমত রুদ্ধ আক্রোশে 
দিন গুণিতেছে। বর্তমান সময়ে খাদ্যশস্যের ফসল বাড়াইবার 
কাজে সরকারের সময় ও অর্থ ব্যর হইতেছে বলিয়া! শুনি- 
তেছি। ফিস্ত তক্জন্ত সরকারী ক্ৃষি-বিভাগের কর্মতৎপরত] 
বাড়িয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। সংবাদপত্রে 
চাষীর পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, যেখানেই বীজ ও 
সারের জ্ত ক্কষি-বিভাগের কর্পরচারীত্বন্দের উপর নির্ভর করিতে 
ছয়, এখানেই সময়মত বীজ বা সার মিলে না। তার পরে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_পশ্চিমবজে সরকারি কার্য্যপদ্ধতি 


৪৯৩ 


কষি-বিভাগ কাগজের উ্রপর কৈফিয়তের জাচড় কাটিয়া কর্তব্য 
পালন করেন। 

বর্ধমানের “দামোদর” পত্রিকার ১৫ই ফাস্ভতন সংখ্যায় 
“হাড়ের গুঁড়ার হদিশ” ঈর্ধক একটি মন্তব্যে জনমতের একট! 
প্রকাশ পাইতেছি। লেখক “হলধরের" ছন্পনামে মনের ছাল! 
ব্যক্ত করিয়াছেন £ 


“ফাগ্ডনের অদ্ধেক তে] পগারপার | বাঁশের ঝাড়ে আগুন 
দেবার সময় এলো! এদিকে বেগুনও বু্ভিয়ে গেল। ছু'চার 
ফোটা বৃষ্টিও হয়ে গেল। এইবার ধুলায় চাষ আরম্ভ দিতে 
হয়েছে__হাড়ের গুড়াও এই সময় থেকেই দ্বিতে হবে। কি 
হাড়ের গুড়ার পাতা পাওয়া ভার। কোন্‌ দরগায় কোন্‌ 
পীরের কাছে গেলে মিলবে চাষীদিগের এখনো পর্যন্ত হদিশ 
দেওয়া হয় নাই। ভাদ্র মাসে জমির গাজ মারবার জন্ত 
সরকারী তুঁতে এলো! কাত্তিক মাসের ৮ই। অতএব সেই , 
অনুপাতে হাড়খ'ড়ে৷ যে ফাগুনের স্থলে আধাঢ়ে আসবে না 
তাই কে বলতে পারে | লাফানে হেলের মত এইরূপ ঝটিতি 
কাঞ্জ করবার জন্যেই আমাদের বিগত কৃষি-মন্ত্রীর মাইনে বাঁদে 
যেটের কোলে মাত্র আট হাজার টাকা সফর খরচ] তথু 
আমর] বলি, আমাদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয় নাই 11 

মি কথা বলিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। 
সেই কথাই “খাপ্ত-উৎপ।দন” ( পাক্ষিকের ) সম্পাদক মহাশয় 
গত ১লা*ফাখ্নের সংখ্যায় বড় ছঃখে আমাদের শুনাইয়াছেন £ 
“কৃষি ও খান বিভাগের সমুদয় পরিকল্পনা, প্রত্যেক পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কার্ধ্যপ্রণালী ও তাহার ফলফল, কোন্‌ সময়ে কি 
কি বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র, ইত্যাদি কি মূল্যে বা কি সর্থে 
সরবরাহ করা হয়, কোন্‌ অঞ্চলে কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টায় 
স্থানীয় কৃষির কতদূর উন্নতি হইয়াছে ইত্যাদি অনেকেই 
জানিতে ইচ্ছা করেন এবং অনেকেই এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট 
চিঠি পত্র লেখেন এবং দেখ! করিতে আসেন। আমাদেরও 
প্রবল ইচ্ছা যে, এ বিষয়ে প্রত্যেককে ধথাযথ ও ঠিক 
সংবাদ দিই। কিন্তু আমরা বহু চেষ্ঠা করিয়াও এ বিষয়ে 
কৃষি ও খাস্ত বিভাগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে 
পারি নাই; সময়ে সময়ে তাহাদের নিকট পত্র লিখিয়াও 
কোন উত্তর পাই নাই। এমন কি আমাদের অনুরোধসর্থেও 
তাহারা তাহাদের প্রেস নোট” আমাদিগকে পাঠান না। 
“খান্ভ-উৎপাদনের” প্রত্যেক সংখ্যায় আমর! কৃষি ও খান 
বিভাগের সংক্ষিপ্ত কার্ধ্যবিবরণী প্রকাশ করিতে প্রস্তত আছি। 
কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সহযোগিতার কথা প্রায়ই বলিয়! 
থাকেন- কিন্ত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকেই 
সহযোগিত| করিতে পারেন না। আমর! ইহাও লক্ষ্য 
করিয়াছি যে বিভাঈয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশও সকল সময়ে 
তাহার অরীনস্থ কর্ণচারিগণ কর্তৃক পালিত হয় না।” 








পাপস্পপিসপাসপিসপামপিসপসপাস্পিসপিিশিসপাসপিসটাসসপিসিশিপাসপাসপসিসপাাস্পাসপাস্পাসপাপশি 


সোভিয়েট কৃষির প্রথম অধ্যায় 

ব্রিটশ প্রচার বিভাগ আর্নন্ড ইয়র্ক লিখিত একটি প্রবন্ধের 
মাধ্যমে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষি-উন্নতির ইতিহাস প্রচার 
করিয়াছেন। এই প্রবন্গের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে £ 

“সোভিয়েট “এনসাইক্লোপিডিয়া”য় প্রকাশিত বিবরণ হইতে 
জাল! যায় যে ১৯১৯ সালে লেনিন ক্ষুদ্র চাষীদের সমবায়” 
পদ্ধতিতে কাজ করার জন্ত উৎসাহিত করেন। সমবায় 
সমিতির সদন্ত পরম্পর চাষের মন্ত্রপ।তি, সাজসরপ্কাম 
এবং প্রয়োজন হলে শ্রমিক দিয়েও সাহায্য করত। চাষীরা 
এই ব্যবহ্া মেণে নিতে বিশেষ আপত্তি করে শি, 
কারণ সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন ভ্রব্যাদি বিক্রয় কর।রও 
্থবিধা ছিল। 
ব্যবগ্থ কার্ধযাকরী হলে সমস্ত সমবায় সমিতিকে যৌথ- 
কৃষি ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা সগ্তব হবে ; সে ব্যবস্থায় 
রাষ্রই ক্ৃষিকার্ধ্যের সমণ্ত যন্ত্রপাতি, সাজসরপঞ্রাম এবং গবাদি 
পশুর একমাত্র মালিক হবে। 

এই পন্িকষ্জনার নাম ছিল “লেনিন সমবায় পরিকল্মনা” 
তার চুড়ান্ত লক্ষা ছিল সমবায় পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করা নয়, 
সমগ্র রাশিয়ার কুধি-ব্যবস্থাকে সোভিয়েট অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা । বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের উচ্ছেদ 
করা হ'ল, কিন্ত কৃষিকার্ধ্যে প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য কুলাকদের 
(ঙ্ছত্র স্বতন্ত্র ভূম্যধিকারী ) কিছুকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখার 
প্রয়োজন হ'ল। চাষীদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও 
উৎসাহ দেওয়া হ'ল। 


কিন্তু ালিনের লীঘই ধৈর্ধ্যচ্যুতি ঘটল । ১৯২৬ সালে 
'লেনিনবাদের সমস্ত” শীর্ষক এক প্রবন্ধে ম্জদুর ও কৃষকদের 
অবস্থ! সন্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে ঠ্ালিন বলেন যে, সোভিয়েট 
রাশিয়াতে যখন মঞ্জভুররাজ অথাৎ কমুযুনিষ্ট পার্টর সর্বময় 
প্রতুত্ব প্রতিঠিত হয়েছে তথন রুষি-ব্যবস্থাকেও অবিলছ্ছে 
গবর্ণমে্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রাধীনে নিয়ে আসতে হবে । 

সুতরাং ১৯২৬ সালে পুরাতন ভূম্যবিকারীদের স্থলে নূতন 
সরকারী কর্পচারী নিয়োগ আরম্ভ হ'ল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর 
মাসে পার্ট কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে যৌথ ক্ৃষি-ব্যবস্থা 
প্রচলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হু'ল। সিদ্ধাস্ত অন্গুযায়ী কৃলাক 
(ব্রহৎ ও ক্ষুত্র ভূম্যাধিকায়ী ) বিতাড়ন এবং প্রোলিটারিয়েট 
আমলাতন্ত্রীগণ কর্তৃক কৃষি ব্যবস্থা! নিয়ন্ত্রণ দুরু হতে বিলম্ব হ'ল 
না। ১৯২৯ সালের নভেঞ্ধর মাসের মধ্যে ালিনের পরিকল্পন! 
অন্থযায়ী কৃষি-ব্যবস্থা গঠন করার জন্য শহর থেকে ২৫,০০০- 
এরও অধিক সংখ্যক শ্রমিক গ্রামে প্রেরিত হু*ল। তাদের 
উদ্দেষ্ঠ-. প্রধানত: রাজনৈতিক হলেও তারাই ক্কষকশ্রেণীর 
উপর আবিপত্য বিস্তার করল। 

& বৎসন্কের ডিসেম্বর মাসে . ালিন দার্কসবাদীদের এক 


প্রবাসী 


লেনিনের এক্সপ পরিকল্পনা ছিল যে এই* 


১৩৫৬ - 





সম্মেলনে একটি বন্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি কুলাক- 
শ্রেণীকে সম্পূর্ভাবে উচ্ছেদ করার নীতি ঘোষণা করেন। 
১৯৩০ সালের জাহুয়ারী মাসে কুলাকদের বিতাড়ন এবং 
তাদের জায়গা জমি, গবাদি পশু ও চাষের সাজসরঞ্জাম 
বাজেয়াপ্ত করা সরকারী আদেশনাম] প্রকাশিত হয়। এ 
বৎসয্ন ঈতকালের মধ্যেই প্রায় ৫,০০১০০০ কুলাককে নির্ব্ধীসন 
দণ্ড দেওয়া হয়। এদের মধ্যে অনেককেই সুদুর সাইবেরিয়ার 
খনিমধ্যে বা অন্য কোন কষ্টসাধ্য কার্যে শ্রমিকের কাজ 
করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তী ছু'বৎসর অর্থাৎ ১৯৩২ 
সালের মধ্যে মোট ২০১০০১০০০ কুল।ক ও অবস্থাপন্ন 
জোতদরকে প্রায় নিশ্চিহ্ন কর! হয়। 

এর ফলে রুষিকার্য্যে অভিজ্ঞ চাষীদের অভাব ঘটল ; 
আমলাতগ্রীদের নিয়পণাধীনে যৌথ কৃষি-বাৰস্থা প্রচলন করার 
প্রত্যক্ষ কল হ'ল গুরুতর উৎপাদন হ(স এবং ইউক্রেন ও দক্ষিণ 
রাশিয়ায় পিদারুণ ছুর্ভিক্ষ | 

অবস্থার গুরুত্ব উপলদ্ধি করে সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট 
কতকণ্চলি গগণতান্ত্রিক* ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করতে বাধ্য 
হলেন। শহরগুলিতে কৃষিজাত দ্রধ্যাদির অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের 
অন্থমতি দেওয়া হ'ল। যৌথ ফার্ম্মগুলি ও স্বতন্ত্র চাষীরা 
সরকারকে নির্দি্ কোটা অন্থযায়ী শস্য দেওয়ার পর অবশিষ্ট 
শন্ত বাজারে বিক্রয় কর!র স্বাধীনতা পেল । 

এই ব্যাপার ঘটে ১৯৩৫ সালে, কিন্তু বর্তমীনেও অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।” 

চীন-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি 

গত ২র! ফাল্তুন মক্ষো! রেডিও প্রচার করিয়াছিল যে, সেই 
দিন চীনের কম্যুনিষ্ট গবন্মেণ্টের নায়ক মাও-সে-তুং সোভিয়েট 
রাষ্ত্রের সঙ্গে এক মেত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেম। বিশ্বেক্ 
মোট অধিবাসী-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এই চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইবে । ছই মাস আলাপ-জালোচনার পর সোতিয়েট পরা 
সচিব আদরে ভিসনক্কি ও মাও-সে-তুং এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
করেন। 

গত ১৬ই ডিসেম্বর বর্তমান চীনের রাষী-নায়ক মাও সে-তুং 
রাশিয়ায় উপনীত হন। এক মাস পরে নয়াচীনের পররাষর 
সচিব চৌ এন লাই তাহার সহিত মিলিত হুন। 

চুক্তির সর্তাবলী 

“চুক্তিপজে পোর্ট আর্থার নৌ-খাটি হইতে সোভিয়েট সৈন্ত 
অপসারণ এবং মাঞুরিয়ার চাং-চুং রেলওয়ে চীনের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যর্পণ কর! হইবে বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। 
জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হইবার পর উক্ত সর্ভ ছুইটি 
কার্ধ্যকরী হইবে । সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে হন্ত্পাতি ক্রয় 
করিবার জন্ভ রাশিয়! চীনকে দীর্ঘমেয়াদী খণ প্রদান করিবে। 

“১৯৪৫ সালের চীন-সোডিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়! উদয় . 


চৈত্র 


রাষ্ট্রের মধ্যে বার্ডা-বিনিময় হইয়াছে। নুতন চুক্তিতে 
বহির্নোঙ্গোলিয়ার পুণ সার্বভৌম অধিকার শ্বীকার ও অনুমোদন 
কর] হইয়াছে । 

“মাঞ্চুরিয়ায় দোভিয়েট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তগত 
জাপানী মালিকদের সম্পত্তি রাশিয়া চীনের নিকট কোন- 
রূপ ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই হস্তাস্তরিত করিবে । উভয় রাষ্্রই 
জাপান ও অন্তান্ত শক্তির সাত্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য অধিকার 
লিপ্পার পুনঃপ্রকাশ প্রতিরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে । 

“যদি চুক্তি-সম্পাদনকারী দেশ ছুইটির যে কোনটি জাপান 
বা জাপানেন মিঅপক্ষীয় কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হয় 
এবং ফলে যুদ্ধ আরম্ত হয়, তাহা হইলে অপর দেশটি আক্রান্ত 
দেশকে অবিলম্বে যথাশক্তি সামরিক ও অন্ঠান্ত সর্বপ্রকার 
সাহায্য করিবে । 

“উভয় দেশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্মিলিত পক্ষের অন্তান্য 
রাষ্গুলির সহিত ও একযোগে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি 
সম্পাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে । এতদ্বতীত চীন বা 
সোভিয়েট রাশিয়া বিরোধী কোনও চুক্তিতে তাহার! আবদ্ধ 
হইবে না বলিয়াও দিন্বান্ত গ্রহণ করিয়াছে । এই চুক্তি ত্রিশ 
বসরকাল বলবৎ থাকিবে । চুক্তির মেয়াদ উত্ভীণ হইবার 
পর যদি কোন পক্ষই এক বৎসরের মধ্যে উহা বাতিল না 
করে, তাহা হইলে উহা আরও পাচ বংসর বলবৎ থাকিবে 
এবং পরে ইহার মেয়াদ আরও রদ্ধি কর| যাইবে। 

“চীনকে প্রদত্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের খণ (৩০০ কোটি 
ডলার-_প্রায় এক হাজার কোটি টাকা) দশটি বাৎসরিক 
কিপ্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে । ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর 
হইতে কিন্ডতির মেয়াদ গণনা কর] হইবে । ছয় মাস পর পর 
সুদ দিতে হইবে। 

“মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার মশোভাব লইয়া উভয় 
রাষ্ট্রের অথগুতা ও স্বার্বভৌম ক্ষমতাকে সম ও পুরণ মর্ধাদা- 
দানের ভিত্তিতে চীন ও রাশিয়া অপর রাষ্ত্রের আগ্যপ্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিতেছে । উভয় 
রাষ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কতিক যোগাযোগ নিবিডতর 
করার জন্থ এবং পরস্পরকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য ও 
সহযোগিতা] করার জন্ত াহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে ।” 

এই সংবাদে মান যুক্তরা্ই অত্যন্ত মনঃক্ষু্ হইয়ছে 
বলিয়া মনে হপ্ন। কারণ সেই রাষ্ট্রের কুট-রাজনীতিকগণ 
বলিতেছেন যে, মাঞুক্সিয়া ও উত্তর চীনের কয়েকটি বন্দরের 
প্রতিদানে বর্তমানে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় চীন 
রাষ্ট্র কোন কোন ন্ুবিধা আদায় করিতে সক্ষম. হইয়াছে । 
অবিশ্বাস ও আক্রোশ কোন কারণে মনে দানা বাধিলে গত 
দিনের বন্ধু আজ শত্রু হইয়া পড়ে। চিয়়াংকাই-শেকের চীন 
জার মাও-সে-তুং-এর টীন যখন ভিন্ন রাজনীতিক-পন্থী, তখন 
মাক? মুক্তরাষ্্রেরও মত ও ভাব পরিবণ্তিত হইয়াছে। 





বিবিধ প্রসঙ্গ_ এটম্‌ বোম! ও হাইড্রোজেন বোম। 


সপ্পীস্পাস্পীশসিপশাস্পিশীপিসিস্িশপিসপািস্পিসিপাশিসপশীিটিত তান পসিটিনিস্পিসিতি পাীপাশিশীশিসাটিাসিসি 


৪৯৫ 
এটম্‌ বৌমা ও হাইডোৌজেন বোমা 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭ অধিবেশন পুন! নগরীতে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । দেই উপলক্ষ্যে অনেক বিদেশী বিজ্ঞান- 
শান্রী নিমন্ত্রিত হইয়। উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
ফ্র/জ্দের কুরী দম্পতি-_অধাপক জলিয়ট কুরী ও ম্যাডাম 
আইরেন কুরী__ও মুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক কষ্টন এটম্‌ বোমার 
আবিষ্ষারে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কম্ঠন 
পুনায় এক বক্তৃতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্দেই প্রথম 
পরমাণুভঙ্গের কাজ আরম্ত হয়; তার পর জার্ানীতে, 
তার পর বিলাতে ও যুক্তরাষ্ে । দ্বিতীয় বিশ্বযুগ্ধের প্রয়োজনে 
এই আবিষ্কার ত্বরান্বিত হয় এবং তার শক্তি পরীক্ষা! হর 
ছইটি জাপানী নগরের উপরে; তাদের নাম নাগাসাকি ও 
হিরোশিমা । 

এই পরীক্ষায় এটম্‌ বোমার যে প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বজগৎ কাপিয়! উঠে এবং এই জন" 
পদবিধ্বংসী অস্ত্রের নিয়গ্ণ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। 
সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান জন্মাবধি এই বিষয়ে ব্যাপৃত 
আছে। কিন্তু সফলতার সছুপায় সন্ধন্ধে সকলে একমত হইতে 
পারে নাই। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রস্তাব 
করা হইতেছে যে এই অস্ত্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন 
অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ হউক, যুক্তরাষ্ইী বলিতেছে যে 
একটি আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করুক । 
এই তর্কের এখনও শেষ হয় নাই। 

ইতিমধ্যে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা এটম্‌ বোমা প্রস্তুত 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ফলে যুক্তরাষ্্রেরে একচেটিয়া 
অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে। এই ঘোষণার পরে যুক্তরাষ্ত্রের 
বৈজ্ঞানিকগণ জগতের শাস্তি সম্বন্ধে আরও চিস্তা্ষিত হইয়াছেন। 
তাদের এই মনোভাব ছুই জন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহ জানিয়! রাখা প্রয়োজন মনে করি । 

আমেরিকার অন্ততম প্রধান পরমাণু বিশেষজ্ঞ টৈজ্ঞানিক 
ডাঃ হ্যারন্ড সি উরি একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, রাশিয়া সম্ভবতঃ 
আগ।মী ছুই বংসরের মধ্যে পারমাণবিক বোম! আবিষ্কারক 
জাতি হিসাবে মাফিণ যুক্তরাষ্ত্রের নেতৃত্বের অবসান ঘটাইবে। 

ডাঃ উরি “হেভি হাইড্রোজেন” আঁবির্তা এবং বোমা! প্রস্তত 

বিষয়ে অগ্রন্ৃত, তিনি নোবেল পুরক্ষারও পাইয়াছেন। উত্ত 
প্রবন্ধে ডাঃ উরি আরও বলিয়াছেন, বিগত যুদ্ধের পর হইতে 
মাফিন যুক্তরাঞ্থে বোমা উৎপাদনের কাজের গতি কতকটী 
মন্থর হইয়! গিয়াছে ; অপর পক্ষে রাশিক্সায় যুগ্ধকালে মাশ্ফিন 
যুক্তরাষ্থ্রে যেরপ গতিতে কাজ হুইয্বাছে সেইরূপ গতিতে কাজ 
চলিতেছে । 

তিনি মাঞ্ষিন ফুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক কর্দপ্রচেষ্টাকে 
“অপর্ধ্যাপ্ত এবং নৈরাস্উজনক” বলিয়া! বর্ণনা করেন। তিনি 


৪৯৬ 


বলেন, খুটিনাটি নিরাপত্তা বিধান ও কম্যুনি্ট মনোভাবাপন্ন 
বলিয়া অভিযোগ আনয়নের ফলে বহু প্রতিভাবান পরমাণু- 
বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়! 
গিয়াছেন। 

কিন্তু বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এটম্‌ বোমার ধ্বংসের ক্ষমত! লইয়াই 
ব্যস্ত নহেন। তাহার! ইহাও বলিতেছেন যে তদপেক্ষা মারাত্মক 
অন্তর প্রস্তত করিবার জায়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আছে। 
তন্মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার নাম উঠিয়াছে এবং মাঞ্চিন রাষ্র- 
পতি ট্রম্যান নাকি তাহা প্রন্তত করিবার ঢালাই আদেশ দিয়া 
দিয়াছেন। আমাদের পুরাণে দ্বাদশ হুর্ধ্ের তেজের অধিকারী 
সষ্টিবিধবংসী শক্তির কথা জাছে। আমরা কি সেই অবস্থায় 
জাসিতেছি? 








শরৎ চক্র বস 

গত ৮ই ফান্তন এই রাজনীতিক নরশ্রেষ্ট মহাপ্রয়'ণ 
করিয়াছেন; নেতাজীর জীবনের স্থতিপৃত, নেতাজীর তন্ত্র 
ধারক একজন তাহার আরব্ধ কাজ অপূর্ণ রাখিয়া মাত্র ৬১ 
বৎসর বয়সে চলিয়া গেলেন । দেশের ছূর্ভাগা, জাতির ছুর্ভাগ্য। 
বর্তমান যুগের মধ্যবিভ ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় ঘেসব 
জুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরৎ চন্দ্রের পক্ষে সহজলভ্য 
হইয়াছিল, পিতা জানকীনাথের সুব্যবস্থায়। কিন্ত শরৎ চন্দ্রের 
কৈশোরে জাতির জীবনে এমন একটি নবঞ্জাগরণের বন 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, যাহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর 
অনেকের পক্ষে অভ্যন্ত জীবনযাঅর! অসহ হইয়! উঠিল । খাহার! 
নিজে এই বস্তায় ঝাপ দিতে পারিলেন না, তাহারা “পাড়ানীর 
কড়ি” যোগাইতে পশ্চাংপদ হইলেন না। অর্থে ও পরামর্শে 
তাহার! তান্ত্রিক দেশ-সেবকদের ম্বত্যুগহন যাত্রাপথের সহায়ক 
ছিলেন। শরৎ চন্দ্রের জীবন সেইরূপ কনিষ্ঠ নুভাষচঙ্জের 

“খাজাকী” হইয়া আরম্ত হয়। 
ইংরেজ রাজের রোষবহ্ছিতে পড়িয়া তাহার জীবনের শেষ 
২৫ বৎসর কাটিয়াছিল। তাহাতে কষ্ট ছিল, ত্যাগ ছিল সমগ্র 
পরিবারের । কিন্তু শরৎ চক্র এই আঘাতে নৃহ্ৃমান হইলেন 
নাঃ বিদেশী শাদন-ব্যবস্থার বিরুক্ধে মন তাহার কঠোর হইতে 
কঠোরতর হইল। সুভাষচন্দ্রের চরিত যে অনমনীয় মনোভাব 
জামর! লক্ষ্য করিয়াছি, ডাহার মেঞদার জীবনেও তাহা 
দেদীপ্যমান ছিল। অগ্রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, স্বাধীনতার 
জাদর্শে সর্বস্ব বলিদান তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়িল। 
বাঙালী চরিত্রের দোষ-গুণ তাহার জীবনকে একটা বৈশিষ্টা- 
দ্বান করিয়াছিল । আমাদের অনেক সময় মনে হইয়াছে 
যে, ষে এঁতিস্থ বঙ্কিমচন্জ্রের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, স্পর্শকাতর 
জাত্মসন্মানবোধ, তার ধারা, বোধ হয়, শরৎ চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে 
বিলুপ্ত হইয়া গেল। দরাজ মন, মুক্ত হস্ত, বন্ধু-বাৎসল্য, চরিত্রের 
শুচিতা এই £বশিষ্ট্গুলি শরৎ চক্রের জ্বীবনকে মহিমময় 


প্রবাসী 


পাপা পাদ পা স্পিন পসিপাসপশি 


১৩৫৬ 





করিয়াছিল ? তাহা বাঙালী-জীবন হইতে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া 
যাইতেছে । সেই কথা ভাবিয়াই আমর! তাহার তিরোধানে 
আজ্ীয়জন-বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি । 


সচ্চিদানন্দ সিংহ 


বিহারের এই নাগরিক-প্রধান ৭৯ বংসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। অনেকে তাহাকে নব-বিহারের একজন! 
বলিয়াছেন, যে বিহার ১৯১২ সালে সৃষ্টি কর] হইয়াছিল 
বাংল! দেশ হইতে বিহার ও উড়িস্তাকে বিমুক্ত করিয়া! | তাহার 
ফলে ১৯৩৭ সালে বিহার হুইতে উড়িষ্যাকে আবার বিষুক্ত 
করিয়াছিল ইংরেজ ; তাহার একমাত্র কারণ ছিল যে বিহারীর 


" ও উড়িয়ার ভাষা এক নয়। 


কিন্ত বিহারকে ্বয়ংসম্পৃূণ প্রদেশে সংগঠিত করিবার 
প্রথম ও প্রধান অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন ৬মহেশনারায়ণ । 
সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি ছিলেন তাহার অন্থগামী, এবং সৈয়দ 
আলি ইমাম বড়লাটের-_হাডিঞ্ের__-আইন সচিব ছিলেন 
বলিয়াই ইহা! সম্ভব হইয়াছিল যখন কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ 
রদ কর! প্রয়োজন মনে করা হইয়াছিল ইংরেজের স্বার্থরক্ষার 
জন্য । 


সচ্চিদানন্দ সিংহ ছিলেন একনিষ্ঠ সাংবাদিক । তাহার 
“কায়স্থ পত্রিকা” রূপান্তরিত হইয়াছিল “হিন্দুস্থান রিভিউ” 
নামে। প্রান ৫০ বংসর এই মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে 
সচ্চিদানন্দ সিংহ দেশের সেবা! করিয়াছেন “নরমপন্থী” রাজ- 
নৈতিকরপে । ব্রিটিশ আমলে তিনি সর্বাবস্থায় এই শাসনকার্ধ্যে 
সহযোগ করিয়াছেন। 


হরেক্দ্রনাথ ঘোষ্‌ 


গত ২৬শে ফান্ধন আকুমার বিপ্লবী এই জননেতা ৬৫ 
বৎসর বয়সে. দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিপ্লবের প্রয়োজনে 
সামরিক জ্ঞান অপরিহার্য । তাহা অর্জনের জন হরেজ্জ- 
নাথ ছাত্রাবস্থায় বিলাতে *৯১৪ সালে ইংরেজের সৈল্ত- 
বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। দেই মন লইয়াই তার 
পর সমস্ত জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন। 
গান্ধীজী প্রব্িত আন্দোলনাদিতে হাওড়া জেলার সংগঠনে 
তাহার কৃতিত্ব ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্রূপভাবের প্রেরণায় যখন 
সুভাষচন্্র গান্সীকীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলেন, তখন ঠাহার সহকন্দীবর্গের মধ্যে, “ফরোয়ার্ড বকের 
নেতৃত্বে, হরেক্রনাথের বিশিষ্ট স্থান ছিল । শেষ জীবনে সেইজড 
তাহাকে দেখিতে পাই কংখেসী রাজ্বনীতির বিরোধী । এই 
বিদ্রোহী মন্দোভাবই হরেন্্রনাথের জীবনের প্রকৃত পরিচয়। 
ঠাহার জাত্মার শান্তি কামনা করি। 


বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ব 
শ্রীসবজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


৬ 

শাক্যবংশীয় অভিজাত ক্ষত্রিয়কুলে দেবদত্তের জন্ম হয়।১ 
শাকারাজ ভদ্দিয়, তাহার বন্ধু অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড ও 
কি্বিল নামে কয়েকজন সমশ্রেণীর সহচর ও তাহাদের 
নাপিত উপালির সহিত দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লইয়া 
সংঘে প্রবেশ করেন।২ 

তিনি শক্তিমান এবং প্রতিভাবান ছিলেন। নিষ্ঠাও 
তাহার কম ছিল না। শীঘ্রই তিনি বুদ্ধের একাদশ জন 
প্রধান শিষ্বের অন্থতম বলিয়া প্রপিদ্ধ হন। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ 
শিষ্য সারিপুত্র পর্যন্ত এককালে তাহার গুণগান করিয়া 
বেড়াইতেন।৩ বুদ্ধ নিজেও তাহার এই এগার জন শ্রেষ্ঠ 
শিষ্যের প্রত্যেকের প্রশংসা! করিতেন। 

এক দিন যখন এই একাদশ জন শিষ্য বুদ্ধের নিকট 
আদিতেছিলেন তখন বুদ্ধ বলিয়া উঠেন: “তিক্ষুগণ, 
দেখ! এ ত্রাহ্ষণগণ আপিতেছেন।” 

ইহা শুনিয়া একজন ব্রাহ্মণ কুলোস্তব ভিক্ষু প্রশ্ন করেনঃ 
“ভগবান্‌ ব্রা্মণ কে? কোন্‌ গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয় ?” 

বুদ্ধ তাহার উত্তরে বলেন-_ 

“ধাহারা অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন 

ধাহার! স্থতিষোগে বিচরণ করেন 

বন্ধন ধাহাদের ছিন্ন হইয়াছে 

সেই জানী ব্যক্তিগনই এই জগতে ব্রাহ্মণ বলিয়! গণ্য 

হন।”৪ 

বুদ্ধের এইরূপ একজন শ্রেষ্ঠ শিবা হইয়া ও এক দিন তিনি 

সংঘ হইতে বাহির হইয়া নৃতন সংঘ গঠন করেন। অজ্জাত- 
শক্র তাহার পুঃপোষক হুন। 

বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের বিচ্ছেঘ্দের ইতিহাস অনুসন্ধান 
করিলে দেখ! যায় যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং সংঘের নিগ্নমকাচ্ন 
বিষয়ে মতভেদই এ বিচ্ছেদের কারণ। 

বিনয়ে দেখিতে পাই [ বুংদ্ধর পরিনির্বাণের আট বছর 
পূর্বে ] দেবত্ত কয়েকজন ভিক্ষুর সহিত বুদ্ধের নিকট 
নিষ্বোক্ত কপ গ্রত্তাব করেন £৫ (১) ভিক্ষুগণ সমস্ত 
জীবন বনে বাস করিবেন। (২) তাহাকা কাহারও 
নিমস্্ণ গ্রহণ করিবেন না, কেবলমাঅ ভিক্ষা প্রাপ্ত. অন্বের 
দ্বারাই জীবন ধারণ করিবেন। (৩) পরিত্যক্ত হিরবস্ত্ 
লীবন করিয়াই তীহারা তাহাদদের পরিধেয় বস্ব প্রস্তত 
করিবেন, গৃহস্থের প্রদত্ত নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। 
(৪)+ গাহার! সর্বদা! বৃক্ষতলে বাস করিবেন।৬ (৫) 


আমিষ আহার সর্বথা পরিত্যাগ করিবেন । (৬) এই 
সমস্ত নিয়মের বাতিক্রম অপরাধ বণিয়! গণ্য হইবে। 

এই প্রস্তাব সপ্ধন্ধে বুদ্ধ বলেন যে, তিনি এই সমস্ত নিয়ম 
বাধ।তামুলক করিতে চান না। তবে ধাহার ইচ্ছা তিনি 
এই নিয়মগ্ডনি পালন করিতে পারেন। কেবল বর্ধাকালে 
বুক্ষতলে জীবন যাপন তিনি অনুমোদন করেন না ।৭ 

ইহাতে দেবদত্ত স'ঘ হইতে বাহির হুইয়! যান। বহু 
ভিক্ষু-ভিক্ষুপী হার নবগঠিত সংঘে যোগদান করেন ।৮ 

বৌদ্ধ সাহিতো নানা কল্পিত, পৎ্পঃবিরুদ্ধ ও অতি- 
রঞ্জিত কাহিনী হইতে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই তথ্টুকু নিরপেক্ষ 
পাঠকের চোখে পড়ে। 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়ে'জন, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্ে 
দেবদত্ত সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই পাওয়া ষায়। কিন্ধু পরবর্তঁ 
সাহিত্যে তাহার সম্বন্ধে বু বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। 
এই সমস্ত বর্ণনার একমাত্র প্রতিপাগ্য বিষয়ে বত 
ধর্মপ্রোহী, সংঘভেদক, বুদ্ধের বধকামী, নাপীহত্যাকাবী, 
পরস্ত্রীপরায়ণ--এক কথায় ষাহা কিছু জবন্য তাহার সমধয় 
হইলেন তিনি। 

বৌদ্ধশান্ত্রে আছে-_বুদ্ধ যখন দেবদত্ের প্রস্তাবিত এই 
পাচটি নিয়ম আবগঠ্ঠিক করিতে অস্বীকার করিলেন তখন 
দেবদত্ত পাচ শত নবদীপ্ষিত ভিক্ষুকে দলে টানিয়া গয়াতে 
চলিয়া গেলেন। ইহার পর বুদ্ধের আজ্ঞা ক্রম সারিপুত্র ও 
মৌদগলায়ন ভিক্ষুগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত গয়! 
বওনা হইলেন। দেবদত্ত গাহাদিগকে সাদরে অভার্থন। 
করিলেন। সেদিন অবিক রাত্রি পর্ধস্ত ধর্মব্যাখ্যা করিতে 
করিতে দেব্দত্ব অতান্ত ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন | তিনি 
সারিপুত্র ও মে'দগল্যায়নকে ধর্মব্যাধ্যা করিতে অন্গরোধ 
করিলেন। ইহাতে তাহার বন্ধু কোকালিক বলিয়! উঠেন ঃ 
“ভস্তে দেবদত্ব, আপনি ইহাদের বিশ্ব।ল করিবেন না। ইছা- 
দের হুষ্ট অভিপ্রায় রহিয়াছে ।* 

বন্ধু এইভাবে সতর্ক করিয়া দিলেও দেবদত্ত হা দিগকে 
বিশ্বাস করিয়া ধর্মব্যাখ্যানের জন্ম আহ্বান করিলেন এবং 
নিজে-বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে সারিপুত ও 
মৌদগল্যারন সমস্ত ভিক্কৃকে স্বমতে আনিয়া তাহাদের 
সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা! দেখিয়া কোকালিক 
ব্যস্ত হইয়৷ দেবদত্বকে াগাইলেন। জাগ্রত হইয়া! দ্বেবনত্ব 
রক্ত বমন করিতে লাগিলেন।৯ 


৪৯৮ 





, পরবর্তা কালে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে--অস্তিম 
কালে দেবদত্তের অত্যন্ত অন্কতাপ হয়। তিনি বুদ্ধের 
দর্শনার্থী হইয়া! শকটারোহণে যাত্রা করেন। জেতবনের 
সমীপে আপিয়া তিনি শকট হইতে অবতরণ .করিয়া 
পদব্রজে বুদ্ধের বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
থাকেন-_পথিমধ্যে মেদিনী বিদীর্ণ হইয়! তাহাকে গ্রাস 
করে। তিনি অবীচিতে প্রবেশ করেন ।১০ 

বুদ্ধের গৌড়া ভক্তবুন্দ তো৷ এইভাবে দেবদত্বকে মাটি 
চাপা দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিলেন এবং ইহা 
পাঠ করিয়া পাঠকদেরও ধারণ! হইল দেব্দত্ত এবং তাহার 


প্রবর্তিত সংঘ কয়েক দিনের জন্য মাথা তুলিয়া চিরতরে, 


অতলে তলাইয়া গেল। 

কিন্তু বস্ততঃ তাহা হয় নাই। দেবদত্তের মৃত্যুর পরেও 
সহন্লাধিক বৎসর যাবৎ তাহার সংঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল । খ্রীষ্টায় 
চতুর্থ শতাবীর শেষের দিকেও শ্রাবস্তীতে তাহার সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। 

৪০৫ ্ত্রীষ্টাব্দে ফা হিয়েন বলিতেছেন : “দেবদত্ের 
এখন প্যস্ত অনেক ভক্ত ভিক্কু বহিয়াছেন। তাহার! 
শাক্যমুনির পুজা না করিয়! অতীত তিন বুদ্ধের পুজ। 
করেন ।” 

' সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সং বলিতেছেন ; “কর্ণ বর্ণতে 
(পৃরববঙ্গে) হীনযান সম্প্রদায়ের দশটি সংঘারাম আছে 
যেখানে ভিক্ষুগণ দুগ্ধ বা ঘৃত ব্যবহার করেন না। ইহারা 
দেবদত্ব গ্রচারিত ধর্ম অনুসরণ করেন ।*১১ 

ধাহার প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রবল 
প্রভাব সত্বেও সহশ্রাধিক বর্ষকাঁল ভীবিত ছিল, তিনি যে 
নিতাস্ত জঘন্য অসার এবং অপদার্থ ব্ক্তি ছিলেন ইহা 
কেমন করিয়া বিশ্বাস কর! যায়? 


চর 


দেবদত্ত সম্বন্ধে প্রাচীন পালিসাহিত্যে কোথায় কি 
পাওয়! যায় এবং তাহ কতদুর নির্ভরযোগ্য এইবার আমরা 
তাহা বিচার করিব। 

দীঘনিকায়.ও স্বত্তনিপাতে কোথাও দেবদত্তের উল্লেখ 
প্স্ত নাই। মন্বিমনিকায়ে মাঅ ছুই বার তাহার উল্লেখ 
আছে। 

(১) *দেবদত্ের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে 
ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃথকূট পর্বতে ভিঙ্ষুদের আহ্বান 
করিয়া লাভ সম্মান শীল জ্ঞানাদি হইতে যে অভিমান উৎপর 
হয় তাহার বিপদ এবং তাহা! হইতে পরিজ্রাণের উপায় 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





সম্বন্ধে উপদেশ দেন। দেব্দত্বের গ্রসঙ্গেই এই ভাষণ, কিন্ত 
সমন্ত পরিচ্ছেদে দেবদত্তের আর উল্লেখ নাই। 
মন্িম (পি, চি, এস্‌) ১ম, ১৯২ পৃষ্ঠা 

(২) অভয় রাজকুমার সুত্র 

কথিত আছে, বৃদ্ধকে জব করিবার জন্য মহাবীর অভয় 
নামক এক রাজকুমারকে তাহার নিকট পাঠান। অভয়কে 
বল! হয়__তুমি বুদ্ধকে নিয়োক্তরূপ প্রশ্ন করিবে ; বে 
বাক্য অন্যের অপ্রিয়, বিরাগজনক, তাহা বুদ্ধ বলেন কি না? 
যদি বুদ্ধ উত্তর দেন যে তিনি একপ বাক্য বলিয়া থাকেন 
তবে তাহাকে বলিবে--*তাহা হইলে আপনার সঙ্গে 
প্রাকৃত জনের প্রভেদ কোথায়?” 

আর বুদ্ধ যদি উত্তর দেন-_-তিনি এরূপ বাক্য বলেন 
না তাহা হইলে তাহাকে জিজাসা করিবে-কেন তবে 
তিনি দেবদত্তকে অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিত্স্ত ইত্যাদি 
বলিয়াছেন? 

অভয়ের প্রশ্নে বুদ্ধ বলেন--“অভয়, তোমার ক্রোড়স্থ 
এই বালকটি ( অভয়ের ক্রোড়ে তখন একটি বালক ছিল) 
যদি কাঠি বা কীকর মুখে পুরে, তবে তুমি কি করিবে ?” 

অভয় বলেন-_-"আঁমি উহা তখনই ইহীর মুখ হইতে 
বাহির করিয়া আনিব। ভালভাবে না হয় জোর করিয়াও 
তাহা করিব। তাহাতে রক্তপাত হয় তাহাও স্বীকার। 
কারণ এই বালক আমার ন্মেহের পাত্র ।” 

বুদ্ধ বলিলেন-__”হে রাজকুমার, ঠিক এই ভাবেই 
তথাগত যে বাক্য সত্য বলিয়া জানেন তাহা শ্রোতার 
অপ্রিয় ও বিরাগজনক হইলেও (তাহার হিতের ' জন্য ) 
তিনি তাহা বলিয়া থাকেন।” (মক্তিম, ১ম, ৩৯২ পৃষ্ঠা ) 

ংযুত্তনিকায়ে তিন বার দেবদত্ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত 

হইয়াছে। 


১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় 
ভগবান বৃদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্‌কূট পর্বতে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাহার নিকট আনিয়া এই 
গাথা উচ্চারণ কয়েন। 

কদলীর ফল কদলীকে নষ্ট করে। বেণু ও নলকেও 
তাহাদের ফল নষ্ট করে। ঠিক এই ভাবেই সৎকার 
(সম্মান ) অসৎ পুরুষকে ধ্বংস করে। যেমন অশ্বতরীর 
গর্ভ তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। সংযুত্ত (পি, টি, এস্‌) 
১ম খণ্ড, ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা । 

" ২। ভগবান বন্ধ রাজগৃছে গৃধ,কৃট পর্বতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। সেই সময় সারিপুন্র, ॥ মহাঁ 
কান্ঠপ, অহুরুদ্ধ, পু মস্তানিপুত্ত, উপালি, আনন্দ এবং 


চৈত্র 


55545525525 
 দেবদত্ত প্রত্যেকে বহু ভিঙ্ষুর সহিত অদূরে ভ্রমণ কৰিতে- 
ছিলেন । 

এঁ সময় বুদ্ধ, উক্ত প্রধান শিষ্যবৃন্দ ও উহাদের অনুচর 
ভিক্ষুগণ সম্বন্ধে তাহার সমীপস্থ শিশ্তদের নিকট পৃথক 
পৃথক মন্তব্য করেন। যেমন সারিপুত্র ও তাহার শিষ্যগণকে 
বলেন--মহাপ্রজ্ ; মৌদগল্যায়ন ও তাহার অস্চরবর্গকে 
বলেন-__“মহা-খদ্ধিসম্পন্ন” ইত্যাদি। দেব্দত্ত ও তাহার 
অন্ুচরবৃন্দ সম্বদ্ধে তিনি মন্তব্য করেন--“এই ভিক্ষুগণ 
পাপাভিলন্ধ”। (এ, ২য়, ১৫৫-৫৬ পৃ.) 

৩। লাভ ও সম্মানের প্রসঙ্গ চলিতেছিল। কিভাবে 
লাভ ও সম্মান মান্থধকে নষ্ট করে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
দেবদত্তের কথা উঠিল। ভগবান বলিলেন--*লাভ ও 
সম্মানের দ্বারা দেবদত্ের শুরুধর্ষমের উচ্ছেদ হইয়াছে। 
লাভ ও সংকারের দ্বারা অভিভূত হইয়৷ খিশ্নমনা দেবদত্ত 
সংঘভেদ করিয়াছে ।” 

ইহার পরই আছে £ 

দেবদত্ের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় 
ভগবান বুদ্ধ বাঁজগৃহে গৃধকৃট পর্বতে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। সেখানে ভগবান ভিঙ্কগণের নিকট দেবদত্ের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন । 

“হে ভিক্াগণ! নিজের বধের জন্যই দেবদত্তের লাভ 
ও সৎকার লাভ হইয়াছিল। পরাভবের জন্যই তাহার 
লাভ ও সৎকার লাভ হইয়াছিল” ইত্যা্দি। 

এখানেও কদলী, বেগুঙ নল ও অশ্বতরীর দৃষ্টাত্ত দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার পর আছে £-_ 

ভগবান বখন রাজগুছে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে 
বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময় কুমার অজাতশক্র পঞ্চ- 
শত রথ লইয়া! প্রতিদিন প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় দেবদতের 
নিকট উপস্থিত হইতেন এবং পঞ্চশত পাত্রে নানা স্থখাস্য 
সে লইয়া ধাইতেন। বন্ধ ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট গিয়! এই 
সংবাদ নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন--“ভিক্ষুগণ, 
তোমরা দেবদত্বের এই লাভ ও সৎকারের প্রতি স্পৃহা 
করিও না। ইহাতে দেবদত্ের কুশলধর্মের হানিই হইবে। 

“কোনো ভীষণ প্রকৃতি কুকুরের নাকের উপর পিত্বের 
থলি কাটাইলে১২ সে যেমন অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠে 
এই লাভ ও সৎকার দেবদত্ের পক্ষেও তেমনি হইবে। 
ইহাতে দৈবদত্তের কুশলধর্মের প্রতি আগ্রহ - কমিতে 
থাকিবে।” এ, ২য়, ২৪০-৪২ পৃষ্ঠা। 

অন্তর নিকায়ে আছে ঃ 

১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান 
রাজগর্ছে গৃধূকৃট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। তিনি 


পাম্প পার্স পাপা 


দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন কবিয়া লাভ ও সৎকারের নিন্দা 
করিতে লাগিলেন। 


“আত্মপদের জন্যই দেবদত্তের লাভ ও সৎকার লাভ 
হইয়াছিল ।” “কদলীর ফল যেমন কদলীকে নষ্ট করে” 
ইত্যাদি পূর্ববৎ। ( অন্থৃত্তর (পি, টি, এস্‌) ২য়, ৭৩ পৃষ্ঠা) 

২। ভগবান যখন কৌশানীতে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখন ককুধ নামে মৌদগল্যায়নের একজন সদ্যোমৃত 
অন্থচর-শিষ্য দিব্যরূপ ধারণ করিয়া মৌদগল্যায়নকে বলেন--- 
“ভস্তে ! “আমি ভিক্কসংঘকে চালনা! করিব--দেবদতের 
এইরূপ অভিলাষ হইয়াছে । এবং এই চিস্তার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার খদ্ধিহানি হইয়াছে 1” 

এই সংবাদ মৌদগল্যায়ন বুদ্ধের গোচরে আনেন। 
বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলেন-_“মৌদগল্যায়ন, তুমি কি ককুধের 
চিত্তে প্রবেশ করিয়া বুঝিয়াছ যে নে যাহ বলিয়াছে তাহাই 
হইবে তাহার অন্যথা হইবে না।” মৌদগল্যায়ন বলিলেন, 
“ছা! ভগবান” । তখন বুদ্ধ বলিলেন---“এই বাকা গোপন 
রাখ। সেই মূর্খ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে ৮” 
(এ ও, ১২২-২৩ পৃষ্ঠা )। 

৩। ভগবান বুদ্ধ তখন কোশল দেশে । এক জন ভিক্ষু 
এক দিন আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন, “ভগবান যে দেবদত্রকে 
অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিৎস্ত বলিয়াছেন--উহা! কি তিনি 
ধ্যানযোগে জানিয়াছেন কিংবা কোন দেবতা তীহাকে 
উহা! বলিয়াছেন ?* 

এই কথা আনন্দ বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ প্রশ্ন করেন-- 
“আনন্দ এ প্রশ্নকারী কি অল্পদিন প্রব্রজ্যাগ্রাহী নৃতন ভিক্ষু, 
স্থবির অথবা বালক? (অর্থাৎ আমার এই উক্তিতে 
তাহার সংশয় জন্মাইল কেন?) আমি যাহা বলি তাহার 
অন্যথা হয় কি?” 

“কেশাগ্রপ্রান্তে যতটুকু বস্ত থাক! সম্ভব, যতদিন আমি 
দেবদত্তের মধ্যে ততটুকু ধর্মও দর্শন করিয়াছি তত- 
দিন প্যস্ত আমি বলি নাই-_দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি। 
কিন্ত খন দেখিলাম কেশাগ্রপ্রান্তে বতটুকু বন্ত থাক। সম্ভব 
ততটুকু ধর্মও তাহার মধ্যে নাই তখনই আমি বলিলাম-- 
দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি” ।১৩ অঙ্কৃত্তর, সৃতীয়, ৪*২-৩ পৃ. 

৪। দেব্দত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান 
রাজগৃহে গৃধকুট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। লেই 
সময় এক দিন তিনি দেবদত্তের প্রসঙ্গে বলিলেন--“লাভের 
দ্বারা, শের বারা, সম্মানের দ্বারা, অলাভের দ্বারা, অযশের 
দ্বারা, অসম্মানের হ্বারা, পাপাভিসদ্ধির দ্বার|, পাপমিত্রের 
দ্বারা অভিভূত হইয়া খিল্লমন! দেবদত্ত অপায়িক, ,এক কল্প- 
কাল নরকগামী ও অচিকিৎস্ত হইয়াছে ।".*এই সব অসৎ 


৫৬৪ 


পপর পর পপ 


ধর্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিশ্লমনা দেবদত্ত এইরূপ 
হইয়াছে।”১৪ এ, ৪র্থ, ১৬০ পৃষ্ঠা। 

এ খণ্ড অঙ্গুত্তরের ১৬৪ পৃষ্ঠাতেও এই প্রসঙ্গেরই 
পুনরাবৃত্তি আছে। ৃ 

€। এই গ্রস্থের উক্ত খণ্ডের ৪০২-৩ পৃষ্ঠায় দেবদত্তের 
একটি ধর্মভাষণের উল্লেখ আছে। এ ভাষণে তাহার একটি 
ধর্মঘতের পরিচয় পাওয়া! যাঁযম?--“ধ্যানযোগে চিত্তের 
সমাধির দ্বারাই [ আধ আষ্াঙ্গিক মার্গের শিক্ষার ছারা 
নহে] মান্য অং হয়।”১৫ 

মন্তিম্‌ সংযুত্ব, ও অঙ্ধুত্তরের যেখানে যেখানে দেবদত্ের 
উল্লেখ আছে মোটামুটি সেই সমস্তই এখানে উদ্ধৃত 


হইগ়্াছে। স্থবীগণ দেখিবেন দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধের বধ-" 


প্রচেষ্টার কোনও নিদর্শন এগুলিতে নাই। 

বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টার ন্যায় এত বড় একটা গুরুতর 
ব্যাপারের উল্লেখ পর্ধপ্ত [দীঘ ] মন্ীম, সংযুঃ অঙ্ুত্তর 
[হ্থন্ত নিপাত ] ক্গিলেন ন।--ইহা কি আশ্র্ধ ব্যাপার 
নহে? বৌদ্ধগ্রথসনুহে একই বিষরের পুনরুকি দৃষ্ট হয়। 
একই কথা ক্ষেনাইঞ্। বলাই তাহাদের রচনাশৈলী। এমন 
অবস্থায় এত বড় ঘটনার উল্লেখ পধন্ত তাহার করিবে না 
ইহার কারণ কি? 

প্রাচীন শান্তর মধ্যে বিনয় পিটকের চুল্লবগ গে 
দেবদত্তের অকীতিবিষয়ক বিস্তৃত বর্ণন৷ (বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টাও) 
পাওয়া যায়। আমর] এখানে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত 
কৰিলাম। 

[প্রথম অংশ ] 

ভগবান বুদ্ধ তখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
দেবদত্ত নির্জনে ধ্যানমগ্র ছিলেন। তাহার মনে এইরূপ 
চিন্তার উদয় হইল--এখন আমি কাহার উপর আধিপত্য 
করিব? কাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিলে আমার 
প্রচুর লাভ ও সম্মানলভ হইবে? 

তাহার মনে হইল কুমার অজাতণক্র এখন যুবক। 
ভবিষ্যৎ উ"হার উজ্জ্রল-উ'হাঁর উপরই আধিপত্য কর! 
যাক। 

ইহা স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রাজগৃহ যাত্রা 
করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি তাহার খদ্বিশক্তির ছার! 
একটি শিশুর কূপ ধারণ করিলেন--কটিদেশে তাহার সপ্পের 
মেখলা। এই শিশুর বূপে্ই তিনি অঙ্জাতশত্রর ক্রোড়ের 
উপর আবিভূত হইলেন। অজ্াতশক্র ইহাতে ভীত ও 
চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন দেবদত বলিলেন-__“কুমার 
তুমি কি আমাকে ভয় করিতেছ ?” 

কুমার উত্তর দিলেন--“£। ! কে আপনি ?” 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





“আমি দেবদত্ত 1” 

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন--“যদি আপনি সত্যই 
দেব'ত্ত হন--তবে অন্ুগ্রহপূর্বক নিজ রূপ ধারণ করুন!” 

দেবদত্ত তখন সেই শিশুরূপ পরিত্যাগ করিয়৷ নিজরূপ 
ধারণ করিলেন। দেহে তাহার কাধষায় বস্ত্র এবং হস্তে 
তাহার ভিক্ষাপাত্র। অজাতশক্র তাহার খন্ধিশক্তির এইরূপ 
পরিচয় পাইয়। মুগ্ধ হইন গেলেন। 

(১) তখন হইতে প্রতিদিন প্রভাতে এবং সায়ংকালে 
তিনি দেবদত্তের নিকট পঞ্চশত রথ লইয়া উপস্থিত হইতেন। 
প্রতিদিন পঞ্চশত পাত্রে আহারধ লইয়! তাহাকে নিবেদন 
করিতেন। 

(২) এইবপ লাভ ও সৎকারলাভ করিয়া দেবদত্তের 
চিত্তে এই চিন্তার উদয় হইল--“আমারই ভিক্ষুংঘের নেতা 
হওয়া উচিত।৮ এই চিস্তা উদয় হইবামাত্র তাহার ধদ্ধি- 
শক্তি অন্তর্ধান করিল। 

(৩) দেই সময় ককুধ নামে মৌদগল্যায়নের একজন 
অঙ্গচর-ভিক্ষুর মৃত্যু হইয়াছিল। নেই ককুধ একদিন দিব্য- 
রূপ ধারণ করিয়। মৌদগল্যায়নকে দেবদত্ের এ মনোভাবের 
বিষয় এবং তাহার খদ্ধিহানির কথা বলিঘা গেলেন। 
মৌদগপ্যায়ন তাহ। বুদ্ধের গোচরে আনিলেন। 

বুদ্ধ মৌদগল্যায়নকে প্রশ্ন করিলেন-“তুমি কি ওই 
দিব্যরূপধাণী ককুধের চিত্তে প্রবেশ করিয়া ' জানিয়াছ যে, 
সে যাহা বলিয়্াছে তাহা সত্য, তাহার অন্থথ! হইবে না।” 

মৌদগল্যায়ন বলিলেন, “ঠা” 

বুদ্ধ বলিলেন, “ইহা! গোপন রাখ। এ মুখ নিজেই 
নিজেকে প্রকাশ করিবে ।” 

(৪) ইহার পর বুদ্ধ রাঙ্জগৃহে গেলেন। সেখানে বহু 
ভিক্ষু তাহার সমীপে নিবেদন করিল যে, কুমার অজাতশক্র 
প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়ংকালে পঞ্চ শত রথসহ দেবদতের 
নিকট যান এবং প্রতিদিন পঞ্চ শত পাত্রে আহার্ধ-সামগ্রী 
তাহাকে নিবেদন করেন । 

বুদ্ধ বলিলেন, “হে ভিক্ুগণ, ঈবা। করিও না। দেবদত্তের 
লাভ সম্মান ও যশ দেখিয়া হিংসা করিও না। বত দিন এই 
ভাবে অজ্জাতশক্র উহার সৎকার করিবেন তত দিন দেব- 
দণ্ডের উন্নতি হইবে না--তাহার ধামিক প্রবৃত্তির হানি 
হইবে । 

“কেনো ভীষণ প্রকৃতির কুকুরের নাকের উপনর পিত্ের 
থলি ফাটাইলে সে যেমন অধিকতর ভীষণ হয়, দেবদত্তও 
সেইরূপ হইবে। এই লাভ ও সংকার দেবদতের ধ্বংসের 
কারণ হইবে। যেমন কদলীর ফল বদলীর ধ্বংসের কারণ 
হয়” ইত্যাদি পূর্ববৎ। ং 


ঘ 


চৈ 


[দ্বিতীয় অংশ] 

বুদ্ধ বহু ভিক্ষু, রাজা এবং তাহার অন্ুচরগণকর্তৃক পরি- 
বেষ্টিত হইয়া ধর্মোপদেশ দান করিতেছিলেন ৷ এমন সময় 
দেবদত্ত দণ্ডায়মান হুইয়! বলিলেন, “ভগবান এখন বৃদ্ধ হইয়া- 
ছেন। এখন তাহাকে আমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত। 
তিনি শান্তিতে বান করুন। ভিক্ষ-সংঘের চালনার ভার 
আমার উপর দেওয়া হউক।” 

ভগবান ইহার উত্তরে বলিলেন, “তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। 
ডিক্ক-সংঘের নেতা হইবার ইচ্ছা করিও না। সারিপুত্ত 
ও মৌদগল্যায়নকে পর্যস্ত আমি তিক্ষু-সংঘের ভার দিব না। 
তোমার মত জঘন্ত ব্যক্তিকে কেমন করিয়া দিই ।” 

দেবদত্ত ইহাতে ক্ষুপ্ন হন। তিনি মনে মনে বলেন, 
পরাজ্জা এবং তীহার অনুচরবর্গের সন্মুথে ভগবান আমাকে 
জঘন্য (নিীবনতৃল্য )১৬ বলগা প্রত্যাখান করিলেন।” 

অপ্রসন্ন কুদ্ধ চিত্তে তিনি বুদ্ধকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া বাহির হইয়! গেলেন। 

দেবদত্ত বাহির হইয়া যাইবার পর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ক্‌- 
সংঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “রাজগৃহে দেবদত্তের 
বিরুদ্ধে এই কথ! ঘোষণা কর যে, দেবদত্তের প্ররুতি পূর্বে 
এক রূপ ছিল এখন অন্ত রূপ হইয়াছে। এখন হইতে সে ষাহা 
কিছু করিবে তাহার জন্ত নে স্বয়ং দায়ী । বুদ্ধ, ধর্ম এবং 

ংঘ তাহার দায়িত্ব লইবেন না।” 

এই বিষয় ঘোষণা করিবার জন্য বুদ্ধ সারিপুত্রকে 
আদেশ দেন। সারিপুত্র তাহার উত্তরে বলেন, “পূর্বে আমি 
রাজগৃহে “দেবদত্ত মহাঝদ্ধিসম্পন্ন, দেবদত্ত মহা শক্তিমান” 
বলিয়া তাহার গুণগান করিয়াছি। এখন আমি কেমন 
করিয়া সেই রাজগৃহে দেবদত্তের বিরুদ্ধে এমন কথা 
বলিব ।” 

অবশেষে বুদ্ধের আজ্ঞায় এবং সংঘের নির্দেশে এই 
সারিপুত্রকেই উক্তরূপ ঘোষণা করিতে হয়। 

এই ঘোষণা শুনিয়া এক দল লোক বলিতে লাগিল, 
“এই শাক্যপুত্র শমণগণ ঈর্ধাপরায়ণ। দেবদত্তের লাভ ও 
সৎকার দেখিয়া ইহাদের হিংসা হইয়াছে ।” অন্ত এক দল 
বলিতে লাগিল, “সমস্ত রাজগৃহে ভগবানের নির্দেশে বখন 
এইরূপ ঘোষণা কর! হইতেছে তখন ইহা! কখনও সামান্য 
ব্যাপার নহে।” 

অতঃপর দেবদত্ত অজাতশক্রর নিকট যাইয়া বলিলেন, 

“আপনি আপনার পিতাকে হত্যা করিয়! রাজা! হউন। আমি 
য়ং বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হই।” 

অজাতশক্রর আজ্ায় এবং দেবদত্তের নির্দেশে কয়েক 
জন.তীরম্দাঙ্গ বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু 


বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত 
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তাহারা প্রায় সকলেই তাহার প্রভাবে অভিভূত হইয়া 
(সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া ) তাহার নিকট দীক্ষা লয়। 
একজন শুধু ফিরিয়া গিয়া দেবদত্তকে বলে, “বুদ্ধকে 
হত্যা করিতে পারি নাই। তিনি খ্ধিসম্পন্ন এবং 
শক্তিমান |” 

তখন দেবদত্ত শিজেই বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা 
করেন। পর্বতের শিধরদেশ হইতে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড 
তিনি বুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে 
ছুইটি পর্বতশৃঙ্গ সহসা! আবিভূত হইয়া এ শিলাখণ্ডের গতি- 
রোধ করে। কেবল এক খণ্ড শিলাচূর্ন তাহার চরণে আসিয়া! 
লাগে এবং তাহাতে রক্তপাত হন্ব। বুদ্ধ দেবদতকে দেখিতে 
পাইয়া ভপনা করিতে গাকেন। 

ইহা4 পর বাজহন্ডী নালাগিৰবির দ্বার দেবদত্ত তাহাকে 
হত্যা! করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু খন্ধি ও মৈত্রীর প্রভাবে 
হত্ডী বুদ্ধের বশীভূত হইয়া যায়। 

এই সমস্ত বাপ অবগত হইয়া দেশবাসী সকলেই 
দেবদত্তের উপর অত্যন্ত ক্রুন্ধ হইয়া উঠে এবং তাহাতে দেব- 
দত্তের লাভ ও সংক।র বন্ধ হয় এবং বুদ্ধের লাভ ও সম্মান 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 

অতঃপর দেবদত্ত হার কতিপদ্ন বন্ধুর সহিত সংঘভেদের 
পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, “আমরা ভিক্ষ-সংঘের জন্য 
পাচটি নিমের প্রস্তাব করিব। শ্রমণ গৌতম উহ! স্বীকার 
করিবেন না। তপন দেখিবে সাধারণ লোক আমাদের পক্ষে 
আসিবে ।” 

এইকপ সন্বল্প করিয়া বন্ধুপরিবৃত দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধের 
সমীপে উপস্থিত হইয়া এ পাচটি শিম্মমের প্রস্তাব করিলেন। 
বুদ্ধ তাহা স্বীকার করিলেন না। দেবদত্ত রাজগৃহের সর্বত্র 
জনগণের নিকট বিয়া বেডাইতে লাগিলেন, “শ্রমণ গৌতম 
এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। 
আমরা কিন্ত ইহাই পালন করি।” 

ইহাতে এক দল লোক তাহার উপর সন্ত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, “এই শ্রমণগণ পাপ দুর করিয়াছেন এবং 
ইন্তিয়মূহ বশে আনিয়াছেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতম বিলানী 
এবং প্রাচুর্ষের পক্ষপাতী |” 

অন্য এক দল দু:খ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেবদত 
ভগবান বুদ্ধের সংঘভেদের চেষ্টা করিতেছেন ।” 

ভিক্ষুগণ ইহা বৃদ্ধকে জানাইলেন। 

বুদ্ধ দ্েবদতরক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন,"দেবদত ইহ! কি সত্য 
যে তুমি সংঘভেদের চেষ্টা করিতেছ ?” 

দেবদত্ত উত্তর দিলেন, “ই! ভগবান ।” 

বুদ্ধ বলিলেন, “দর্েবদত্ত, সংঘভেদে যেন তোমার 
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অভিলাষ না হয়। এরূপ সংঘভেদ অত্যন্ত শোচনীয়। হে 
দেবদত ! সংঘে যখন শাস্তি বিরাজ করিতেছে তখন যে 
সংঘভেদের চেষ্ট করে সে এক কল্প ধরিয়া নরকে পচিতে 
থাকে। আর সংঘে যখন ভেদ উপস্থিত হয়, তখন যে 
তাহাতে শাস্তি স্থাপন করে সে এক কল্প ক্াণ স্বর্গে হুথে 
কালযাপন করে । অতএব সংঘভেদে যেন তোমার অভিলাষ 
না হয়।” 
অতঃপর এক উপোসথের দিন প্রভাতে আযুক্মান আনন্দ 
যখন ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন 
দেবদত্ত তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, “বন্ধু আনন্দ, আজ 
হইতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুদংঘ হইতে পৃথকভাবে 
উপোসথ এবং সংঘকর্ম করিব।” - 
রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনন্দ আহারাদির 
পর এই কথা ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন । ভগবান 
ইহা শ্রবণ করিয়া! এক গাথা উচ্চারণ করিলেন : 
সাধুর পক্ষে সাধুকর্ম হুকর। 
সাধুকর্ম পাপীর পক্ষে ছুফধর। 
পাপীর পক্ষে পাপকর্ম স্থকর। 
আর্ধের (সাধুর) পক্ষে পাঁপকর্ম ছুফর ।১৭ 
সংঘভেদ বোধ হইল না। দেবদত্ত পঞ্চ শত নব- 
দীক্ষিত ভিক্ষুসহ চলিয়! গেলেন। ইহার পর সারিপুত্র ও 
মৌগগল্যায়ন গয়ায় গিয়া কৌশলে এ ভিক্ষাগণকে লইয়া 
আসেন। 
নিদ্রাভঙ্গের পর এই সংবাদ শুনিয়া দেবদত্ত রক্ত বমন 
করিতে থাকেন। 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন--বিনয়-বর্ণিত বিবরণের প্রথম 
অংশ, মঙ্থিম, সংযুত্ত ও অন্ুত্বরের উদ্ধৃত পাঠসমূহের সহিত 
মিলিতেছে। প্রথম অংশের প্রতোকটি. ঘটন! যথা (১) 
দেবদত্ের প্রতি অহ্ুরক্ত অজাতশক্রর প্রতিদিন দেবদত্ের 
সহিত সাক্ষাৎকার ও আহার্ধ নিবেদন (২) দেবদত্ের ভিক্ষৃ- 
সংঘের নেত৷ হওয়ার অভিলাষ (৩) প্রেতাত্মার সে বিষয় 
মৌদগল্যায়নের এবং মৌদগল্যায়নের বুদ্ধের গোচরে আনয়ন 
(৪) অজাতশক্র কর্তৃক দেবদত্তের পরিচর্ধীর বিষয় ভিক্ষগণের 
বুদ্ধকে নিবেদন এবং তৎসম্বদ্ধে বুদ্ধের উপদেশ প্রায় হুবহু 
অঙ্গুতরাদিতে পাওয়া যাইতেছে । পাওয়া যাইতেছে না 
কেবল বিনয়-উদ্ধাত পাঠের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বুদ্ধের 
বধ-গ্রচেষ্টার কোনও কাহিনী । 
দেবদত্তের সংঘ চালনার অভিলাষ, প্রেতাত্মা কর্তৃক 
তাহ। মৌদগল্যায়নের এবং মৌদগল্যায়ন কর্তৃক তাহা বুদ্ধের 
গোচরে আনার ন্যায় সামান্য সামান্য ঘটনাও এ গ্রস্থসমূহে 
সংকলিত হইয়াছে আর সংকলিত হয় নাই কেবল বুদ্ধের 


প্রবানী 
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বধ-প্রচেষ্টার ন্যায় গুরুতর বিষয়। এই সমস্ত বিবেচনা 
করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে বুদ্ধের 
বধ-প্রচেষ্টার কাহিনীসমূহ পরে রচনা করা হইয়াছে। 

দেবদত্তের নেতা হইবার প্রস্তাব, বুদ্ধের তাহা 
প্রত্যাখ্যান, দেবদত্ের প্রস্থান__ভীহার বিরুদ্ধে ঘোষণ। 
অর্থাৎ সংঘ কর্তৃক তাহাকে অস্বীকার ব! বহিফার--বিনয়- 
বর্ণিত কাহিনীর এই অংশ পর্ধস্ত কোনো অমিল লক্ষ্য হয় 
না। কিন্তু ইহার পর [ তারকা-চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য ] বুদ্ধকে 
বধ করিবার বহুবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া, বধ-প্রচেষ্টার সময় বুদ্ধ- 
কর্তৃক দৃষ্ট ও ভর্সত হইয়া, সংঘ-বহিষ্কৃত দেবদত্ত পুনবায় 
বুদ্ধের নিকট আয়া সংঘের অন্তরঙ্গ ভিক্ষুর ন্যায় পাচটি 
নিয়মের প্রস্তাব করিতেছেন--উহা! কিরূপ কথা! উহাকে 
কি একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না? 

ধর্মসন্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকান্গন বিষয়ে বুদ্ধ ও 
দেবদত্তের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল-সেই মতভেদেরই 
পরিণতি হয় সংঘভেদে । দেব্দত-প্রবর্তিত সংঘে পাঁচটি 
সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংঘভেদের পূর্বে সম্ভবত 
দেবদত্ব বুদ্ধের নিকট এ পাঁচটি সংস্কারের প্রস্তাব ' 
আনিয়াছিলেন। সংঘভেদের পর এরূপ কোনো প্রস্তাবের 
কথাই উঠিতে পারে না। 


এ পাঁচটি সংস্কার বা নিয়ম কি--সে সম্বন্ধে কিন্ত পালি 
ও তিব্বতী বিনয়ে যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। আমরা! 
এখানে তিব্বতী বিনয়োক্ত এ পাচটি নিয়ম উদ্ধৃত 
করলাম £-- 

দেবদত্ত তাহার অন্থচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“মাননীয় মহোদয়গণ! শ্রম্ণ গৌতম দধিছুপ্ধাদি আহার 
করিয়। থাকেন (১) আমর! আজ হইতে উহ! আহার করিব 
না। কেননা, ছুগ্ধ গ্রহণ করিয়া আমরা গো-বংসের অনিষ্ট 
করি। শ্রমণ গৌতম মাংসাহার করেন (২) আমরা উহা 
আহার করিব না। কেনন] মাংসাহীরের জন্য জীবহত্য 
করিতে হয়। শ্রমণ গৌতম লবণ ব্যবহার করেন (৩) 
আমর! উহা ব্যবহার করিব না। শ্রমণ গৌতম বস্ত্রকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়! তাহা হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেন (৪) 
আমরা উহা করিব না। কেননা বস্ত্রকে একূপ খণ্ড খণ্ড 
করিলে শিল্পীর শিল্পকার্য নষ্ট হয়। শ্রমণ গৌতম গ্রাম 
হইতে দুরে বনে বা প্রান্তরে বাস করেন (৫) আমরা গ্রামে 
বাস করিব। কারণ গ্রামে বাস ন! করিয়া বনে বাস করিলে 
(দ্রানধ্যানের দ্বারা) লোকসেবার সুযোগ লাভ হয় না। 
70800811111, 126 ০7 70%2276, 00, 87788. 

ইহার মধ্যে একমাত্র মাংস বর্জন সম্বন্ধীয় নিয়মটিতেই 
উভড় বিনয়ের এঁক্য রহিয়াছে । পালি বিনয়োক্ত বনবাস, 


চ্ত্র 


ন্বধয় প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব দেখিতেছি তিব্বতী 
বিনয়ে। পরিচ্ছদ সন্বম্ধীয় নিয়মেও উভয় বিনয়ে কোনও 
মিল নাই। 

দেব্ত্ব-প্রবর্তিত সংঘে যে দু ও তঙ্জাতীয় থাগ্যের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল তাহ! আমরা হয়েনসাং-এর ভ্রমণ-বৃত্ান্ত 
হইতে পাইতেছি। দেবদত্তের ভক্তগণ বৃক্ষতলে বাস 
করিতেন না, তাহাদের সংঘারাম ছিল-__ইহাও আমবা উক্ত 
ভ্রমণ-কাহিনী হইতে অবগত হুই। 

স্থতরাং দেখ। যাইতেছে, তিব্বতী বিনয়োক্ত নিয়ম- 
গুলি কাল্পনিক নহে উহার এঁতিহাপিক মুল্য আছে। 
এঁতিহাসিক নথিপত্রের সহিত উহা (অন্তত অংশত ) 
মিলিতেছে। 

কোথাও কোথাও দেবদত্তকে ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার 
হত্যাকারী ১৮ বল! হইয়াছে । উহাও ভূল। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে 
লিখিত উৎপলবর্ণার যে ছুইটি জীবনী পাওয়া যায় তাহার 
কোনটিতেই উহার উল্লেখ নাই। 

মহাবস্ততে আছে--বুদ্ধের গৃহত্যাগের পর দেবদত্ত 
'যশোধরার প্রতি আকুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রলোভিত করিবার 
চেষ্টা করেন১৯। উহাও কল্পিত, পালি সাহিত্যের কোথাও 
উহ্বার উল্লেখ নাই। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দেবদত্ত যদি বুদ্ধের বধচেষ্টা করেন 
নাই, নারীহত্য। করেন নাই, এবং পরদীরাকাজ্ষীও ছিলেন 
ন! তবে তাহাকে “অপারিক* "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী” 
বল! হইয়াছে কেন? 

ইহার উত্তর এই যে, সংঘভেদের (দল ভাঙার) জন্যই 
ষাহীকে "অপায়িক* “এক কল্পকাল নরকস্থায়ী* বল! 
হইয়াছে। চুল্লবগগের এ উদ্ধৃত অংশেরই এক স্থানে 
রহিয়াছে, “হে দেবদত্ত, সংঘে খন,শান্তি বিরাজ করিতেছে, 
তখন যে সংঘভেদের চেষ্টা করে, সে এক কল্পকাল ধরিয়া 
নরকে পচিতে থাকে |” 

মতাস্তর হইতে পরম বন্ধুদের মধ্যেও মনান্তর উপস্থিত 
হয়। ম্বমতবিরোধীর বিরুদ্ধে কুৎস! প্রচার, াহাকে হীন, 
জঘন্য বলিয়া চিত্রিত করা অতি প্রাচীনকাল হইতে 
অদ্যাবধি পৃথিবীর সর্বত্র দুষ্ট হইতেছে। সংঘে (দলে) 
থাকিতে যে দেব্দত্তকে ব্রাঙ্ষণ বল! হইল, সংঘ (দল) 
ত্যাগের পর সেই দেবদত্বই “অপায়িক* “এক কল্পকাল 
নরবস্থায়ীঃ ও অচিকিংস্ত হইয়া গেল। 

কালল্রোত বখন মহাপুরুষের সমস্ত ক্রটি-ব্চ্যিতি ধৌত 
করিয়া তাহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন 
নেই দেবতার ভক্তবৃদ্দের নিকট তাহার তৎকালীন প্রতিপক্ষ 
সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়! গণ্য হন। মহাপুক্রষের বিরুদ্ধবাদী 





বুদ্ধের বিভ্রোহ্থী শিষ্য দেবদপ্ত 
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গ্রতিপক্ষও যে সাধু হইতে পারেন একথা সেই ভক্তবৃন্দের- 
কোনরূপেই বিশ্বাস হয় ন।। 

দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী হইলেও সৎ লোক ছিলেন, 
অন্তত কোন এক সময়েও জিতাস্মা গ্রানী ব্যক্তি ছিলেন২* 
__ইহা পরবর্তা বৌদ্ধগণ শ্বীকার করিতে প্ররস্তত ছিলেন 
না। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধু ছিলেন, এমন কি 
জন্মজন্াস্তরেও তিনি অসৎ ছিলেন ইহাই প্রমাণ করিবার 
জন্য তাহার সম্বদ্ধে পল্পবিত নানা কাহিনী রচিত হইতে 
লাগিল। পরবতী বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন 
আছে। 

দক্ষিণী ও উত্তরী, পাপণি ও সংস্কৃত, বৌদ্ধধর্মের দুই 
শাখায় ইহা লইয়। যেন প্রতিদ্বন্বিতা চলিয়াছিল। 

শৈশবে আমরা দেবদত্বের বাল্যকালের “হাস মারার 
কাহিনী” পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি। আঙ্গও আমাদের 
ছেলেমেয়েরা উহা! পড়িতেছে। অথচ পালিসাহিত্যের 
কোথাও উহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে 
"হাস মারা" হইতে প্হাতী মারা” পর্যন্ত দেবদত্তের বাল্য- 
লীলার বহু উদ্ভট কাহিনী কল্পিত হইয়াছে। 








১। প্রাচীন বৌদ্ধপান্ত্রে দেবদত্ের গিতৃপরিচয় পাওয়া! যায় না। 
পরবর্তী গ্রন্থে ধা! মহাবংশ [ পি, টি, এস, ২২১] মহাবংশ টাক। [ পি, 
টি, এস, ১৩৬ পৃষ্ঠা ] ধন্মপদ-অট্ঠ কথায় [ পি, চি, এস, ৩য় ধণ্ড, ৪৪- 
৪৭ পৃ] ভাহাকে শুদ্ধোদনের স্ঠালক হুপ্রবুদ্ধের পুত্র বল! হুইয়াছে। কিন্ত 
তিবত। [1২7:10011) 196 0 11114, 0. 13] মতে দেবদত্ত 
শুদ্বোদনের ভ্রাতা। অম্ুতোদনের এবং মহাবন্তর [পি, টি, এস, ওয়, ১৭৬ পৃ] 
মতে গুরলোদনের পুত্র। 

বিনয়ে এক স্থানে [911৩7)611 সম্পাদিত, য়, ১৮৯ পৃঃ চুলবগ গ, 
*।৩২ ] দেবদত্বকে গোধিপুত্র বল হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় তাহার 
মাতার নাম ছিল গোধি বাগোধী। অন্যত্র তহার মাতার নাম পাওয়! 
যাইতেছে অস্ত বা অমিতা (পালি)। ইহাকে শুদ্ধোদনের ভন্গিনী 
বল! হইয়াছে । মহাবংশ, ২1১১-২২। 

মহাবংশ, ধশ্মপদ-অটঠ কথার মতে দেবদত্ের ভগিনী ভদ্র! 
কাত্যায়নীর (ভদ্দকচ্চ।ন! ) সহিত দিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। 

২। ঠিক কোন্‌ সময় তিনি সংঘে প্রবেশ করেন প্রীীন গ্রন্থসমুহ 
হইতে তাহা নিশ্চিত ভাবে জানা বায় না। বৌদ্ধশান্ত্রজ্জ পঙ্তদের 
মধ্যে কেহ কেহ ( 11115595518 ) মিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলীভের দ্বিতীয় 
বৎসরে আবার কেহ কেহ (1839 1)851৫8 ) বিংশতি বৎসরে তিনি 
সংঘে প্রবেশ করেন বলিয়। অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

৩ বিনয়, খর, ১৮৯ পৃষ্ঠা (চুলবগ, ৭৩,২)। ধন্মপদ-জট$ 
কথা, ১/৬৪। 

৪। বাহিত্ব। পাঁপকে ধন্মে যে চরস্তি সদ1 সতা। 

খীণ সংযোজন! বুদ্ধ! তে বে লোকন্সিং ত্রাঙ্গপ1 ॥ উদান, ১৫ 

১9584455848 

৪) চুলবগীতা, ৭৩১৫ । 


৫০৪ 


প্রবাদী 


১৩৫৬ 


৬। ধা! চক্ষে দেখেন নাই। ঘাহার কথা শোনেন নাই। হাহা লাশে আয 215 05 095 0573005] ত8001086 ০1 


তাহার জন্ত হতা! কর! হইয়াছে যলিয়| তিনি সন্দেহ করেন ন!-সেইরপ 
মহন্ত মাংস বুদ্ধশিষ্ঠ আহার করিতে পারেন। উই| দোবমুক্ত, শুদ্ধ, বৃদ্ধ 
এইরূপ বিধান দিয়াছিলেন | মহাবগঞ্, ৬৩১1১৪। 

৭) মহাবগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


৮) চুলবর্গগ, ৭181১ 

৯) চুলবগগ ৭191১-৩ 

১৯1 ধন্মপদ-অটঠ কখ] ১/১৩৩-৫০ পৃষ্ঠ। মিলি পঞ্হ, ১০১ 
১০৮ 

১১। 

27686 176761105 9676. 8661. 107 (8-1)107. ৪৮ 978951) 31) 
০: 8১০৪৮ 405 40, 09680558150 00270818169 ০1 1116 
20110567501 10610809109 5111] 51811778. 00067 700818109 100166 


08612718810 11161177609  [:6580119 70041783100 7701 10 
95ঞ1020801 0010119 (11725815009, 01001592565 ৬ হছে 
81073 ৪]] 1076 %751005 8£66 ৪3 10 1136 1801), 

[ও 07556561010) 06া0াআাঠ [01ঘো-াজআাচহ 0010 10166 
2592088167168 01 [0617808112:5 9001 27) 0081770911%21178) 13611091. 

91011008471 110697 0/ /7016 (411. 60111017) 29. 33. 

10619909112, 100, 1703 ৪1111 2 17017719010 10006519110 1096 
0806010896০ 1116 0850 11760. 730001)89 1901 7701 10 98155000000. 

01185, 7720615 0/ /৫-115070, [00 35-36. 

প056 815 81901101617 :507/8/107017205 00610 (৮125 [যো8- 
800%80128) 800 300 10716518.. 11165 81005 1106 111115 ড০171016 


1৩107081778 10 070 98271081598901100],. 73951099 117656 111676 
825 ৮8০ (2) 52778107017103 01060610009 00 109৮ 0056 61100 


118. 
5. 0681, 276 1816 ০1 গ্ুতেতাত 2728) 2, 131. 
7365105 01)686 11166 6 11155 52718707675 20 সা 


167 -৫0 7005085 01710160760. 10115 (0 £০) 1011071080৩ 
08601107701 10619808118 (77-7০-2740), 


868], £6007৫5 ০1 76/67 0০257565, ০]. 2]. ০. 202. 


১২। চওসস কুন্ধুরসস নাসায় পিত্তং ভিন্দেয যুং। 

১৩। এখ।নে ভগবান উদাহরণ দ্বরূপ বলিয়াছেন--মলপরিপূর্ণ কৃপে, 
কোনে! মানুষ নিমজ্জিত হইলে তাহার শরীরের বিন্দু পরিমাণ ( কেশাগ্র- 
প্রান্তের গ্বার1 বিদ্ক কর| বায় এতটুকু )স্থানও যেমন শুদ্ধ থাকে না, 
দেবদত্তকে বখন আমি ঠিক সেইরূপ দেখি-_তখনই তাহাকে বলি-- 
"অপায়িক, এককক্পক'ল নরকগ্নামী” ইত্যাদি 

১৪। তুলনীর ১ চুলবগ গ, ৭181৭ 

১৫) চেহস|চিত্বং সুপরিচিতং হোতি। তসস এতং তিক্থুনে! 
কলং বেয়াকরণায় £_ খীপা জাতি, বুসিতং ব্রঙ্গচরিয়ং কতং করণীয়ং 
নাপরম্‌ ইথতায়াতি পজানামীতি। 

১৬ তিব্তী বিনয়. নিঠীবনতক্ষক 

১৭ তুলনীয় £ উদান ৫1৮ 

১৮398111170 ০ 84৫2০, 10, 106-? 

১৯ মহাবন্ত, ২য় খও, ৬৯ পৃষ্ঠা) 1701৮111710? 

২* পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতে। ভাবিতত্োতি সন্মতো। 

জলং ব যদস। অট ঠ1 দেবদতোতি মে সুতং ॥ 
ুন্নব্গ ৭1৪1৮) ইতিবুত্, ৮» এবং পুর্বোজ, উদান, ১1৫ অষ্টব্য। 


স্মৃতিরক্ষা 
জ্ীকালিদাস রায় 


্মারক তোমার গড়বে শুনি তাই ত গুরু ভাবি, 
তোমার স্বতি বোধন করার কতটা তার দাবি। 
গেলে তুমি এই ধরারে নতুন ক'রে গ+ড়ে, 

এই ধরাতে থেকে তোমায় ভুল্ব কেমন ক'রে? 
গঙ্গাধারার প্রতিটি ঢেউ শ্মরায় তোমায়, কবি। 
উধায় হেসে দিনের শেষে ন্মরায় রাঙা রবি। 
ঘাটের নেয়ে, বাটের বাউল, মাঠের রাখাল দুরে, 
স্মরায় তোমায় সারাটি দিম আদ্ন আপন সুরে। 
শ্য়ায় তোমায় বনের ঝি ঝি”, কোণের পারাবত, 
প্ররায় তোমায় ঘরছাড়। এ রাঙাম।টির পথ । 


ঘম-বাগানে যু'ইনুরভি, লাল করবী, জবা, 
প্রতিদিনই করছে কবি তোমার স্বতিসভা । 
তালতরুদের মৌন ধেয়ান শাস-বীথিকার ছায়া, 
সঞ্চারিছে ম্বপনঘোরে তোমার স্বতির মায়া । 
মেঘ সারা রাত পড়ে তোমার স্মতিশতক গ্লোক, 
বৃষ্টিধার! সৃষ্টি করে তোমার স্থতিলোক। 

বাতাস ছলায় পাধীর কুলায় _তুলায় মোরে সবি, 
মনে পড়ায় উদাস ধরায় শুধু তোমায়, কবি। 
ন্মরায় তোমায় সবীর আদর, সখার ভালবাসা, 
স্মরায় তোমায় এই জীবনের সকল তৃষা আশা । 
তাই মনে হয় তোমার স্মৃতির স্তস্ত যারা গড়ে, 
তার! আপন দত্টাকেই দীর্ঘজীবী করে। 


পতঙ্গ 
শ্রীপৃর্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


সকাল বিকাল সেই ভদ্রলোক হু'কা হাতে করিয়া প্রায়ই 
আসিতেন-_তীাহার নাম মহেশ ভট্টাচার্য । ধীরে ধীরে 
শচীনবাবুর সঙ্গে তাহার বেশ অস্তরঙ্গতা হইল। লোকটি 
সহাহুভূতিঙ্গীল, গাছের ছুটি ফল, কখনও একটু রাধা তরকারি 
হাতে করিয়৷ আসিয়া গল্প করিতে বসিতেন। মাঝে মাঝে 
বলিতেন, কেন অন্তত্র যাবেন, এখানেই থাকুন। আপনার 
সঙ্গে কথা বলে যেন বেশ আনন্দ পাই-_ 

শচীনবাবু বলেন, কিন্তু সে ভগবানের হাত, যেখানে 
চাকরি পাব সেইখানেই মাথা গু'জবার একটুখানি ঠাই করে 
নিতে হবে। ঠিক বাড়ী বলতে যা বুঝায় তা আর এ জীবনে 
হবে না। 

মহেশবাবু বলেন, কেন? 

শচীনবাবু হাসিয়! বলেন, ধাড়ী মানে ত কেবল কয়থানি 
ঘর নয়। বাড়ীর সঙ্গে থাকে নাড়ীর যোগ- পূর্বপুরুষের আর 
নিজের শৈশবের শত স্থতি বিজড়িত হলে তবেই বাড়ী হয়__ 

শচীনবাবু ভাবেন নিজের বাড়ীর কথা,__পিতামাতা৷ আত্মীয় 
পরিজন বাড়ীতে ধাহার! থাকিতেন ত।হাদের কথা । তাহার 
মাতা অপত্যন্সেহে একটি নারিকেলগাছ প্রতিপালন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু আক্ধ তাহার অস্তিত্ব নাই। শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস 
ফেলেন: 

“কিছু না, কিছু না__মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে আবার 
নূতন করে আরম্ভ করুন*-__বলিয়া মহেশবাবু সন্ধ্যার অন্ধ- 
কারে বিদায় গ্রহণ করেন। শচীনবাবু একলা বসিয়া থাকেন 
পুষ্ধীতৃত বেদনার বোবা! বুকে লইয়া । অতীতের কত স্মৃতি, 
ছঃখ আনন্দের কত কথা মনের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়__বার বার 
মনে হয়, ফিরিয়া যান সেই চিরপরিচিত উদার মাঠের পথে 
আত্মকানন ঘেরা আপনার গৃহে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, সে 
গৃহ আর গৃহ নাই, তা লাঞ্ছনার কণ্টকশব্যা । ছুঃখ হয়__ 
যে দেশের জন্ত মীরা জীবন বিসর্জন দিয়াছে খে দেশে তিনি 
অপরিচিত, জপরিজ্ঞাত, অহুগহপ্রার্থী মাত। মহেশবাবুর 
সাস্বনাকে ছাপাইয়া কত লাঞ্ছনা আসে নিত্য জীবনের মাঝে । 
তবুও মন্দের ভাল যে, & লোকটি সহৃদয় প্রতিবেশী । হঁহার 
সান্নিধ্য হৃদয়ের ক্ষতস্থানে একটুখানি শাস্তির প্রলেপ বুলাইয়া 
দেয়। * 

দ্ীঁ ঙা ক ০ 
শচীনবাবু কলিকাতা যাইবার জন একটা রেলের মাসিক 
টিকিট করিয়াছেন । 

প্রতচ্ছ সকালে রাবিয়! খাইয়! ভিমি কলিকাতা! রওনা! হন। 


সেখানে পৌছিয়৷ আশ্রয়প্রাথীদের সাহায্যাখ যে সকল আপিস 
খোল! হইয়াছে সেগুলিতে ঘোরাফেরা করেন, চাকরিয় 
জন দরথান্ত পেশ করেন এবং সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে বড়বাজার 
হইতে বাজার করিয়া ফিরিয়। আসেন। রোজই আশা! লইয়া 
যান, হয় ত একটা চাকরির সংবাদ পাইবেন, কিন্তু অত্যন্ত 
শিরাশায় ছুঃখিত অন্তরে ফিরিয়! আসেন। 

এমনই করিয়! তিনটি মাস কাটিয়! গিয়াছে__হাতে টাকা! 
যা ছিল ধীরে ধীরে তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে-__লীস্রই হাত 
একেবারে খালি হইয়া যাইবে, ইহার পুর্ধ্বে যদি একটু জহি 
সংগ্রহ না করা যায় তবে মাষ্টীক্ী করিয়া আর তাহা হইবে 
না। তিনি জমি কিনিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 

পাচুবাবু সংবাদ লইয়া আসিলেন-_বাবুর! দয়াপরবশ 
হুইয়! তাহাদের কয়েক বিঘা জমি বিলি বন্দোবস্ত করিবেন । 
শচীনবাবু. ভাবিয়া! দেখিলেন এখানে তবুও এক ধর জাস্ীয় 
আছে, এখানে জায়গা! কিনিলে শচীনবাবুর অবর্তমানেও থোকা 
একজন আত্মীয় পাইবে, কিন্তু অন্তত থোকা একেবারেই 
অসহায়। যেরূপ আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে তাহাতে অচিরেই 
জমির সৃল্য,আখন হইয় উঠিবে, অতএব হাতে টাক! থাকিতে 
থাকিতে কিছু জায়গা! কিনিয়া পাখা প্রয়োজন । হুইমাসে ন! 
হোক ছয় মাসে একট! চাকরি হুইবেই। শচীনবাবু অনেক 
চিন্তা করিয়৷ মন স্থির করিলেন-__সেলামী বিঘাপ্রতি আট শত 
টাকা__খাজনা বাধিক পঞ্চাশ টাকা। আশেপাশে জমি এই 
দরেই বিলি হুইয়াছে__বিলম্ব করা হয়ত সমীচীন হইবে না। 
শচীনবাবু সেদিন সারাদিন ঘুরিয়। চার শত টাক সেলামী 
ও পচিশ টাকা বার্িক খানায় দশ কাঠা জমি বন্দোবপ্ত 
করিয়া ক্লান্ত দেহে ফিরিয়া আসিলেন । 

বড় তৃষা পাইয়াছিল তাই হাত-পা! ধুটয়৷ একটু খড় ও জল 
খাইয়া ডাকিলেন, থোক] ! 

থোকা কহিল, কি বাবা ? 

_-ওই যে বড় গ্েতুলগাছ ওর পাশে বাশঝ।ড়ের পরে 
যে জায়গাটুকু ওখানে তোর বাড়ী হবে। 

খোকা! উজ্জ্বল চোখ ছুইটি মেলিয়! কহিল, আমার বাড়ী ! 
_স্থ্যা, ছখানি পাকা! ঘর, সামনে ফুলের বাগান, আর 


পিছনে-_ 
-জামরুলগাছ বাবা । আর পেয়ার! গাছ--- 
_ হ্যা 
-কবে হবে বাবা? 
--এই ত চাকরি হলেই জারম্ত করব-_ প্র 
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--মা আসবে ত? 

শচীনবাবু হঠাৎ থামিয়! গেলেন। তাহার পর কহিলেন, 
হ্যা আসবে বৈকি! 

ধ।হিরে কে যেন গাকিল “শচীনবাঞু 'শচীনবাবু | হু'কার 
শক ও কঠম্বরে বুঝ! গেল মহেশব।বু। শচীনব।বু কহিলেন, 
ধন্গুন, যাচ্ছি-- 

মহেশবাধুর ধূমপানের রকম ধেখিয়াই শচীনবাবু অনুমান 
করিলেন তিনি উত্তেজিত। ফাঁড়াইয়া ধাড়াইয়া ক্রমাগত 
ছ'কা টাশিতেছেন। শচীনবাবু সহাত্ে কহিলেন, বস্থন 
মহেশবাবু-_ 

মহেশবাবু ধুপ করিয়া বারান্দায় বগিয়। বলিলেন, মশায়, 
অ।পন|র বাড়ী কোন্‌ জেলায়__ £ 

-ষশোর- 

. মহেশধাবু কঠন্বর সণ্তমে ৯$াইয়। বলিলেন-___-আচ্ছা, 
আপনারা সব মরতে এখানে এসেছেশ কেন বণুন দেখি-_ 
আপনাদের সবাইকে ঝেটিয়ে বিদেয করলে মনের 
ছুঃখু যায়। 

_--কিহঙ্ল? 

_-আব।র কি হবে ?” মহেশব।বু অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে 
ধুম উপগীরণ করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 
'“আপন।া বড় সহজ পাত্র নন মশ|ই। কয়জন আশ্রয়প্রার্থা 
আমাকে এসে ধরলে যে এখানে বাড়ী করবে, সব শিক্ষিত 
ভদ্রলে।ক, কিছু জায়গা দিতে হবে । আমিও ভাবলুম সত্যিই 
তারা বিপ।কে পড়েছে, তাই এক উদ্রলৌককে পাচ বিঘা জমি 
দিলাম। সে নাকি তার আত্মীয়খজনকে বন্টন করবে, 
ভাল। ল।ভ-লোভসান ভাবি ণি, দয়া হ'ল দিলাম নইলে 
জমি দেওয়ার দায়কি। একশ টাকা বিখে, আড়াই টাকা! 
খাজন] প্রতি বিখায়__ 

-তারপর-_ 

--সেই নচ্ছার পাজী কি করেছে শুনবেন, কাঠা পঞ্চাশ 
টাক আরব খাজন! কাঠীপ্রতি আড়াই টাকায় তার দেশভায়ে- 
দের বিলি করেছে, প্রচুর মুনাফা নিয়ে বাড়ী আরম্ভ 
করেছে । কিন্ত আমি দেখে নেব, কালই উকিলের কাছে 
যাচ্ছি, দেখি বেটার কত টাকা আছে-_ 

_-তাতে কি হুবে-_জায়গাটা কোথায়? 

-এত স্েতুলতলার পরের বা হাতি জমিটা__একটা 
জঞ্গুলে জারগ1 । বিজয়নগর কলোনি হচ্ছে__ধুত্তোর নিকুচি 
করেছে-_ 

শচীনবাবু বিশ্মিত হইয়া! বলিলেন-_আমিও ত ওরই পাশে 
জমি কিনেছি দশ কাঠা-__চার শ টাকা সেলামী, ২৫২ টাকা! 
খাজনা 

-ঠিক হয়েছে, কেন নেরে নাঁ। আপনাদেক টাকা চুষে 





প্রবাসী 
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নেবে, দোষ কি? বাড়্ীভাড়া! পঞ্চাশ টাকা নেবে_:এই 
বাজারে আমিই ভালমাহ্ুষি করে ঠকলাম। 

শচীনবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, আপনার কথায় 
একটা জিনিষ পরিষ্কার হ'ল! 

-কি? কিহ'ল? 

-এক দল লোক জগতে এমনি লাভ করে, করবার বুদ্ধি 
আছে বলে; আর এক দল লোক আছে যারা আপনার, 
মত ঠকে । ভালমাহুধি করে এর! নিজের সর্বস্ব খোয়ায়, আর 
তাদের ভালমানুধির সুযোগ নিয়ে অন্তেরা বড়লোক হয়। 

মহেশবাবু ক্ষণিক চিন্তা করিয়া! কহিলেন, ঠিক, ঠিক 
বলেছেন শচীনবাবু। নইলে বাড়ী একজনে পঞ্চাশ টাকা 
বলে গেল, তাকে ভাড়া দ্রিলুম না! কেন জানেন? কারণ আগ 
একজনকে কথা দিয়েছি তিরিশ টাকা ভাড়ায় থাকতে দেব 
বলে। 

_ঠিক তাই। আমিও আপনারই মত, এক শ টাকায় 
জমি কিনে হাজার টাকায় বিক্রি করিনি বলে পঞ্চাশ টাকার 
জমি পাচ শ” টাকায় কিনলাম-_আমাদের মত বোকা যারা, 
তাদের পক্ষে ঠকাটাই স্বাভাবিক-_ 

মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ নির্বাপিত ছ'কা টানিয়। উঠিয়। 
াড়াইয়া বলিলেন কিপ্ত যাই বলুন আমি উকীলের পরাযশ 
নিয়ে দেখব, ছু-চার নম্বর দেওয়ানী করে দেখবই-_ 

--অন্তায়ের প্রতিকার কোনকালে হয় নি, হবেও না ! 
ওর জন্তে বুথ! টাক। খরচ করে কি হবে ! 

_-না হে।ক- _দেখবই কি হয়-_ 

মহেশবাবু উত্েদ্ধিত ভাবেই চলিয়া গেলেন। 


আরও ছুই-এক মাস চলিয়া! গেল। 

শচীনবাবু কলিকাতায় চাকুরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করিতে 
করিতে প্রায় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কি্ড কোন সুবিধা 
এখনও হয় নাই। একজন হোমরা-চোমরা সেদিন একটা! 
মান্টীরীর অগ্ঠ তাহার একখান! দরখাস্ত বিশেষভাবে অনুমোদন 
করিয়া! পাঠাইয়াছিলেন- সেই চাকুরী অবস্ঠই হুইবে এইরূপ 
ধারণা তাহার জন্মিয়াছিল, তাই অত্যন্ত আশাখিত হইয়া 
সোৎসাহেই তিনি আন্ব কলিকাতা রওনা হুইলেন। 

আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যা ধ প্রতিঠিত সরকারী আপিসে 
ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শচীনবাবু উক্ত অফিসারের সহিত 
দেখা করিবার জন্ত বসিয়াছিলেন। বেয়ার জানাঈল, তিনি 
লঞ্চ খেতে গিয়াছেন হুইটার পরে সাক্ষাৎ হইবে-_ 

অপেক্ষা করিতেই হইবে, তাই একটা বেঞ্চিতে বসিয়া 
ছিলেন। হঠাৎ একজন খদ্বরমণ্ডিত বাতিজিহারি যতি 
করিয়! কহিল, শচীনবাবু নমস্কার! 


চত্র 


--প শচীনবাবু চাহিয়া দেখেন, ভাহার পূর্ব পরিচিত মশিবাবু। 
তিনি নমস্কার করিতে ভুলিয়! গেলেন । 

_-কি চিনতে পারছেন না? 

--চিনতে পেরেছি, কিন্ত-_ 

_-অবাক হয়ে যাচ্ছেন এই ত, তা হোন্‌, ক্ষতি নেই___কিন্তু 
এখানে কেন? আনুন আমার ঘরে। কার সঙ্গে দেখা 
করবেন ? 

কমিশনার সাহেব না কে, এই ঘরে বসেন-__ 

--অনেক দেরি আছে তার আপিসে আসবার । 
আসেন নি-_ 

-তিনি লাঞ্চ খেতে গেছেন__ 

_-ওটা আমরা বলে থাকি, কিন্ত আপিসেই আসি 
ছুটোয়-_যাক্‌ আন্ুন__ 

শচীনবাবু মণিবাবুর পিছন পিছন চলিলেন। মণিবাবু 
একজন বিশি্ক অফিসার, ঘর আলাদা । তিনি চেয়ারে 
বসিয়া বলিলেন_ বন্ধন শচীনবাবু বোধ হয় চাকরির জন্ত, 
না? 

হ্যা । 

কিন্তু লাখে! লাখো লোকের চাকরির ব্যবস্থা কোন 
সরকারই করতে পারে না। আর আমর আপনাদের দরখাস্ত 
পাঠালে তাতে কাক্ত হবে এমন কোন ভরসা তো! দিতে 
পারছি না-__-কাজেই-* 

_ হ্যা, এত দরখান্ত দিলুম, একট! চাকৃরি পঞ্চাশ ষাট 
টাকার জুটল না! 

-কি করে জুটবে 1] কোন সাহায্য পেয়েছেন সরকার 
থেকে-__ 

-_-নাঁ, শুনছি, ক্ষিম হচ্ছে 

হ্যা! স্কিম হচ্ছে বৈকি? ক্ষিম হতেই ধরুন সরকারের 
লাখ লাখ টাকা খরচ হু'ল। সোজা কথা ত নয়। তবে 
যার! কংগ্রেসের কার্জ করেছে, ধরুন আমাদের মত যারা, 
তারা কিছু সুযোগ স্বিধা অবস্ঠ পেয়েছে । 

শচীনবাবুর চক্ষু বিস্ষারিত হইয়া উঠিতেছিল- লোকটা! 
সজ্ঞানে কথা বলিতেছে ত? 

মণিবাবু হাসিয়া বলিলেন--কি বল হে বটু-_ 

বটু পাশের টেবিল হইতে মাথা! তুলিয়া বলিল__আজ্জে 
স্্যা_ 

মণিবাবু একটু থামিয়া ন্মিতহান্তে বলিলেন_ আমর! 
আপনাদের রিলিফের ব্যবস্থা করতে পারি আর নাই পারি 
অন্ততঃ এই সব ছোটখাটে। চাকরি পেয়ে নিজেরা যথেষ্ট 
রিলিফ বোধ করছি। 

শচীনবাবুর মনটা এমন বিরূপ হইয়া! উঠিয়াছিল যে মশি- 
বাবুন্প সহিত তাহার আর বাদ-প্রতিবাদ করিবার. প্রত্বতি 





এখনও 


গতজ 
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৫০৭ 


হইল না। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন-__-আমি উঠি, ফাক 

_-বস্গন__আমি নিয়ে যাবো আপনাকে তার কাছে__ 

--থাকৃ, আক্ত আর দেখা করব না-_ 

শচীনবাবু উঠিয়। আসিলেন। সাহায্যের কোন আশ 
নাই বুঝিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া যাইবেন মনে করিয়া 
তাহার মুরুববী অফিসারের ঘরের সামনে গিয়া! দীড়াইলেন”। 
একটু পরেই একটি যুবক আসিয়া তাহ।কে প্রণাম করিল-_ 
সত্য। 

--সত্য |. 

_স্থ্াঁ কসর, আপনি এখানে ! 

_স্থ্যা, চাকুরীর চেষ্টায়। 

_থাক্‌, আপনি আর এখানে অ!সবেশ না। চলুন__ 
আমার সঙ্গে 

_--কোথায় ? 

_-৮লুন শা, অনেক কথা আছে-_অনেক সংবাদ আছে। 
এখানে ঘুরে কিছু হবে নাঁ_চলুন। 

_ চল__ 


০ ০ রঙ 


ডালহোসী ক্ষে।য়!রের একটা নির।লা জায়গায় বসিয়া 
সত্য কহিল--বনুন ম্তর_-ভাল আছেন? খেক।? 

শচীন ব।বু ধপিয়া বলিলেন-_হ্য1, ভালই । 

--কোথায় আছেন ? 

--এই মাইল পনর ছুরে-__একট। ও!ঞা বাড়ী ভা করে 
আছি। য! এনেছিল।ম সব গেছে_-- 

সতা প্রশ্ন করিল---চ।কুরীর চেষ্টায়, বা স।হ।য্যের আশায় 
এখানে আসেশ ত? 

_স্থ্যা। 

- আর অস্বেশ শা। 

কেন? 

-_মণিবাবুকে দেখেও কি বুঝতে পারেন শি? সাহায্য 
করার উদ্দেন্ঠ এঁদের নেই_-আপনি এটুকু বুঝবেন আশা 
করেছিলাম । 

_তা ত বুঝি নি। 

_ হ্যা, চাকরিও একা দিতে পারে না। চাক্রির সঙ্কানে 


বৃথ। ঘোরাঘুরি করে নিঃসম্বল হুয়ে কি লাভ? যাক সেকথা, 


আমাদের ওখানে চলুন আজ-_ 

_আমাদের মানে, তোমরা কে পক্ষে এখানে আছ 
এখন? 

ই তি লিল 





৫৮৮ 


অগ্জলিকে জমি বিয়ে করেছি। সে মাষ্টারী করছে-_বাসা 
হাওড়ায়, আমি আপাততঃ কিছু করি না_যাবেন আজ? 
জামর] সত্যিই ধুশশী হব-_- 

-আজ তহয় নাসত্য!|. বাসায় খোকা একা, সন্ধ্যায় 
পৌছ্ছুতেই হবে আমাকে । | 

-তবে থাক্‌, একদিন সকাল সকাল যাবেন। 
সত্য আগ্রহ সহকারে ঠিকানা ও যাইবার রাস্তা বলিয়া 
দিল। 

শঠীনবাবু বলিলেন, কিন্তু বড়ই বিপন্ন বোধ করছি আজ । 
আর এক মাসের মাঝে চাকরি না পেলে থোকাকে আর 
আমাকে অনাহারে মরতে হবে-_ 


সত্য হাসিয়া বলিল, আপনার মত সরল ধারা, তাদের . 


অব্ঠন্তাবী পরিণতি অনাহারে স্বত্যু-_ 

-কেন? 

--সরকারের উপর আপনার আস্থা আছে বলেই একথা 
বলতে হু'ল। এদের কাছেবেশী আর কি আশা করতে 
পারেন। অথচ এঁদেরই কথায় আমরা জেলে গিয়েছিলাম-_ 
আপনি গৃহহীন । কিন্তু আমরা আক্ক সব দিক দিয়ে 
বঞ্চিত। জমির দাম দশখণ, ঘরের ভাড়া বিশগুণ, ধনিকর! 
বেশ হু'পয়সা করে নিয়েছে আমাদের সর্বস্বান্ত করে, 
তারা ফেঁপে উঠছে আমাদের শোষণ করে। নেতারা 
দেশসেবায় মূলধনকে সুদশ্তদ্ধ আদায় করে ঘরে তৃল 
ছেন, কিন্তু আজ আমরা আশ্রয়প্রার্থা মা, এ ছাড়া 
আমাদের অন্য পরিচয় নেই, আমরা অত্যন্ত করুণার পাত্র, 
ভিথারী। 

বলিতে বলিতে সত্য উত্তেজিত হইয়া! উঠিতেছিল। 
শচীনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, কিন্ত কয়েকজনের অনাচারের 
জ্ন্ত এতবড় একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এমনি দোষারোপ 
করতে পার না তূমি-__এ তোমার অভিমান ! 

-অভিমান নয় স্তর। আমি সাহায্য পাই নি, চাকরি 
পাই নি, টাকা পাইনি বলে জামার অভিমান নয়। যেদিন 
আপনার পদধূলি নিয়ে পুলিসের লাঠির সামনে মাথা পেতে 
দিয়েছিলাম সেদিন চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, তার বিনিময়ে 
যশ খ্যাতি অর্থ কিছুই জামার কাম্য ছিল না । আজও নিজের 
জন্যে কিছু চাই না, কিন্তু হুর্বলের শোষণদ্বারা কাউকে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা করতে দেয়! কাপুরুষতা । আমরা জীবনপণে তার 
প্রতিরোধ করব-_-পুঁজিবাদীর স্পর্ধা স্বীকার করব না, তার 
অহষিকাকে ধূলিসাং করব-_যেমন করে একদিন বলেছিলাম 
ভারতকে স্বাধীন করব--. 

--তোমার কথ শুনে আজ সন্দেহ হয় যে-..। তাহার মুখের 
কথ! কাড়িয়া লইয়া সত্য বলিল, জমি সাম্যবাদী ] খে 
গামই আমাকে দিন, কিন্তু আমি জানি আমরা! এসেছি মরতে । 


প্রবালী 





১৩৮৫৬ 


শরীর 
কপ পা 


তবে আপনি মরবেন অনাহারে, আমর! মরব গুলির আঘাতে, 
এই তফাং! 

_তার মানে? 

_এই পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় আমাদের মত 
যারা নিঃশেষে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে যায়। তাদের 
রক্তের উপরে গড়ে ওঠে নূতন সম্পদ, নূতন সমাক্জ, 
নুতন রাষ্ট্র_তারা তার ফলভোগ করে না। তারা আত্মবলি 
দিতেই জন্মায়, কিন্তু তাদেরই শোণিতে পৃথিবীর গ্লানি দুর 
হয়, আর যার! কুবিধাবাদী তার! সেই সুযোগে নিজেদের 
আখের গুছিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে | জগতের এই নিয়ম-__ 

_জগতের এই নিয়ম ? 

_স্থ্যা, যে সমন্ত সৈনিকের রক্তপাতের ফলে নেপৌ- 
লিয়নের বিজ্রয়ন্তস্ত গড়ে উঠেছিল তারা কি পেয়েছে জগতে ? 
যিশুর মানবপ্রেমের পুরক্কার ক্ুশবিদ্ধ হয়ে ম্বত্যু। এমনি 
আরো কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । তাই বলছি ক্ষমতার 
মোহে যারা আজ মত্তপ্রা় তাদের কাছে আপনি কি আশা 
করেন? 

শচীনবাবু চিস্তান্িতভাবে বলিলেন, কিন্তু এত লোককে 
সরকার কি করে সাহায্য করতে পারেন ? 

_ কেন? ফুজ্ধ হলে. লক্ষ লক্ষ লোককে সৈন্তবাহিনীতে 
ভর্তি কর! হয় না? সে যাক্‌, যারা আমাদের মাথায় একদিন 
লাঠি মেরেছে তারাই আজ স্বাধীন দেশের পুলিসরূপে শাস্তি 
রক্ষা করছে। পঞ্চাশ টাকার জণ্ত আত্মহত্যাকে খুন ও 
খুনকে আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করছে, যে হাকিমেরা ব্রিটিশের 
গরোলামী করবার সময় বিচারের নামে চুড়ান্ত অবিচার 
করেছেন তারাই আজও হাকিমরূপে বিরাজ করছেন ; 
সেই আদালতে সেই কেরাণীকুলই রয়েছে । সেই কালো- 
বাজার সমানে চলেছে-__তারা আক্গ হন, কাল চিনি লোপাট 
করে ফেঁপে উঠছে-_সঙ্ষে সঙ্গে ফেঁপে উঠছেন কর্তারা । 
এ অবস্থায় পুনরায় বিপ্লব অনিবার্ধ্য-_-জাপনি এদের কাছে 
কিছু আশ! করবেন না স্তর। যদি বাঁচতে চান তা হলে 
আত্মক্ষমতায়ই বাঁচতে হবে-___সাহায্যপ্রার্থী হলে অনাহারেই 
মরতে হবে। 

-_আবার বিপ্লব? 

_ স্্যা, ঘদি এঁরা জনগণকে ভালবাসতে না পারেন, 
নিজেদের স্বার্থ ও সুখকেই একান্তভাবে আকড়ে ধরে থাকেন 
তবে গণশক্তির বৈপ্লবিক অভ্যুতান সুনিশ্চিত । 

অত্যন্ত উত্তেজিত তাবে কথাগুলি বলিয়াই 'সত্য যেন 
হাপাইয়! উঠিল। সে ক্রত নিশ্বাস লইতে লাগিল । মানসিক 
উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল-_কেন ' 
ভারতে জনাবান্দী জমির তে! অভাব নেই। বিদেশ থেকে .. 
খা না! এনে রেফুজিদের দিয়ে সেই পতিত জমি আবাদ,করান : 


চৈজ্ত 
যায়না? তাহলে খান্গ-সমন্তার সমাধান হতে কত দিন 
লাগে? কিন্ত সে সদিচ্ছা কোথায়? আমরা তাদের চোখে 
ভিখারী মাত্র। 

শচীনবাবু, কহিলেন, শিশুবাঞ্ কত দিকে সামলাবে ? 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি-_ 

সত্য অধিকতর উত্তেক্রিতভাবে কহিল, শিশুরা বলেই ত 
অন্তধিপ্নবকে ভয় কর! দরকাব, এমন ভাবে দেশকে গড়ে 
তোলা দরকার যাতে বিপ্লবের সুযোগ না থাকে, লোকের 
মনে অসন্তোষ না জাগে। কিন্তু নিজেদের উদরপূর্তি করতে 
গিয়ে এর] আর পুজ্িবাদীরা! এমন অসন্তোষের বহ্ছি ত্বালিয়েছে 
ষে মানুষ অতিষ্ঠ এবং অধীর হয়ে উঠেছে। 

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে যাক্‌, আজকাল কি কবছ? 

_-যা বললাম ওই কবছি স্তব। আমাদেব অভিযান এই সব 
দেশপ্রোহীর বিকদ্ধে__ তাদের এই চোবাকারবাবলন্ধ টাকা, 
ঘুষের টাক! ভোগ কবতে দেব না । নিজেদের জীবন দিয়েও এই 
অনাচ।র প্রতিরোধেব চেষ্টা করব। 

বিপ্লব কববে ? 

- হ্যা, আপনার অজান! নেই-_দিদিমপিব কাছে যা ছিল 
তা এখনও আছে আরও সংগ্রহ করেছি । আমরা বিপ্লব 
করব, সুখে স্বচ্ছন্দে বাচতে আসি নি সংসাবে | তাই মবব কিগ্ত 
অন্তায়ের কাছে, অবিচারের কাছে মাথা নীচু কবব না। 
আপনার মত বিন! প্রতিবাদে অনাহাগে মরতে পারব না 

খআমরা। জীবন তুচ্ছ, তা আহুতি দেখ আমবা, আমি একা 
নয়__বছ জন . 

- কিন্ত-_ 

-_কি্ত নেই স্তপ্ন। আপনাব স্ত্রীর রক্তে যে দেশের ম।টি 
রঙ্বিত হয়েছে, সে দেশ আপনাকে কি দিয়েছে? আপনি 
মরবেন অনাহাবে, খোকা ভিখাপীপ মত অসহায় হবে 
পৃথিবীতে-_ 

শচীনবাবু চম্কাইয়। উঠিলেন_ খোকা অসহায় হবে 
পৃথিবীতে ! 

উত্তেজনায় কাপিতে কাপিতে সতা উঠিয়া ্লাড়াইল। হঠাৎ 
আপনার তালুতে সৃষ্টির জাঘাত করিয়া কহিল-__প্রতিশোধ 
নেব, অত্যন্ত নির্মম প্রতিশোধ নেব ওই মণিবাবুদের উপর, 
মাথ! নীচু করব না। সেইজন্তেই অঞ্জলিকে যাবেন, আমা- 
দের ওখানে, দেখবেন কত ব্যাপক আমাদের আয়োজন-_ 

সত্য উন্মাদের মত ক্রুতপদে চলিয়া গেল, একবারও পিছন 
পানে চাহিল না! । সশবে গেটের দরজাটা ঠেলিযা দিয়া 
চলিয়া গেল। শচীনধারং দিশা চাবাক খধদীপখ্য-হিকে 
চাহির! রহিগেক) এই (ই সন 1- পানির সযখেদা 
কাত গহারাকনর সভ্য | খা কি হইয়া উতীকাছে-_-ও যেন 
উদ প্রলবটকা বুকের ভিতর চাপিয়! সাখিয়! হাপাইতেছে। 





গতজ 


৫৩৬৯ 





শচীনবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়। ট্রামের পয়সা বাচাইবার জন্ত 
হাটিয়াই হাওড়া রওণা হইলেন। সত্যব এতগুলি উত্তেজনা পূর্ণ 
কথার কোনটিই তাহার হৃদয়কে দোলা দেয় নাই কিন্তু একটা 
কথা তাহ্রাব অস্তবের পুঞ্জীভূত বেদনাকে যেন উন্মথিত করিয়া 
দিয়াছে । তাব ম্বতাব পরে পোকা হুইবে ভিখারীর মত 
অসহাষ ! সতাই ত আজ যদি আকশ্মিক ভাবে তাহার ম্বত্যুই 
হয় তবে মীবার এত আদবের খোকা কোথায় ফাড়াইবে! 
কোথায় যাইবে, তাহার অবর্তমানে খোকাপ কি গতি হইবে _- 
ভাহাব চোখ ছুইটি বাধ বার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল-_ 

অন্তমনক্ষভাবে সেকথ! ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে- 
ছিলেন-__একানা মোটর প্রায় তাহাব গা খ্বেপিয়া যাইতেই 
তিশি চমকাইয়া উঠিলেনশ। এমশি করিয়া অকম্মাংৎ যদ্দি 
মোটব চাপা! পড়েন ! 

শচীনবাবু আর ভাখিতে পাখেন না 

এক জন বাস্তত্যাগ্গী ভিক্ষার্থা ট্রেনে ভিক্ষা করিতেছিল। * 
শচীনব[বুব মনে হইল তিনিও যেন ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন, 
খোকা অনাহাঁবে বহিয়।ছে। 

সত্যর কথা কয়টি ক্রমাগত তাহার মণে আনাগোন! 
করিতেছিল, তছছপবি যে মোটবটি তার গা থেঁসিয় চলিয়া! গেল 
সেটি যেন ভাবী অস্তভ ঘটন[প্ আভাস দিয়া গেল। ভাবিতে 
ভাবিতে তাহাব অন্তবেব বেদনার ভার খুরুতর হইয়া 
উঠিতেছিল। কোনমতেই তিনি তাহাকে চাপিয়া আত্মস্থ 
হইতে পাবিতেছিলেন না-_খার বাধ চোখ ছাপাইয়! জল 
গড়াইয়া পড়িতেছিল 

সহসা তাহার মনে হইল, ব।চিষ| থাকিতে হুইবে, সং 
সং যে কোণ উপায়ে হোক্‌ পৃথিবাতে বাচিষ্বা থাকিতে 
হইবে । খোকাকে এমনি অহ্দার পৃথিবীতে একাকী ফেলিয়া! 
কোনমতেই অকালে মরা যায় না। 

ভাবিতে ভাবিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, 

বাচিতেই হইবে । সত্যদের বৈপ্লবিক কাধ্যের সহায়ক হুইয়াও 
বাচিতে হইবে । তিনি কোনমতেই মরিতে পারেন না। 
অগ্তায়ের কাছে মাথা নত না করিয়া তাহাকে বাঁচিতেই 
হইবে। 

শচীনবাবু নিঃশবে বসিয়। ভাবিতে লাগিলেন__এক দিকে 
মহেশবাবুর সেই প্রজা ও স্থানীয় বাবুরা অসহায় দরিদ্রদের 
শোষণ করিয়া! নিজেদের উদর ক্ষীত করিতে কুষাবোধ 
করিতেছে না, অদ্য ছিকে সত্য উদ্মাদের মত ছুটিয়াছে কাহার 
আফ্যাদে কে জানে! শাহর মত প্রন্বন্থীা আদর্শের 
স্বাদে শিখেছে, পোল়্াইয়া ভন্দ কিতেছে, আত 
দেই ভম্য জনে দাখিকা উৎসধ করিতেছে বাস্তব 
অনুযার আর্ষিমায়। এই পৃথির্ধী | ইহাই পৃথিবীর চিয়ন্তন . 
ইতিহাস-. রি 


৫১০ 








৯পসপেমপিসপাস্পিপিসপিসিশাস্পাসিপাসপসপিমপীসপাসিশশসপাসিস্পাশিপ পা 


কারের পানে চাহিয়! রহছিলেন। 


আরও একমাস পরের কথা-__ . 
তিনি চাকুরির জন্য কয়েকখানি দরখান্ত করিয়াছিলেন । 
তাহার মধ্যে একটিতে ফল হইল। বর্তমানে নিকটেই 
একটি স্কুলে তিনি একটি মাষ্টারী পাইয়াছেন, বেতন ৫০২টাকা', 
একটি টিউসনিও জুটিয়াছে স্ুলের পরে পড়াইয়৷ আসেন, 
তাহাতে রোজগার হয় ১৫২ টাকা । বাড়ীভাড়। দিলে বাকী 
চল্লিশ টাকায় ছই জনের কোনমতে চলিতে পারে । 
কয়েক মাসে হাতের জমানো টাক! প্রায় নিঃশেষ হইয়া 


আসিয়াছিল, কয়েকটি মা্র টাক! ছিল তাই দিয়া টায়টোয় 


মাসের কয়েকটি দিন কাটাইতে হইবে, তারপরই মাহিনা 
পাইবেন। দিন একরপ চলিয়া যাইবে । টিউশনি ছুই 
একটা পাইলে ভালই ৮লিবে। 

তাহাকে যাইতে হয় গাড়ীতে, মাসিক টিকিট আছে 
কিশ্ত এদিক ওদিক ছই মাইল হ্াঁটিতে হয়, তাহাতে ক্লান্তি 
আসে। সকালে তাড়াতাড়ি রাণধিয়া খাইয়া ৯টায় গাড়ী 
ধরেন, বৈকালে ৭টায় ফেরেন। খোকা আপনমনে খেলা 
করিয়া বেড়ায়; একটু পড়াশ্ুনাও করে। 

বর্ধাকাল। বেশী বষ্টি' হইলে ফাটলধরা ছ।দ দিয়! জল 
পড়ে, সারারাত্রি বিছানা এদিক ওদিক টানিয়৷ লইয়া বেড়াইতে 
হয়। গতরাত্রি তাই শচীনবাবুর ঘুম হয় নাই, খরেক মাঝে 
ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়াছিলেন। 

সকালে যংপামান্য কিছু রাধিয়া ও বৈক।লের রুটি 
তৈয়।রী করিয়া রাখিয়া তিশি নয়টায় গাড়ী ধরিয়াছেন। মাঝে 
মাঝে বৃষ্টি, আর ভাপসা গরমে শরীরে একটা অথন্তি ধোধ 
করিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া হিসাব করিয়া! দেখিলেন, 
বৈকালে যাহা তিনি খান তাহাতে অত্যধিক খরচ হইতেছে, 
এত পয়সা খবচ করিলে চলিবে না । 

বৈকালে চায়ের দোকানে যাইবার শপে দেখিলেন বেগুনি 
ফুলুরীর দোক।ন, বেশ সম্তায় পেট ভরে, তিনি চার পয়সার 
বেগুনি খাইয়া ও চা পান করিয়া পড়াইতে গেলেন। 

ফিরিবার মুখে পেটে অসহা বেদনা অনুভব করিতে 
লাগিলেন । (&শনে নামিয়া আষাঢ়ের অশ্রা্ত বর্ষণে ভিজিয়া 
কোনমতে বাসায় পৌঁছিলেন, কিগ্ত এত ছুর্বল বোধ করিতে 
লাগিলেন যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। 

বর্ষণে ঘর ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানা পাঁতিবার স্থান নাই। 
থোকা ছাতা মাথায় দিয়া লঠন জ্বালাইয়! একাকী বসিয়! 
আছে নিভকি ভাবে । আজ কোন আত্মীয় আর আসেন 
নাই খোঁজ করিতে, এমনি বর্ষণে বাহির হওয়া যায় না । 

শচীনবাবু বলিলেন, খোকা, বড্ড পেটে অন্ুখ করেছে, 


প্রবাসী 
শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়! বাহিরের ঘনীভূত অন্ধ- 


১৩৫৬ 
তুই রুট ছুখানা খেয়ে শুয়ে পড়, আমি রাত্রে আর 
খাব না। 

ঘরের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত শু সেই স্থানটায় সংক্ষিপ্ত 
বিছানা পাতিয়! তিনি শুইয়া! পড়িলেন, থোকা গুড় রুটি খাইয়া 
একপাশে ঘুমাইয়া পড়িল। 

বাহিরে গাড় অন্ধকার, ঘন বর্ষণের শব্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, 
মাঝে মাঝে বাতাসের গর্জন__সমন্ত গ্রাম নিঝুম, যেন 
অন্ধকার-সমুদ্রের তলদেশে দুমাইয়া আছে। কিছুক্ষণ বাদে 
শচীনবাবু শরীরে একটা অসম্ভব জ্বালা অনুভব করিতে 
লাগিলেন, সারা দেহের ভিতরে বাহিরে কে যেন লঙ্কাবাটা 
লাগাইয়! দিয়াছে । হাতে পায়ে খিল ধরিয়া যাইতেছে, 
সব্বাঙ্নে অপরিসীম অব্যক্ত যন্ত্রণা । 

শচীনবাবু সম্ভবতঃ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
জাগিয়া অহ্ুভব করিলেন ছাদ হইতে টপ টপ করিয়া 
জল পড়িতেছে। জ্রলের ছাটে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। 
তিশি একটু সরিয়া শুইতে চেষ্টী করিলেন_কিস্ত পারিজেন 
না, হাত-পা অবশ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তাহার 
মনে হইল, তিনি কি মরিতে বসিয়াছেন | সঙ্গে সঙ্গে অজত্র 
অশ্রধারায় গণ্ড ভাসিয়া গেল, খোকা, অসহায় নিঃসম্বল-_ 
ও জগতে কেমন করিয়া বাচিবে? ওর যে আর কেহ নাই। 

খোকাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক রুদ্ধ, 
ডাকিবার শক্তি নাই। পরক্ষণে ভাবিলেন__থাক্‌, ঘুমাইয়া 
থাক্‌, যদি তিনি মরিয়।ই যান তবে নিশীথ রাত্রের এই» 
অন্ধকারে মাতৃহীন শিশু ভয়ে ভাবনায় অসাড় হইয়া! যাইবে, 
(কেমন করিয়া স্বত পিতাকে লইয়1 ও রাত্রি কাটাইবে । এই 
হর্ষো।গে কোথায় যাইবে 1 

_ হায়! হায় | এই কি তাহার জীবনের শেষ, এমনি 
করিয়া তাহার আদরের খোকাকে তিনি পথের ভিখারী 
করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন--ভগবান কয়েকটি বংসর আমায় পরমায়ু, ভিক্ষা 
দাও__ আমার পিজের জন্য নয়_খোকার জন্ত, মীরার জন্ত, 
যে মীরা ভারতের স্বাধীনতার জঙ্ত মরিয়াছে-_ 

বুকের উপর টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে, হিমশীতল 
দেহকে নাড়িবার ক্ষমতা নাই তাহার। প্রাণপণ শক্তিতে 
তিনি ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, খোকা | কিন্তু কণন্বর চির 
দিনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, দেহ চিরতরে নিষ্ক্রিয়, নিজ্জাবি, 
অসাড়। 


, ভোরবেল! বাদলের মাতন থামিয়াছে__ 

পৃবের আকাশ পরিফার, খোলা জানালা দিয়া আালো 
আসিয়াছে, ঘরের মাঝে স্পষ্ট দেখা যায়। পাখীর! ভিজ! ডান! 
ঝাড়িয়া ডাকিতেছে। খোকা! জাগিয়াছে-_কিন্ত বিছান! 


চৈত্র 


ভিজী,২সে উঠিয়া ফাড়াইল। আপনমনেই কহিল, সব তি্ধ 
গেছে-__ 

ডাকিল, বাবা! বাবা! 

পিত! উত্তর দিলেন না । সে উবুহইয়া বসিয়া ডাকিল, 
বাবা! 

পিতা নিরুত্তর | 

বাবা কেমন করিয়া তাকাইয়া' আছে, দেখিলে ভয় হয়, 
চোখ-ছুইটি ষেন যাতনায় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে । 
চোখের কোণে গালের উপরে অশ্রুর দাগ শুকাইয়! রহিয়াছে । 

খোকা কহিল, বাবা কীদছ কেন? বাবা! 

কোন উত্তর নাই। খোকা তাহার গায়ে একটা ধাকা 
দিল, দেহ হিমশীতল, বাবা কথা বলে না, কেমন করিয়। 
যেন তাকাইয়। আছে। 

ভয়ে দুঃখে খোকা কাদিয়। ফেলিল।:- 

চোখ মুছিয়। দেখে বাহিপে নুস্পষ্ঠ দিনের আলোক! 
একটি অজ্ঞান! ভয় ও হুক্দেয় অস্বস্তিতে সে বাহিরে আসিল, 
বৃপ্টিধৌত আলোকিত রাস্তা, সে তাহাই বাহিয়! চলিতে আস্ত 
করিল-_তার পর বড় রাস্তা। বড় রাশ্ডায় কত গাড়ী 
চলিয়াছে। সে চারি পাশের ঘরবাড়ী, গাড়ী, যানবাহন 
দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল । সুন্দর, র্ভীন গাড়ী, দো- 
তলা তিন তলা! বাড়ী, বড় বড় গাছ, রশি রাশি ত|র কত দুরে 
গিয়াছে ;--কত দুর". 

আপন খেয়ালে চলিতে চলিতে সে আসিল একটা স্থ!মে_- 
বিরাট খর, বহু লোকজন । রেলের গাড়ী হুস্‌ ছুস্‌ করিয়া 
আসিয়৷ চলিয়া গেল। কত বড় গাড়ী, কত বেগে যাইতেছে, 
মাটি কীপিয়া উঠিতেছে এত তার শক্তি। 

খোকা! একখান! বেিতে বিয়া দেখিতে লাগিল ।-.. 

একখান! গাড়ী আসিল, সকলে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ীতে 
উঠিতেছে। মজার ব্যাপার, অন্তান্য লোকজনের সঙ্গে সেও 
গাড়ীতে উঠিয়া! পড়িল । গাড়ী গড় গড় করিয়া ঠলিবে-_কি 
আনন্দ, কি মজ| | 





গাড়ী চলিয়াছে-_বন, মাঠ, গ্রাম, শহর অতিক্রম করিয়| । 
খোকা! জানালায় বসিয়া মুগ্ধ বিশ্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে,_ 
গাছ ছুটিয়াছে, মাঠ ছুটিয়াছে গাড়ীর সঙ্গে পাল্প। দিয়া... 

কিন্তু ক্ষুধা পাইয়াছে বেজায়, কাল রাত্রিতে ছুইখানি মার 
রুটি থাইয়াছে সে। এখন বেল! হুইয়াছে। কে এক জন 
হাকিতেছে, চানাচুর,_গরম গরম__ 

খোকা লু দৃটিতে চাহিয়! রহিল। লোকে এক-এক 
আনা দিয়া কিনিয়! তাহারই সামনে বসিয়া খাইতে লাগিল । 


পতজ 





৫১১ 


পাপা পরপর পস পাস্পাশিপাপপাি। 


পাশের লোকটি বসিয়! চৌথ বুজিয়া চিবাইতেছে, ফাতে দাতে 
কট্মট শব হইতেছে । 

খোকা! কহিল, জামায় চারট! পয়সা দেবেন_-এঁ খাবো 

ধোকার ভাষায় দেশজ টান ছিল। একজন যাত্রী বলিল, 
না, এই রিফুপ্িগুলোর জন্তে আর চল! যায় না। পথে-ঘাটে 
সব জায়গায় ভিক্ষে_- 

খোঁক সবিম্ময়ে তাকা ইয়া রহিল। লোকটা কি বলিল, 
সে ঝুঁকিতে পাপে শাই। অন্য ব্যক্তি কহিল-_গুরা এসেছেন 
দয়া করে-_এখন মাথায় করে রাখো। গাড়ীতে চলবার যো 
নেই, পথে চলার যে! নেই...তিনি আরে! কি বলিতে যাইতে - 
ছিলেন, কিন্ত অন্য এক ভর্লোক খাধ! দ্রিলেন। তিনি একটি 
চানাচুরের প্যাকেট কিনিয়! খোকার হাতে দিলেন, খোকা 
তাহা চিবাইতে চিবাইতে জানাল।র ব|হিরে তাকাই 
ধাবমান গাছপালা ধেপিতে লাগিল, কৌতুকশুরে--পরম 
বিশ্ময়ে_ * 

ওপিকে রেফুজি সমণ্ঠ। লইয়া ছুই ভদ্রলোকের মধ্যে বচসা 
সুরু হইয়াছে । 

খোকার এসবে আগ্রহ ছিল ন|-_সে কিছু বুঝিতেও পারে 
না। সেজানালর ক।ছে ধন হ্ইয়। বসিল__সম্মুথে উদার 
মঠ, উদুক্ত প্রাস্তর-- ধাবমান বক্ষত্রেণ 





পৃথিবী দুরিতেছে আপন অক্ষে্ উপর--অবিরাম, অশ্রান্ত 
গতিতে । 

গতির সঞ্ে পৃথিবীর ইতিহাসে যুক্ত হইতেছে নুখ-হুঃখ, 
উখান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার অনন্ত কাহিনী । মান্থষের বুকের 
রক্তে সিক্ত হইতেছে পৃথিবীর উষর মৃত্তিকা, ম|হুষ বিশ্ত 
অঞ্জন করিতেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে । যারা 
পতঙ্গধর্মী তারা ছুটিয়া চলিয়াছে আদর্শের ভাস্বর বছিশিখার 
পানে- তাহারা শিজের! পড়িয়া, পোড়াইয়া পৃথিবীকে দিতেছে 
আবন্তনের শঞ্ডি। পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহাদের বুকের রজ্জে 
উর্ধার হইতেছে ধূসর স্বত্তিকা, শ্ামল হইতেছে পাণুর মাঠ। 
তক্মীসৃত পতঙ্গন্তপের উপর ঘুগে যুগে উঠিয়াছে মণিবাবুদের 
মন্র প্রাসাদ । এমনি করিয়া! গিয়াছে মীরা, শচীনবাবু। সত্য 
ছুটিয়াছে সপ্মুখের পানে পৃথিবীর উর্বরতা! বৃদ্ধি করিতে... 
ভবিষ্বংকে নুন্দর করিতে...ভাবীকালের জাদর্শকে জয়মুক্ত 
করিতে । 

পৃথিবী ছুটিয়াছে__ 

: জানি না এই অন্থদার নিষ্ঠ র স্বার্থান্ধ পৃথিবীর বুকে খোকা 
আজও বাচিয়া আছে কি-না । 
সমাপ্ত 


বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ? 


অধ্যাপক শ্্রীসতীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি 


কয়েক মাস পুর্বে ভারতবর্ষে বিশ্বশান্তি সন্মেলনের কয়েকটি 
অধিবেশন হইয়া গেল। ইহার পূর্বেবে ও পরে সম্মেলনের 
প্রতিনিধিদিগকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সন্বর্ধন৷ 
জাপন কর! হয়। সম্মেলনে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় 
৭০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন এবং তাহারা! বিশেষ 
সম্মান ও সমাদরলাত করিয়াছেন। কিন্ত “রামকৃষ্* মিশন 
ইনটিটিউট অব্‌ কালচার”এর কলিকাতাগ্থ ভবনে বিশ্বশান্তি 
সপ্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধন! সভায় কয়েক জন খ্যাত- 
নামা পঙ্চিতের বক্তৃতা শুনিয়া ও শ্রোতৃমগুলীর উপর 
তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলম যে, এরূপ 
সম্মেলনের সার্থকতা সম্ধপ্ধে অনেকের মনে ঘোরতর 
সন্দেহ আছে। যাহার! এ বিষয়ে সন্দিহান তাহাদের মতে 
ইতিহাসের দিক হইতে আলোচনা করিলে অথবা মাহৃষের 
স্বভাব ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিতে হয় যে, অদূর বা সুদুর ভবিশ্বতে পৃথিবীতে 
যুদ্ধবিরতি ও বিশ্বশান্তি যে আসিতে পারে এরূপ কোন 
সম্ভাবনা দেখা যায় না। আবার কেহ কেহ মনে করেশ 
ষে শাস্তি অপেক্ষা যুদ্ধের উপকারিতা কম নহে। যুদ্ধে 
অনেক লোকক্ষয় ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয় বটে, কিন্ত 
তাহার ফলে মানবসমাঞ্জের অনেক মঙ্গলও হয়। বিগত 
মহায়ুদ্ধ সমুদ্রমন্ছনের খ্বা় অনেক বিষোদগার করিলেও 
ভারত ও অন্তান্ত দেশের মুক্তিবপ অস্বতফলও প্রসব করি- 
য়্াছে। অতএব বলিতে হয় যে, বিশ্বশীস্তি সম্ভবও নহে 
আর বাঞ্ছনীয়ও নহে। যদি তাহাই হয় তবে এই বিশ্বশান্তি 
সন্মেলনের সার্থকতা কোথায়? 

দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বিষয়টি আলো৮ন! করা যাইতে 
পারে এবং তাহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেন্ঠ। বিশ্বব্রক্ষাণ্ড 
কি সম্ভব ও কি অসম্ভব তাহা বোধ করি কোন সাধারণ মানুষ 
বলিতে পারে না। অনেক জিনিষ এককালে অসম্ভব ও 
অভাবনীয় বলিয়! মান্ষের মনে হইত। কিন্তু এখন এরূপ 
অনেক কিছু শুধু সম্ভব হয় নাই, একেবারে কার্যকরী দৈনন্দিন 
ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে । অর্ধশতাবী পূর্বে কে ভাবিত 
যে মান্য আকাশে উঠিতে ও বিচরণ করিতে পারিবে ? কিন্ত 
আজ কে নাজানে যেকিছু অর্থব্যয় করিলেই আকাশে ভ্রমণ 
করিতে পারা খায়? সেইরূপ আঙ্গ ইতিহাস বা! মনুম্ত প্রকৃতি 
দেখিলে বিশ্বশান্তি সম্ভব বলিয়! মনে না হুইতে পারে, কিন্ত 
ইহা! যে কোনকালে সম্ভব নয় সেকথা বল! যাইতে পারে না! । 
দেশ ও কালের আদি নাই, অন্ত নাই, শেষ নাই। যাহা! 
এদেশে হয় ন। তাহা! অন্ত দেশে হইতে পারে / যাহা! একালে 


হয় না তাহা অন্তকালে হইতে পারে। হিন্দু ধর্মশান্ে 
বাহার! বিশ্বাস করেন তাহারা বলিবেন ষে স্কুলদেহ বিনষ্ট 
হইলে অনেক জীবাত্বা ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে 
এবং সেখানে কোন ঘন্ব, কলহ বা অশান্তি ভোগ করে না। 
লোকান্তরিত জীবাত্বারা যে আমাদের মত মুন্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
থাকে তাহা একটু কটুকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। অতএব 
বিশ্বশার্তি যে একেবারে অসম্ভব তাহা! বলা যায় না। অবন্ঠ 
একথ। সত্য যে মাহুষের এখনকার প্রকৃতি দেখিলে বিশ্বশান্তি 
সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া একেবারে অসঙ্গত নয় | কিন্তু এবিষয়ে 
ছুইটি কথা বল! যাইতে পারে। মনুষ্ব-প্রকৃতিতে ছুইটি ভাব 
আছে। উহাদের মধ্যে একটি পাশবিক, অপরটি প্রজ্ঞাত্বক ও 
বিচারবুদ্ধিগত। একটি মান্ষকে পশুত্বের নিয়স্তরে টানিতেছে, 
অপরটি দেবত্বের উচ্চস্তরে আকৃষ্ট করিতেছে । এই ছইটিকেই 
মানুষের মধ্যে স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ভাল মান্থষ মন্দ 
মানুষ, পাপী ও পুণ্যাত্বা লোক প্রভৃতি প্রচলিত ব্যবহারিক 
শ্রেণীভেদ নিরর৫থক হইয়! পড়িবে । যত দ্দিন মানুষের মধ্যে 
পাশবিকতা! (20100911) ) থাকিবে তত দিন পশুদের মত 
মাহুষ হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দে লিপ্ত থাকিবেই। 


কিন্ত মানুষের আর একট! দ্রিক আছে। ইহা! তাহার প্রজ্ঞা 
বা বিচারবুদ্ধি (701008116 )। ইহা যে মানবেতর প্রাণীর 
মধ্যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না, কারণ পশুরাও 
তাহাদের ভালমন্দ, ইষ্টানিঞ্, কতকটা বুঝে বলিয়াই মনে 
হয়। মাহুষ তাহার বিচারবুদ্ধির সাহায্যে হুঃখনিব্বত্তি ও সুখ- 
প্রাপ্তির চেষ্টা করে । কোন মানুষই ছুঃখ চাহে না । সকলেই 
সুখ ও শাস্তি কামন! করে। যদি মানুষের পত্ভস্বভাব অপেক্ষা 
এই বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাস্বভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ দেবত্বের 
স্তরে উঠিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, মানুষের কোন্‌ দিকটা! 
প্রবল আর কোন্‌ দিকটা ছুর্বল। যদি মান্গষের পশুপ্রক্কাতিই 
প্রবল হয়, তবে বিশ্বশান্তি যে অদূর বা সুদূর ভবিম্বতে অসম্ভব 
তাহা বল! নিশ্রয়োজন | আর যদি তাহার বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার 
দিকটা প্রবল হয় বা প্রবল হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে 
বিশ্বশান্তিও সম্ভব হইবে । আর এক কথা এই যে, ক্রমবিকাশের 
€(৪%০16০08 ) নিয়ম অনুসারে মানুষ ক্রমোন্নতির দ্বিকে 
চলিয়াছে, তাহার বুদ্ধিত্বতি তীক্ষুতা ও প্রসারতালাভ করিয়া 
তাহাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত করিয়াছে এবং সত্যতা ও 
সংস্কৃতির উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । অবন্ঠ একথা 
সত্য যে ক্রমবিকাশের ফলে মাহুষের জ্ঞানবুদ্ধির বতটী উন্নতি 
হইয়াছে তাহার নৈতিক চরিআ বা জাধ্যাত্বিক ভাবের সে 
পরিমাণ ক্ষরণ হয় নাই। বোধ হয় এইজনই আজ মান্য 


চৈত্র 
বিজ্ঞানলন্ধ জ্ঞানের অপগ্রয়োগ করিয়া শাস্তির পরিবর্থে 
পৃথিবীতে অশান্তির স্ট্টি করিতেছে । কিন্তু বর্তমান ইতিহাসের 
এরূপ ঘটনাবলী দেখিয়া! আমাদের তবিশ্বৎ সম্বন্ধে হতাশ 
হইবার কারণ নাই। যেমন কোন বালকের হাতে একটা! 
অস্ত্র দিলে সে প্রথমে তাহার অনাবশ্ঠক ব্যবহার বা অনুচিত 
প্রয়োগ করে এবং তাহার জ্ঞানবুদ্ধি হইলে তাহাতে নিন 
হইয়! অন্ত্রটির সন্ধ্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ সভ্যতার 
বর্তমান স্তরে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ হইলেও উহার উচ্চতর 
স্তরে যে উন্নত-চরিত্র ও বিজ্ঞ-মন্ুম্ুকুলের আবির্ভাব হইবে 
তাহাতে বিজ্ঞানকে মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়েগ 
করা হুইতে পারে। . অতএব বর্তমানকালের বিভীষিকা! 
দেখিয়। চিরকালের জন্ত বিশ্বশাস্তির আশা-ভরসা ত্যাগ কর! 
সর্মীচীন বলিয়! মনে হয় না, কারণ বর্তমান যুগ অনস্তকালের 
এক ক্ষণ মাত্র। 

এখন বিশ্বশাস্তি যে সম্ভব তাহা! স্বীকীর করিলেও কোন 
বিশ্বশান্তি সন্মেলন দ্বারা এই সম্ভাবনাকে বাস্তব কপ দিতে পারা! 
যায় কিনা তাহা! বিবেচ্য । কারণ তাহার উপরই এরূপ 
সম্মেলনের সার্থকতা স্থুলতঃ নির্ভর করে। এ বিষয়ে চিন্তা 
করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্বশাস্তি সম্মেলনের সাফল্য চতুবিধ 
অবস্থা! বা সর্তসাপেক্ষ ৷ 

প্রথমতঃ, এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে 
ধাহারা যোগদান করিবেন তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
শক্তিবর্গের প্রতিনিধি থাকা আবশ্কক। অবশ্ঠ ছুর্বল বা 
পরাধীন দেশগুলির প্রতিনিধি থাকিবেন না একথ৷ বলিতেছি 
মা। পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরতি ঘটাইয়া শাস্তি স্থাপন করি- 
ধার দায়িত্ব প্রধানতঃ শক্তিমান জাতিগুলিরই। যাহার! 
ছর্বল বা অশক্ত তাহারা ত এমনিই শান্তি কামনা করে। 
কিন্ত পৃথিবীতে শাস্তি থাকিবে, না মুদ্ধবিগ্রহ চলিবে তাহা 
তাহাদের ইচ্ছা বা কথার উপর নির্ভর করে না। যাহাদের 
যুদ্ধ করিবার শক্তি আছে, তাহাদেরই যুদ্ধ বিরতির ও শাস্তি- 
স্থাপনের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার অর্থ হইতে পারে। যেমন 
শক্তিমান ও শাস্তিদানে সক্ষম ব্যক্তির মুখেই ক্ষমা ও 
অহিংসার কথা সাজে, কিন্তু হীনবল ও কাপুরুষের পক্ষে 
উহা হাভাম্পদ হয়, সেইরূপ বিষের শক্তিমান জাতিগুলির 
পক্ষেই শাস্তির কথা ব! প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে । এইজন্যই 
খলিতেছি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সকল শক্তিমান জাতির 
প্রতিনিধি থাকা! আবস্তক । 

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বশ।স্তি সম্মেলনে ধাহারা যোগদান্‌ করিবেন 
তাহাদিগকে তাহাদের দেশের জনসাধারণের ও শাসকশ্রেণীর 
ঘথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায় কিনা তাহা দেখিতে 
হইবে। কারণ এসব ব্যক্তির শাস্তিপ্রচেষ্টায় যদি ডাহাদের 
দেশের লোকের ও সরকারের সহাচ্ছতুতি ও সমর্থন না থাকে 
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বিশ্বশান্তি সম্গেলনের সার্থকতা কোথায়? 
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পাস পাসটিপসস্টি। 


তবে তাহাদের সব চেষ্টাই বার্থ হইয়া কথায় পর্ধ্যবসিত 
হইবে । অবন্ঠ াহার! ডাহাদের দেশের সরকারের নিকট 
হইতে কোন লিখিত সনদ আনিবেন এমন কথা নয়। কিন্তু 
তাহাদের কার্যে দেশের ও দশের সহাহুভূতি ও অঙ্কু- 
মোদন থাকা আবন্তক, নতুবা! তাহাদের শাস্তিপ্রচে্| সফল 
হইবে না। 

তৃতীয়তঃ, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যে সব দেশ হুইতে 
আসিয়াছেন সে সব দেশের সরকারের শাস্তি-সম্মেলনেন্ব 
প্রস্তাবাদি মানিয়া লইয়া! তদছ্থসারে কাজ করিবার ইচ্ছা ও 
প্রবৃত্তি থাকা আবশ্তক। তাহারা যাহ! ভাল বলিয়া মনে 
করিবেন এবং ধে সব পঞ্থ! অবলম্বন করিবার জন্ত উপদেশ 
দিবেন, তাহাদের দেশের শীসকবর্গকে তাহা! কার্ধ্যে পরিণত 
করিতে প্রস্তত থাকিতে হইবে ; নতুবা তাহাদের সব কাজই 
বিফল হইবে । 

শাস্তি-সম্মেলনের সাফল্যের জন্ঠ আর একটি জিনিষ" 
অত্যবন্কক । যে সব প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিবেন 
তাহাদের উদ্দেষ্ত অগ কিছু না হইয়া বিশ্ব-শাপ্তিমান্রই হওয়া 
দরকার । ইহার মধ্যে কোন ছল-চাতুরী বা কূটনীতি থাকিলে 
চলিবে না । এমন না হয় যে, শাস্তি-সন্মেলনের নাম করিয়। 
কোন দেশ বা জাতির স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে বা একটা 
রাষ্গোঠী (০1১০) স্ষ্টি করিয়! নিজ দেশের সাপক্ষে দল 
ভারি করিবার ফন্দী হইতেছে এবং পরে আবশ্টকমতে উহার 
সত্থ্যবহার কর! হইবে । আবার এমনও না হয় যেশাস্তির 
বাণী প্রচার করিয়া কোন কোন দেশ বা জাতিকে অশ্র ত্যাগ 
করাইবার বা তাহার দেশরক্ষা- প্রচেষ্টা শিথিল করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । অবশ্থ বর্তমান বিশ্বশান্তি সম্মেলনে এমন কিছু 
হইতেছে তাহা বলিতেছি না, কেবল এরূপ সম্মেলনের সাফল্য 
যে বছল।ংশে প্রতিনিধিদের সাধু উদ্দেস্টের উপর নির্ভর করে 
তাহাই বুঝাইতেছি। 

.এখন আমাদের ভাবিয়! দেখিতে হুইবে যে, বিগত বিশ্ব- 
শাস্তি সম্মেলনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারিটি সর্ত প্রতিপালিত 
হুইয়াছে কিনা । প্রথম তিনটি সর্ত যে পুরণ কর! হয় নাই 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় । কারণ সম্মেলনে বে সব প্রতি- 
নিধি আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর কোন কোন 
শ্রেষ্ঠ রাষ্শঞ্জির কোন লোক ছিল না । দৃষ্টান্তত্বরূপ রাশিয়ার 
সোভিয়েট ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করা! যাইতে পারে। 
এ ছাড়া অগ্তান্ত অনেক দেশ হুইতে কোন প্রতিনিধি স্থানীয় 
শান্তি সপ্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর যাহারা! 
সন্মেলনে আসিয়াছিলেন তাহারা নিজ নিজ দেশের ও জাতির 
প্রতিনিধিত্ব করিবার কোন দাবি রাখেন না। তাহারা সম্পূর্ণ 
ব্যক্তিগত ভাবেই সম্মেলনে যোগদান করেন। তৃতীয় কথা, 
থে সব দেশ হুইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে 
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আসিয়াছিলেন সেখানকার জনসাধারণ বা শাসকশ্রেমী ইহার 
প্রদশিত পথে চলিতে বা নির্দেশ মানিতে প্রপ্তত নহেন, এমন 
কি এই সম্মেলনের প্রতি তাহাদের আহন্মগত্য বা সহান্বতভৃতি 
দেখা যায় না। অবন্ঠ চতুর্থ সর্ত, অর্থাৎ সম্মেলনে যোগদান- 
কারী প্রতিনিধিদের উদ্দেস্টের সাধুতা সম্বন্ধে আমরা এখন 
কিছুই বুঝিতে পারি নাঁ। অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন 
দিকে কিছু না বলাই ভাল। এসব কথা ভাবিলে আমরা 
বেশ বুঝিতে পারি ধে, এন্সপ সম্মেলনের সাফল্য বা 
উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন কোন লোকের মনে সন্দেহ 
হওয়া খুবই স্বাতাবিক। 

বাংলার তৃতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্নচন্ত্র ঘোষ একজন 
বিশিষ্ট শান্তিবাদী ও শাস্তি-সম্মেলনে আস্থাবান ব্যক্তি | বিশ্ব- 
শান্তি সম্মেলনের কলিকাতায় যে অধিবেশন হয় তাহাতে 
তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাহার অভিভাষণে তিনি 
ঘে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছুইটি বিষয় বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, “ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থানের 
সঙ্গে শাত্তিচ্িতে আবদ্ধ হইতে না পারে, তবে আমাদের 
একতরফ। শাস্তিরক্ষার ( 001189:8] 8633 ) কথাও ভাবিয়া 
দেখা উচিত, যদিচ তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।” ইহার 
সরলার্থ এই ষে, পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিলেও আমর! 
শান্ত ও নিক্ষিয় থাকিব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যখন 
কংগ্রেস আমলাতস্ত্রেরে আমলে সামরিক অর্থাৎ দেশরক্ষার 
খাতে এত অত্যধিক ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তখন আর 
কোন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীর মুখে শাস্তি ও অহিংসার কথ! 
শোভা পায় না। ডঃ ঘোষের এসব কথায় কাহারও কাহারও 
মনে ক্ষোভের সার হইয়াছে এবং সেটা বোধ হয় খুব অসঙ্গত 
নহে। কারণ আমাদের দেশের ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা করিলে দেশের স্বাধীনতা! এবং দেশবাসীর ধন, প্রাণ 
ও মান রক্ষা করিবার জন্ত যেব্যয়বরাদ্ধ কর! হইয়াছে তাহ! 
সঙ্গত বই অসঙ্গত মনে হইবে না। বিশেষ করিয়া এ যুগের 
মান্ছষের স্বভাব-প্রককৃতি এবং ভারতের যমজ স্বাধীন রাষ্ট্রের 
র্বীতি-নীতি ও মতিগতি ভাবিয়া দেখিলে দেশরক্ষাথাতে ভারত- 
সরকারকে ব্যয়-সংকোচ করিতে বল! কোন বুদ্ধিমান রাজ- 
নীতিবিদ্বের উচিত হইবে না । অহিংস সম্বন্ধে ডঃ ঘোষ যে 
কথ! বলিয়াছেন তাহা যেন অতি অদ্ভূত মনে হয়। তাহার 
কথাটার তাংপর্ধ্য এই যে, যদি জহিংসার কথা বলি তবে 
আবার দেশরক্ষার জন্ত সামরিক ব্যবস্থা করিব কেন? বেশ 
কথা | কিন্তু অহিংসা কথাটার অর্থ কি তাহা একটু ভাবিয়া 
দেখ] উচিত। ইহার অর্থ যদি এই হয়ে, কোন অবস্থায় ও 
কোন কারণে কোন জীব হত্যা কর! চলিবে না, তবে অহিংসা 
মঞ্ত্রে দীক্ষা লইয়! তাহা ঠিকভাবে সাধন করিতে গেলে 
ত্পক্ষণের “মধ্যেই দেহত্যাগ ও মোক্ষলাভ করিতে হইবে। 


প্রক্কতির নিয়ম এই যে, মানুষকে বাচিতে হইলে কোন ন! 
কোন ন্ূপে কোন না কোন জীব হুত্যা করিতে হয়। এখন- 
কার রাষ্ীনেতারা যাহাই বলুন না কেন, অহিংসা শব্দটা মূলে 
হিন্দুশান্ত্রের কথ! ৷ হিন্দুশাম্ত্কারদের মতে অহিংসা কথার 
অর্থ অবৈধ পণ্ডবধ বা! জীবহিংসা না! করা। ভারতীয় ধর্ম ও 
দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, যখন হিন্দুর 
পণডবধের অত্যধিক প্রাবল্য হইয়াছিল তখন উহার প্রতিক্রিয়া 
রূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্শে অহিংসাকে অতি কঠোর আকারে 
একটি মহাব্রত বলিয়া প্রচার করা হুয়। জৈনধর্শে অহিংসা- 
ব্রতের ঘে কঠোর ও অবাস্তব ব্ধপ দেওয়]! হয় তাহাই বোধ 
হয় আমাদের দেশের কোন কোন নেতৃস্থানীয় মহাজনের 
অহিংসানীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্ত 


"এরূপ ধারণ! হিন্দুশান্ত্রে অন্গমোদিত নহে। হিন্দুধর্পের মূল 


বেদ ও উপনিষদের সার-সংগ্রহ শ্রীমদ্‌ভগবদৃগ্ীতা পাঠ করিলে 
একথার সত্যতা বেশ বুঝা! যায়। হিন্ছৃশানত্রের অন্তান্ঠ গ্রন্থের 
স্তায় ইহাতে বৈধ হিংসার কথাও আছে। দেশ কাল পানর 
ভেদে হিংসা শুধু যে বৈধ তাহাই নহে পরস্ধ উহাই ধর্ম । 
অহিংসার নামে পাপ ও পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়াই অবর্ধম, 
তাহাদের সমুচিত শাণ্ডিবিধানই কর্তব্য কর্ম ও ধর্ম । অহিংসা- 
নীতির প্রক্কৃত অর্থকি তাহ! এখন আমাদের দেশের লোকের 
ভাবিয়া দেখা উচিত এবং উহা! সর্বব ক্ষেত্রে ও সর্ব্ব অবস্থায় 
প্রয়োগ কর! উচিত'কিনা তাহাঁও অন্ধাবন করা কর্তব্য । 

পুর্বে যে সব কথা বলা হুইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন 
হয় যে, আলোচ্য বিশ্বশান্তি সম্মেলন দ্বার1 পৃথিবীতে যুদ্ধনিবৃত্তি 
ও স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। তথাপি এনপ 
সম্মেলনের কোন উপযোগিতা নাই একথা! বলিতে পারি না। 
পৃথিবীতে এখন যে বিভিন্ন জাতি ও রাষট্রগোর্ঠীর মধ্যে সন্দেহের 
মনোভাব এবং হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্বকলহের বিলক্ষণ প্রন্বতি 
দেখা যায় তাহা কোনক্রমেই মনুষ্মজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক 
নয়। পক্ষান্তরে ধরাবক্ষে যদি অপেক্ষাকৃত শান্তি ও শৃঙ্খলা 
বিদ্যমান থাকে তবেই মাহ্থষ সর্ব বিষয়ে উন্নতি করিবাক্স চেষ্ঠা 
করিতে পারে এবং তাহার সেই প্রচেষ্ঠাও ফলবতী হইতে 
পারে। বিশ্বশান্তি সম্মেলন এই দিক দিয়! জগতের, মহৎ 
কল্যাণ করিতে পারে । 

মাষ কোন্‌ ভাবে ভাবিত হুইলে এবং কোন্‌ পথে চলিলে 
তাহার প্রক্কত কল্যাণ হইবে এবং উহার প্রতিকূল অবস্থা দূর 
করিতে ও অনুকূল অবস্থার স্ট্টি করিতে কিরূপ দৃষ্টিত্গী 
আবন্তক তাহা এরূপ সম্মেলনের সাহায্যে স্থির করিয়া! দেশে 
দেশে প্রচার করা ধাইতে পারে। এ বিষয়ে পৃথিবীর ইতিহাস 
হইতে আমর! কি শিক্ষা পাই তাহা! ভাবিয়া দেখা কর্তব্য । 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাস এক বৈচিত্যপু্ণ 
কাহিনী, খাহাতে মুদ্ধ ও শাস্তির কথা আছে, সারার ও 


ঠচজ্র 
সভ্যঙ। উত্যান-পতনের বিবরণ আাছে। একটু স্ক্ম দৃষ্টিতে 
এই ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিলে দেখ! যায়, পৃথিবীর 
পাশ্চাত্য খণ্ডে যত যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি অনাচার হইয়াছে, 
প্রাচ্থণ্ডে বিশেষ করিয়! ভারতবর্ষে তাহা ঘটে নাই। এই 
ছুই ভূখণ্ডের ইতিহাসের এরূপ পার্থক্য কেন হুইল? ইহার 
উত্তরে বলিতে হয় ঘে, উহ! ছুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কতির 
পরিণতি । পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে পররাজ্য ও পরধন হরণ 
করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি এক প্রকার ব্যাধিরূপেই কোন 
কোন স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেইন্জন্ই তাহার! 
পৃথিবীর অনেক দেশের সুখশাস্তি নষ্ট করিয়! যুক্ধবিগ্রহের 
শট্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এইরূপ অবিশ্রাস্ত 
যুদ্ধোদ্যম ও পররাজ্য জয় করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয় নাই। 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কতির যে সব ্ৃলমন্ত্র তাহা হইতে 
এখলির সুত্র খু'জিয়া পাওয়া যায় নাই। ভারতের সনাতন 
আর্ধ্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির সূলন্ুত্রের কথা এখানে আলোচনা 
করিলেই আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে । প্রথম, ভারতীয় 
ধর্ম ও দর্শনে এই সত্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে 
সর্বজীবশরীরে একই প্রাণশক্তির বিকাশ হইয়াছে। একই 
বিশ্বব্যাপী প্রাণের স্পন্দন আব্রন্ধস্তস্ত সর্বত্র অস্থভূত হইতেছে । 
যদি তাহাই হয় তবে সকল প্রানীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও 
সহাহ্ভূতিসম্পন্ন হওয়! উচিত, কাহাকেও অবৈধ ও অনাবশ্ঠক 
হিংসা করা অবিধেয়। এজন্য ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ঘ- 
গুলিতে “অহিংস পরম বর্শা” এই শিক্ষা দেওয়। হইয়াছে । 
তাহার পর ভারতীয় দর্শনমালার “কৌত্তভমণি' বেদাস্তে এই 
শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে যে, সব জীবে এক আত্মা বিরাজিত 
আছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মটচৈতন্তের নাম- 
রূপ ভেদমাত্। অতএব বেদাস্ত্ের দৃষ্টিতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, এক ভগবান বহু নরনারীরূপে আমাদের সম্মুখে বিস্তমান 


ভ্রীরামকৃ 


৫১৫ 


আছেন এবং এই পৃথিবীর সকল নরনারীকে ধিনি ভালবাসিতে 
পারেন, তাহাদের দৈত ছুঃখ দুর করিয়া সুখশাস্তি দিতে 
পারেন কিংবা দিবার চেষ্টা করেন, তিনিই প্রন্কতপক্ষে 
ভগবানের সেবা ও পুজা করেন। যদি ভারতীয় আর্ধ্য সম্যাতা 
ও সংস্কতির এই মুল শিক্ষাঙ্চলি সকল দেশে ও সফল 
জাতির মধ্যে প্রচারিত হয় এবং তাহাদের উপর যথাযোগ্য 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে পৃথিবীতে ফতকটা নুখ- 
শান্তি আসিতে পারে, বিশেষ করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশ 
ও জাতি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও সুখ-সস্তোগের জন্ত অন্ত দেশ 
ও অন্ত জাতির প্রতি অন্তায়, অত্যাচার ও অবিচার 
করে, ধর্টোন্মনততা ও সাশ্্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হইয়] 
হিং পশুর সায় অন্ঠান্ত দেশ, জাতি ও ধর্পের লোকের 
প্রতি অমানুষিক আচরণ করিতে কুাবোধ করে না এবং 
ধর্ম বা জাতীয়তার নামে মানবতার অবমাননা করে, সেই 
সেই দেশের ও জাতির মধ্যে বেদাস্তের এঁক্যের বানী, 
মিলনের মন্ত্র এবং লোরুসেবার আদর্শ প্রচারিত হওয়া! 
আবস্তক। তাহা হইলে তাহাদের তমসাচ্ছন্ন জদ্ধ চন্ষুঃ 
উদ্মীলিত হইবে এবং তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া! এক নৃতম 
জগৎ, নূতন সমাজব্যবস্থাঁ এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক 
নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হুইবেন।! এই নূতন 
লোক-ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতি এক যৌথ 
পরিবারের অঙ্গরূপে গণ্য হুইবে এবং সকল নরনারীর কল্যাণ 
সাধনে যে তাহাদের সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাহা 
স্বীকৃত হইবে । পৃথিবীর বর্তমান প্রতিকূল ও বিদ্বসঙ্থুল জবস্থায় 
যদি বিশ্বশাস্তি সম্মেলনের একাধিক অধিবেশনে ভারতীয় 
সংস্কৃতির মৃলমন্ত্রগুলি এবং বেদাস্তের জীবনাদর্শ দেশে দেশে 
প্রচার করিবার ব্যবস্থা কর! হয়, তবে এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের 
সার্থকতা ও সাফল্যলাভের বিশেষ সপ্ভাবনা! আছে মনে করি। 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


জ্ীশৈলেন্্কফ লাহা 


সংশয়-সমন্ডা-তর! শতাবীর বিবর্তন চলে, 

কোথা যাই ? কোন্‌ পন্থা! ? বার বার ধ্বনিছে জিজ্ঞাসা । 
নির্ভর কিসের +পর ? কার মাঝে রাখি পূর্ণ জাশা! ? 

সে প্রশ্নের সমাধান হ'ল নাকো মনীষার বলে ! 

বুদ্ধি তারে ঝুক্তি দিয়! জাবরিত করে নান! ছলে । 
তৃযার্ড মানব, তার শুফ তর্কে মেটে নী পিপাসা! । 
জীবস্ত উত্তর তুমি, উপলদ্ধি পায় যেখ! ভাষা, 

জন্বতের স্পর্শ লতি' জানন্দে যে অন্তর উচ্ছলে। 


মুনিদের নানা মত। যত মত তত পথ আছে, 
লক্ষায এক, অনন্ত সে, দিলে তুমি পথের সন্ধান । 
মুদ্রা আর ম্বত্তিকার সূল্যে ভেদ নাহি কার কাছে? 
শিহুরিয়া শোনে বিশ্ব জনাহত স্বর্গের আহ্বান । 
প্রণমি প্ররামক্ক্, বিশ্মিত যুগরান্ত হেরিয়াছে 
মর্ত্যের মানব-তীর্ধে মিলে যায় তক্ত-তগবান। 


নাইনিতাল 


জীমনোরঞ্জন সেন 


ক্যাম পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত নাঈনিতাল শহরটির অপূর্ব 
সৌন্দরধ্য প্রথম দৃটিপাতেই দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রকৃতি আপন 
খরবরধ্যসম্ভার এখানে অন্কপণ দাক্ষিণ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন । 
মাইনিতালে প্রবেশ করে প্রথমেই স্তঙিত হয়ে গেলাম তার 





নাইনিতাল-হুইতে চীনা শৃঙ্ষের দৃশ্য 

শ্ষটিকম্বচ্ছ সরোবরের অপূর্ব শোভা দেখে । চারদিকে 
শৈলমালাবেষ্টিত সেই নিশুরঙ্গ নীল হ্রদের সৌন্দর্ষ্যের তুলনা 
হয় মা। হুদের জলে নুম্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে পাহাড় 
ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত আকাশের ছবি । 

হু্টিকে স্পর্শ করে আছে একটি তৃণাবত ভূমিখণ্-_যেন 
সরোবরের সঙ্গেই তার মিতালী । সেই সবুজ তৃণাচ্ছাদিত 
মাটির রসে পরিপুষ্ট হ্রয়ে মাথা তুলে ফ্রাড়িয়ে আছে ওক ও 
সাইপ্রাস বৃক্ষের শ্রেণী। তাদের উন্নত মস্তক মাহষের দৃষ্টিকে 
অবরুদ্ধ করে রাখে | কিছুদুরে দেখা যায় টিনের ছাদ দেওয়া 
ছোট ছোট ঘর ।: প্রকৃতির বক্ষে এগুলিকে যেন শাস্তির নীড় 
বলে মনে হয়। কর্প্মময় জীবনের ক্লান্তি ছুর করবার জন্তে 
অনেকেই ছুটে আসে এই হ্গি্ধ পার্বত্য আবেষ্টনীতে। 

নাইনিতাল উপত্যকার উত্তর দিক বেষ্টন করে আছে 
৮৫৬৪ কুট উচ্চ চীনা শিখর । উপত্যকা থেকে ৩০০৩ ফুট 
উচুতে উঠে হিমগিরির বিরাট মহিমা দর্শন করলাম । রজত- 
শুভ বরকে আচ্ছাদিত .হিমালয়ের সে সৌনারধ্য চোখে না 


দেখলে কল্পনা কর] যায় না। রামায়ণ, মহাভারতেও 
কুমায়ুনের উল্লেখ রয়েছে । নাইনিতাল কুমামুনেরই অংশ। 
পৌরাণিক যুগে হিমালয়ের এই অঞ্চলে গর্গমুনির আশ্রম ছিল 
বলে এ জায়গাটা গর্গাচল নামেও অভিহিত হয়। যে হৃদটির 
কথা প্রথমে উল্লেখ করা! হয়েছে, সেইটি 
*ভ্িরিমিতল” নামে পরিচিত ছিল । এ 
বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে । অতীত 
মুগে একদ! অত্র, পৌলজ্যু ও পুলহু নামে 
তিন জন খষি এই উপত্যকার ভিতর 
দিয়ে (কৈলাসের পথে যাত্রা করেছিলেন । 
ঘিপ্রহরে আহ্মিকের সময় হয়ে গেল; 
অথচ ত্বান করে শুচিশুদ্ধ হবার জন্য জল 
পাওয়া গেল না । কিকরাযায়! তিন 
জন খষি মিলে তখন একটি গর্ভ খু'ড়লেন 
ও নিজেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে 
মানস সরোবরের জল এনে তাতে 
অলশেত বইয়ে দিলেন। এই হ'ল 
“ত্রিরিমিতলে”র জন্মরহস্ত 

বর্তমান নাইনিতাল শহরটির পুন 
হয়েছে ১৮৪১ সালে । ১৮১৫ সনে গর্থা 
যুদ্ধের বৎসরে ইংরেজ টসৈম্দল আলমো'রা 
থেকে এই উপত্যকার পূর্বদিকে বামরী 
গিরিপথে (বর্তমান কাঠগোদাম) কতবারই 





চীনা শৃঙ্গের পথে 


চৈত্র 


মা যাতাক্াত করেছে। তাদের চলাচলের 
পথের এত কাছেই যে এমন হুন্দর একটি 
হৃদ অবস্থিত একথা তার! কল্পনাও করতে 
পারে নি। তাই সেই যুদ্ধের প্রচ 
কোলাহল সেদিন এই নিভৃত অঞ্চলের 
শান্তি ভঙ্গ করতে পারে নি। 

সাধারণের বিশ্বাস এই উপত্যকা ভূমিতে 
নারায়ণী দেবী নিজ্রান্থধ উপভোগ করে 
থাকেন। উনবিংশ শতান্ধীর প্রায় মধ্য- 
ভাগ পর্যান্তও এই স্থানটি জনকোলাহলে 
মুখরিত হয়ে ওঠে নি। শুধু সেপ্টেম্বরের 
শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে বিভিন্ন 
পার্ববত্যজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই 
হদের তীরে এসে নারায়মী দেবীকেন্অর্ধ্য 
প্রদান করে যেতেন । বৎসরের অন্য সময় 
এখানে জনমানবের চিহ্ন কদাচিৎ দেখা 











১৮৪১ সনে মিঃ ব্যারণ হিমালয়ের এই প্রদেশে আগমন 
করে আকন্মিকভাবে কুমাযুনের নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত এই 
হুদটিকে আবিফার করেন । তিশিই প্রথম হৃদটির বর্ণনা করে 
ও এখান একটি শহর গড়ে তুলবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
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রী) 


১ সি 
নাইনিতাল হের একাংশ 


করে “আগ্রা অকবরে”্র সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি 
লেখেন । সেই চিঠির মারফতেই এই সৌন্দরয্য-নিকেতনের 
কথ! চারদিকে প্রচারিত হ'ল। ধীরে ধীরে এখানে শহর 
গড়ে উঠতে লাগল, দলে দলে লোকেরা! এখানে এসে বাস 
করতে সুরু করল। অন্নদিনের মধ্যেই নাইনিতাল এক জন 
কোলাহ্লযুখরিত শহরে পরিণত হ'ল। 





একটি সবল সুস্থ শিশু, 
১৮৫৭ সনে সিপাহী-যুদ্ধের কালে শহরটির জনসংখ্যা 


আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল । যুদ্ধের ধবংসলীলার হাত থেকে 
রক্ষা পাবার জন্তে লোকের! দলে দলে পাহাড়ের এই শান্ত 
পরিবেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল । এখন এখানে নাগরিক 
জীবন আরও গুঠঠভাবে গড়ে উঠতে লাগল । ফুক্তপ্রদেশের 
লেঃ গবর্ণরের গ্রীন্মকালীন রাজধানী নাইনিতালে স্থাপন করার 
পরিকল্পনা হু'ল। ১৮৬২ সনে ঠ্োনলেতে প্রথম গবর্ণর়ের 
বাসভবন নির্মিত হয় । বর্তমান গবর্ণমেন্ট হাউস, সেক্ষেটারিয়েট 


১৩৫৬ 





বিজ্ডিংস ১৯০০ সনে এণ্টনি ম্যাকডোনান্ডের সময় তৈরি করা 
হয়েছিল । ধীরে ধীরে এখানে নানারকম সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক ও নাগরিক জীবনের অন্তান্ত নুখ-নুবিধার ব্যবস্থাও 
হ'ল। স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিঠিত হতে 
লাগল। 

গোড়ার দিকে যাতায়াতের জন্যে কেবল ঘোড়া, টাঙ্গা ও 
ডাশ্তীর ব্যবস্থাই ছিল। অন্ত কোন রকম যানবাহন চলাচলের 
জুবিধা ছিল না। ১৯১৫ সনে প্রথম কাঠগোদাম ও নাইনি- 
তালের মধ্যে মোটর চলাচলের ব্যবস্থা হয়। ১৯২২ সনে 
ব্যাপক তাবে জল ও বৈহ্থযতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা কর! 
হুয়। যাতায়াতের পথ লুগম হওয়ায়]$জনেক রকম ব্যবসা- 


বাণিজ্যও এখানে গড়ে ওঠে। এখানে আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা-_সবকিছুই 
আছে, কোনদিকেই কোন ক্রুটি নেই। 

কয়েক বছর আগে যখন নাইনিতালে আসি, তখন 
এখানকার ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখে বিশ্মিত হয়েছিলাম । 
কিন্ত এবার' এসে দেখছি, যে নাইনিতাল একদ। এশ্বর্ষ্যের ছটায় 
নবাগত দর্শকের মনে বিশ্ময়ের স্থট্টি করত আক সেখানে 
আধিক হুর্গতি দেখা দিয়েছে । সেই স্বতঃক্ষুর্ত আনন্দনির্বর 
যেন সহম্র ধারায় উৎসারিত হুচ্ছে না। কেন এমন হ'ল, 
তার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম অনেক ইংরেজ 
ব্যবসাক়ী এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় এখানকার ব্যবসা- 
বাণিজ্যে মন্দা পড়ে গেছে । নাইনিতাল এখন আর প্রাদেশিক 
সরকারের গ্রীশ্মকালীন রাজধানী নয়। কাজেই এখন আর 


তার আগেকার জৌলুস নেই। জনসংখ্য। কমে যাওয়ার দরুন 
হোটেলওয়ালা, রিকসাওয়ালা প্রভৃতির অর্থ উপার্জনের পথে 
বাবা পড়েছে। 





খাদ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকপ্পন! 


জ্রীদেবেজ্্রনাথ মিত্র 


গত যুদ্ধের সময় হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাংলা- 
দেশ কোন প্রকার থান সন্বদ্ধেই জাত্মনির্ভরণীল নহে ) এমন 
কি বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে প্রধান খান্ত অন্নের জন্যও 
বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাংলাদেশ বিভক্ত 
হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া 
উঠিয়াছে। খান্ভবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় এ্রপ্রফুল্লচন্র সেন 
মহাশয়ের বিবৃতি হইতে জান! যায় যে, আমরা প্রায় সকল 
প্রকার খান্ড সন্বন্ধেই পরনির্ভরশীল ; তাহার হিসাঘ এইকপ £ 
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€২) চিনি ও গুড় ৪,২৬১০০০ « ৯২,০০০ »* 
(৩) আলু ১১২৭৭,৮০০ ১১ ৩১১২১৭০০ ৯১ 
(৪) সন্দিষার তৈল, ঘি ৪,২৬,০০০ ১, ৯,৯০০ ২১ 
(৫) ছব ২১,২৯১০০ 9) ৩৫৩,৫০০ ১১ 
(৬) জান্তব প্রোটিন 
জাতীয় খাত. ৬৩৮,৯০০ » (মাংস ৩০,০০০ ), 
মাছ ২৪৩,০০০ ১, 
মু্গা ও 
স্াস ২৭০০ ১, 
(9) তুল জাতীয় | 
খাদ্যশন্ত-_ 
(চাউল ও গম) ৪২১০০১০০০ ১ ৩৮১০০১০০০ ১১ 


স্কষি-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সগীলকুমার দে, আই- 
সি-এস মহাশয় তাহার পুত্তকে (10519904549 ০1 47/401- 
176 £761777, 1997,701) খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ এইবপ 
দিয়াছেন £ 
খ্ান্তের নাম আত্যন্তর়িক বাহির হইতে মোট 
উৎপাদন আমদানী প্রয়োজন 
২৪১০০ ৬৩৮৯০ 
৯২০৯০ ৪২৬৩০ 
৬১২৬০৪ ১২৭৭৮০* 


ঘাটতি 


১৬৪৩৩৪৩ 
১৮৬৫০ 
১২০৩৪৩ 


(১) ভাল 

€২) চিনি ও গুড় 

€৩) আলু 

(8) কল (আম ও 
কমল! লেবু) 

(৫) ধি ও নাখন 

(৩) সরিষার তৈল 

(5) ছধ 

৬) মাংস (ভেড়া, | 


২৯৮৮০ 
১৪৭৫০০ 
৮৪৫২০০ 


৩৭৩২৪ ৩২০৪৪ 


৬৬৩৪ 
পা) ৪২৬০৪৩ 


৬৩৮৪৪০৪ ৩৩৭৪৩ 


৬৯৪৬৪ 
১৩৯০৪ 


৫৫৩৩ 


৩৬৬২৪৪ 


২১২৮৪০৩০ ১৭৭৬০6৩০ 
ছাগল, গরু) ৩৪৩৪৪ 
(») মাছ 
(১০) গোলটি, 
৫১১) ভিন 


২৪৩৬৩৬৩ ৬৩৮৪৯৬৩ 8৪৮৮৪০৪ 


৭৪৪ 
৪৭৭ (মিলিয়ন) ৮* (মিলিয়ন) ৭৬৩৩৫ ৭৫৯৪৮ 
মিলিয়ন মিলিয়ন 


উপরোক্ত হিসাবে দে মহাশয় চাউলের ঘাটতির পরিমাণ 
দেন নাই। যাহা! হউক, হুইটি হিসাব হইতে পশ্চিমবঙ্গের 
খান্তের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা ভ্ঞানলাভ করা যাইবে । 

খাস সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার জন বড়, 
মাঝারী, ছোট দীর্ঘমেয়াদী, অন্সমেয়াদী প্রভৃতি অনেক 
রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হুইয়াছে; এবং ইতিমধ্যেই 
উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা (মাঝারী ও ছোট) 
ফলপ্রশ্থ হইয়াছে বা! হইতেছে বলিয়া! কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিতে- 
ছেন। কিন্ত উহাদের ফলের পরিমাণ এত অল্প যে, উহা 
সাধারণের দৃষ্টি মোটেই আকর্ষণ করে নাই কিন্বা ঘাটতি পূরণে 
বিশেষ সহায়ক হয় নাই। বড়বড় পরিকল্পনার ফলে কবে 
দেশ কিভাবে আবার শশ্ত-স্ঠামলা হইবে তাহা! বল! ধুবই , 
কঠিন। মনে হইতেছে এক “প্রেস নোটে? দেখিয়াছিলাম যে, 
কর্তৃপক্ষের মতে ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা স্থায়ী উন্নতি বা 
ফল পাওয়া যাইবে না। বড় বড় পরিকল্পনা! যখন সম্পন্ন ও 
সম্পূর্ণ হইবে তখনই পশ্চিমবঙ্গে আবার “সোনা ফলিবে”। 
মোট কথা, ছোট ছোট পরিকল্পনা কেবল “জোড়াতালি” মান্র। 
আমাদের মতে এই “জোড়তালির”ও প্রয়োজন আছে; তবে 
“জোড়াতালি-টা “টে কসই” হওয়া দরকার। অনেকের মতে 
এই “জোড়াতালি”কে টেকসই করিবার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
নাই; বহু ক্ষেত্রেই অনেক রকমে অনর্থক প্রচুর অর্থের অপচয় 
হইতেছে। উদাহরণ দিয়! প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে ইচ্ছা! 
করি ন!। 


এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল প্রকার খার্ড সন্ব্ধে 
পশ্চিমব্গকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পন! গ্রহণ কর! 
হইয়াছে, না কেবল কয়েক প্রকার খানের উৎপাদন 
বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে ? সকল প্রকার খান্ত সম্বন্ধে দেশকে 
আত্মনির্ভরশীল করা! ধায় কিনা, এবং যদি না যায় তো! কোন্‌ 
কোন্‌ খান্ড সন্ব্ষে কতদিনে কি পরিমাণে করা! খায় 
সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোন পরিকল্পনা 
গৃহীত হুইয়াছে. কিনা তাহাও সাধারণ লোকের জানা নাই। 


প্রায় সরকারী, বে-সরকারী সকল বিবৃতি, বক্তৃতা, প্রবন্ষ, 
বিবরষী প্রভৃতিতে পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ ফসলের পরি- 
মাণের উল্লেখ থাকে এবং তাহার সহিত তুলনা করিয়! বল! 
হয় যে, আমাদের দেশের ফসলের পরিমাণ খুবই অক্স। জ্ঞান 
লাতের জন্ভ এইরূপ তুলনা ভাল বটে, কিন্ত উহা হুইতে বিশেষ 
ফল পাওয়! যাইবে না। পাশ্চাত্য দেশের অবস্থা! ও আমাদের 
দেশের অবস্থা সমান নহে; মাটি, জল-বায়ু, কৃষি-পদ্ধতিও 
বিভিন্ন। ইহা! ছাড়া! পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৈজানিক কৃষি, 


৫২ 


গ্রবার্সী 


১৬৫৬ 





জানের বিস্তার, সরকারের প্রচেষ্টা ও কার্ধ্য-প্রণালী এবং 
সর্বোপরি ক্কষকদের শিক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতিও বিবেচনার 
বিষয়। সুতরাং এইরূপ তুলনা অহ্সারে আমাদের আদর্শ ও 
লক্ষ্য ছবির করা ঠিক হইবে না । আমাদের দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থায় সর্বের্বোচ্চ পরিম[গ ফলন নির্ণয় করিবার 
জন্ত তেমন সুচারুর্ূপে ও ব্যাপকভাবে কোন পরীক্ষ! কর! হয় 
নাই। কিন্ত এইরূপ পরীক্ষ! বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে 
এখনও কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন সার প্রয়োগ দ্বারা 
কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রপালী অবলম্বন ন! করিয়! কেবল স্থানীয় 
পদ্ধতিতে স্থানীয় বীঞ্ বপন করিয়া ও জলের অন্ত স্বাভাবিক 
বারিপাতের উপর নির্ভর করিয়া বিঘ। প্রতি চৌদ্দ-পনর মণ 
ধানের ফলন পাওয়! যায়। কি কারণে পাওয়া যায় তাহার 
অনুসন্ধান বিশেষ আবস্ক। শুনিতে পাই বর্ধমান জেলার 
কোন কোন অঞ্চলে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পুর্বে বিঘা প্রতি বিশ- 
বাইশ মাণ ধান পাওয়া যাইত । সরকানী হিসাব মতে বর্তমানে 
বিষাপ্রতি ধানের গড় ফলন হইতেছে মোটামুটি ছয় মণ। 

এই প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনার আভাস কর্তৃপক্ষের গোচরে 
আনিবার চেষ্ঠা করিব। কর্তৃপক্ষ ত অনেক বিষয়েই অনেক 
রকমের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিতেছেন এবং সকল 
পরীক্ষাই যে অর্থব্যয়ের তুলনায় ফলপ্রন্থ হইতেছে তাহা! নয়। 
সুতরাং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় কিছু 
অর্থব্যয় হইলে অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলের থাস্ সধ্বন্ধে কিন্তু 
অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে । পরিকল্পনাটি এইরূপ £ 

১। ছুই-তিনটি ইউনিয়ন লইয়া একটি কর্ম্রকেন্ত্র গঠিত 
হইবে। 

২। এই কেন্ত্র সম্বদ্ধে অতি যত্্পূর্বক নিয়লিখিত বিষয়- 
গুলি জঙ্সন্ধান করিতে হইবে £ 

(ক) বিভিন্ন বয়সের অধিবাসীর ( পুরুষ, শ্রী) সংখ্যা £ 
পেশা ঃ 

(খ) অধিবাসীদিগের সুসম খানের ৪ কোন্‌ প্রকার 
খান কত পরিমাণ প্রয়োজন £ 

(গ) বর্তমানে কোন্‌ প্রকার খান্ড কত পরিমাণ উৎপন্ন 
ছয়।' 

€ঘ) প্রত্যেক রকম থাস্তের বাড়তি ও ঘাটতির পরিমাণ ঃ 
[বাড়তি কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে কি ভাবে রপ্তানী হয়, এবং 
ঘাটতি কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল হইতে কি ভাবে আমদানী করিয়! 
পুরণ করা হয়ঃ উৎপাদনকারীদের মুল্যের সহিত মধ্য 
ঘ্যবসায়ীগণের মূল্যের প্রতেদ ] 

() কিকিব্যবস্থা অবলদ্বন ক্ষরিলে প্রত্যেক প্রকার 
খানের পরিমাণ ফত দিনে কতদুর বাড়ান! ঘায়। [প্রত্যেক 


রকম খান্ডের উৎপাদন বৃদ্ধির জ্ত যে পরিকল্পনা প্রস্তত কর! 
হুইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ, কার্ধ্যপ্রণালী, মোট ব্যয়, 
বাৎসরিক ব্য, প্রত্তৃতি পুণ্ান্থপুত্খরূপে দিতে হইবে ] 

(5) কেন্দ্রের কুচিরশিল্পের, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত 
বিবরণ এবং উহাদের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বিস্তৃত পরিকল্পন৷ 
ও আঙ্গমানিক ব্যয়। 

(ছ) কেন্দ্রের শিক্ষা, স্বাস্থ, রাস্ভাথাট, যানবাহন প্রভৃতির 
বর্তমান অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদের প্রত্যেকের 
উন্নতিসাধনের জন্ত বিস্তৃত পরিকপ্ননা ও আহুমানিক ব্যয়। 

(জ) স্থানীয় প্রত্যেক সম্প্রদরায়তুক্ত অবিবাসিগণের খণ 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান । 

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত প্রত্যেক দফার অনুসন্ধানের জন 
পৃথকভাবে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে । 
প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতিদাধনের জন্য বর্তমানে যে সকল 
অন্তরায় বিগ্কমান আছে তাহা! বিশেষভাবে অহুসন্ধান করিতে 
হইবে এবং সেই অস্তরায়গুলি কি ভাবে দূর কর যাইতে পারে 
সে সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিকল্পনা! প্রস্তুতের প্রয়োজন । 

একটি বেসরকারী সমিতি 96960501081 [118016009 ও 
সরকারী কর্মগারিগপের পরামর্শে ও তত্বাবধানে উপরোক্ত 
অনুসন্ধানকাধ্য চালাইবেন এবং পরিকল্পনা প্রস্তত করিবেন। 
কেন্দ্রের প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ ছুই জন কর্ম থাকিবেন। পীচ- 
ছয়টি গ্রামের কার্য তত্বাবধান করিবার জন্ত এক জন পরিদর্শক 
থাকিবেন। প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্ত এক জন তত্বাববায়ক 
এবং কেন্দ্রের জন্ত একজন প্রধান তত্বাবধায়ক থাকি- 
বেন। সাধারণতঃ কর্মা, পরিদর্শক, তত্বাবধায়ক এবং প্রধান 
তত্বাবধায়কগণ স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন। হঁহাদের প্রত্যেককে 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে । সরকারের নিকট হুইতে 
বেসরকারী সমিতি বাৎসরিক আধিক সাহায্য (87806) 
পাইবেন। সেই সাহায্য হুইতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া 
হুইবে। এক জন সরকারী হিসাবপরীক্ষক সমিতির হিসাব 
নির্দি্ নিয়মে পরীক্ষা করিবেন। 


কয়েকটি ইউনিয়নের কথ! আমি জানি, যেখানে স্থানীয় 
ব্যক্তিগণ উদ্ভম ও উৎসাহের সহিত . স্থানীয় বহু তথ্য সংখ 
করিয়াছেন এবং কয়েকটি পরিকল্পন! প্রস্তত করিয়াছেন । এই 
সকল ইউনিয়নে কাজ আরম্ভ করিলে উহা! শীঘ্রই সম্পন্ন 
হইবে । উদাহরণস্বরূপ ছগলী জেলার শ্রীয়ামপুর মহকুমার 
জাঙ্গিপাড়া, কোতলপুর, বাধানগর ইউনিয়নের কথা বলিতে 
পারি। প্রথমে একটি অঞ্চলে কা আরম্ভ করাই ' যাঞছনীয়, 
এবুং উহা হইতে যে অভিজত! অর্জিত হুইযে তাহা পরে অতি 
সহজে অন্ত অঞ্চলে প্রয়োগ করা যাইতে পায়ে। 


বাংলার পালরাজাদের 'জয়স্বন্ধাবার' 


প্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্সি 


সকল রাজ্যেরই রাজধানী থাকে; কিন্তু পালরাজ্জাদের 


রাঞ্জধানী ছিল, এমন বিবরণ কোন পু'খি, প্রশ্তর-লেখ বা! তাত্র- 
শাসনাদিতে এ পর্যন্ত জান! যায় নাই। কিন্তবিভিন্ন তা” 
শাসন দ্বারা জানা গিয়াছে ষে, বাংলার এই পালরাজাদের 
ছয়স্দ্ধাবার নামক রাষ্রযস্ত্রের কেন্্র থাকিত। রাজার! ভাগীরঘী- 
তীরস্থ (ভাগীরঞীর তীরস্থ বলার কারণ পরে লিখিতেছি ) 
এই সকল জয়ক্বন্ধাবার হইতে দান করিয়া তাত্রশাসন প্রদান 
করিতেন এবং এই জয়স্কন্ধাবার হইতে আরও অন্ঠান্ত কার্য্যও 
হইত। 
একই রাঙ্জার নিজ রাজত্বকালে বিভিন্ন জয়ক্ষদ্বাবার 
থাকিত। আবার একের নির্বাচিত জয়ক্ষধাবারের স্থান 
পরবর্তী রাজাদের ও জয়ক্কদধাব।রের স্থান হইত; কেহ আবার 
নবতর স্থান নির্বাচিত করিয়া! অভিনব জয়ক্ষন্ধাবার স্থাপন 
করিতেন। 
এই জ্রয়ক্কন্ধাবারের বর্ণনায় যে শ্লোকটি তায্রশ।সন খলিতে 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এই_ 
সখলু ভাগ্গীরর্ধীপৎপ্রবন্তমাননানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত 
সেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখরশ্রেণীবিত্রমাৎ নিরতিশয় ঘন ঘনাঘন 
ঘটাশ্ঠামায়মানবাসরলক্ীমারন্বসস্ততজলদসময় সন্দেহাৎ । 
উদ্দীচীনানেকনরপতিপ্রাতৃতী কৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী 
খরখুরোংখাত ধুলীধূসরিত দিগন্তরালাং পরমেশ্বর সেবা- 
সময়াতাশেষ জদুদ্বীপভূপালানস্ত পাদাতভরনমদ্বনে £১.**.. 
নগরসমাবাসিত ্রমজ্য্কদ্াবারাং।  পরমসৌগতোমহা- 
রাজাধিরাজ শ্রী২....."...পালদেবপাদাহুধ্যাত পরেস্বরপরম- 
ভটারকো মহারাক্কাবিরাজঃ গ্রী৩........'পালদেব কুশলী । 
উপরোক্ত ল্লৌোকের অথ 
যেখানে ভাগগীরধ্ধীপথে প্রবর্তমান নানাবিধ নৌবাটক 
দ্বারা সম্পাদিত সেতুবন্ধনিহিত হওয়ায় শৈলশিধরশ্রেণী 
বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় ঘনমেধবর্ণাশ্রিত বাসর- 
লক্মীকে (দিনশৌভাকে) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন জলদ সময় 
সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্লবাসী 
নরপতিপ্রদত্ত অসংখ্য হয় ( অশ্ব ) বাহিনীর খর খুরাধাতে 
উৎখাত ধুলিরাশি দ্বারা দিগন্তরাল ধুসরিত হুইতেছিল, 
যেখানে পরমেশ্বরের সেবার জন্ত আগত অশেষ জদুষ্বীপ- 


১ এখানে জয়ক্ষদ্ধাবারের নাম থাকে । 
২ এখানে দাতা রাজার পিতার নাম থাকে। 
৩ এখানে দাতা রাজ্কার নাম থাকে । 


ভূপালগণের অনস্তপদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, 

সেই১...-" নিকট স্থাপিত অয়ক্কদ্ধাবার (বিজয়ী শিবির ) 

হইতে ( এই দান প্রদত্ত হইল )। পরম সৌগত মহা- 

রাজাধিরাজ শ্ী২......... পালদেব পাগাহুধ্যান করিনা 

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গ্রীমান৩.......*. 

দেব কুশলে (অবস্থান করুন ) 

এই বর্ণনার অতিশয়োজ্ি কতকটা কমাইয়। দিলেও ইহাই 
অছ্মান করা যাইতেছে যে রাজা নৌকা! দ্বারা সম্ভবতঃ নর্দী 
পিয়া চলাটল করিতেন । এই ভাবে সম রাজা পরিদর্শন ও 
শাসনাদি করিতেন। সমগ্র না হউক, অধিকাংশ খাস রাজ- 
কর্শচারী এই সময় তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; করদর়াঙ্জার! , 
আসিয়া প্রতি জানাইতেন ; রাজপুরনারীরা রাজাদের সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিতেন; হঁহাদের ধর্পপুস্তক পড়িয়া শ্ুনাইবার জন্ত 
রাজ! ত্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেন [ মদশপাঁলের মনহলি- 
লিপিতে আছে যে পট্টমহিষী চিত্রমতিকা কর্তৃক বেদখ্যাসপ্রোক্ত 
মহাভারত পাঠের উদযাপনের দক্ষিণাস্বরূপ এবটেখর শর্াকে 
সংশ্লি দান প্রদত্ত হইয়াছিল £ সাহিত'-পরিষং-পত্রিকা, ১৩০৫ 
১৫৭ পৃঃ] $ সময় সময় এক একটি বড় বন্দর, ছু, রাষ্রকেজ বা 
ধর্ঘক্ষেত্রে কিছুদিন তিঠিয়। থাকিতেন এবং সেইটি জয়ক্ষদ্কা- 
বারের অবস্থ।নদূপে বণিত হইয়া তাঅশাসনে উল্লেখিত 
হইত। তাত্রশাঁসন হইল দলিল। ন্তরাং আধুনিক দলিলে 
যেহেতু রেজে্ী আপিসের নাম রাখিতে হয় তেমনি তাত্র- 
শাসনে সেকালে সেই জয়ক্ষদ্ধাবারের অবস্থানের নাম দিতে 
হইত যেখান হইতে রাজ! এ দান প্রদান করিতেন। 

যুগে যুগে গঙ্গানদ্দীর গতি পরিবণ্তিত হইয়াছে-_কিন্তু 
অষ্টম শতার্গী হইতে দ্বাদশ শতাবী (পালরাজাদের 
আমল ) পর্যান্তই আমাদের আলোচা। এই সময় মধ্যে 
এই নদীতীরে যে সকল বড় বড় স্থান ছিল তাহাতেই 
জয়স্কন্ধবারঞ্চলির অধিষ্ঠানের সন্ধ'ন করিতে হইবে। (গঙ্গ! 
ও ভাঙ্ঈীরর্থীকে কেন অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতেছি তাহা 
পরে লিখিতেছি। ) 

পালরাজাদের নাম, তাহাদের প্রদত্ত তাঅশাসনগ্চুলির 
মধ্য যেগুলি এ পর্ধ্স্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার 
জয়ক্দ্ধাবারগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হইল-__ 


১ এখানে জয়ঙ্কদ্ধাবারের নাম থাকে । 
২ এখানে দাতারাজার পিতার নাম থাকে। 
ও এখানে দাতারাজ্জার নাম থাকে । 


৫২২ 
দাতার নাম লিপির পরিচয়. আয়ক্ষদ্ধাবারের নাম 
ধর্পালদেব খালিমপুর১ পাটলীপু্র সমাবাসিত 
মবম শতক 
দেবপালদেব সুঙ্গের২ প্রীম়ুদ্গগিরী সমাবাসিত 
নবম শতক | 
নারায়ণপালদেব ভাগলপুরও খু 
দ্বিতীয় গোপাল জাজিলপুর9৪ বটপর্ব্তিক| সমাবাসিত 
মহীপাল বাগগড়৫ বি [লা] সপুর সমাবাসিত 
মহ্থীপাল বেলওয়া৬ শ্রসাহুসগগুনগর সমাবাসিত 
তৃতীয় বিগ্রহপাল আমগাছিণ শ্ীমুদ্গগিরি সমাবাসিত 
তৃতীয় বিএহপাল বেলওয়া৮ বিলাসপুর স্মাবাসিত' 
মদনপালদেব  মনহলি৯  প্রীরামাবতীনগর পরিসর , 
সমাবাপিত 


এই সব জয়ক্ষন্ধাবারের নাম উল্লেখ করার সময়ই প্রতিবার 
উপরোক্ত “তাগীরথীপথ প্রবর্তমান......” শ্লোকটি ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। 

সুতরাং যদি কোন 'অপপ্রয়োগ কর! না হইয়া থাকে তবে 
এই জয়ন্কপ্ধাবারের স্থান ভাগীরথীতীরেই খুঁজতে হইবে। 
বর্তমান প্রবন্ধে এই জয়ক্ষদ্ধাবারগুলির স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা 
করিব। 

এই উদ্দেন্তে আমরা নানা তথ্য সম্িবেশ করিতেছি। 
ইহাতেই আমদের উদ্দেশ্থা সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়। 


সমস্তা 
(১) পাটলীপুত্র নগর যখন ভাঙ্লীরথী তীরে বলিয়া বর্ণনা 
কর! হইয়াছে তখন বর্তমান শা পাটলীপুত্র হইয়া থাকিলে 





১ গৌলেখমালা, ১৪ পৃঃ শাদনের ২৫ পংক্তি হইতে 
২ এঁ ৩৮ পুঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে 
৩. এ ৬০ পৃঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে 


৪ ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, শ্রাবণ, ২৬৭ পৃঃ, শাসনের ১৬ পংক্তি 
হইতে / 

৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, 
২৪ পংক্তি হইতে 

৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ, ৩, ৪ সংখ্যা, ৫০ 
পৃঃ, শাসনের ২৩ পংক্তি হইতে 

৭ গৌড়লেখমালা, ৯৫ পৃঃ, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে 

৮ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের জন এই লেখকের 
সম্পাদিত পাঠ, ঠীকা ইত্যাদি সমন্বিত প্রবন্ধ । 

৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৫১ পৃঃ, শাসনের 
২৭ পংক্তি হইতে 


১৬৯ পৃঃ, শাসনের 


্রবার্গী 


১৬৫৬ 


গঙ্গা ও ভাগঈরর৭থী, কেবল বর্তমানের ভারী বা হুগলীনদী 
এখানে বর্ণিত হইতেছে না ধরিয়া লইতে হয়। আবার গঞ্গার 
যে বিপুল জলরাশি পূর্ববঙ্গের দিকে যাইয়া পত্সানদী আখ্য! 
পাইয়াছে তাহার কোথায় গঙ্গা নাম শেষ হইয়া কবে হইতে 
পত্প। নাম সুরু হইল তাহাও (রেনেল পূর্ব্ববঙ্গীয় পল্লাকেও 
গঙ্গ| নদী বলিতেছেন ) ধরিতে পারিলে ছুবিধা হয়। কারণ 
তাহা হইলে আর পদ্মার তীরে বৃথা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। 
শুধু ইহাতেই সমস্ত! শেষ হুইল না। শতাবীর পর শতাব্দী 
ধরিয়া! গঙ্গার তটরেখা পরিবন্তিত হইয়াছে । ন্ুতরাং সেকালে 
যাহা! নদীর গর্ভ ছিল হয়তো একালে তাহা বিল বা জলাভূমি 
অথবা সমতল জনবসতির ক্ষেত্র । 

(২) সন্ধ্যাকর নম্দীক্কত রামচরিতে আছে যে বরেক্জরী 
হুইল পালরাক্জাদের 'জনকতু” অর্থাৎ পিতৃভূমি। সেই বরেশ্্রীতে 
গোপাল মাৎন্তল্তায় দৃরীকরপার্থ প্রজাগণ কর্তৃক নির্ববাচিত প্রথম 
নরপতি হইয়াছিলেন ( ধর্্মপপালদেবের খালিমপুর লিপি; 
গৌঁড়লেধমালা', পৃঃ ১২; মাংস্তগায়মপো হিতুৎ প্রক্কৃতিভিঃ লক্ষ্যাঃ 
করং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-__শিরসাং চুড়ামণি- 
স্ততভূতঃ।) এবং এই রাজবংশ পশ্চিমে পাটলীপুত্র অতিক্রম 
করিয়া! রাজাপীম! প্রসারিত করিয়াছিল। ইহাদের পুর্বে অন্ত 
রাজার] এই সব স্থানে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত 
ও অন্তান্ত পুরাণ ও দেশী এবং বিদেশী প্রাচীন গ্রঞ্থে তাহাদের 
বিবরণ পাওয়া যায় (যদিও ইহার অনেক পুঁথি পরবর্তীকালে 
সর্বদ! যোক্ধিত ও বর্ধিত হওয়াতে ঠিক কোন্‌ অংশ প্রারন্ডেই 
রচিত ছিল তাহা বলা শক্ত)। তাহাদের প্রদত্ত গঙ্গা- 
তীরের উন্নত স্থানগুলির নাম কালে পরিবর্তিত হইয়াছে, 
প্রান উন্নত স্থানগুলি পরে এতকাল ধরিয়া উন্নত 
থাকা সম্ভব নয় এবং সব প্রা্গীন অনুন্নত স্থানগুলি আবার 
যুগ যুগ ধরিয়া অনুন্নত কেমন করিয়া! থাকিবে? নদীর গতি 
পরিবর্তন, রাজার ব্যস্তিঠত পছন্দ-অপছন্দ সবই নূতন 
স্থান গঠনে ও প্রাচীন স্থান পরিত্যাগে সহায়তা করি- 
কাছে । আবার হিন্দু আমলের নম মুসলঘান জামলে পরি- 
বর্তনের চেষ্টা! সর্বদাই ছিল- যেমন ইংরেজের দেওয়া নাম 
আমরা এই স্বাধীনতার দিনে ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন 
ভারতীয় নাম বা জ্াতীয়তাবোধক নাম গ্রহণ করিতেছি । 
সুতরাং সুগ মুগ ধরিয়া এই পরিবর্তন জন্থসরণ কর] সহজ 
মহে। 

(৩) উপরোক্ত ফর্দ অনুযায়ী জয়ক্কন্বাবারগুলির রাজাদের 
রাজত্বকাল মোটামুটি এখানে লিখিতেছি ( সঠিক, নির্ণগন হয় 
নাই )। জয়ক্কন্ধাবারগুলির স্থান নির্ণরকালে এই রাজত্ব- 
কালের কিছু পূর্বেকার বা পরবর্ভীকালের উপকরণে এই 
জয়ক্কদ্ধাবারের স্থানের উল্লেখ পাইলেই আমাদের উদ্দেন্ত 

অনেকটা সিদ্ধ হইবে। 
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পগ্রোপাল (৭০০-৭৪০) 
»দেক্জাদেবী ৪৫ বংসর রাজত্ব করেন 


| 
২ ধর্শপাল (৮০০ বাক়পাল . 
চর (কান্যকুজরাজকে পরাক্সিত করেন) 


৩ দেবপাল ( ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন) জয়পাল 
বিগ্রহপাল 
89 
দা পাল 
দ্বিতীয় রাস 
ভ্বিতীয় নার 


মহ্ুীপাদ (৯৭৮-১০৩০ খ্রীঃ) 
নয়পাল 


তৃতীয় বিগ্রহপাল 
কলা 


দ্বিতীয় শটীপাল উনি ধা (১০৮৪-১১৩০ খ্রীঃ) 
রর 
রাজ্যপাল কুমারপাল মদনপাল 
প্রসঙ্গ কথা 

(ক) উলেমী ভারতের যে মানচিআ দিয়াছেন € $1001185%3 
115১001757৭ 66 77677615277 41586, ৬০01. 1, 0926 
481-এর সম্মূথে এই মানচিত্রের ছবি অতি হুন্দর ছাপ] আছে) 
তাহাতে দেখা যায় যে, হিমালয়ের অল্প দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্ধ্বত- 
মালা, তাহার দক্ষিণে অগভীর অল্প প্রশস্ত (কোন কোন স্থানে 
২০।২৫ মাইল ) সমুদ্র ; তাহার দক্ষিণে তাপ্রোবেন (1)১5- 
৮/1,6) নামক বিরাট দ্বীপ। হিমালয়ের পূর্বদিকে সমুদ্র- 
তীরে জদ্ুদ্বীপ | গঙ্গানদী হিমালয় হুইতে বাহির হইয়া বিদ্ধ্য- 
পর্বতমালার দিকে নামিয়া আসিয়াছে এবং উহারই পার্খব দিয়] 
উড়িয্যার কাছে সমুদ্রে মিশিয়াছে। 

(খ) মহাভারতে বনপর্কে বর্ণনা আছে যে, অগণ্যা খষি 
বি্ধ্যপর্্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়া দক্ষিণে উপস্থিত হুন... 
তিনি সমুদ্র পান করিয়া নিঃশেষ করেন ও জীর্ণ করেন। (ইহা! 
কি তারত ও তাপ্রোবেনের মধ্যবর্তী সমুদ্রশোষণের রূপক 
বর্ণনা ?_ লেখক ) 

(গ) ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অমরনা'থ দাস (1/86187. $ 1/2))80% 
. 18/0762 ) মনে করেন যে, ভারত ও তাপ্রোবেন স্বীপটির 


প্রবাদী 


০০ পাশা লাশ ০ পাতাল পাসপাসিপািশাটিশাসপাসিসিপটি তত পাটি পিপি তা পািাসিপাসিপাস্পসপিপা্পাটি পাতি, 


১৩৫৬ 











মধ্যবর্তী সমুদ্রে স্থল সৃষ্টি হইয়া এ অগভীর সুদ্রটি নিশ্চিহ্ 
হইয়াছে ও উহাই দাক্ষিণাত্য। 

(ঘ) ভূভাগগঠন, নদীর গতিপরিবর্তন ইত্যাদি কাজ কেমন 
করিয়া ঘটে তাহার এক বিবরণের তাংপর্ধ্য শ্রীযুক্ত 
অমরনাথ দাসের উপরোক্ত পুস্তকের ভূমিকা হইতে এখানে 
দিতেছি। 

(১) সমুক্রতীরের স্রোত তীরের অমস্থণ গায়ে জিনিস- 
পত্র বিয়া আনে । ইহা মূল ভূভাগের সঙ্গে তাপ্রোবেন 
যুক্ত করায় সহায়তা করিয়াছে । 

(২) সমুদ্রের স্কোয়ার ছুই দ্বীপের মধ্যস্থলে বিভিন্ন 
দিক হইতে আসিয়া আঘাতে আঘাতে পলি জমায় | যদি 
আঘাত না করিয়া স্রোত একমুখী হয় তবে ঘুরিয়া গিয়াও 
যে দিকে যে ক্রিয়। করে তাহাতেই পলি জমিয়] স্থলভাগ 
স্ষ্টি হওয়ার কাজ চলিতেই থাকে । এমনই করিয়া 
ভারত ও তাঁপ্রোবেন এবং ব্রহ্দেশ ও লঙ্কার (এই লঙ্কা 
কোন্‌ লঙ্কা ?__লেখক ) মধ্বর্তী সমূত্রে স্থলভাগ গঠনের 
কাজ চলিয়াছিল। 

(৩) সমুদ্রের আোতবেগ তীরদেশে বিপুল চাপ প্রয়োগ 
করে। এই তীত্র চাপে তীরদেশে পর্বতমাল! সৃষ্টি হয়__ 
বিশেষতঃ যদি ওদিকে আবার জলের চাপ থাকে তবে 
এই পর্বতমালা স্থষ্টির আরও সুবিধা হয়।-..এট হেতু এই 
ভাবে বিধ্ধাপর্ধতমালার দিকে যে সব নদী বহিয্না আসিত 
তাহাদের ছারা বিদ্ধাগিরি ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়াছে এবং 
সেহেতু আবার এ নদীগুলির গতিপথ পরিবর্ঠিত 
হইয়াছে । পুরাণগুলিতে বারংবার ইহার উল্লেখ আছে। 
এই ভাবে টলেমীর পরবর্তীকালে বোহ্বাই হইতে কানার! 
পর্ধ্যস্ত পশ্চিম ঘাটের সৃষ্টি হইয়াছে ।... 


(৪) কোন পর্বতমালার মধ্যে কোন সরু নিয়ভভূমি 
দিয়! যখন নদী বহিয়া যায় তখন পথের মধ্যে কোন 
ছুর্ববল স্থান পাইলে সেই স্থান দিয়া আবার শ্োত চলিবার 
সম্তাবনা থাকে । কিন্তু বষ্টিস্বারা নিকটের পাহাড়ধোয়া 
জল যদি বেশী না হয় এবং উজানের দিকে যদি প্রচুর 
জলের সমাবেশ ন! হয় তবে এই পথ ক্রমশ: ভরাট হইয়! 
যায়। বিদ্ধযপর্বতমালার মধ্য দিয়া গঙ্গার যে পথ ছিল 
তাহ] পরিবর্তনের ইহাই কারণ। 

গঙ্গা ও তাক্মীরতীর অভিন্নতা 
প্রসঙ্গ কথায় যে্ূপ আলোচন] হইল তাহারই স্তর ধরিয়া 
বিহার বঙ্গে জাসিলে পালরাজ্জের পশ্চিম সীমায় 'সম্ভবতঃ 
পাট্লীপুত্র সর্ববাপেক্ষ। বৃহৎ নগর । এই অঞ্চলের ভূমি, নদীপথ 
ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা ও বাঙালীর পক্ষে ভাগীরথীর 
অভিন্নতাও বণিত হইতেছে । ৃঁ 
(ক) খ্রীকৃ-বণিত পালিবোথরাকে কেহ বলিতেছেন--.. 





পাটলীপুজ্র_ পানা ; শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস মহাশয় ইহাকে 
নানা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পালামে বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । সে যাহ] হউক, বৌগ্জ গ্রস্থাবলীতে দেখা যায় 
যে পালিবোথরায় ভূমিকম্প ও বগ্তাহেতু সহসা গঙ্গার গতিপথ 
রুদ্ধ হইয়া যায় এবং গঙ্গার প্রচুর জলরাশি সমস্ত ভূভাগ 
প্লাবিত করিয়া ফেলে । টলেমী-প্রদত্ত ম্যাপে পালিবোথর! 
গঙ্গা নদীর তীরে । 

(গল) মহাভারতে বনপর্ধে আছে যে, সগর রাজার ছেলের! 
অস্থমেধের ঘোড়া লইয়া! কপিল মুনির কোপে পাতালে বন্দী 
হন। এঁদের উদ্ধার করার জন্ঠ সগরের নাতি ভগ্ীরথ গঙ্গাকে 
আবাহন করিয়া স্বদেশে আনেন । এই র্ূপকের অর্থ এই যে, 
সগর দ্বীপ ( এই সেদিনও অর্থাৎ ১৬১২ প্রষ্টাক্ষের কাছাকাছি 
সময় সেবাষ্টিন ম্যানরিক যখন এদেশে ধর্প্রচারে আসিয়া- 
ছিলেন তখন সগর দ্বীপ ঘিরিয়া যে ধর্্মসংস্কার ও নরবলি 
ইত্যাদ্দি ছিল তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়-_110118)”8 1)4১- 
৫০867768 & /%51:615 2) 41520, 5০01 11, 0926 109 ) 
সমুদ্রের নীচে তলাইয়! যাইতেছে দেখিয়! তাহাকে গঙ্গার 
পলিষ্বারা উচু করার উদ্দেশে খাল কাটিয়া গঙ্গার জল 
গঙ্গাসঙ্গমের দিকে জান! হয় । বিশেষ করিয়া এই কারণেই 
দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার নাম ভাঙ্গীরথী। স্থতীর গঙ্গ৷ ও ভগবান- 
গোলার জলঙ্গী বর্তমানে ইহার ছুই বাহু-_-ইহাই ভাগীরথী, 
ইহাই হুগলী নদী। 

(গ) উপরোক্ত বন্তার সময় এঁ বিপুল জলরাশি বিদ্ধ্য- 
পর্বতের পথে জার সমুক্রের দিকে যাইতে পারে না; সে পথ 
রুদ্ধ হইয়া যায়, উহা বাংলার বুকে আসিয়! সব ভাসাইয়া 
'েয়4 পরে এ জলের খানিক মাটির নীচে চলিয়! যায় এবং 


৫২৫ 


এত সস্ন 


ত ১ উঃ৩ কাশ পিনত ছি পপ 
নল 


র হব লরি দহ পরে শাদ্বাজে লোন ১৭৩ 
৮ পুজেকে ০০০১) হইলে রাড 


পথ করিয়া দ্রুত মাটির নীচ দিয়া দক্ষিণে সাগরে চলিয়া 
যায়। (তাই কি গঙ্গার অপর নাম ভোগবতী?) এই ভাবে 
নল বাহিয়! বেশী জল প্রধল বেগে বাহির হইলে যেমন সম্মুখে 
গর্ভ হইয়া যায়, বঙ্গসাগরে বাংলার দক্ষিণে তেমনই গর্ভ 
দেখিতে পাওয়া! ষায়। সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরদেশ যেমন 
ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌছে, এই স্থানের তীর 
সেরূপ নহে, সহসা এক বিপুল গর্ত । এদিকে নীচের জলপথে 
অনেক জল বাহির হইয়া! যাইবার পর উপরের মাটি ধবসিয়! 
যার এবং সেহেতু নিয়বঙ্ষে অজন্র নদীমাল! দক্ষিণাডিমুখী হইয়া 
সমুদ্রে গিয়াছে । 


€ঘ) রেনেলের ম্যাপে আমরা দেখি, গঙ্গানদীর পশ্চিম 
তীরে রাজমহল | তাহার উপ্টা দিকে পূর্বতীরে গৌড়। 
এখানে মহানন্দা উত্তর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে । তার- 
পর গঙ্গার পথ ছিল বর্তমান শ্রোতের উত্তর দিক দিয়া__-যে 
গর্ভ বদল হওয়ায় বেতুরিয়া রাজ্যের (?) বিলগুলি ( মউ্া ও 
নওগার নিকটবর্তী বিরাট বিলগুলি, চলনবিল, বিলাবকরী 
প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জলা ও নিয়ভূমি ) সৃষ্টি হইয়াছে । এই বিল 
ও নিম্নভূমির উপর দিয়া যাইধার পর গঙ্গা তিল্গীর উপর দিয়া 
সোজা বিক্রমপুর (বাংলার অন্ততম রাজধানী) চলিয়! 
গিয়াছিল। [ রেনেলের ম্যাপের ৯ ও ১৬ নম্বর নক্সা দ্রষ্টব্য ] 
গঙ্গার ইহাই আসল গতিপথ ছিল, পরে এখানে ক্ষুদ্র শ্রোত 
রাখিয়! দক্ষিণে নামিয়া, তাহাই আসল জলধার1 হইয়াছে-_ 
এই মতও প্রচলিত আছে। 

(ও) প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশে জনবসতি কম ছিল। 
যাহ ছিল তাহা! নদীতীরেই ছিল। বস্ততঃ নদীর তীরে ও 
উচ্চতূমি না হইলে তাহা! বসবাসের যোগ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত 


৫২৬ 
হইত না। বিনে রাীরনের রোল বরা আনানের নানি 
কাহিনী বাঙালীর মনে এতখানি আলোড়ন আনিয়াছিল যে, 
ভা্গীরর্থীকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি শ্সেহে করিতেন। সেই হেতু 
যিনি ভাগীরর্থী-তীরবাসী ছিলেন তিনি অধিকতর .সম্মানিত 
ছিলেন এবং নিঙ্জেকে অপর অপেক্ষা! পুপ্যবান্‌, সপ্ররান্ত ও সভ্য 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন । এই হেতু সমগ্র গঙ্গানদীকেই 
( পপ্সাসমেত ) পালরাজার্দের পক্ষে (যাহাদের জনকভু অর্থাৎ 
পিতৃভূমি ছিল বরেন্জ্রী), তৎকালে ভাগীরর্থী নাম দেওয়! অসম্ভব 
ছিল না। বিশেষতঃ গঙ্গার পূর্বব।ংশের পল্লানাম তো অনেক 
পরবর্তীকালের (ডাঃ নীহার রায়ের বাংলার নদনদীতে 
আলোচনা ত্রষ্টব্য £ ২৬ পৃঃ হইতে )। 
জয়ক্ষন্ধাবারগুলির অবস্থান 
এই ভাবে আমরা পালরাজাদের জয়ঙ্কদ্ধাবারের অবস্থান 

নির্ণয়ের পটভূমিকা স্থির করিয়া লইলাম। এখন একে একে 
পৃথক পৃথক জয়ন্বদ্ধাবারগুলির অবস্থান বর্ণনা! করিব। 

পাটলীপুত্র 

ফেহু বলিয়াছেন, ইহা! পাটনার প্রাচীনতম নাম এবং গ্রীক 

সাহিত্যে ইহারই নাম ছিল পালিবোৌথর! (রামপ্রীণ খুপ্তের 
প্রাচীন রাজমালা পৃঃ ৯০ এবং রামপ্রাপের প্রাচীন ভারত, 
পৃঃ ১২৯)। আবার পালিবোথরা যে পালামৌ, তৎকালে 
গঙ্গা পালামৌ দিয় প্রবাহিত হইত, এই মতও আছে। 
(অমরনাথ দাসের 17111 974 ০140)16071 15172, 1১09 
135,96০.) আবার পাটনার অতি নিকটে 1). 1). 7. 
3.)০০/৫৮ সআাট অশোকের প্রাসাদ, সভাগৃহ প্রতৃতির (তাহ! 
নাকি দারাঘুসের 'সভাগৃহের অন্থকরণে রচিত বলিয়া অহ্থ- 
মিত হয়) ধ্বংসাধশেষ উদ্ধার করিয়াছেন [খ. 1. /.. ৪. 
(80075), 1917, 08088 157-539 11 সুতরাং পাটলী- 
পু (ইহা সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল) যে বর্তমান 
পাটনার সমীপেই ছিল তাহ! ধরিয়া লওয়া যায়। 

মুদগগিরি 


পাটলীপুত্রের পর গঙ্গ] দিয়া বাংলার দিকে আসিতে 
গঙ্গাতীরস্থ পর্ধতোপরি প্রথম যে প্রধান ছুর্গটি পড়ে সেই 
স্থানটির বর্তমান নাম মুক্ষের। এই ছুর্গটি অতি প্রাচীন। 
হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের চিহ্ন ইহার স্তরে স্তরে । (১) ব্রহ্মখণ্ড 
মামক সংস্কত ভূগোল গ্রন্থে কীকট রাজ্জোর অন্ততূক্ত মুঙ্গরোড 
নামক নগরের উল্লেখ আছে। (২) অতি প্রাচীন কালে 
মুদ্গল খষি এই স্থানে তপস্তা করিতেন বলিয়া কথিত আছে। 
তাই এই স্থানের নাম মুদ্গলগিরি হুইয়াছে। (৩) হুরিবংশে 
জানা ঘায় যে গাধিলুত বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে মুদগল 
নামে এক রাজ] এই স্থানে (৫) রাজত্ব করিতেন । (৪) কথিত 
আছে যে,, পূর্বকালে কর্ণরা্জ এখানে বাস করিতেন। 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


বলিয়া ির্ণর করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন যে,  রাবপববের 


পাপ এখানে গঙ্গাক্সানদ্বারা হরণ করায় যে খাট 'ক্ট- 


হারিনী'র ঘাট হয় তাহা কালে “হরণ” হইতে “হিরপ্য* নাম 
পায় (810), ৩,171). ১0৬ 07. 1518 & 40605 060. 
[৮ 476) 
ছুর্গট একটি পার্বত্যভূমির উপর প্রতিষিত। ইহা! দৈর্ঘ্যে 
৫ হাজার ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন হাক্গার ফুট। প্রা্ীরটি প্রায় 
১৫ হাত উ'চু। একদিকে গঙ্গা, অপরদিকে সুগভীর পরিখা 
বিস্তমান আছে। হুর্গদ্বারে কতকগুলি লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধমৃতি 
(পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন ) বিরাজমান। এই বিষয় 
17075706079 0/ //% 49820990591, 5০01. 15, 
1)805 50-7-এ বর্ণনা আছে এবং নন্দলাল দে কত 76 
9600/7177102/ 10860201827 07 47868678 674 
11577/44 1)/%1-র ১৩২ পৃষ্ঠাতে বিবরণ -আছে। 
বটপর্বতিকা 
হুঙ্গের ছাড়িয়া গঙ্গ! বাহিয়া! পূর্বদিকে বঙ্গাভিমুখে চলিবার 

পথে কহলগগাওর (ভাগলপুর জেল! ) নিকট বটপর্বাত নামক 
এক পর্বতশিখর আছে। ইহাতে বটেশ্বর নামক শিব আঙ্গও 
প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নদীতীর দিয়! 
পর্বতে ।পরি বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী ধ্বংসাবশেষ বিদ্কমান আছে । 
(১) উত্তর পুরাণে বটেশ্বর নাথের পর্বতগাত্রের ভাক্কর্ষ্যের 
অনেক বিবরণ আছে (4087// (8690781)7%--১২. 1. 
[0০5,1১৭ ৪), (২) ১১৭৭ জন অর্থাৎ এখন হইতে ১৮০ 
বৎসর পূর্ব্বে বিজয়রাম সেন তাহার গঙ্গাপথে তীর্ঘভ্রমণের 
বিবরণ লিখেন। ইনি জলঙ্গী-ভাগ্জীরত্থী দিয়া নৌকাযোগে 
বড় গঙ্গা দিয়া (তীর পথে নহে ) ভগবানগোলা, গোদাগাড়ী 
ও রাজমহল হুইয়। কাশীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। 
বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত তাহার পুথি “তীর্ঘমঙ্গলে? 
৪৬, ৪৭, ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে গঙ্গাপ্রসাদ তেল্যাগাড়ি 
বামে রাখিয়া ..লক্ষীপুর শ্রামপুর বামে রাখিয়া_ 

সম্মুথে আছেন এক বটেস্বর পর্ববত। 

দেখিয়া চালায় নৌকা! চলে যেন রথ ॥ 

তাহার নিকট আছেন. দেবতা বিস্তর । 

যাত্রী লয়া। মহাশয় চলিলা সত্বর ॥ 

ক চি ঝ্ীঁ 

কুঠরের মধ্যে দেব করিল। প্রণাম । 

বিস্তর পাথর হেতু পাথরঘাটা নাম ॥ 


১ ক ০ 
পাহাড়া। রাজার বাটি কাহুল গ্রামেতে 
মন্দ মন্দ চলে নৌক] রাখি বাম ভিতে ॥ 
(৩) বচেশ্বর পর্বত, পাথরঘাটা ও কহলগ্রাম__এই বিশ! 


€৫) কাশিংহাম ইহাকেই হিউএনপতের হিরণ্য পর্বত স্থান বাশির! চারিপিকে বহু প্রাচীন কীপ্তির নিবর্ণন পকিয়া। 


চৈত্ 
আছে (ভারতবর্ধ, ১৩৫০, জ্যোষ্ঠ, ৪০৫ পৃঃ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র 
' মন্দার উপরোক্ত উপকরণ সাহায্যে বটপর্ববতিকার অবস্থান 
নির্ণর করিতেছেন )। (৪) রাজা বর্পাল-প্রতিঠিত বিক্রমপ্ল! 
বিহারের স্থান বিষয়ে নানা তর্ক আছে। কেহ বলিতেছেন 
উহা! নালন্দার নিকট; কেহ বলিতেছেন উহা ভাগলপুর 
জেলার নুলতানগঞ্জের নিকট জাঙ্গিরা পর্বতে ; কেহ বা 
পাখুরেধাটার সন্নিহিত খননন্ব!র! প্রাপ্ত বিবিধ বুদ্ধমৃত্তি ও অন্তান্ 
নিদর্শন -ছার] ইহাকেই বিক্রমশীলার অধিষ্ঠান বলিয়া গণ্য 
করিতেছেন (].4. ও. 9. সূ. 1914, 0. 342) (৫) মনহলি 
লিপির দাতা মদনপালদেব যে পণ্ডিতকে দান করেন তিনি 
হইলেন চম্পহিটি গ্রামনিবাসী পণ্ডিত প্রীভূষণ ( উপাবিধারী ) 
বটেশ্বর ম্বামিশর্দ। সুতরাং সেকালে যে বটেশ্বর কোন 
খযাতিসম্পন্ধ দেববিগ্রহের নাম ছিল তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়। 
(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ৫ম ভাগ, ১৫৭ পৃঃ) 
বিলাসপুর ও সাহসগণ্ড 
মহীপাল দেবের ছুই জয়স্কন্জাবার- বিলাসপুর ও সাহস- 
গণ্ড। বটপর্ধতের পর ষে স্থানগুলি স্থানগুণে খ্যাত তাহা 
হইল তেড়িয়াগলি, সিকড়িগলি ( ইহাই কি মুসলমান আমলের 
00110) ?), রাজমহল ( হুৃতীগঞ্গা সঙ্গম সন্গিহিত , গৌড় 
(মহানন্দা গঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত) ও গোদাগাড়ী ( জলঙ্গী 
[ ভগবানগোলা ] গঙ্গা সঙ্গম সন্গিহিত )। 
তেড়িয়াগলি ও সিকড়িগলির গঙ্গার তটরেখা ( পর্ববত- 
সন্কুল এই দেশ) খুব পরিবর্তন হুইয়াছে মনে হয় না, এবং 
এই সকল স্থানে অল্প অল্প প্রাচীন চিন্ধ বর্তমান আছে বটে, 
কিন্তু পূর্ববিত অন্তান্ত অয়স্কন্ধাবারগুলির অধিষ্ঠানে যেকধপ 
বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন আছে সেরূপ বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন এই 
সকল স্থানে দেখা যায় না। কিন্তু অতি বিস্তীর্ঘ প্রাচীন চিন্ধ 
দেখা ধায় রাজমহল পর্বতে । 
(১) উপরোক্ত “তীর্ঘমঙ্গল? পুস্তকে আছে-_-পৃঃ ৪২ ৪৩ 
ুতবস্থান উদয়নালা বামভাগে রাখি । 
শঘ্রগতি চলে নৌকা উড়ে যেন পাখি 8১৯৬ 
ছুই দওড বেল! জখন গগনে আছয়। 
রাজমহল জাসা নৌকা উপস্থিত হয় 1১৯৭ 
০ ০ কা 
রাজ্মহল নগরের অপূর্ব কথন। 
কত শত বালাখান! আশ্চর্য রচন |১৯৯ 
পাচ ক্রোশ সহরখান ঘন ঘন ঘর। 
* কতে! কতো মুদিখান! দেখিতে সুচ্জর 1২০০ 
হাট বাজার স্থানে স্থানে রহে ঘড়ীধানা। 
সর্বদা! নহবত বাজে তাহা! নাহি মানা ॥২০১ 
খোষালের আগমন ফৌজদার শুনিয়া । 
আশ্চর্ঘ্য পালকীতে চড়ি মিলিল আপিয়! |।২০২ 
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(২) কেবল এই ফৌজদার নহে, তাহার অনেক আগে 
মুসলমান আমলে সুজার সময়ে ইহা! তাহার রাজধানী ছিল। 
মানসিংহ ইহাকেই উড়িস্তা বিজয়ান্তে (১৫৯২ প্রঃ) বাংলার 
রাজধানীরূপে (অগমহাল) মনোনীত করেন । মানসিংহ-নির্মিত 
জুমামসজিদের চিহ্ন এখনও আছে । [ রামপ্রাণগুপ্ত সম্পাদিত 
রিয়াজ-উস্-সালাতিনে রাজমহুল বা আগবরনগর উল্লেখে ইহার 
বিবরণ আছে। ৩৫ পৃঃ। (৩) কিপ্ত তাহার অনেক আগে 
হিন্দুরাজ্ত্বের আমলে এই র।জমহুলের হ্বানমহিমা কি রাজাদের 
নজরে পড়িয়! কোন রাষ্রধস্ত্রের অধিষ্ঠান হইতে পারে নাই? 
ইহা আমাদের মনে হয়না। ফানডেন ব্রোকের নজ্সাতে 
( ১৬৬০ এ: ) দেখা যায় যে, এখনকার মনত ছুইটি (সুতীর 
ভাঙগীর্থী ও ভগবানগোলার জলঙ্গী ) নহে, তখনকার দিনে 
রাজমহলের পূর্বদিকে গঙ্গা হইতে অন্ত্রত: তিনটি স্রোত দক্ষিণ 
দিকে নামিয়া আসিয়া কিছু দক্ষিণে ধীরে ধীরে একের সঙ্গে 
অগ্ঠে মিলিত হইয়া পরে একদেহ-ডান্ীরথী হইয়াছে। অর্থাং 
সুতীর পশ্চিমে রাজ্মহলের গায়ে আর একটি দক্ষিণবাহ্ণ 
ক্রো্ড ছিল এবং তাহ! এই পর্ধবতাকীর্ণ রাজমহলকে অধিকতর 
বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল । 

আমরা অন্থমান করিতেছি যে মহাীপালের সময় ( একাদশ 
গ্ষ্ঠাৰকে ) রাজমহল তাহার অন্ততম জয়ক্কদ্ধাবার হইবার 
যোগাতা ধারণ করিত । তখন ইহার নাম কি ছিল? তথন 
ইহার নাম ছিল হয় বিলাসপুর নতুবা! সাহসগণ্ড। অধিকতর 
প্রমাণ অভাবে ইহা! সঠিক বলিবার উপায় নাই। | যে সকল 
স্থানে মুসলমান রাজাদের রা ্ষস্ত্রের কেন্দ্র দীর্ঘকাল প্রতিষঠিত 
ছিল সেখানে হিন্দুরাজত্বের চিহ্ন, নামধাম বড় বেশী মুছিয়া! 
গিয়াছে বা চাপা পড়িয়াছে। দিল্লী যদি হস্তিনাপুর হইয়া 
থাকে তবে ঝুধিঠিরের চিন্কাদি ও নামধামওয়ালা চিহ্ন সেখানে 
এতদিন পরে সন্ধান করিয়া বাহির করা শক্ত। ] 

রাজ্মমহল যদি বিলাসপুর হইয়া থাকে তবে পাহসগণ্ড 
কোথায়? রাজমহুলের পরই গঞ্চানর্দী বাংলাদেশে পড়িস়া 
নরম মাটি পাইল এবং তখন তাহার তটরেখা আর শতান্বীর 
পর শতাব্দী ধরিয়া এক রহে নাই। এই বিষয় পূর্বে কতক 
আলোচনা করিয়াছি । সুতর(ং সাহসগও যদি বিস্তীর্ণ ১২১৪ 
মাইল ব্যাপী গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে চাপ পড়িয়া 
যাইয়া না থাকে তবে তাহার গঙ্গাতীরস্থ ধ্বংসাবশেষ 
কোথায় গেল ? তাহার নামটি তো আর এখন শুনিতে 
পাই না। প্রাচীন কোন্‌ নামই বা অবিকৃত আছে যে শুনিতে 
পাইব-? 

(১) গণ্ হইতে গড়--গড় হইতে বাঙালী গাড়ী নাম 
বানাইতে পারিবে বৈকি? ধিনি সাহসী ও বলী তিনি 
সর্দার হইয়া থাকেন। যিনি দলের সর্দার তিনিই পালের 
গোদা। তাই কি কালে কালে সাহুসগণ্ড গেঁপ়োলোকের 
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মুখে গোদাগাড়ী নাম লইয়াছিল? গোদাগাড়ী জলঙ্গী-গঙ্গার 
সঙ্গমন্থলের নিকট গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত। এই স্থানটি 
এখন বড় বন্দর-_রেল ও ঠীমার &্টেশন__এখান হুইয়াই গোৌঁড়- 
মালদহ যাইবার পথ। সাহসগণ্ড যে কালে কালে গোদাগাড়ী 
হইয়াছে তাহা আমার অঙ্থমান মাত্র। পরবর্তীকালে কোন 
ভাগ্যবান্‌ সন্ধানী ইহার সমর্থক জারও অধিক উপকরণ পাইতে 
পারেন, ইহাই আমাদের জাশী। (২) এই প্রসক্ষে একটু 
তথ্যও পাওয়! ঘায়। বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন পাল- 
রাজাদের নিকট হইতে বাংলার রাজরস্মি কাড়িয়া লন। 
তিনি বিজয়পুরে রাজাসন প্রতিষ্ঠিত' করেন। এই বিজয়পুর 
উল্লিখিত গোদাগাড়ীর সপ্নিহিত বিজয়নগর গ্রাম বলিয়া নিণীঁত 
হইয়াছে (.]. 1, &. 3. 19 40. 101) | এখানে বিরাট 
টিলার মধ্যে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বরেন্র অগ্ুসন্ধান 
সমিতিতে রক্ষিত আছে। ইহাই স্বাভাবিক যে, একদা 
যে গোদাগাড়ী পালরাজাদের অন্ততম শাসনকেন্ত্র ছিল 
বিজয়লাভ করিয়া বিজ্বয়সেন স্বনামে তাহার উপর জলঙ্গী- 
গঙ্গার সঙ্ষমস্থল বরেন্্রভূমির এই দ্বারদেশে রাষ্রকেন্দ বিজয়- 
পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ রাজধানীই পরে বল্লালপুত্র 
লগ্মণসেন আরও পশ্চিমন্িত মহানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গম- 
স্থলস্থ রামাবতী নগরের (রামপালের রাজধানী ) সান্গিধ্যে 
স্থানাস্তরিত করিয়া স্বনামে 'লক্ষণাবতী” নামকরণ করেন। (৩) 
ূর্ববঙ্গে নদীতীরস্থ প্রাচীন সম্পন্ন গ্রামগুলির স্থান পরিবপ্তন 
হয়, আমরা দেখিয়াছি। নদী গতি-পরিবর্তন করিতে থাকে, 
বাসিন্দারা! পূর্বববাসস্থান তাগ করিয়া নিকটেই নদীতীরে 


প্রবাসী 


পাস 
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অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া বাস সরাইয়া লইয়া! যার 
কিন্ত গ্রামের নামটি পরিত্যাগ করে না, নূতন স্থানে পুরাতঃ 
গ্রামের নামটি আনিয়া ব্যবহার করে। নদীর গতি পরিবর্তে 
যদি প্রাচীন জনপদ ভাঙ্গিয়। তাহার কার্ধিনাশ হয় তবে আর 
তাহার প্রাচীন চিহ্ন থাকে না, ধদি নদী কেবল দূরে সরিয় 
যায় তবে পরিত্যক্ত হতগ্র। নগরের চিহ্ন দেখিবার সম্ভাবন' 


থাকে। আমাদের গোদাগাড়ী সাহসগণ্ডের সেইরূপ মৃতন 


সংস্করণ হওয়া অসস্ভব নহে। 
রামাবতী 


গঙ্গা! ও মহানন্দার সঙ্গমন্থলের কাছে গঙ্গার উত্তর তীরে 
গৌড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান । ইহা! অতি বিশ্তীৎ 
স্থান ব্যাপিয়৷ থাকিবার কারণ এই যে, নদীর গতি সম্ভবতঃ 
ক্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল, তাই জনপদটি ক্রমশঃ নর্দীর তীর 
খেসিয়া বিস্তৃত হইতেছিল এবং প্রার্টীন বসতি অঞ্চলের স্বান- 
মাহাত্ম্য ক্রমশঃ স্থাস পাইতেছিল। 
মুসলমান আমলে গৌড়নগরের নামও পরিবর্তিত হইয়াছিল । 
কিন্ত গৌড় গৌড়বঙ্গের রাজধানী হওয়ার দরুন গোঁড়নাম লুপ্ত 
হয় নাই, এবং গৌড় লক্মণসেনের রাজধানী লক্ষপাবতীর 
অধিষ্ঠান হওয়াতে তাহার 'লক্ষৌতি” নামও দীর্ঘকাল (মুসলমান 
আমলেও) এইখানে চলিয়াছিল। নিকটেই রামাবতীর 
অধিষ্ঠান ছিল। তাই আইন-ই-আকবরীতে তখনও “রামৌতিঃ 
উল্লেখে ইহা!। পরিচিত হইয়াছে । [ শ্রীযুক্ত প্রবে।ধচন্ত্র দেন, 
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্যা ৭১ পৃঃ ।] 


পুর্বরাগ 


স্ীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার 


অন্থ্বম্পস্তার মতে! যদি কিছু মেখ ভেসে এসে 
জলকন্যার কোনো যৌবনের গোপন সৌরভ-_ 
ছুঁড়ে ছড়ে দেয় যদি একা সেই মেঘনার দেশে ঃ 
যেখানে তোমার মন নীল-রাতে ফিরে পায় সব। 
আলোঁ-যাখা শাল-তাল-পিয়ালের অরপ্য-বাতাস 
অনেক রোদের ভিড়ে যার! সব হয়েছে স্তাঁমল, 
ঘেধানে ঘ্বমের দেশে মিশেছিল শত বালুইাস 
সেখানেও সেই মেঘ স্বপ্নের মতো বলল । 


তোমার বকুলতলে তারি যদি হাওয়! এসে লাগে 
এলোমেলো! উদ্দাম__দীমাহীন আকাশের গায়। 
ধূসর বালুর চরে সুনিবিড় প্রাণের সোহাগে 

খুদী হবে জানি তবে বাদলের কোনো সন্ধ্যায়। 
_ শ্রাবণের মেথে মেধে তেসে-জাসা মেঘনার গান 
এনে দেবে নির্জনে এই সব স্্বতির উজ্জান। 





হরিত্বার 





প্রতিবেশিনী 


জ্ীরামপদ যুখোপাধ্যায় 


১ 


ছোট গ্রাম-রালদি। এ গ্রামের মধ্যে বিমলাকে ন1 জালে 
এমন লোক নাই। সবাই খাতির করে তাকে-_-আবার ভ্ঘও 
করে। বিমল! বলে, খাতির কি আর আমাকে করে, খাতির 
করে আমার গতরকে | যেখানে যাব-_গতর খাটাব, ছ*মুঠো! 
ভাত--আর পরনের একখানা দশি-_-এ কেউ ন| দিয়ে পারবে 
না। আমার আবার--আপন-পর কি ! সার! গেরামটাই তো! 
জামার ঘর । যে ডাকবে আদর করে, তারই বাড়ীতে যাব। 
যেচে কারও বাড়ীতে প1 দেবে--হেন ব্যক্তি আশু চন্ত্বির 
মেয়ে বিম্লী নয়। 

সেটা অত্যুঞ্জি নয়। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে বাপের 
ঘত্বে ও বড় হয়ে ওঠে । বাবা ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিতে 
পারেন নি। ভাল ঘরে বিয়ে দেবার সাধ্যও ছিল না তার। 
তিনি ছিলেন যাজনিক ব্রান্মণ__ভাল লেখাপড়া শেখেন নি, 
বড় বড় গ্রিয়াকর্থ্মে কেট তাকে ডাকত না। যগ্ভী পুঙা-- 
মনসা পুঙ্ধা, ইতু, মঙ্গলচণ্ডী_বড়জোর জলচৌকিতে পাতা 
ধান্তরূপিণী লক্্ী বা পুন্তকরূপিণী সরদ্বতীর আরাধন! তার 
ভাগ্যে জুটত। এসব পুব্লার দক্ষিণা-_তামুদ্রা, পাওনা__ 
নৈবেস্ের চাল কলা__-উপরি জলখাবার বা ব্রাহ্ষণ-ভোব্ধনের 
নিমন্বপ। কালেভদ্রে নান্দীযুখে__ছ'একখানা গামছা বা 
আট হাতি ধুতি শাড়ী মিলত । ইউরোপের যুদ্ধ তখন পৃথিবীতে 
ছুর্তাগ্য ছড়ায় নি__মোটা ভাত কাপড়ের ছুর্ভোগও ঘটে নি 
তার-_তাই কোন রকমে বিমলার সঙ্গে আরও তিনটি ছেলেকে 
মাহুষ করে তুলতে পেরেছিলেন । 

বিমল! বলে, পাখীর ষেমন আহার কোগায় না বাচ্চার 
মুখে_তেমনি আর কি। নেহা ভগবানের দয়! তাই কোন 
রকমে খু'টে খেয়ে বেঁচেবত্তে রইলাম সব। ছেলে মানুষ 
করবার ক্ষ্যামতাই যদ্দি থাকত বাবার-__তো ভাইয়ের! জজ 
ব্যালিষ্টার হ'ত না? অমন ঠিকে দোকানদারি করবে কেন-__ 
ডাইনে আনতে ধার বায়ে টান ধরে । আমারই ব! এ ছুগগতি 
কেন] একটা বুড়ো ঘাটের মড়া ধরে__আইবুড়ো নাম খণ্ডন 
কল্পেন বাবা । হতে হ'লকি-ছের কালটা থান কাপড় 
পরে বাপের ঘরেই রইলাম । বোবা! নামাব বললেই নামানো! 
যেত ঘদি তা হলে আর ভাবনা থাকত না! 

স্বামীর জন্ত বিমলা কোন দিন থেদ করে নি। , সে প্রসঙ্গ 
উঠলে বলে-_ভারি স্থখে রেখেছিল কিনা-_-তাই তার জন্তে 
কাব! পোড়া কপাল |! হের জন্ম একাদপী করতে রেখে 
গেল যে ঘাটের মড়! তার সঙ্গে আমার লুবাদটা কি।-_ 
ধ্ম? ও যার ধশ্ম তার সাজে--অনের মাথায় লাঠি বাজে। 


চি 


বাবা গত হলে বিমল ভায়ের সংসারেই ছিল । তখন সবে 
বিরে হয়েছে বড় তাইগ্ের; ছেলেমাহ্ব বইউ--তাকে ঘর” 
সংসার চিনিয়ে ন| দিলে লোকেই ব!| বলত কি? কিন্তবউ 
যখন ভাল করে ঘর-সংসার চিনল তখন বিমলা এসে উঠল 
মেজ ভায়ের সংসারে । অর্থাৎ আনতে বাধা হ'ল সে। বাপের 
সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ন! থাকায় দব কাজই সে খ্বাধীন 
ভাবে করত। তার গিশ্রীপনা ছিল নিরঙ্কুশ । সেই কারণে 
তার মুখের আটক ছিল নাঁ_কোন কান দিয়ে কেউ আটকে 
রাখতে পারত ন| তাকে বাড়ীর মধ্যে। হয়ত উন্নে ভাত 
চাপিয়ে দে পাড়ায় যেত গর করতে, হয়ত ব1 নিজের 
সংসারের রোগী ফেলে পরের বাড়ীতে যেত রোগের খবরদারি 
করতে। 

এক দিন বড়বউ স্বামীকে একান্তে বলেছিল, এমন ঘর 
স্বালানী__পর ভোলানী নিয়ে সংসার কর! পোষাবে না 
আমার-_তুমি বাপু আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। 

কথাটা বিমলার কানে যায়। না যাবার কোন হেতু 
ছিল না। পাশাপাশি শোবার ঘর-_মাঝখানে দরমার বেড়া। 
যত নীচু গল্লায় গোপন আলোচনাই হোক--একটু কান 
পাতলে প্রত্যেক বর্ণই শ্রতিগোচর হবে। বিমল আড়ি 
পাতে__এ কথ! ওর সামনে বলতে সাহস করবে না কেউ, কিন্তু 
পাশাপাশি ঘরে বাস করে কৌতুছল দমন করে রাখতে পারে 
এমন পাধু সন্ন্যাসী ধিমলার নজরে আজ অবধি পড়ে নি। 

দেই রাত্রিতেই তুলকালাম ঝগড়া । 

বড়বউ গলা ছেড়ে বললে-_মরণ আরকি! বড় ভাই 
পিতৃহৃল্যি তার ঘরে আড়ি পাততে লক্জ! করল ন| তোর! 

বিমলাও সতেজে জব।ব দ্িলে--তোরা বলতে পারিস-- 
আর যত দোষ আমার শুনতেই | বেহায়া--কালামুধী 
কোথাকার-_-.গতর জল করে খাটব-__ আবার খোটাও শুনব ? 
কেন? বলে,---লাভ নেই ভুতো, 

কাঠ পাড়ার গুতো |__ 

সাত ব্যাটা মারি তোর সংসারের মুখে ।-__ 

মেক্জ ভাইয়ের সংসারেও স্থায়ী হতে পারলে না সে। 
নিজে মেয়ে সঞ্জধান করে তার বিয়ে দিলে--তার বউকে 
নিয়ে যথেঃ সাধ-আহ্াদ করলে-__কিন্তু বউ এলে ভায়ের! 
সব একদম বদলে যায় । তার! তখন মানুষ থাকে না, পনের 
মেয়েদের লাগ|নি ভাঙ্গানিতে-__তার! জানোয়ার বনে যায়। 
জানোয়ার কখনও আত্মকুটুন্ব নিয়ে বাস করতে পারে! কি 
একটা সামান্ত কথায়-__মেঞ্জ ভাই লাঠি নিয়ে তেক়্ে এল-_ 


৫৩৬ 
উত্তম মধ্যম ঘা কয়েক বসিয়েও দিলে বিমলাকে। কাদতে 
কাদতে অভিশাপ দিয়ে সে এসে উঠল ছোট ভাইয়ের কাছে। 

ছোট ভাইটা বাউগুলে গোছের-_বিয়ে থাওয়া করে নি, এ- 
দেশ সে-দেশ করে ঘুরে বেড়ায় । ছু* পাচ দিনের জন্ত বাড়ী 
আসে, হৈ হৈ করে, আবার উধাও হয়ে যায় কিছু দিনের 
মত। তারই সংসার ( অর্থাৎ শুন্ত ঘর ) আগলে পড়ে থাকে 
বিমল! । সংসার আগলানে! মানে রাত্রিতে শোবার একটা 
আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আর কি! নইলে সারাদিণ-_সকাল 
থেকে সদ্ধা পর্য্যন্ত টোটো করে এবাড়ী সেবাড়ী দুরে 
বেড়ানোর কামাই তার নাই। কারও বাড়ীতে বিয়ে-_-ডাক 
বিমলাকে ; কারও প্রসবকাল উপস্থিত-_বিমলাকে তার 
চাই, মেয়ের ঘটকাঁলি করতে আর মেয়ের সঙ্গে তার হ্বশ্ুরবাড়ী 
ঘেতে বিমল! ছাড়! গায়ে আর আছেই বা কে! আবার 
ছুদ্দিনেও বিমল! বুক দিয়ে গিয়ে -পড়বে। কেউ গেলেন 
বিদেশে-__বাড়ী-ঘর বিমলার জ্িন্মায় রইল-_কারও অসুখে 
মুখে জল দেবার লোক নেই-_বিমলা সেখানে হাজির । 
সারা গায়ের প্রয়োঞ্জনে-অ প্রয়োজনে বিমল যেন অপরিহার্য । 
কিন্ত নিত্য পাওয়া! সর্ষের আলোর মত সহজ বলেই ওর মূল্য 
বিশেষ করে চোখে পড়ে না। সেজন্য ক্ষোভ নাই বিমলার 
মনে । পরনের কাশড়খান] মিত্য তুলে ধরে কে আর বলে-_ 
থাসা জমি-_ চমৎকার পাড়! কাপড় তো প্রশংসার লোভে 
মা্ষের লক্া নিবারণ করে না। বিমলাও ভাল কথার 
প্রত্যাশায় আপদে বিপদে বিনা আহ্বানে গিয়ে ছড়ায় না। 
তার স্বভাবে যা প্রতিষঠিত--তাই তার ধর্ম, সুতরাং তা থেকে 
তাকে বিচ্যুত করা সহজ নয়। 

তত 
গায়ের মধ্যে মিত্রঘের অবস্থা ডাল। ছুই ভাই--উপায় 

করে; একজনের গোলদারি দোকান- একজন বড় চাকর্যে। 
একান্নবভী পরিবার । সম্প্রতি চাকরো্যের চালের সঙ্গে ব্যবসায়ীর 
চালের সামঞ্তন্ত হচ্ছে না । গরমিলটা মাঝে মাঝে প্রকট 
হয়- কিন্ত সেটা মারাত্মক নয়। ভায়েদের সামনে- বউদের 
মুখ খোলে না_-তবু বাইরের কেউ না বুঝলেও বাড়ীর ছু" 
পক্ষ বুঝেছে এ ভাবে বেশী দিন একান্নবণ্তিতা বজায় রাখা 
চলবে না। ছুই বউয়ের মধ্যে কাজ্েকর্দে গা ঢালা গোছ 
ভাব এসেছে, পারতপক্ষে কেউ শ্রমসাধ্য কাঞ্জগুলি করতে 
চায় না। | 

এক দিন বড়বউ সুহাস বিমলাকে ডেকে বললে, ভাই ঠাকুর- 
বি-_দিনকতক থাকবি আমার কাছে? বাতের ব্যথা! নিয়ে 
হান্জার বার ওপর নীচে করতে বড় কষ্ট হয়_-ভ'ড়ার সামলাতে 
পারি না। 

বিমলা বললে, এ আর বেশী কথা কি বড়বউদ্ি, তোমর! 

ফি আমাদেয় পর? 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





ভখড়ার বার করে দেওয়া নিয়ে ঠাকুরের সঙ্ষে খিটিমিটি 
বাধল বিমলার। ঠাকুর জাপত্তি তুললে, এক বাটি ঘি 
তরকারিতে দিতে কুলোয় না ত! জলখাবারের লুচি কিসে 
হবে? 

বিমলা বললে, কায়দা! করে অল্প ঘিয়ে লুচি ভাক্গতে না পালন 
ত কিসের রণধুনি তুমি? 

ঠাকুর রাগ করে চলে গেল। 

বিকালে ছোটবাবুর ছেলেমেয়ের! জলখাবার খেলে না 
ভাল করে। ছোটবউ কিরণের কাছে নালিশ জানালে অল্প 
ঘিয়ে ভা! টান! পরোটা নাকি খাওয়া যায় | 

ছোটবউ কিরণ ঠাকুরকে ধমক দিলে, ঠাকুর ছেলেদের 
জন্যে লুচি করা হয় নি কেন? 

ঠাকুর বললে, আজ্ঞে ঘিয়ের বরাদ্দ কমালে আমি কি করব 
বলুন? 

কেন--বরাদ্ধ কমান হুল কেন? কে কমালে? 

আজ্ঞে পিসি ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করুন । 

কিরণ বড়লোকের মেয়ে-_স্বামী বড় চাকর্যে। পান 
থেকে চু" খসলে ওর মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। বললে 
এ বাড়ীর জনে জনে কত্রা নয়__-এ কথাটা! তোমার পিসি- 
ঠাকরুণকে বল। সংসার-খরচ কিছু কম দেওয়া হয় না 
ছেলেদের লুচি খাবার ঘিয়ের অভাব হবার কথা নয় । 

বিমল! উপর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কেন অভাব 
হবে তিয়ের? ওই ঘিয়ে আমি দণ গন ছেলেকে লুচি ভেজে 
খাওয়াতে পানি । | 

ছোটবউ বললে, অত টানাটানি করে বি বার করে দেবার 
মানে কি ঠাকুরঝি? ওতে আর কত সাশ্রয় হবে ! 

ওরে ভাই পাঁচফুলে সাঞ্ধি ভরে। সংসারে অঢেল জাছে 
বলেই যে অপচো করতে হবে তার মানে নেই। লক্ষ্মী অনাদরের 
নন-- 

থাক তোমাকে আর সাউখুরি করতে হবে না-_কিসে কি 
হয় আমি বুবি। 

এ ভাবে মুখঝামটী খাওয়া বিমলার স্বভাব নয়। সেও 
অকন্মাং রুখে উঠল, মুখ করছিস যে ছোটবউ | জমি 
কি কারও কেনা বাদী যে চোপ] সয়ে হেনস্তার অন্ন মুখে 
তুলব? 
মা তুমি রাজ্গরাণী-_ 

গোলঘোগ বেড়ে উঠতেই বড়বউ সুহাস উপর থেকে নেমে 
এল। মোটা-সোটা মান্য, তাড়াতাড়ি আসতে, হয়েছে বলে 
হীপাচ্ছে। বললে, তোমাদের ব্যগ্রতা করি বাপু- চুপ কর। 

ছোট বউ কিরণ বললে, ব্যগ্রতার কথ! নয় দিদি), 
নিন্ষের সংসারে চোর হয়ে বাস করব- তেমন মেয়ে আমি ' 
নই। 


পে 
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“তবে করবি কি ?' সুহাস শাপনের নুরে বললে, “ঠাকুরঝি 
যা করেছে আমাদের ভালর জন্তেই |, 

তা জানি, না হলে এত লোক থাকতে ওকেই বা৷ ডাকবে 
কেন ! কথায় বলে না সাত কুটুমের নাম গেল-_হিদে জোলার 
নাতি] তোমারও হয়েছে তাই। 

কথাটা বড় কর্তার কানে উঠল। তিনি বড় বউকে 
ডেকে বললেন, বিমূলিকে ধিদেয় কর-_-ওর জন্ত তো যত 
অশান্তি । 

বড়বউ বললে, অশান্তি আজ নতুন হয় নি। তোমরা 
পুরুষ মানুষ-__বাইরে থাক-_-জান না কোথায় কি হচ্ছে। 

কজ্বানি।? বড়কর্ত। ধমক দিলেন, তাই বলে বাইরে লোক 
হাসাবে নাকি ? 

বড়বউ চোখের জল ফেলতে ফেলতে উঠে গেল-__সে 
রাহিতে সে আর অন্ন স্পর্শ করলে না। 


পরের দিন ছাড়া কাপড়খানা বগলদাবা করে বিমলা 
বললে, চললাম বড়বউদ্দি, তোমার ভাড়ারের চাবিটা নাও-_ 
আর জ্রিনিপপত্বর-_ 
বড়বউ বললে, তোমাকে অবিশ্বাস করব এমন সাহস 
আমার নেই ঠাকুরঝি। কিছু মণে কর না। 
না__আমর! ভাই জোয়ারের ময়ল, এক জায়গায় থাকতে 
পারি কৈ! একটু হেসে বললে, এমন পোড়াকপাল বড়বউদ্দি 
' ষে, সবাই বলে এস লক্ষী যাও বালাই । তোমরা ত পর নও-__ 
আসব বৈকি। 
হাসতে হাসতে বিমল! চলে গেল। 
সে চলে গেলেও মিত্রদের চিড়-ধরা কাচের সংসার আর 
জোড়! লাগল না । ছ+ মাসের মধ্যে ছুই তাই পৃথক হয়ে 
গেল। ছোট তাই জমিজম! বাড়ী বাগানের ভাগ বুঝে নিয়ে 
বউ ছেলেকে রেখে চাকরিস্থলে চলে গেলেন । ওদেরও বিদেশে 
নিয়ে যেতে পারতেন-_কিন্তু সদ্য ভাগকরা জমিজমার স্বত্বটা 
পাকা করে নেবার জন্যই পরিবারবর্গকে দেশের বাড়ীতে রেখে 
গেলেন 1" 
সংসার ঘাড়ে পড়তেই ছোট বউ কিরণ চোখে অন্ধকার 
দেখল। সাহায্যকারিধী কাউকে না পেয়ে সে একদিন বিমলার 
বাড়ীতে এসে হাজির । 
সেদিন বিমলার ছোট ভাই বলাই বাড়ী এসেছে । বিমল! 
বহুদিন পরে, ঘটা করে রশধতে বসেছে । আন্ব কোনে রকমে 
ভাতে ভাত সিদ্ধ করে ধা নিবৃত্তি চলবে না। আজ পাড়া- 
* বেড়ানোর স্বাদের চেয়ে সংসারের দাবি হয়েছে স্বাছুতর ৷ 
' বহুদিন আগেকার কথ! মনে পড়ছে ধিমলার। তখন সবে 
ছ'একখানা! তরকারি বাধতে শিখেছে । বাপের সামনে 


প্রতিবেশিনী 
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থালা সান্ধিয়ে প্রায়ই বলত, একটি জিনিস যদি ফেলে বাখবে 
ত অন্নথ করব বাবা । আর কেমন হয়েছে রান্না ঠিক ঠিক 
বলবে কিন্তু। 

বাবা হেসে বলতেন, তোর রান্নার নিন্দে করতে পারলাম 
না কোনদিন-_কার কাছে এত শিখলি বল ত? 

এই কথায় প্রথরা বিমলার মুখে সলজ্জ মেতুর ছায়া নামত। 
মুখ নীচু করে বলত, রান্না আবার মেয়েমানুষকে শিখিয়ে দিতে 
হয় বুঝি ! 

তা বটে। 

আজ রশাধতে রাধতে আপন মনে প্রণ করছিল সেই 
ভুলে-যাওয়! দিনগুলির ঘটনা | রান্ন মেয়েদের জম্মগত জিনিস 
_ কিন্তু তাও যে ভুলতে বসেছে সে । শুধু নিজের উদরপূরণের 
জন্য যে আয়োজন তাতে আর কতটুকু আগ্রহ জাগে! 


কাউকে খাইয়ে তার তৃপ্ত মুখখানি না দেখলে--তার মুখ ' 


থেকে অকুঠঠ প্রশংসাবামী না! শুনলে নানী-জীবনের সার্থকতা 
কি? 

কিরণ এসে বললে, আজ যে ঠাকুরবির রাম্নার ভারি ঘটা। 
বলাই বাড়ী এসেছে বুঝি? 

হাঁ ভাই বোস। পিড়িখানা বা হাতে ঠেলে দিয়ে বললে, 
থাকে বিদেশ বিভূয়ে, কি ছাইভন্ম খায় কে জানে] ক্ষ্যামত। 
ত নেই ভাল-মন্দ কিনে খাওয়াবার-_ 

তা ঈীকৃরঝি একটা কথা রাখ ত বলি। 

ভপিতা কেন-_-বল না। 

আমার কাছে দ্িনকতক থাকতে হবে। 
--সংসারের কিছু দেখতে শুনতে পারি না। 

কিছুদিন আগেকার অগ্রীতিকর ব্যাপারটা বিমলার মনেই 
এল না__সে হেসে বললে, ওমা একথা এতদিন বলনি কেন? 
আমর! থাকতে--- 

সে মুখ আমার নেই ঠাকুরবি। তোমার কাছে কত অপরাধ 
যে করেছি__ 

ওমা__কথা দেখ! দোষঘাট ছু+ পক্ষেরই হয়--কথায় 
বলে না-এক সঙ্গে থাকতে গেলে হ্াঁড়িতে-কলসীতে 
ঠোকাঠুকি হবেই-_তাই বলে সে সব আঁচলে গিট দিয়ে 
রাখলে কি সংসার চলে | বলে না আপন যে গন সে মেরেও 
যায়-_-আবার ফিরেও যায়-_ত1 ভাই এ ক”দিন ত পারব না 
--ছোড়৷ চলে গেলেই । 

তাই যেয়ো ভাই, তুমি না গেলে সংসার আমার চলবে 
না। 


শরীর খারাপ 


দ্বিন দুই পরে একখান। গামছ। জড়ানে! কাপড় বগলে করে 
বিমল! কিরণের সংসারে এসে জাশ্রয় নিলে । ৪ 
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বড়বউ ম্বগতোক্তি করলে £ 
বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান । 
জুজনকে এক কথা মরণ সমান। 

আমাদের বিম্লির হয়েছে তাই। 

কথাটা বিমলার কানে যেতেই সে ফৌোস করে উঠল, যে 
ছর্জন তার আবার লাজলঙ্দা কি বড়বউদ্দি। ত1 ছাড়া যে 
আমায় আদর করে ডাকবে-_ 

বড়বউ বললে, আদর গোবর থাকলেই ভাল ! 

বিমলা বললে, আদরের কপালই যদি হবে তে] সোয়ামীর 
ঘর বরাতে সইল না কেন? কেন ভায়ের বিদেয় করে 
দিলে? সে শিত্যেশ আমি করি না বড়বউদ্দি। তবে 
তে!মরা পাচ জনে ভালবাস--আদর করে ড।ক তাই। 

বড়বউ বললে, তবে পায়ে তোম।র কাক বাধা ঠাকুরবি, 
বেশী দিন এক জায়গায় তো থাক না-_ 

সে আমার বরাত ভাই। কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে বিমল৷ 
দ্রীথনিশ্বাস ফেললে । 

ধিনকয়েক পরে বিমলা বড়বউকে বললে, এক ঝুপি 
কের।ছিন তেল দেবে খড়বউদি? কাল ব।ড়ী ফেরখা সময় 
আধারে হে চট খেয়ে মি । 

আচ্ছা নিয়ে যাস। 

কেক়্ো!সন নিতে এসে বিমল! বললে, উরে বাসরে এত 
তেলের টিন তোমাদের ধরে ] তবে যে সবাই বলে তেলের 
অভাবে সার] গেরাম নিঝ ঝুম ? 

চুপ কর্‌, একথা কোথাও যেন গল্প করিন নে। 

কেন বড় বউদি, দাদ। বেলাকে তেল বেচে বুঝি ? 

জনি না ভাই_-তবে বলতে নিষেধ আছে। নদীর 
ওপারের গায়ে কোম্পানী নাকি তেল দেয় না_-ওনার] সেই- 
থানে বেচে দেন। খবরদার আর কাউকে যেন বলিষু নে! 

না গো না--আমি তেমনি মেয়ে কিনা। 


কিন্ত বাড়ী এসে বিমল।র ভারি অস্বপ্তি বোধহ'ল। খবর 
দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি ত থেকে কে যেন ওকে 
ভ্বোরকতে বঞ্চিত করছে। ওর জীবনের সবচেয়ে সের 
উপছ্োগ হল এই হৃত্তি। এনবুত্তিকে রোধ করা__-তার ঠেয়ে 
স্বত্যু শতখে ভাল । অতি আপনার জন ভাবা যায় যাদের 
তাদের সুখছঃখের, সঙ্গে নিজের ভাল-মন্গকে শা জড়ালে 
মহুষ্চজন্মই তো! বৃথা। আপন জনের ভালটা বলে যেমন 
মনটা! ফুলে ৩ঠেতেমণি আপন জনের মন্দ থখবরট! পাঁচ 
জনকে ভাগ করে দিয়ে বুকের বোঝাটা হাক্ষা হয়ে যায়। 
আর এত বড একট! খবর-_সার] গ1 অন্ধকারে থমথম করে-_. 
আর মিত্তির ঝাড়ীকস চোর-কুটুকিতে ঠাসা টিনের মধ্যে আছে 
অঢেল তেল! এত তেল যে, একমাস ধরে সারারাত 
রোশনাই 'চাঁলালেও ফুরিয়ে যাবে না । 
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খবরটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছল কেউ বলতে 
পারে নাঁ_দিন কয়েক বাদে মিত্তির-বাড়ি লাল পাগ-ডীতে 
ঘিরে ফেললে । অল্প খুঁজতেই চোরকুটুরি থেকে অনেকগুলি 
চকচকে টিন বার হল এবং বড় কর্তা পুলিসের মোটরে চেপে 
বহু পরিতৃপ্ত দৃষ্টির ঘন আত্তরণ ভেদ করে থানার দিকে রওনা 
হলেন। 
৫ 
ব্যাপারটা ঘটেছিল বেল! দশটায় । বিমলা ইতিমধ্যে বার- 
ছুই সমবেদনা জানাতে এসে ফিরে গেছে। আত্মীয়পরিপূর্ণ 
বাড়ীতে এত কোলাহলের মধ্যে সাতনার ভাষা! যোগায় না 
মুখে_ হাটের হট্টগোলে ছ£খের মর্ধ্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। 
তৃতীয় বার--তখন প্রায় অপরাহ্থ বেলা--এসে বিমল! দেখলে 
হিতাথী ও আত্মীয় দল পাতল! হয়ে গেছে। যারা সকালে 
“হায় “হায় করছিল-__তার] খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম 
করছে-__বিকালে আবার সমবেদনার বেসাতি থুলবে হয়ত ।' 
ইতিমধ্যে তারও কিছু বলা দরকার | যেখানে শুদ্ধ 
বড়বউ বসেছিল-_তার কাছে গিয়ে বললে, শুনে ভয়ে তে 
আমার হাত প1 পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে বড়বউদি। 
সুহাস ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, সাপ হয়ে কামড়ে রোজ হয়ে 
ঝাড়তে আসে যারা তাদের কি ঘেশ্নপিত্তি কিছু আছে! 
বলে £ 
বেহায়ার বালাই দুর, 
কাটা কানে চাপা ফুল। 
বিমলা কেঁদে বড়ব্উয়ের হাত ধরে বললে, তোমার 
দিব্যি বড়বউদি--আমি এর বিদ্দুবিনর্গও জানি না | 
বটে- হ্তাকা ? 
রূঢ় শ্বরে পিছন ফিরে চাইলে বিমল1। বড় কর্তা কখন 
এসে দড়িয়েছেন পিছনে | হাতে ভার একগাছি লিকৃলিকে 
সরু বেত। কুঞ্চিত ত্র আর দস্তধৃত ওষ্ঠের ভঙ্গিতে বিজাতীয় 
দ্বণা ও ক্রোধ ফুটে বেরুচ্ছে । সেই ক্রোধের আবেগে হাতের 
মুঠোয় ধরা বেত কাপছে থর থর করে। পু 
বড় কর্তা আর একটু এগিয়ে এসে বেত উচু করে 
তুললেন । শয়তানী_-সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে বেতের হা 
বসালেন বিমলার পিঠে । 
বিমলা! চীংকার করে উঠল, উঃ__মাগো । 
বড়বউ ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন । 
এফ ধান্কা মেরে বড়বউকে .ঠেলে দিয়ে বড় কর্তা যন্ত্রের 
মত বেত চালাতে লাগলেন, সপাং-_সপাং__ 
পাড়ার লোক ছুটে এল, খবর পেয়ে বিমলার ছুই ভাইও 
ছুটে এল। বড় ভাই কানাই মিত্তিরদের গোলদারি দোকানে 
কাজ করে-_সে বিশেষ কিন্তু বললে না। মেজ ভাই নিতাই 
কাজ করে মাইলখানেক ছূরে গঞ্জের বাজারে একটা সাইকেল 


চৈত্র 


মেরামতির দোকানে । সেহুম্‌কি দিয়ে উঠল, তাই বলে 
মাছষ খুন করবে? 

মিত্রদের সৌভাগ্যদ্বেষী কয়েকজন মাতব্বর প্রতিবেশী 
এগিয়ে এসে তাকে যবাসাধ্য উৎসাহ দিতে লাগল। ওরা 
বললে, এখুনি থানায় ডায়েরি করা হোক, ডাক্তারের একটা! 
রিপোর্ট নেওয়া! হোক-_যা! খরচ লাগে সবাই ঠাদা করে দেব। 
গ্রাম তো অরাজক হয়ে যায় নি যে একজন সহায়হীন 
অবলাকে মেরে যাছ পার পেয়ে যাবেন | ব্ল্যাক মার্কেটের 
পয়সায় বড় তেল হয়েছে মিত্তিরের | 

অতঃপর বিমলাকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'ল। 

নিত|ই বললে, দিদি-_-দারোগাকে খবর দিতে লোক 
গেছে-_যথার্ধ বস্তাস্ত বলবে তার সামনে । 

বিমলার কাতরানি মুহূর্তে থেমে গেল। সে অসহায় 
কণ্ঠে বললে, হারে নিতে-_তোর1 কি এমনি নির্ধয়__পাষাণ ? 
একটুও দয়ামায়৷ নেই তোদের ? 

কেন দিদি-_ দোষী সাজা হোক এ তোমার ইচ্ছে নয়? 

বিমলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, দোষীর সাজ! দেবার তুই আমি 
কে রে? সে পাঞ্জা দেবেন ভগমান। তার রাজ্যে কে দোষী 
নয়? তুইনোস? আমি নই? 

নিতাই বললে, ভাল রে ভান-__আমার দোষটা কি হ'ল! 

না__তো'র! সব সাধু পুরুষ! একটু থেমে বললে, এত 
ঘদি তোদের মানের গুমোর তো অনাথ! দিদিকে ছৃ"মুঠো দিতে 
পারিস্‌নে কেন? পরনে একখানা দশি দেবার যুগ্যতাও 
তো নেই | বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর 1 

নিতাই রেগে গিয়ে বললে, যার জন্তে চুরি করি সেই বলে 
চোর 

থাক-_তোকে আর সাউখুরি করতে হবে না, তুই যা। 

নিতাই বললে, থানায় খবর দেয়া হয়েছে__যা বলবার 
দ্ারোগার সামনেই বলবি। 

বলবই তো। ভাইবুনে যেন ঝগড়া হয় না--যেন মারা- 
মারি হয়না? এই তো! সেদিন__লাঠি দিয়ে মেরে আমার 
গতর গুঁড়ো করে দিয়েছিলি-_-তখন কোন্‌ থানায় নালিশ 
করেছিলাম রে ড্যাকর1? নালিশ করলে তোর! থাকতিস্‌ 
কোন্‌ চুলোয় শুনি? 

নিতাইয়ের পৃষ্ঠপোষক প্রবীণ বনু মহাশয় এগিয়ে এসে 
বললেন, নিজের ভাই-_আর পাঁড়াপড়সী সমান হ'ল বিমলা ? 
এক হাট লোকের সামনে মারলে--বলি তোমারও তো! মান- 
মধ্যাদ] আছে। 

এই কথায় বিমলা কাদতে লাগল । 

বস্থ মহাশয় উৎসাহিত হয়ে বললেন-_দারোগা! আন্দক, সব 
বলবে। ছূর্জনের শান্তি হওয়াই ভাল। 
_ বিষলা চলে চোখ বুছতে মুছতে বললে-__না কায়েত- 


প্রতিবেশিনী 


৫৩৩ 


কাকা-_-ওর সাজা! হলে আমার মান তো ফিরে আসবে না । 
আর আমার আবার মান |_তোমাদের পাঁচ জনের খেয়েই 
তো মানুষ । আমার কান্-_-নিতুও যে--আপনারাঁও তাই। 

বন্গু মাথা নেড়ে বললেন-_তা হয় না বিমলা-_ সত্যি কথ 
না বললে দারোগা তোমাকেই সাজ! দেবে । | 

তা দিকৃ। বিমল! দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে । 

বন্গ আশ্চর্য্য হয়ে বললেন__-৩1 কি বলে ঢাকবে শুনি? 
তোমার পায়ের দাগগুলে! তো! ঢাকতে পারবে না। 

তাকেন টাকব! বলব ওকে গালমন্দ 'করেছিলাম 
বলে ও আমায় মেরেছে । ভাই বুনে এমন মারামারি হয় না? 
যান আপনারা-_কাট1 ঘায়ে আর হুনের ছিটে দেবেন না 

বিমলা ডুকরে কেঁদে উঠল । 

বন্থ মশাই নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন- তোমার 
বোনের উচিত সাঞ্জাই হয়েছে বাপু--তা ভালই বল__ আর 
মন্দই বল। এমন এক্য়ে মেয়েছেলে আমি দেখিনি । 

ঙ 

সন্ধ্যার পর পাড়।ট! নিস্তব্ধ হয়েছে । বিমলার যন্ত্রণাও 
কিছু কমেছে-_অন্ততঃ কাতরানি না থাকাতে তাই মনে হয়। 
কিন্ত সব্বাঙ্গে তার আড় ব্যথা__-পাশ ফিরতে কষ্ট বোধ হুয়। 
পাড়ার কে একজন এসে চুদেহলুদে গরম করে প্রলেপ দিয়ে 
গেছে এক সময়। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে 
বিমলা বছ দিন আগেকার কথা ভাবছিল। ভাবছিল তার 
মান-সন্রমের কথা। যাঞ্জনিক ত্রাপ্ষণের মেয়ে সে নিত্য 
পৃক্জার জন্ত বহু লোক তার বাপকে ডেকে নিয়ে গেছে বটে-_ 
সে আহ্বানে কোন পিন তো সম্রমের সুর বাজে নি। তিনি 
গামছায় চাল-কল! বেঁধে বাড়ী ফিরেছেন । একথানা গামছা 
কি ন"হাতি কাপড় পাওনা হদে--পাওনার লোভটাকে বছু 
বার জাকিয়ে প্রকাশ করেছেন ছেলেমেয়েদের কাছে। 
নৈবেছ্ের ফল মূল বাতাস! চিনি দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের 
হাতে__লোভীর মত তার] গোগ্রাসে গিলেছে সে সব | মান- 
সম্রম কোথ| থেকে জন্বায়-__কাদের ঘরে তার বাসা__কি 
তার আক্কৃতি_-বিমলার ধারণায় আসে না। তার বাড়ী-_ 
আর তার গ্রাম-_সুখুক্দেদের অন্দর মহল আর নাপিত বউয়ের 
বেড়াহীন উঠান, শাল-আলোয়ান গায়ে নায়েব মশায়__আর 
ছেঁড়া কৌচার খু'ট গায়ে ছিদাম গোয়ালা-_কোনটার প্রভেদই 
তার কাছে স্পট নয়। বায়ুর মতই সে সর্বাত্রগতি-_বাতাসের 
কি মান-মর্য্যাদা আছে ? 

অন্ধকারে শুয়ে নানান কথা ভাবছিল বিমলা, মনে হ'ল কে 

যেন ঘরের মধ্যে এসে দীড়াল। কাপড়ের খস খস, শব খুব 
আতন্তে চলা পায়ের শব আর যান্ষ জন কাছে এলে তার 
গায়ের গন্ধ যেমন পাওয়া যায়--তেমনি উপলন্ধিতে বিমলা 
চমকে উঠে জিজাসা! করলে, কে? রব 
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আমি-_বড়বউ। ফুর্তি ধীরে বীরে এসে বিমলার শিয়রে দশ টাকার নোটখানি উনি দিয়েছেন_ভাল ফল-টল 


দ্বাড়াল। 
ও, বড়বউদি । বিমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে । 


বড়বউ বিমলার মাথায় একখানি হাত রেখে বললে, বড . 


অনার হয়ে গেছে ঠাকুরবি, রাগ-_ন! চঙ্জাল | উনি খালি 
কীদছেন আর বলছেন, কেন আমার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল-_কেন 
ওর গায়ে হাত তুললাম | আমার যে নরকেও ঠাই হবে না । 

অশ্রবান্পে বিমলার হু; চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল। ধরা 
গলায় সে বললে, ওনার দোষ কি ভাই-_-আমার কল্মফল। 

না ভাই, কর্মফল বললে ত আমাদের পাপ হাক্কা হবে না, 
আমাদের প্রাশ্চিত্তির করতেই হুবে। 

বিমল! বললে, কি প্রাশ্চিত্তি করবে ভাই ? 

বড় বউ জাচলের গ্রন্থি খুলতে খুলতে বললে, তিন পুরিয়! 
ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি, হরিশ ডাক্তারের ওষুধ__খেলে 
মাকি গায়ের ব্যথা জল হুয়ে যাবে । 

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বিমল! বললে, দাও । 

তার হাতথানি ধরে বড়বউ বললে, আর ভাই এই 


কিনে-_ 

চকিতে বিমলার হাতখানা সরে গেল- কান্না-তেজা 
কগস্বর হয়ে উঠল রুক্ষ । সে বললে, যাও-_যাও তুমি বড়- 
বউদি-- গরু মেরে আর জুতো দান করতে হবে না। 

বড়বষ্ট কাতর অন্ুনয় করলে, অবুঝ হোস নে ভাই-_- 
একটা কথ। আমার রাখ-_ 

যাও-_যাও তুমি । বিমলা চীৎকার করে উঠল । না যাও 
যদি আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব-_কেঁদে অন্ন করব । তোমরা 
কসাই__তোমরা চামীর__ইতর-_ 

বিমল! পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগল । ওর বুকের 
মধ্যে একটা ব্যথা ঠেলে ঠেলে উঠছে, বুকখানা খালি খালি 
বোধ হচ্ছে । কেবলই মনে হচ্ছে এই মাত্র ওর পিতৃবিয়োগ 
হ'ল । যাদের ও আপন মনে করে-_তারা কেউ আপনার নয় 
_-বহু দূরের অনাস্ীয়__টাকা দিয়ে লাঞ্ছনার ক্ষত পুরিয়ে 
দিতে চায় তারা-_তার। পর-_পর-._ 

বালিশে মুখ গুঁজে ছু হু করে কেঁদে উঠল বিমল! । 


ব্রঙ্মদেশের সমাজ-জীবন 
শ্রীসুধাংশুবিমল যুখোপাধায় 


ভারতবর্ষ এবং ব্রন্মদেশ ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী । ব্রন্ষ-সংস্কতি 
সৃলতঃ ভারতীয়। কিন্তু তাহা! সত্বেও ভারতীয় এবং ত্রচ্ধ 
সংস্কতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিস্তমান। দৃষ্ান্তস্বব্ূপ ব্রন্মদেশের 
সমাক্ধ-সংগঠন এবং রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের উল্লেখ 
ফয্সা যাইতে পারে। 

বংশান্থক্রমিক আভিজাত্য ব্রক্মদেশের সমাজ-জীবনে 
অপরিজ্ঞাত হইলেও সামাজিক ক্ষেতে বৈষম্য এবং বিভিন্ন স্তর 
বিভমান। প্রাকৃ-ইংরেজ ভুগে দীনতম ব্যক্তিরও যোগ্যতা 
থাকিলে উচ্চপদ লাতের পথে ফোন অন্তরায় ছিল না।' কিন্ত 
সে যুগে উচ্চপদ, বিস্তীর্ণ জায়ঙ্গীর এবং বংশাহুক্রমিক খেতাব 
ইত্যাদি সমস্ুই রাজাহুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। 

আধুনিক ব্রদ্মদেশের শহুরবাসী এবং ইংরেন্ধী শিক্ষিত 
সন্প্রদ্দায় বৃহতর জগতের সহিত পরিচিত। নিয়ন্রদ্দের 
ইরাবতীর ব-্বীপবাসী এবং কারেণগণ উভরব্রদ্ষের অধিবাসী- 
গণ অপেক্ষা! ধনাঢ্য । প্রথমোক্তগণ যে জন্ততঃ বেশী টাকা- 
কড়ি লেনদেন করে সে বিষয়ে সঙ্গেছের জবকাশ নাই। 
উত্ভ় এবং দক্ষিণ ব্রদ্দের অধিবাসিগণের আধিক অবস্থার 
ভাক্সতম্যেয় জউই ১৯৩৫ সালেক্স শাসম-সংস্কান্স আইনে ব্যবস্থা 


হইয়াছিল যে উত্তর এবং দক্ষিণ ত্রন্ম হইতে ব্যবস্থা-পরিষদের 
উচ্চতর কক্ষ সিনে্টের সদন্ত পদ প্রার্থার বাধিক যথাক্রমে 
অন্ততঃ ৫০০ এবং ১০০০২ রাক্জদ্ব দেওয়া চাই। কিন্ত মোটের 
উপর বোধ হয় উত্তরব্রন্জবাসীর জীবনে দক্ষিণ-্রদ্মবাসীর 
জীবন অপেক্ষা অনৈতিক বিপর্ধ্যয়ের আশঙ্কা কম। 


ত্রদ্ষদেশীয় বাসগৃহখলিতে সাধারণতঃ তরজার (চেরা 
বাশের ) বেড়া, কাঠের মেঝে এবং খড়ের ছাউনি থাকে। 
সম্পন্ন গৃহস্থ এবং মোড়লের (01051) বাসগ্ৃহের বেড়া 
ও চাল অনেক সময় কাঠ এবং টিনের হৃয়। গ্রামা বাস- 
গৃহ সম্বন্ষেই অবশ্ত একথা প্রযোজ্য । রেছুন ও অন্তানত 
শহরে অস্াস্ত ব্রন্মদেশীয়গণের বাসগৃহ তাহাদিগের ভারতীয় 
এবং ইউরোপীয় প্রতিবেশীগণের গৃহ অপেক্ষা কোন অংশেই 
নিক নহে। পঙ্গী-অঞলে বাসগৃহগ্চলি সাধারণতঃ ৫ ফুট 
উচ্চ খুঁটির উপর নিশ্মিত হইয়া থাকে । নীচে, স্থতা 
কাটিবান্ত এবং কাপড় বুনিবার সাজসরঞ্জাম রাখা হয়। সক! 
গৃহস্বামিনী এইখানে বসিয়াই বগ্র বয়ন করেন। একটু সচ্ছল 
গৃহস্থের ঘরে কেরোসিনের জালো! হলে । উত্তর-ত্রদ্ষের গ্রাম- 
গুলি লাধান্সণতঃ খাশের বেত! দ্বাক্সা থেক্না থাকে। বেড়ার 


চর 


গায়ে একটি মাত দরজা থাকে । রাত্রিতে এই দরক্ধা বদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। শ্রামের বাহিরে গোচারণ ক্ষেত্র অবস্থিত । 
ইহা সর্বসাধারণের সম্পতি ৷ 

প্রত্যেক খ্রামেই ছ”চারটি দরজির দোকান জাছে। গ্রাম- 
বাসীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দোকান জাছে। উত্তর- 
ব্রদ্ধের প্রত্যেক গ্রামেই তৈলের ঘানি জাছে। এই খানির 
সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা হয়। বড় বড় গ্রাম- 
গুলিতে কামারের দোকানও আছে। এই সমন্ত দোকানে 
কষিকার্ধ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং মেরামত করা হয়। 
দ্বিতীয় বিশ্ব-মুদ্ধের সময় পর্ধ্যস্ত নিয়ব্রন্ষের প্রায় প্রত্যেক 
থ্রামেই একজন চৈনিক অথবা ভারতীয় দোকানদার দেখা 
যাইত। ইহারা একাধারে গ্রামের দোকানদার, মহাক্জন এবং 
দ্বালালের কাজ করিত। যুদ্ধোত্তর যুগে কি উত্তরব্রন্ষ, কি 
নিয়ক্রন্ষ, সর্বত্রই ভারতীয়গণের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্বাস 
পাইতেছে। 

খুব বড় বা! খুব ছোট নহে এই রকম একথানি গ্রামে ২৪ 
হইতে ৪৮ ঘর গৃহস্থ বাস করে। নিয়ব্রদ্ষের কোন কোন 
বৃহদায়তন গ্রামে ২০০ ধর গৃহস্থকেও বাস করিতে দেখা! যায়। 
বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলির মত ব্রহ্ষ- 
দেশীয় গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে। এক গ্রাম হইতে 
পার্ববর্তী গ্রামের দুরত্ব নূযনাধিক ২ মাইল । প্রায় প্রতি গ্রামেই 
সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ত কয়েকটি করিয়া কূপ আছে। 
ষে সমস্ত গ্রামে কূপ নাই সে সমন্ত গ্রামের অধিবাসিগণ অনেক 
সময় সকলে মিলিয়া টাদ! করিয়া জল আনিবার জন্ত একজন 
লোক নিযুক্ত করে। সে গ্রাম হইতে দুরে অবস্থিত নদী বা 
জলাশয় হইতে জল আনিয়া দেয়। গ্রামের প্রান্তে “কুঞ্জিচাউংঃ 
বা সঙ্ঘারাম অবস্থিত । এই “চাউং'এ বালক-বালিকাগণ বর্ণ- 
মালা এবং গণিতের প্রাথমিক নিয়মগুলি আয়ত্ত করে। তাহা- 
দিগকে সামান্ত ভূগোল এবং ইতিহাসও পড়ানো হইয়া থাকে । 
তবে ভূগোল এবং ইতিহাসের নামে যাহা! শিখানো হয়, প্র্কত 
তত্ব এবং তথ্যের সহিত তাহার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই 
বলিলেও চলে । “ফুঞ্ধি” বা! শ্রষশগণ সমাজের বিশেষ সম্মানিত 
ব্যক্তি। গ্রামের কাহারও অনু বিশ্ুখ হইলে এবং গ্রাম্য 
সমন্তাসমূহের সমাধানের জন্ত স্থানীয় “কুষ্ধি*র পরামর্শ এবং 
উপদেশ লওয়া হয়। 

্রজ্মদেশে জীবন-সংগ্রাম খুব কঠোর নহে, কিন্তু তাহা না 
হইলেও যে কাক্ধ নাকরিলে চলে এমন নহে। চীন এবং 
ভারতরর্ধের মত অন্তহীন শোচনীয় দারিত্র্য না! থাকিলেও 
সচ্ছল ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জন কাজ না 
করিলে চলে না। অন্ন ব্রন্মবাসীর প্রধান খান্ত। ইহারা 
তাতের সঙ্গে মাছ, মাংস এবং নান! প্রকার শাকসজী খাইয়া 
থাকে । “ভাগি” বা লবণের সাহায্যে রক্ষিত বহু দিনের বাসি 


শরজাছেশের লমাজ-শুশিবন 


৫৫ 


এবং উৎকট গন্ধযুক্ত মাছের নামে ইছাদের নোলায় জল পড়ে । 
উত্তরব্রদ্ধবাসী অপেক্ষা দক্ষিপত্রক্মবাসিগণ মাছের বেনী তক্ত। 
সামর্ধ্যে কুলাইলে শহরবাসিগণ অনেক সময় বিলাতী খান! 
খায়। শহরবাসী অপেক্ষা গ্রামবাসীদিগের সাবারণ স্বাস্থ্য 
মোটের উপর ভাল । ভাঙ্গা সন্ধে ত্রচ্মদেশে এক অদ্ভূত 
কুসংস্কার আছে। ব্রক্মদেশবাসীর ধারণা যে তাক্বার গন্ধে 
অন্ধ হুয়। সেইনজত ইহারা তাজা দ্বিনিষ খায় না বলিলেও 
চলে। কোন জিনিষ ভাঙ্গিতে হইলে সাধারণতঃ বাসগৃহ 
হইতে অনেক ছুরে তোল! উন্ননে এই কাজ করা হয়। 

পূর্বের পুরুষের! শরীরের হাটু হইতে কোমর পর্ধ্যস্ত অংশ 
উন্ি চিত্রিত করিত এবং শ্ত্রী-পুরুষ সকলেই পান খাইত। এই 
উভয় প্রথাই অত্যন্ত ভ্রত লোপ পাইতেছে। চুরুট বা 
সিগারেটের ধুম পান করে না এমন লোক ব্রন্দদেশে প্রান 
চোখে পড়ে না । মেয়েদের মধ্যে ধূমপান অপেক্ষাক্কত কম। 
অনেকে মন্তপানও করিয়া থাকে । মন্তপান সমাজে নিশনীয় 
নহে। বিলাতী মদ এবং দেশী তাড়ি ছুইই চলে। কিন্তু 
“বানেসা” অর্থাৎ অহিফেনসেবীকে সকলেই স্পা! করে। 


প্রাচীনপন্থী এবং দরিদ্র পরিবারে গৃহস্বামী ও অভাভ 
পুরুষদিগের খাওয়ার পর সকণ্তা গৃহস্বামিনী আহার করেন। 
সন্ত্রান্ত পরিবারে শ্ত্রী-পুরুষ সকলেই একসঙ্গে আহার্ধা গ্রহণ 
করেন। অনেক সন্ত্রান্ত পরিবারেই কাটা-চামচের ব্যবহার 
প্রচলিত আছে। ব্রহ্মবাসিগণ সাধারপতঃ অতি প্রত্যুষে গাজো- 
খান করে এবং চা অথবা কফি খাইয়া যে যাহার কাজে 
চলিয়া যায়। যাহার্দিগকে আপিস, স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে 
যাইতে হয়, তাহাদের কথ! অবস্ঠ স্বতন্ত্র। সকালে যাহারা 
কাজে বাহির হয়, বেলা ১০।১১টা পর্য্স্ত কাজ করিবার পর 
তাহার! একবার ভাত খাইয়! লয়। সন্ধ্যার সময় ইহারা আর 
একবার ভাত খায়। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়! 
যাওয়ার ফলে মেয়েরা বিশ্রাম এবং রান্নাবান্না ছাড়া 
অন্ত কাজ করিবার অনেক সময় পায়। মধ্যবিত্ত বাঙালী 
সংসারের গৃহিণীর ভ্তায় ব্রহ্মদেপীয়া গৃহিনীকে প্রাতঃকাল হইতে 
রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্ধ্যস্ত কড়ি কোলে করিয়। বসিয়া থাকিতে 
হয় না। মুখে নানী-স্বাধীনতা এবং নানী-প্রগতির ঝুলি 
আওড়াইলেও মেয়েরা যে রক্তমাংসের জ্বীব, তাহাদেরও যে 
বিশ্রাম এবং চিভবিনোদনের প্রয়োজন আছে কার্ধ্যতঃ আমর! 
অনেক সময় তাহা তুলিয়া যাই। সাম্য ভোজনের পর 
বরদ্মবাসিগণ প্রতিবেশীদিগের সহিত দেখাসাক্ষাং করিতে 
অথবা বেড়াইতে বাহির হয়। “পোয়ে' নৃত্য (ব্রন্মদেশের 
জাতীয় নৃত্য ) এবং অন্তান্ত তামাশা! দেখিবার জত অনেকেই 
গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। ব্রদ্ধজাতীয়গণ অত্যন্ত 
স্বাতরপ্রিয়। নিয়মাহুবর্ভিতা ইহাদিগের ধাতসহ নহে। 
সুতরাং পুর্বে ইহার! সাধারণতঃ সৈন্য ব! পুিস বিভাগের 
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ক'জের জন্য উপযোগী বিবেচিত হইত না। এখন অবন্ঠ 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে । 


ব্রহ্ম-সভ্যতা সূলতঃ ভারতীয় সভ্যতা হতে উৎপন্ন হইলেও 


স্মাধুনিক ব্রন্ম-সভ্যতার সহিত শ্কামদেশীয় সত্যতারই অধিক 
সাদৃষ্ত পরিলক্ষিত হয়। জাতিভেদ প্রথা ব্রন্ম-সমাজে 
অপরিজ্ঞাত। প্রাচা মহাদেশের 'ধ কোন অঞ্চলের নারী 
অপেক্ষা ব্রন্মরমনী অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে । ইংরেজ- 
পু্ম যুগেও ব্রন্মদেশে সম্পত্তির অণিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ, 
উন্তবাধিকার এবং ব্যবপায়ের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের 
ধিকার-সাম্য স্বীকৃত হইত। ব্রন্মদেশে নারী এবং পুরুষের 
স্বার্থের সংঘাত আবও আরন্ত হয় নাই। ব্রন্মনারী সাধারণতঃ 
গৃঠগ্বালীর কাজকর্্ এবং ছোটবাট ব্যবদায় করিঘাই সন্তষ্। 
আ্মা্গ পর্য্যন্ত শ্রীজাতির অধিকার সম্প্রসারণের জনা কোন 
স্স।ঙ্দোলন ( 7৬1011)1-01))()01)0100) সেখানে হয় নাই। 
ইহার কারণ এই যে মেয়ের! এখনও তাহাদের এবং পুরুষদের 
গ্বার্থ অভিন্ন মনে করে। 

অবরোধপ্রথা ব্রন্ষ-সমাজে অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয়, ব্রহ্মদেশেও সাধারণতঃ প্রায় 
সেই বয়সেই বিবাহ হইয়! থাকে । ব্রহ্মদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থা 
গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত- _গতান্থগতিকতার উপর 
নহে । সেইঞ্ন্যই বিবাহ ব্যাপারে বর-কনের মতামত মোটেই 
উপেক্ষনীয় নহে । ব্রহ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ মান চীন, 
গম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। অন্ম এবং ম্বত্যুর হার 
চীন এবং ভারতবর্ষ হইতে কম। ব্রহ্মদেশীয় পরিবারগুলি প্রায়ই 
ছোট ছোট । ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ মেয়েদের 
বিবাহ হয়। যাহারা শহরে থাকে তাহাদের বিবাহ অনেক 
ক্ষেত্রে ইহার পরেও হন । পলী-অঞ্চলে মেয়েদের বিবাহ 
অনেক সময় ১৮ বৎসর বয়সের পূর্বেও হয়। মেয়ের] একা! 
একাই হাটে-বাজারে, ছবি দেখিতে এবং অন্যান্য স্থানে যায়। 
প্রন্মদেশীয় পরিবারগুলল একান্নবন্তী নহে । ইহ।তে হয়ত কিছু 
অন্বিধা হয়। কিন্তু বঙ্ধদেশের অধিকাংশ একা ন্বত্তা পরিবারে 
আন্কাল থে অগ্রীতিকর আবহাওয়ার স্ত্রি হয়, ব্রহ্ম 
দেশে তাহার সম্ভাবনা নাই। চীন এবং ভারতবর্ষে পুক্র- 
বধুকে সম্পুভাবে শাশুড়ীর আজ্ঞা্বন্তিনী হইয়া চলিতে 
হয়। ব্রদ্ধদেশে উহার প্রয়োজন হয় না। বহুবিবাহ 
প্রথা প্রায় অজ্ঞাত। বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে পুনরায় 
বিবাহ করিতে পারে । বিবাহের পর মেয়েদিগের 
নামের কোন পরিবর্তন ঘটে না। স্ত্রী বা পুরুষ কেহই 
সাধারণতঃ নামের পুর্বে বা পরে পদবী ব্যবহার করে 
না। মৃতরাং লা! ব'র পুত্রের নাম হয়ত তান পে এবং 
তাহার পুত্রের নাম হয়ত বা তং। আধুনিক রুচিসম্পন্ন 
কোন কোন সরিবারে আজকাল পদবীর ব্যবহার প্রচলিত 


প্রবাসী 
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হুইয়াছে। আল্রকাল অনেকে ইউরোলীয়দিগের অন্থকরণে 
বিবাহোৎসব করিয়! থাকে । গ্রানদিগের মধ্যেই এই অন্থকরণ- 
স্পৃহা সমধিক পরিলক্ষিত হুয়। নববিবাহিত দম্পতী কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিবাহের পর অল্প কিছুদিন_ ন্যুনাধিক এক 
বংসর-_বর বা বধূর পিতৃপ্ৃহে বাস করিবার পর পৃথক 
সংসার পাতে । বিবাহ ব্যাপারে ব্রহ্মদেশীয়গণের কতকগুলি 
অদ্ভুত সংস্কার আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । যে মেয়ে 
রবিবারে জন্মএ্হধ করিয়াছে, তাহার পক্ষে মঙ্গলবারে ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছে এমন পাশ্রকেই সর্বোৎকৃষ্ট মনে কর! হয়। 

বিবাহের পর মেয়ের! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক অর্থনৈতিক স্বাতত্ত্য লাভ করে। বিবাহিতা নারী 
দেকান-পাট বা কুটর-শিপ্-সংক্রান্ত বিবিধ কার্ধ্য করিয়া থে 
অর্থ উপার্জন করে, সে নিজেই তাহার মালিক । কিন্ত 
অবিবাহিতা নারীর উপাক্জিত অর্থে তাহার নিজের অধিকার 
থাকে না । তাহার মাতাপিতা সেই অর্থ গ্রহণ করে । বিবাহের 
পুর্বে ব্রন্মতরুণী সাধারণতঃ শিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়! স্বাধীন 
জীবনযাত্রা আরন্ত করে না। ব্রদ্ধজাতীয়া নারী কারেণ, শান, 
চিন, এবং অন্তান্ত পার্বত্য জাতীয়া নারী অপেক্ষা অধিক 
শ্বাতন্ত্য ভোগ করে । কারেণ নারী ধাত্রী এবং শুশ্রধাকারিশীর 
কার্যে বিশেষ পারদশিনী। কিছুদিন পূর্বেও ব্রহ্মদেশের 
প্রায় সমস্ত সরকারী হাসপাতালেই কারেণ ধাত্রী এবং শুক্রধা- 
কারিম দেখা যাইত। 

বিবাহ-বিচ্ছেদ্ ব্রহ্ষ-সমাজে বিশেষ দোষাবহ বলিয়! 
বিবেচিত হয় না । তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথ| ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। স্বামী বাগ্রীযে কেহ ববিবাহ-বঙ্ধন ছিন্ন করিতে 
পারে। পল্লী-অঞ্চলে খ্রামত্বদ্গণ বিবাহ-বিচ্ছেদের অঙ্থমতি 
প্রদান করিয়া থকেন। স্বামী এবং স্ত্রীর যদি কোন যৌথ 
সম্পত্তি থকে, সরকারী কর্খচারীর সহায়তায় তাহা ভাগ 
করিয়া দেওয়া! হয়।: সকল ক্ষেত্রেই বিবাহকালে স্ত্রীর যে 
সম্পত্তি ছিল, তাহা! তাহারই থাকে । বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় 
স্বামী এবং শ্রীর যুক্ত পরিশ্রমে অজ্ছিত বিত্তের অর্থাংশ 
সাধারণতঃ স্ত্রীকে দেওয়া হয়। 

সমস্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মদেশ বোধ হয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
যৌনমিলনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। ব্রহ্মনারী বিদেশীয়গণের 
মধ্যে চীনাদ্দিগকেই সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে। ভারতীয় 
স্বামী চীনা স্বামীর মত বাঞ্ছনীয় নহে। ইউরোপীয় পুরুষ এবং 
ব্রন্ধরমধীর মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অত্যন্ত কম। উনবিংশ 
শতকের শেষভাগে ইংরেজ কর্তৃক ব্রদ্মবিজ্ঞয় সম্পুর্ণ হইবার 
পরও শ্বেতাঙ্গিনীগণ বহুদিন পর্য্যস্ত সাধারপতঃ ব্রচ্মদেশে 
আসিতে সাহসী হইত না। সেই যুগে ব্রজ্জরমগ্রী বু শ্বেতাঙ্গের 
বিরহৃব্যথা ছুর করিত। 

এই প্রসঙ্গে সত্যের খাতিরে একটি কথা উল্লেখ করিতে 


চৈত্র 


হয়। অনেক ভারতবাঁয়__ইহাদিগের মধ্যে বোধ হয় 
চট্টগ্রামের মুসলমানই বেলী__বংসরের পর বৎসর ব্রন্ষনারীকে 
লইয়া ঘর করিবার পর দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ব্রন্মদেশীয়া 
পত্ঠী বা তাহার গর্ভজাত সত্তান-সম্ততির ভরণপোষণের কোন 
ব্যবস্থা করিয়া যায় নাঁ। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার! 
একেবারে অকুল পাথারে পড়ে । ইউরোপীয়গণ দেশে ফিরিবার 
সময় ব্রন্মদেশীয়! স্ত্রী (রক্ষিতা?) এবং তাহার সন্তানগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগের 
ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে সমাজ ষেন এখনও এই সম্বন্ধে খুব সচেতন নহে। 
ভিন্ন দেশীয় স্বামী-পরিত্যক্ত। নারীকে সমাজ খুব শ্রদ্ধার চোখে 
না দেখিলেও তাহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। 
তাহার পুত্র কন্তাদিগকেও দ্বণার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। গণিকা- 
বৃত্তি ব্রন্মদেশে প্রায় অজ্ঞাত। গণিকালয়ে গমনকারীপ্িগের 
মধ্যে বিদেশীয়গণের আপেক্ষিক হার ব্রহ্মদেশীয়গণের তুলনায় 
অধিক । 

্রন্ষনারী এখনও রাজনীতিতে থুব বেশী আকৃষ্ট হয় নাই। 
১৯৩৭ সালে শাসন সংক্ষার-প্রবঞ্তিত হইবার পুর্বে সাইমন 
কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ কালে মহিলা সাক্ষীগণ নারীদিগের 
জন্ত পুরুষের সমান অধিকার দাবি করিয়াছিলেন । কমিশনের 
জনৈক সদন্ত নারীর অধিকার সন্প্রসারণের প্রধান সমর্থকের 
নাম জানিতে চাহিলে মৌলমিনের আইন ব্যবসায়ী মিঃ রফির 
নাম করা হয়। এই উত্তরঞ্ঘথেষ্ট হান্তরসের সঞ্চার করিয়া- 
ছিল। শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পুর্বে নুতন শাসন-বাবদ্ধায় 
নারীদিগের জন্ত আইন-পরিষদে তিনটি সংরক্ষিত আসনের 
ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু বার্মা রিফর্ম্‌স 
কমিটি-র মহিলা! সদন্ত ডাঃ মা স সা জানাইয়া! দিলেন যে নারী- 
দ্বিগের জন্ত এই রক্ষাকবচেন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার 
পরামর্শ অবশ্ঠ গ্রহণ করা হয় নাই। 


জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রন্মনারী যোগ্যতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছে । বহু নারী ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক এবং দস্ত- 
চিকিৎসকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। হহাদিগের সংখ্যা 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন সরকারী, অর্দ-সরকারী 
এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া অনেক নারী অন্ন- 
সংস্থান করেন। ব্রহ্মদেশ্ীয়া মহিলাদিগের মধ্যে ড কা টুন 
সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটির সভানেত্রী নির্বব!চিতা হইয়া- 
ছিলেন।, প্রসিদ্ধ ব্রন্মনেতা উ চিট হলাইঙের ভগ্নী ড ছিন 
মিয়া ১৯৩২ সালে আইন-সভার এবং ড আ মা নামক অপর 
একজন মহিলা ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে উভতরত্রহ্ষ 
হইতে হাউস অব রিপ্রেসেপ্টেটিভ.স্-এর অদন্ত নির্বাচিত! 
হুইয়াছিলেন। ড মিয়া সিন নামক একজন মহিলা! ব্রদ্ম গোল- 
* টেবিল বৈঠকের অন্ততম সদন্তরূপে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় 





ব্রক্মদেশের সমাজ-জীবন 
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প্রধান করিয়াছিলেন । ড মি মি কিন বহু বৎসর রেনুন 
হাইকোটে'র সহকারী রেজিগ্রারের গুরুখপূর্ণ পদে অধিষিতা 
ছিলেন। ড ডন্ু দীর্ঘকাল ব্রহ্ম ভাষায় প্রকাশিত বিখ্যাত 
দৈনিক “নিউ লাইট অব বার্খা'র স্বস্বাধিকারিমী এবং 
প্রকাশিকা ছিলেন! বছ নারী “তাজি” বা মোড়লের কাজে 
দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়! সরকারী পুরস্কার লাভ করিয়া- 
ছেন। অনেক নারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিভ্ভালয়ে শিক্ষাদান- 
কার্ষ্যে নিযুক্ত আছেন। 

১৯৩১ সালের আদমন্মারির বিবরণী অনুযাস্গী ব্রন্মদেশের 
বৌদ্ধ নারীদিগের শতকরা ১০ জন এবং গ্রীষ্টান নারীদিগের 
শতকরা ২৮ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না ছিল। ১৯৪১ সালের 
হিসাবে দেখা যায় যে সমতলবাসিনী ত্রহ্মরমণীদিগের মধ্যে 
প্রতিশতে ৩৫ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পর] । 

জাপ-যুদ্ধের পূর্বে রেস্থুনে মহিলাদিগের কয়েকটি ক্লাব 
এবং ন।রী-পরিচালিত কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ছিল। 
এই সমস্ত ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্তগণের মধ্যে চীন, ব্রহ্ষ- 
দেশ, ইউরোপ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সর্বদেশীয়! মহিলাই ছিলেন । 
এই ধরণের নারী-পরিচালিত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে “হাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন বার্মা”, “গার্ল 
গাইড.স্‌”, “সোশ্তাল সাডিস লীগ”, “রেষ্ুন ভিজিল্যাজ্স 
সোশ্টঠ। ইটি”, *প্রিজনার্” এড. সোসাইটি” প্রস্ভৃতির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । 


ধু পরিবারেই কর্তা অপেক্ষা! কত্রীর প্রভাব অধিক 
হইলেও কর্ধীকেই প্রধান মনে কর! হয়। আজও প্লী-ত্রন্মের 
সর্ব পথ টলিবার কালে স্ত্রী স্বামীর অন্থগমন করে। অন্ধকার 
র্ান্ত্রিতি পত়ী প্রদীপহত্তে পতির পথ-প্রদশিকার কাজ 


করে। 





পূর্বেই বল! হইয়াছে, যে ব্রচ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ 
মান চীন, ্টাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। এইজগুই 
্রন্মবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্াও অপেক্ষাকৃত ভাল। ব্রহ্মদেশীয় 
বাসগৃহ এবং ব্রহ্মদেশের জাতীয় পরিচ্ছদ দেশের আর বিষুবীয় 
জলবায়ুর পক্ষে বিশেষ উপযোগ্সী। ব্রহ্মদেশের পরী এবং পুরুষ 
দিবসের অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে কাটায়। 
দেশে থাস্ভাভাব নাই । এই সমন্ত কারণ দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি 
ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে। ব্রন্মদেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা 
শান্তর একাত্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে কিন্বদস্তী আছে যে 
ব্রত্ধদেশীয় “ফুঞ্জি' এবং বৈদ্যগণই কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্ত 
সর্বপ্রথম চালমুগরার তৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন। দেশের 
সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হইলেও রাজধানী রেছগুন অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর । রেশ্ুনে যক্ারোগের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব। 
যৌনব্যাধির প্রকোপও ব্রহ্মদেশে অত্যন্ত বেশ] ব্রদ্মদেশে 
শিশুম্বত্যুর হারও ভয়াবহ । ১৯৩৫ সালে প্রতি এক 
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সহম্র শিশুর মধ্যে পঙ্গী অঞ্চলে ১৭৬-৫৫টি এবং নগর-অঞ্লে 
২৫৫:২টি শিশু ম্বত্যুমুখে পতিত হুইয়াছিল। 

জাপান কর্তৃক ব্রন্মদেশ আক্রান্ত এবং অধিকৃত হইবার 
অব্যবহিত পুর্বে সমগ্র দেশে ৩১৫টি হাসপাতাল এবং দাতব্য 
চিকিৎসালয় ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় সব কয়টিই সরকার 
কর্তৃক পরিচালিত হইত | বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশন ও ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান কয়েকটি এবং রামক্কঞ মিশন একটি হাসপাতাল 
পরিচালন] করিত । যুস্ধের পর এগুলির কাজ আবার আর্ত 
হইয়াছে। 

আঘতনে ব্রন্মদেশ ফ্রাঙ্গ অপেক্ষা বৃহত্তর । অথচ জাপ 
আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ইংলগ্ডের একমাত্র সারে জেলার 
চিকিংসক-সংখ্যা অপেক্ষা সমগ্র ব্রন্মদেশের চিকিৎসক-সংখ্যা 
অনেক কম ছিল। এই সময় লগুনের যে কোন ছুইটি বড় 
হাসপাতালের শিক্ষিতা শুশ্রষাকারিণীর সংখা ব্রন্মদেশের 
মেট শুশ্রষাকারিণীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল | চিকিৎসক- 
দিগের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ব্রদ্মদেশীয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ 
ভারতীয় ছিলেন। 

১৯৩৭ সালে ব্রন্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইবার 
পূর্বে ভারত সাম্রাজ্যের প্রদেশসমৃহের মধ্যে ব্রহ্মদেশেই 
সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইত। খাস 
ভারতবর্ধে যত চুরি হইত, জনসংখ্যার অনুপাতে ব্রহ্মদেশে 
তাহার সাড়ে তিন গুগ বেশী চুরি হইত। ডাক।তি, নরহত্যা, 
গৃহপালিত পশ্ড অপহরণও থাস ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক 
বেশী হইত। ইংরেজশাসনের শেষ ভাগে বিভিন্ন সময়ে 
ব্হ্ম-ভারতীয় দাঙ্রা, ব্রহ্ষ-চৈনিক দাঙ্গ।, বৌৰ-মুসলিম 
দাতা সংঘটিত হইয়াছে । ইহার পুব্বেও মধ্যে মধ্যে ব্রন্ম- 
কারেণ দাঙ্গার কথা শোনা গিয়াছে । "ইংরেজ আমণে ব্রহ্ষ- 
দেশে সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকলাপ কোন দিনই অনুষ্ঠিত হয় 
মাই। 


ব্রদ্ষদেশে অপরাধ বাহুল্যের চারিটি প্রধান কারণ 
বিদ্যমান। প্রথমতঃ, ব্রহ্মবাসী খুব সহজেই রাগিয়া যায়। 
তাহারা নিভবেরাও জানে এবং খ্বীকার করে যে তাহার! 
রগচট!। ইহা! বোধ হয় মঞ্ষোলীয় রক্তের প্রভাব । দ্বিতীয়তঃ, 
্রঙ্মদেশে সর্বপমেত ২০,০০,০০০ নবাগত বৈদেশিক আছে। 
ইহার1 অনেকেই নিঃসৰল অবস্থায় জীবিকার সন্ধানে এদেশে 


প্রবাসী 


১৬৩৫৬ 


আসিয়াছে। অনেকে আবার স্বদেশে গুরুতর অপরাধ করিয়। 
শাস্তির ভয়ে দেশত্যগ করিয়াছে । দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বে 
ইরাবতীর বন্ধীপ অঞ্চলে প্রতি বংসর প্রায় ২০০,০০০ 
বহিরাগত যাতায়াত করিত। ধান কাটিবার মরগুমে উত্তর- 
্রন্ম হইতে অনেক শ্রমজীবী কাজের সন্ধানে ব-্ীপ অঞ্চলে 
আগমন করিত। অল্লমেয়াদী ভুমি-বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলিত 
থাকিবার ফলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রায়ই বাসস্থান 
পরিবর্তন করিয়! থাকে । এই সমন্ত কারণে অপরাধীকে ধরা 
এবং তাহার শান্তিবিধান সহজসাধ্য নহে। পুর্বে গ্রাম ও 
শহরে মোড়ল এবং পুলিস কর্ণচারীদিগের অপরিচিত বহু 
ব্যক্তিকে প্রায়ই দেখা যাইত। ফলে অপরাধীকে খুজিয়া 
বাহির কর! একটা কঠন সমস্তা ছিল। এই সমস্তা এখনও 
আছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ এই ১০ বৎসরের 
মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা এবং বিদ্রোহের ফলেও অপরাধের 
সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। চতুর্থত:, সমাজ জেল- 
খালাস কয়েদীকে দ্বণার দৃরিতে দেখে না। সাধারণের 
ধারণা যে দগুভোগ করিবার ফলে তাহার সমস্ত অপরাধ 
দুর হইয়া সে শুপ্ধ হইয়াছে। বর্তমানে দেশময় ব্যাপক 
অশান্তির ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি 
পুর্বাপেক্ষা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে । অস্তধিপ্রবের ফলে 
সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হইয়! উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশে 
জনসাধারণের ধনপ্রাণ আন্গ নিরাপদ নহে। স্বাধীন ব্রহ্ম- 
সরকার সমন্ত দোষ বিদ্রোহীপিপের্ঞ্রঘাড়ে চাপাইয়াই যেন স্বীয় 
কর্তব্য সম্পন্ন করিতে চাহেন। 


রেঙ্গুন এবং প্রোমের মধ্যে অবস্থিত তারাওয়াডি জেলা 
ব্রন্মদেশের সর্বাপেক্ষা অপরাবপ্রবণ অঞ্চল । ১৯৩১-৩২ 
সালের সায়া শান বিদ্রোহ এই জেলাতেই আরম্ভ হইয়াছিল। 
ব্হ্মদেশের অন্তান্থ জেলার তুলনায় তারাওয়াডি দরিদ্র । শান 
অধিত্যকা এবং সীমান্তের পার্বত্য অধিবাগিগণ সমতলবাস্সী 
্রন্ষজাতীয়গণের মত অপরাধপ্রবণ নহে। দণ্ডিত অপরাধী- 
ধিগের মোটামুটি চার-পঞ্চমাংশ বৌদ্ববর্্মাবলম্বী। দণ্- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। 
বিগত যুদ্ধের পুর্বে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ অপরাধী প্রাণদণ্ডে 


এবং প্রায় ২০০ অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইত। 


সম, 


কোক-মুখ। ছুর্গ।-প্রতিমা 


স্ীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


এতকাল আমরা মহ্যিমদিনী হুর্গ-প্রতিমা। দেখিয়া 
আনিতেহি। বঙ্গদেশে মংস্য-পুরাণ-বরগিত ছুর্গা-প্রতিমা 
নিমিত হইয়া আদিতেহে। এই প্রতিমার মহিষাকৃতি 
অহ্থরের উধব দেশ বিদীর্ণ করিয়া নরাকৃতি অস্থর বিনিক্ষাস্ত 
হইয়াছে । ইহার মস্তক ও দুই হাত নরাকার, নি্নভাগ 
চতুষ্প? মহিষ। এইরূপ প্রতিমা পূর্ববন্গে ও বাকুড়া জেলায় 
নানাস্থানে অদ্যাপি নিগ্িত হইতেছে। দক্ষিণরাঢ়ে অস্থ্র 
সম্পূর্ণ নরাকতি হইয়াছে । মহিনের ছিন্নদুণ্ড পৃথক 
প্রনর্শিত হইয়াছে । শত বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তন 
.ঘটিয়াছে। 
কিন্তু কোক-মৃথা দুর্গা-প্রতিমা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় 
নাই। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাকুড়া রাইপুরে এইরূপ 
প্রতিম! দেখিয়া গত ফান্তনের প্রবাসীতে *রাইপুরের মহা- 
মায়া ও শিখরবংশ” প্রবন্ধে তাহা বর্ণন। করিয়াছেন। এই 
প্রতিমার দুর্গ। ছুই হত উচ্চ নাপীমৃর্তি, কিন্ত মুখ অন্জতুল্য । 
ষড়তৃক্গা এবং আমুধহস্তা । পরিধান-বগ্ধ সম্মুখে কুঞ্চিত। 
এইরূপ বস্ত্রপরিধান উত্তর-ভারতে, মধ্য প্রদেশে ও দক্ষিণা- 
পথে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বাইপুবের প্রতিমাটি পুবে 
বৃক্ষতলে ছিল; এক্ষণে এক মন্দিরে স্থাশিত হইয়া পুজিত 
হইতেছে । 
কিন্ত এই প্রতিম নৃতন নয়। মহাভারতে ভীন্পর্বের 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে অজুনি ছুর্গার স্তব করিয়্াছেন। তিনি ছুর্গাকে 
কোক-মুখ। বলিয়াছেন। কোক নেকড়ে বাঘ অথবা “বুল! 
কুকুর” অর্থাৎ বন্য কুস্থুর। নেকড়ে বাঘ, বন্য কুন্ুব, অজ, 
শৃগাল ও বরাহ, ইহাদের মুখের সাদৃ্ত আছে। মহা- 
ভারতের বর্ণনা যত নৃতনই হউক, অন্ততঃ ছুই সহম্র বৎসরের 
পুরাতন । অতএব বাইপুরের ছূর্গামুর্তির কল্পনাও ছুই 
মহম্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। 
দুঃখের বিষয়, আমাদ্ধের দেশে কোথায় কোন্‌ রূপ 
প্রতিমা আছে, তাহা অদ্যাপি কেহ লিপিবন্ধ করেন নাই। 
কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণের ত্রিবান্রমনগর হইতে ত্রিবাক্কুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপাল আমার সহিত পত্র-ব্যবহাবে 
জিজাসা করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে বামন-প্রতিম। ও বামন- 
মন্দির আছে কিনা । তাহার দেশে বামন-পুজা অতিশয় 
: প্রসিদ্ধ এবং তাহার উত্তম মন্দিরও আছে । আমি তাহার 
জিজ্ঞান্তের উত্তর করিতে পান্সি নাই । বিষু্র চারি দিব্য- 
অবতার ; যথা-_কুর্ম, বরাহ, বামন ও মংস্ত। মতস্ত- 


পুরাণে আছে, কুর্ম, বরাঁহ ও মৎস্য অবতারের আকার এই 
এই প্রাণীর আকারের তুল্য । বামন-অবতারের আকার, 
একটি বালক, দক্ষিণহত্তে কমুগ্ুলু, বাম হত্ত ঘ্বারা মত্তকের 
উপর ছত্র ধারণ করিয়। আছে। এই চারি অবতারের 
প্রতিমার পৃ্জা ভারতে নিশ্চয় প্রচলিত আছে। কিন্ত 
কোথায় কোথায় আছে. তাহার বিবরণ দেখি নাই । বঙ্গ- 
দেশেই কোথায় কোন্‌ কোন্‌ দেবদেবী প্রতিমা আছে, 
বোধ হয় তাহাও কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
বাকুড়ায় জৈনমুতি প্রচুর । বোধহয়, ইহাও মূর্তি- 
ঈক্ণিকেরা' অবগত নহেন। বীকুড়ায় আরস্ত হইয়া দক্ষিণ-. 
রাঢ়ে কৃর্যাবতার ধর্মঠাকুর নামে পৃজিত হইতেছেন। 
উত্তর-বঙ্গে এবং দক্ষিণ-ভারতেও নাকি কৃর্ম-মুর্তি আছে। 
কুর্মাবতার অনাধের কর্সিত নয়। আমি ১৩৫৩ বঙ্গাবের 
আধাঢ়ের 'প্রবাণী'তে বিষুুর বরাহ ও কৃর্-অবতার, 
শ্রাবণের পপ্রবাণী'তে বামনাবতার এবং আশখিনের 
'প্রবাী”তে মত্স্াবতাবের উৎপত্তি দেখাইয়াছি। চাঝিটির 
কল্পনাই খগবেদে আছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি কালপুরুষ 
নক্ষত্র এবং মধ্শ্তাবতারটি ্ব-মতস্য অবলগ্গনে কল্পিত 
হইয়াছিল। কালপুরুষ নক্ষত্র আশ্রম করিয়াই মহিযাস্থর 
এবং আরও অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের উৎপত্তি 
হইয়াছে । দক্ষষজ্ঞ-নাশে দক্ষের অজমুখ হইয়াছিল। দক্ষও 
কালপুরুষ নক্ষত্র। খগবেদে এই দক্ষের নামও আছে, 
কালপুরুষ নক্ষত্রের মন্তকের তিনটি তারার সন্নিবেশ হইতে 
কোক-বরাহ-অঙ্জ-কুকুর-মুখের কল্পনা হইয়াছিল। কালপুরুষ 
নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই খগবেদে রুদ্রের মুর্তি বণিত 
হইয়াছে । আমি ১৩৫৩ বঙ্গাবে পৌষের 'প্রবাসী'তে দুর্গা 
প্রতিমা-কল্পনার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াহি। রুজ্রের ও 
কুদ্রাণীর রূপ একই । শুরু যজুর্বেদে ( ১৬২৮) কুদ্রের মুখ 
কুকুরের তুলা বলা হইয়াছে। 

রাইপুরের কোক-মুখ! ুগী-প্রতিমা কতকালের তাহা 
দেব-দেবী-মুর্তি-ঈক্ষণিকেরা বলিতে পারেন। বাইপুরে 
এই হুর্গার নাম মহামায়া । তাহার পার্খে ছোট আকারের 
আর একটি কোক-মুখ! ছুর্গা-প্রতিমা। আছে। লোকে তাহার 
নাম তুঙ্গভত্রা রাখিয়াছে। দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নামে এক 
নদী আছে। কিকারণে সেন্ধীর এই নাম হইয়াছিল, 
তাহাও অহ্ুসন্ধেয়। 

ফান্তনের প্রবন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্মহামায়ার 
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দক্ষিণী ছাদে বস্্-পরিধান ও পার্থ তুঙ্গভদ্রা নামের প্রতিমা 
দেখিয়! অঙ্থমান করেন, ইহা দক্ষিণদেশে নিমিত হইয়া 
বাইপুরে আনীত হইয়াছিল। অসম্ভব নয়। কিন্তু কে 
আনিয়াছিল এবং কতকাল পর্বে আনিয়াছিল, সে সম্বন্ধে 
আমরা কিছুই জানি না। 

রাইপুর, এই নামকে বাকুড়ার লোকে গড়রাইপুর বলে। 
রাইপুর, রায়পুর নামের অপন্রংশ এবং রামপুর রাঙ্জপুর 
ব্যতীত অপর কিছু নয়, অর্থাৎ রাজনগর বা বাঁজধানী। 
কোন্‌ রাজার পুর ছিল, তাহ। অজ্ঞাত। নিকটে শিখর- 
সায়র নামে এক বৃহৎ সায়র আছে। এই নাম হইতে 
পাইতেছি, এই সায়র শিখর-বংশীয় কোনও রাজার খনিত। 
পঞ্চকোট রাজবংশের নাম শিখর-বংশ; আর, রাজ্যের 
নাম শিখরভূম। বায়পুরে পুরাতন গড়ের চিহ্ন আছে। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, গড়ের পরিমাণ ৮০ 
বিঘা । শিখর-সায়র গড়ের বাহিরে, পরিমাণ ১০০ বিঘা। 
ইহা হইতে অনুমান হয়, গড়নির্যাণের পরে শিখর-বংশের 
কোনও রাজ] সায়র খনন করাইয়াছিলেন। কতকাল পূর্বে 
কোন্‌ রাজ! গড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন ? 


আর এক কারণে রায়পুর বিখ্যাত হইয়াছে। হছৃর্গেশ- 
নন্দিনী উপন্যাসের এঁতিহাসিক মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
আচাধ শ্রীষহুনাথ সরকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
(৩য় সংখ্যা, ৫* ভাগ ) “আকবরনাম।” হইতে লিখিয়াছেন, 
পাঠান কুতলু খা উড়িষ্যা হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম- 
বঙ্গের গ্রাম লুঃপাট করিতেছিল। মানসিংহ উড়িষ্াা জয় 
করিবার নিমিত্ত বিহার হইতে আসিয় জাহানাবাদে, 
বর্তমান আবামবাগে শিবির-স্থাপন কৰিয়াছিলেন। তখন 
বর্যাকাল আসন। কুত্লু খা পূর্বদিকে ক্রমশঃ সৈন্যসহ 
আসিতেছিল। মানসিংহ তাহার গতি প্রতিরোধ করি- 
বার নিমিত্ত তাহার পুত্র জগৎসিংহকে এক ফৌজসহ 
পাঠাইয়া দেন। কুৎলু খা ধরম্পুরে আসিয়াছিল এবং 
জগত্সিংহ বায়পুরে উপস্থিত হইলে তাহার সেনাপতি 


প্রবাসী 
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বাহাছুর কুরধঃ তাহাকে আক্রমণ করে। বাহাছর এক দুর্গে 
আশ্রয় লইয়াছিল। রায়পুরে যুদ্ধ হয় (২১ মে ১৫৯*)) 
সে যুদ্ধে জগৎসিংহের সৈন্য পরাজিত হয়। জগৎসিংহ 
মগ্চপানে মত্তাবস্থায় ছিলেন। বিষুপুরের রাজ! বীর হাদ্বির 
তাহাকে উদ্ধার করিয়া (হস্তীপৃষ্ঠে) নিজ রাজধানী বিষুপুরে 
লইয়া আসেন। সরকার মহাশয় রায়পুর খুঁজিয়া পান 
নাই। সে রায়পুর এই গড়রায়পুর। ইহারই সন্ষিকটে 
ধরমপুর। লিখিত আছে, আরামবাগ হইতে রায়পুর ২৫ 
ক্রোশ এবং বিষ্ণুপুর ১২ ক্রোশ। এই অঞ্চলের মানচিত্রে 
দেখিতেছি, আরামবাগ হইতে রায়পুর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় 
২৫ ক্রোশ এবং রায়পুর হইতে বিষুপুর প্রায় ১২ ক্রোশই 


বটে। রায়পুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক কাচা রাস্তা 


আছে। জগত্সিংহ আরামবাগ হইতে গোঘাট--গোঁঘাট 
হইতে গড়বেতা৷ এবং গড়বেতা হইতে রায়পুরে আসিয়া 
থাকিবেন। রায়পুর কাসাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। 
বর্তমানে ইহ! বীকুড়ার একটি থানা । 


প্রায় ১৫ বৎসর হইল, ঢাকার এঁতিহাসিক শ্রীনলিনীকাস্ত 
উষ্টশালী (এক্ষণে স্বর্গগত) আমায় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 
বাঁকুড়া জেলার একস্থানে এক যুদ্ধ হইয়াছিল; এক নদীর 
তীরে; সেখানে বেতবন ছিল। বাঁকুড়ার কোন্‌ স্থানে 
নদী এবং বেতবন আছে, তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। 
ততৎ্কালে অনুসন্ধান করিয়া আমি বাঁকুড়া জেলায় বেতগাছ 
পাই নাই। পরে জানিয়াছি, দক্ষিণে দ্বারকেস্বর নদীর তীরে 
বেতগাছ আছে। কাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, আ'মি ভুলিয়া 
গিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ভষ্টশালী মহাশয় যে 
ুদ্ধস্থল খুঁজিম়্াছিলেন, তাহা এই রায়পুর । সেখানে 
কাপাই নদী আছে। চারি বৎসর হইল আমি জানিয়াছি, 
কাসাই নদীকৃলে বেতসগাছ আছে। বোধহয় পূর্বে রায়পুরে 
অসংখ্য বেতস গাছ ছিল। কীাসাই নদী তীরবর্তা লোকেরা 
ংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধ বেতদলতাকে বেত বলে (প্রবাসী, 
১৩৫৫। মাঘ)। 





আমীর খসরু 


এ, এন, এম. বজলুর রশীদ 


তৃতীয়ে হিন্দ (ভারতের তোতা পা) আমীর খসরু 
১২৫৪ শীষ্টাবে বিন্ময়কর প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা আমীর শরফুদ্দীন মাহ আদ শমসী ছিলেন বল্ধের 
অধিবাসী । ভারতে ভাগ্যান্বেণে আসিয়া তিনি পাতিয়ালায় 
স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ত করেন। আমীর খসরুর 
মাতা ছিলেন সুলতান গিয়াস্উদ্দীন বলবনের অন্যতম সমর- 
সচিব ইমদাছুল মুল্কের কন্যা । 

আমীর খসরুর বয়স যখন নয় বংসর তখন তাহার পিতা 
ুদ্ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন । মাতা পুত্রের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার 
সুষ্ঠ, ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বীর্ষবতী মাতার তত্বাবধানে ও 
সঙ্জাগ দৃষ্টির ছায়!ংতলে আমীর থসরু সর্ব বিদ্যায় পারদরশা 
হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার কবি-প্রতিভ।র 
ক্ষরণ হইতে থাকে-চারিদিকের সুন্দর পরিবেশ ও 
সজীব প্রাণের স্পর্শ তাহার কবি-মনকে বিচিত্র ভাব- 
চেতনায় বিকশিত করিয়া তাহার অন্তরে অপার রসমাধুর্ষ 
ও রূপস্যমার স্ষ্টি করিল । 

দিল্লীর তখ.তে তখন ভাঙীগড়া চলিয়াছে-_শাহীরজ্ঞে- 
রঞ্জিত সিংহাসনে একের পর এক সুলতানের আঁবি9াব হুই- 
তেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব ও বিদ্রোহ দিন্সীর আব- 
হাওয়া! বিষাক্ত ও তি্ত করিয়া তুলিয়াছে। খসরুর কবি-মন 
ইহাতে পীড়িত হইলেও যে নিভৃত জগৎ তিনি তাহার 
অন্তর্লোকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ভিতর নিমজ্জিত হইয়া 
কাব্যরস আস্বাদন ও পরিবেশন হইতে তিনি বিরত হন 
নাই। কবির নিপ্লিপ্ত ও নিরাসক্ত মন শত কোলাহল 
ও বিক্ষোভের মধ্যেও সুন্দরের ধ্যানে সমাহিত থাকিত। 
প্রক্কাতির বিচিত্র লীলার ভিতর চিরনুদ্দরের জাম্নিধ্য ও 
সংন্পর্শের অন্বভূতি তাঁহার মনে নিবিড় ও গভীর হইয়া 
উঠে। এই গভীর উপলব্ধি কবির জীবনে আরও বিচিজ্জ ও 
সুঙ্গর হুইয়! দেখ! দেয় এক মহাতপা সাধকের সাহচর্ধে । 
তাহার কথা যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে। 


বিশ বংসর বয়স হইতে তাহার কর্মজীবন সুরু হয়। 
বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া তিনি বিচিত্র অভিজতা লাভ 
“করেন। নুলত।ন গিয়ানুদ্ষীন বলবনের পুত্র বাংলার শাসন- 
কত নুঘর! খানের সহিত তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। 
কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়া তাহার সহ না হওয়ায় তিনি 
দিঙ্গী কিরিয়া আসেন। দিল্লীতে জাসিয়। নুলতান-পুর 
মুহাম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে 
নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হুইল । মুহাম্মদ ক্রমে খসরুর একজন 


অঙ্থুরক্ত ভক্ত ও সমঝদার হইয়া! পড়েন। বন্ধুর সাহচর্য ও 
অস্তরঙ্গতার ভিতর দরিয়া খসরুর দিন কাটিতেছিল। উত্তর 
ভারতের পথ দিয়া তখন ছুধর্ধ মুখলগণ বার বার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিতেছিল। তাহাদের সহিত এক সংঘধে মুহাম্মদ 
নিহত ও খসরু বন্দী হন। খন্দীদশায় অশেষ ছুঃখকষ্$ ও 
যন্ত্র ভোগ করিবার পর তিনি যুক্তিলাভ করেন। 

এই মুক্তি তাহার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ন্ুচনা 
করিল । ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে ও বিক্ষুপ্দ চিত্তে খসরু মায়ের 
স্বেহশীতল আশ্রয়ে ফিরিয়া আপিলেন। জননীর কল্যাণকর- 
স্পর্শে তাহার দেহমনের সকল গ্লাশি দূর হইল, সমস্ত সংশয় 
ও বেদনার নিরসন হইল । কায়কোবাদ তখন দিল্লীর তখতে 
বসিয়াছেন। তাহার দরবারে উপস্থিত হইতেই তিনি থসরুকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুলতান কায়কো বদের উচ্ছজ্ঘলতায় 
সাহার পিতা বাংলার শাসনকত বুঘধর| খান বিরস্ত হন এবং 
পুত্রকে সংযত ও কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে উপদেশ প্রদান করেন। 
ইহাতে পারিষদবর্গ-চালিত সুলতান কায়কোবাঁদই পিতার উপর 
কুদ্ধ হইয়া উঠেন, কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাং হইতেই তিনি 
তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল 
এবং কায়কোবাদের অস্থরোধে থসরু এই মিলনকে অমর 
করিবার জন্য “কিরাহুসূ-সাদাইনে” এই কাহিনীর কাব্যক্ধপ 
দান করেন। এই কাব্যই কবির প্রথম “মসনভী+ | 

কায়কোবাদের পর সুলতান জালানুক্ধীন খল্জীর দরবারে 
খসরু উচ্চতম সভাসদ ও সভাকবির পদে অভিষিক্ত হুন। 
পরবর্তী হুলতান আলাউদ্দীন খল্জীও তাহাকে এই সম্মানিত 
পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় তাহার কাব্যপ্রতিভার সম্যক 
ক্ষুরণ ও ব্যাপ্তি হয়। আলাউদ্ীন খিল্কীর কাব্যরসিক 
পুত্র খিজির খানের সহিত তাহার গভীর হদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। এই হৃদ্যতা ও বদ্ধুত্বকে কেন্ত্র করিয়া কবির কাব্যশক্তি 
ও প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব বিশিষ্টতা লাভ করে। থিক্সির খানের 
বীরদ্ব-কাহিনীকে তিনি আপনার অনুপম ছন্দে গ্রথিত করিয়! 
€কেস্সায়ে খিঞ্জির খান” কাব্যে কালজয়ী অমরত্ব দান করেন। 

এই পর্যন্ত কবির বিখ্যাত চারিটি “দিওয়ানে'র মধ্যে 
'তুহফাতুস্‌ সিগর” বা তরুণের দান ও “ওয়াসতৃল হায়াত” বা 
মধ্য বয়সের দ'ন-_-এই ছুইখানি দিওয়ান প্রকাশিত হইয়াছে । 
তরুণ বয়সের স্বপ্র ও প্র্যণচাঞ্চল্য এবং মধ্য বয়সের ভাব- 
গাস্তীর্ধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-বেদনা যথাক্রমে 
প্রথম ও দ্বিতীয় দিওয়ানে স্থান লাভ করিয়াছে। “গুরবাতুল 
কামাল' বা পূর্ণ আলোক এবং “বকেয়া, নূকেয়া” তখনও 


৪৪২ 


পরিণত বয়সের পরম উপলদ্ধি ও প্রেমধর্মের পূর্ণ পরিণতির 
অপেক্ষায় আছে। পরবর্তী জীবনে নুর্ধী ভাবের যে 
অনাবিল আনন্দ তাহার জীবনকে সার্ক, সুন্দর ও পরি- 
পূর্ণতা দান করিয়াছিল সেই নিবিড় আনন্দরসের আম্বাদ 
তখন পর্বস্ত মুৰ্বশেদের অভাবে তাহার অন্তরে দান! বীখিয়া 
উঠিতে পারে নাই, কিন্ত কবি-জীবনের প্রথম হইতেই 
চিরুন্দরের সান্রিধ্যলাভের অন্য তিনি হৃদয়ে যে বেদন। 
অনুতব করিতেন, প্রেমাম্পদের সহিত মিলনাকাঙ্ষার যে 
ব্যাকুলতা তাহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে ঝকুঁড়ির বক্ষে অবরুদ্ধ 
গন্ধের ন্যায় উচ্ছ্বসিত ও পুপ্রীভূত হইয়া! উঠিত তাহার আভাস 
ও নিবিড়তার স্পর্শ কাব্যের ছন্দে ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত তখন পর্যন্ত সেই অহুতৃতি লুম্প্ পথের জন্ধান বা 
ইঙ্ষিত লাভ করে নাই। 


খসরুর কবি-প্রতিভা ছিল বিশ্ময়কর, তাহার খ্যাতি 
ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া দ্রাক্ষাকুঞ্ধপরিপূর্ণ 
পারন্তের সীমা পর্ধস্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হাফিজ, সাদি ও 
কুমির অনভ্তসাধারণ কবি-প্রতিভা ও কাব্যরসমুগ্ধ পারস্ত- 
বাসীদের পক্ষে বিদেশী কবিকে স্বীকার বা গ্রহণ করা 
অচিস্তনীয় ব্যাপার ছিল, কিন্তু খসরুর বিরাট ও সর্বতোমুখ্ধী 
প্রতিভায় বিন্মিত হইয়া পারসিকগণ খসকুকে রুমি, জামি 
ও সাদির পার্ে ই সাদরে স্থান দিতে কু বোধ করে নাই। 
জার কোনও ফারসী ভাষার লেখক ভারতীয় কবির এই 
সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। এই প্রপঞ্গে বিখ্যাত মুসলমান 
মনীষী শিবলী নোমানি বলিয়াছেন, “গত ছয় শত বৎসরের 
মধ্যে আমীর খসরুর গায় বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী 
কবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” বস্ততঃ পারভ্তদেশের 
কাব্যক্ষেত্রেও এইরূপ বিরাট কবি-মনীষীর আবির্ভাব খুবই 
কম হইয়াছে । সার্দী, হাফেন্ত বা ফেরদৌসী কাব্যরচনার 
এক একটি বিশিষ্ ক্ষেত্র ও প্রকাশতঙ্রির ভিতর দিয়! নিজ নিজ 
ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত আমীর খসরুর মসনভী, 
গজল, কাসিদা! ও রুবাই ফারসী কাব্যরস পরিবেশনের এই 
প্রধান চাঞ্সিট ধারায় বিচিত্র ভাবরসের সৃষ্টি করিয়াছেন । 

আমীর খসরু এক জন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্‌ এবং সরকারও 
ছিলেন। তাহার আবিষ্কৃত ফেতার বান্যযস্ত্র ভারতীয় মার্গ 
সঙ্গীতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সঙ্গত ও স্ুুরবাহুনরূপে বিরাজ 
করিতেছে। তাহার এই সেতার যন্ব আবিষ্কার সন্বদ্ধে একটি 
গল্প প্রচলিত আছে। একদিন ভ্রমণকালে তিনি দেখিলেন 
বৃক্ষ-কোটরে বিলদ্িত একটি স্বত বদরের শুফ অস্ত্রে শাখার 
জাঘাত লাগিয়া বিচিত্র ধ্বনি ও নুরসঙ্গতির স্ষ্টি হইতেছে । 
এই অভাবনীয় দৃষ্ঠ দেখিয়! ও দুরে শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তিনি 
সেতার যন্ত্রের ূপদান করেন। 

সুফী কবি খসরুর কাব্য পরিক্রমার পূর্বে নুক্কী ভাবধারার 


প্রবাী 


১৩৫৬ 


সহিত পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। পারস্তের গুলাবন্থুরতিত 
ও দ্রাক্ষারসসিক্ত ভূমি হইতে নুফীবাদের জন্ম। ন্ুফী সাধক- 
শ্রেষ্ঠ মৌলানা জালালুষ্থীন.রুমি, জামি ও হাফেজের কাব্য ও 
ভাবসাধনায় উহার লালন, পোষণ ও বিকাশ হয় এবং আমীর 
খসরুর কাব্য-সাধনার ভিতর সেই ন্ুীবাদ ফারসী ভাষার 
মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসারলাভ করে। নুফীবাদ 
ইসলামের তাছাওউফ. বা প্রেমধর্ম্ের ভাবরসকে অবলম্বন 
করিয়াই বিবতিত হুইয়াছে। স্ট্টির সহিত শরষ্টার, মানুষের 
সহিত আল্লার, প্রেমিকের সহিত প্রেমাম্পদের যে বন্ধন ও যোগ 
তাহা মূলতঃ প্রেমের যোগ । সাধক মনে করেন, তাহার সহিত 
আল্লার যে সবন্ধ তাহা অইহতুকী প্রেমের সম্বন্ধ অর্থাং 
যে, সম্বদ্ধের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতা নাই, ভীতি 
প্রদর্শন বা শপ্তির বিধান ন।ই-_-এক মধুর প্রেমের বন্ধনে 
মানুষ শ্রষ্ঠার সহিত হয় যোগযুক্ত। এই পারম্পরিক গ্রীতি 
ব্যতীত অষ্ঠটা ও স্ঙ্টি ছুয়েরই অন্তিত্ব নিরানম্দ ও নিরর্থক । 
প্রেমিক স্ুকী সাধক প্রেম-সাধনার পথে প্রেমাম্পদ আল্লার 
সান্নিধ্য ও দর্শনলাভের অন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কারণ 
তাহার আত্মা সেই পরমাত্মার আনন্দময় সাহচর্য হইতে 
বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে-_তাই তাহার সহিত মিলনের 
জন্ধ সাধকের এত ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলত1]। দেহের কারায় 
বন্দী মানবাত্মার ক্রন্দন, প্রেমাম্পদের বিরহ-বেদনায় অধীর 
সাধক-মনের আকুলত] সুফী সাধকদের রচিত কাব্য ও সঙ্গীতে 
মূর্তহইয়। উঠিয়াছে। তাহাদের প্রেমার্ত হুদয়ের আবেদন 
ফুটিয়া উঠিয়াছে পারস্যের সুফী কবি জামির ভাবগন্ভীর কণ্ঠে £ 

আমার মন্তক তোমার দ্বারে করেছি নত-_ 

পারিশ্রমিকের লোভে নয়-_ 

তোমার প্রেমের আদেশে । 


প্রেমাম্পদের বিরহ-বেদনা এবং তাহার প্রতি প্রেম তক্তি 
ও ব্য।কুলতা প্রকাশের জন্ত সুফী কবিগণ বহু শব্ষ ও ভাব- 
প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন। পারস্ডের নুফীদিগের মত আমীর 
খসরুও প্রিয়া, সাক, পিয়ালা, শরাব, গুলাব প্রভৃতি 
শব্ধ প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিয়া আপনার অন্তরের 
আ'নন্দ-বেদন! অন্ভূতিরসে সিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 
আমীর খসরুর এই সুফী ভাবধারা সম্ত্রীবিত ও উদ্দীপিত 
হুইয়! উঠে সাবক-শ্রেন্ঠ নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার সাহচর্য ও 
সংস্পর্শে । নুফী-সাধক নিয়ামুদ্বান আউলিয়ার সান্নিধ্য লাভ 
করিয়া! আমীর খসরুর ভাবোচ্ছাস শতধারাযর় বিপুল বেগে 
উৎসারিত হুইতে থাকে । বঘ্ততঃ আমীর খসরুর কবি- 
ও -সাধক-নীবনের পূর্ণ ক্ষু্তি ও পন্িপতির ব্যাপারে 
সাধকপ্রবর নিয়াযুদ্ধিন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষ 
ভাবে কার্যকরী হইয়াছে । যেটুকু ছ্বিবা ঘন্ছ ও জড়তা 
খসরুর অধ্যাত্ব-জীবনকে আচ্ছন্ন ও আড় করিয়াছিল 
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খাজা! নিয়ামুদ্ধীনের সাধনার দীপ্তিতে তাহ! অপহৃত হুইয়া 
যায়। 
আমীর খসরু ছিলেন নিয়ামুদ্ধীন আউলিয়ার নিত্য- 
সঙ্গী। একদিন খসরু খাজা! সাহেবের সহিত ভ্রমণ করিতে 
করিতে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যমুনা 
নদীতে তখন কয়েকজন পুণ্যার্থী হিন্দু নরনানী স্নাম 
করিতেছিলেন। তাহাদের দেখিয়া খাজা সাহেব মন্তব্য 
করিলেন, প্রত্যেক ধর্মেরই একটি সহজ পথ আছে। খসরু 
খাজ। সাহেবের দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি কিন্ত 
“কাষ,কুলাহ্‌,কে আমার কেবলাহ, বা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি। বলা বাহুল্য, খাজা সাহেব “কাধ, কুলাহ” নামেও 
খ্যাত ছিলেন, কারণ তিনি সর্ধদ! মাথার এক দিকে বাকা! 
ভাবে টুপি পরিধান করিতেন। “কাধ. কুলাহ* শবের অর্থই 
হইল “বাকা টুপি” । 
আমীর খসরুর কবিতায় বিশেষ করিয়া তাহার “দিওয়ানে” 
ভাবধারা রসপক আনুর ফলের মত জ্রমাট বীবিয়া 
উঠিয়াছে। মুফী সাবকের উদারত|, ভাবতন্ময়তা ও সুদূরের 
পিপাসা তাহার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে শ্বচ্ছ করিয়'ছে এবং 
তাহার অগ্তরে চিরঙ্ন্দরের বিরহ-বেদনা যে তীব্রতালাভ 
করিয়াছে, প্রেমাম্পদের সহিত মিলনের আকাঙ্ষা যে 
আশা-নিরাশার আনন্দ-বিষাদে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা! সর্ব- 
কালের মুক্তিপিপান্গ ও তত্বান্থুসন্ধিংস্ব মনকে গভীর ভাবে 
ম্পর্শ করে এবং চির অজ।নার সন্ধানে ভক্তমনকে উদ্ব দ্ধ করে। 
সাধনার ক্ষেত্রে আমীর খসরু প্রেমের পথকেই বরণ করিয়া- 
ছিলেন। এই পথে মুক্তি নাই, তর্ক বিচারের স্থান নাই__শুধু 
আছে প্রেম ও প্রীতির সহিত সকলের সঙ্গে যোগয়ুক্ত হইয়া 
চিরনুম্দর প্রিয়তমের সন্ধান করা । অস্তরের নিবিড় বেদনা- 
বোধই সাধককে এই পথের নির্দেশ দান করে। প্রেমাম্পদের 
জন্য ভক্তপ্রেমিক আমীর খসরুর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়।ছে-__ 
কোন যুক্তিই সে উন্মাদনাকে সংযত করিতে পারিতেছে না ঃ 
যুক্তি দিয়ে যায় কি ঢাকা! 
উন্মাদনা সত্যিকার 
বুদ্ধি বিচার সকল কিছু 
লোপ পেয়েছে আব আমার 
এ সব বালাই রইলে বিপদ-_ 
নইলে সবি চমৎকার । 
প্রেম ও বিচার এই ছটে! চিজ 
€ যেন তফাৎ আগুন জল। 
একমাআ একনিষ্ঠ প্রেমই এই পথের পাথেয়। যুক্তিতর্ক 
মা্ছষের মনকে নীরস ও শুফ করিয়া তোলে-_শুধু প্রেমই দেয় 
সেই অজানা পথের সন্ধান। রবীনত্রনাথ এই একই নুরে 
গাহিয়াছেন-__ 





আমীর খসরঃ 


শপমপপি সপ শপ পাপন 
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শট ০ পান্না পার 





মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাব কাহার দ্বার 
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার। 
শুধাতে যাই যারই কাছে 
কথার কি তার অন্ত আছে 
তই শুনি চক্ষে ততই লাগায় অন্ধকার _ 
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার। 
আর ভক্তসাধক কবীর বলিতেছেন-_ 
ডগরা (পথ) মোছে কোন দিখাই'*. 
ডর নাহি কুচ্ছে৷ ডগর! না পুচ্ছে৷ 
বাশরী শুনত কবীরা বাঢ় যাঈ 
পিতম (প্রিয়তম) বোলাও ত আনহারি (অন্ধকার) 
কি পারসে 
কৌন বেশরম আক্ষ মোর সাথ যাই । 
আমীর খসরুও অধ্ধকারের পার হইতে প্রিয়ের আহ্বান 
শুনিতে পাইয়াছেন এবং সেই অন্ধকারের নিভৃত কোণে" 
ভাহার সহিত মিলিত হইয়া তিনি আপনার সকল হুঃথের 
অবপান করিতে চাহেন। 
কেমন করে বাচবো বলো! 
জীবন মপ্রণ তোমার হাত, 
হয় মরণ আজ দাও তুমি হায় 
আর কাটে ন! দুঃখের রাত। 
» না হয় এসে বাচাও মোরে-_ 
সইতে নারি আর জ্বলন। 
অস্তরালের অন্ধকারে 
মিলতে যে চাই তোমার সাথ । 
কিন্ত কবি প্রেমাম্পদের দেওয়া ছুঃখকে ভয় করেন না-- 
মৌলানা রুমির কণ্ঠে ক মিলা ইয়া তিনি বলিতেছেন, 
তোমার হাতে ছুখ পাবো না 
জানি আমি সুনিষ্চয় 
ছঃখ যদি দেবেই তবে 
যেমন তোমার ইচ্ছে হয়। 
পরাণ ভরে দুখ. দিয়ে যাও, 
করে! নাকো! তিল কম্ুর 
ছখ.দিয়ে সু পেলে তুমি 
এই ভেবে খোশ. মোর হাদয়। 
এই ছুঃখের দাহ কবির অন্তরে প্রেমাম্পদের স্থতি ও 
মিলনাকাজ্জাকে জাগ্রত রাখিতেছে, বিরহের বেদনাকে তীব্র 
করিয়া প্রিয়ের অভাবকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। 
রবীন্্রনাথ বলিতেছেন __ 
এই করেছ ভাল নিঠুর 
এই করেছ ভালো 
এমনি করে হাদয়ে মোর 
তীব্র দহন দ্বালে। | 


আমার এ ধৃপ না দ্বালালে 
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে 
অংমার এ দীপ না ম্বালালে, 
দেয় নাকিছু আলো । 
আমীর থসরুও তার বিরহতপ্ত হাদয়ের বেদনা প্রকাশ 
করিতেছেন__ 

“মোমের মতো! ঝরছে গ'লে 

ব্যথা-কাতর মোর হয়, 
কেমন করে ভুলবো৷ বলে! 

তোমার কাজল দীঘল চোখ, 
তোমার নীলিম নয়ন, বধূ 

ছড়িয়ে আছে আকাশময় ।” 


এই বিরহের প্রহর গণনা, অনস্ত বেদনা বক্ষে ধরিয়া 

প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় জীবন যাপন ও কাব্যের ভিতর দিয়! 
পরম সুন্দরের প্রতি খসরুর আত্মনিবেদনের সাধন] এক 
দিন সার্থক হইয়া দেখা দেয়। আমীর খসরু সুফী সাধনার 
সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়া আত্মসমর্পণের পরম আনন্দে 
বলতেছেন, 

মন্‌ তু শুদম তু মন শুদী 

মন্‌ তন্‌ শুদম্‌ তু জ। শুদী 

তা কম্‌ না গোয়েদ বাদ আবী 

মন্‌ দিগরম্‌ তু দিগরী । 
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আমি হই তুমি, তুমি হও আমি 
আমি হুই তন্ন তুমি তার প্রাণ । 
যেন, ইহার পর কেহ বলিতে না পারে £ 
তোমাতে আমাতে দূর ব্যবধান । 
শুধু সুফী কবি ও সাধক হিসাবে নহে, সর্বপ্রথম উদ্্ঘ লেখক 
ও এঁতিহাসিক ন্বপেও তাহার খ্যাতি আছে। হিন্দী 
সাহিত্যও তাহার দানে সম্বন্ধ হইয়াছে। 


মুহাম্মদ তুগলকের রাজত্বকালের প্রারস্তে সাধকত্রেষ্ঠ পীর 
নিয়ামুদ্জীন আউলিয়! দেহত্যাগ করেন। দিল্লীর পশ্চিম 
প্রান্তে বান জন্গপুরায় তাহার দেহ সমাধিস্থ হয়। নিত্য 
সহচর সাধকের ম্বত্যুতে আমীর খসরু সর্বত্যা্গী হইয়া তাহার 
সমাধির পার্থে দিন কাটাইতে থাকেন। কিন্ত বন্ধু বিয়োগের 
বাথা তাহাকে আর অধিককাল সহ করিতে হুইল না। 
খাজ৷ সাহেবের স্বত্যুর ছয়মাস পরে ১৩২৮ গ্রীষ্ঠাকে তিনিও 
পরলোকে ঠাহার অন্থগমন করেন । 

আমীর থসকু ছিলেন “আজাদ মাশরাব+ বা মুক্ত ঘাটের 
সাধক অর্থাৎ সেই উদার ও মুক্ত দৃষ্টির সাধক যিনি সর্বঘটে, 
সর্বস্থানে এবং সর্বলোকে শ্রষ্ঠার অনন্ত মহিমা ও অস্তিত্ব অন্থভব 
করেন। মুক্ত বিহঙ্গমের মত বন-প্রাস্তর ও উদ্যানভূমির 
বিচিগ্র বর্ণগন্ধের পুষ্পসম্তারে তিনি আস্বাদন করেন সেই পরম 
সুন্দরের উচ্ছ্বসিত প্রেমের শরাব ৷ তাই “আজাদ মাশরাতে'র 
সাধকগণ স্পর্শ করিয়াছেন সর্বকালের মানুষের মনকে, প্রকাশ 
করিয়াছেন প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের লীলা-বৈশিষ্ট্যকে । 


তিমির বি্দারি তোমার অভ্যুদয় 
শ্রীঅমলেন্দ দত্ত 


১ 


এখানে আকাশ ছষ্যোগ-মেঘে আজি হাঁয় ভরপুর, 
সবাকা'র মনে বিষাদ কালিমা কে হতাশী-সুর | 
জনগণ আজি দীন হ'তে দীন-_ 
অন্ন-বগ্র-শাস্তিবিহীন ঃ 
পঙ্চিলতার কণ্টক লতা ঘিরিয়াছে নিঃশেষে, 
রোগ-শোক-ক্ষোভ মহামারী সবে আসিছে ভীষণ বেশে ! 
চর 


জাতির জীবনে হুক্ষিন এলো-_খগ্ডিতা দেশমাতা-_ 
ছাসিছে ভ্রাতার সর্বনাশে যে তাহারি আপন ভ্রাতা । 
সন্তান আজি জননীর কোলে, 
মরণের মাঝে পড়িতেছে ঢলে ; 
দারিজ্র্য আর জনাহার এসে নিতেছে সকলি লুটি-_ 
পারে না মান্য বাচাতে জীবন হুটি যে অন্ন খুটি?! 


_তবুহু'স নাই_-খিরিছে যে আজ অমানিশা-আদ্ধার, 
মানব-জীবন লয়ে চলে হেথা চৌর্য্ের কারবার । 
অর্থগৃষধ [পিশাচ-শকুন 
মাহষেরে শিতি করিতেছে খুন, 
অধর ও পাপের প্রভাবে হ*ল সবি নিঃশেষ ; 
্বার্থান্বেধীর অনাচারে হায় ভরে গেল সারা দেশ! 
৪ 


অধর বে ধর্টের গলে ফাসি দিবে অবহেলে 
তোমারি অত্যুদয় যে তখন,_তুমি দেব, বলেছিলে, 
আজি ভারতের সেই ছুদ্দিন, 
পাপের জাধারে হয়েছে বিলীন 
মঙ্গল তব পাঞফজন্তে জাগাও সবার প্রাণ; 
তমসার ঘোর বিদারি উঠুক শান্তির সামগান | 





গোধূলির আলোয়, কাথিয়াওয়ার 


শিল্পী হীরাটাদ দুগাঁর ও তার চিত্রকলা 
শ্ীদ্িজেন্দ্র মৈত্র 


সব্প্রতি কলিকাতায় শিল্পী হীরার্টাদ ছুগারের এক শিল্পপ্রদর্শনী 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । যে শি্পীর আসন এত দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল 
শুধু তার সতীর্ঘ ও অন্ুরাঙ্গীদের মানসলোকে, সুদীর্ঘ পচিশ 
বৎসর পরে আজ নিজের সমগ শিল্পস্থির এঁখ্রধ্য সহসা সর্ব- 
সাধারণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে তিনি শিল্পরসিকদের চমক 
লাগিয়ে দিয়েছেন। 

শিল্পী হীরার্টাদের প্রাথমিক শিক্পশিক্ষার দ্ুত্পাত হয় 
কলিকাতা গবর্ণমেষ্ট আর্ট স্কুলে। রবীন্্রনাথ যখন শীস্তি- 
নিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়কার প্রথম ছাত্র- 
গোষ্ীর তিনি অন্ততম। শান্তিনিকেতনে থাকতেই শিল্পী 
রূপে তার কিফিং প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার পর নান! 
কারণে নুদীর্ঘকাল তাকে শিল্পসাধন! পরিত্যাগ করতে হয়। 
মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি নব চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়ে আধার 
তুলি ধরলেন। বর্তমান প্রদর্শনী তারই ফল। 

এই ত হীরাটাদের শিল্পী জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 
এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা কর! অসমীচীন যে, শিক্গী 
শান্তিনিকেতনের ছাত্র সুতরাং তার রচনা সেই শিল্পীগোষ্ঠীর 
আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যা শান্তিনিকেতন ছ্ছুল জব পেন্টিং বা 
শিল্পপঞ্ধন্তি নামে পরিচিত । সেটা হওয়াই হয়ত খুব স্বাভাবিক 
ছিল। কারণ শিল্পী হুগ।র যাকে গরু বলে স্বীকার করেন সেই 
শিক্গীত্রেষ্ঠ নন্দলালের সংস্পর্শে এসে তার প্রভাব থেকে মুক্ত 
থাকা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল শিক্গী 
সুগারের শিল্পকলায় | গুরুর প্রভাব কোথাও তার স্বকীয়তাকে 


আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ছুগারের ছাত্রাবস্থায় নব্য-বঙ্গীয় 
শিল্পার্দোলনের ভরা! জোয়ার দেখা দিলে, কিপ্ত তার কিছু- 
মাত্র“নিদর্শনও তার তখনকার শিল্পকলায় পাওয়া গেল না। 





্রহীরাটাদ ছগার শ্রীনন্দলাী বহু-্ড স্কেচ 
তারপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিডির শিক্পী শিষ্পকলা সন্ন্ধে 
তাদের নুতন নুতন মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ইউরোপীয় 


১৩৫৬ 








কেশনীয়াজীর মন্দির 


আধুনিক শিল্পবীতিও আজ আমাদের 
শিল্পীদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু শিল্পী 
হীরাষ্টাদ সমসাময়িক যাবতীয় প্রভাব 
থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে 
শিল্পসাধনায় রত ছিলেন। তাই তিনি 
আজ আমাদের যা উপহার দিলেন তাতে 
খ্কীয়তার ও মৌলিকতার ছাপ 
সুপূরিক্ষুট। তার প্রতিভার অনন্য- 
তন্ত্রতাকে আমর! স্বীকার করতে বাধ্য । 

কিন্তু শিল্পী একাস্ত. ভাবেই ভারতীয় 
শিল্পের আদর্শে অন্ুপ্রাশিত। কি্ত সে 
ভারতীয়ত্ব কোন সক্কীর্ণতার আশ্রয়ে 
বদ্ধিত হয়নি । প্রাচ্য শিল্পের অনেক 
মাধ্র্যই তার শিল্পে এসে গিয়েছে.। 
শিল্পীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন সমা- 
লোচকের! তার শিল্পে, চৈনিক, রাজ- 
স্থানী, মুঘল শৈলীর প্রভাব আবিষ্কার 
করতে সচে& হবেন। কিন্ত এই সব 
শিল্পের এঁতিহ্ পটভূমিকায় থেকে 
ছগারের শিল্প-রচনাকে এক ব্যাপক ও 
উদার দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, 
তাকে কোথাও আচ্ছন্ন করে অন্ুকারকের 
পর্ধ্যায়ে ফেলেমি। 


সাধারণভাবে দেখতে গেলে হুগারের . 
শিল্প মিনিয়েচারবর্ী। কিন্ত ধারা 
পারদিক মুঘল অথবা! রাজস্থানী মিনিয়ে- 
চারের সঙ্গে পরিচিত ভারা অবস্ঠই লক্ষ্য 
করেছেন সেগুলির সঙ্গে হ্ীরা্টাদের' 
শিল্পরচনার পার্থক্য কতথানি। কোন 
জিনিসকে হ্ুদ্ম ও মিবিষ্টভাবে দেখার' 
মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে।' 
মিনিয়েচারের এই বৈশিষ্টাটুকই শিল্পী- 





শপ 





নাহারগড়, জয়পুর 


তার শিল্পকলার আঙ্গিক রূপে নিয়োক্ধিত করেছেন, কোথাও 
শিল্পীর তুলিচালনা ও রেখারচনার দক্ষতার অহঙ্কার তাতে 
ব্যক্ত হয় নি। তার কয়েকটি রচনা ব্যতীত অধিকাংশ রচনাই 
আকারের দিক থেকে বিশাল। বিশাল চিত্রপট বিশুদ্ধ 
মিনিয়েচার-শিন্সের আশ্রয় নয়। কারণ মিনিয়েচারের 
সাথকতা দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত একাগ্রতায়। কিন্তু চিত্রপট বিরাট 
হলে প্রতিমুহুর্তে দৃষ্টিকে স্থানান্তরিত করতে হয়। নুতরাং 
নিবিষ্টভাবে উপভোগের রস থেকে মন বঞ্চিত হয়। শিল্পী 
ছুগার মিনিয়েচারের আশ্রয় নিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিঙ্গী 
থেকে । এই মিনিয়েচারের প্রতি প্রবণতা শিল্পীর অস্তপিহিত 
বাস্তববাদিতা ও ডেকোরেটিভ মানসিকতার প্রকাশ মাত্র। 
কিন্ত শিপ্গী ছুগার যতখানি বান্তববার্দী তার চেয়েও ঢের বেশী 
আদর্শবাদী। মানসিকতার এই ষুগ্রধারা তার শিল্পকে 


শিল্পী স্থীরার্টাদ দুগার ও ভার চিত্রকল। 





৫৪৭ 









সি সীল এ ঘ বনিক ৬ 


পি 


শিল্পী- হীরা্টাদ হগার 


মিশিয়েচার-পশ্থীদের সঙ্গে তার 


এক বিশেষ মহিম! দিয়েছে । 
পার্থক্য এইখানেই | 
প্রশান্তি, প্রতিক্কতি, জীবনের ঘটনা! সব কিছুই শ্িক্পীর 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। কিন্ত তার প্রতিভার চরম বিকাশ 
দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অঙ্কনে। ভারত-শিল্পে 
নিসর্গের স্থান অত্যান্ত সক্কীর্ণ। অবশ্থ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে 
শিক্পশিক্ষা যখন আমাদের দেশে প্রবন্তিত হ'ল তখন অনেকেই 
প্রকৃতিকে বিষয়বপ্ত হিসাবে গ্রহণ করে শিপ্পরচনা করেছেন। 
কিও তাদের সে প্রয়াস শুধু ব্যর্থ অন্করণেই পর্যাবস্ত হয়েছে, 
মৌলিক শিশ্পরচন! হয়নি। প্রকৃতির মধো যে একটি সহজ 
ভাবালুতার দ্রিক আছে, সেই দিকেই আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ঠ হয়েছিল। যখন প্রাচোর বিভিন্ন দেশের শিল্পের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় সুরু হ'ল তখন রূপ-জ্গতের এই অবহেলিত 





প্রাচীন মন্দির, রাজগৃহ 





লিসা লালা পাপা পপি 


রাজগীর কুণ্ড 


ধিকটির প্রতি আমাদের শিপ-চেতনা জেগে উঠল । তারই 
প্রথম প্রকাশ দেখ! গেল অধশীন্দ্রনাথের নিসর্গচিত্রে। তারপর 
অনেক শিল্পীই নিসর্গ-চিত্রের দিকে নজর দিয়েছেন । কোথাও 
কোথাও শিপ্গীর মৌলিকতাও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু শিল্পী 
ছুগার নিসর্গ-চিত্রের ঘে রূপটি আজ আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত 
করলেন তা এত সার্থক, এত হৃদয়গ্রাহী যে কি প্রাচীন, কি 
আধুনিক সমগ্র ভারতশিল্পে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তার 
আক] কাশ্মীরের চিত্রাবলীর মধ্যে যে রোমান্টিক অথচ ম্পর্শ- 
কাতর শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়! গেছে তা'র মাধুরী সকলের 
মনেই প্রভাব বিস্তার করবে । তারপর রাজঙগীর বা রাজগুহ 
উদ্দয়পুর ও কাখিয়াওয়াড়ের দৃষ্ঠাবলী তাদের গাণ্তীর্ধ্যে, বিশাল- 
তায় ও মহত্বে এক অভিনব রূপ-জগতের সন্ধান দিয়েছে । 
পূর্বেই বলেছি, শিপ্গীর দৃট্টিভঙ্গীর মধ্যে ছুটি বিপরীত 
মানসিকতার আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটেছে। শিল্পীর নিসর্গ-চিত্র- 
গুলিতে এটা আরও স্পষ্ট করে অন্ছুভব কর! যায়। একদিকে 
একটী নিবিড় বস্তলীনতা৷ (/100510) চিত্রের মধ্যে সুস্থতা 


(39016) ও স্থিরত1 এনে দিয়েছে, আর এক দিকে আত্মলীন 
( $81696%6 ) মানসিকতা! বাস্তবকে আত্মসাৎ করে এক 
অখণ্ড ভাব-জগতের স্ট্টি করেছে । যীরা শিল্পীর মনের এই 
রহস্তটুকু উপলব্ধি না করে তার চিত্র দেখবেন তাদের কাছে 
তার অনেক চিত্রই ফোটোগ্রাফিক বা আলোকচিত্রধন্মা 
বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা! | শিল্পীর এই. বিশ্বপ্রকৃতিকে 
দেখবারও একট। বিশেষ ভঙ্গী আছে। তা হচ্ছে প্রকৃতির 
পরিচ্ছন্ন ও শান্ত রূপের দিক- পাহাড়, গাছপালা, সরোবর 
সবকিছুই শাস্তির বিমল আলোকে স্সিদ্ধ। 

যে যুগে আমর! ব!স করছি, তার উত্তেজনা ও কোলাহল 
আজ যাবতীয় শিল্পকলা ও সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। হারা্টাদ 
হয় ত বিগত যুগের শেষ প্রতিনিধি । জাধুনিকতার প্রভবযুক্ত 
এই শিল্পী চেষ্টা করেছেন নুন্দরকে নুন্বরতর করে প্রকাশ, 
করতে, তাই তার শিলে পাওয়া যায় সক্মতা, মননশীলতা 
সুস্থতা ও শান্তি এই কয়টির সমন্বয়। 





বাণগঙ্গা, রাজগৃহ 


নব-বোধন 
প্রীমণীন্্রঈীরায়ণ রায় 


ভথ্তি উম্েদারের তালিকায় নাম ছিল শ'খানেকেরও 
বেশী। তথাপি নুরবালা আসতে না আসতেই “বেড+ পেয়ে 
গেল। সেটা তদ্বিরের জোরে নয়, তার নিজের কোন বিশেষ 
গুণের জন্তও নয়, শ্রেফ তার রোগের গুরুত্বের জন্ত। 

আউট-ডোরের ডাক্তার ছু*চারবার তার পেট টিপেই 
ভ্রকুটি করে বললে, এত দিন আনেন নি কেন একে ? এখন 


, তো! দেখছি একেবারে শেষ অবস্থা-__-অপারেশন ছাড়া কোন 


উপায়ই নেই। রাজী আছেন আপনার! ? 

পাছে সুরবাল! শেষ মুহুর্তে আবার একটা গোলমালের 
স্ট্টি করে বসে সেই আশঙ্কায় রসময় তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে 
ফৈললে, নিশ্চয়__সেইজ্ন্তই তো অত দূর থেকে এখানে আসা। 

লেখাপড়ার পর্ব শেষ করে ডাক্তার পাশের কুলিকে 
সংক্ষেপে বললেন, ফিমেল সাঞ্জিক্যাল। 

কুলিটিও তৎক্ষণাৎ স্থরবালার কাছে এগিয়ে এসে বললে, 
চলিয়ে মাইজী-_উপর চলিয়ে। 

কিন্তু ুরবাল! অনড়-_-সে যেন পাথরের মু্তি। 

ভিড় ঠেলে রসময় নিজেই তার কাছে এগিয়ে গেল, তাঁর 
হাত ধরে অহুনয়ের কোমল স্বরে বললে, ওঠ, উপরে যাও 
তুমি-তোমাকে ভণ্তি করে নেওয়! হয়েছে। 

্াতে ঠাত চেপে এতক্ষণ আত্মসম্বরণ করেছিল নুরবালা, 
কিন্ত এবার তার অত যত্ের অত শক্ত বাধ একেবারেই ভেঙে 
পড়ল। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সে বললে, আবার 
তোমায় দেখতে পাব তো! ? 

কি পাগল !1__রসময় বিব্রত হয়ে বললে। 

ঘরতরা লোক, জোড়া জোড়! অনেকগুলি চোখ কুতৃহ্লী 
হয়ে তাদের উপর এসে পড়েছে । তথাপি স্বামীকে প্রায় 
জড়িয়ে ধরেই সুরবালা আবার বললে, বড্ড ভয় করছে 
আমার । 

“ছিঃ 1” রসময় ভৎপিনার নুরে আত্বীসের ,মিশাল দিয়ে 
উত্তর দিলে, বলি নি তোমায় ? খুব ভাল ব্যবস্থা আছে এখানে, 
স্বরাজ হবার পর আরও ভাল হয়েছে-_বাড়ীর চেয়ে কত 
ভাল! 

রসময় বলেছিল সবই। আব্মম্ম পল্লীবাসিনী শ্্রীকে 
কলকাতার, হাসপাতালে যেতে রাজী করাবার জন্ত জানা সত্য 
জার কল্পনার সৃষ্টি একত্র মিশিয়ে সরকারী হাসপাতালকে সে 
স্ত্রীর চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল অপূর্ব মনোহর রূপে । 

রোগকিষ্ট মানুষকে নিরাময় করবার জন্ত বিজ্ঞানের যে 
অপরিমেয় দান তাকেই সাধারণের কাজে লাগাবার দুব্যবস্থার 


বাস্িক রূপই তো হাসপাতাল । বড় ডাক্তারের মোটা দক্ষিণা; 
ভাল ভাল ওষুধ আর দুঙ্াতিন্ুপ্প যন্ত্রপাতির দাম দেবার 
সাধ্য গরীবের নেই বলেই বড়লোকদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে 
সেই টাকায় হাসপাতাল গড়া হয়েছে। খ্বরাজ হবার পর 
হাসপাতালের নুব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলে- 
ছিল রসময়। 

স্ুরবালার মনে ছিল সবই, কিন্তু স্থৃতি থেকে এক ফৌোটাও 
সান্তনা পেলে না সে, স্বামীর মুখের কথাগুলি থেকেও নয়। 
সব কথা কানেও গেল না তার-_নিজের বুকেরই অবিরাম 
টিপ টিপ শবের নীচে ঘেন চাপা পড়ে গেল সেগুলি । 

আরও 'ছুর্টৈব-_বিদায়কালে স্বামীর মুখ ভাল করে 
দেখতেও পেলে না সে। 

বুক ফেটে কান্গা উঠেছে তার। শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মত 
উদ্বেলিত অশ্রুর জবিরাম প্রবাহকে তেদ করে চোখের দৃষ্টি 
যেতে পারে না। অতগুলি পি'ড়ি ডিঙিয়ে, অতবড় বারান্দা 
অতিক্রম করে, অতগুলি কামরা পার হয়ে কতক্ষণে কেমন 
করে যে নিজের ওয়ার্ডে এসে সে পৌঁছল তা সে বুঝতেও 
পারলে ন্]। 

কিন্ত জমন যে অবিরজ অশ্রপ্রবাহু তাও ঘরে ঢুকতে না 
চুকতেই থেমে গেল-_এক নিমেষেই বাহির ও ভিতরের সর 
গলই বাম্প হয়ে উড়ে গেল যেন। দেখতে না চাইলেও যে 
দৃশ্ঠ তার চোথে পড়ল ত| কো'ন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে 
পারে নি সে। 


বড় হাসপাতালের রা ওয়ার্ড । এ যেন আস্ুরিক 
প্রক্রিয়ায় যমের সঙ্গে মাছ্ুষের. মরণপণ সংগ্রামের রক্তাক্ত যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র ।'""যেমন সব রোগ তেমনি তাদের চিকিৎসা | মানুষের 
সহজ, সাবলীল, স্ন্দর রূপকে অক্ষ রাখবার প্রয্মাসে বিকৃতি 
ও বীভৎসতার প্রয়োগের ছূর্ব্বোধ্য পরিকল্পনা । 

কোন ন! কোন অঙ্গে হয় গভীর ক্ষত, না হয় ভগ্ন বা 
বিকল অস্থি নিরে যন্ত্রণাকাতর মুখে অনির্ছি্টপ্রতীক্ষা__বিভিন্ন 
অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অঙগ-প্রত্যঙ্গকে কুষ্চিত বা প্রসারিত করে 
আরামের প্রত্যাশায় পলক গণনা-_কাঠের পিঞ্জরের মধ্যে 
সচল দেহকে বন্দী করে নিপ্প্রাণ জড়তার হুঃসহ ভার বহন-__ 
উর্ঘবাহ বা উর্ধপদ হয়ে সন্ধ্যাসের কৃম্কুসাধনার অবাঞ্ছিত অনু 
করণ-_তুল1 ও কাপড়ের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ দেহগুলি যেন 
মানবদেহের ক্রমবিবর্তনের এক একটি সযত্বে রক্ষিত নিদর্শন । 

ওষুধের তীব্র গন্ধের সঙ্গে গলিত ক্ষতের হুর্গদ্ধের সংমিশ্রণে 
ভিতরের বাতাস বোধ করি বা নরকেরই ক্ষীণ আভাস দেয়। 


প্রবাসী 


লোহার ছোট বড় পাত্র ও কাঠের বিভিন্ন আকৃতির নানা তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাকলে আর একটি মেয়েকে, “টগর, .. 
সরঞ্জামের নিষ্ঠর নিশ্পেষণের মধ্যে যেন মানুষের সহনঙ্গীলতার নুতন এসেছেন ইনি) এঁর বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক 
চরম পরীক্ষা চলছে সেখানে । এঁকরে, দেখিয়ে গুনিয়ে বুঝিয়ে দাও সব।” 

মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল সুরবালার | যন্ত্রচালিতের কথস্বর কর্তৃত্বের, মুখখানা! তে! আগেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে- “ 


৫৫০ ১৩৫৬ 





মত সে উপরে উঠে এসেছিল, মুচ্ছিতের মত একট! খাটের 
উপর এলিয়ে পড়ল সে। 


সুরবালার চেতনা ফিরে এল একটা সম্ভাষণে, শুহুন তো, 
--একি-_কাদছেন কেন? 

অচেনা গলা তবে রুক্ষ নয়। শুধু মেয়েলী বলেই কোমল 
ময়; অনুনয় তে! বটেই, একটু যেন আত্তরিকতারও রেশ 
আছে তাতে । সসঙ্কোচে চোখ তুলে তাকাল সুরবাল!। 


কাচা বয়সের মেয়ে-_-তারই সমবয়সী হবে হয় তো।" 


অদ্ভুত সাজ- মাথায় সাপের ফপার মত উদ্ধত কি এক রকমের 
চূড়া । শ্লাউজ্ের সঙ্গে কালোপাড়ের শাড়ী এমন জাটসাট করে 
পরা যে দেহের পরার প্রত্যেকটি রেখাই দেখা যায়। কাপড় 
যে এত সাদা হতে পারে তা জাগে ভাবতেও পারে নি স্ুর- 
বাল! । তাদের গায়ে, তার চেনা-জানা যত মেয়ে আছে 
তাদের মত একেবারেই নয় । তবে মেমসায়েবও নয় মেয়েটি । 
এফবার চেয়েই দেখতে পেলে সুরবালা যে এ নিঃসক্ষোচ 
আক্রহীন মেয়েটির মুখেও বাংলার পন্মীর কচি কলাপাতার স্গিপ্ধ 
স্টামলিম! মাখানো রয়েছে--ঠোটের উপরেই খেলে বেড়াচ্ছে 
বেশ মিষ্টি রকমের হাঁসির চঞ্চল একটি টুকরা । 

সে সেবিকা । নুরবালা পরে জানতে পেরেছিল যে তার 
মাম মীনা সরকার--এই হাসপাতালেই কাজ শিখে পরে 
চাকরি পেয়েছে। 

চোথে চোখ মিলতেই মীনা আগের চেয়েও কোমল কণ্ঠে 
বললে- কাদতে নেই-_ছিঃ! কি রোগ হয়েছে আপনার ? 

পেটে ব্যথা, চৌক গিলে উত্তর দিলে সুরবাল! । 

পেটে ব্যথ! 1 মীনার কন্বরে উদ্বেগ বেজে উঠল যেন-_ 
কৈ, দেখি । বলে তার হাতের কাগজখানা টেনে নিলে সে ঃ 
আগ্রহের সঙ্গে পড়ল সবটা; কিন্তু পরে আশ্বাসের স্বরে 
বললে- না, শক্ত কিছু নয়। 

কিন্তু উনি যে বললেন, কাটাকুটি করতে হবে ? 

কে বললেন, ডাক্তার বাবু? 

না__জামাদের উনি। 

উনি কে? ' ও-__-আপনার স্বামী বলেছেন ও কথা ?__ 
বলতে বলতে হেসে ফেললে মীনা । নুরবাল1 লজ্জা. পেয়ে 
চোধ নামিয়ে নিলে ।. 

মীনা সহান্তকঠেই জাবার বললে-_ডাক্তারবাবু লেখেন 
নি সেকথা । জার কাটাকুটি করতেও যদি হয়, তাতে 
ভদ্বের কিছু নেই। কত জনের কত রকম কাটাকুটিই ত এখানে 
হচ্ছে চোক্ষই। 


ছিল-__আর কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হু'ল না 

স্থুরবালার । কিন্তু মীনা নিক্সেই চলে যাবার উপক্রম করেও 

হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে আবার তাকাল সুরবালার মুখের দিকে, . 
ঠিক আগের মতই মিষ্টি হেসে আশ্বাসের কোমল স্বরে বললে, 

কিচ্ছু ভাববেন না আপনি, এখানে কোন কণ্ঠ হবেনা 

আপনার । আমরা ত আছি-দিন হোক, রাত হোক, 

ডাকলেই কোন একজনকে আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। 


মীনা চলে যাবার পর টগরের দিকে তাকাল সুরবাল! । 

নামের সঙ্গে মুখের সাদৃশ্ঠ নেই। প্রোঢা নারী, বম্পস 
ত্রিশের উপর নিশ্চয়ই । দেহের বাধুনি আর নেই, চামড়ায় 
লোল ধরেছে, মেদের বাহুল্য নুস্প&, রঙও কালো । তবে 
মুখের গড়নটি মন্দ নয়, ভাবটাও হাসিখুণী। পরিচ্ছন্ন - 
শাড়ীধানার দৃঢ় ও সুবিন্তস্ত বন্ধনের মধ্যে ভালই দেখায় 
তাকে । 

একটু উঠুন ত আপনি, টগর তাকে বললে, বিছানাটা 
পেতে দিই। 

জুরবাল! উঠে ঈাড়াল, কিন্তু কৃঠিত স্বরে বললে, আপনি 
কেন? ছিঃ! আমিই পাতছি বিছানা । 

তা কি হয়! টগর উত্তর দিলে, আপনি হলেন: 
গিয়ে রুগ্গী। আমি থাকতে আপনি বিছান! পাঁতবেন কেন? 

আপনি? 

আমি এখানকার বি 1 

বি! 

হ্যা ঝি--আমায় আপনি “তুমি” বলবেন,_বলে টগর ' 
বিছানায় মন দিলে । 

বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল সুরবালা । বাড়ীতে বি তার 
কোনদিনই ছিল না। কথাটার চলতি মানে সে জানে 
এবং সেই স্বানাটাই তার বিহ্বলতার কারণ। নিজের 
বাড়ীতে না হলেও দেশের জানাশৌনা বড়লোকের বাড়ীতে 
এ পর্য্যন্ত যত দাসী সে দেখেছে তাদের কারও সঙ্গেই 
এ&ঁ রমনীটির কোন সাদৃষ্ট নেই। কথাবার্ভায়, চালচলনে 
একে ছোট ঘরের মেয়ে বলে বোঝাই যায় না। ওর 
পরিস্ষ্নতাও অসামা। দেহের নির্শ্লতা আর বস্ত্রের 
শুত্রতায় গ্রামের ছোট জাতের মেয়েদের কেন, স্বয়ং সুর- 
বাঁলাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ও। বিশেষ করে এই প্রত্যক্ষ, 
সত্যটা উপলব্ধি করেই নুরবাল! আরও বেদী সঙ্কুচিত হয়ে *. 
পড়ল। ১7 
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উপরের হাতের কাজ শেষ হবার আগেই আর থাকতে 
না পেকে বলেই ফেললে সে, আপনাকে তুমি বলে ডাকতে 
পারব না জামি। 
কি বললেন ?-_চমকে সোজ! হয়ে ধাড়াল টগর। 
সুরবালা! কুঠিত স্বরে আবার বললে, আপনি যাই 
হউন না'কেন, আপনাকে ডাকতে “তুমি” মুখে আসবে ন! 
আমার। 
কেন? 
আর কিছু না হোক, আপনি বয়সে আমার বড় সেইজনে । 
আমি আপনাকে দিদি বলে ডাকব, আর জাপনি আমার নাম 
' বরে তুমি বলে ডাকবেন। 
টগর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, তারপর 
হেসে ফেলে বললে, মাঝামাঝি একটা রফা কর! যাক তা৷ হলে, 
কোন পক্ষেই আপনি বলবার দরকার নেই। তুমি আমায় দিদি 
বলে ডাকতে চাও ত ডেকো, তবে আমিও তোমায় দিদিমণি 
বলব'। এখন এস ত এখানে-_ন] শুলেও বিছানায় উঠে বোস। 
হাসপাতালের নিয়ম বড় কড়া,__না মানলে নাম কেটে বের 
করে দেবে। 
বেশ যর করে টগর নিজেই গুছিয়ে দিলে সব। চটুকরে 
একটা পরদা খাটিয়ে তারই আড়ালে সুরবালাকে হাসপাতা- 
লের শাড়ী ব্লাউজ পরিয়ে দিলে সে। মাথার কাছে ছোট 
আলমারিটির ভিতরে টুকিট।কি দরকারী জিনিসগুলি এবং 
উপরে ঢাকা-দেওয়া জলের গ্লাসটা গুছিয়ে রেখে তারপরে সে 
জিজ্ঞাসা করলে, কি অন্ুখ করেছে তোমার দিদিমণি ? 
'পেটে ব্যথা+, উত্তর দিলে সুরবাল!, মোটামুটি উপসর্গগুলির 
একটী বর্ণনাও দিলে সে। 
শুনে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে টগর বললে, বুঝেছি, আতে 
ঘ। হয়েছে তোমার-_তলপেট কাটতে হবে । 
কিন্ত উনি-_মানে, তোমাদেরই & মেয়েটি যে বললেন, 
কাটতে হবে না? 
ওর! অমন বলেই থাকে, বলে মুখ টিপে হাসলে টগর । 
কিন্ত পরমুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে আবার 
বললে,ও কি, মুখ শুকিয়ে গেল কেন? কন্ত কুঙ্গীর পেট কাটা 
হয় এখানে । 
হয়! 
হয় না? সপ্তাহে ছ'এক জন ত নিশ্চয়ই | এ দেখ না, 
তোমার পাশেই ধিনি আছেন, তার পেট কাটা হয়েছে পাচ-ছ? 
দিন আগে ৭ 
তাকিয়ে দেখলে সবরবালা-_বুক পর্ধ্যস্ত কথ্ছলে' ঢাকা! 
দিয়ে মেয়েটি চিং হয়ে শুয়ে আছে-_মুখ বিবর্ণ, চোখ বোজ!। 
কিন্তু টগর জাবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ভাল হয়ে 
.যায়,সবাই, আর খুব বেগী দিন কাউকে তুগতেও হয় না। এই 
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গুকে দেখ না, উনি সেরে উঠেছেন_ পুরো তিনটি সপ্তাহও 
লাগে নি। 

আধাবয়সী যে মেয়েটকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে টগর 
কথাগুলি বললে, সে এগিয়ে এল নুরবালার কাছে হাসিমুখে 
তার মুখের পানে চেয়ে বললে, সত্যি, ভয় পাবেন না আপনি। 
কাটবার সময় জানাই যায় না, আর সেরেও যায় খুব লীগ পির । 
এর! সেবা যত্বও করেন খুব । 

অত বাড়িয়ে বল না, দিদি ! 

ক্ষীণ কিন্ত তীক্ষ কঠের প্রতিবাদ কানে এল সুরবালার । 
তিন জনেই চমকে উঠল, তিন জোড়া অহুসন্ধিংস চোখের দৃষ্টি 
একসঙ্গে গিয়ে পড়ল পাশের খাটে শায়িতা রোগিলীটির মুখের 
উপর । র্‌ 

কিন্ত একটুও অপ্রতিভ হুল না সে; বরং সুরটা আরও 
এক পরদা উচুতে চড়িতে বললে, যত না ছাই] দশবার 
ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, তার আবার--ঠোট বেঁকিয়ে 
মুখখানা ফিরিয়ে নিলে সে। 

টগরের মুখখানা একটু যেন কঠিন হয়ে উঠল, বেশ- একটু 
তীক্ষ কণ্ডেই সে উত্তর দিলে, সত্যি দশ বার ডেকেও সাড়া! যদি 
নাই পাওয়া যেত তবে কথাটা শোনাবার জন্ত আপনি দিদি 
আর বেঁচে থাকতেন না এতদিন। 

কিন্ত ফিরে নুরব।লার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে 
সে, বললে, হয়েছিল কি জান দিদিমশি? না” দিদিমণি- 
দের মীটিং ছিল সেদিন। যার ডিউটি ছিল আসতে একটু দেরী 
হয়েছিল তার । সেই কথাটাই উনি সুযোগ পেলেই জাঙ্গও 
শোনাচ্ছেন । 

প্রতিবাদ করলে না রোগিনীটি, কিন্তু সুরবালা হক্চকিবে 
গেল। টগরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মুখের ভাব 
সহজ হয়ে এসেছিল, কিন্তু জাবার ধেন সন্দেহের মেঘ নেমে 
এল তার মুখের উপর । 

বোধ করি বা সেট! লক্ষ্য করেই টগর বললে, এস দিদি” 
মণি, স্নানের ঘর-টর সব দেখিয়ে দিই তোমায়। 


দেখতে দেখতে সন্দেহ ও আশঙ্কার ভাবটা কেটে গেল 
স্বরবালার। রোগের বিক্কতি এখানে জাছে বটে, কিন্ত 
আগাসের দৃষ্টেরও অভাব নেই। 

সত্যই বিপুল আয়োজন, _জাজন্ম পল্লীবাসিনী নুরবালার 
চোখে দে এক বিরাট বিল্দয়। 

প্রকাণ্ড ঘর, উচু ছাদ, হু'ধারেই প্রশস্ত 'বারাল্গা, ছদিকেই 
বড় বড় দরজা আর জানালা--ছহু করে অনবরত. বাতাস 
খেলছে। ভিতরে সারি সারি খাট, তার উপর পরিপাটি করে 
বিছানা পাতা । ধবধবে শা! চাদরের উপর টকটকে লাল: 
কম্বল-_বর্ণের উদ্ধত বৈচিত্র্য । নুশৃঙ্খল বিভ্তাসেক্র জাল্ক! 


৫৫২ 





বন্ধনের মধ্যে সংঘত শালীনতায় শাস্ত। প্রত্যেকটি খাটের 
মাথার কাছে ছোট, নীচু এক একটি আলমারি, নীচে 
পিকদানী। খটখটে শান-বীধানো মেঝেতে এক তিলও ধুলো 
বেই-*এমন মন্থণ আর এমন পরিফার যে মনে হয়,. ওতে 
আয়নার মত মুখই দেখা যাবে হয় তো! 

সত্যি, স্নান প্রসাধন সবকিছুরই ব্যবস্থা এখানে চমৎকার 1 
স্থরবালা অবশেষে মুখ ফুটে বলেই ফেললে । তার কঠম্বরে 
উচ্ছবাস। 

টগর শ্মিত মুখে উত্তর দিলে, স্থ্যা দিদিমপি_-সরকারী 
ব্যবস্থা কিনা | গরীবের জন্ত অঢেল টাকা ঢেলে এ সব 
আয়োজন করেছেন এর] । 


সুরবালাকে নিজের বিছানায় বসিয়ে দিয়ে টগর বললে, ' 


বোস তুমি দিদিমশি, তোমার ছুধের কথাট! বলে আসি। 

ছধ! 

হ্যা গো ভর্তির দিন রুগীকে ছুধ ছাড়া আর কিছুই দেওয়া 
হয়না । জার তোমার যা রোগ--ক”দিন কেবল ছুধ খেয়েই 
থাকতে হয় কে জানে | 

সে ভাবনা সুরবালার মনে ওঠে নি। সে ভাবছিল কেবল 
এ ছবের কথা ত্গিধ, সুমি, প্রাণপূর্ণ অস্বতের নিশ্চিত প্রান্তির 
অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতির | 

পাড়াগীয়ের মেয়ে, পাড়ার্গায়ের বৌ সুরবাল।। তথাপি 
ছুধ বন্তটি তার কাছে হুর্ণভ। যৌথ পরিবারের অন্নবস্ত্রের 
সংস্থান করবার পর গরীব স্বামী তার জন্ত হুধের ব্যবস্থা 
করতে পারে না।...অথচ সেই ছুমূল্য, ছুশ্প্রাপ্য বস্তাটই 
এখানে হবে তার একমাত্র পথ্য 1-- ” 

দাম লাগঘে না তো, দিদি ?_ সে জিজ্ঞাসাই করে ফেললে । 
টগর চমকে ফিরে তাকাল, কিন্ত হেসে ফেলে বললে, 

না দিদি, ওয়ুধ-পথ্যের দাম লাগে না এখানে- গরীবদের 
ওয়ার্ড কি না! এটা ! 

তবুবিশ্বাস হয় না। টগর চলে যাবান্ন পরেও বিহ্বলের 
মত ভাবতে থাকে দ্ুরবাল] । 

কিন্তু সত্যই ছুধ এল | 

ঠিক ছবের স্বাদ অবনত নয় । রঙটাও কেমন যেন কালচে 
ধরণের । তবুতা ছধ, আর সঙ্গে চিনিও-_পাড়ার্গীয়ে যা সে 
চোখেও দেখতে পায় না। পরিমাণে এত বেশী যে সবটা সে 
খেতেও পারলে না । তলায় অনেকটা থাকতেই প্লাসটা নামিয়ে 
ল্লাখলে সুরবাল!। | 

ফেমন খেলেন ছধ? 

চমকে ফিরে তাকাল গ্ুরবালা। পাশের খাটের সেই 
মেযেট,-_একটু আগেই টগরের সঙ্গে যে তর্ক করেছে, তার 
দিকে তাকিয়ে রয়েছে । মেষেটির ঠোঠের কোণে বিজ্রপের 
তীস্ক এক চুঁকর! হাসি। 


ধার্স 
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থতমত খেয়ে সুরবালা বললে, একটু পানদে-_কীঁচা ' 
গাইয়ের ছুধ হবে বা! 

“তার জন্ত নয়”, মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললে, “এক সের হবে 
তিন দের জঙ জেলে রলীর পথ্য তৈরী করেছে এরা, পাশনরা, 
নার্সকি না 1” 

বড্ড কট শোনাল কথাটা । সুরবালার মনে হ'ল ধেন 
তারই গায়ে বিধছে। টগর বা! সেই চূড়া মাথায় মেয়েটি বা 
আর কেউ শুনতে পেলে কি ষে মনে করবে তাই তেবে নিজেই 
সে বিব্রত হুয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চোখ তুলে তাকাল সে।' 

সামনে, পিছনে, ডাইনে, বায়ে কেউ কোথাও নেই, 
কেবল রোগিনীর] যে যার খাটের উপর শুয়ে আছে, অনেকেই 
নিম্িত। 

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সুরবালা ; ফিরে মেয়েটির মুখের 
দিকে চেয়ে বললে, টগরদি”কে দেখছি না তো! 

“আর কাউকেই কি দেখছেন ? মেয়েটি আগের মতই তীক্ষ 
বিজ্রপের কণ্ঠে বললে, “কাউকেই পাবেন না এখন, যাদের 
ডিউটি আছে তারাও এখন বিশ্রাম করছেন । এর আপনার মা, 
বোন বা মেয়ে কেউ তো নয় যে আপনার সুখের দিকে চেয়ে 
শিয়রে জেগে বসে থাকবে 1, 

কঠিন, নির্শম কণ্ঠস্বর । ন্ুরবালার মনের তারে যে সুর 
বেজ্ধে চলেছে তার সঙ্গে ওর একেবারেই কোন সঙ্গতি নেই। 
তাই উত্তরে বলবার মত কোন কথা ভেবে পেলে.না সে। 

মেয়েটিই তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু চাই আপনার ? 

ঘাড় নেড়ে স্বহুন্বরে স্ুরবালা বললে, না। 

তবে দুমোন। শুরা আসবে সেই সন্ধ্যার একটু আগে। 

ভাল লাগে না সুরবালার, না সুর না কথাগুলি। 
রোগিধীটির উপরেই তার মন বিরক্ত হয়ে ওঠে। বড্ড খিট. 
খিটে ওর স্বভাব, সর্বদাই খু ধরবার জন্ত ঘেন ও পেতে 
রয়েছে। রী 


কি এমন দোষ করেছেন গুঁরা | হুরবাল! ভাবে। টগরের 
হাসিমাখা মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন; 
মনে পড়ে কচি কলাপাতা৷ রঙের সেই তরুদী সেবিকাটিকেও, 
সে আসতে না আসতৈই কত যত্ব করে তার সব ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন ওরা । না হয় মুখের উপর চোখ পেতে বিছানার 
পাশে বসে নেই কেউ। তেমন মা-বোনেরাও তে৷ সব সময় 
থাকে না, তাদেরও তো দরকার হয় বিশ্রামের । সব ব্যবস্থা 
করে দিয়ে তবেই না এখানকার এঁর! বিশ্রাম করতে 
গিয়েছেন । _ 

.আর কি চমৎকারই না এখানকার ব্যবস্থা । বাইরে 
থেকে হু হু করে হাওয়া আসছে। খরের ষধ্যে নিঃসঙ্গ মনে 
হয় না। ঘরভর! সব লোক--অথচ সব চুপচাপ। পেেক 
ভিতরটা খিদেয় ছলে যাচ্ছে মা, ব্যথার্টাও নেই মনে হুম।. . 


চৈত্র 


জর কি নরম পরিচ্ছর বিছানা | আরামে সুরবালার হু”চোখ 
বুজে এল । 

ঘুম যখন তার ভাঙল তখন বেল! পড়ে এসেছে । ঘরের 
মধ্যে অলস মধ্যান্ের সে ভতন্ধতা আর নেই, জাগরণের চাঞল্য 
বাতাসে ধ্বনির ঢেউ তুলেছে। লোকজনের পায়ের শব, 
শাড়ীর খস্‌ খদ্‌, ছ'একটি ক্ষীণ কাতরোক্তি, অনেকগুলি ম্বছ 
কণ্ঠের সমবেত অন্পষ্ঠ গুঞ্জন নূরবালার কানে গিয়েই তার ঘুম 
ভাঙিয়ে দিলে। 

চোখ রগড়ে উঠে বসল সে। বিহ্বলের মত চারদিকে 
তাকিয়ে দেখলে । সব কথা স্মরণ করে নিজের অবস্থাটা 
জন্থধাবন করতে বেশ একটু সময় লাগল তার । 

না স্বপ্র নয়, অথৈ জলেও সে পড়েনি,কিন্ত পরিচিত 
কোন যুখও তার চোখে পড়ল না। 

ছুই চোখের সবটুকু দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান 
করেও টগরকে সে দেখতে পেলে না, মাথায় চুড়াপর! সেই 
চেনা মেয়েটিকেও নয়। তাদের মত কাজ যারা করছে 
তাদের সব অচেনা মুখ। ঘরের মধ্যেও অপরিচিত মুখের 
বাহুল্য । আত্মীয়-আত্মীয়ার] রোগিণীদের সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছে। সি 

সবচেয়ে বেশী চাঞ্ল্য দেখা যাচ্ছে বারান্দায় । ধবধবে 
সাদা শাড়ী আর সাদা চূড়াপর! স্বিকারা তর তর করে 
যাচ্ছে আর আসছে । বড্ড চঞ্চল তাদের গতি, মুখে চোখে 
উত্তেজনার সুস্পষ্ট ছাপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হু”তিনটি মেয়ে 
একত্র কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে । 

শুধু মেয়ের! নয়, পুরুষেরাও । সব ক'জনই যুবক, অধি- 
কাংশই পেন্ট লান পরা । জঙ্থমান কর! যায় তারা ডাক্তার, 
তবে একথাও বোঝা যায় যে ওদের সমবেত মাতামাতিটা 
চিকিৎসা! বা! শুঞধার মত কোন কাঞ্জের উপলক্ষে নয়। 

কতকটা বিহ্বলের মতই ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল 
সুরবালা1; হুঠাৎ তার কানে এল, কি দেখছেন? 

পাশের খাটের সেই রোগিনটি। তার ঠোঁটে হাসি__- 
তাতে কৌতুকের চেয়ে বিজ্ঞপই বেশী। 

স্থরবাল! বিব্রতের মত উত্তর দিলে, না, অমনি দেখছিলাম । 

ওরা সব সেবিকা আর হাউস-সার্জন। ওরা কি করছে 
জানেন? 

না, কি? 

খ্রাইক করবার ফন্দী আাটছেন। 

ধ্রাইক ফি? 

ইরাক জানেন না? বড্ড সেকেলে তো জাপনি? 
রোগিনঈীটি এবার শব্দ করেই হেসে উঠল । 

লঞ্ষা পেল দুরবালা, মুখ নীচু করে কৃঠিত্বরে বললে, 
আমি ফলকাতায় থাকি না তো- গ্রাম থেকে এসেছি। 
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তা হলেও জান! উচিত ছিল, গায়েও তো! প্রাইফ হয় 
শুনেছি। 

তার পর নিজেই বুঝিয়ে বললে, এঁর! সভ1 করবেন, মিছিল 
করবেন, তার পর জোট পাকিয়ে কাঞ্জ বন্ধ করবেন । 

কেন? 

নিজেদের মাইনে বাড়াবার জন্ত। 

মেয়েটির মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্ত দিকে 
তাকাল নুরবালা। শোন! কথার সঙ্গে চোখের দেখার মিল 
হ'ল না। কাজ করছে সবাই। ঘর-মোছা শেষ করে 
জমাদারনী পিকদানীগুলিকে থোবার জন্ত একআ করছে। 
জনৈক পরিচারিকা চলং-শক্তিহ্ীনা একটি রোগিনকে হাত 
ধরে স্নানের ঘরের দিকে নিযে যাচ্ছে। আরও আশ্বাসের 
কথা, দেবিকার চেনা পোশাক পর! অচেন! একটি মেয়ে একটি 
রোগিঙীর খাটের পাশে দীড়িয়ে তার নাড়ী দেখছে। 

কৈ, কাজ বন্ধ করেননি তো এরা! সুরবালা ফিরে 
তাকিয়ে পাশের মেয়েটিকে উদ্ধেশ করে বললে। 

মেয়েটি মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলে, করেন নি, করবার 
আয়োজন করছেন। তবে সেজন্ত আমার কোনও হুর্ভাবনা 
নেই। আমার ব্যারাম সেরে গিয়েছে, কাল না! হলেও পরণু 
চলে যাব আমি । 

কথাটির মধ্যে অল্পষ্ঠ ইিত | ছিল তা কাজ করল সুর- 
বালার্‌ মনের উপর। কি একটী অজ্ঞাত বিপদের অস্ফুট 
আশঙ্কায় তার খুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। এতক্ষণ বসেই 
ছিল সে, হঠাৎ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল । 

শুলেন যে? পাশের সেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলে। 

সুরবালা ক্ষীণন্বরে উত্তর দিলে, শরীরটা ভাল লাগছে ন|। 

আপনার স্বামী এলেন না আপনাকে দেখতে ? 

প্রশ্নটা সরবালার বুকে গিয়ে লাগল একটা জাখাতের মত। 
সেই মুস্কর্ণে এ কথাটাই ভাবছিল সে। বড্ড একা, নিজেকে 
ঘেন বড় বেশী অসহায় মনে হচ্ছিল তার। 

প্রশ্নকারিন্ীর চোখ ছুটিকে এড়িয়ে অত্যন্ত কুঠিত শ্বরে সে 
উত্তর দিলে, তিনি তো! এখানে নেই, আমায় ভণ্তি করে 
দিয়েই দেশে চলে গিয়েছেন । 

ও | তা কোন আত্মীয়জনও কি আপনার এখানে নেই ? 

না। 

ঘরের মধ্যে বিজলীর জালো! জ্বলছে, একটি নয়, অনেক- 
গুলি। তা! এত উদ্ছবল যে মেঝের একটি ্চ পড়লেও বোধ 
করি স্প& দেখা যাবে। তথাপি সুরবালার চোখের সম্মুখ 
থেকে সব দৃষ্ধই যেন এক সঙ্গেই মুছে গেল। ছু'চোখ ফেটে 
জল এল তার, এতগুলি অপরিচিত মুখের পরিবর্তে একটি চেনা 
মুখও যদি কাছে থাকত-_সেই দেশের বাড়ীতে যেমন 
ছিল- হুঃসহ রোগের বন্রণা সইতে পারত সে। 
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চোখের জল লুকাবার জন্ত বালিশে মুখ গু'জল সে। 

চেনা মুখ দেখ! গেল পর দিন সকালে। 

ঘ্বম থেকে উঠতে না উঠতেই ন্ুরবাল! দেখতে পেলে, 
কেবল টগরকেই নয়, সেই কচি কলাপাতা রঙের সেবিকা 
মেয়েটিকেও । 

কাল বিকেলে দেখতে পাই নি কেন, দিদি? টগর কাছে 
আসতে না আসতেই জিজ্ঞাসা করলে নুরবাল! । 

টগর উত্ভয়ে বললে, 'ওম! | বিকেলে দেখবে কেমদ করে ? 
এ মাসে ওবেলায় ডিউটি নেই তো আমার ! 

কোথায় গিয়েছিলে ?. 

যাই নি কোথাও, রাসায়ই ছিলাম । 

কাছেই বাস! বুঝি? 

বাসা আর কি-_সরকারী কোয়াটার। 

টগর বুবিয়ে বললে, হাসপাতালের চৌহুদ্দির মধ্যেই 
তাদের থাকবার জায়গা! দেওয়! হয়েছে । জায়গ। মানে-_ 
ব্যারাক-বাড়ীতে একখানি মাত ধর আর ওরই সঙ্গে রাধবার 
একটু স্থাম। স্বামী জার নাবালক ছুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে 
ওরই মধ্যে তার সংসার । 

আমি সারাদিন এখানে পড়ে থাকলে সংসার কে দেখবে, 
মকৌতুকে বললে টগর । 

অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামাল ন্ুরবাল! ; কুঠিত স্বরে বললে, 
তা বলিনি আমি। বিকেলে দেখতে পাই নি কিনা-_তাই 
জ্িভেস করছিলাম । 


তবু ভাল, টগর মুখ টিপে হাসল, কত রুগী আসে এখানে-_ 
তোমার মত খোজখবর নেয় না কেউ। 

কিছুক্ষণ পর জবার যখন টগর এল তখন তার হাতে 
এক বাটি ছধ। সবটূকু সুরবালার প্লাসে ঢেলে দিয়ে 
সে বললে, তোমার পথ্যটুকু নিজেই নিয়ে এলাম দিদিমণি। 
বার্ু্টখানার যা! কাও__ছুধের ব্যবসা চলে সেখানে । নাও 
চট করে থেয়ে নাও। সারা দিনে জার কিন্তু হয়তো খেতে 
পাবে না। 

“কেন?” বলার সঙ্গে সঙ্গে স্ুরবালার প্রসারিত হাতখানাও 
কেঁপে গেল, '্রাইক হবে বুঝি ?" 

“ধ্রাইক 1 বলে টগর সবিম্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল, 
স্রাইকের কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?, 

কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই স্থরবালা পার্শের খাটের 
দিকে তাকাল। শধ্যা খালি-_মেয়েটি বোধ করি ক্বানের 
ঘরে গিয়েছে। 
-. উত্তরটা জান্দাজ করে নিয়ে টগর বললে, উনি বলেছেন 
বুঝি? না, গ্রাইকের কথা তেবে বলি মি জামি। নার্স 

' বলছিলেন,সার্জন সাহেবের ঘরে তোমার ডাক পড়েছে । তিনি 


প্রবালী 
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সত্যই খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে তার 
ডাক এল। সেবিক! মীনা তার কাছে এসে বললে, চলুন, 
সার্জন আপনাকে ডেকেছেন। 

সুদীর্ঘ আর পুন্ধান্পুন্খ পরীক্ষা । নান! রকম যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে মেয়ে-পুরুষ তিন-চার জন মিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক 
ধরে তাকে পরীক্ষা করলে। তার পর ওদের মধ্যে বয়সে 
যিনি সকলের বড় তিনি মীনাকে বললেন, কালকের জতই 
একে “রেডি কর। 

কালই অপারেশন হুবে আপনার, ঘরে ফিরিয়ে এনে মীনা 
সুরবালাকে বললে, জাজ যেন আর কিছু খাবেন না, এখন 
জোলাপের ওষুধ দিচ্ছি। 

ন্ুরবালার মুখে কথা ফুটল না। পরীক্ষার নামে তার 
শরীরের উপর যে জুলুম হয়েছে সাধারণ নারীদেহের পক্ষে 
তা-ই অসহ। তার প্রতিক্রিয়াই তখনও সে কাটিয়ে উঠতে 
পারেনি। তার উপর এই ছুঃসংবাদ। ঠিক বিনামেঘে বজ্- 
পাত না হলেও বজপাতের মতই ভয়ঙ্কর । ঘরে এসেই সে 
খাটের উপর বসে পড়েছিল, এবার হাত বাড়িয়ে খাটের 
বাজু আকড়ে ধরলে সে। 


কিন্ত তার ভাব দেখে মীনা হেসে ফেললে ; বয়সে 
বেমানান হলেও মাঁঁমাসীর মতই সুরবালার গায়ে-মাথায় 
হাত বুলাতে বুলাতে বললে, এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি ? 
কিচ্ছু লাগবে নাঁ, বিশ্বাস করুন আমায়, কোথায় কাটছে, কি 
করছে তা আপনি জানতেও পারবেন না। 

মিনিট পাচেক পর কাচের প্লাসে করে জোলাপের ওষুধ 
এনে সে বললে, মিষ্টি করে এনেছি, নিন, খেয়ে ফেলুন ; 

মিষ্টি ঠিকই, তবু রেড়ির তেল তো! গলায় ঢেলেই মুখ 
বিকৃত করলে সুরবালা ; গিলে ফেলবার পর ওয়াক্‌ ওয়াক্‌ 
করে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল সে। 

মীনা এবার একটু বিরক্ত হুয়েই বললে, বড্ড নার্ভাদ 
আপনি । আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকুন এখন, পা! ছুটি ঢেকে 
রাখবেন। 

শুয়েও শাস্তি নেই, রেড়ির তেলের প্রতিক্রিয্া তখনও 
চলছে। বিশ্রী লাগছিল স্ুরবালার । গা গড়াচ্ছে, দিতে 
তেলের পিচ্ছিলতার সঙ্গে গন্ধটাও লেগে রয়েছে যেন-_অস্ততঃ 
মনে তো নিশ্চয়ই । আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়ে রইল সে। 


পেটের মধ্যে হুঃসহ একটা! মোচড় অস্ছভব করে নরবাল! 
চোখ মেলে যখন তাকাল তখন তার মনে হু'ল যেজুমের 
মধ্যে এতক্ষণ বোধ করি বা স্বপ্নই দেখেছে সে। তখন ঘর 
বেশ "শাস্ত। টগরকে কোথাও চোখে পড়ল না। কিন্ত 
বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মীনাকে দেখতে পেলে সে। 


পরীক্ষা করে তোমার খাওয়! বন্ধও করে দিতে পারেন তো! | বারান্দার একটি কোণে ছোট একটু ভিড় জমেছে-_হু'তিনটি 
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ছেলে জার মীনারই মত সেবিকার পোশাক-পর! কয়েকটি 
মেয়ে গোল হয়ে দাড়িয়ে নীচু গলায় কথা বলছে। কিন্ত 
সকলের মুখে চোখেই উত্তেজিত ভাব । 

কিন্ত ফিরতি পথে তাদের জার সেখানে দেখা গেল না। 
মীনা তখন ঘরের মধ্যে। শ্মিতমুখে তার কাছে এসে সে 
বললে, সুরু হয়েছে বুঝি ? এ বেলায় কিছু খাবেন না যেন-_ 
আর ও বেলায়ও কেবল বালির জল। 

-একটু থেমে অপেক্ষান্কত গম্ভীর কঠে সে আবার বললে, 
ভালই হ'ল কাল অপারেশন হয়ে যাবে আপনার । না হলে 
হয়তো আর হু'তই না। 

কেন? সুরবালা বিন্মিত হয়ে জিজ্ঞাস করলে । 

মীন! উত্তরে বললে, পরশু থেকে আমাদের গ্রাইক হবার 
কথা আছে কি না| 

ধ্রাইক ! প্রতিধ্বনির মত কথাটা উচ্চারণ করলে নুরবালা । 
চকিতে মনে পড়ে গেল পাশের খাটের মেয়েটির সেই ইঙ্গিত, 
সেই শ্লেষোক্তি। একটা অব্যক্ত অশুভ সম্ভাবনার কল্পনায় 
বুক কেঁপে উঠল তার। 

নানা কারণে গলাটা শুকিয়েই ছিল; কম্পিত, অস্ফুট 
কঠে সে জিজ্ঞাসা করলে, সত, দিদি, সবাই মিলে কাজ বঞ্ধ 
করবেন আপনারা ? কেন? 

মুচকি হেসে মীন! উত্তর দিলে, কাজ বন্ধ ণা করলে মাইনে 
যে এরা! বাড়িয়ে দেয় না! 

কত মাইনে পান আপনি ? 

কত আর? সব মিলিয়ে শ'দেড়েক। 

দেড়শ” ! 

মোটে দেড়শ+, বলুন তো, ওতে কি কুলোয় ? 

স্থুলোয় লা? 

ওমা! কুলোবে কেমন করে জিমিসপত্রের ঘা দাম | 

নুরবালা অবাক হয়ে মীনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। 
সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে এক হূর্বোধ্য প্রহেলিক!। 
ফ্বাইক, মীনার অভাববোধের তীব্রতা, তার বেতনের হার, 
এর কোনটাই সে বুঝতে পারে না, কারণ এর কোনটাই তার 
অভিজ্ঞতার জগতের অস্ততু্তি নয়। দেড়শ” টাকা একত্র 
জীবনে কোন দ্দিনই ০স চোখে দেখে নি, কঙ্জনাও করতে 
পারে না কত। 

কথাটী মুখ ফুটে বলেই ফেললে সে, আমাদেশ কিন্ত ষাট 
টাকা মাইনেতেই চালাতে হুয়। 

ষাট ঠাকা ! 

মীনা হঠাৎ যেন মুষড়ে পড়ল । এতক্ষণ বেশ হাসিখুশি 
ছিল তার মুখ; গ্রাইকের কথা বলতে বলতে উৎসাহে 
উদ্ধীপনায় তার স্তামবর্ণ মুখখানি বেশ একটু লালই যেন হয়ে 
উঠেছিল । কিন্তু এক মুষ্ুর্তেই সবই বদলে গেল। থতমত 


নব-বোধন 
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খেয়ে সে বললে, যাট টাকা! কি করেন আপনি- মানে, 
আপনার স্বামী? 

মা্টারি করেন। 
ও, মাষ্টার ! 


বলে চুপ করলে মীনা; অকারণেই ফিডিং কাপটা এক 
জায়গ। থেকে তুলে আর এক জায়গায় রাখলে; তার পর 
স্থরবালার মুখের পানে চেয়ে বললে, না, আমাদের চলে না। 


পর দিন নিষ্ছি সময়ে অপারেশন হয়ে গেল। 

সেটা শোন! কথা, ঠিক কি যে হয়েছে সুপবাল৷ তা 
জানতেও পারে নি। আছে কতকগুলি এলোমেলো! স্থৃতি 
আর অসঙ্থ ঘগ্ররণা | 


ব্যথার অনুভূতি অবস্ত নূতন কিছু নয়__পেটের ব্যথাই 
ত তার রোগ। কিন্তু এবারের অঙ্থভূতি অভূতপূর্ব । পেটের 
উপরে কে বুঝি একরাশ ভ্বলস্ত কয়ল| রেখে দিয়েছে, থেকে" 
থেকে দপ দপ করে দ্বলছে সার] জায়গাটা। আর কেবল 
পেটেই তো নয়__সমন্ত দেহেই অসহ যন্ত্রণা! ব্যথার অনুভূতি 
ছাড়া মনের আর যেন কোন উপলন্ধষিই নেই। 

তবে ভাসা ভাসা স্মৃতি আছে। শ্রী পুরুষ কত রকমের 
লোক, কত উত্তট আওয়াজ আর একটা উৎকট গঞ্ষমিশ্রিত 
তীব্র আস্বাদের । আর ওরই সঙ্গে কানে গিয়েছিল ঢাকের 
বাজনা,* শ'থানেক ঢাকের একটা মিছিল যেন দূর থেকে তার 
দিকে এগিয়ে আসছিল । তবু ওরই মধ্যে ঘুমও এসেছিল-_ 
গভীর ন্ুযুণ্তি। 

কিন্তু সে ঘুম সে শান্তি আর নেই-_-আছে কেবল পেটের 
মধ্যে অসঙ্থ ভ্বদূনি, মাথার মধ্যে শুশ্ঠতার ছর্বহ এক বোঝা, 
স্বতির পরতে পরতে সেই গন্ধ ও আস্বাদের ঘন প্রলেপ জার 
তারই প্রতিক্রিয়ায় একটা ছুর্ঘান্ত, জসংবরণীয় বিবমিষা!। 

ওরই একটা অপ্রতিক্োধ্য জআক্ষেপের মধ্যে একবার 
একটা নিবিড় স্পর্শ অন্গতব করেছিল সে, একজন তার মুখের 
মধ্যে এক টুকর! বরফ পুরে দিয়ে স্েহমাথা কণ্ঠে তাকে 
বলেছিল, এটা চুযুন তো-_কিছু ভয় নেই আপনার-_লীগ.গিরই 
সেরে উঠবেন। 

সিসার মত ভারী চোখের পাতা! ছটিকে টেনে তুলে জবা- 
ফুলের মত লাল চোখ ছুটি দিয়ে তাকিয়ে তাকে চিনতে 
পেরেছিল ন্ুরবালা, সে মীনা । 

কিন্ত সে যেন কত মুগ আগের কথা। সেবিকা মীনা 
কচি কলাপাতা ব্রঙ্ডের স্থুভৌল মুখখানি কোথায় ঘিলিফ্ে 
গিয়েছে, থেমে গিয়েছে তার মধুর কণম্বর, মুখের মধ্যে বরফের 
টুকরা ছুরে থাক্‌, এক ফোটা জলও যে কোন দিন পড়েছিল 
তাও মনে হয় না। আছে কেবল পেটের মধ্যে অসহ একটা 
দপ দ্রপানি, মুখ থেকে বুক পর্যন্ত উর মরুতুর্মির উভগ্ত 


৫৫৬ 





শুফতা, আর দেহের প্রতি অণুপরমাধুতে সেই উৎকট বিবমিষার 
অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপ। 

জল-_ওমা- একটু জল দাও গো | 

বমি করবার একটী! ব্যর্থ চেষ্টার অবসানে নুরবাল! 
ক্ষীণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। 

পাশের খাটের উপর থেকে উথানশক্তিরহিত রোগিণীট 
আয একজনকে সম্বোধন করে বললে, ওকে একটু জল দাও 
না দিদি, আহা, বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন উনি । 

“এই দিই। আর একটি মেয়ে বললে । অল নিয়ে এগিয়েও 
এল সে, ফীডিং কাপের নলটা সুরবালার মুখের মধ্যে চুকিয়ে 
দিয়ে বললে, মিন, জল খান। 


চো! টো করে অনেকটা জল টেনে খেয়ে ফেললে সুরবালা, * 


তারপর চোখ মেলে তাকাল সে। 

দিদি কোথায়-_টগরদি?_ অক্ষুট জড়িত কণে সে জিজাসা 
করলে । 

উত্তর হ'ল, ও মা-_সে কি আর এখানে আছে ! 

ঘীনাদি? 

তিনিও নেই। 

ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাটাকে শেষ করলো! সে, কেউ নেই, 
দিদি, সবাই গ্রাইক করেছে যে! 

জ্য! 

হ্যা গো; কথা তো! ছিলই, আঞ্জ সকাল থেকে ফেউ আর 


কাজ করছে না। 

অত কথা স্ুরবালার কানে গেল না কারণ এ গ্রাইক 
কথাটাই তার শ্রবণশক্তির সবটুকুকে অধিকার করে মিয়েছে। 

সেই অপারেশনের দিন উচু টেবিলের উপর শুয়ে থে 
ঢাকের জাওয়াজ শুনেছিল সে সেই ঢাকেরই বাজন! যেন, 
তবে আরও উচু পরদায়, আরও সুস্পষ্ট, গ্রাইক্‌ গ্রাইক্‌, গ্রাইক! 

জার সেই সঙ্গেই পেটের মধ্যে ছলস্ত অঙ্কার-স্পর্শের জসন্হ 
প্রদাহ । উত্ভাপে বুকের ভিতরটা! আবার শুকিয়ে উঠে, আচ্ছন্ন 
দৃষ্টির সম্মুখে সব দৃষ্ঠই একাকার হয়ে যায়। 

পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে ভাবতে পারে না সুরবালা । এক 
এক বার তার মনে হয় যে হয়তো! এর কিছুই সত্য নয়__ 
হাসপাতালে সে আসেই নি-_-টগর-মীনা থেকে নুরু করে 
পেটের ভিতরের.ঞ& দপদপানিটা পর্যান্ত সবই বোধ করি 
এক নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ স্বপ্ন । 


ললাটের উপরে কোমল হাতের স্বিষ্ স্পর্শটাকেও সে 
গ্বপ্নঈ মনে করলে-_ফিস্‌ ফিস স্বরের ডাকটাকেও। 

দিদিমণি__ও দিদিমপি, কি বলছ বিড়বিড় করে ? 

চোখ মেলে তাকাল স্ুরবালা_ সামনেই টগরের মুখ । 

বিশ্বাস 'কপ্পতে পায়লে না সে। এক বটকায় মাথাটাকে 


প্রবালী 


পাস্পিস্পসপিস্িপাপা্পাস্পি পাশা পপাস্পিসপপর সিসি সপপিস্পিপত পাম্পি পা পাপ 
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ঘুরিয়ে সুরবাল! বাঁদিকে তাকাল, তারপর সামনে, তারপর 
ডাইনে, তারপর নীচে মেঝের দিকে । 

অস্পষ্ট জালোকে চেনা ঘরের পরিচিত জিনিস আর অর্ধ- 
পরিচিত মানগুষগুলিকে আবছারকম দেখ! যায়। বড় বড় 
দরজা-্কানালাগুলির অধিকাংশই খোলা, আলমারির উপর 
অবিস্তস্ত থালাগেলাসের কণ্টকিত বিশৃঙ্খলা, মেঝের উপর 
স্থানে স্থানে সুপীর্ত জঞ্জাল, খাটে খাটে রোগিনীরা অঘোরে 
ঘুমাচ্ছে । বাতাসে একটা উগ্র বোটকা গন্ধ । আলোর স্বশ্পতা, 
রাত্রির স্তব্ধতা আর এ গন্ধের তীব্রতা__-সব মিলে কেমন যেন 
একটা থমথমে ভাব। কিন্ত স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না,-সবই বড় বেশী বাস্তব। 

বিশেষ করে নিজের মুখের সামনে টগরের মুখখানি । 

বিহ্বলকণ্ঠে সুরবাল! বললে, টগরদি ! 

চুপ, চুপ-_টগর কিস্ত ঠোটে আঙুল দিলে, ফিস্‌ ফিস্‌ 
করে বললে, জান্তে দিদিমণি । 

সুরবালা আরও বিহ্বল হয়ে বললে, কেন, টগরদি ? 

ওমা গ্রাইক হয়েছে যে! 

ধ্রাইক! 

কেন মনে নেই তোমার ? 

হয়তো! ছিল, হয়তো! ছিল না? কিস্ত নুতন করে মনে 
পড়ল সবই, গত কয়দিনের অত তোড়জোড়, ঝাকে ঝাকে 
মেয়ে-পুরুষের আনাগোনা, ফিস্‌ ফিস করে কথা, পাশের 
খাটের রোগিবটির বক্ষোক্তি, সেবিকা মীনার উঠেনি মধুর 
কণ্ঠের বিশদ ব্যাখ্যা । 

শোনা কথাই কেবল নয়, পেটের মধ্যে দপ দপানি, মাথার 
মধ্যে ঝিম ঝিম ভাব, ত্বিভ, গলা ও বুকের মধ্যে ছুঃসহু 
সুফতার অন্ভূতি, বাস্তব ক্ৈবিক সত্তার প্রতি অগুপরমাণুতে 
পর্ধ্যস্ত তার নিবিড় উপলন্ধি। 

কোনও রকমে একট! ট&োৌঁক গিলে নুরবালা বললে, একটু 
জল। 

জল খাবে? এই দিই, টগর ব্যন্ত হয়ে উঠল। 

কিন্তু কিডিং কাপে জল নেই; পাশের কোন জআলমারির 
উপরেও জল পাওয়! গেল না। কৃঠিত স্বরে টগর বললে, 
একটু সবুর কর, দিদিমশি, আমি জল আনছি। 

সে যেন এক যুগের প্রতীক্ষা-_তবে জল এল। টগরের 
হাত থেকে লীসটা নিয়ে এক নিশ্বাসেই সবটুকু জল পান করে 
ফেললে নুরবালা ।.."সত্যই যেন একফুগ্ প্রতীক্ষার পর সুগভীর 
পরিতৃপ্তি। সে তৃপ্তি সুরবালার হ্র্ধল কণ্ঠেও বঙ্কার 
দিয়ে বেজে উঠল, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, দিদি, তৃফায় 
ছাতি ফেটে যাচ্ছিল আমার । 

কিন্ত টগর ফিস কিস্করে বললে, কাউকে কিন্ত বলে 
না,ছিদিমণি। 

কেন, দিছি? 

ওমা, গ্রাইক হয়েছে যে! এ সময়ে কি এখানে জামাদের 
আসতে আছে! 


চৈজ 

নেই? 

সর্বনাশ | কেউ দেখলে পা তেঙে দেবে, মেরেই ফেলবে 
বা! 

সুরবালার কঠে আর কথা ফুটল না, তার গলাটা আবার 
ধেন শুকিয়ে উঠছে। 

কিন্তু টগরই তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে 
আবার বললে, লুকিয়ে এসেছি, দিদ্িমণি । তোমার অপারেশন 
হয়েছে দেখে গিয়েছিলাম, আরও ছুটি রোগীর অবস্থা ছিল 
খারাপ । মন কেমন করতে লাগল, একবার না এসে 
পারলাম না। রর 

হঠাৎকি যেন হ'ল সুরবালার ; খপ. করে ছুই হাতে 
টগরের হাতথানা চেপে ধরে সে বললে, তুমি বড় তাল, 
টগরদি | 

থে! 

লক্ষ! পেয়ে হাত টেনে নিলে টগর । কিন্ত পরক্ষণেই 
আগের চেয়েও বরং আরও একটু বেশী নত হয়ে নুরবালার 
কপালের উপর হাত রেখে সহান্তে, স্সেহ কে বললে, কিচ্ছু 
ভয় করো না, দিদিমণি; অপারেশনের পর এমন সকলেরই 
হয়, আবার ভালও হয়ে যায় সবাই। 

কিন্তু স্ুরবাল! খাপছাড়া রকমে প্রশ্ন করে বসল, কিন্ত 
তোমরা__তুমি টগরদি ? 

আমরা কি? 

তোমরা আসবে না? কবে কাজে আসবে? 

টগর বিব্রত হয়ে পড়ল, চোখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে সে, 
ধ্রাইক মিটে গেলেই কানে আসব আমরা, কালও আসতে 
পারি ।-_-বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে, কিন্ত দুরবাল! 
আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই আবার তার মুখের পানে 


এলো ইত্ডিয়ানদের পরিচয় 





৫৫৭ 





সাপটি টিসি পা পি পিপি পপি 


চেয়ে সে বললে, আময়া মা এলেও ভাবনা কি তোমার? 
তোমার স্বামীও কালই এসে ঘাবেন হয়তো | 

কে? স্ুুরবাল! বিছ্যৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল যেন। 

টগর হাসিমুখে উত্তর দিলে, তোমার স্বামী । 

কি করে জানলে? 

ওমা-_ডাক্তাররা তোমার স্বার্মীকে তার করে দিয়েছে 
যে-_-সকলের অতিভাবককেই তার করেছেন এরা ! 

সুরবালার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল, মুখে আর কথা 
ফুটল না তার। 

টগর স্মিত মুখে আবার কিছুক্ষণ তার মুখের পানে ছেয়ে 
রইল, তার পর নিতান্ত কচি মেয়েটির মতই স্ুরবালার গাল- 
ছটিকে টিপে দিয়ে বললে, কিছু ভেবে না, দিদিমশি। ভাল 
হয়ে যাবে তৃমি-_ভাল তো হয়েছই । এখন দুমোও । 

চোরের মতন পা টিপে টিপে বের হয়ে গেল সে। 

আবার নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব । 

প্রকাণ্ড হলঘর, বাতাসে কেমন একটা ভ।পসা গন্ধ__ 
কোথায় যেন একটি রোগী যন্ত্রণায় গে গৌ করছে, অস্পষ্$ 
আলোকের পাতলা পরদার অন্তরালে যেন অতিপ্রান্কত 
জগতের অস্ফুট একটা আভাস। 

পেটের মধ্যে সেই দপ দপানিটা এতক্ষণ চাপা পড়েছিল 
_-আবার চার! দিয়ে উঠল। মাথার মধ্যে বিম ঝিম ভাব, 
দেহে রাজ্যের গ্লানি, জিতটাও আবার যেন শুকিয়ে আসছে। 
অক্ফুটক্রণে মা গো” বলে চোখ বুক্ধল স্ুরবালা। | 

কিন্ত মনের চোখ-কান বন্ধ হয় না। সে চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে তার বাড়ী, তার স্বামীর মুখ, টগর, মীনা, পাশের 
খাটের ছুটি-পাওয়া রোগিনীটি, মোটা কালো ক্রেমের 
চশমাপর! সার্জন-ডাক্তার। কানে আসে--ভাল হয়ে যাবে 
তুমি, সব ভাল হুবে'** 


ংলো-ইগ্ডিয়ানদের পরিচয় 


ভ্রশাস্তিরঞ্রন চক্রবর্তী 


বছদিনের না হলেও এংলো-ইগ্ডয়ানদের ইতিহাস বিচিজঞ। 
ভারতের ইতিহাসের এ একটা অঙ্গ । যখন এদের আীবন- 
প্রভাত হয় তখনও মুঘলবাদশাহীর কেন্ত্রশক্তি লোপ পায় 
নি। তাক্ষো দা-গামার প্রদর্শিত পথে একে একে পর্ডীজ, 
ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকেরা! এসে জুটে 
এবং ক্রমেই প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠে । বাদশাহের 
অহুপ্রন্থে তখন কেউ কেউ কুঠিস্থাপন করতেও সক্ষম হয়। 
বণিকের! বুঝেছিল সেই সমন্তাসন্থুল দিনে, সাত-সমুদ্র 
তের-ন্দী পারাপারকালে, 'পথি নারী বিবক্ছিতা+ নীতি খুবই 
কাজের । কিন্তু দেখা গেল মানুষের ঘর-গড়ার আর জৈবিক 
তাগিদ থেকেই যায়। ফলে বিডির কুঠির সাহেবেরা তত্রস্থ 


ভারতীয় নারীর সারিধ্যলাভের চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে উঠল । কর্তা- 
দের চোখে যখন কাগুটা পড়ল, তার! উল্লসিত না হয়ে 
পারেন নি। কারণ প্রথমত এসব বিবাহ হুবে ছুটি জাতির 
মব্যে মিলনের সেতু $ দ্বিতীয়ত এদের সন্তানের! হবে এ্রষ্টান 
এবং তৃতীয়ত পিতার বর্ম, ভাষা ও আক্কতি নিয়ে অনেক 
কাজেই এরা সহায়ত! করতে পারবে, যাতে খাটি ভারতীয়দের 
বিশ্বাস করা যায় না। 

কর্তারা যেকি রকম খুশী হরেছিলেন তা বেশ প্রকাশ 
পায় ১৬৭৮ সালে লেখা এক পত্রে। জন কোম্পানীয় 
ডিরেক্টরের! মাজ্জাজের কৃঠিয়ালকে পত্রধানা লেখেন £ 
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সোজ! কথায় কিছু ঘুষ দিয়েও যদি এদের মধ্যে বিয়ের 
চলন করা যায় তা করতেও কর্তারা রাজী ছিলেন? 

কোম্পানীর সাধারণ কর্প্চারীরা বা সৈন্যেরা আরও 
উৎসাহ পেল, যখন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এবং অভিজাত 
বংশীয়েরাও এরকম বিবাহ্‌-বন্ধনে শ্বেচ্ছায় আবদ্ধ হতে 
লাগলেন । লর্ড গার্ডনারের ভাইপো! উইলিয়ম গার্ডনার বিয়ে 
করেন কাম্বের নবাবজাদীকে | গার্ডনার পরিবারের এক 
মহিলা নুসানের বিয়ে হয় মুঘল-সগ্রাটের আত্মীয় নবাবজ্াদা 
শেখোর সঙ্গে। এ ছাড়া হিয়ারসি ও ক্কিনার প্রভৃতির 
নামও উদ্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক 
বিয়ে করেন এক হিন্দু বিষবাকে এবং শোনা যায় বিখ্যাত 
সেনাপতি সান আয়ার কুট সেই চার্ণকেরই এক মেয়েকে 
বিয়ে করেন। কানপুরের সার হিউ ম্যাসি হুইলার এক 
হিন্ু রমন্ীকে বিয়ে করেন। আরও জবান! যায় বিখ্যাত 
ইংরেজ সেনাপতি ফিন্ডমার্শাল লর্ড রবার্টসের বিমাতা ছিলেন 
এক ভারতীয় মহিলা । তালিকাটি শুধু ইংরেজদের সঙ্গেই 
সম্পর্িতদের | কিন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এভাবে এক বর্ণ- 
সঙ্করের জন্ম দেয়। এরাই এংলো-ইতিয়ান। বস্ততঃ এদেযস 
ইন্দো-ইউরোপীয়ান এমন কি ইউরো-এশিয়াটিক বোধ হয় বল! 
চলে; সম্পর্কটা এত ব্যাপফ হয়েছিল । শেষ পর্য্যস্ত ইংরেজ- 
রাই এদেশে টিকে থাকল বা প্রাধান্য পেল বলে এই বর্ণশৃষ্টির 
খ্যাতি বা অধ্যাতির সঙ্গে তাদের নামটা যুক্ত হ'ল। 


এই অবাধ মিলন বেশীদিন চল্ল না। ইংরেজ তো 
এজভ এদেশে আসেনি । সে তখন যা করেছে, প্রয়ো- 
জনের তাগিদে করেছে ; বাণিজ্যই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেস্ঠ। 
তারপর যখন “বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্বরী, দেখা দিল 
রাজদগুরূপে” তখন আর কাউকেই গ্রান্থ করার প্রয়োজন 
নেই। দাস ভারতীয়ের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন বা তজ্জনিত 
সন্তানদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়া! তত দিনে বোধ হয় লজ্জাকর 
ফ্াড়িয়ে গেছে। ব্রিটানিয়া তখন সমুদ্রশীসন করছেন। দেশ 
থেকে যাতায়াতের পথ আর বিশ্বসঙ্থুলও নয়। তবুও কুঠির 
জনাথ অপোগগুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
আপার অফর্ণনেজ দুল নামে ফোর্ট উইলিয়ামে তাদের জন্যে 
একটা উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল । বিশিষ্ট ছাদের বিলাতেও 
' পাঠানে! হ'ত উচ্চতম শিক্ষ। দেখায় জন্যে । 

হঠাৎ ১৭৮৬ সালে কোম্পানীর ফোর্ট অব. ডিরেক্উটস+ 


প্রবাজী 
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তা বন্ধ করে দিলেন, পাছে এসব ছাত্র বিলাতে গিয়ে বিয়ে 
করে আর তার ফলে বিশুদ্ধ ব্রিউন-রক্তে অশ্ুদ্ধি এসে যায়, _ 
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চার বছর পরের কথা। কোর্ট অব ডিরেক্টর্ঁপ এক 
স্থায়ী আদেশ জারী করলেন যে ভারতীয় রক্ত যাদের 
শিরাতে বইছে তারা জসামরিক, সামরিক ও নৌবিভাগীয় 
“(15115101110 00 100009 )” কোন রকম কাজেই 
ভণ্তি হতে পারবে না। আরও রকমারি ওজর-আপত্তি 
ক্রমশ দেখা দিতে লাগল। শেষে ১৭৯৫ সালে সপরিষদ 
গবর্ণর-জেনারেল ঘোষণা করলেন যে মাতৃকুল ও পিতৃ- 
কুল উভয়ত্র ইউরোপীয় রক্ত যাদের বইছে না, তার! 
কোম্পানীর কাক্কে অযোগ্য । আইনটি অনতিবিলম্বে কাজে 
লাগানো হ'ল আর তখন দেখা গেল, আগেকার নিয়োগ 
অনেক ক্ষেত্রেই তা হলে বাতিল করে দিতে হয়। এংলো- 
ইত্ডিয়ানের1 পড়ল বিষম বিপদে । মুশকিল-আসান করলেন 
ভারতীয় নৃপতিরা!। বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে সৈন্য-বিভাগে 
এদের চাকুরী দিলেন আর অজ্ঞাতসারে নিজেদের পায়ে কুড়ল 
মারলেন । 

এংলো-ইত্ডয়ানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব বেশ 
বুঝা গেল। আরও স্পষ্ট করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে একেবারে 
দেখিয়ে দিলেন ভাইকাউণ্ট ভ্যালেন্সিয়৷ । ১৮১১ সালে লেখা 
এক পত্রে তিনি বলছেন £ 
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এংলো-ইগ্ডিয়ানের! কিন্ত দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকৃতেও 
ভ্যালেন্সিয়াদের বিপদে ফেলে নি। 


তখন মরাঠা৷ মুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে । কামানের মুখে দাড়াবে 
কে? ইংরেজের প্রাণ তো৷ অমূল্য | তখন এংলো-ইত্ডিয়ানদের 
ডাক পড়ল। জাশ্চর্য্য এই যে, সমস্ত জপমান হজম 
করে কৃতজ্ঞতার মুখে ছাই দিয়ে এংলো-ইত্ডিয়ানেরা চলে 
এল মনাঠাদের ছেড়ে। একজন এংলো-ইত্ডয়ান এর্তিহাসিক 
লিখেছ্ছেন ঃ 


“195 00980. 009 081] ০0 0১৪ ৮1০০০ ৪0 06550. 2 
180 91901165. 78:700 800. 09 01911)9 01১19 €13098- 
৮০১৪০ 0০ 01890 0600 20) (61006106089, 00৮ 81190 


চৈত্র 


60 81090 02910 105815. 20 & 1087) 0095 190091)60 (05 


6০ 80915 1500905 090019, 07619776098 6০ 11668 


৪01৭ 2891086 [081800,% 

এর! সব রক্তের ডাক শুনেছিল, শুনে আর স্থির থাকতে 
পারেনি] জেমস ক্ষিনার ছিলেন যশোবস্ত রাও হোলফারের 
সৈলদলে একজন পদস্থ কর্মচারী । ১৮০৩ সালে হোলকারের 
সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। ইংরেজ এঁটে উঠতে পারছে 
না-_-এমনি একদিনে স্কিনার ইংরেজ শিবিরে পালিয়ে 
এলেন। আর একজন সেনানায়ক ছিলেন গার্ডনার। তিনিও 
দলত্যাগের সুযোগের খোত্ধ করছিলেন, কিন্ত হোলকার 
সাবধান হয়ে গেছেন। ফরাসী অন্ত্রশিক্ষক পার' ্টেন দৃষ্টি 
রাখছেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় গার্ডনার ঘাস- ছ্র- 
বেশে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেকের কাছে পালিয়ে গেলেন। 


এংলো-ইওিয়ানেরা পিতৃকুলের (“[781016:3 0601019% ) 
* চিন্তাতেই মশ গুল। এই সব “মান্ধাতা”দের মাতৃকুলের দিকে 
নজর পড়ে নি; পড়ে নি সে-দেশটির ওপর, যে-দেশ সম্পদে- 
বিপদে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, পালন করেছে। বর্তমান 
কালেও দেখি তাই। ক্যাবিনেট মিশন” যখন এদের অগ্রান্থ 
করলে, এদের মুখপাত্র সার্‌ হেন্রি গিড্‌নি বুঝলেন কাল 
বদলেছে ; কিন্তু ভারতীয় নেতাদের কাছে নীচু হতে তার 
বাধল। ফ্রাঙ্ক এণ্টনি তার পরিত্যক্ত আপন নিয়ে রিচার্ড 
বাটলার প্রমুখ রক্ষণপীল নেতাদের সাহায্য নিতে কন্ুর 
করেন নি। আজ অবস্ঠ তিনি বলেন £ 
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ভারতীয়দের সত্যই ওুঁদার্ধ্য আছে এবং তা নির্ভরযোগ্য । 
নুতন শাসনতন্ত্র সংখ্যালঘু হিসাবে এরা! বহু সুযোগই পাচ্ছে। 
গত ১৮ই মে তারিখে সংখ্যালঘুদের বিশেষ যোগ রোধের 
যে নীতি গণপরিষদে ঘোষিত হয়েছে, তাকে পাশ কাটিয়ে 
এদের রকমারি সুবিধা দেওয়া হয়েছে । প্রসঙ্গত বল! যায়, 
আইন হয়েছে প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতি লক্ষে একজন 
এবং কেন্দ্রীয় সভায় প্রতি দশ লক্ষে একজন মাত্র প্রতিনিধি 
প্রেরণ করা যাবে; কিন্তু বাংলাদেশেই নাকি এরা সংখ্যায় 
সবচেয়ে বেশী, তাও মোটে ৩০১০০০। অর্থাং প্রাদেশিক 
আইন সভার একঞ্নও প্রতিনিধি এদের থাকতে পারে না। 


এংলো।ইত্ডিয়ানদের পরিচয় 


৫৫৯ 


তেমনি সার! ভারতে এখন জাড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ 
এংলো-ইত্ডয়ান আছে, কাজেই কেনস্ত্রেও কোন রফমে এদের 
লোক যেতে পারে না । তবু জন্ত ব্যবস্থায় অর্থাং মনোনয়ন 
প্রথাবলে এদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত&রেও ইংরেজের দেওয়া বিশেষ দুবিধাগুলি 
এখনই লুপ্ত হবে না। প্রতি ছ'বছর অন্তর শতকরা দশ ভাগ 
কমে দশ বংসরে তা একেবারে রদ হবে। শিক্ষা এবং 
সামাজিক ক্ষেত্রেও তার! জন্থরূপ সুযোগ পেয়েছে । 
এই নুযোগ দানের পাত্র বিচার করতে গিয়েই চোখে 
পড়ে যে, ইতিহাসে একমাত্র ইছদিরা ছাড়া এমন স্বাতগ্্যপীল 
(€0195159) সন্প্রদায় জার নেই। এরা ভারতীয়দের 
সঙ্গে মেশে নি এদেরই কটা চামড়া এবং পিতৃ-পরিচয়ের 
গর্ধব নিয়ে আর পিতৃকুলে মেশে নি রক্ঞু্টির ভয়ে। তবু 
ভারতীয়দের তুলনায় এর! ইংরেজের কাছ থেকে কিছু বিশেষ 
সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে । তা! কিন্তু জত্বীয় ইংরেজের নিকট " 
থেকে নয়, শাসক ইংরেজের নিকট থেকে । দাস এবং ক্কফাঙ্ 
ভারতীয়দের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ প্রতুরা যে কত উ'চুতে, ত প্রমাণের 
জন্ত অবনত অর্ধশ্থেতাঙ্গদেরও বিশেষ সুযোগ দিয়ে ধ্ত করা 
হয়েছে | ফলে আজ এদের অবস্থা যেন ছাদে তুলে দিয়ে মই 
সরিয়ে নেওয়ার মত হয়েছে । কতখানি অসহায় এরা | কত বড় 
ছুর্ভাগাই বা যে, এই হ”শ বছরে উক্ত সম্প্রদায় থেকে শিক্ষায়, 
সামাঙ্জিক আন্দোলনে, রাজনীতিতে বা! অর্থনীতিতে একটিও 
প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা বের হু'ল না। 
দেরীতে হলেও এখনও যদি এরা ভারতীয়দের সঙ্গে 

নিজেদের সম্পর্ক বুঝতে পেরে থাকে তবেই মঙ্গল । নূতন দিনে 
আমর] পরম্পরকে উপেক্ষা করতে পারব না। একদা শক, 
হুন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে এসে এদেশবাসীর সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে গিয়েছিল । ভারতও তখন নবীন; তার পর 
তার সেই স্জীবতা এবং স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতা লোপ পায়। 
জাতি-গঠনের কাঞ্জ সেইধানেই অসমাপ্ত থেকে যায়, দেশকে 
এক বিষম হূর্য্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। আজ নবজজীবনের 
উদ্মেষ কালে সেই ক্ষমতা নিয়ে ভারত আবার এগিয়ে যাবে। 
হিন্দু, মুসলমান, গ্রষ্ঠান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক সবাইকে নিয়ে 
নুতন এক মহাজাতি অচিরে গড়ে উঠবে । জাজও যদি কেট 
সরে থাকে “আপনারে চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান”, তবে তার 
আর গতি নেই। 


পশ্চিম বাংলার সালতামামি 
শ্ীকালীচরণ ঘোষ 


ইংরেজ আমলে বাজেট প্রকাশিত হইলে একট! সাড়া পড়িয়া 
যাইত, তাহা! লইয়া! নান! প্রকার জআলোচন| হইত এবং আইন - 
পরিষদে প্রচ বিতগডাও হইত বাজেট উপলক্ষ্য করিয়া! গবর্ণ- 
মেন্টের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করার চেষ্ঠা হইত। দলে 
বে-দলে টানাটানি পড়িয়া যাইত, ভোট তাষ্ডাভাঙি চলিত। 
কেছ কেহ নির্বাচনকয়ে যে ব্যয় হইত, তাহা! তোট বিক্রয় 
করিয়া উত্তল করিয়া লইত। আবার ইহাও দেখা যাইত, 
প্রতিপক্ষের! এমন মুক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, যাহা 
ছ্িদের বশে গবর্ণমেন্ট এক বংসর গ্রহণ না করিলে পর বংসর, 
সেই ভাবে বাজেট প্রশ্থত করিতেছেন । 

বর্তঘামে বাছেট সম্বন্ধে সে উৎসাহ দেখা যায় না। 
তাহার প্রথম কথা, ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, অতএব সর্বপ্রথম 
যে আপত্তি উঠিত, 'ইংরেজের স্বার্থ বাজেট, তাহার মধ্যে 
নানা ধূর্তামি আছে, জনসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া 
ইংরেজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিতে হুইবে”-__সে কারণ আর বিদ্যমান 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আয়- 
ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! দেশের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া 
করা হইয়াছে । সুতরাং তাহার মধ্যে ত্রুটি থাকিলেও স্বকৃত 
ক্রুটি হিসাবে, তাহা! উপেক্ষা! করিলেও চলিতে পারে । বর্তমানে 
গবর্ণমেন্টের সহিত প্রতিত্বন্বিতায় লাভ নাই। কংগ্রেসের যে 
ঘল কিছুদিন হুইতে তাহার বিপক্ষে সমস্ত বিরুদ্ধ মত নির্মমভাবে 
দলন করিয়া আসিতেছে এবং বহু বৎসর পুর্বে ইংরেজ্-বিদ্বেষ 
আমলে তাহার সুযোগ লইয়! যে দল নির্ব্বাচিত হুইয়৷ বসিয়া 
জাছে, তাহা! একচ্ছত্র । পরিষদ-কক্ষেও এমন প্রতিপক্ষ নাই, 
ঘাহাকে সমীহু করিয়! চল! দরকার, নুতরাং কংগ্রেসের মধ্যেও 
যেমন পরমত সহ করিবার শক্তি নাই, কংগ্রেস গবর্ণমেন্টও 
সেই দোষ যোল আনা স্থলে জাঠারেো! আন! লাভ করিয়াছেন 


গবর্ণমেক্টের কোনও সমালোচনা! আজকাল আর তাহারা সন্থ_ 


করেন না) যে আমার পক্ষে নয়, সেই বিপক্ষে; কেহ কেহ 
দ্লনিরপেক্ষভাবে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের কল্যাণে কথ! 
বলিতে পারে, গবর্ণমে্ট তাহা! মনে করেন না। অত্যন্ত হুপ্দিন 
পড়িয়াছে, বাহারা সংসাহসের সহিত এত দিন অন্তরের 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, াহাদের অনেককেই 
এখন নানা ভাবে গবর্ণঘেপ্টের মিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ কৃপা প্রত্যাশী । 
গবর্ণমে্টের বাজেট গ্রস্ৃৃতি ব্যাপারে তাহাদের অনেকেই 
হয় ত নাম! বিরুদ্ধ হত পোষণ করেন, কিন্তু প্রকাশ করি! 
ঘলিতে পারেন না। এই সফল কারণে গবর্ণমেণ্টের বাজেট 
আনগকাল আর চঞ্লতা এমম কফি ফোমও উৎসাহ কৃটি 
ফরে না। * 


নিশ্চিতভাবে বল! যায়, এ অবস্থার জবসান হুইবে নূতন 
নির্বাচন হইলে । আন ধাহার! নিশ্চিন্তে বসিয়া! রাষ্ীয়কার্ধ্য 
পরিচালন করিতেছেন তাহাদের অনেকেরই পরিবর্তে নূতন 
লোক আসিবে । লোকমত ক্রমেই যে গবর্ণমেন্টের প্রতি- 
কূলে চলিতেছে সে প্রমাণের অভাব নাই এবং তাহাই যে গবর্ণ 
মেন্টের বিরুদ্ধ জালোচনা তাহা! সহজেই গ্রহণ করিতে পার! 
যায়। বাজেট দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কাধ্যনীতি ধরিতে পারা 


যায়; তাহা জনসাধারণের উপর ষে প্রভাব বিস্তার করে, 


তাহার দ্বারা গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে লোকের যনোভাব প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । বর্তমানে লোকের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে 
বুঝা! যায়, ঘে যত লক্ষ পক্ষে বা বিপক্ষে জাছে, তাহা 
অপেক্ষা বহু গুণ, অথবা জনসাধারণের অধিকাংশই, গবর্ণমেণ্ট 
সম্বন্ধে বিরক্তিত্থচক তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। গবর্ণ- 
মেন্টের বাজেট লইয়! তাহার! বেশী মাথা ঘামাইতে চায় না। 


১৯৫০-৫১ সালের হিসাব 


আগামী বংসরের হিসাব উপলক্ষ্যে বর্তমান ( ১৯৪৯-৫০ ) 
সালের শেষের দিকের জাধিক অবস্থা আলোচিত হইয়া 
থাকে । আমার মনে হয় লোকে এ ছুইয়ের কোনটার দিকেই 
মন দেয় নাই। তাহারা! দেখিল, ভাত, কাপড়, তেল, কয়লা, 
চিনির কোনও নুরাহ! হইয়াছে বা হুইবার সম্ভাবনা! হইয়াছে 
কিনা। আমর! বহু জাশার কথা পাইয়াছি, গবর্ণমেন্টের বু 
হুশ্চিস্তার কথ শুনিয়াছি, কিন্ত যাহাতে এই সকল দ্ধিনিসের 
দ্র কমে, বা দর কমিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার কোনও চেষ্ঠা 
হয় নাই, লক্ষণও বর্তমান নাই। পশ্চিম-বাংলা সরকার ধুব 
সন্ধপ্ট যে ট্যাক্স আর বাড়ে নাই; যখন বাড়ে নাই, তাহার! 
দয়! করিয়া জার ঘে বাড়াইবার ব্যবন্া! করেন নাই, ইহার জ্ 
পশ্চিমবঙ্গবাসী অবস্ঠ খুবই কৃতজ্ঞ । এবার কেন্জরীয় ও পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে নুতন ট্যাক্স ধাধ্য করেন নাই, ইহা হুইতে 
বুঝিতে পারা! যায় তাহার! পূর্ব পূর্বব' বংসরে যাহা! চাপাইয়া 
দিয়াছেন, এখন হ্বচ্ছন্দে তাহার ফলতোগ করিতে পারিবেন। 

ূ ট্যাক্স প্রধানের শক্তি 

মান্ছষের স্থিতিস্থাপকতা শক্তি যে অপরিসীম ইহাতে 
সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে সমস্ত বাংলা যে ট্যাক্স 
দিত, আন এক-তৃতীয়াংশ বাংলা তাহাই দিত বাধ্য 
হুইতেছে। বাংল! বিভাগের পুর্বে সরকারী আয় ছিল ৩৯ 
কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্ধ ৩৩ ফোটি 
৯০ লক্ষ টাকা, অর্থাং শতকর! মা ১৫ টাকা কম, অথচ 
জনসংখ্যা ও জায়তন কমিয়াছে শতকর! ৬৬ ভাগ। নুতরাং 


চৈ 


পা পপ তপাস্পা পা শপ স্পিন 





কত অল্পসংখ্যক লোক কত বেশী ট্যাক্স দিতেছে তাহা! এই 
হিসাব হইতে পরিক্ষুট হইতেছে । ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া! 
লক্ষা করিবার বিষয় কৃষি আয়কর, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে 
ছিল না, ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা আয 
আন্দাজ কর] হয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪৩ লক্ষ টাকা পাওয়। 
গিয্পাছিল, ১৯৪৯-৫০ সালে হঠাৎ ক্ঞাহা কমাইয়া কেন ৪০ লক্ষ 
করা হুইল বুঝা যায় না। কিন্তু তাহ হইলেও প্রন্কত পক্ষে 
পাওয়া গেল ৬০ লক্ষ টাকা । ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্ধ ৬০ 
লক্ষ টাকা ধর! হইয়াছে । যেখানে ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়! 
যাইবে, সেখানে মাত্র ৪০ লক্ষ টাকার হিসাব ধরা হইয়াছিল । 
এরূপ ক্ষেত্রে বাজেটের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া 
মনে হয় না। এই ভাবে ট্যাক্স বাড়িয়া! যাওয়।য় সাধারণ শন্ত- 
হূল্য যে ব্বদ্ধি পাইবে, তাহা ত সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট চালাইতে হইলে টাকা! চাই | 


বিক্রুয়ুকর - 

বিক্রয়-কর সগ্্ষে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বল! যাইতে 
পারে ; 
-১৯৪১-৪২ সান্দে ১৫৬ লক্ষ টাকা আয় হয়। অবিভক্ত 
বাত্লায় ১৯৪৬-৪৭ সালের খখান্দ* ছিল ৩ কোটি টাকা; 
১৯৪৮-৪৯ সালে কিন্ত বিভক্ত বাংলায় প্রক্কত আদায়ের 
পরিমাণ ৪৩২ কোটি টাকী। ১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ্দ ৪ 
কোটি টাকা; কিন্তু প্রঞ্কৃত আদায় ৪৩০ কোটি টাকা । 
এখানেও বর।% বেশ কমাইয়া ধরা! হইয়াছিল। আবার 
১৯৫০-৫১ সালে ৪-৫ কোটি টাকার স্থলে ৪ কোটি টাকা! 
ধরা হইয়াছে। ট্যাক্স দিতে দিতে লোকের যে অবস্থা 
দাড়া ইয়াছে, ব্যবসা-বাপিঞ্য মন্ধা, অনেক লোকেরই আয়ের 
পথ রুপ্ধ হইতেছে, সেই হিসাবে আগামী বৎসর আয় 
কম হওয়।র সপ্ডাবন| সমধিক | বিক্রয়-কর ক্রমেই মধ্যবিস্ত ও 
দরিদ্রের উপর চাপিয়া বসিতেছে, গবর্ণমেন্টের সেদিকে 
আক্ষেপ নাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কয়েক বংসর বাংসরিক মাত্র 
দুই হাজ্জার টাকা আয়কারী লোকের উপর অ্রিশ টাকা ট্যাক্স 
আদায় করিয়াছেন ; তাহার নাম ছিল “011৩ 0190 (9751 
যাহারা চাকুরী দ্বারা কায়ক্লেশে জীবন ঘাপন করেন এবং 
ধাহারা মাসিক তিন, পাচ, দশ হাজার টাকা উপার্জন করেন, 
সমদরী সরকার মহাশয়ের নিকট ট্যাক্সের ব্যাপারে সকলেই 
সমীন ছিলেন। মুসলিম লীগ আমলেও যে সকল জিনিষের 
উপর ট্যাব ছিল না, তাহার উপরও ট্যাক্স চড়াইয়া আয 
হইতেছে! গত বৎসরে সরিষার তৈল, কয়লা, , শাকসর্জী, 
ফল প্রভৃতি নানা দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর ধরা হইয়া” 
ছিল; কিন্ত সাধারণের অতাস্ত বিরুদ্ব-সমালোচনায় সরিষার 
তৈল, কম পরিমাণ করলা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স চাপাইয়! 

১১ 


পান্চিম বাংলার সালতামামি 


সািপাসিপাশিপাশ স্পনপস্পিশ্পি ্পিরক্ছিপা শা পান 


১৯৪১ সালে বিক্রয়-কর আইন পাস কর! হয় এবং - 


- উচিত । 


₹৬১ 


পাশা পাাস্পাশপাশাস্পাশাসপাশা পাশা স্পিস্পাস্পা পাস্পািশনপিস্পিশপাস্পিস্পি্সিি 


দেওয়া! হয় নাই। সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়, কখন মিত্য 
প্রয়োজনীয় কোন্‌ বস্ধর উপর বিক্রয়-কর ধার্ধ্য কর! হুইবে। 
আমার ত মনে হয়, বিক্র-করের তালিকা হইতে জন্ততঃ 
পক্ষে, প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক, হোমিওপাথিক ওঁষধ, কম 
দামের জুতা ও ছাতা, কাপড় প্রভৃতি বন্তগুলি বাদ দেওয়া 
প্রয়োজন । বিক্রয্-কর প্রস্ৃতি ক্রমবর্ধমান হিসাবে চাপাইস্ডে 
থাকিলে আর ব্রব্য-সূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দাই। 


তুমি রাজখ 
জনসাধারণের ধারণা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি- 
দারীতে খাজন! বৃদ্ধির উপায় নাই । একথ। কতকাংশে সত্য 
হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে । পূর্বে ক্কষি-আয়করের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, তাহার পর রে(ড সেস্‌, শিক্ষা-কর প্রভৃতি আছে। 


-জমির উপর এই সকল করের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া! 


চলিতেছে। তাহা ছাড় অপর দিকও আছে। জমিদারদিগের 
খাজনা আধায় করিবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ কিছু খাস- 
মহল ও বাকী জমিদারদিগের নিকট হইতে নির্ধারিত কর 
আদায়ের জন্ঠ ১৯৪৮-৪৯ সালের গবর্ণমেণ্টের থরচ ২৮*৫৮্লক্ষ 
টাকা) -১৯৫০-৫১ সালে ৪১৬৯ লক্ষ টাকায় দাড়াইতেছে। 
ভুমিরান্ধ খাতে ১৯৫০-৫১ সালে ২০৬ কোটা টাকার মধ্যে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয় ১৩৯ টাকা। এ টাকা বাদ গেলে 
মাত্র ৬৭ লক্ষ টাকা থাকে । তাহার তত্বাবধান করিতে গবর্ণ- 
মেন্টের১যে ভাবে ব্যয়ের বহর বাড়িতেছে, তাহাতে এই সময় 
জমিদারী ধিলোপ করি গবর্ণমেন্ট যদি রাজন আদায়ের তার 
লন, তাহা হইলে ঢাকের দায়ে মনসা! বিক্রী হইয়া যাইবার 
সম্ভাবনা । আদায়ের জন্ যে খর৮ বাড়িয়াছে, তাহাই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ডের উপর অতিরিক্ত আয় বলিয়া ধরিয়। সন্ত থাকা 
কি প্রথায় জমি ব্যবস্থ। হইবে এবং তাহ।তে কসলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে জানিলে তবে জমিদারী প্রথা বাতিল 
করিবার কথা ভাবিতে হইবে । 


সরকারী যানবাহন 


আয় বৃদ্ধির কথা ভাবিতে গেলে যে সকল বিরাট ক্ষেত 
পড়িয়া আছে, পূর্বে সেই দিকে মন দেওয়া দরকার । এপ 
ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইলে, যাহা! সন্তোষজনক 
কাজ দিতেছে, তাহার উন্নতিকল্পসে চেষ্টা করিতে যাওয়া বুদ্ধি- 
মানের কাজ। সরকারী 'যানবাহুন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য 
করিলে হতাশ হুইতে হয় । ১৯৪৮-৪৯ সালে আয় হয় ১০৭৪ 
লক্ষ টাকা, খরচ হয় ৫৯১ লক্ষ টাকা । ১৯৪৯-৫০ সালে 

আমুমানিক আয় ধরা হুইল ৮৭৫ লক্ষ টাকা, কিন্ত আদায় 
হইল মাত্র ৩৪৫০ লক্ষ টাকা; কিন্তু ব্যয় দীড়াইল ৩৩লক্ষ 
টাকা; অর্ধাং ত্বত্ত থাকিল ১:৬৫ লক্ষ টাকা। ইহা 
অপেক্ষা হাসির কথা আর কি হইতে পাছে? জারও 


৫৬২ 


স্রজ্ছন্প ব্যবস্থা হুইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে জায় হুইবে 
৯৪১০ লক্ষ টাক!) প্রক্কৃত জায় যে কত হইবে তাহার 
স্থিরতা নাই; খয্সচ পড়িবে ১১:৫১ লক্ষ টাকাঁ। পরি- 
চালক ছুই জম আছেন, তাহাদের ব্যয় ১৯৪৮-৪৯ সালের 
ছই হাজান্ন টাকা হইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৭০২ লক্ষ 
টাকা হইবে । যানবাহন খাতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২৭৫৪ লক্ষ, 
১৯৪৯-৫০ সালে ৭২'২৫ লক্ষ টাকা মোট ৯৯:৭৯ লক্ষ অর্থাং 
এক কোটি টাকা খরচ হইয়া ১৯৪৯-৫০ সালে ১ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাকা আর হইয়াছে ; মোট কথা শতকরা ১*৬ বা দেড় 
টাকা লাভ পড়িয়াছে। যদি লাতের পরিমাণ সত্যই এইবপ 
থাকিত, তাহা হইলে আর কেহ বাস্‌ চালাইয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিত না। 
ল।ভ শতকরা ন্যুনপক্ষে ১৫ টাকা । আমার মনে হয়, সরকারী 
কর্ণদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে একটি 
আধা-সরকারী কর্পোরেশন সৃষ্টি করিয়া, এক কোটি টাকা মূল- 
ধন ধিয়! ছাড়িয়া দিলে ঢের বেশী লাভ পাওয়া যাইত । ইহাই 
শেধ নয়, ১৯৫০-৫১ সালে আরও ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা 
হুইবে। কলিকাতায় সপকারী বাস্‌ দেখিয়া যে আনন্দ হইয়া- 
ছিল, তাহা অপব্যয়ের বহর দেখিয়া হতাশা! এবং আশঙ্কায় 
পরিণত হুইয়।ছে। 
আবগারী 
মাদক দ্রবা বর্জনের ব্যবস্থা করিবে বলিম়! কংগ্রেস 
প্রতিশ্রুতি দিষ্া রাণিয়াছে। কোনও কোনও প্রদেশ তাহ! 
কার্ধো পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে । পশ্চিম বাংলার 
কাজের অবস্থ] বিবেচনা করিয়া সরকার-পক্ষ তাহাতে নিরস্ত 
আছেন খলিয়! মনে হয়। আবগারীর আয় পশ্চিম বাংলার 
“লাশ্মীর ঝাপি” বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবিভক্ত বাংলায় 
সোর্না ছয় কোটি লোকের নিকট হইতে যখন ৬৪২ কোটি 
টাকা পাওয়া! যাইত, তখন বিত্ত বাংলায় আত্ভাই কোটি 
লোকের নিকট হইতে ৫৮৮ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৫৪ লক্ষ কম 
পাওয়া কি গভর্ণেমেণ্টের পক্ষ হইতে নিতান্ত আনন্দ ও আশার 
কথা নহে? ইহার উপর ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বাকি ধর! খেলা, 
যাহা জুয়ার নামান্তর, বংসরে এক কোটি টাকা দিতেছে । 
কংথ্রেস গবর্ণমেন্ট আবগারী ও জুয়া খেলার কোনটাই বন্ধ 
করিতে পারিতেছে না। সম্ভবতঃ ইহা! কার্যে পরিণত করিতে 
বহু বৎসর সময় লাগিয়া যাইবে । 
শাসনব্যবস্থা 
আমর! শুনিতে পাই, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর, শাসন- 
ব্যবস্থায় এত কাজ বাড়িয়াছে, যাহাতে লোক না বাড়াইলে 
আর উপায় নাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের বহর বাড়িয়া 
চলিয়াছে বিরাম নাই, অবসাদ নাই। একটি কথা মনে 
ক্লাখিলে সব বিচার বিতর্ক স্তক হইয়! যায়। কাজ ত বাড়িয়াছে 


প্রবাসী 


হিসাব লইয়! দেখা গেল, বাস্‌ প্রস্ৃৃতির 


১৩৫৬ 


হুঝিলাম ; কিন্ত অবিভক্ত বাংলায় যত টাকা! ব্যয় হইত, তাহা 
অপেক্ষা টাকা ত বাড়ে নাই এবং তখন এক চীকায় যত 
জিনিষ দ্রব্য বা শ্রম ক্রয় কর! যাইত, এখন তাহা! অপেক্ষা 
কমিয়াছে। সুতরাং কাজ যে বুব বেণী বৃদ্ধি পাইবার 
সম্তীবন! হইয়াছে, তাহ! মনে করা তুল। ধরিয়া লওয়া 
গেল, কাজ বাড়িয়াছে, লোকবৃদ্ধি করিতে হইয়াছে; 
কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা বিভাগের পরও খরচ 
ছিল ১৮ কোটি টাকা। আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ 
২৩৮ কোটি টাকা অর্থাং শতকরা ৩১ টাকা বেগগী। হিসাব 
দৃষ্টে বোবা যায়, সাধারণ নির্বাচন-রণে প্রস্তত হইবার জন্ত 
মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা! ব্যয় হইয়! গিয়াছে । লেখকের ব্যক্তিগত 
মত এ সময় সাধারণ নির্ববাচন হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী দশ লক্ষ লোকের সম্মুখে বলিয়! গেলেন 
বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হইবে । কংখ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 
ছুই ছইটা অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিলেন। বাংলা 
গবর্ণমেন্ট নিরুপায়, তোড়জোড় চলিতে লাগিল। হঠাং 
জ্ঞানোদয় হুইল ভারত সরকারের ; “থুড়ি” বলিয়া তাহার! 
স্থির করিলেন নির্ববাচন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়] ভুল হুইয়াছে। 
ইতিমধ্যে বাংলার শৃন্তপ্রায় তহবিল হইতে ৩৫ লক্ষ টাকা 
বায় হইয়া গেল ; তন্মধ্যে ১৯৪৯-৫০ সালে ২৭ লক্ষ পড়িতেছে। 
ইহার অন্ত ভারত সরকারের নিকট হইতে খেসারত দাবী 
কর] প্রয়োজন। পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি উপনির্বাচন 
পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা! যে কেন হয় না, তাহা জনস।ধারণ 
আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। 

প্রচার বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, ১৯৪৮-৪৯ সালে 
বরাদ্ধ হইল ৮ লক্ষ টাকা; খরচ হইল ১১৭ লক্ষ টাকা। 
১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ্দ হইল ১২:৪৭ লক্ষ টাকা, খরচ হুইল 
১৬২ লক্ষ। ১৯৫০-৫১ সালের জন্ত ১৫৭৭ লক্ষ টাকা! 
নির্ধারিত হইয়াছে, জাশা করা যাক কার্ধ্যকালে ইহা ২০ 
লক্ষ টাকা অতিক্রম করিয়া! যাইবে । 


পুলিস 

অনেক বিষয় বলিবার আছে, স্থানাভাবে তাহা সম্ভব 
নয়। তবে পুলিস সম্পর্কে কিছু বল! প্রয়োজন বলিয়! মনে 
করি। ইংরেজ আমল হইতে বাজেট প্রকাশিত হইলেই 
পুলিসের উপর সকলের নজর পড়িত। পুলিসের নজর চোর, 
ডাকাত, জোচ্চোর, বাটপাড়, রাজদ্রোহী প্রভৃতি অন্ায় 
জাচরণকারীর উপর । জার গবর্ণমেন্টের মোট আয়ের একটা 
বড় অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত বাজেট আলোচনা, প্রসঙ্গ 
পুলিসের উপর সহজেই লক্ষ্য পড়ে । এবার যেন আরও বেশী 
করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। জবিতক্ত বাংলার 
ব্যয় ছিল ৪'৭৮ কোটি টাকা, আগামী বৎসরে ( ১৯৫০-৫১) 
তাহা ৪'৮৩ কোটি হইতেছে। বাংলার জায়তন ও জনসংখ্যার 


চেজ 





০ 


পি পা আপ পস্পাম্পাি্পাাসািাসািিসিপাশর 
কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া যনে রাখ' প্রয়োজন । 
কমিউনি উৎপাত বাড়িতেছে তাহাতে ব্যয় ব্বদ্ধির সম্ভাবনা, 
কিন্ত যে ভাবে খরচ বাড়িয়াছে তাহা কোনও প্রকারে সমর্থন 
করা যায় নাঁ। তাহার পর, যে-কোনও কারণে হউক পুলিসের 
দক্ষতা ও কর্মতৎপরত! বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছে, তাহার 
জন্ত কর্ম্ঘকর্তারা কতটা দায়ী তাহা একবার অস্থসন্ধান কর! 
প্রয়োজন । মনে হইতে পারে “কণ্ট্শেল” প্রভৃতি ব্যাপারে 
পুলিসের কাজ বাড়িয়াছে, তাহাতেই অধিক ব্যয় দেখা 
যাইতেছে । কিন্তু ঘটনা একটু স্বতন্ত্র; তাহার জন অতিরিস্ত 
৩৪ লক্ষ টাকা ধরা আছে, অবন্ঠ তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ খরচ হইয়| 
গিয়াছে । তছপরি 1:6-01-111া" 0118165 হিসাবে 
পুলিস বিভাগে আরও ২৯৮ লক্ষ টাকা বায় দেখা যায়। 
শিক্ষা বিভাগ 
শিক্ষা বিভাগের ব্যয় যথেঞ& বাড়িয়াছে ; বাংল! বিভাগের 
পুর্বে ৩'২ কোটি টাকা ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ২'৯৪ কোটি 
ধরা ছিল, খরচ হইয়াছে ২৭৬ কোটি । ১৯৫০-৫১ সালে 
৩'০৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ 
কোনও উন্নতি ন৷ হইলেও, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যপরিচালনার 
ব্যবস্থার. উন্নতি হইবে। বিশ্ববিগ্ালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃত সাহায্য পাইতেছে, তাহা ছাড়া শিক্ষার উন্নতি- 
কল্পে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতন বৃ্দি হইতে কারিগরী শিক্ষা 
বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে সম্মিলিত ব্যয় ১৯৪৯-৫০ সালে 
৭৬৩৪ লক্ষ টাকা) ১৯৫০-৫১ সালে ৭৯ লক্ষ টাকা পড়িবে । 
ছুঃখের বিষয় কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন টাকার 
বরাদ্দ থাকিলেও কাজ আরম্তই হয় নাই। 
অপরাপর বিভাগ 
চিকিৎসা, জনন্বাস্থ্, কৃষি প্রভৃতি সকল বিভাগের ব্যয়ই 
উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে টাকা আছে, 
কিস্ত কাজ আরম্ভ হুয় নাই বা যাহা! হইয়াছে, তাহা নিতাস্ত 
উপেক্ষণীয়। অধিক খান শন্ত উৎপাদন আন্দোলনের যাহা ফল 
হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন । ইহার অন্ত এষাবৎ কেন্দ্রীয় 
সরকারের অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে । মাননীয় 
অর্থ-সচিব বলিলেন, সার! ভারতে শন্তের ফলন হ্রাস পাওয়ায় 
১৯৪৮ সালে যখন ২'৮ মিলিয়ন (২৮ লক্ষ) টন তুল প্রভৃতি 
আমদানী করিতে হইয়াছিল ১৯৪৯ সালে উহা ৩৫ মিলিয়ন, 
অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টনে দীড়াইয়াছে। কৃষি বিভাগ ও তৎসঙ্গে খান 
উৎপাদন আন্দোলন অধিকাংশ কাগজ ও ফাইল মারফত কাজ 
সমাপনু করিয়া থাকেন ; মাটি লইয়া যত অধিক কাজ হয় 
ততই মঙ্গল । কৃষি বিভাগের প্রায় অধিকাংশ টাকা কর্মচারীদের 
মাহিনা যোগাইতে চলিয়! ঘায়। প্রতি জেলায় বড় বড় “বাদ!” 
বা ক্ষেতের মাঝে অন্ততঃ দশ বিঘ! জমি নিজ তত্বাবধানে চাষ 
করিয়া যদি কৃষি বিভাগ আপনাদের কাজের সফলতা দেখাইতে 





পশ্চিম রাংলার সালতামামি 


স্পানপস্পাস্পা পপ, 


৫৬৩ 


৯পাস্পি পপি পো পিসি পা্িসপিশিপাসিলাি 


পারেন তাহা! হইলে প্রচার অপেক্ষা বেশী কাজ হয়। মোটা 
খরচের মধো বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পরে খান 
ট্রংপাদন খাতে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করা । তাহা ছাড়া 
উল্লেখযোগ্য কাজ নাই। শিল্প বিভাগের প্রতি করুণ] প্রকাশ 
ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। শিল্প ও মংন্ত উৎপাদন 
বিভাগে মোট ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে ছই জম 
বড় কর্পঘকর্তা পান ৪১ হাজার টাকা; তাহাদের আপিস 
প্রভৃতির ব্যয় মিলিয়! ১৯৩,৫০০ টাকা পড়ে। শিল্প শিক্ষার 
যে ব্যবস্থা আছে তাহার উল্লেখ না করাই মঙ্গল; অর্থাৎ সমস্ত 
মাহিনা সমেত মোট সাড়ে আট লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে 
নানা স্কুলে সাহাযা ৪ লক্ষ টাকা । 
সেচ বিভাগ 

সমগ্র পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, 
সেচ বিভাগের উপর এবং জামার মনে হয় ইহার উপর যথা- 
যোগ্য মনোযোগ দেওয়! হইয়াছে । মমূরাক্ষী ও দামোদর পরি- 
কপ্পনার জন্ত সাড়ে ছয় কোটি টাকা এক বৎসরে ব্যয় 
হইতেছে; কেন্ত্রীয় সরক।র এই ট।কা পশ্চিম বাংল! সরকারকে 
খপ দিবার বাবস্থা করিয়াছেন । সময় সময় প্রতিশ্রুত টাক! না 
আসাতে বা অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিবার ভয় প্রদর্শন করায় 
কাজে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কিপ্ত খাল, বিল, মজ! 
পু্রিণী উদ্ধার এবং ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার উপর দেশের 
বহু মঙ্গল নির্ভর করিতেছে । সাত মণ তেল পুড়িলে রাধা 
নাচিয়া থাকেন, ইহাই চগ্্তি প্রবচন । সাত মণ তেল পুড়াইবার 
ব্যবস্থা হইতেছে, আমরা হয়ত সমন্ত রোশনাই দেখিয়া! যাইব না, 
কিন্ত ছোট ছোট ৰাধ প্রভৃতি দেওয়া, নানাভাবে সেচ প্রভৃতির 
ব্যবস্থা যাহা! চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় অপরাপর 
বিভাগ হুইতে সেচ বিভাগে কাজ তাল হুইতেছে। যে 
সকল পরিকল্পনা আজ বিশ বা ততোধিক বংসর যাবং 
গবর্ণমেণ্টের নিকট পড়িয়া আছে, যাহা! ইঞ্জিনীয়াররা অমত 
করেন, আর স্থার্নীয় লোকে যুক্তিদ্বারা তাহার উপযোগিত! 
প্রমাণ করেন, সেখানে জনসাধারণের মতের উপর বেলী 
জের দেওয়া হয়। যদি কোনও প্রত্যবায় ঘটে, তখন 
লোকে গবর্ণমেন্টকে দোষ দেয় না। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে গবণমেণ্টের তরফে এযাবৎ অতিরিক্ত সতর্ককতা 
অবলম্বন করা হুইয়াছে এবং তাহাতে কাজে অধথ! বিলম্ব 
হইয়াছে । যাহারা বর্ধমানের যোহনপুরের হানার বাঁধ এবং 
চরিবশ পরগণার সোনারপুর হইতে বারুইপুরের বাদার জল- 
নিকাশের ব্যবস্থার কথা জানেন, তাহার! আমার যুক্তির সার- 
বস্তা সহজেই উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । সেচের সহিত কৃষি, 
মস্ত, জলনিকাশের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য এবং লোকের নানাভাবে 
উপজ্কীবিকার পন্থা! জড়িত ; সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও ক্ষপণতা 
করা উচিত নয়, সম্ভবতঃ তাহা হইতেছেও নাএ 





৫৬৪ 


জি 











বাজেট আরও বিশদভাবে জালোচন1 করা যাইত, কিন্ত 
লোকের ধৈর্যের সীমা আছে । ধীরভাবে বাজেট পর্যযালোচনা 
করিলে দেরখা যায়, ঘে সকল ক্ষেত্রে অহেতুক এবং হঠাৎ ব্যয় 
বাড়িয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রে অপব্যয় যথে& আছে । যে সকল 
ক্ষেত্রে বা যাহার জন্ত যত ব্যয় কর উচিত নয়, অর্থাৎ কম ব্যয়ে 
ঢের বেনী কাজ পাওয়া! যায়, সেরূপ উপায় সকল প্রতিপালিত 


প্রবাসী 


পলিপ পা সাপ পপ সরি 


১৩৫৬ 


পাতা এপপপাশপা্পাপপনপি ১ পর পরী সী পপ রী পালা পা 





হয় বলিয়! মনে হয় না । আজ আমাদের হাতে আয় ব্যয়ের 
ভার পড়িয়াছে, তাহা দুষ্ঠ্ূপে পরিচালন! করিতে না পারিলে 
দোষ আমাদেরই, অপরের নহে । খধাহার! সরকারের কল্যাপ 
ও দেশের মত চাহেন, তাহাদের বাজেটে উন্নতি করা! 
যাইতে পারে, এবং তাহার জ্ন্ত সর্ধ- প্রকারে চেষ্টা কর! 
উচিত। 





পূর্ব-আক্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা 


স্বামী পরমানন্দ 


তারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে 
প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কতিক মিশণ ব্রিটিশ-শাসিত পূর্বব- 
আফ্রিকার টাঙ্ষানাইকা টেরিটরি, উপাণ্ড প্রোটেক্টরেট এবং 
কেনিয়া কলোনী-_এই তিনটি দেশের বছু শহরে ও পল্লীতে 
ব্যাপক ভ্রমণ করিয়। এক বৎসর চার মাস পরে ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । মিশনের সহনেতা স্বামী পরমানন্দজী 
পাটনাস্থ প্রেস ট্রাই অফ ইওিয়ার প্রতিনিধি কর্তৃক ভ্রিজাসিত 
হইয়া পুক্-আরফ্রিক স্ব ভারতীয়দের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
নিয়েজ্ঞরূপ বিবৃতি দিয়াছেন £ 


ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা 


বছকাল যাবৎ পূর্বব-আক্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের 
আধ্িক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। রাজনৈতিক কারণে 
ক্রমেই সেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। এইৰার 
উগাণ্া ও অন্যাগ্ঠ স্থানের কার্পাস তুলার ফলন প্রচুর হওয়ায় 
ভারতীয় তৃুলাকলের মালিকদের ব্যবসায় সংক্কাস্ত ভবিস্যং 
খুবই আশাপ্রদ প্রতীত হইলেও স্থানীয় শাসকবর্গের সংরক্ষণ 
নীতির যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন হয় এবং অবধারিত বিপর্যয় ঘটে। ভারতীয় 
প্রবাসীর্দের মধ্যে তুলার কলের মালিকের।ই সর্বাধিক সঙ্গতি- 
সম্পন্ন; এবার এইভাবে তাহাদের সর্বনাশ সাধিত হইল । ঘটন] 
দৃষ্টে অহমান কর! কঠিন নয় যে, ইউরোপীয় তুলাকলের মালিক- 
দিগকে পুন£সংস্থাপনের ইহা প্রাথমিক পর্ধমাত্র। এই সকল 
তুলাকলের পাশ্চাত্য মালিকগণ এত দিন ভারতীরদের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া প্রতিঘন্্ী ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদিগকে উক্ত ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণভাখে উচ্ছেদ 
করিবার গুপ্ত উপায় অনুসন্ধানে রত ছিল। সম্প্রতি ভারতীয় 
ধ্যবসায়ী-সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের দ্বার! উদ্ভাবিত 
ক্ষঠোর প্রতিযোগিতায় ঝুগরপৎ ইউরোপীয় ও আফ্রিকার 


ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া বাতীত উপায্লাস্তর নাই । এই 
ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের দায়ে পাশ্চাত্য প্রভুরা 
আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে সর্বপ্রকার কৃত্রিম সমর্থন দ্বারা আপন 
উদ্ধেশ্ঠসাধনে উৎসাহিত করিতেছে । 
পান্রীদের প্ররোচন। 

এখন ইহা আর অপ্রকান্ত নয় যে, রাজনৈতিক উদ্গেস্- 
সাধনে তৎপর গ্্তীয় পান্রীগণ শহরে ও নুদূর পল্লীর 
সর্বত্রই অন্তরাল হইতে আফ্রিকাবাসপী নিখ্োদিগকে 
এমন ভাবে উক্কানি দিয়া আসিতেছে যাহাতে তাহারা 
প্রতিঘন্্ী ভারতীয় ব্যবসাম়ীদিগকে সর্বপ্রকারে বর্জন করে। 
এই প্রকার চেষ্ঠার ফল কোথাও কোথাও উগ্র আকার 
ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আফ্রিকার 
কতিপয় নেতার যথাকালীন সহান্গভুতিপুর্ণ চেষ্টায় এযাত্রা 
ছর্ঘটনা বেশীদুর গড়াইতে পারে নাই। নিরপেক্ষ দর্শকের 
পক্ষে ইহা বলিলে অতুযুক্তি হইবে না যে, এই সব পান্ড্ী 
সুপরিকল্পিত নিদিষ্ট পন্থায় অন্তরাল হইতে জাতিগত বিদ্বেষ 
সৃষ্টি করিবার তালে আছেন। একথা! ভুলিলে চলিবে 
না যে, এই সব তথাকথিত সন্ত্রস্ত পাত্রীর উপরই মানবকল্যাণ, 
শান্তিস্থাপন ও সভ্যতা সংস্কতি বিস্তারের পবিজ্ঞ দায়িত্ব ভত্ভ | 


দক্ষিণ-আক্রিকায় জাতিবিদ্বেষের আগুন 


যখন দক্ষিণ-আক্রিকায় জাতিবিদ্বেষের দাবানল ছলিয়া 
উঠিয়া হতভাগা প্রবাসী ভারতীয়দের সর্বস্বাস্ত করিতে- 
ছিল তখন পূর্বব-আক্রিকায়ও ইহার অগ্নিশিখা ণৌছিবার 
আশঙ্কা ছিল। কিন্ত আসন্ন বিপদ হুইতে পরিত্রাণলাভের 
নুবুদ্ধিতে সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একযোগে প্রশংসনীয় চেষ্টা 
করেন । এই ভাবে তাহার! নুতন ক্ষেত্রে উহার বিষাক্ত প্রভাব 
বিস্তারের সম্ভাবনার 'গতিরোধ করিতে প্রন্বত্ত হম। ফল, 


চেঞ্জ 


৩ পা পন পাত পাপ ভা পাপা তা পাপাপাশপাশ্া পাপাস্পাপশ্পিস্পাা্পাশি নি পাস শী দিলি 


নুঙ্দর হুইল। পূর্বব-আক্রিক! বীচিল। কিন্তু যাহাদের উদ্দেস্ট 
হইতেছে ভারতীয়দের বিতাড়িত করিয়া নিক্ষণটকভাবে 
নিজেদের নুপ্রতিঠিত করিয়া লওয়া, তাহারা এইরূপ ভয়াবহ 
জাতিসংঘর্ধের সুযোগকে স্ব-স্ব উদ্দেশ্ঠাসাধনে নিয়োজিত করিবার 
ফিকিরে আছে । ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রভাব- 
শালী ইউরোপীয়দের মধ্যে এমন কতকগুলি সন্প্রদায় রহিয়া- 
ছেন ধাহাদের স্বার্থ ও নীতি এরূপ উক্চেশ্তমূলকভাবে অস্তরাঁল 
হুইতে পরিচালিত করা হয়, যেন পুর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার 
সম্বদ্ধিশালী ওঁপনিবেশিক অঞ্চলসমুহের জনসংখ্যার অবিচ্ছিন্ন 
ভারতীয় অংশকে নি:শেষে চিরতরে বিতাড়িত কর যায়। 
তথায় ভারতীয়দের স্থানীয় শীসন-ব্যবস্বার উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ 
পদলাভের যোগ্যতাসত্বেও অধিকার নাই। হাইল্যাগ বা উচ্চ 
মালভূমিতে শুধু পাশ্চাত্তা শ্বেতকায় শীসক জাতিরই অধিকার 
আছে । এমন কি যাহাদের মাতৃদ্ছমি তাহারা? এসব স্বাগ্থাকর 
উন্ন্বর অঞ্চল হইতে বিতাড়িত; তাহারা শুধু শ্বেতান্ত সেবার 
অধিকার গাইয়া প্রভুগণাকে অতুল সম্পদের অধিকারী করিয়া 
তুলিবার জনা পরিশম করিতে পার্সে মাত্র-- ত1৩ হর বেতনে । 
ভাপতীয়দের গ্বায়ী জমিলাভের সঞ্চাবনা নাই; বাবসায়ের 
পারমিট প্রতি বংসর নুতন করিয়া লইতে হয়। অশ্রেতান্র 
বহিরাগত্ের পারমিটে নিদারুণ কড়।কড়ি। শ্রেনাঙ্ত প্রভুরাই 
আফ্রিকঃর উর্বর ছুমির প্রক্কণ্ত অধিকারী! হারাই 
আফ্রিকার সোনা, হীরা-জহরং প্রতি খনির মালিক । 


সামাজক অবস্থা 

ভারতীয়দের দুরবস্থা যূলে আভ্যন্তরীগ কারণও আছে। 
হিন্দুদের সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ধন্মগত এবং সাংস্কতিক 
স্বাথবোধের অভাব ও উদ্দাসীনতা পরস্পরকে পরম্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অধিকপ্ত পাশ্চান্তের দাসন্মুলভ 
অন্ধ অনুকরণ ও বিলাস-বাসনের প্রবৃত্তি প্রবাসী ভারতীয়গণকে 
প্রবাসে অধীন ও অবনত করিয়া রাখিবার একটি কারণও 
বটে। তাহাদের ভারতীয় সংস্কতি ও সভ্যতার গৌরবময় 
আদর্শকে প্রবাস-জীবনে পরিক্ষুট করিয়া তুলিবার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। বহু শহরে মন্দির বা ধর্শগ্থান নাই । জন- 
সাধারণ নিজেদের ধর্ম কি, সংস্কৃতি কি, নীতি কি জানিব!র 
নুযোগ পাইতেছে না । এইব্সপ অবস্থায় তাহারা বৈদেশিক 
শিক্ষা! সভ্যতার প্রভাবে কেন প্রভাবাদ্ধিত হইবে না ? খ্রীষ্ঠান ও 
মুসলমান প্রচারকগণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে 
স্ব ধর্ম ও সমাজের অন্তভূক্ত করিয়া লইবার অন্য 
যথে্ “তৎপরতা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে হিন্দু 
গণের কোনও কর্খপন্থা নাই বলিলে অপলাপ হইবে না। 
তাহারা ভারতীয় সংস্কতিকে বিদেশে প্রচারের মহান্‌ 
ফর্তব্যকে বরাবরই উপেক্ষা করিয়াছেন; ফলে স্থানীয় 
দুমর্থম হহাদের পম্চাতে কিরূপে থাকিতে পারে? এই 


পুর্ব-আক্রিকায প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা 


৫৬৫ 


পা পাপাসপস্পাস্পিসপসপাি এ পাপিপিসপিভিশাশিশ পিন 


ভাবে তাহারা কর্তব্য্র্ হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয়দের 
সম্পর্কে অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরই এইপ ধারণ! । ইহান়্ 
ফল মারাত্মক ও নুদুরপ্রসারী হইবে, বিশেষতঃ পূর্ব 
আফ্রিকার মত স্থানে। এখন অবস্থার চাপে আক্রিকা- 
বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? সময় অতীত- 
প্রায় নিজেদের অনুরদশিতার জণ্ত আফ্রিকায় প্রবাসী 
ভারতীয়ের দাবিও উপেক্ষিত। 

তাহাই যদ্দি হয় তবে ভারতবসীর প্রব(স-জীবন নিশ্চয়ই 
ছুঃখকর ও ছুধ্বিষহ হইয়। উঠিবে । 


হিন্দু-মুসলমান একা 


ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেই পূর্বব-আফ্রিকাস্থ ভারতীয় 
মুসলমানসম্প্রধায়ের মধ্যে উহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দ্িয়াছে_ আভ্যন্তরীণ আলোড়ন দেখ! দিয়াছে। ফলে, 
কেন্সীয় শাসনতন্ত্রে মুসলমানগণ তাহাদের সাপ্প্রদায়িক স্বার্থ, 
সংরক্ষণ কল্পে পুথক নিব্বাচন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। 
ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, তাহাদের বাপ্তব জীবনের সর্ব্ব- 
ক্ষেত্রে বিশেষ সাম্প্রদায়িক মনে।বৃত্তিণ প্রসার লাভ করিতেছে । 
অবন্ঠ, পুর্ব আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উহাকে 
প্রশমিত করিবার প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে । মনে হয়, উহা! আর 
কাধ্যকরী হইব।র নয়। গ্রপ্পসংখণ্ক মুসলমান কর্মী ব্যক্তিগত 
ভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াও ভারতের প্রতি পূর্ব আছুগত্য ও 
প্রেম প্রতিষ্ঠায় আগুরিক চেষ্টা করিতেছেন, কি সাম্প্রদায়িক 
কর্মক্ষেত্রে ঠাছাদের কোনও প্রভাব বন্তাইতেছে না। 

সম্প্রতি তথাকার মুসলমানদের শিক্ষা বিশ্তারকল্পে ব্রিটিশ 
রাজনৈতিক ধুরন্বরগণ মোন্বাসায় একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিস্ভা- 
লয় স্থাপনের পরিকল্পনায় অনেক চুর অগ্রসর হইয়াছেন ।. 
এখানে ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইবর সম্ভাবনা আছে। 
ভারতীয়গণকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া! দেখিতে হুইবে, 
তাহার। পাশ্চাভ্য রাজনৈতিকদের হস্তে ভ্রীড়নক না হইয়া 
কি ভাবে এক্যবদ্ধপপে নৃতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হুইবেন এবং 
তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসকে পর্ধিব্িত করিয়া তাহাদের 
$পনিবেশিক সত্তাকে সর্বতে[ভাবে রক্ষা করিতে পারেন । 





ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার 


সঙ্ঘ-প্রেরিত ভারতীয় সাংক্কতিক মিশন আফ্রিকায় উপরি-উক্ত 
তিনটি দেশে ভারতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত হু" শহর ও গ্রাষে 
এক বংসর চারি মাস কাল ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন- 
কার্ধ্য স্বারা খর্তমান অবস্থার প্রতিকারার্থ যথেষ্ঠ চেষ্টা 
করিয়াছেন। মিশনের সভ্যগণ কখনও সমবেত ভাবে, আবার 
কখনও ছুই-তিন দলে বিভক্ত হইয়া, বহু শহর ও গ্রামের 
স্কুল এবং অগ্ঠাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে সহশ্রাখিক বক্তা করির|ছেন। 
সাংস্কৃতিক, সামাজিক, দার্শনিক, ধর্শবিষয়ক "আন্তর্জাতিক, 


৫৬৬ 





নৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা সর্ধআ হুইয়াছে। 
স্থানে স্থানে প্রদর্শনী, উপদেশ, খেলাধুলা, সমবেত প্রার্থনা, 
তজনাবলী, যোগশিক্ষা দান, ছাত্রসম্মেলন, শিক্ষক সম্মেলন 
প্রস্ৃতির অন্থষ্ঠান হইয়াছে। সান্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, 
রাজনৈতিক, সামাজিক দলাদলি ও মতভেদের বিদ্বেষ 
যাহাতে প্রসারলাভ করিতে না পারে সে বিষয়ে তাহারা 
নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দিগকে 
একই সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবন্ধ করিতে প্রয়াসী 
হইয়া তাহারা বিভিন্ন শহরে ও পক্গীতে মিলন-মঙ্দির পরি- 
চালক কমিটি স্থাপন, এবং নাইরোবী ও মোন্বাসা শহরে 
ছইটি স্থায়ী কেন্ত্র গঠন করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙালী বালক- 
দের পড়িবার জন্ত নাইরোবীতে একটি প্রাথমিক বিত্তা- 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


লয়ও স্থাপিত হইয়াছে । কামুলী ও কিটালে শহরে স্থানীয় 


জনগণের সাহায্যে তাহারা ছুইটি মন্দির নির্মাণ করিয়া 
ছেন; উহাদের সঙ্গে গঠনমূলক কর্পপন্ধতিও সংযোজিত 
হুইয়াছে। জাঞ্জিবার ও টাঙ্গা শহরে বালকদের চরিত্রগঠনোপ- 
যোগী বাল-মিলন মন্দির হইয়াছে । মিশনের সভ্যবৃন্দ পূর্বব- 
আফ্রিকার সর্বত্ই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। সর্বত্রই 
অভাবনীয় উৎসাহের সঞ্চার দেখা গিয়াছে । প্রবাসী ভারতীয়- 
গণ মিশনকে প্রতি বংসর আফ্রিকায় আসিয়া প্রচার ও সংগঠন 
কারধ্য দ্বারা উদ্ধন্ধ ও উৎসাহিত করিতে অহুরোধ করিয়াছেন । 
ভারত গবর্ণমেন্টের উৎসাহ ও সহাহ্থভূতি লাভ করিয়! সঙ্বপ্রেরিত 
ভারতীয় সাংস্কতিক মিশন পূর্বব-আক্রিকায় গিয়াছিলেন । তাহা- 


"দের সংস্কৃতি অভিযান অনেকাংশে সাফল্যম্ডিত হইয়াছে । 


গোরক্ষা 
প্রীবসস্তকূমার চট্োপাধ্যায় 


এক্ষণে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্র স্থাপিত হইয়াছে, সকলের 
নিজ ধর্ম অনুসরণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কোনও 
সম্প্রদায় নিজ ধর্মমত অন্ত কোনও সম্প্রদায়ের উপর জোর 
করিয়া চাপাইতে পারিবে না। অনেকে মনে করেন, 
হিন্দুরা যদি বলে যে তারতে কফেহু গোবধ করিতে পারিবে 
না, তাহা হইলে হিন্দুর ধর্মমত প্রষ্ঠান, মুসলমান, পাণি প্রভৃতি 
ভিন্ন বর্মাবলম্বীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহা! অন্ায়। 
অবস্ঠ যে গরু ছধ দেয় বা লাঙ্গল টানিতে পারে সেরপ গরু 
কাটিলে দেশের জার্ধিক ক্ষতি হইবে । আইনের দ্বারা সেরূপ 
গরু কাটা নিষেষ করা যাইতে পারে। ভারতের বিধান- 
পরিষদে সেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু বৃদ্ধ বা রুণ্ন গরুও 
কেহ কাটতে পারিবে না! হিচ্ছুরা কখনও এরূপ দাবি করিতে 
পারে না। 


আপাত দৃষ্টিতে এরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত মনে হইতে পারে, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্রান্ত। কারণ হিন্ুধর্মে কেবল গরু 
কাটিতে নিষেধ করা হয় নাই, গরুকে দেবতার স্তায় পুজা 
করিতে বলা হইয়াছে, সুতরাং গরুকে রক্ষা করিবার জন্ত 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বল! হইয়াছে। হিচ্ছুকে নিজ ধর্ম 
পালন করিবার সুযোগ দিতে হইলে তাহাকে গোরক্ষা! করিতে 
দিতে হইবে । মনে করুন, একটি প্রন্তরখওকে হিন্দুর! দেবত! 
ঘলিয়া পুক্ধা করে। অন্ত ধর্মের লোক মৃর্তিপৃদ্ধায় বিশ্বাস করে 
না বলিয়া তাহাকে সেই প্রস্তরখও ভাঙতে দেওয়া যাইতে 
পারে না। কারণ ইহাতে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবে। 


সেইরূপ অন্ত ধর্মের লোক গরুকে পবিত্র মনে করে না বলিয়া 
তাহাকে গোবধ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ 
হিন্দু গরুকে পবি্র ও পুক্ষনীয় মনে করে । শ্রষ্ঠান ও মুসলমান 
গোমাংস খাইতে ভালবাসে বলিয়াই তাহাকে নির্বিচারে 
গোমাংস খাইতে দিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। 
গোমাংস খাওয়া যখন হিহ্ছুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে এবং 
সকলের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হইতে রক্ষা করা যখন ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কতবব্য তখন প্রষ্টান বা মুসলমানকে কিছুতেই 
হিন্দুবর্মে আধাতকারী কার্ধ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। 
এক দিকে হিন্দুর ধর্মে আঘাত করা, অপর দিকে অহিচ্ছুর 
রসনা-তৃপ্তিতে ব্যাঘাত জন্মানো, রাষ্ট্রকে এই ছুয়ের মধ্যে একটা 
কার্ধ বাছিয়! লইতে হইবে । ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এবং সভ্য 
রাষ্ট্রের কোন্‌ পঞ্থা বাছিয়া লওয়া উচিত তাহা বলিশ্তে 
হইবে কি? ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি কোনও 
ব্যক্তির বা সম্প্রদায়বিশেষের রসনা-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, 
তাহাতে রাষ্্রশক্তির ইতন্ভতঃ কর] উচিত নহে। 


এক্ষেত্রে মুসলমান ধম অপেক্ষা হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাত 
প্রদর্শন করার কোনও প্রশ্নই উঠে না । আমাদের শ্ী্ান ও 
মুসলমান ভ্রাতার! সাধারণভাবে যে গোমাংস, ভোজন 
করেন তাহা তাহাদের ধর্মগ্র্থে বিহিত কোনও ধর্মাহু্ঠান 
নহে। এক বকৃরিদের সময় গোবধকে মুসলমান সম্প্র- 
ঘ্বায়ের ধর্মান্ষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কিন্তু বকৃরিদের 
গোহত্যা বিষয়েও মুসলমান ধর্মশান্ত্রে কোনও বিধান নাই।. 


প্র 


কোরান বা অন্য ধর্মগ্রস্থে ইহা বলা হয় নাই যে, গরু 
না কাটিলে বকৃরিদ সম্পন্ন হইতে পারে না। বক্রিদের সময় 
যে সকল প্রামীকে হত্যা করিতে পারা যায় বলা হইয়াছে 
তাহার মধ্যে গরুর উল্লেখ নাই। ছাগ, মেষ, হত্যা এই সকল 
পশ্ডর উল্লেখ আছে। যখন গরু ভিন্ন অন্ত প্রাণীকে বধ করিয়া 
বক্রিদ সম্পন্ন করা যায় তথন মুসলমানদের তাহাই করা 
সমীচীন । বাবর, আকবর, বাহাছুর শাহ প্রভৃতি সমর(টগণ 
গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমান বর্ম ক্ষু্ হইলে 
তাহারা কখনও তাহা করিতেন ন1। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গোবধ নিষিদ্ধ না করিলে 
হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা হয়। হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে সম্প্রীতি যাহাতে বদ্ধিত হয় এপ কার্ধ কর! ভারত 
রাষ্ট্রের নেতাদের কতব্য। মুসলমান গো-হত্যা করিলে 
তাহার প্রতি হিন্দুর প্রীতি হ্াসপ্রাপ্ত হইতে পারে। 
হিন্দু এরূপ ভাবিবে, “গরুকে আমি পুজা করি, আমার 
মুসলমান ভ্রাতা যদি আমাকে গ্রীতির চক্ষে দেখিত, তাহা 
হইলে যাহাতে আমার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে এরূপ কার্য 
কধনই করিত না।” উদারহৃদয় মুসলমান স্বেচ্ছায় এরূপ 
কার্য হইতে বিরত থাকিবেন। 


বৃদ্ধ বা রুগ্ন গরু যে দেশের কে।নও উপকারে আসে ন1 তাহা 
নহে। মুতরাৎ তাহাদিগকে কাটিতে দেওয়াও ক্ষতিজনক। 
ইহাতে আধিক ক্ষতি হয় কেহ যদি এ কথা স্বীকার না-ও 
করেন তাহা হইলেও পূর্বোক্ত ধর্মসংক্রাস্ত কারণে গোবধ 
অন্যায় ইহা তাহাকে স্বীকায করিতেই হইবে। 
ঈশ্বরকে দেখা যায় না। একত্র যাহাতে এশ্বরিক শক্তির 
প্রকাশ দেখা যায় হিন্দুরা তাহার পুক্জা করে। ঈশ্বর যেরূপ 





শৌরক্ষা 


পিন পা পাম্পি, 





৫৬৭ 


শিপিং 


আমাদিগকে সৃষ্টি করেন এবং জলবাদ্ত, অন্ন প্রভৃতির দ্বার! 
আমাদের প্রাণরক্ষা করেন, পিতামাত1ও সেইরূপ আমাদিগকে 
লালশপালন করেন । এত হিন্দুশাস্ত্রে পিতামাতাকে দেবতার 
নায় পুজা করিতে বল] হইয়াছে ।* গাভী ছুগ্ধ দিয়া আমাদের 
প্রা রক্ষা করে, বলদ লাঙ্গল টানিয়! জন্ন উৎপাদনে সহারতা! 
করে এজন্য গোজাতির সেবা কর] উচিত-_ইহাই হিন্দুশান্ত্ের 
বিধান। গাভী ও বৃষ অকর্মণ্য হইলেও তাহাদিগকে পালন 
করা উচিত । . 

গোবধ বন্ধ হইলে ছুধ, খি সম্ত। হইবে, তাহা! হিন্দ গৃহস্থের 
যেরূপ কল্যাণজনক, মুদলমান গৃহস্থেরও সেইকপ। বলদ 
সুলভ হইলে যে কেবল হিন্দু-চাষীরই সুবিধা হইবে তাহা 
নহে, মুসলমান-চাষীরও ইহা সমান সুবিধাজনক । নুতরাং 
গোরক্ষা হইলে সমগ্র দেশবাসীরই কল্যাণ হইবে । 

ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মে!ক্ষলাভ উভয়ই হি্দু- 
ধর্মের উদ্দেস্। | হিন্দুধর্মের বিধানখলি এই খ্বিবিধ কল্যাণ» 
সাধন করে । গোরক্ষার বিধানও এইরূপ । ইহাতে স্বাস্থ্যের 
উন্নতি হয়, পুপ্যসঞ্চ়ও হয়। 

অধিক অন্ন উৎপন্ন কর্পিবার চেষ্টায় গবর্ণমেন্ট এক্ষণে 
তৎপর । বলদের সংখ্যা অধিক হুইলে এবং সেঙ্জন্ত যুল্য সুলভ 
হুইলে চাষী বেশী জমি ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিবে, 
সুতরাং বেশী অন্ন উৎপাদন করিতে পারিবে । গোরক্ষার় 
সহিত অধিক অন্ন উৎপাদনের এই সুস্পষ্ট সম্বপ্ধ রাঞঙ্জনৈতিক 
নেত্রন্দ কেন দেখিতেছেন না? 





* “মাতৃদেবো তব পিতৃদেবো ভব” তৈত্ভিরীক্ উ উপনিষদ । 
1 যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়প পিঞ্দিঃ স ধর্ম:। ( কণাদ- 
বৈশেষিক দর্শন ) 









টে দিদরমলম ডে 


্ আরে লিষিটেড পোষ্ট বস নং ৬৮২৩ কাটিকাতা 


তিৰতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাৰ 
শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, ব্রিপিটকা চার্য্য 


| কালিম্পং ইন্গ্টিটিউট অব্‌ কালচারে রাষ্ত্রভাষায় প্রদত্ত 
বন্ততা। ইন্ট্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীয়ুজ দাশরধি রায় কর্তৃক 
অন্থালিখিত এবং বক্তা কর্তৃক সংশোধিত | ] 

তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচন! করিলে দেখা যায় 
যে উহ। কয়েকটি থও ক্ষুত্র রাষ্রে বিভক্ত ছিল। তথাকার 
অধিবাসীর! ছিল সর্বপ্রকার সভ্যতাবদ্জিত; না ছিল তাহাদের 
নিজন্ব লিপি-_ন! ছিল কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতি। সভ্যতা ও 


সংস্কতিবিহীন এই জাতির মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের নিষ্নভাগে একটি " 


কষু্র রাষ্ট্রে সামান্ত এক সর্দারের গৃহে জগ্গ্রহণ করিলেন সরঙ্গ- 
চান-গার্থো (30706 9101) £810১০)- চেঙ্নিজ খাঁনের মতই 
হার মনে দেশবিজয়ের বাপনা উদিত হুইল। তিনি 
দেখিলেন তিব্বতীদের মধ্যে যাহার! যাযাবর শ্রেনীর লোক 
তাহারই অধিকতর খলশালী এবং কষ্ঠপহিকুণ। এই যাযাবর- 
শ্রেণীর মধ্য হইতে তিনি সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া বিরাট এক পেনাঁ- 
দল সংগঠন করিলেন । অশিক্ষিত অ-সভ্য কিগ্ত প্রতিভাবান 
এই সেনানায়ক ত্তাহার সংগঠিত পেনাদলের সাহায্যে অচিপেই 
সমগ্র হিমালয় 'অঞ্ল জয় করিয়া! লইলেন। উত্তরে পূর্ব্ব-মধ্য- 
এসিয়া, দক্ষিণে দাক্জিলিং জেলা! ও নেপাল, পশ্চিমে গিলগিট 
এবং পুর্ধে চীনদেশীয় প্রাচীর-__-এই সীমারেখার মধ্যবর্তী 
বিশাল ভূথণ্ড তাহার রাজ্যের অন্তর্গত হইল। তিনি নেপাল 
এবং চীনের রাঞ্জকগ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
তখন তিব্বতে শুধু কথ্য ভাষাই প্রচলিত ছিল, তাহার 
নিজস্ব বর্ম।লা বা লিপি ছিল না । প্রকাণ্ড রাজোর সুব্যবস্থা ও 
সুশাসনের জগ্ত সরঙ্গ-চান-গাম্বো লিখিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করিলেন তিনি থনমী সাম্‌ ভোটে (101010111২1) 
11)96) আখ্যায় অভিহিত এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে-_সম্ভবতঃ 
কাম্মীরে, প্রেরণ করিলেন । থনমী সাষ্‌ ভোটের প্রক্কত নাম 
অজ্ঞাত । তিথ্বতী ভাষায় থনমী সাম্‌ ভোটের অর্থ থন্‌ গ্রামের 
মহান্‌ তিব্বতী। থনমী সাম্‌ ভোটে ভারতে আসিয়া ভারতীয় 
লিপি-মাল! অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিলেন এবং তিব্ধতে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়া ভারতীয় লিপির ধাচে তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি 
করিলেন। ছুই রীতির অক্ষর তিববতে প্রচলিত হইল-__একটি 
মাশ্রাবিহীন ও অপরটি মাত্রাযুক্ত। মাত্রাবিহীন অক্ষরগুলি 
( সপ্ভবতঃ তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্ত ) পত্রাদি লিখন- 
কার্ধ্যে ব্যবহৃত হয় এবং মাত্রাযুক্ত লিপি পুশ্তকাদি লিখনকার্ধ্যে 
ব্যবহার করা হয়। মাত্রাযুক্ত অক্ষরগুলি ষষ্ঠ শতার্বীতে উতর 
ভারতের প্রচলিত লিপির সহিত সর্ধবগ্রকারে সাহৃস্থবুক্ত । 
তিব্বতী লিপি প্রণয়নে ভারতীয় বর্ণমালার সব কয়টি বর্ণই 


লওয়া হইয়াছে, কিন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের চতুর্থ বর্ণ যথা ঘ, 
ঝ,ঢ,ধ এবং ভ এইগুলি বর্জিত হইয়াছে, কারণ তিববতী 
ভাষার উচ্চারণে এই ধ্বনিগুলির প্রয়োঙ্জন হয় না। 

এভাবে লিপির সৃষ্টি হইলে পর থনমী নিজ ভাষার জন্ত 
ছইটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন-একটির নাম নুম-চুপা 
(১091 9899১) এবৎ অপরটির নাম তাগ-চুপা (18£ 
017001)8 ) 1 


তিব্বতীর! এবার নিজেদের সাহিত্যকে সম্বদ্ধ করিতে 
প্রযত্বীল হইল । থন্মী ভারতের সভ্যতা সংস্কতি ও সাহিত্যের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুবিতে 
পারিলেন যে, মাতৃভাষাকে সম্বদ্ধ করিতে হইলে ভারতের 
সাহাঁধা চাই । তখন আমন্ত্রণ করা হইল ভারতীয় পণ্ডিতগণকে, 
তাহারা এ আহ্বান প্রত্যাখান করিলেন না। হুউক কষ্টসাধ্য 
হর্গম দীর্ঘপথ__হউক তুষারমগ্ডিত তিব্বত-_ভ্ঞানব্তিক! লইয়া 
কয়েকজন ভারতীয় পঞ্ডিত তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
- ইহা শ্গ্ীয় ৭ম শতাব্দীর কথা । এই সময় হইতে তিব্বতী 
ভাষায় ভারতের সংস্কত এন্সমূহের অন্ুবাদকাধ্য আরপ্ত হইল । 
৮ম ও ৯ম শতাব্ধিতে অন্থবাদকা্য পরিমাণে সর্বাপেক্ষা অধিক 
হইয়াছে এবং দ্বাদশ শতাবণী পর্বান্ত ইহা! চলিয়াছিল । ভারতীয় 
পণ্ডিত ও তিব্যতীদের সমবেত চেষ্টায় ষে বাপক অন্থবাদকার্ধ্য 
নিশ্পন্ন হইয়াছিল তাহা আন্বিও জগতের বিন্ময় হইয়া আছে। 
তান্জুর (11811) ) এবং কন্জুর (1091)18') নামক যে 
ছুইটি অনুদিত গ্রন্থের সঙ্কলন অজও তিব্বতে বিস্তমান তাহাদের 
আয়তনের বিশালতা! ঘৈপায়নব্যাসঞ্কত মহাভারতের দশটির 
সমান । তানজুর ২৩৫ ( ছ্ুইশত পয়ত্রিশ ) ভাগে এবং কনজুর 
১০৩ (একশত তিন ) ভাগে বিগুক্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক ভাগ 
৪০০-৫০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই পকল গ্রন্থে এমন সব 
ভারতীয় স্তায্ এবং দর্শনশান্ত্রের অন্বাদ রহিয়াছে যাহার 
কোনও চিন্ৃই আজ ভারতবর্ষে নাই। অন্বাদ অতি নিখুত 
এবং পাছে কোথাও ভূল থাকে এই জন্ত প্রত্যেক গ্রন্থ পর পর 
তিন বার করিয়া অনুদিত হইয়াছে । 


এই সকল গ্রন্থ সবত্বে গোম্পায় (0011)1)8) বা মঠে 
সুরক্ষিত অবস্থায় জাছে এবং লাম! বা তিষ্বতীয় বৌদ্ধ সম্যাসীরা 
এগুলি পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। ূ 

ধর্পের বিষয়ে ভারতবর্ষ দ্বারা তিব্বত সম্পূর্ণ প্রভাবিত-_ 
কারণ তিব্যতীদের বর্ বৌদ্ধ ধর্ম। অধিকাংশ তিধ্বতী 
বালিকার নাম ভোলম| ( 1)01708 ) (অর্থাং ভারতবর্ষের তারা, 


চৈত্র 


দেবী) এবং য্যাঙ চান্‌ মা ( ড৪০৪-01)০-81৪ ) (অর্থাৎ 
ভারতবর্ধের সরস্বতী )। 

তিব্বতের শিল্পকলাও ভারতীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়াছিল । তিব্বতের চিত্রকলায় এবং ভাক্ষর্ষ্যে ভারতীয় প্রভাব 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মৃণ্িগুলির নাক-মুখ-চোখের 
গঠন সম্পূর্ণ ভারতীয় । পরবর্তী যুগে অবশ্ঠ তিব্বতীয় ছাপ 
পড়িয়াছে, তাহা সত্তেও ষুর্ধিসমূহের পরিহিত বসনভূষণাদি কিন্ত 

ভারতীয় পদ্ধতিতেই অন্কিত বা খোদিত হইয়া আসিতেছে । 

মিলাবেপা তিব্বতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শিক্ষিত অশিক্ষিত 
নির্বিশেষে সকল তিব্বতীই তাহার কবিতাগুলি আবৃত্তি বা 
গান করিয়া থাকেন। ইহার যিনি গুরু তাহার নাম মার্পা এবং 
মার্পার গুরু ভারতবষাঁয় 1)5১(10 বা মরমী কবি নারোপ]। 

ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের প্রতি তিব্বতী শ্রীপুরুষ কি 
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহা'র একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। 
লাদাকের উত্তরপুব্ব সীমান্ত পরিভ্রমণ কালে একদিন প্রাথনারতা 
এক বৃদ্ধা তিববতী রমখীকে জিজ্ঞাস করিলাম “পরপ্রন্মে কোথায় 
জন্সিবার অভিলাষ কর?” জীবনসাম্বাঙ্থে উপনীতা, শাস্ত- 
সমাহিতচিত্ত বৃদ্ধা শ্রদ্দাবিকশিত আননে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল 
“পুপ্যডূমি ভারতবর্ধে-__ভগান্‌ বুদ্ধের পদরেণুপৃত বুদ্ব-গয়ায় 1” 





. ভিব্বতে ভারতীয় জংস্কতির প্রভাব 





২ টপ 
টি 


৫৬৯১ 


তিব্বতী সংস্কতির উৎস ভারত । তিব্বত যাক্রা করিয়াছে 
প্রকৃত শিক্ষার্থীর মনোভাব লইয়া__ভারত দান করিয়াছে 
উদার অকুঠ চিত্তে । বাতা ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিববতকে 
স্বকীয় সংস্কৃতি দ্বার] প্রভাবিত কনিলেও সে তাহার জাতীয় 
সত্তাকে বিনষ্ট করে নাই। তিব্বতও ভারতের সে দান গ্রহণ 
করিয়াছে আপন জ্বাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া! । 

তিব্বত ও ভাপতের সাংস্কতিক সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। 
যতদ্দিন তিব্বত তিব্বত থাকিবে এবং ভারত ভারত থাকিবে 
ততদিন এই সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে না, এবং তিব্বত 
আসলে কোন্‌ সংগ্কতির উত্তরাধিকারী তাহা যখন আমরা 
যথার্ধরূপে উপলব্ধি করিতে পাপ্সিব তখন এই সম্পক দৃঢতর 
হইবে। 

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পাপে যে ভারতীয় প্রঞ্জাতন্ত্রের 
বিধান ১৪টি বিভিন্ন ভাষায় অহুদিত হইয়াছে বা হইতেছে ।, 
তিব্বতী ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইবে কারণ লাদাক প্র্থতি 
অঞ্চলের বহু বাঞ্তিন মাতৃভাষা তিব্তী। রাজনৈতিক, ' 


বৈজ্ঞানিক শবাসমূহের পরিভাষা ইংরেজীর পরিবন্তে আমাদেক্র 
নিজন্ব সংস্কত ভাষা হইতে গৃহীত হইতেছে। তিখ্তীরাও এই 
সকল শব অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পাপসিবে। 





রা 

হর তিশার ভে “পা নিক সাবান 
চর্যা € ত্র তলা গান কার অত্র 
সান স্বর্ণ চ্লোও ক্রীম 
উ্নলেট পাউডানু 


হাহ ন্যাপ এগ তত 


গত আগস্ট জানান; সময় টকিজ 


নামচা এই “রুদ্ধকারার দিনগুলি'। গোশাকী 
আড়ট্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ন্বর রচন! __. 
প্রতিদিনের মনের কথা শুধু নিজের জন্য লেখা। 
ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদাত্ত ছন্দে 
তারই অপরূপ আলেখ্য। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন 
আলোকচিত্র সজ্দিত। দাম ৩২ 


২ ৯২২ 


২২২২১১২১১ ২২২২১২২২২৩১ 


তীর্ঘযাত্রার আদ্ন্ত ইতিহাস। ধূসর 


কষা হাতিসিংএর অভিনব রচনা ২. 


হারলে 


“ছায়া কন রনী 
“অপরাধী” বলে যাদের মার্কা মেরে আজীবন 
জেলবাসের অভিশাপ দেওয়া হয় তাদের স্ৃণিত 
অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অন্যায়ের 
ইতিহাস পু্ীভূত হয়ে আছে তাকে ছত্রেছত্রে বাক্ত 
করেছেন কৃষ্ণা হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, 
প্রথম আনন্দোচ্ছাসের অস্তে, জেলনীতির দুরপনের 
কলঙ্কের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ধ 


১ 


১২ করবে। দাম ৩৫ 


তোর গ্রর 


_ একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের 
এমন গভীর নিদর্শন তার 
পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। 


নিজের আত্মার সন্ধান 
উদঘাটন । আত্মসন্ধানের 


অন্য কোনে। বইএ আজ 
অতীত বা বতমানের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্বমান 


রিম বর্তমান প্রান্ত সেই ৮51 র্ ভারতবর্ধ যে মহত্তর, বিপুলতর, তারই মর্মকথ] 
পটে প্রদারিত। গুধু ইতিহাসে 


স্পষ্ট হয়ে আছে॥ 
জার, তিনি ইহমর নির্মাতা । তাই ভারত- এই বইএর প্রতি পৃষ্টা 


মূ ৮৪ 
98 দা 


২১৯ 
কষ যিনি 
রী সেটে ৮: 
উ 
জওহরলাল ও যিদ রী ৃষা াতিি 
আত্মজীবনী। বইখান! পড়ে পঞ্ডিতজী বলেছেন ঃ 
"বইটি স্দ্ধেসত্তষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, 
গর্ববোধ করাও অন্তায় নর়। আমার খুব ভালো 
লেগেছে। ভারি সখপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট 
করে রাখে ।"*'কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত 
জীবস্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার নামনে 
এসে দীড়িয়েছে, মনের মধো ছবির পর 
ছবি তেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে- 
পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে 
পেয়ে বসেছে।” মূশটি নেহ্‌রু ও হাতিদিং 
২ পরিবারের আলোকচিত্র । দাম ৪২ 
৫ 


২৯ ৯, ৯২২২ ২২ 
ইউ বাঞ গর 
৯ 
১৯৩২ সসীলের ৬ই ফেব্রুয়ারি, বিশ্ববিচ্যালয়ের 
উপাধিসভায় বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর 
বীণা দাসের গুলিচালনার কাহিনী হুবিদ্ত। কিন্তু 
সেই ব্যাপারেই এই পরিচয় লে উঠে নিভে যায়নি, 
দীর্ঘ মংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার শিখা আজও 
অনির্বাণ বীণা দাসের অকলঙ্ক দেশপ্রেমে কখনো! 
কোনো খাদ মেশেনি __ নির্ভীক সত্যভাষণে ভাই 
তার এই সংগ্রানকাহিনী উদ্বল। এই কাহিনী শুধু 
একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমস্ত 


২ টা তরুণের হাদয়ের আলেখ্য। তাদেরই 


আদর্শের আলোকে, আশাভঙ্গের 
ছায়াপাতে, এই বই বিচিত্র হয়ে 
১ ই , উঠেছে। সচিত। দাম ৩১ 








সংবাদপত্রে সেকালের কথা €দ্বিতীয় খণু)--প্রীরজে ন্ত- 


নাথ বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, 
কলিকাত1-_৬ (১৩৫৬)। (১/*+-৮১৪ পৃষ্ঠা )। মূল্য সাড়ে বার টাকা। 

এই হুপরিচি গ্রস্থখানির বিস্তৃত পরিচয় ও আলোচনা নিগ্রয়োজন। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঁছালীর জীবনযাত্রা সম্দ্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে যে 
সমুদয় তথা পাওয়। যায়, তাহ সংগ্রহ করিবার জন্যই ব্রজেন্গবাবু এই 
গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন । প্রথম থণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল 
পরাস্ত এবং দ্বিতীয় খঞ্জে ১৮৩* হইতে ১৮৪* পর্যন্ত তথা সঙ্কলিত হইয়াছে। 

প্রবাসী” পত্রিকার গত কার্তিক সংখ্যায় এই গ্রস্থের প্রথম খণ্ডের 
পরিবর্তিত ও পরিসদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই উত্ুষ্ট 
গ্রন্থানির এতিহাসিক মূলা সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছ্টি, আলোচা দ্বিতীয় খণ্ 
সম্বন্ধেও তাহা সর্ববতো'ভাবে প্রষেজ্য। ব্রজ্গেন্থবাবু বু আঁয়াস সহকারে 
থে সমুদয় বিবিধ তথ্য আহরণ করিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ও 
বাডালীর ইঠিহাস-লেখকের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদ । বপ্ততঃ এই 
গরস্থগুলি পড়তে পড়িতে শত বর্ধ পূর্ব্বেকীর বাঁডালী-সমাঙ্জের যে চিত্র 
আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়! ওঠে, অপর কোন গ্রন্থের সাঁহাযোই 
আমর! তাহার ধারণা করিতে পারি ন!। 

প্রথম খণ্ডের স্ায় দ্বিতীয় খণ্ডেও সংবাদপত্র হইতে উদ্ধত অংশগুলি 
ষলাকমে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্দব ও বিবিধ এই কয়টি প্রধান ভাগে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে । বর্তমান সংস্করণের শেষে “সম্পাদকীয়” শীর্বক অধা য়ে 
বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সনিবিষ্ট হইয়ছে। 

এই প্রস্থে যে সমুদয় তথ্য সংগৃহীত হ্ইকাছ্ছে, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখও 
বর্তমান সমালোচনায় অসম্ভব। তবে দৃ্টান্তস্বূপ ছই একটি বিষয়ে 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! আবশ্তক মনে করি। ৫১৯ পৃ্ঠয় “সংবাদ 
প্রভাকর' পত্রিকা! হইতে একখানি পত্র উদ্ধত কর! হইয়াছে । তাহাতে 
দেখা যাঁয় যে, ১৮৩১ সনের প্রারস্তে “কীচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘর 
সাকিনে একজন পোদের ভবনে বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহম্র লোক এক 
পংক্িতে বসিয়। অন্নবাপ্রনাদি ভৌজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাশ- 
বেড়িয় ও হালিশহর নিঝ।সী প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমস্ত্রিত হইয়! এক এক 
পিত্তলের খাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন।” এস্থানে “ফিরিলগীতে 
বাইবেল পুত্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কৌরাণ পাঠ করিয়াছে 
এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয্ছেন।” পরত্রপ্রেরক "আশ্যধা হইয়া” 
এই সংবাদটি 'নিবেদন করিয়াছেন । আমরাও এই ভাবির আশ্র্্য বোধ 
করি যে, শতাধিক বৎসর পুর্ব্বেই এইকসপ অক্পৃম্যতা বর্জন ও সর্ববধর্সের 
মধ্যে গ্রীতি-সম্মেলনের চেষ্টার সুত্রপাত হইয়াছিল। 

অপর দিকে হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এ দেশের.যুখকদের 
মনে প্রাচীন ধর্ম ও সংক্কীরের বিুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কত দুর চরমে উঠিয়াছিল, 
তাহার একটি তৃষ্টান্ত দিতেছি । পূর্বে্বাজ “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৩১ 
সনের ১৪ই মে তারিখে প্রকাশিত একখানি পত্রে (২৩৭ পৃ.) লিখিত 
হইয়াছে ডলে, কলিকা তার একজন গৃহস্থ পুত্রকে সঙ্গে লইয়! কাঁলীঘাটের 

্ি। সকলেই সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু হিন্দু 

কলেজের ছাত্র “উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন ন1| ব্রদ্মাদি 
দেবতার দুরারাধা। যিনি তাঁহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাকোর ছার! 
সম্মান রাখিল বখ! গুড মানিং মাডম্‌।” তৎকালে প্রকাগ্ঠ দিবালেকে 
্রীষ্টান মিশনরীরা জোর করিয়! গৃহস্থ-সম্তানকে ধরিয়া! লইয়া গিয়া খ্বষ্ 
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ধর্শে দীক্ষিত করাইত, তাঁহারও বিবরণ একখানি পন্ড পাওয়া যায় (২৩৯ 
পৃঃ)। এইরূপ সেকালের বহু জ্ঞাতবা হথা এই গ্রন্থে আছে। বাহুলা- 
ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। উপসংহারে বক্তবা যে, সংবাদপত্র হইতে উদ্ধত 
অংশগুলি বাংলা ভাষার ইতিহাদের দিক হইতেও গৃবই মুল্যবান্। ফোঁট 
উইলিয়ম কলেজের প্ডিতদের ভা! হইতে কিরূপে চল্তি ভাষার উদ্ভব 
হইল, এই গ্রন্থ পড়িলে সে বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে। মোটের উপর 

বাঙালীর জাতীয় জীবন এবং বাংল! ভাঁষ। ও মাহিতোর ইতিহাসের উপকরণ 
হিসাবে আালোচা গ্রস্থধানির মুলা খুবই বেশী। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রবাবু এই 
্রস্থমালা সঙ্ধলন করিয়া! সমগ্র বাঙালী জাতিকে কৃত্জ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
করিয়।ছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি । 


শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


গান্ধীজীর দিল্লী ভায়েরী-প্রীরতনমনি  চটোপাধার 

মম্প|দিত। 'হরিজন' পত্রিক1 কাঁ্যালর, ২৭৩ হরি ঘোষ ট্রাট, কলিকাত!। 
৩১৬ পৃষ্ঠা । মূল্য ৪২ টাক! মাত্র। 

প্রায় ৩ বদর কাল গান্ীজীর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিবার 
চেষ্টা করিয়া, তাঁর ভাবের আলোকে জীবনের পথে চলিয়া, বাংলা “হগিজন" 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্োপাধ্যায় মহাশয় অনেক বিষয়ে তৎ" 
ভাবভাবিত হইতে পারিয়াছেন। ইংরেজী 7)1/7 7712 নামে পরিচিত 
পুস্তকের বর্মন অনুবাদের মধ্যে তীর অনেক পরিচয় পাই । গান্ধীজীর 
জীবনের শষ ২ মাস ১* দিনের প্রার্থনাস্তিক ভাষণগুলির মধ্যে এমন 
একট! আবেগ ও মন্দ্মবেদন| ফুটিয়] উঠিপাছিল যে সর্বাকীলের ইতিহাসে 
ও সাহিত্যে তাহ! অমর হই পাকিবে। 

মানুষে মানুষে গ্রীতির বন্ধন অটুট ও অন্ষুর্র থাকিবে--এই আদর্শের 
স।ধনায় গাদ্ধীভীর জীবনের ঠায় ৫* বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ভারতের 
শ্বাধীনহা-ক্গান্দোলন তাঁর লোপান মা ৷ সেই শ্বাধীনত1 লাভ করিয়া 
আমরা জগগ্ মনো ধৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িলাম--এই দৃগ্য দেখিয়। গান্ধীজী 
মরণাস্তিক বন্নণ| পাইযাছিলেন। অনুবাদের সংযত ভাষার সেই বেদনার 
প্রকাশ অনেকের মনকে ব্যণিহ করিবে। এই কৌশল সাধনালন। 
তজ্জন্ত অনুবাদ ক বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

১৯৪৬ নালের আগষ্ট ও অক্টোবর মাসে কলিকাতা, নোয়াখালি, 
বিহারে যে তাওব আরম্ভ হর তাঁর প্রত্াক্ষ অভিজ্ঞতা লাত করিয়াও 


ছোট ভ্রিসিতরোঢগর অব্যর্থ ভষধ 
“ভেরোন] হেলমিন্থিয়।” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা! ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “তেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্থবিধ! দূর করিয়াছে । 

যূল্য-_-৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ-_১৭* আনা । 


ওরিয়েখ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্চস লিঃ 
৮২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা২৫ 





পাপা পাশা পাপাসপপ শা তাপস 





গাঞ্ধীজী মামব-প্রকৃতির উপর শ্রদ্ধা! হারান নাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালের 
আগষ্ট-নভেম্বর মাসের মধ্যে পঞ্লাবে মানব-প্রকৃতির যে অবনতি দেখিলেন 
তাহাতে তাহার সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিছুল কীপিয়1 উঠিয়াছিল বলিয়া! মনে 
হয়। বাঙালী পাঠক এই পুস্তকখানি প1ঠ করিলে তাহার সম্যক্‌ পরিচয় 
পাইবেন। 

বর্ধমান ভারতে যখন গণ-রাজের জাগরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, 
তখন এইরূপ অনুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজন যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্- প্রীঙামহুদ্দর বন্দ্যো- 
পাধ্যার, এম-এ। দি বুক একসচেপ্র, ২১৭নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা । 
১৪৮ পৃষ্ঠা, যুলা--২২ টাকা মাত্র । 
১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে স্বাধীন ও সার্বভৌম 
ভারতের গণতান্ত্রিক শ।দন-ব্যবস্থার একট! চূড়ান্ত রূপ দেওয়! হয় এবং প্রায় 


ছই মান পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে , 


সেই গণতস্ত্বের ঘোষণা! করা হয়। 
». যে গণম্পরিধদ ২ বসর ১১ .মাস ১৭ দিন ধরিয়া নানা তর্কবিতর্ক 
শেষ করিয়া শাসনতন্ত্র রচনার কা্গ সম্পন্ন করিয়াছে তাহাতে আছে মোট 
৩৯৪টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তপলীল | প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জানিয়। রাখ! ভাল 
যে অনুরূপ শাসনতস্ত্রের আলোচন| শেষ করিতে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লাগিয়াছিল ৪ মাস, কানাডার ২ বৎসর ৫ মাস, অষ্টরেলিয়ার » বৎসর, 
দক্ষিণ আফ্রিকার ১ বৎসর । 

ভারতরাষ্ট্রের এই নুতন শাসনতস্ত্রে বাংল! অনুবাদ ছুই মানের মধ্যে শেব 
করিয়া অধাপক বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। 






২৮০ 


র্ 


বু 


আ্রা্উ-িন্দুস্থান 


৫৫ টি? 


প্রবাসী 





চারি] ১২৪.১২৪/১.বহবাভান্ন ট্ুট বরন 
'সার্ট'বানিনতী 


১৩৫৬ 


পা 





ইংরেজী ভাবায় ইহার মূল লিপিবদ্ধ হয়। ১৫* বৎসরের বিজাতীয় শিক্ষার 
দোষে আমর! জামাদের পুরাতন রাষ্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক প্রকার অন্ত 
ছিলাম । সুতরাং এইরপ অনুবাদের ভাষায় আড়ষ্টতা মাঝে মাঝে দেখা 
দিবে, তাহাতে আশ্চর্য) হইব।র কিছু নাই। অনেক সময় ইংরেজী শব্দই 
রাখিতে হইয়াছে- যেমন 'খনি বিল, 'ইউনিয়ন লিষ্ট "ষ্টেট লিষ্ট 'কন্‌- 
কারেন্ট লিষ্ট' এবং এখনও কোন কোন স্থলে সব্বগ্রাহা নাম স্বীকৃত হয় নাই 
--ফেমন এই বইয়ে আছে 'লোক-সভা' শব; সংবাদপত্রে দেখি 'বাষ্্ 
সংসদ কেন্ত্রীর ব্যবস্থাপক সভা। 


স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের সম্মুখে নান! সমন্ত! দেখ! দেয়। আমা" 
দের দেশে রাষ্ট্রভাষা! সমন্তা অন্যতম প্রধান সমন্তা। ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে চিন্তা করিতে শিশিয়া ছ প্রায় ১২৫ বৎসর হঠ।ং হিন্দী বা অন্ধ 
১৩টি ভাষার--আঁসামী, বাংলা, গুজরাতী, কানাড়ী, কাশ্রিরী, মালয়।লম, 
মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্তাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উর্দ, প্রত্ৃতির মাধ্যমে 
রাষ্্ীয়ই কাজকণ্দ্ধ চালাইতে হ্চট খাইব, ইহা অস্বাভাবিক নয়। এক 
পুরুষের_-২৫ বৎসরের-_মধ্যে এই দৌধ সংশোধিত হইবার সম্ভাবন]। 
শ্রীসম্থরেশচন্দ্র দেব 
কুমারী আর ভ্যারের দিনপঞ্জী-_উপস্তাস। অন্ু- 
বাদক - ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক-_এম, এম, রার চৌধুরী। 
৭২, হারিসন রোড, কলিকতা। দাম-_সাঁড়ে তিন টাকা। 
এই উপন্তাসের মুল লেখিক1 তরু দত্ত। বিদগ্ধ সমাজে ওাহ।র 
পরিচয় নৃতন করিয়] দেওয়ার প্রয়োজন অনেকেই হয় তে! স্বীকার 
করিবেন না, কিন্তু সর্বধ্বংসী কালের আকাশে পুরাতন লেখ! ক্রমশঃ 
অশ্পষ্ট হইয়া! আসে বলিয়াই মাঝে মাঝে তাহাতে নূতন কালি বুলাইতে 








চৈত্র 





পুস্তক-পরিচয় 


৫৭৩. 





হয়। আধুনিক যুগ্নের আকাশে বাঙালী মেয়ে তরু দত্তের নাষটিও 
তেমনি অন্পষ্টপ্রায় পুরাতন লেখা-_বাংলা-সাহিতে)র আসরে ধীহাকে 
নুতন করিয়া পরিচিত করার আবশ্কতা উপজন্ধ হইতেছে। ইংরেজী ও 
ফরাসী ভাষার মাধ্যমে নুদুর পাশ্চাত্য ভাহার সাহিত্যসাধন! হুর হয়। 
কতকগুলি খণ্ড কবিতার ও একখানি উপন্ঠাসে তার প্রতিতার স্বাক্ষর 
জাল্যমান। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে যে অনামান্ত প্রতিতার 
পরিচয্ন কার রচনায় তিনি রাখিয়! গিয়াছেন-তাহা সত্যই বিশ্যয়- 
কর। প্রার এক শতাবী আগেকার কখা-- তখনও বঙ্গদর্শনের নুত্রপাত 
হয় নাই, বঙ্ধিমচন্দ্রের তিন চারিখানি উপন্যাস মাত্র বাহির হইয়াছে. 
সেই যুগে বিদেশী ভাষায় তরু দত্ত এই অপরূপ উপন্থাদখানি রচনা 
করেন। বাংল! সাহিত্ো মুল ফরাপী ভাব! হইতে খুধ কম অশ্বাদ 
হইয়াছে বলিয়াই এই উপন্তাসখানি এতদিন বিশ্মৃতির গর্ভে পড়িয়া! ছিল। 
অনুবাদক ইহাকে ভাধাস্তরিত করিয়া বাংল! সাহিত্যের প্রীবৃদ্ধি করিয়।- 
ছেন। মূল ফরাসী ভাবার সঙ্গে ধাহারা পরিচিত নহেন-_উপন্ভাসখানির 
অন্তনিহিত রদ উপলব্ধি করিয়] তাছীর।ও শ্রন্ধাখ্থিত চিন্তে শ্বীকার করিবেন 
ব্হ যুগ্নদঞ্িত সংস্কতি-সম্পদের অধিকারী ন! হইলে এমন স্থষ্টি সম্ভবপর হয় 
না। কুমারী আর ভ্যারের চরিত্রে নত্র মধুর সংবেদনশীল বাঙালী মনেরই 
প্রতিচ্ছবি পাওয়া যার। প্রতিতাময়ী লেখিকা জাতিধর্ণের গণ্তীর বাহিরে 
সর্ধবকাঁলের কুমারী-ন্তরের মাধুর্ধ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

ভূমিকায় ডাঃ কালিদাদ নাগ সত্যই বলিয়াছেন--“তরু দত্তের উপণুক্ত 
মর্ষ1ন আমরা এখনও দিতে পারি নি।” স্বাধীন ভারতে এই ক্রটি 

ংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। 


তিন তারা শ্ীরমাপদ চৌধুরী পূর্বাচল প্রকাশক। ৬, 
কলেজ রো, কলিকাতা | মূল্য_ এক টাক1। 


৮০০০০ 





ভূমিকার লেখক জানাইয়াছেন, ' 'তিন তাঁরা! ঠিক গল্প বা উপন্ঠাস 
নয়। কি,তাঠিক বোঝাতে গলে অনেকখানি জারগ। জুড়ে প্রবন্ধ কাদতে 
হবে। নুতন শব হৃষ্টি কর! নিরর্থক যোখে সে দায়িত্বভার তিনি সম 
লোচকের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ৬ 


এই ক্ষুদ্র বইখামি সবত্ধে পড়িয়াও আময়| কিন্তু লেখকেয় সঙ্গে এক- 
মহ হইতে পারিলাম না। আসলে এটি গঞ্জ উপন্তাসের উপাদ্ধানেই 
তৈয়ারী। পূর্ণাঙ্গ গঞ্জ বা! উপন্ভাস হইবার পথে যেটুকু বাধ। হৃষ্টি হইয়াছে 
তাহা লেখকের ইচ্ছাকৃত অথবা অক্ষমতাঁজনিত ক্রটিতে ঘটিয়াছে বল! 
অবশ্ট কঠিন। ছাড়! ছাড়! ঘটনাগুলিকে হুসংবন্ধ করার কৌশল লেখকের 
হয়ত অজান। নহে, অথচ মনে হয়, নুতন শৃির প্রলোভনে তিনি সে চেষ্টা 
করেন নাই। স্টার লেখার মধ্যে ইঙ্গিতগুলি অর্থবাপ্রক-_হু'একটি টানে 
মধো পূর্ণাঙ্গ ছবির আভাদ পাওয়। বায়। সত] বটে দ্বিতীয় মহানুদ্ধের 
ফলে মানবীয় নীতিধর্ষের অপধতে মানুষের চিরাচরিত বৃত্তির পরিবর্তন 
হইয়াছে, বন্ুভারে ভাবের ফেনা ভাঙ্িয়। শিয়াছে__গৃহরচনার মোহ অর্থ" 
গুরুতর তীএতায় শুকা ইয়া! গিয়াছে; দীত্তেন, ত্রিজলাল, লখিয়া, সাওন 
হ।নিখ ইহারাও যুগধর্দের আবর্তে পাক খাইয়া চলিয়াছে-_ইহাঁদের হাঁসি-. 
কাতার রেদে-লালসায় পৃথিবী পরিপূর্ণ। তবু এই পৃথিবীর সীমা ছাড়ছির। 
আকাশের গায়ে জাগিয়া। থাকে তারা--ষে তারার পানে চাহিয়। পুরাতন 
পৃথিবীর মানুষের! স্বপ্ন দেখে এবং নূতন পৃথিবীর মানুষের। সেই স্বপ্নকে 
মিথা। বলিয়া! ঘোষণা! করিয়াও তৃথ্থি পায় না। অবহেলায় ছড়ানো। জিনিস- 
গুলি একত্রে গাখিয়! তুলিবার চেষ্ট| করুন ন! লেখক-_গাহীর হাতে সির 
কাজটি ভালই জমিবে। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(১৯৩০ সাঢল স্থাপিত ) 


হেড অফিস-_৮নং নেতাজী ন্ুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


সক্্র্শ্রন্কাল্ ম্বাহ্িৎ ক্কান্য্য হল হল্ 


স্পামখাসম্মুহ 
লেকযার্কেট ( কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, চন্দননগর, 


মেমারী, 


কীর্ণাহার (বীরভূম ) আপানসোলঃ ধানবাদ, সম্বলপুর, 


ঝাড়ন্থগুদা ( উড়িষ্যা ), ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত, 


৫৭৪8 


বুদ্ধদদ--প্ীরাখালদাস দোম। এস্‌. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং 
লিঃ। ৫৪, কলেক ট্াট, কলিকাত। ৬। মুলা হুই টাকা। 
মাত্র ১১৩ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই। তিনটি প্রবন্ধ আছে--ইঞ্জ স্‌, ফুট- 
বল ও বেতার । রচনা দ্গিগ্ধ হাম্তরসে সণ্ডিত এবং স্থানে স্থানে গঙ্ের আমেজ 
আদিয়াছে। আধুনিক সমাজের চাঁপলাকে লেখক সকৌতৃক অনুকম্পার 
দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ভাঁবিবার কথাকে এমন সরস, উপভোগ্য করিয়! 
তুলিতে পার! কম কৃতিত্বের কখ। নহে। চিন্তাপীলতার সহিত মাঞ্জিত 
কৌতুক বোধ মিলিয়! গ্রন্থখানিকে চিত্তাকর্মক করিয়। তুলিয়াছে। 


প্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ভারতের রণনীতি ও সমরসজ্জা-_প্রথম খণড। 


প্রীবিশ্বেশ্বর চৌধুরী । ইউনিভারন্তাল পাবলিশ সপ ২২১, কর্ণওয়াজিশ স্্ট, 
কলিকাতা--১। মুল্য ৩২ টাকা, পৃষ্ঠা ১৮৬। 


খণ্ডিত ভারতে দুইটি হ্ব।ধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে সকল, 


সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে ভারতের সামরিক ও দেশরক্ষার সমস্া সেগুলির 
শসন্যতূম। লেখক এই বিশেষ সমস্যাটি বিশদভাবে বর্তমান গ্রন্থে 
মোট সাতটি অধায়ে অ।লোচন] করিয়াছেন বখা-( ১) আমাদের দেশ, 
€২) দেশ রক্ষার দায়িত্ব (৩) আন্তর্সীতিক পরিস্থিতি, (৪) 
এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, (€ ) আত্রমণকাঁরী ও আক্রমণপথ, (৬) 
দেশরক্ষা সমন্যা। এবং (৭) দেশরক্ষ1 সংগঠন-_প্রথম ছুইটি অধ্যায়ে ভারতের 
ভৌগোলিক অবস্থান ও দেশবাসীর স্বাধীনতা। রক্ষার গুরুদারিত্বের কথা 
আলোচিত হইয়াছে। লেখক সত্যই বলিক্লাছেন-_“স্বাধীনতা মানুষের 
জন্মগত অধিকার, সুতরাং স্বাধীনত। রক্ষার দায়িত্ব মানুষের জন্মগত ।” 
আতন্তন্জীতিক পরিস্থিতি এবং এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশের আলোচনায় 
্রস্থকার দার্শনিক মতবাদ ও ধর্মববিশ্বাসের দিক হইতে বিভিন্্ দেশকে 


ভান 


পর শর পি পি সি পপ পপ পালা পাশ পাসিশপাস্াসিিাটিাশিপাশি পা পাশ পাপাস্পাত পাপা পাপাশািশাশিসপালা পা পাপা পপি াস্পসি, 


পথ 
১৩৫৬ 








মী 


বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং চীন, জাপান, পাকিস্থান, সো ভিয়েট 
রুশিয়া, মধ্য-প্রাচা ( সিরিক্স।। লেবানন, ট্রী'্সজর্ডান, মিশর, ইরাক, 
সৌদি আরব ), তুরক্ষ, পারগ্য, জাফগানিস্থান এবং ইনুদী রাষ্ট্রের অবস্থান, 
স।মরিক শক্তি ও অগ্ান্ত আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচন! করিয়া ভারতের 
নিকট ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক 
বিশ্বাস করন ন! যে কেবল মাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই পৃথিবীর তথ এশিয়ার 
স্বাধীন রাষরগুলি দল বীধিয়! পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে-_-এমন 
কি ধর্পের নামে সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলিরও এক হইবার সম্ভাবন! 
বেশী নহে। আরব লীগ আরব-রাষ্ট্রের অ্সর্গত দেশসমূহকে এক করিলেও 
তুরফ, ইরান, আফগানিস্থান ও সোভিয়েট রুশিয়ার মুদলমান রাইগুলিকে 
দলে টানিতে পারে নাই। পাকিস্থানের প্রচারও এই দিকে বিশেষ ফলপ্রদ 
হইতে পাবে নাই । লেখকের মতে “ভারতে মুদলমান ধশ্বের বিস্তার এবং 
ভারতীয় যুদলমানদের মনোভাব অন্ঠান্য মুসলমান অপেক্ষা সম্পূর্ণ ্বতন্ত্।” 
ভারত কি ভাবে এবং কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে এবং ভারত 
রাই রক্ষার সমস্যা! ও সংগঠনের বিষন্ন শেষের তিন অধ্যায়ে আলোচিত 
হইয়াছে। আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধ হইতে 
পারে একণ! গ্রস্থক।র স্বীকার করেন, কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে বাহিরের 
সাহ।ষয ব্য হত ভারত আক্রমণ সম্ভব নহে বঙ্িয়। ষ্টাহার বিখাম। অবন্ঠ 
চীনের সাশ্রতিক পরিবর্তনের কথ! এই গ্রস্থে আলোচিত হয় নাই। 
সাম্প্রতিক চীন ও পাকিস্থানের ঘটনাবলী অনুধ।বন করিলে অবন্ঠ ভিন্ন 
নিশ্বান্তে পৌছিতে হয়। 
ভারত-রাষ্্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রা বলিলেই যথেষ্ট নহে, ইহাকে যুন্ধ- 
বিরোধী রাষ্্র বল! চলে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় এবং ভারতকে খণ্ডিত 
করিয়া হিংসার বিশ্বাদী এবং আক্রমণমূলক মনোভাবসম্পন্ন পাকিস্থান 
রা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে উহার গরিণতি। 
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পণ 


শিশুপাঙ্গনের সম্যক জানের অন্ভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙ্গীণ পুিবিখান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসামনিক উপাদানের সংষিপ্রণে গ্রস্ত এই পূর্ণা্ 


টনিকটি গ্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়) সেবন করান উচিত। 
[বিবটন নিজলিখিত গোগ্ে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অন্ীর্শতা, ছুধ"তৌলা. 
পেট ফাপা্ কোকাঠিড, রকতশুন্ততা, করগ্রতা, ব্ঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


লিষ্টার এট্টিসেপটিকস্‌ * 







কলিকাতা 


চৈত্র 


কোথায় তাহ। অনুমান কর! গেলেও সঠিক ভাবে বল। শক্ত । গ্রন্থকার 
নান। স্থানে দার্শনিক মতবাদের আলে।চন! .করিলেও বাস্তবের ভিত্িতেই 
বিধয়বপ্ত বিচার করিয়াছেন-_ইহাই তাহার বিশেষত্ব । এই পুণ্তক পাঠকের 
চিন্ত।র খোরাক যোগাইবে বলিয়। আমদের বিখ|স। 


শ্রীঅনাধবন্ধু দত্ত 


মুসাফির আটক) শ্রাবিমল সেনগুপ্ত । গীত এগ কোং জেইল 
(রাড, শিলং। মুল্য- দেড় টাক।। 

বাংল! রঙ্গমঞ্চের জনয নতুন ধরণের নাটক রচনার দাবি দর্শকদের 
ভিতর ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে এবং কলিক(ত।র সাধারণ রঙ্গমঞ্চের 
ওদাসীনা সন্বেও নতুন আঙ্গিক ও বিষয়বস্ত অবলম্বনে নাটক-রচনার 

- কয়েকজন নৃতন লেখক ব্রতী হয়েছেন। “মুসাফির' এই ধরণের প্রচেষ্টার 
একটি ফল । বিগত মহাধুদ্ধ, আগষ্ট আন্দেলন, মন্বন্তর এবং রাজনৈতিক 
বন্দর প্রতিক্রিয়াকে বাট্যকার এই নাটকে রূপাগ্লিত করবার চেষ্টা! করে- 
ছেন। নূতন কথ। ও নূতন আঙ্গিকের দিকে লেখকের ঝোঁক 
খুব বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বু বিদ্ছিনন, গর দৃগ্থের সাহায্যে তিনি নাটক 
গড়ে তুলেছেন। এতে সিনেমার প্রভাব খুব বেশী মনে হয়। তা] 
ছাড়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্ট-সংস্থাপনের ফলে রস ঘনীঠূত হওয়ার আগেই ত৷ ভিন্ন 
খাতে প্রবাহিত হয়। আজকাল কলিকাঙার ধূর্ণ।য়মান রঙ্গমঞ্চ প্ান্ত 
দৃশ্ঠের স্থায়িতবের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিচ্ছে এবং অধুনা অভিনীত এক- 
খানি নাটকে মাত্র ছুটি দৃশ্ত যোজন! করা হয়েছে অর্থ(ৎ পুরে! ন।টকটি ছুই 
দৃশ্তে বিভক্ত | সুত্তরাং 'মঞ্চ ঘুরে গেল' এই আঙ্গিক নতুন লেখকদের 
অন্ততঃ ঘন ঘন ব্যবহার কর! উচিত নয়। নূতন নাট/কারকে নিরুৎসাহ 
করবার জন্য এই ক্রুটির কথ! যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছ তা নয়--বরং 
তার দৃষ্টিভঙ্গী নুতন চরিত্র সুষ্টির ক্ষমতাও তার আছে, কিন্ত 
আঙ্গিক বিন্যাসের ক্রটীর জনা নাটকখানির রদ ততটা নিবিড় হয় নি। 
নতুবা যে বিষয়বন্ত নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন-_-তা আরও জোরালে। 
নাটক হতে পারত এবং রঙ্গমঞ্চেও সমাদর ল।ত করত। 

দিন আগত এ (নাটক )_গ্বিমল সেনগুপ্ত । গীতা এও 
কোং জেইল রোড, শিলং । মুল্য_বারো আন!। 

“দিন আগত এ' 'শুভলগ্র” এবং 'সংঘাত' এই তিনট ক্ষুদ্র নাটিকার 
সমষ্টি। বিলাঁতে মূল নাটক সরু হওয়া আগে একটি ক্ষুদ্ধ নাটিক অভি- 
নয়ের রীতি আছে--যাঁকে বলে ০1911) 1180. বাংলার অভিনয়যোগ্য 
ভালে। ক্ষুদ্র নাঁটিক। খুব কমই লেখ! হয়েছে। বিমলবাবুর এই নাটিক1 
সে অভাৰ পুরণে'কিছু সাহাধ্য করবে। “গুভলগ্ন একটি ভালে! নাটিক। 
সংলাপরচনায়ও লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । “সংঘাত” নাটিকায় 
্থগতোক্তির সাহায্যে পাঞরপাত্রীর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা 
করেছেন নাট্যকার। অবচেতন মনকে প্রকাশ করবার এই কৌশলটি 
তিনি সম্ভবতঃ প্রধ্যাত নাট্যকার ইউজিন্‌ ও'নিলের রেঞ্জ ইন্টার 
লিউড' নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মঞ্চ এই 
অভিনব আঙ্গিকে কার্যকরী করবার যান্ত্রিক কুশলত| দেখ।তে এখন 
পধ্য্ত সক্ষম হয় নি। অবশ্য প্রগতিবাদী নাট্যকারর! যে মঞ্চকে পেছনে 
ফেলে এগিয়ে যাঁবেন--তাতে আর সন্দেহ কি! 'দিন জাগ্রত এ" নাটক 
হিসেবে সার্থক হয় নি। লেখক বদি আঙ্গিকের দিকে বেশি নঙ্গর না] 
দিয়ে লিখতে চেষ্টা! করেন__তবে তাঁর কাছে আমর! ভবিষ্যতে ভাল 
নাটক পাব। কারণ তাঁর লেখবার ভাষা ও দেখবার দৃষ্টি--ছুই-ই 
আছে - 

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 
জীবন সংগ্রাম-_্রীতীশচন্্র দাসগুপ্ত। কমলা! বুক ডিপো। 
১৫ নং বন্ধিম চাটাক্জি দ্রট। কলিকাত1| মুল্য ২ 


শী, 





পুস্তক পরিচয় 


পাপ পর শা শরসপপপর পর পরী পর 


৫৭৫... 





উপন্]াম। বহু পুরুষ ও নারী পুস্তকে ছিড় করিয়া আছে, কিন্ত 
একটি চরিত্রও সুষ্ঠভাবে ফুটিয়া উঠে নাই বদিও সেগুলিক ফুটাইয়] 
তুলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! ছিল। অবস্ঠ বর্ণনায় মাঝে মাঝে লেখক মুক্সি- 
য়ানার পরিচয় দিয়াছেন । 

নায়ক বিলাসের চরিত্রের পরিণতি অত্যন্ত বেমানান এবং অন্মভাধিক 
মনে হইল। শবপ্রয়োগও ক্রটিবহল। 


শ্রীবিভৃতিভূষণ গুপ্ত 


মহাপুরুষ শিবানন্দ-_খামী অপূর্বানঙ্গ। উদ্বোধন 
কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাত|12:( ৪+৩৮২ পৃ.) 
মুল) সাড়ে তিন টাক1। 


আলে।চ্ গ্রস্থ নিবেদন ও প্রগ্াবন। ছ।ড়| ছ্ব/দশটি নিবন্ধে পরমহংস 
রামকৃষ্ণের অস্ততম অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিল্প মহ!পুরুধ শিবানন্দ ঘ।মিজীর 
জীবনালেখ্যে হুসম্পূর্ণ। মহা পুরুধজীর পুবধাপ্রমের নাম তারকনাথ 
ঘেষাল। গুরভ্রাতৃমগ্ুলীতে তিনি ₹া1রকদ] বলিয়াই অভিহিত হুইতেন। 
যৌবনের প্রান্তে বিবাহ করিয়া অর্থার্জনের জন্ত চাকরীও স্ঠাহাকে ক্তিতে. 
হইয়াছিল এবং তখনই পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ, সাম্লিধা ও অনুপম কৃপা- 
জাভ তাহার ঘটে । অগ্প দিনের ভিতরই পত়ীবিয়োগ হওয়ায় তিনি কন্ম-" 
তযগান্তে সম্পূর্ণভাবে শ্রীতীগুরুচরণ আশ্রম করিয়াছিলেন। গুগদেবের 
নিকট হইতে জননীর মত নেহত্ পইয়। সাধনভঞ্জন শিক্ষালাতের সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি কাশীপুরের বাগ।নবাড়ীতে তায দেহরক্ষা! পধাস্ত গুরুসেব।য় 
ব্রতী ছিলেন। গুরুর তিরোভাবের পর চলিল প্রত্রজ্যা ও কঠোর সাধন- 
ভজন। পরে গুরুত্র'তৃমণ্গী কর্তৃক সঙ্ববন্ধ ভাবে রামকৃঞ্চ মিশন পরিচালন? 
ও দ্বিতীয় সঙ্বনায়করূণে দীর্ঘকাল মিশনের গুরদায়িত্ব বহন করিতে করিতে 
তিনি পরিপূর্ণ বার্ধক্যে মহা প্রয়াণ করেন। 

রস্থকার এই জীবনালেখ্যের ভিহর সরে স্তরে হুঠ্ঠ,তাবে দেখাইয়াছেন 
- শৈশব-ক।ল হইতে ক্রমে 'বহুদ্রন হিতায় চ বহঙ্জন নুখায় চ' এই মহা 
পুরুষের মহৎজীবন কি ভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে, কত অসংখা ত্যাগী শিল্প, 
গৃহী শিশ্ত-শিষ়। তাহার অভয় আশ্রয়ে ধন্ত হইয়।ছেন এবং কি অনুপম 
সাধন| ও কর্মশক্তি তার জীবন-ত্রতকে সাফলামগ্ডিত করিয়াছে। সাধু 
মহাপুরুষদের জীবনী প্রণয়ন অতীব ছুরূহ ব্যাপার, গ্রন্থকার প্রভূত বত্ব- 
সহকারে এই ব্যাপারে কৃতকাধয হইয়াছেন। মহাপুরুষজীর বিভিন্ন 
সময়কার ছয়টি চিত্র এবং জ্য।কেটের সুন্দর প্রচ্ছদপট গ্রন্থের দৌষঈব 


বাড়াইয়াছে। 
ট্উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


চরকাশেম--পীনমরেন্্র খোষ। বুক ওয়ান্ড লিঃ। ৫, 
হেষটিংস ট্াট, কলিকাতা1--১। যুলা তিন টাক! । 


পূর্ববঙ্গের চাবা-ভূষে! মাঝি-ম।লা৷ জেলে-জোল। প্রভৃতি তথাকখিত 
নীচশ্রেনীর লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়। তাহাদের সমাজ ও 
জীবন সম্বন্ধে লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্রত| অর্জন করিয়াছেন তাহাই 
তিনি এই উপন্তাসখানিতে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাক্ষলী 
পল্মার বুকে জাগিয় উঠ| একটি চরকে কেন্দ্র করিয়া কাছিনীটি গড়িয়া! 
উঠিয়াছে। মেছো! হাীসেমের ছেলে কাসেম। তার মনিবের কন্ত! ফুল- 
মনকে মে ভালবাসে, সে তাকে বার বার প্রেম নিবেদন করে| কিন্তু 
হাগের গোলামের এই আম্পর্থা ফুলমনের নিকট দুঃসহ বলিয়া! মনে হয়। 
কামেম তার নিকট হইতে পায় শুধু লাঞনা আর জপমান। অবশেষে 
নসীবের জোরে সহীয়-সম্বলহীন কাসেম গল্মার বুকে জীগগিয়। উঠ1 
নিরানব্বই কানি জমির মালিকানা ্বত্ব লাভ করে। তার চেষ্টা সেই 


৫৭৬ 








নির্জন চরে গড়িয়া! উঠে হিন্দু-মুমলমানের মিলিত উপনিবেশ-_মসজিদের 
পাঁলে প্রতিতিত হ় হিন্দুর মঙ্গির,স্-ক্রমে ক্রমে ধু ধু কর! বালুচয়ে ফসল 
কলে, জাগে প্রচ জীবনকল্লোল, চরের শৃস্তত! তয়িয। উঠে নবজন্কুরিত 
ফসলের ভীম সমারোহে। তারপর একদিন অপরিমী্ম হুঃসাহসে তর 
করিয়া ফুলমমের বিয়ের রাত্রিতে কীশেম তাহাকে কৌশলে চুরি করিয়া চরে 
লইয়! আসিয়া ঘর বাঁধে । অভিজাত পরিবারের কন্ঠ! ফুলমন চরকাশেমের 
বিচিত্র জীবমপ্রবাহের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলাইয়। দেয়। কিন্তু 
শেষ পর্ান্ত পঞ্চাশের মহস্তরের ছোয়াচ আসিয়া! এই নবগঠিত উপনিবেশের 
জীবনবাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়! দেয়। 

উপন্তাসখানির মধ্যে মনকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে লেখক্র 


প্রবার্সী 


ররপা্ডি্পা্নপসপ পরপর পপর পপর 


১৩৫৬ 
ভাব! জার প্রক্ৃতিষর্ণনার নৈপুণা । কাহিনীর তুলনায় পটভূমিকাটি যেঃ 
অধিকতর উজ্ছল হুইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পদ্মার চরে প্রকৃতির ক" 
বৈচিত্র্য লেখকের শিল্পীমনকে মুদ্ধ করিয়াছে এবং উপন্তাসথানিতে তিনি 
নিপুণ তুলিকাঁর ছবির পর ছবি আঁকিয় গিয়াছেন আর এই চরের 
বাসিন্দ। নীচ শ্রেণীর হিনু-মুসলমানঘের কাহিনী বর্ণনায় তিনি দরদী মনে 
পরিচয় দিয়াছেন। তবে উপস্ত।নখানির একটি বড় ক্রটি এই থে ইছাতে 
চরিত্রগুলির 06510131060 ব! ভ্রমবিকাঁশ ঠিকমত দেখানে। হন নাই 
এবং বা স্বচ্ছন্দ গতিতে খাতাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইছে 
পারে নাই। 





শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


দেশ-ধিদেশের থা 


অনাদি মুখোপাধ্যায় 


কলিকাতা! সাউথ ক্লাবের সম্পাদক ও ভূতপূর্বব কাষ্ঠমসের 
এপ্রেজার অনাদি সুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের 





অনাদি মুখোপাধ্যায় 


ক্রিয়া বন্ধ হুইয়। বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে প্রায় ৬০ বংসর বয়সে 
পরলোক গমন করিয়াছেন । 

তাহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারে সকলে তাহার খপমুগ্ধ 
ছিলেন। অনাদিবাবুর পিতা শ্টামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ডেপুটি ম্যাজিত্রেট ছিলেন । অনাদিবাবু পিতার নিকট হইতে 
উত্তরাধিকারন্থত্রে বহু সদগুপের অধিকারী হুইয়াছিলেন। 
তাহাপন কর্মশক্তি অপরিসীম ছিল । কলিকাত! সাউথ প্লাবের 
উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহার অক্লান্ত চেষ্টা। তিনি অমায়িক 
ও সরল ব্যবহারের জণ্ত সকলের গ্রীতি অর্জন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 


আমরা সন্ধান পাইয়াছি, ১৮৯২ প্রীষ্ঠাৰ হইতে বিশ্বেশ্বর 
দ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত “সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক-পত্ররে 
জাচাধ্য রামেম্তদুন্দর ভ্রিবেদীর সাহিত্য-জীবনের গোড়ার 
কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । “রামেন্তর- 
রচনাবলী সম্পূর্ণ করিবার জন এ প্রবন্ধগুলির নকল আবন্ঠক। 
যদি কাহারও সংগ্রহে বা সন্ধানে “সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
থাকে, জঙ্থগ্রহপূর্বক জামাকে জানাইলে বাধিত হইব। 
ইতি- জরীত্রজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৭৫, ইঞ্জ বিশ্বাস রোড, 
কলিকাতা-_৩৭। 


ফর ও প্রকাশক-_ ঞমিবারণচ্ ছবাস, প্রবাসী প্রেস, .১২০।২ আপার সায্গকুলার' রোড, কলিফান 


